* দ্ধ দখা 5 ০ 


সিডি ঠক এ পলা 
স্টিল 


ঘ 





এফুলচজ্দ পায় | প্রারস্ত পত্র 


চে 


শ।সঠীশচল নিও 


ম্ / |] 


প্রণীত যশোহর খুলনাগ ইতিহাসের জনক 


31757815981 5152, 115. ৬৮০7৭) 





প্বাঙ্গালীতে বাঙ্গালার ইতিহাস যে যাহাই লিখুক্‌ না কেন, 

__সে মাতৃপদে পুষ্পাঞ্জলি। যে দরিদ্র, সে সোনারূপা জুটাইতে 

পারিল ন৷ বলিয়া! কি বনফুল দিয়। মাতৃপর্দে অঞ্জলি দিবে না ?” 
--বন্বিমচন্ত্র | 


শ্রীনতীশচক্র মিত্র, 


কবিরঞ্জন, বি এ, এম আর্‌ এ এস্,-প্রণীত 


হা এও 


এঁতিহাসিক অংশ, _-মোগল ও ইংরাজ-আমল। 
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গানচিত্রকর -ডি, এন, ধর, বেঙ্গল আট ডিও, 
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উৎসর্গ-পত্র 


আচাধ্য স্যর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহোদয় 
শ্ীপ্রীচরণকমলেষু 

আচার্যাদেব ! 

আমার “যশোহর-খুল্নার ইতিহাসের” ১ম খণ্ডের মত এই দ্বিতীয় খণ্ড 
প্রকাশেরও সকল ব্যবস্থা আপনি করিয়াছেন, আমি গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজা 
করিবার মত ভক্তিভরে ইহা আপনারই করপল্লবে সমর্পণ করিতেছি । দ্বাদশ 
বর্ষ পুর্বে আপনি আমাকে যে উৎসাহ-বাণীদ্বারা উদ্বোধিত করিয়াছিলেন, 
তাহা! এখনও আমার কর্ণে বন্কৃত হইতেছে; আমি তদনুসারে কার্য করিতে 
কোন প্রকার প্রাণপাতী পরিশ্রমে বা প্রাণ হাতে লইয়া দুর্গম স্থানে 
তথ্যানুসন্ধানে কাতর হই নাই। কিন্তু কাধ্যক্ষেত্রে গ্রকৃত সফলতা লাভের 
শক্তি আমার ছিল কিনা জানি না) আপনার কথার সার্থকতা আপনিই বিচার 
করিবেন। তবে এই মাত্র বলিতে পারি, আমার গ্রন্থে আর যাহা কিছুরই অভাব 
থাকুক্‌, ইহাতে প্রাণের অভাব নাই, দেশ-মাতৃকার প্রতি ভক্তির অভাব নাই, 
কঠোর ন্তায়পরতার সঙ্গে সমদর্শিতার অভাব নাই। আপনি সর্বজাতিতে 
সর্ববভূতে সমদর্শী ; এতিহাসিক ক্ষেত্রে আমিও সে নীতির অনুসরণ করিতে ত্রুটি 
করি নাই। আমি কোন স্থলে বোধ হয় অনাবশ্তক আবেগ বা উচ্ছসের 
প্রশ্রয় দেই নাই, ভাষাকে সরদ করিতে গিয়াও সতর্কতা! ব! সত্যানুবর্তিতা 
হারাই নাই। আমি সর্ধত্র সংক্ষেপ ও সংকোচের জন্যই চেষ্টিত থাকিয়া অনর্থক 
অতিরপঞ্রন পরিহার করিয়াছি। তবুও পুস্তক বড় হইয়াছে ; হইয়াছেও আপনার 
কপায় ; আপনি অনেক ছোটকেই বড় করিয়াছেন। | 

আপনি যশোহর-খুল্নার গৌরবস্তস্ত। খুল্ন! আপনার জম্মগৌরবে পবিত্র, 
্লাপুনার বং শ-গৌরবে স্ুরভিত; সমগ্র বঙ্গ আপনার কর্্ম- -গৌরবে 
মানব, আপিমীর 
জ্ঞান-গৌরবে ৃ রি িারগরিকটখণণ্ত, কিন্ত কেহই 
অখনী হইতে চাহে না। আনীত আপনি অর্থ আয় করেন 
ত্যাগের জঞ্ত: ভৌগের জন্ত নহে ; সে অর্থ নিত্য -বলীয় যুধকৈর শিক্ষার্দীক্ষায় 
এবং বিভ্ভীপীয়ের-সছহতিকলে অবিরত বায়িত হয় শুধু. তাহাই নহে, রক্জের 
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সমুন্নত, ভারতবর্ষ” আপনার কীর্ডি-কথায় মুখরিত ; আর বি মান 









ি 
ভাজ যেখানে ক্ষতবিক্ষত, যেখানে .রোগগ্রস্ত, সেই স্থানে তাহার চিকিৎসার জন্য 


এ দেশের আবানবুনধবনিতাঁর চিরপরিচিত ন্ডাক্তার রায় অবতীণ ; আজ, 
দুর্ভিক্ষে, কাল প্লীবনে, আজ. নৈতিক সংস্কারে, কা'ল অন্ন বা বন্ত্র-সমস্তার 
সমাধানে, এখানে বিগ্বামন্দিরের সংগঠনে, সেখানে শিল্পশালার উদ্বোধমে, 
যেখানে যখন দুৈব, যেখানে যখন প্রয়োজন,” সেইথানে' আপনি কাণ্ডারী। 
আপনি দীনবাসপরিহিত জীর্শ-তন্থ লইয়া চির-কুমাঁর তাপস-মুক্তিতে বুক 
পাঁতিয়া দাড়াইলে, সমগ্র ভারতের ভক্তিবিশ্বাসের চাক্ষুষ নিদর্শন স্বরূপ আপনার 
নামে অজ অর্থবৃষ্টি হয় এবং আপনার আরব কার্ধযকে লক্ষীযুক্ত জয়বৃক্ 
করিয়া দেয়। 

_ পরোপচিকীর্যাই আপনার ধর্ম, উহাই আপনার যাবতীয় মতামত ও 
কর্মকাণ্ডের ভিত্তি। আপনি কোন পক্ষ, সংঘ বা রাজনৈতিক সম্প্রদায়ভূক্ত 
নহেন। দীনার্তঁসেবানিষ্ঠার কষ্টিপাথরে আপনার সকল কর্ম পরীক্ষিত। 
আঁমাদের এই দুর্ভাগ্য দেশে নিতা ছর্দৈবের পার নাই, আপনারও কর্মের শেষ 
নাই। সেই বিপুল কর্মময়তার মধ্যেও আপনি একনিষ্ঠ সাধকের মত কিরূপে 
বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নিমগ্ন থাকিতে পারেন, তাহ! লোকে শুনিয়! বিশ্বাস না 
করিলেও দেখিয়া বিশ্মিত- হয়। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই, বিরাট 
কণ্ধাডম্বরের মধোও আঁপনি 'নিজ' দেশের কথা, নিজ জদ্মপন্লীর কথা শুনিতে 
সর্বদা উৎকর্ণ | সেই জেলা বা সেই পল্লার নাম করিয়া যে কেহ আপনার 
স্বার্থ হয় সেই আশ্বস্ত হইয়া আশ্রয় পায়। আজ. আমি আপনার সেই 
জন্মভূমির নৃতন পুরাতন নানাকাহিনীর পুষ্পস্তবক লইয়া আপনার সমীগন্থ 
হইতেছি, আমার সাগ্রহ সভক্তি পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ করুন। আমি 
ী কর্তব্বুদ্ধির প্ররোচনায় এ পুস্তক রচনাকালে কাহারও তুষ্টির প্রতি দু্টি রাখি ্ 
নাই, কিন্ত ইহ! পাঁঠ করিলে যদি আপনি কিছুমাত্র তুষ্ট অনুভব করেন) ্াইট ূ 
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হইলেই আমার সকল শ্রম, সকল চেষ্টা সার্থক মনে' করিব ).. 


, দৌলতপুর, খুজ্না ক প্রগ দীনথহকার... 
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ভম্িশ্চ। 


ধশোহর-খুল্নার ইত্তিহাসের- প্রথম খণ্ড বাহির হইবার আট রৎসর.. পরে 
উহার দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল। শ্রীভগবানের অপার করুণা এবং আচার্া 
প্রফুল্নচন্দ্রের দানশীলতাই এ পুস্তক প্রকাশের একমাত্র সহায়। . ইঠক্কগ! 
ব্যতীত আমার জীবনের আশা! ছিল না; আচাধ্যদেবের কপ! ব্যতীত পুন্তরু 
ছাপিয়৷ বাহির করিবার ভরস! ছিল না। এই কথার সরল অভিবাক্তি ব্যতীত 
আন্তরিক কৃতজ্ঞতাক্ঞাপনের আর কি ভাষা থাকিতে পারে, আমি তাহ! 
জার্নি না। ১৩২১ সালের আশ্বিন মাসে প্রথম খণ্ড সাধারণের হস্তে দিবার 
কয়েক মাস পরে, আমি সাতক্ষীরায় গিয়া এঁতিহাসিক অনুসন্ধানের জন্ত 
ভ্রমণফলে সাংঘাতিক বসম্ত রোগে.আক্রান্ত হুইয়া দৌলতপুরে ফিরিস্বা আসি। 
তেমন ভীষণ আক্রমণ আমার আত্মীয় বন্ধুরা কেহ. কখনও দেখেন নাই । 
আমার জীবনের কিছুমাত্র আশ! ছিল না, মৃতা-সংবাদও রটিয়াছিল 1. অবশেষে 
৮কুপায় এবং শত শত পরিচিত বা অজ্ঞাত আত্মা, বন্ধু ৪ দেশবাসীর -অফচিত 
আঁশীর্ব্বাদের ফলে আমি বাচিয়। উঠি। এমন বাচা কদাচিৎ লোকে বীচে; 
ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা তিনিই জানেন ।- রোগবন্ত্রণায় চৈত্ন্-লোপের পূর্ববক্ষণ- পর্য্যস্ত 
আমার চিস্ত/ ছিল, এই ইতিহাস সম্বন্ধীয় আমার দায়িত্ব বুঝি অপূর্ণ রহিয়! গেল। 
দৈব-কৃপা় রোগমুক্তির পর পূর্ণ-তক্তিবিশ্বাসে ও দ্বিগুণ উৎসাহে আবার আরব্ধ 
কার্ষে নিরত হইলাম। তবুও-কৃত. বাধা বিপত্তি ও ভাগ্যবিড়দ্বনা যে আমার 
পথের অস্তরায় হইয়াছে, ১৩২৫ সালে দারুণ ভ্রাতৃশোকে” জর্জরিত হইয়া, 
'বতমুর আকস্মিক ঝটিকাবর্তে বিপর ও আবাসশৃন্ত হইয়া” ফে কত জুশাস্তির 
মধযো-কার্য করি! চলিয়াছি, তাহা-বলিবার নহে। নে কার্ধোর ফলাফল? যার 
১৪ রর সুই র 15৮ ৮27. 713 
কানায় ও থু হইবার" ছি তাহা হর 

নাই 4 বিষে কার রুতক: পূর্বে 'দিক্মাছিও; 'প্লাথমূঃ আমি; অযরাগিক 
কাল শ্করীকার:অরুর্প্যই ছিলাম.) ছিতীয়তাইরোরোদীর -হাসমরের, রর 
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কাগজ প্রভৃতির অগ্রিমূলয হইয়াছিল) তৃতীয়তঃ বর্তমান পুস্তকের উপাদান 
যাহ! সংগৃহীত ছিল, কার্ধ্যক্ষেত্রে দেখা গেল তাহা পর্ধ্যাপ্থ নহে ; :আরও ভ্রমণ, 
অনুসন্ধান ও তথা-সংগ্রহের প্রয়োজন । একাগ্রভাবে তাহা করিয়াছি, শেষ 
পর্য্যন্ত সে কাধ্য চলিয়াছে। পুস্তক ছাপা হইতে হইতেও কত নৃতন কথা 
সংযোর্জিত হইয়াছে । ছুই বৎসরের অধিক কাল পুস্তকখানি মু্রীযন্ত্রের কবলে 
ছিল। সমস্ত পুস্তকের পাওুলিপি শেষ করিয়া মুদ্রাঙ্কণ আরম্ত করিতে পারি 
নাই, কতকাংশ নত্স্থ করিয়া আমার হস্ত অবিরত লেখনী চালনায় ব্যস্ত ছিল। 
সুরৃহৎ পুস্তকের আছ্যোপাঁন্ত ঘটনাবলী ও চিন্তাপ্রণালীর সামপ্রস্ত রক্ষা করিয়া 
কাঁধ্য করিতে মন্তিফকে যে কিরূপ প্রগীড়িত করিয়াছি, তাহ। আমিই জানি। 
মফস্বলে বসিয়া সমগ্র পুস্তকের প্রফ আমিই দেখিয়াছি, সমস্ত কাপি আমিই 
লিখিয়াছি, সহায়ক কাহাকেও পাই নাই। দ্বিতীয় প্রুফের ভুল সংশোধনের . 
সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রণের অর্ডার দিতে হইয়াছে, সংশোধিত হইয়| ৫ হইল কিনা 
তাহ! পরীক্ষার সুযোগ হয় নাই। তাই সুদ্রাযস্ত্রের চিরাচরিত প্ররকৃতিবশে 
ভরমপ্রমাদ ষে কিছু কিছু না রহিয়াঁছ, তাহা নহে। তজ্জন্ত অবশ্ত পাঠকবর্গ 
আমাকে ক্ষমা করিবেন। বিশেষতঃ উদরান্ের সংস্কান জন্য যথোপযুক্ত 
পরিশ্রম করিয়! যাহা কিছু অবসর ঘটিয়্াছে, বা শরীরের দিকে ন! চাহিয়া সে 
অবসর কলকে বিনিদ্্র রর্জনীতে যতটুকু দীর্ঘ করিতে পারিয়াছি, তাহাতে 
আঁমাঁকে এই ইতিহাসের জন্ঠ নিষুক্ত থাকিতে হইয়াছে । এমনই আমার 
ছুর্ভাগ্য, অন্ত দেঁশে হয়তঃ যে কার্ধ্ের উৎসাহ জন্য বৃত্তিসহ দীর্ঘ অবকাশ জুটে, 
আমার বেলায় সেঁ ত দুরের কথা, বরং যে ছুই বৎসর কাল এই পুস্তকের রন! 
ও মুদ্রাঙ্ছণ লইয়া আঁমি একান্ত বিব্রত, সে সময়ে আমার স্কন্ধে নূতন কর্তৃব্যের 
গুরুর্ভীর চাপিয়া আঁমাঁকে এক প্রকার অনবসর করিয়! তুলিয়াছিল। সে ছু'খের 
কনা শন নিবেদন করা এবং অবস্থাকে ভাগাফলরূপে রা ক্র সিন্স 
আমার রএকা্রতারকন ইহাই ঈাড়াই যে হার বব সঙ্গ ছিব, 
সেই শরীরংকে .্মাস্থীহীরন ও জরীতীর্ণ বনি ওই" পুস্তক 2 পু 
ীৰর্ণেষের আঁর কয় দিন হাতে রহিল তাহা বলিতে পারি. 
গাকবনেরি নিকট হইতে সমবেদনা পাইব কিনা, ক্দি না; তধে রে 








2 
অনিবার্ধ্য অসংখ্য ভ্রমক্রটির জন্ত টি সকলের নিকটেই করজোডে ক্ষমা প্রার্থনা 
করিতেছি । 

এ গ্রন্থের জন্য আমি অসামান্ত পরিশ্রম রুরিয়াছি ; কোন কষ্টকে ক জান 
করি নাই, ধিপদে বিচলিত হই নাই, কোন চেষ্টা, যদ্ব বা অর্থ ব্যয়ের আটি রুনি 
নাই। কত গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়াছি, দ্রীর্ঘপথ অতি কষ্টে পদত্রজে অতিক্রম 

করিয়াছি, প্রাণের মমতা বিসর্জন দিয়া পরমোৎসাহে হুর্গম স্থানে বা গহন বনে 
ভ্রমণ করিয়াছি ; আর সন্ধানমত সকল স্থান দেখিয়া! সকলের কথ! গুনিম্না, তাহা 
হইতে সকল তথ্যের সমন্বয় করিয্না সত্যের উদঘাটন ও সমন্তার সমাধান জন্য 
চিন্ত। লইয়। দিনের পর দিনপাত করিয়াছি ; কত শত শত পত্র দ্বারা অনুরক্তকে 
বিরক্ত করিয়াছি, বিরক্তকে অনুরাগী করিয়৷ লইয়াছি,--দেশমাতৃকার প্রতি 
পদরেণুর সহিত পরিচিত হইতে প্রাণপণ চেষ্টা ও প্রার্থনা করিয়াছি। আশ! 
করি, নিবিষ্টচিত্ত পাঠক প্রতিপত্রে আমার গুরুশ্রমের পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন। 
কার্যের অধিকার মাত্র নিজের ধরিয়া লইয়া ফলের আকাঙ্ফা করি নাই। 
যদিও গ্রাসাচ্ছাদনের অনুহ্ত্ত অর্থ ভ্রমণাদির অন্য ব্যরিত করিয়া! অভাবগ্রস্ত 
হইয়াছি, তবুও অর্থোঁপায়ের যাবতীয় অন্ত চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া এ পুম্তক 
রচনায় বিরত হই নাঁই। অর্থের প্রত্যাশায় এ গ্রন্থ লিখিত হব নাই। 
যশোহর-খুল্নার ইতিহাসকে চারি অংশে বিভক্ত করিয়া উহার মধ্যে 
(১) প্রাকৃতিক এবং (২) এ্রতিহাসিক অংশের গ্রথম ভাগ অর্থাৎ হিন্দু, বৌদ্ধ 
ও পাঠান আমলের ইতিহাস প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত করিয়াছি। এ্তিহাঁসিক 
অংশের অপর ভাগ অর্থাৎ বৃহত্তর এরং সমগ্র পুস্তকের সর্বগ্রধান অংশ এই 
দ্বিতীয় থণ্ডে প্রকাশিত করিতেছি । এক্ষণে খণ্ড-বিবরণী ( 5£2615815 ) 
এবং আভিধানিক (09956/০৪:) অংশ তৃতীয় বা পরিশিষ্ট খণ্ডের জন্ত 
অবশিষ্ট রহিল। | ' উহাতে জনসংখ্য। (00585 [২1১০৫ ) সম্বন্ধীয় সারতত্ব, 
শাসনবিষন্কক অমুবলী, প্রধান *গ্রধান ব্যক্তির জীবন-কথা এবং অব্দি 
রা বঙুলর বিবরণী লিারঃকসিবারগ্যাসনা বক্ছিল। সে খণ্ড 
কবৈ' প্র, হইবে, তাহা বর্দিতি পারি না। জীবনে কুষাইবে 'কিনা এবং 
সুযোগ উং-.ব কিনা, তাহা শ্রীভগবাদই জানেন। : বিশেষতঃ ছিতীজ নখ 
প্রকাশের সময়ের যে আভাস দিয়াছিলাম, অহ! কাধ্যকালে খাটে .নাই, একার 
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জময় সন্ধে কোন কথা না.বলাই-ষক্ষত.মমে করিতেছি। তরে তৃতীয় খণ্ডে 
যে কয়েকজন প্রথিতনাম! সাহিত্যিক এবং ক্কৃতীপুরুষের জীবনবৃত্ত প্রধান বিষয় 
হইবে, তাহার অধিকাংশ . উপাঙ্গানই আমার হস্তগত ভাঁছে; আর. অবশিষ্ট 
বৃহ স্রক্ষ রী রিপোর্টের সারাংশ তাহ আমি প্রকাশিত, না করিলেও ক্ষতি 
নাই,। বংশনিররণী. সংগ্রহ করা যে কি দুরূহ ব্যাপার তাহা। আমি পদে পদে 
ন্ভব. করিয়াছি।.. রাজনৈতিক ইতিহাসের সম্পর্কে, যে. সব বংশের বিবরণ 
দ্নেয়া, প্রক্লোজনীয়, ,তাহ।! বছকছে সংগ্রহ” করিয়। দিয়াছি; প্রধান প্রধান 
বংশের 79: ধাতনামা র্যজিরর্গের নামোল্লেখ “সমাজ ও আভিজাত্য”শীর্ষক 
দীর্ঘ পরিচ্ছেদে;(.9৯৮:৮৪২ পৃঃ) দিয়াছি। উদ্ধার আর যতটুকু সংগ্রহ কর। 
মস্তবপর হয়, ভাহ! তৃতীয় খণ্ডে দিরাঁর ইচ্ছ! রহিল।. .বংশবিবরণ পাইবাঁর অন্ত 
আমি বারংবার প্রকান্ত সংবাদপত্রে সামাঁজিকবর্গের নিকট আবেদন গিবেদন 
করিম্বাছি, কিন্ত বিশেষ সাহাধ্য বা সহত্বরূ.পাই -নাই। . আমি. যাহা জানিতে 
পারিষ্াছি, তাহার যারাংশ স্থানীয় প্রত্র প্রক্কাশ করিয়া! তন্যধ্যে আমার 
জপিবার্্য ভূলত্রাস্তির জন্ত বারংরার ক্ষম! .টাহিয়াছি, কিন্তু কার্ধ্যতঃ দেখিয়াছি, 
নিক নিজ বংশেতিহাসে অধিকাংশ ন্যক্তিই অজ্ঞ ব| উদ্বাসীন ; ছুই চারিজন 
ভুল ধরিতেই ভালবাসেন, তুল সংঙোঁধন করিতে কিছুমান্র:উন্তোগী নন; কেহ 
কেহ বা. আত্মগৌরব প্রতিষ্ঠার প্রমাগ দেওয়ার চেষ্টা না করিয়া পরের অধ্যাতি 
লীর্তনে অধিক সমুৎগ্ুক ; বাহাদের. নিকট .পৈভৃক ঘটকঝারিকাদি পু'থিপত্র 
আছে,ভাহার!:ফেহ কেহ উহ! আমার হস্তে দিতে চান. নাই, পাছে আমাঘারা 
তাঁহাদের বারসায নষ্ট হয়; কিন্তু আমার ভুল যে ভূলই থাকিয়া! বহাল রহিবে, 
লুক্কারিত পু'থিতে সে ভুল সারিবার সুযোগ হইবে না, উহ। তাঁহার! কখনও মনে 
ক্করেন'লাই। . বোধ হয়. ষে রীতিতে বংশেতিহাস লিখিলে সামাদ্িকের রুচিকর 
হু, আমি তাহারই.অনথসরণ' করিয়াছি । আশ! করি, পরবর্তী ধর, নক 
সর সাধারণের উৎসাহলাভে বঞ্চিত হইন্ব না । রা 

» হ্তমান 'থণে, প্রতাপানিত্য.. ীতারামের ইঞ্জিহাসই প্রধান রিষয়। 
রা রসিয়া. না৷ বেখিয়!. ইতিহান হা নীপস্ার রচন! .করেন। এরূপ 
পানবিভুখ ..লেখকদিগের হতে উভয় বীরপুক্ধষের কাহিনী নানাভাবে বিক্ুতূ.এবং 
তাহাদের 5রিআঅরখ।-করকিত-হইর। পৃড়িঘাছে এবং: মনেই, চিঞ্ঞ, এমন...ডাবে 
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সাধারণের চিত্তে দূঢ়াফিত হইয়াছে যে উহা নিরসন করিতে না পারিলে অন্ত মণ 
মাথা তুলিতে পারিবে না। এজন্ত আমি যথেষ্ট প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছি, সে 
গ্রমাণ সংগ্রহে কোন প্রকার চেষ্টা বুঁদ পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয় না। 
সেকালের “বঙ্গাধিপ পরাজয্নে” প্রতাপের গৌরবকাহিনী প্রচারের জন্ত যেমন 
সময়োচিত গবেষণার পরিচয় ছিল, তেমনই কতকগুলি ্রতিহাসিক অসামঞত্তের 
 অবৰতারণ| এবং অমুলক কলঙ্কারোপ হ্বারা বীরচরিত্র কলঙ্কিত করা হইয়াছে; 
আধুনিক *রায়নন্দিনী* নামক উপন্যাসে তাহার ব! তথংশীযদিগের চরিত্র অধ্যাত 
করিবার জ্ন্ঠ সত্যই যেন কেমন অস্ুয়! এবং কুরুচির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। 
সে সকল ভ্রান্তি বা সে জাতীয় চেষ্টার অসারতা, আমি যে সত্যোত্ঘাটন 
করিয়াছি, তন্বারা নিরাক্ৃত হইবে, আশ! করি। ওপন্তাসিক হইলেই যে 
নিরম্কুশ হইয়৷ সত্যের অপলাপ করা যায়, এমন কোন কথা নাই। ্ 
যশৌহ্র-খুল্নার ইতিহাস যতই নগণ্য হউক, তাহাকে প্রক্কত এতিহাসিক 
ভিত্তির উপর প্রতিঠিত করাই আমার প্রধান উদ্দেশ্ত। এজন্ত আর্মি সর্ধবত্রই 
বঙ্গীয় এবং ভারতীয় ইতিহাসের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিয়া সময় ও তথোর সমন্বয় 
করিয়! অগ্রসর হইয়াছি। জেলার ইতিহাস লিখিতে গিয়া কোথায়ঙ দেশের 
ইতিহাসকে দৃষ্টিছাড়া করি নাই, পুস্তকের আকারবৃদ্ধির ইহাই অন্ততম 
কারণ। বঙ্গের ছুইটি প্রধান জেলা! আমার গণ্ভীতৃক্ত, বঙ্গের বীরপুঞ্গণের মধ্য 
সর্ব প্রধান ছুই জনেরই জীবন কথ! আঁমার গ্রন্থের বিষয়ীভূত। তৎসম্পর্কে যশোহয় 
খুল্নার ইতিবৃত্ত বঙ্গের, এমন কি, ভারতের ইতিহাসের অঙ্গীধীন। সেই সম্বন্ধ 
সুত্র স্থাপনের জন্ত প্রমাণ প্রয়োগ করিতে গিয়। বিষয়-বিস্তারের 'হাতে নিস্তার 
পাই নাই। এ্রতিহাসিক আন্দোলনের ফলে যে সত্য অবিসংবাদিত্বরূপে শ্বতঃই 
প্রতিভাত হইয়াছে, আমি একাস্তিকতার সহিত তাহারই অনুবর্তন করিয়াছি। 
.প্নহ্মূলা জনশ্রতিঃ” এ কথা মানিয়া লইয়া চাক্ষুষ পরীক্ষার সঙ্গে প্রচলিউ 
প্রবাদ বা. লিখিত প্রমাণের একত্র, সামধন্ করিয়া! বহু গবেষণার পর [নিজ বত. 
স্থিতীকত করিরাাইয়াছি | সে মতে যে তুণ খুিতে পারে না তাহা আমি 
বলিতেছি না । যাহা দুম ছে ্ডত. -অটমিই জপরাঁধী। সুধীবধর্গ বলবজা 
প্রমাণে উহ, প্রদর্ণন করিয়া ছিলে, অরনত মন্তকে এইণ ক্ষদিরা, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
(কিক? : তবে 'এই মাঝ বলিতে পারি, না দেখিয়া। দা বুঝিয়া বা ভাবিতা। 
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ঠ্য পরীক্ষ। না কৰিয়। কোন কথ। লিখি নাই। শাঁরিপান্দিক সকল অব্ন্থার 
এফজ সমাহার করিবার সুবিধা পাঠকবর্শের হইবে না, তাহ। জানি) এভগ্য 
ব্রিজ অভিজ্ঞতার ফল ও বিবেববুদ্ধির স্থির ধারণ! তাহাদিগকে উপহার 
বিগ্জাছি। প্রতাপাদিত্-অংশ কিছু দীর্ঘ হইয়াছে, তাহা! আমি স্বীকার 
করিতে বাধ্য। কিন্ত তাহার কাহিনী বঙ্গেতিহাসের একটি প্রধান 
অধ. এবং ভারতীয় ইতিহাসের সহিতও উহা দৃঢ় সম্পর্কিত। সুতরাং 
ভিন্তি পতনের ভ্বন্ত একটু বিস্তৃত আলোচনা অনুযোগ বা অসহিষুণতার বিষয় 
হক: উচিত নহে। সৌধপ্রাচীরের ভিত্তি মৃত্িকা-নিয়্ে একটু বিস্ৃতই 
হয) থাকে। 

আমার যপোহর-খুল্নার ইতিহাস প্রধানতঃ যশোহর-খুল্নার লোকের 
অন্ত লিখিত। তবে ইহার মধ্যে যে সব চরিত্র বা ঘটনা! আছে, তাহা বঙ্গের 
রথ জেলার অধ্িবাসীএ নকট প্রিয় বা পঠনীয় হইবার যোগ্য। বাহারা এই 
জাতীয় গ্রাক্েশিক ইতিহাস হইতে সার সংগ্রহ করিয়া বঙ্গের ইতিহাস গঠন 
করিবার প্রয়াসী, তাহার! এই সারটুকুই চান, অবশিষ্ট অংশ অনাবস্তক মনে 
করেন। কিন্তু হয়তঃ স্থানীয় অধিবাসীর নিকট সেই অবশিষ্ট অংশই অধিকতর 
প্রয়োজনীয় ও লোভনীক ; উহ! বাদ দিলে বিষয়টি নীরস হইয়া যায়, স্থানীয় 
পুরাকত্বের দিকে. অবিবাসীর চক্ষু খুলিরা দেয় না, পুস্তকের সঙ্গে তাহাদের ঘনিষ্ঠ 
আন্বীরত৷ দংস্থাপন করায় না। তাহা কইলে, আমারও গুকৃত উদ্দেশ্ত বিনষ্ট 
হুইয়াফার। আমার ইতিহাস কিছু বড় হইয়াছে, কারণ আমার দেশকে আমি 
রড় করিতে চাহি, মারের সকল অঙ্গের রূপ ব্যাখ্যা না করিয় নিরস্ত হইতে 
গারি.নাই। - আমার মায়ের যাহা এতিহাসিক সম্পদ আছে, তাহাতে তাহার 
বদ হক দীড়াইবার দাবি অন্ধীরুত হইতে পারে না। যদি সে দাবি প্রতিষ্ঠিত 
কনিতে আমি কিছুমান সমর্থ হইয়া থাকি, তাহা হইলে আমার সকল শ্রম সফল 
যনে ক্রিঘ.। আশ! করি, আমার স্বদেশীয় পাঠকমণ্ডলী পুত্তকের কলেবর ' দেবি: 
তাই র্বাতৰ করিবেন, আর হিসাৰ করিরা দেখিতে. হার ভাকার 





. ুডকো বাকি লিখিত ইযাছে, াছ! ইনি নাল রর 
অন. "কোন-গকার বার্থ: স্ব্ীতিশ্রীতি, ভীতি ঝ। অনু আমাকে বরঠিবাং 
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করিতে পাঁরে নাই, ইহা! সাহস করিয়া বলিতে পারি। আমাফে বহু এ্ঁসজৈ 
বহু ব্যক্তি, বহু জাতি ও বর্ণের সমালোচনা করিতে হইয়াছে, তাহা! বিষে 
বুদ্ধিতে অকপট ভাবেই করিয়াছি; প্রখংবা বা অগ্রশংসা কখনও স্বার্থ-বা 
উদ্দেশ্তমূলক হয় নাই.) কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের অযৌক্তিক . নিন্দা ছারা 
্রস্থকে কলঙ্কিত করি নাই। গুণীর দোঁষাংশ যেমন বাদ পড়ে নাই, নিন্দিত 
গুণের চিত্রও তেমনই উজ্দব করিয়া দেখাইরাছি। যে বিষয়ের আলোচনায় 
আমি অপটু বা অসমর্থ, অথবা যেখানে আমার সংগৃহীত উপাদান অপব্যা, 
সেখানে আমার অভাব ও অক্ঞত! সরল ভাবে স্বীকার করিতে কুষ্টিত হই নাই.।. 
প্রতিভ! ব! সদগুণ কোন জাতি ব! সম্প্রদায়ের একাক্গত নহে, তেমনই অধ্যাত 
চরিত্রও সকল সমাজে থাকিতে পারে ; ব্যক্তি বিশেষের কুচরিত্রের নিন্দা! করিলে. 
ফোন জাতির উপর কটাক্ষপাত কর! হয় না। পীর গরণম্বর বা দানবীরকে আমি 
সর্বত্রই মুনি-খবির মৃত ভক্তিপুষ্পে পুজা! করিয়াছি। প্রথম খণ্ড গ্রক্কাশের পর; 
ছুই একগ্সন মুসলমান ভ্রাতা মনে করিয়াছিলেন, আমি বিদ্বেষবশে পবন” বলিয়া 
তীহাদের শ্বাতীর কোন কোন ব্যক্তিকে অধ্যাত করিয়াছি. সে. ধারণা ভুল 
মাত্র। উহাদের দৃ্ পদার্থ নীল, কি: চশ্মা' নীল, তাহা. .পরীক্ষার বি? 
“্যব্ন” শব মুসলমান জাতির উত্তবের বহু পূর্বের কথা, উহা! দ্বারা .€ধ গ্রাস: 
আইওনীয় (10181) ) গ্রীকর্দিগকে বুঝাইত্‌, সে ইতিহাস জমি জাবি 
লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইবেন, আমি কাহাকেও যবন বলি নাই, হয় অভয় 
কথা উদ্ধ ত ঝা! অন্তের মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছি মাত্র । মুললদাবের! .যে!ভাবে 
অন্তকে কাফের বলেন, সেই ভাবে প্রাচীন হিন্দুর! বছ. বৈদেশিক, জাতিপ্রসক্ষে 
যঝন বা৷ শ্লেচ্ছ শব ব্যবহার করিতেন; পাঠান যুগে, মুসবযানদিকের শ্বরলে: 
 ধর্মপ্রচার ঝা সংঘর্ষকালে সে. ভাৰ জাগিয়াছির, পরবর্তী বুগে. তাহ! ছিল না 
দিভীক্ খে যবন শব্দ. কোথায়ও প্রযুক্ত হইয়াছে বলিযাও মদে পড়ে, রা. ৃ 
মুসলমান.কেন, কোন আঁতির প্রতি আমার কোন বিদ্দেয বাই). যি মেগা, 
কোথারও কিছু খঙ্ষোর রি তবে মআানিবেন উহা, আমার সজজাতসাছে রাস 





থাকিতে গানে কিন্তু জমি সারার | 
কথ, বড় আপক্থা কাগন্থের কথা অবথা বাড়াই বলি গাই? অন্ত €ফ 


কেন জাতির প্রতি আমার বিরক্তি নাই, অধিক অন্ুরত্ডিই আছে। এ কথ। 
সত্য যে, এক-জাতির পক্ষে -অন্তের আভিজাত্য ব্যাখ্যা, কর! ছঃসাধা কার্য); কিন্ত 
আমার সে জাতীয় অজ্ঞতা দূরীকরণ করিতে যে আমি অত্যধিক চেষ্টা করিয়াছি, 
তাহার পরিচয় এ গ্রন্থে পাইবেন। তবুও আমার ভ্রম প্রমান আছে, শ্বীকার 
করি; সে অজ্ঞানক্কৃত ভ্রম ক্ষমার্থ। কেহ কোন ভুল প্রদর্শন করিলে, তাহ 
সাদরে গ্রহণ করিব এবং পরব্তী সংস্করণে বা অন্ত ভাবে উহার সংশোধন 
করিব। যেখানে সুযোগ পাইয়াছি, প্রথম খণ্ডের জনেক মতত্রাস্তি এই খণ্ডে 
সারিয়াছি; এ্তিহাসিক গবেষণাই সে দিকে আমাকে সাহায্য করিয়াছে। 
মত থাকিলেই পরিবর্তন হয়, মত পরিবর্তনের জন্য আমি কিছু মাত্র ক্ষুব্ধ হই 
নাই। একমাত্র প্রার্থনা, কেহ দয়! করিয়া! ভ্রম দেখাইয়| দিলে তাহা! আমি 
নতশির হুইয়৷ মানিয়া লইব; আমার ভিতর জাতিবিদ্বেষ বা পক্ষপাতিতার 
অনর্থক কল্পনা করিয়। অথ! গাঁলিবর্ধণ করিলে, তাহাতে শুধু শ্রমক্রাস্ত অকিঞ্চন 
সেবককে মনোকষ্টই দেওয়! হইবে। 

যেখানেই কোন গ্রস্থকারের মতামত গ্রহণ ব! বিচার করিয়।ছি, পাদ-টাকায় 
ক্পষ্টতঃ উহার উল্লেখ আছে। আমি প্রত্যেকের নিকট চিরখণী। এ গ্রন্থ 
সন্কলনে আমি যে কাহার নিকট খণী নহি, তাহা বলিতে পারি না। 
কেহ 'বিবরণী লিখিয়া পাঠাইয়, কেহ তথ্যান্ুন্ধানে পথ দেখাইয়া, কেহ 
আমাদিগকে সবান্ধরে রাজোপচারে আতিথ্যসংকারে আপ্যায়িত করিয়া, 
কেহ বা আশীর্ববাদে ও উৎসাহবাণী দ্বার! মহাপ্রাণত৷ জানাইয়া, আমাকে সর্বদা 
প্রবুদ্ধ ও কৃতার্থ করিয়াছেন। ইহ৷ ভিন্ন কত স্থানে আমার কত প্রিয়তম ছাত্র 
আমাকে কৃত ভাবে সাহায্য করিয়াছেন, তাহা আর কত বলিব? সকল ব্যক্তির 
নামোল্লেখ এখানে অসম্ভব। আমি সর্বাস্তঃকরণে তাহাদের সকলের নিকট 
,ক্কতজত). জাপন করিতেছি। আর ধাহাদের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য, 
তাহাদের কতকের কথ৷ প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় লিখিয়াছি,.. এখানে পুনকুল্লেখ 
নিশ্রয়োজন। এতত্তির এ খণ্ডের সঙ্গে যাহাদের নায় বিশিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট 
এবং যাহাদের-কথ। বাকী আছে বা! ক্মরণ করিতে পারি, তাহাদের কথ! বলিয়া 
এখানে বক্তব্যের উপসংহার করিৰ। সর্বাগ্রে আমার এঁতিহাসিক. গুরুদেব, 
বিশ্ব-বিশ্রত প্রনথতাত্বিক, “অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যহনাথ সরকার মহোদয়ের. টরণে 
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প্রণাম করিতেছি; তিনি আমাকে নানাভাবে উপদেশ ও সাহাধাান করিয়াছেন; 
বিশেষতঃ “বহারিস্তান” প্রভৃতি ঢুশ্্াপ্য গ্রন্থের অন্তভূক্ত বিষয়ের সন্ধান দিয়া, 
লুপ্ততথ্যের সমর্থন জন্য আমার সহিত আলোচন! করিয়া, আমাকে চিরখণী করিয়া 
রাখিয়াছেন ; ভাষায় সে খণের পরিশোধও হয় না, করিতেও চাহি না। তিনিই 
উদ্ধোগ করিয়া বহারিস্তানের একটি প্রামাণিক পৃষ্ঠার ব্লক প্রস্তত করাইয়া দেন। 
প্রতাপাদিত্য প্রসঙ্গে অগ্রজকল্ন, রাজ! যতীন্ত্রমোহন রায়, ৮যশোরেশ্বরী দেবীর 
সেবায়ৎ পরমোৎসাহী শ্রীযুক্ত, শ্রীশচন্ত্র অধিকারী, বন্ধুবর রাজা গিরীন্দ্রনাথ রায় 
ও শ্রীযুক্ত হ্রণ্যকুমার লেপ, এবং সীতারাম-প্রসঙ্গে স্বর্গগত যছুনাথ ভট্টাচার্য্য 
এবং বিনোদপুর স্কুলের খ্যাতনামা হেডমাষ্টীর শ্রীযুক্ত হেমস্তকুমার মজুমদার, 
ডেপুটি ম্যাজিস্রে বাবু সত্যেন্ত্রনাথ দাস, পাবনার উকীল রায় সাহেব তারকনাথ 
মৈত্রেয় আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। ভূষণ ভ্রমণকালে প্রখ্যাতনাম! 
শ্রীযুক্ত তনু রাবা আমার পথপ্রদর্শক হইয়া ও নানাস্থান হইতে গৌসাই গোরা- 
চাদের “সংকীর্তন বদনার* গ্রতিলিপি সংগ্রহ করিয়া দিয়! এবং বড়গাতি নিবাসী 
রা ডাক্তার মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য মহাশয় যশোহর-কাহিনী ও নিরক্ষর কৰি 
সম্বন্ধীয় কিছু কিছু তথ্যের সাহায্য করিয়া আমাকে চিরক্কতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ 
রাখিয়াছেন। ভারতের পুর্বব বিভাগীয় আকফিওলাজিক্যাল স্থুপারিণ্টেণ্ডণ্ট 
সুপপ্ডিত ও সহদ় শ্রীযুক্ত কাশীনাথ দীক্ষিত এম, এ মহোদয় আমার সঙ্গে নানা 
স্থানে ঘুরিয়া) প্রত্বতত্বের আলোচন! দ্বারা কতকগুলি জর্টলতন্বে আলোকপাত 
করিয়াছেন, এবং আমাকে কয়েকটি রিপোর্ট, ফটো ও মুদ্রার ছাচ তুলির! দিয়া 
সাহাষ্য করিয়াছেন, তজ্জন্ত আমি তাহার নিকট চিরক্কতজ্ঞ রহিলাম। আমার 
একাস্ত সৌভাগ্যের ফলে বৈদেশিক মনীধিগণও আমার যথেষ্ট উৎসাহবর্ধন 
করিয়াছেন; ইংলগ্ডের এ্রতিহাসিককুলগৌরব, “আকবর নামা” প্রভৃতির 
খযাতনাম। অনুবাদক নবতিবর্ষদেশীয় মহামতি হেন্রী বিভারিজ. আমাকে যে কি 
স্নেহের চক্ষে দেখেন, তাহা! বলিতে পারি না; এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড তীহার হস্ত-" 
গত হইবামাত্র তিনি উহা তর তন্ন করিয়া আস্তোপাস্ত পাঠ করিয়া, বারংবার কর্ত 
সুদীর্ঘ মন্তব্যলিপিঘারা গত করেক.বংসর- ধরিয়া আমাকে নানাভাবে .উপদিষ্ট, 
উদ্বোধিতও অগুগৃহীত করিয়! রাখিয়াছেন, তাহার খণ একেবারেই অপরিশোধ্য। 
তাহার জীবন-নন্ধায় এই. খণ্ড ভাহার হস্তাপিত করিবার জন্ত আমি 
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একান্ত ব্যগ্র রহিয়াছি। অধুনা পরলৌকগত আর ছুইজন মহাঁপত্ডিতের কথাও 
মামি বলিতে বাধ্য ; জগদ্বরেণ্য প্রতিহা সিক, ডক্টর ভিন্সে্ শি ন্মিথ এবং অধ্যাপক 
ৃ » ডি, এগার্র্সন আমাকে সমর টা ফারগর্ড চর. ও অনুকহ লিপি. বারা 
'জারন্ধ কার্যে উৎসাহিত করিয়াছেস/জ্নার ভৃতপর্ কালের সদাশয় ভুক্ত 
রি সি, ফ্রেস এবং পুলিস সথপারিপ্টেতট জীঘুক্ত পি, লিও, ফকৃনার -উ্ডয়ই 
'প্রদ্তত্রসিক ছিলেন ) উভয়ই. আমার? িকুডাত আমার সে গরিচয়-স্থাপন 
. করিয়া খুন্নার সর্বত্র ভ্রমণ করেন প্রবং সম সময় উহায় ফুল আাকে 
£ক্কানাইয়াছেন। বিশেষতঃ মহাপ্রাণ ফক্নার প্রতীর্টীদিত্য বিষয়ে “কলিকাতা 
রিভিউ” প্রভৃতি পত্রে যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহাতে রন্থটভাবে গার 
সতের সমালোচনা ও কার্ধ্ের ভুরমী প্রশংসা কবিয়া /মামাকে গৌনবাহিত 
করিয়াছেন। আমি উভয়ের মিকট ক্লুতক্ঞতা জাপন করিতেছি বছ ভ্রীতি- 
হাঁসিক প্রবন্ধ লেখক, মদীয় ছাত্র ও একান্ত নেহের্» পাত্র, গেজহাটি-দিবাসী 
মা অশ্বিনীকুমার সেন, এবং দৌলতপুর, কলেজ লাইব্রেরীতে আমার সহকারী 
ীমান্‌ দাশুভূষণ বন্দোপাধ্যায়, উতরে যখন তখন নানাভাবে জামার কার্যে সাহায্য 
করিয়াছেন, আমি ক্কতক্ত হৃদয়ে উতয়ের কল্যাণ কামনা করিব। আজ. (এই 
্ুত্তক সমাপন কালে ছুইঞন যুবকের আৰাম্মিক অরালমৃত্ার জ্ঠ র্রোসার 
জামার নয়নদ্বয় অশ্রুসিক্ত হইতেছে; উভয়েই আমার কর্মের সৃহারযারবং 
ভ্রমণের সহযাত্রী ছিলেন ; একজনের কথা প্রথম খণ্ডের পাঠক্রৃশ স্তন, 
'ভিনি শুর প্রন ভরাতুশধু্ যামিনীকা্ত রার চৌধুরী, অন্তজনড- সেই 
একই বংশীয়, নওয়াপাড়া! নিবাসী আমার ঘনিষ্ট 'আত্মীয় কালীর রার জরুরী ; 
জামি ভ্রীভগবানের চরণে উভয়ের পরলোকগত আত্মার শাবি ৪. তি 
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বাঙ্কম5ন্জের ভাষার নর 
টিম হনদয়বনপ্রদেশের লুণ ক পি খান রা রি রি 
পার শি হা কোন এরজি (হয ভি? সি 
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৯৪ই জাশিন, ১৩২৯ সাল, 


সূচীপত্র 
এতিহাদিক প্রথম অংশ-_. মোগল 'জাঙল.:: 


১ম পরিচ্ছেদ-_উপক্রমণিক। | মূনলমাম প্রচারক । হল্টনাহী যুগ: বারই 
চৈতন্তের ধর্মমত ও তাহার ফল। নসরৎ শাহ ও বাবর। পাঠান _সেরশাইর 
বিপ্রোহ ও রাজা শাসন। মোগলবর্তৃক বঙ্গাধিকারের চেষ্টাও পাঠান সংঘ্ব। বলেছি 
রাজ্যের নবাভ্যুদয়। "না তং চি ১.৮ পু 

তয় পরিচ্ছেদ--পাঠান রাতের শেষ। সেরশা্কের রন বব বাক? 
খ'&ও নুলেমান খ' কর্রাণী। আগ্রার রাজতক্ত লইয়া, 'বিবাদ। হমাযুদের দিডী অরিার 
ওম্্হা। পাণিপধেরুদ্ধ শু আকবরের সিংহাসন প্রাপ্তি। - হুলেমানের বঙ্গ গাঁ়দ। 
কাঁলাপাহাঁড়ের অত্যাচার। ভবানদ & শিবানদ। হলেমানের- মৃতু). বাযাজিযের 
মিংহাসন প্রাপ্তি ও ম্ৃতা। দারুদের রাজালাভ. গরধান, ঠা দ্কনো 
বসস্ত রায়। +*ত ২) ৮) & 

ওয় পরিচ্ছেদ _বঙ্ে বার ভঞ্া। অল ৮১০ হি ইন আগর ). 
মোগল পাঠানে সংঘর্ষ ও বার জন ভূ'গার আবিত্াব। উহাদের নারি সি. রর 


র্থ পরিজেদ--এ্রতাপা দিত্যের ইতিহালের, উপাধি রি 
. এতভিস্থামিক উপাদাধ্র জু ॥. ক্ষিন্ত তাহাতে বঙ্গে ্ ো জারী : 










৷ প।ঠানের, ইতি বৃত্তে ছিকযুর ইতিহান নাই:। .. হিন্মু/লেখকের ইতিহার্ী 
! ও বিদেশী গরু । বৈজাদিক প্রানী; অনুযাপের তি যু. পনের ্য।.. “পাক্ছাতা:. 


ঈতিহাসিক। 'লিঙাবিপি: কবৌতিক, প্রমাণের ঘা টান লাফে অনগকাহিনী। রি 
বছারিস্তান' ক পুরাতন এনে নিক! হি ০০ 
৫ম পরিচ্ছেট -নিভৃ-পরিকর বযঃজ নিখোরী। ১৪, 


1করী। * বাম, গুধুনিদ $লিবানুড!.. উহাতে ক ডে বস 
॥জত্ব। তাজা ০ কালি জগ গর আর. রি ্. 
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৭ম পরিচ্ছেদ_-যশোর-রাজ্য | যশোরের ধন সম্পত্তি, বসতি ও নামের উৎপত্তি 
যশোর রাজোর প্রাচীনত্ব । পুরাতন কার্ধাপণ। বসন্ত রায় বি রাজধানী নির্মাণ ও তাহার 
বিগ বৈভব। বিক্রমাদিত্োর রাজ্যারস্ত। ১৮ ৪৮--৭৬ 
৮ম পরিচ্ছেদ .-বসত্ত রায় । তিনিই প্রধান চিত্র, াছার দান! মুর্তি ও প্রধান 
প্রধান কার্ধ্য। বঙ্গের রাজঘ-হিসাবের ধুল ভিত্তি। .নৃতন রাজধানী) পরবাজপুরের 
মস্জিদ্‌। যশোহয় সমাজ; দেবমন্বির। তর্কপঞ্চীনন ও গাহীর পরিচয়। ৭৬৮৭ 
*ম পরিচ্ছেদ__যশৌহর-সমাজ | বংশবিশুদ্ধি রক্ষা! কল্পে জ্ঞাতি ও কুলীণবর্গকে 
আনগ্নন ও ভূমিবৃত্ধি দান । আশগহবংশীয় রাজজ্ঞাতিগণ ও মধ্যল্য সেন, দাস, দত্ত প্রভৃতি 
ত্রাঙ্গণদ ও বৈদ্তগণ। ডামরেলীর সমাজমন্দির | উদ্থীর ইস্টকলিপি ও তাহার 


পাঠোদ্ধার । ৮৮7৯৬ 
"* ১০ম পরিচ্ছেদ__-গোবিন্দ দাস। টন ধর্ম ও রামচ্জের বৈফবধর্ম গ্রহ্ধী। 
-গোবিনা দাস ও ভাহার সহিত পৌহপ্ভ। গোবিদ্দের পদাবলী। বসন্ত রায় পদকর্জী। 
প্রতাপাদিত্যের ভণিতাধুক্ত পদ । রর. ০৯৬১০ 


১১শ পরিচ্ছেদ__বংশ-কথ। ॥ কাড়াপাড়ার বঙ্গজ কারস্থ-কারিকা। গজপতি ওহ 
হইতে বংশ-কাহিনী ও নূতন তথ্য-সংগ্রহ। .. প্রতাপাদিত্যের বিবাহ, পুত্র কণ্ত।। 
“বহারিস্তানের” দংগামাদিত্য । ভবানী-পরমানন্দ। প্রতাপ ও তাহার পুত্রগণের পূর্বব নাম। 
'শিষানন্দের বঘশ। বংশ-লতিকা। ও ১৮৮১৯১7৮১০৯ 
,১১২শ পরিচ্ছেদ _গ্রতাপাদিত্যের বাল্য জীবন। প্রতাগের জগ্ম, পিতৃহস্তা দোষ, 
ব্সস্ত রায়ের. জ্যেষ্ঠ সহিষী। শিক্ষা শত্তচর্চ। | বিক্রমা্দিত্যের শক্তি ও চক্িত্র। গ্রতাপের 
শিকার ও উন্তত্য। হৃ্যকান্ত ও শন্কর চক্রবন্তী। বিবাহ ও রাণী শরৎকুমারী। ১১*--১১৬ 


১৩শ পরিচ্ছেদ-_আগ্রার রাজনীতি ক্ষেত্র । আকবরের সঙ্গে সাক্ষাৎ। ' সমন্তা 
পূরণের গল্প । : মহারাপ! প্রতাপ সিংহের স্বদেশপ্রেমিকতার অপস্ত দৃষ্টান্ত ও তাহার কল। 
তীত্ধঅমণ ও সংকল্প। জারগীরদার বিজ্রোছ। প্রতাপের নিজ নামে সনন্দ গ্রহণ ও 
স্বদেশ বাহা। ৪৮ রর ৪5 ১১৬-৮১২২ 
১৪শ পরিচ্ছেদ--প্রজগের রাত প্যাবরতন; বসন্ত রায়ের কৌশল ও 
(গে স্র্ধন! | ভাতি-বিরোধ ও রাজ্য-বিতাগ । প্রতাপ কর্তৃকনৃতন রাজধানী স্থাপনের 
 আগ্োজম্‌। ধুমধাটে হূর্গ নির্দাণ। বিক্রমাদিত্যের মৃত্যু ।. যশোরেশ্বরীর আবির্ভাব । 
দক্াঞ বাজ্যাভিযেক। ৪ রি ডি রে ২২--১২৭ 
-১%শ পরিকে্দ_যশৌরেশরী;। ৃ 





শট ৬, বা: পাচ্দীর আকার । 
কিনি গ ভৈরব । এ গালি গুজার বাবস্থা) দীক্ষা 


৮/০ 


ও সাধনা। দিদ্ধান্তবাগীশের গল্প। প্রতাপপুরের উৎপত্তি। মুত্তিপরিচ্র ও 
বিশেষত্ব। ৃ রর ১২১২৭১৪২ 

১৬শ পরিচ্ছেদ--প্রতাপাদিত্যের রাজধানী । যশোর রাজ্যের নূতন ও পুরাতন 
রাঁজধানী। তথ্নগ্ন্ধীয় পাঁচটি বিভিন্ন মতের সমালোচধা। মুকুন্দপুরে ও ঈশ্বনীপুরের 
সন্নিকটে ধুমঘাটে রাজধানীর প্রমাণ ও কীর্তিসমূহের বিবরণ। বারদ্বারী, হামামখানা, 
টেঙ্গ! মস্জিদ্‌, গীর্জ। ও খাগড়াঘাট। ,,১৪৩-:১৬৪ 

১৭শ পরিচ্ছেদ-_প্রতাপের আয়োজন। প্রতাপের আনন্দ ও অভিজ্ঞতা; সৈন্য 


গঠন ও সীমান্তরক্ষার প্রচেষ্টা। উত্তরে মোগল ও দক্ষিণে মগ-ফিরিঙ্লির আক্রমণের 
ভয়। | ৮০, ৮০৪ ১৬০--১৬৬ 


১৮শ পরিচ্ছেদ_-মগ ও ফিরিঙ্গি। মগ ও আরাকাণ রাজা। পর্ট গীজদিগের 
আগমন। সন্দীপ ও চট্টগ্রাম। উভয় জাতির দহাত৷ ও অত্যাচার কাহিনী। বা্শির়ার, 
তালীশ ও ম্যান্রিকের বিবরণী । গ্যাষ্ট্রেল ও রেণেলের ম্যাপ। মগের মূ্রক। বঙ্তের 
বাণজ্য ধ্ংস। দাঁদ-বাযবসায়। বাঙ্গালীর সাদাজিক নির্যাতন, মগ্যো পরীবাদ ও তাহার 
ফল। অত্যাচার চিহ্ন ও বদতি। ফিরঙ্গ ব্যাধি। ফিরিঙ্গিদিগের আনীত ফল, মূল ও ফুল ) 
নিত্য ব্যবহায্য দ্রব্যা্দির নাম। ১৬৬--১৮৫ 

১৯শ পরিচ্ছেদ গ্রতাপের দুর্গ সংস্থান। মুকুন্দপুর, মঘাট, রাঁয়গড়, কমলপুর, 
বেদকাশী, শিবস। দুর্গ, জগদ্দল ছূর্গ, সালিখা ভুর্গ, মাতল। বা হায়দরগড়, অশাড়াইবী ঝীর দুর্গ 
সগর ছুর্গ, মণি দুর্গ, ( জটার দেউল ), রায়মজল দুর্গ ও চকগ্রী এই ১৪টি প্রধান ছূর্গ, উহাদের 


উদ্দেশ্য ও বিবরণ এবং সংযোৌজক গড় সমূহ । ... .১ত১৮৬-২০৬ 


২০শ পরিচ্ছেদ__নৌ-বাহিনীর ব্যবস্থা । বঙ্গে নৌ-বিস্ভার উৎকর্ষ ও প্রাচীন 
সাহিত্যে উহার উল্লেখ। কবিকক্কণ চণ্ডী, সপ্তগ্রামের বণিক। প্রতাপের নৌ বাহিনী; 
বহারিস্তানের তালিকা । ঘুরাঁব ও অন্তান্ত রণতক্লী এবং ভারবাহী নৌক1। উহ্ছাদের সংখ্যা ; 
নির্মাণ ও সংস্কারের ব্যবস্থ! ; ফ্রেডারিক্‌ ডূড,লী ও জাহাজঘাটার ভগ্র গৃহ। মৌতলার দ্বর্গ 
বা! নেমাজ গড়। মৌতলার মস্জিদ্‌। ছুধলী ডক্‌। র ০০ ২৯৭২ -৮৭ 

২১শ পরিচ্ছেদ-লোক-নির্বাঁচন। 'কুর্ধযকাস্ত সেনাপতি, শম্কর মন্ত্রী, লঙ্কা 
দেওয়ান। ভবানন্দ মজুমদার, কাপরাম বুন্ন। শ্রপতি, বায়াজিৎ হাজারী, জগৎসহথায় দ 
প্রভৃতি। পুরুযোত্তম রা, কমল খোঁজ, মুয়াজিম বেগ প্রভৃতি দুর্গাধাক্। . জামাল খ 


যুবরাজ উদয়াদিত্য। সবাই বাড়ী যো, কালিফাস ঢালী; মদনসল।. রা, অগাষ্টাস্‌ -পেডে . 
২১৮শশহড - 


ও ডুভলী। 


৮৮৩ 


২,শ পরিচ্ছেদ-_সৈম্ত-গঠন। প্রতাপের সৈম্ত-গঠন প্রণীলীর বিশেষত্ব । পর্যাপ্ত 
সৈষ্ভ। ঢালী সৈম্ভ। ঢাল ও সড়কী। পটুগীজ সেনানী। পার্ধতা সৈম্ত। কামান, 
গোলা, বন্দুক প্রস্ৃতির নির্মাণ ব্যবস্থা *** ৮ ২২৬--২৩৪ 

২৩শ পরিচ্ছেদ প্রতাপের রাজত্ব । ১৫৮৭ খঃ অন্দে রাজত্ব আরম্ভ ও 
উদ্য়(দিত্যের জম্ব। হুশাসন ও দানধর্ম্নের গল্প । ভাট কবি। কল্পতরু ব্রত। সবাই 
রাঁড়য্যে ও ধজ্েশ্বর রাপন। অবিলম্ব সরস্বতী ও তাহার বংপ। ১৯ ২৩৪ ২৪৫ 

*৪শ পরিচ্ছেদ--উড়িষ্যাভিযান ও বিগ্রহ প্রতিষ্টা | খান্‌ই-আক্তম। ভবেশ্বর 
রাঁয়। আবরাম খশ ও সংগ্রামপুরের যুদ্ধ। মানসিংহ ও উড়্িস্তায় পাঠান-বিদ্রোহ। 
মানসিংস্থে্র আদেশে তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য প্রতাপাদিত্যের সসৈন্তে যুদ্ধযাত্র। ! 
বনগুঁরেব যুদ্ধ ও জলেশ্বর অধিকার। প্রতাপের তীর্থদর্শন ও গোবিনদেব বিগ্রহলাভ। 
মানসিংহ করতুর্ক রামচন্দ্রের রাজ্যাক্রমণ ও সন্ধি। পাঠানদিগকে জায়গীর দিয়! 
খলিফাতাবাদে প্রেরণ। কতলু খার পুব্রগণের বশ্যত। স্বীকার । জামাল খ"1। বিগ্রহসহ 
প্রতাপের প্রত্যাবর্তন । গেপালপুরের মন্দির, দে।লমঞ্চ ও দীর্থিক! | সেবাইত অধিকারিগণ। 
উদ রায়ের সনন্দ। বিগহের অধিকার লইয়া রায়পুরের অধিকারিগণের সঙ্গে রাজ! যতীন্দ্র 
মোহন রায়ের বিরোধ ও তাহার পরিণাম। উৎকলেশ্বর শিবলিঙ্গ ও ব্দেকাশীর মন্দির। 
উহার শিলালিপি । বেদকাশীর অন্য কীন্তি ও দীঘি। ১১ ২৪৬--২৬৬ 

২৫শ পরিচ্ছেদ_-বসস্ত রায়ের হত্যা | প্রতাপের জন্মকোঠ্ঠী ও ভাগ্যফল। বসস্ত 
রায়ের অপার স্নেহ সত্বেও ভাহার সহিত প্রতাপের বিরোধ ও উহার কারণসমূহ । বসন্ত 
পনের পিতৃশ্রন্ধে প্রতাপের নিমন্ত্রণ । তথায় গোবিন্দ রায়ের সহিত সংঘর্ষ। গোবিন্দ রায় 
ও ধস্ত রায়ের হত্যা এবং পরবত্বী ঘটন| | ,..... ২৬৬-২৭৪ 


২৬শ পরিচ্ছেদ-__সন্ধি বিগ্রহ । হুত্যার শেষ ফল, রূপবহ্ন প্রভৃতির যড়যন্ত্র/ কচু 
রায়ের পলারন। হিজলীর ঈশ! খা! হিজলীর পূর্বক; প্রতাপের হিজলী আক্রমণ, 
জয়লাভ ও বন্দর স্থাপন। সগর দ্বীপে নৌবাহিনীর আড্ড।। শ্িবসা হইতে সগর পর্য্ত 
নৌ-বাহিনী দ্বার! প্রত্যন্ত বক্ষা। ফিরিক্গি ফাড়ি। বাক্লার কদর্পনারারণের সঙ্গে সন্ধি। 
মগ দহাদিগের পরাজয় । বিক্রমপুরের কেদার রায়ের সহিত সন্ধি। ১১ ২৭৪-২৮৫ 


২৭শ পরিচ্ছেদ__খষ্টান্‌ পাদ্রীগণ। জেম্ুইট সম্প্রদায়। ফার্ণীগডজ. প্রভৃতির 
বঙ্ধযাতা। সোনা ও ফার্দাণ্ডেজের যশোহরে আগমন, অভ্যর্থনা এবং ধর্শপ্রচারের আজ্ঞাপত্র 
জাভ। র্লন্চদকার বাকল পথে ধূমঘাটে আগমন ও গীর্জ। গঠনের অনুমতি । বঙ্গে জেহুইট 
দিগের সর্বপ্রথম গীর্জ। নির্দাণ। প্রতাপ ও উদয়াদিত্যের গীর্জ। পরিদর্শন । সে শীর্জার 
স্থান নির্ণয় '*ঃ ২৮৫--২৯৫ 


৮১/০ 


২৮শ পরিচ্ছেদ-_কার্ভীলো৷ ও পাদ্রাগণের পরিণাম । সম্্বীপ। কেদাঁর রায় 
কর্তৃক সন্দীপ অধিকার। কার্ভালে|। পটগীঞ্জদিগের সঙ্গে প্রতাপের বহু নৌ-ুদ্ধ। 
আরাকাপরাজ মানরাজ গিরি। ডিয়ান্র ও সন্দীপের যুদ্ধ। ফার্ণাগডেজের কারাদণ্ড ও 
ম্তত্যু। সন্দীপের দ্বিতীয় যুদ্ধে কার্ভালোর জয়লাভ ও পরে পুরে গলাররন। মন্দা রায়ের 
শ্রীপুর আক্রমণ; কার্ভালোর হস্তে তাহার পরাজর ও মৃতা। কাঁীলোর হুগলী গমন ও 
মোগল সংঘর্ষ । কার্ভালোর যশোহরে আগমন। প্রতাপাদিত্যের রাজনৈতিক অবস্থা। 
কর্ভেলোর অভ্যর্থনা। মগরাঙ্জের সঙ্গে প্রতাপের সন্ধি ও কার্ভলোর কারাভোগ। 
পাদরীদিনকে রাজ্য ত্যাগের আদেশ ও গীর্জ| ধ্বংস । কার্ভালোর হত্যা সন্ধন্ধে আজোচন|। 
হরি শৌগিক। কামদেব বাঠাকুরবর। চাঁরঘাঁটের দরগ! ও দহ। ...  ২৯৫-_-৩১৩ 

২৯শ পরিচ্ছেদ-_রামচন্দ্রের বিবাহ । প্রভাপ-কন্তা বিমল! বা বিন্দুমতীর বিবাহে 
সমারোহ। রমাই ঢুঙ্গি। প্রতাপের ক্রোধ; রামচন্দ্রের পলায়ন। প্রতাঁপের কলঙ্ব 
মমালোচনা। আরাকাণরাজের বাকৃল। আক্রমণ ও রামচন্ত্রের সহিত সন্ধি। লক্ষ্মণ 
মাণিকোর কারারোধ ও হত্য।। বিমলার বাকৃল! যাত্রা, বৌঠাকুরাণীর হাট । তাহাকে 
পুনগ্রহণ । টি 5:২5 
৩০শ পরিচ্ছেদ মোগল সংঘর্ণ-; (১) মানসিংহ। মানসিংহের উত্তরবঙ্গে 
অভিযান ও দাক্ষিণাত্য যাত্রা। জগৎ নিংহের সৃত্যু। ভূঞ্াগণের উত্থান ও প্রতাপাদিত্যের 
স্বাধীনতা ঘোষণ1। প্রতাপের নিন মুদ্রা । রাজ্য বিস্তার ও প্রভূত ক্ষমতা। মানসিংহের 
প্রত্যাগমন ও যুদ্ধায়োজন। যশোহর যাত্র! ও তাহার গতিপথ । ভবানন্দ মজুসদার। 
লক্করপুরের যুদ্ধ | তি ই, 

৩১শ পরিচ্ছেদ_মানসিংহের সঙ্গে যুদ্ধ ও সন্ধি । 
ছাউনি। দূত প্রেরণ ও কেণব ভটটের সগব্ব উত্তর। শীতলপুরের নিকট প্রথম যুদ্ধ। 
গণপতি নরেন্্র। দ্বিবীর যুদ্ধ ও মুকুণ্দপুরের ছূর্গ দখল। ধুমঘাটের পরপারে তৃতীয় যুদ্ধ ও 
গ্রতাপাদিত্যের পরাঞয়। প্রতাপের পানদোষ ও অপকীর্তি। মানসিংহের সঙ্গে যুদ্ধ। 


কচু রায়ের রাঞ্জাংশ লাভ। মানসিংহ কতৃতি যণোরেশ্বরী দেবীকে লইয়া যাইবার গল্পের 
৩৪৬--.৩৬২ 


কালিন্দীপারে বসস্তপুরে 


অলীকত্ব। তিন মভুমদারের বাঙ্গাল। ভাগ । 

৩২শ পরিচ্ছেদ--মোগল-সংঘর্ষ ; (২) ইস্লাম খাঁর আক্রমণ । সেখ সেলিম 
চিন্তি; তৎপৌত্র ইন্লাম খ! বঙ্গের স্থুবাদার। দেওয়ান আসফ. খা; আবছুল লতিফের 
ব্রমণ কাহিনী। ইহ্‌তামাম্‌ থ। ও তৎপুত্র মীর্জ। সহন। অধ্যাপক যছুনাথ সরকার ও 
বহারিস্তন। প্রতাপের দূত দেখ বদীর রাজমহলে গমন। বজ্্রপুরে প্রহীপের সহিত নবাবের 
সাম্খাৎ ও সন্ষি। প্রতাপের ব্যবহার ও ইনায়েৎ খার অভিযান। বাগোয়ানের পথে 


কৃষগঞ্জ দিয়! ইছামতী নদী পথে বশোহর যাতা।। ৩৬৩--৩৭২ 


১২. 

৩৩শ পরিচ্ছেদ--শেষ যুদ্ধ ও পতন। সংগ্রামার্দিতা। সাল্খার যুদ্ধ। খোচা 
কমলের মৃত্যু ও উদয়াদিতোর পলায়ন। বুড়ন ছুর্গে অবস্থান ও মোগল নৈম্যের পাঁশবিক 
অত্যাচার। তথা হইতে ধুমঘাট ও খাগড়াঘাট পর্যান্ত গতিপথ । শ্ষে যুদ্ধ ও প্রতাপের 
পরাজয়। ইনায়েৎ খাঁর সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ ও সন্ধির প্রস্তাব। সন্ধির আশ্বাসে ইনায়েতের 
সঙ্গে ঢাকায় গমন। তথায় ইসলাম খা কর্তৃক প্রতাপের কারাবরোধ। বহারিস্ত/নের 
প্রমাণ। কুশলীক্ষেত্রে উদয়াদিত্ের শেষ বুদ্ধ ও মৃত্যু। মীর্জ। সহনের অতভ্যাচার। রাজ 
পরিবারের ও প্রতাপাদিত্যেব পরিণাম । প্রতাপের চরিত্র ও উদ্দেশ্য । ৩৭২--৩৯৭ 

পরিশিষ্ট _ কে) প্রতাপাদিত্য সম্পর্কিত সময়ের নির্ঘণ্ট । ৩৯৮৯ 

পরিশিষ্ট_(খ) কয়েকটি বংশ বিবরণ। কৃষ্ণনগর রাজবংশ ৷ বড়িষার সাবর্শ 
চৌধুরী বংশ । শঙ্কর চক্রবর্তীর বংশ। কালিদাস রান্প চৌধুরী । বিজয়রাঁম ভগ্ত চৌধুরী। 
রধুনাথ রায়। সবাই ঢালী এবং সুন্দর মল্ল। ,১১:৪*৯--৪২৪ 

৩৪শ পরিচ্ছেদ_ যশোহর রাজবংশ । প্রতাপাদিত্যের পুত্রগণ এবং পৌস্র 
বিজয়াদিত্য। স্্রাতুপ্পুত্র মুকুটমণির বংশ। বসন্ত গায়ের ১১ পুত্র। যশোহরজিৎ রাঘব 
বাকচুরায়। চাদ রার়ের রাজত্ব। রাজারাম; শ্যামনন্দর মন্সবদার। বংশ-হাঁলিক! 
এবং অন্যন্ত শাখা । ঈশ্বরীপুরের অধিকারী বংশ। প্রশচন্দ্র অধিকারী । ৪২৪-.৪৪.১ 

৩৫শ পরিচ্ছেদ-__-যশোহরের ফৌজদারগণ । সরফরাজ খা। গঞ্রেলিস ফিরিঙ্গি 
এবং দ্িলওয়ার। মীর্জা সাফ পিকান্। মীর্জানগরের নবাব বাড়ী এবং কিল্লাবাড়ী। 
নুরউলা। খা! । দেওয়ান রামভদ্র রায়। লাল খাঁর অত্যাচার এবং সরকার ছুহিত্ঞারগল্প । 
পাঠান বিদ্রোহের জন্য নুরউল্যার তলব, হুগলী গমন ও তথা হইতে পলায়ন। তাহার 
বংশধরগণ। ০০, ধ ৪৪৩--+৪ ৫৯ 

৩৬শ পরিচ্ছেদ--নলডাঙ্গ। রাজবংশ । আখগুল বংশের পুর্ব বৃত্তাস্ত। বিষুদাস 
হাজরার জমিদারী লাভ । রণবীর থা | চত্তীচরণ, ইঞ্র ও হুরনারার়ণ, রামদেব। মুর্শিদ 
কুলি খাঁর কঠোর শাসন। “ইস্তাফাগেল।" দ্াসবংশ। বংশ-লতিকা। রঘুদেব। সলিমুল্য। 


চৌধুরী । শশিতৃষণ ও ইন্দুভূষণ। রাজ! ধন দেব রায়। ব্রঙ্গাগুগিরি ও কালিকা- 
পুর মঠ। ৮০:৪৬০--7৪৭৭ 


৩৭শ পরিচ্ছেদ--টাচড়া রাজবংশ । বাত্ন্ত-সিংহদিগেক পূর্ব কথা। ভবেশ্বর 
রায় ; চারিটি পরগণার সনন্দ | মহতাব. রার়। কন্দর্প রায় ও চাচড়ায় রাজধানী । শ্যামরায় 
বিগ্রহ। বংশ-তালিকা। মনোহর রায় ও রাজ্য বৃদ্ধি। ঠাহার শিবমন্দির। সীতারামের 
আক্রমণ। শুকদেব ও শ্ঠামন্ন্দর রায়। নীলকণ্ঠ ও প্ক্ রায় এবং উহাদের অজজ্র 


তূমিদান ব্রত। রাজ্যের পতন ও ছুরবস্থা। দশমহাবিদ্তা। অভয়ানগর ও ধুলগ্রামের বাটা । 
মঙ্গির, বিগ্রহ ও শিলালিপি। দেওয়ান মিআ্র-বংশ। ১ত8৭৭--৫*২ 


১/৬ 


৩৮শ পরিচ্ছেদ -_দৈদ্পুর জমিদারী । মীর্জা সালাহউদ্দীন। মন্নজান ও 
মহ্‌সীন। মহ.সীনের দেশজ্রমণ, জ্ঞানলাভ ও প্রত্যাবর্তন । মন,জানের মৃত্যু। মহ.সীনের 
তোলতনাম। ব! দানপত্র। সম্পত্তির ব্যবস্থা, দুরবস্থা ও গবর্ণমেন্টের কর্তৃত্ব। হুগলী কলেজ 
মহসীন-ফণ্ডের হৃষ্টি। সৈয়দপুর স্টেটের আয় ব্যয়। ১০৫০২ ৮৫১১ 

৩৯শ পরিচ্ছেদ-__রাজ! সীতারাম রায় ; (ক) সময় ও পরিচয়। উপন্াস ও 
ইতিহাসের পার্থক্য। বঙ্কিম বাবুর “সীতারাম”। প্রামাণিক উপাদান। বংশ পরিচয়, জন্ম। 
সংগ্রাম সিংহ বা সাহ1। কীত্তিচিহ্ন, দুর্গ, মথুরাপুরের দেউল। পিতার সঙ্গে সীতারামের 
ভূষণায় আগমন। *, ৫১২--৫২৫ 

৪০শ পরিচ্ছেদ- রাঙা সীতারাম; খে) প্রথম জীবন ও জমিদারী । 
শিক্ষ। ও অন্ত্রণপ্ৰে অধিকার । দ্য দমন ও নল.দী পরগণ! জায়গীর প্রাপ্তি। মুনিরাম রায় 
ও রামরূপ ঘোষ (মেনাহাতী )। অন্যান্ত সেনানী সংগ্রহ । দেশের অবস্থা; দশ্থ্য ডাকাইতের 
উৎপাত । সীতারামের সুশাসনের ফল। ধর্মমত ও দীক্ষা। কামদেব তার্কিক ও 


যাদবেন্দ্র । বিবাহ। ৫২৫--৫৩৮ 


৪১শ পরিচ্ছেদ-রাজ সীতারাম ; গে) রাজ্য ও রাজধানী । পিতৃত্রাদ্ধ। 
রাজে।পাধির সনন্দ । মহম্মদপুরে রাজধানী। ৬লঙ্্ীনারায়ণ বিগ্রহ লাভ। হুর্গনিম্দাণ- 
কৌশল এবং ভগ্নাবশেষের বিবরণ। কামারপাড়া, দোলমঞ্চ, বাজার । রামসাগর, হখসাগর 
ও কৃষ্ণনাগর দীখি। অস্ত্রনিন্নাণ ব্যবস্থাঁঃ কামান। বিনোগপুর। নান্দুয়ালীর রাজ। 
শচীপতি। নসীবসাহী পরগণা জয়; দেওয়ান যহুনাথের অভিবান; মনোহর রায় ও 


নুরউল্যা খার সৈগ্ভদলের পরাজয়, সীতারামের চাচড়ায় আগমন। খড়রিয়া ও রামপাল 


জয় । টু রর ৫ ৩৯...৫৬৪ 


৪২শ পরিচ্ছেদ রাজা সাতারাম ; (ঘ) রাজত্ব ও ধর্মপ্রাণত৷ ।--.আদর্শ রাজত্ব। 
বাণিজ্য কেন্ত্র। জলদান-পুণযঃ অসংখ্য দীধিক! খনন। জ্ঞানচর্চার ব্যবস্থা; অভিরাম 
কবীন্দ্রশেখর। ধর্দরপ্রাণতা; দশভূজার মন্দির; কানাই নগরের পঞ্চরত্ব মন্দির ও 
শিলালিপির পাঠোদ্ধার। গোপালপুরে বুড়াশিবের মন্দির । উৎসব অনুষ্ঠান। বিলাসিতার 
গল্প; সীতারামী সখ ও তাহার সমালোচণা | নৈতিক চরিজ্র। ১০ ৫৬৪--৫৭৮ 


৪৩শ পরিচ্ছেণ-_রাজ! সীতারাম ; (উ) মোগপ-সংঘর্ষ ও পতন-পাঙ্গালার 
ইতিহাস; মুশিদকুলি খার অমিদার পীড়ন; বৈকুঞঠ। ভূষণার ফৌজদার আবুঙোরাপ, ; 
তাহার কুশাসন; সীতারামের সাইত বিবাদ ও সংঘধ।. বারাসিয়া কুলে যুদ্ধ ও আবুতোরাপের 
হত্যা । সীতাগাম কর্তৃক ভুষণ। দখল। প্রকাশ্য মোগল- ংঘর্ষ।. সীতারামের আয়োজন । 
ফৌজ্জদার বকৃন আপি ধ1। চিত্তবিপ্রাম মন্বন্ধীর গল্প । সেন।পতি সংগ্রাম সিংহ ও দয়ারাম 


১০/৩ 


রায়। মেনাহাতীর ওপ্ত হত্যা ও সমাধি । শেষ ধুগ্ধ গু তাহার ফল। জসীতারামকে কারারুদ্ধ 
করিয়! মু্রিদাবাদে প্রেরণ, তথায় তাহার মৃত্যু ও শ্রান্ধ। ১০০ ৫৭৮--৬০১ 
পরিশিষ্ট_-গে) সীতারামের বংশ, রাজ্য ও কীর্তির পরিণাম-_-সীতারামের 
পরিবারবর্গ ; বংশাবলী। নাটোর রাজবংশ ও নীতারামেষ্জ ক্লাজ্য। সীতারামের কীর্তিলোপ ; 
গুরুবংশ ; সেনাপতি মেনাহাতী, উকীল মুনিরাম রায়, দেয়ান যছুনাথ মভুমদার ও মুঙ্সী 
বলরাম দাস। রর 2 ৬*২--৬৩১ 
৪৪শ পরিচ্ছেদ _ইংরাজ আমলের পূর্ববর্তী কয়েকটি প্রাচীন রাজন্ত-বংশ। 
সত্রীজিৎপুর সিংহ-বংশ ; ইত.নার রায়বংশ; রায়েরকাটির রীঞ্জবংশ ; বনগ্রাম, চিংড়াখালি 
ও মির! শাখা । কাড়াপাড়া রায়চৌধুরীবংশ। মুলঘর ধৈষ্উচৌধূরীবংশ। বোধখানার 
চৌধুরীবংশ ; উত্তরপাড়ার নিয়োগী; শোভাবাজার রাজবংশ; বোধখানা, গঙ্গা নন্দ পুর, 


নওয়াপাড়া! ও রাড়,লী প্রভৃতি শাখা। বাবু হরিশ্চন্র রায়; স্তর পি, সি, রায় ; বংশ-লতিক1। 
৬৩২ --৬৮৩ 


ব্বিতীয় অংশ-_ইংরাজ আমল। 


প্রথম পরিচ্ছেদ__বুটিশ শাসনের প্রবর্তন ও হেঙ্কেলের কীত্তি__ইই্ ইন্ডিয়া 
কোম্পানির রাঙ্তত্ব ও কলিকাত। রাজধানী । মুড়লীতে শাসন কেশ্রা। হেক্কেগ সাহেব। 
প্রথম চারিটি থানা! ও দারোগার বিচার। ডাকাইতের উৎপাত। ফোন্পানির ব্যবসায়; 
লবণের কারবার; ক!পড়ের কারখানা । ন্ুন্দরবন আবাদ; হেষ্টেলের সুশাসন ও 
পুজা! ৯০ ০5৪ ৬৮৫ ৬৯৩ 
দ্লিতীয় পরিচ্ছেদ -যশোহর খুল্নার রর ও বিস্তু তি-__বশৌছর জেলা। . সীমার 
পরিবর্ষন। . খুল্না, মাগুরা, ঝিনাইদহ, নড়াইল, সাতক্ষীরা, ও বোলো মহকুমা । খুলনায় 
নৃতন জেলা। উত্তর জেলার পরিমাণ ক ও জনসংখ্যা। যশোহর নাঁম ও খুল্না সদর 
স্টেশনের. প্রাচীন ইতিহাস। রেণী সাহেব; সাহেবের হাট ১, ৬৯৪--৯৯ 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ-__চিরস্থার়ী বন্দোবস্ত --কর্ণওয়ালিসের . প্রপ্তাব ; হেস্কেলের মত 
গ্রহণ; জেমস্‌ গ্রান্ট ও স্তা জন শোরের মত। জমিদারের সহিত বন্দোবপ্ত। আবওয়াব ব! 
সায়র আদায়। বহুবেগম ও খালিফাতাবাদের জারগীর। তালুকের স্থটি। রাঁজন্ব সমষ্টি। 
চিরস্থায়ী বঙ্গোবস্তের সুফল ও কুফল। 2 ১, %০০-:৭5৬ 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ__ভূসম্পত্তির স্বত্ব বিভাগ--জমিদারী ; চতুবিধ তালুক। জোতদার 
গাতিদার, 'হাওয়ালাদার ও উহাদের নিম্ন্বত্বসমূহ। হুন্গরবন তালুকদার। মৌরসী 
মোকররী। পল্তনী ও ইজারা । লাখিরাজ ব! নিষ্ষর সম্পত্তি। ওয়াকৃক বা টাষ্ট সম্পত্তি 
চাকরাণ। ৮০৯ ? রর ৮০ ৭৯৬-+১৯ 


১৩/০ 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ--নড়াইল জমিদার বংশ-_-ভরদাজগোত্রীয় বালী দত্ত ॥ মদন . 
গোপাল ও রূপরাম সরকার । গুয়াতলীর মিত্রবংশ। কালীশঙ্কর রায়। বংশতবালব1। 
মহারাজ রামকৃষের সরকারে কালীশঙ্করের চাকরী । ভূষণ ইজার! ও তাহার পরিণাম। বছ 
জমিদারী অর্জন। কাশীাত্রা ও মৃত্যু। রামরতন ও গুরূদাস বাবুর বিরোধ ও মোকদদয|। 
আপোষ মীমাংসা । রতন বাবুর নীলব্যবসার। হরনাথ ও রাধাচরণ; কালীপ্রসম্নের কাজী 
মন্দির। রায় বাহাছুর কিরণচন্ত্র, মাননীয় ভবেন্ত্র চন্দ্র ও নলিনীনাথ | ... ৭১*--৭২৩ 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ__নব্যজমিদারগণ-_সাতক্ষীরা জমিদার বংশ। (১) হোগলা! পরগণ!। 
লখপুরের কাশ্তপচৌধুরী, পীলজঙ্গের বন্থু চৌধুরী, ক্ষত্রিয় জমিদারবংশ, রামনগরের ঘোষচৌধুরী, 
রেণী সাহেব। (২) স্বলতানপুর খড়রিয়া পরগণাঃ বৈস্যচৌধুরীগ্রণ; নলবার ভঞ্রচৌধুরী, 
হাটখোলার দত্ত চৌধুরীগণ। (৩) বেলফুলিয়া পরগণা, বেলফুলিয়। বন্ছ চৌধুরীগণ, মৌভাগ্ের 
দত্ত চৌধুরী । (৪) চিরুলিয়া, মধুদিয়। ও রাঙ্গদিয়।; গোবরডাঙ্গার জমিদারগণ। ৭২৩--৭৪৩ 

সপ্তম পরিচ্ছেদ--বাণিজ্য, তুলা, চিনি ও নীল-_বাণিজ্যকেন্দ্র সমূহ। তুলার চাষ 
ও বস্ত্র ব্যবসায়। চরকা ও তাত। মধ্যকুল, কেশবপুর প্রভৃতি বস্ত্রের হাট। থেনুর রস ও 
গুড়; গুড় ও চিনি প্রস্তত প্রণালী | দলুয়া ও দৌবর! চিনি। কেশবপুরের প্রণালী । কোট 
াদপুর প্রভৃতি স্থানের চিনির কারখানা । সাহেবদিগের চিনির ব্যবদায় ও কল। তারপুর 
কারবার ০০, - পু ৭৪৩--৭৫৮ 


অষ্টম পরিচ্ছেদ__নীলের চাষ ও নীল-বিদ্রোহ নীলের উৎপত্তি, নান ও প্রাচীন 
কাহিনী। ইংবাজ আমলে নীল-উৎপাদনের নৃতন প্রণালী । প্রথম নীলকর লুই বোন্ড.। 
যশোহরে অসংখ্য নীলকুঠি স্থাপন । নদীয়। ও যশোহরের নীলের খ্যাতি । কুঠির কার্য) 
ব্যবস্থা । বিভিন্ন কোম্পানির কান্সরণ বা কারবারের তালিক1। দেশীয় লোকের কুঠি। 
নীলের চাষ, প্রস্তত প্রণালী ও ব্যবসায়ে লাভালাভ। দাদন পদ্ধতি ও প্রজার ক্ষতি। নীলকর 
পিগের দারুণ অত্]াচারর ও তাহার ফলে নীল-বিদ্রোহ। ইডেনের রোবকারী। বিদ্রোকের' 
কারণ সমুহ। চৌগাছার বিশ্বাসগণ ; মহাত্ব। শিশির কুমার ঘোষ ? হিন্দু পেট, টের হরিশ্তন্্র) 
সাধুহাটির মথুরানাথ আচার্য ; চণ্ডীপুরের গ্রহরি রায় ইগ্ডিগো.কষিশন ও ব্লিপোর্ট। 
ক্যানিং ও গ্র্যান্টের নদাশরত1। গ্রাণ্টের মিনিট। দীনবন্ধুর “'নীবদর্পণ”। লঙ সাহেবের. 
কারাগার । নীলকরের প্রতিহিংসা । ব্যবসায়ের অবনতি । দ্বিতীয় বিদ্রোহ ও তাছার কারণ 
সালিসী কমিটি, গ্রজার পক্ষে যছুনাথ। ব্যবসায়ের অবসান ।. চি, খপ ও 


নবম পরিচ্ছেদ__রেণী ও মরেল কাহিনী-_রেণীর জমিদারী লাত ও নীল চিনির 
কুঠি। শিবনাথ ঘোষেয় সঙ্গে রেণীর বিংরাধ ও লড়াই। নয়াবাদ খালা! ( মরেলদিগের 
হু্দরধন লাটক্রয়। মরেলগঞ্জ প্রতিষ্ঠা। প্রজার সঙ্গে দালা। রহিসউল্যার খুন। বক্ষিম 


১০ 


চন্দ্র মহৃকুম! ম্যাজিষ্ট্রেট। তাহার তদস্তে মোকদম] ও উহার শেষফল। মরেলদিগের 
জমিদারী বিক্রয়। রঃ ক ১৮৭৯৯-:৯৮ 
দশম পরিচ্ছেদ সমাজ ও আভিজাত্য-_সমা গঠনের কারণ ও প্রণালী । ব্রাহ্মণ 
সমাজ; বারেন্ত্র ও পাশ্চাত্য দৈদিক সমাজ ; রা়ীয় সমাজের বিভাগ চতুষ্ট় ; মেলী কুলীন, 
ংশজ ও শ্রোত্রিরদিগের প্রধান প্রধান বংশ; সপ্তশতী হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ। বৈদ্যবংশ; শক্তি, ও 
ধ্বস্তরি গোজ্র ) হিনুসেন; সেনহাটিতে বদতি; বিকর্ন; প্রভাকর ; মৌদ্গল্য ও কাম্ঠপ 
গোত্র । কাযস্থ সমাজ; বারেন্দ্র ও উত্তররাটী। বঙ্গজ কায়ন্থ; যশোহর-সমাজ.) বঙজ 
কুলীন ও মৌলিকের প্রাসিদ্ধ বংশ ও কৃতী সম্তান। দক্ষিণ রাট়ী় সমাজ , ঘোষ, বন্ন, মিত্রের 
ছরটি সমাজের প্রসিদ্ধ বংশ ও কৃতী পুরুষ । মৌলিকগণ। ্রাক্মণ, বৈদ্য কায়স্থের অনুপাত ও 
তুলন।। নবশাখ সম্প্রদার। বৈষ্ক বারুজীবী। স্বর্ণবশিক; বগচরের পোদ্দার বংশ; 
রায় কালী প্রসাদ। যোগিজাঁতি। কৈবর্ভ ও পাটনী। অনুন্নত জাতি; পোদ ও নবশুদ্র। 
উর সমা। ৭৯৮--৮৪২ 
' একাদশ পরিচ্ছেদ- -শিল্প-কল! ও পারতাম বিদ্ভার উৎপত্তি; বাস্তবিদ্যা, 
ভাব্বর্যয ও স্থাপত্য। প্রাচীন নিদর্শন ও এঁতিহাসিক সন্ধান। পুরাকীর্তির উপর অত্যাচার ও 
রক্ষণ বিষয়ক নূতন আইন। মন্দিরের শ্রেণিবিভাগ ও বিবরণ ঃ সোনাবাড়িয়, লোহাগোড়। 
মহেস্বর পাশ।$ রায়নগর ও কোদলার মঠ; মসৃজ্্‌, ইমামবার! ও ইদ্‌গা। সাহিত্য , কাব) ও 
কবিত। ; শান্ত্রচ্চা ও গন্ভ নাহিত্য ; উপন্ত!স ও ইতিহাস; পুরাণ, কথকতা, পাঁচালী, চপ; 
সারিগীত ও ভাটিয়াল গান; গুরুসত্যগীত ; বার মঙ্গীত,  অষ্টক ও চড়ক সঙ্গীত; গাজীর গীত 
ও মাণিক পীরের ছড়। £ কবি ও বাউল সঙ্গীত, জারী গীত, পাগল। কানাই ও ইছু বিশ্বাস; 


অসংখ্য বয়াতি। ৮৪৩--৭৪ 


প্রাচীন মুদ্রার পরিচয় 
১২কওখ,৩ক ও থ-_ প্রাচীন হিন্দুআমলের কার্যাপণ (কাহন ) বা তন্কচিহ- 
যুক্ত ( ৮5৭০৮ 787৩৫ ) রৌপ্য মুত্রা। প্রতাপাদিত্যের রাজধানীর উপকণ্ঠ হইতে সংগৃহীত। 
৪ ক ও খ--হুসেন শাহের পুত্র নসরৎ শাহের রৌপ্য মুন্ত্া। ৯২৫ হিজরী। 
| ৫ ক ও খ-_হুলেমান কর্রাণীর পুত্র দায়ুদ শাহের রৌপ্য মুত্রা। ঈশ্বরীপুরে টি | 
ক পৃষ্ঠার নিষ্ে নাগরী অক্ষরে ন্্রারাউদশাহী” লিখিত আছে। 
৬ কও খ-দায়ুদ শাহের সুদ্রা। ( যশোহর-যারযাজার হইতে সংগৃহীত )৯৮১ 


হিজরী | 


. ১(/০ 


 চিত্রসুচী 
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শ্রীসতীশচন্জ ষিত্র প্রণীত বশোহ্‌র খুলনার ইতিহাসের জন্য । 





আঁতিহাসিক অহশ-মোগল আমল 


প্রথম পরিচ্ছেদ 


উপশ্ররহমণিক্ক। 


০ 


নদী-ধারা যেরূপ ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ করিয়া সমুদ্রগামী হয়, আমাদের 
আলোচ্য ইতিহাসের ধারাও তেমনি ভারতেতিহাসের অঙ্গীভূত হইতে ঢলিয়াছে.। 
অতি প্রা্টীন-কালে এতদঞ্চল সমুদ্রগর্ভে ছিল; হিন্দু-বৌদ্ধুগে নবোখিত ভূভাগে 
যাহা কিছু কীর্তি-কাহিনী জাগিয়াছিল, সুন্দরবনের সাধারণ প্ররুতিরশে, উত্থান 
পতনের বিচিত্র নিয়মে, তাহার অধিকাংশ বিলুপ্ত হইয়াছিল*স্্রবং এঁতিহাসিকের 
অধ্যবসায় গুধু বিফলতীয় পরিণত করিতেছিল। .এমন সময়ে পাঠান জাতি 
আসিল; মুসলমানের ধর্নমন্ত্ গ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যজয় চলিল ? সে রাঁজশক্তিয় 
পতাকা! ধরিয়া হিন্দুরা আবার আসিয়া কিরপে এই প্রদেশে উপনিবেশ স্থাগল 
করিল; তাহা আমরা পূর্বে দেখাইয়াছি। হিন্দুদিগের সাধারণ জাতীয় প্রস্কৃতিই 
এই যে, যতক্ষণ তাহাদের ধর্ম বা গারস্থয-জীবম অক্ষুগ্ন থাকে, ততক্ষণ তাহারা 
রাঁজশক্তি ঘিশেষ বিচার করে না ) যতক্ষণ কেহ ধর্ম বা সমাজে হাত না দেয়, 
'স্ততক্ষণ তাকারা কাঙ্জারও বিরুদ্ধাচরণ ফয়ে না, ইসলাম মন্ত্র প্রচারের অন্ত ধাহপা 


ধশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


প্রথম এদেশে আসিয়াছিলেন, তাহারা বাস্তবিকই সাধু, পীর পয়গম্বর বা আউলিয়া, 
ত্যাগী সন্ন্যাসী বা ফকির। ধর্মের যথার্থ প্রকৃতি দেখিলে, চরিত্র-মাধুর্ধ্য দেখিলে, 
হিন্দুরা যেমন গলিয়! ' গিয়াছে, “ছু”বাহু পসারিয়া, জাতিধর্শ-নির্বিশেষে. সকল 
জাতিকে প্রীতির পুষ্পে পূজা করিয়াছে, এমন বুঝি কোন জাতি করে না। 
আমর! আজিও যেমন গ্রামে গ্রামে সরসীকুলে বা বৃক্ষতলে অসংখ্য পীরদরবেশের 
পুজা করিয়া থাকি, এমন কি অত্যাচারী প্রচারকের উদ্দেশেও সির্ণী মানসা করিয়া 
থাকি, এমন কোন্‌ জাতি করিয়াছে? জ্িশেষতঃ এ সকল সাধুর ধর্ম প্রচারের 
জন্য একাগ্র সাধনা ষতই থাকুক, জীতিনির্বিশেষে তাহাদের একটা পরহিতরতি 
ছিল; দানধর্শে বা জনহিতকর নানাকর্মে তাহারা অর্থের সদ্যবহার করিতেন 
বলিয়৷ হৃদয়গুণে সকলের বরণীয় হইতেন। তাহারা যে কোনও সময়ে হিন্দুর ধরছে 
বা সমাজের মর্মে আঘাত করিতেন না, তাহা! নহে ; কোন্‌ বিজিগীযু পরজাতিই কা 
সে বিষয়ে স্থযোগ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন? কিন্তু মুসলমান প্রচারকের বেলায় 
ত্যাগীর আচরণ, ফকিরের বেশ এবং দাতার মুত্তি দেখিয়া লোকে সকল কথা 
ভুলিত, এবং ফকিরের পশ্চাতে রাজশক্তিরু সহারতার পরিচয় পাইয়া সকলে নত 
হুইয়। থাকিত। পীরের জীবদ্দশীয় হয়তঃ কোন বাদ প্রতিবাদ বা বিসম্বাদের 
সম্ভাবনা হইত; কিন্তু তাহার তিরৌভাবের পর দৌষের লেশমাত্রও বিলুপ্ত বা 
বিস্বৃত হইয়৷ বাইত; তখন সাধুর সাধুত্বটুকু জাগিয়া উঠিয়। লোক-সমাজে তাহার 
কর্ম বা সমাধি-ক্ষেত্রকে পবিত্র করিয়া রাখিত। এখনও তাহাদের স্থৃতি এবং 
সাধুত্বের কাহিনীটুকু জাগ্রত রহিয়াছে । হিন্দু-মুসলমানে ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিবাদ 
হইতে পারে, কিন্তু পীর-প়গম্বরের সহিত বিবাদ নাই ; মুসলমান পীরের আস্তানায় 
সির্ণী মানিয়া হিন্দুরা মুসলমানের বিক্ুন্ধে মোকর্দীমা করিতেছে । মুসলমানের 
মসজিদে পাছুক! লইয়! প্রবেশ করিতে গুধু সেবাইত বা রক্ষকের তিরস্কারের ভয় 
আছে, তাহা নহে; ধর্মপ্রাণ হিন্দুর তাহাতে একটা প্রাণের ভয় উপস্থিত হয়। 
রোগ বা বিপত্তি উপস্থিত হইলে, মুসলমানও প্রাণের ভয়ে দেবীর মন্দিরে পুজা 
মানসিক করিয়া থাকেন। এখনও মাতা! যশোরেশ্বরীর মন্দিরে প্রায় এক-চতুর্থাংশ 
পুজ! মুসলমানের নিকট হইতে পাওয়া যায়। : 

সম্প্রীতি সংস্থাপিত হইয়াছিল। নুতন আবাদ করা নুতস ধাজ্যে হিন্দু ও পাঠান 
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এই ছুইজাতি সম্প্রীতির মহিত বসতি করিয়াছিল। এই ভাবে পঞ্চধশ শতাবী 
অতিবাহিত হইল। ষোড়শ শতাবীর প্রথম ভাগে দেখা গেল, হুসেন শীহু 
গৌড়ের বাদশাহ । সমগ্র বঙ্গে সে এক সুবর্ণযুগ ; শুধু যে গৌড়ের লোকে তখন 
স্বর্ণপাত্রে পানভোজন করিত, তাহ! নহে; সমগ্র বঙ্গের লোক তখন সমৃদ্ধি শাস্তির 
মুখ দেখিয়াছিল; প্রজাবর্গ স্থখে বাস করিত। সে স্থুখের অনুভূতি তখন যত 
হউক না হউক, যখন সুলতান হুসেন শাহের মৃত্যুর পর, রাজ্যমধ্যে নানা বিপধ্যয় 
ও অশান্তি আরব্ধ হইয়াছিল, তখন লোব্ধের পূর্বস্থতি জাগিত এবং “সে হুসেন 
শাহের আমল আর নাই” বলিয়া! সকলে ছুঃখ-প্রকাশ করিত। 

কয়েকটি ঘটনায় হুসেনী যুগ বিখ্যাত করিয়া রাখিয়াছে। তিনি জাতিধর্ঘ- 
নির্বিশেষে গুণের মর্যাদা রাখিতেন, শিল্পসাহিত্যের উৎসাহ দিতেন; বিশেষতঃ 
তখন মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে ষে নবীন ধর্শ্জীবন জাগিয়াছিল, দেশময় 
এক তীব্র আন্দোলন উঠিয়াছিল, ভক্তির ধারায় ধর্মের গুঁদাসীন্ত ও জীবনের গুফত। 
বিলীন হইয়া! যাইতেছিল, হুসেন শীহ প্ররুতপক্ষে সে শ্রোতের বিপক্ষে দণ্ডায়মান 
হন নাই। সে আ্রোতে তীহার প্রধান অমাত্য ও প্রবীণ কর্ম্সচিব রূপ-সনাতনকে 
ভাসাইয়া লইয়! গিয়াছিল, আরও কত লোককে যে বৈষয়িকতাকে বিষবৎ পরিত্যাগ 
করাইয়া ঘরের বাহির করিয়াছিল, তাহার ইয়ত্। নাই। হুসেন শাহ প্রথম প্রথম 
আ্োতের গতি ন৷ বুঝিয়! বাধা দিবার উপক্রম করিলেও, অবশেষে তাহাতে নিবৃত্ত 
হইয়! নূতন বস্তার দর্শকমাত্র হইয়াছিলেন 7 তবে তাহার স্ুশীদনের শাস্তি এবং 
দেশময় লোকের লুখসমৃদ্ধি যে ধর্মবৃদ্ধির পরিপোষকই হইয়াছিল, তাহাতে . সন্দেহ 
মাত্র নাই। 

 ষশোহর-খুল্ন! হইতে রাজধানী গৌড় অনেক দুর । গৌড়ে কোন রাজনৈতিক 
লহ উপস্থিত হইলে, এ দূরবর্তী দেশের কোণে তাহার কোন সংবাদ পৌছিত ন|। 
[ই জন্যই হুসেনের পুত্র নসরৎ পিতার জীবদ্দশায় - বিদ্রোহী হইয়া এই যশোহর- 
[ল্নার একপ্রান্তে, বর্তমান বাগেরহাট অঞ্চলে আসিয়। কিছুদিন রাজার মত বান 
চরিয়াছিলেন এবং এমন কি বাগেরহাট খেলিফাতাবাদ) ও মহগ্মদপুর (মহম্মদাবাদ) 
ইতে নিজ নামে মুদ্রা গ্রচলন করিয়া প্রজাশাসন করিয়াছিলেন।* সে সব কথা 
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বিস্তৃত ভাবে প্রথম-খণ্ডে আলোচিত হইয়াছে। রাজ৷ স্ুুশাস্ক ব! প্রতাপশালী, 
হইলেই হুইল, তিনি হুসেন বা নসরৎ যিনিই হন, প্রজাবর্গ তাহীর' বিশেষ 
কোন ইতর-বিশেষ করিত না। মোগল বাদশাহ বাবর তুর্কাভাষার লিখিত 
আত্মজীবনীতে লিখিয়! গিয়াছেন যে, “বঙ্গদেশে যে কেহ সিংহাসন অধিকার 
করিতে পারে, সেই সর্বত্র রাজা বলিয়া সম্মানিত হয় 15% বিশেষতঃ নানাগডণে 
হুসেন ও নসরৎ প্রজারঞ্জক হওয়ায় তাহাদের সময়ে শাস্তি অব্যাহত ছিল। নসর 
শাহের সময়েই কবীন্ত্র পরমেশ্বর ও ছুট্টি্ার মহাভারত রচিত হয়। এ সময়ে 
দেশের লোকে রাজ্য বা রাজনীতির বিশেষ ধার ধারিত না, তাহারা যদি কিছু 
বাহিরের কথা ভাবিত, সে সেই গৌরালগদেবের নৃতন ধর্শের নৃতন কথা । 
পাঠানদিগের প্রতি হিন্দুদের যাহ! কিছু বিরক্তি বা বিদ্বেষ ছিল, তাহা ক্রমে 
হাঁস পাইতেছিল। হুসেন ও নসরতের যুগে দেশের শাস্তি, প্রজার ধনবৃদ্ধি, গুণের 
পুরস্কার ও হিন্দু মুসলমানের পারম্পরিক সৌন্বগ্তের জন্ত বিঘ্বষেভোীৰ একপ্রকার 
নিঃশেষ হইল। প্রথমতঃ রহুকালের শাসনের ফলে রাজনৈতিক অবস্থা ও জাতিগত 
দামান্ত পার্থক্যভাবৰ একপ্রকার, অভ্যস্ত হইয়৷ গিয়াছিল; দ্বিতীয়তঃ যুদ্ধবিদ্তা ও 
শরীর চালন! হিন্দুদের একপ্রকার অনভ্যন্ত হইয়া পড়িতেছিল। ম্মুতরাং থাকিবার 
মধ্যে ছিল সামাজিক ও ধর্ম সম্বন্ধীয় বিবাদ | চৈতন্ত্দেব ইহারও মীমাংসা 
করিয়াছিলেন। 
নবন্বীপের সন্নিকটে পীরাল্যাগ্রামের মুসলমানেরা ষে ভাবে নবদ্বীপের 
্রাক্মণদ্রিগকে উৎসন্ন করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাগ বৈষ্ণব-গ্রন্থে ও ঘটকের পুঁথিতে 
আছে।1 এর উৎপাতে কত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বঙ্গদেশ ত্যাগ করিয়া চিরনির্র্বাদিত 
হইতেছিলেন। সুতরাং সমাজে ষে সমস্যা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার মীমাংসা 
'আবন্তক। ভক্তের আবির্ভাব ব্যতীত ধর্টের গ্লানি বিদুরিত হয় না। তাই চৈতন্ত 
-মহাপ্রভু অরতীর্ণ হইলেন। তিনি আত্মজীবনে এক মহান্‌ ত্যাগের জীবন্ত দৃষ্টাস্ত 
দেখাইয়া, মানুষের মনের ধন্ধ ঘুচাইয়। দিলেন, গতিমতি ফিরাইয়৷ দিলেন; সুর্জাল 
ছিন্স, ভিন্ন করিয়! ভেদনীতির মূলে কুঠারাঘাত করিলেন। তখন জৌকের চমক 
ভাঙ্গিল) লোকে চাহিয়া! দেখিল-_-এক নূতন প্রেমের রাজ্য প্রতিতিত হইয়াছে) 
এ * বা্সালার ইতিহাস, রাখালবাবু, হর খ্ড, ২পপপৃঃ। 
+ “বশোহর-খুল্নার ইতিহাস”, ১ম খণ্ড, ৩০৬ পৃঃ। 
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তাহাতে জাতি-বিদ্বেষ নাই, ভোগাসক্তি শক্তিহীন হইতেছে, ভক্তির পথে মুক্তির 
পথ সোজ। হুইয়৷ গিয়াছে । 

মান্ধুষে মানুষে বিদ্বেষের মূলে ধর্মগত পার্থক/ই প্রধান। একটি ধর্থ পাইনা- 
মাত্র মানুষ অন্ধের মত ভাবে, তাহার নিজের ধর্শই সর্বশ্রেষ্ঠ, অন্ত ধরা নিরুষ্; 
সে এককই শুধু বুদ্ধিমান" ও ভাগ্যবান, অন্যলোকে ভুল বুঝিয়া নরকস্থ হইবে। ধর্দ 
উপলক্ষ্য মাত্র, অহঙ্কারই এই বিদ্বেষের মূল। এই অহঙ্কারের জন্য মানুষ অস্তকে 
স্বণ৷ করে-_শত্রতার স্থষ্টি করে। দীনতাই এই অহঙ্কার নাশের উপায়-_তাই 
দীনতাই চৈতন্ত-ধর্মের মূল ভিত্তি। দীনতা আসিলে তুমি পরকে দ্বণাবিছ্ে 
করিবে না; উহা হইতে সহিষ্ণুতা আসিবে, তখন তুমি পরের দ্বণাবিদ্বেষ সহা 
করিবে; ইহ! হইতে আসিবে__ প্রেম ; যখন বিদ্বেষ নাই, পরের বিদ্বেষে বিরক্তি 
নাই, তখন পরের প্রতি ভালবাস! বা অন্ুরক্তি আসিবে । দীনত।, মহিষুত। ও 
প্রেম__এই ত্রিতস্ত্রীতে, বৈষ্ণব মন্ত্র বাজিবে, উহাতে বিশ্ব বিজিত হইবে । যতক্ষণ 
তুমি দীন, ততক্ষণ তুমি নিক্রিয় ; ঘতক্ষণ তুমি সহিষু, ততক্গণও তুমি একপ্রকার . 
নিষ্ক্রিয় ; কিন্তু যখন তুমি প্রেমিক, তখন তোমার কার্ধ্যক্ষেত্র স্থদূর বিস্তৃত। লে 
কার্য্যের বিরাম নাই, পার্বত্য শ্োতত্থিনীর মত প্রেমের ধারা দেশ ধাবিত করিয়া 
ছুটিতে থাকে । চৈতন্ঠের ধর্মআ্োতেও এইরূপ শুধু বঙ্গ কেন, ভারতবর্ষের প্রতি 
অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভাসাইয়া লইয়া! গিয়াছিল। 

বিদ্রোহে দেশকে ছিন্নভিন্ন ও শান্তিশৃন্ত করে ; বিপ্লবে দেশকে ভাঙ্গিয়৷ চূরিয়া 
নূতন করিয়! গড়ে। হিন্দু পাঠানে অনেককাল ধরির! বিদ্রোহ চলিতেছিল, সে 
কলহে শাস্তি দেশাস্তরিত হইয়াছিল। কিন্তু চৈতন্ত-যুগের ধর্ম-বিপ্লবে যখন 
জাতিভেদ্র ও বিদ্বেষের মুলে কুঠারাঘ্াত করিল, তখন দেশের অবস্থা ফিরিয়া 
দাড়াইল। প্ররুত ভক্কের ধর্ম ও ভক্তির পদার্থ দেখিলে সকলকেই শ্রদ্ধাবান 
হইতে হয়, তখন বিদ্বেষ-বুদ্ধি বিলুপ্ত হয়। এইভাবে মুসলমানও হিন্দুর ০০৪ 
হইল, দেশের অবস্থা ফিরিয়া গেল। 
এমন সময়ে গৌড়ের তক্তে বসিলেন আলাউদ্দীন হুসেন শাহ। নর 
তিনি হিন্দুর গৃছে. প্রতিপালিত হুইয়াছিলেন বলিয়াই হউক রা ধর্্ম-বিটিবের 
আবর্তলে পড়িয়াই হউক, তিনি হিন্ুসুসলমানে শলান্তি, শ্ীতি ও সাস্যভাব গ্রতিষ্িত 
করিয়াছিলেন বলিয্া। তাহার শাসনকাল বঙ্গের একটি শ্ররণীয়. ঘুগ। বঙ্গ তখন 
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স্বাধীন; লোদীদিগের দুর্বল শীসন তখন দিল্লী আগ্রা হইতে বহুদূরে বিস্তৃত হইতে 
পারিয়াছিল না। বঙ্গে তখন শাস্তি স্থখ বিরাজিত; হুসেন শাহ যেমন সতর্ক ও 
বলশীলী, তেমন 'বহিঃশক্রর আক্রমণের সম্ভাবনাও বড় কম। শাস্তি ও স্বাধীনতার 
শলগধচ্ছায়ায় প্রজার সমৃদ্ধি ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছিল। নির্ব্বাণের পূর্বে দীপশিখা 
যেমন জলিয়া উঠে, রাজধানী গৌড়ের ধনৈশ্বধ্যও তেমনি হঠাৎ বিবদ্ধিত হইয়া 
পড়িয়াছিল। সেই গৌড়ের পতনের পর কিরূপে যশোরের সমুখ্খান হইয়াছিল, 
তাহাই এই গ্রন্থে বিকৃত হইবে। 

নসরৎ বিলাসী হইলেও স্থুশাসক ছিলেন। তীাহারই সময়ে মৌগল-কুলতিলক 
বাবর লোদীদ্দিগকে বিতাড়িত করিয়া পাঠান রাজত্ব করায়ত্ত করেন এবং আগ্রার 
রাঁজতস্ত অধিকার করিয়! লন। তিনি বঙ্গের দিকেও তীহার প্রবল বাহিনী 
পরিচালিত করিয়াছিলেন, কিন্তু স্চতুর নসরৎ সামান্ত উপটৌকনে তাহাকে 
পরিতৃপ্ত করিয়া প্রতিনিবৃত্ত করিয়াছিলেন। অচিরে বাবর ও তৎপরে নসরৎ 
মৃত্যুমুখে পতিত হন। তখন বাবরের পুত্র হুমাষুন দিল্লীতে এবং নসরতের ভ্রাতা 
মাহমুদ গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন । 

আদিমকাল হইতে ভারতবর্ষের একটি প্রক্কৃতি দেখা গিয়াছে যে, যখনই 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অতিক্রম করিয়! কোনও .বহিঃশত্র এই দেশে প্রবেশ 
করিয়াছে, সেই পূর্বতন শাঁসন বিপর্ধ্যস্ত করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ 
হইয়াছে ।* আরধ্যদিগের প্রথম আগমন হইতে মোগল আক্রমণ পর্য্যন্ত এই একই 
ব্যবস্থ। চলিয়াছে। মোগল আসিবামাত্র পাঠানের পতন আরম্ভ হইল। তবে 
উভয় জাতির সংঘর্ষ মিটিতে শতাব্দী পার হুইয়৷ গিয়াছিল। লোদীগণ আগ্রার 
সীমা হইতে বিতাড়িত হইবার পরদিন ভারতের সমস্ত পাঠান সম্প্রদায় এক হইয়া 
গেল এবং পাঠান প্রতিপত্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য সৈম্তবল সংগ্রহ করিতে লাগিল। 
অবিরত চতুন্দিক হইতে দিল্লী আগ্রার উপর আক্রমণ চলিতেছিল; নবাগত 
মোগলরাজকে তরঙ্গের পর তরঙ্গের মত এই পাঠান বাহিনীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান 
হইতে হইয়াছিল। লোদী, লোহানী, স্থর প্রভৃতি আফগান জাতিরা মোগলবংশ 
নির্মাল করিবার জন্ত সর্বত্র বিপুল ষড়যন্ত্রের আয়োজন করিতেছিল। কিন্তু বীরত্বে 
'মোগলের! অতুল, নিপল প্রদেশে সহিষুতার জলের? তাই আফগানের 
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তাহাদের নিকট ক্রমান্বয়ে পরাজিত হইয়! দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছিল। 
বিপর্যস্ত পাঠানের দল তরঙ্গের পর তরঙ্গের মত আগ্রা অঞ্চল হইতে বিতাড়িত 
হইয়া, মগধ প্রদেশে আশ্রয় লইতেছিল এবং নানাজাতীয় পাঠান-সংঘর্ষে সেখানে 
এক ভীষণ আবর্তের স্ষ্টি হইয়াছিল। 

এই আবর্তের মধ্যে বহজনেই আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইলেন; কেবল একজন 
মাত্র মাথা তুলিয়৷ দীঁড়াইয়াছিলেন-_তিনি সের খাঁ। মগধে বহু পাঠানদলের 
একত্র সমাবেশ হইয়াছিল এবং মোগল যে সকলের শত্রু তাহাও সত্য কথা । কিন্ত 
মোগল যদি পরাজিত হয়, তখন পাঠানদিগের মধ্যে কে অগ্রণী হইয়া প্রাধান্ত 
স্থাপন করিবে, ইহাই বিষম সমস্তা। যাহাদের মধ্যে পূর্ব হইতে পরস্পর কোন 
মিল নাই, মোগলের সহিত শক্রতাস্ত্রে একদিনে বিভিন্ন পাঠানদলের এক্য সাধিত 
হইতে পারে না। বহুজনের উচ্চাকাজ্জার সমন্বয় সাধন করা সহজ নহে। 
একমাত্র সের খা ছলে বলে কুটকৌশলে সকলকে কথনও হস্তগত কখনও পধু্ষ্ট 
করিয়া, ক্রমে বিহার ও বঙ্গদেশ হস্তগত করিয়া লইলেন। অবশেষে তিনি 
সত্যসম্পর্কবিরহিত হইয়! হুমায়ুনকে আকম্পিক আক্রমণে পরাজিত ও বিতাড়িত 
করিলেন এবং সবলে দিল্লীর সিংহাসন কাড়িয়া লইয়া সেরশাহ বাদশাহ হইয়া 
বসিলেন। 

সেরশাহের রাজ্যাধিকারের প্রণালী যাহাই হউক, তাহার রাজ্যশাসনের প্রণালী 
কনর ও প্রজারঞজনশীল ছিল। সামান্য ৬ বৎসর রাজত্ব-কালের মধ্যে তিনি দেশে 
শাস্তি, সুন্দর রাজস্ব-ব্যবস্থা ও নান! জনহিতকর কার্য্ের সদন্ুষ্ঠান করিয়াছিলেন, 
এমন কি, এ সব বিষয়ে বিংশ শতার্ধীর সভ্যশাসনও তাহার নিকট পরাজিত 
বলিয়া বোধ হয়।* সেরশাহ অসামান্ত প্রতিভাবলে দুর্ধর্ষ আফগান সর্দীরগণকে 
করতলে রাখিয়াছিলেন। তাহার মৃত্যুর পর তাহার নির্জীব বংশধরগণ তাহার : 
মর্যাদা রক্ষা করিতে পারেন নাই। তাহাদের সময়ে বঙ্গদেশ পুনরায় স্বাধীনতা 
অবলম্বন করিয়াছিল। এমন কি, হুমাষুনের পুত্র আকবর দিল্লীশ্বর হইলেও সহজে 
বঙ্গদেশ অধিকৃত করিতে পারেন নাই। ত্রিশ বৎসর ধরিয়া বঙ্গবিজয়ের জন্য 
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ফৌগলের রণরঙ্গ চলিয়াছিল) প্রধান প্রধান সেনাদল সেই উদ্দেস্তে পূর্বসুখে 
প্রেরিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছিল। সর্বপ্রধান সেনাপতিগণ পাঁঠানের 
সহিত কঠোর যুদ্ধে বা অনভ্যন্ত বঙ্গের ব্যাধির উৎপীড়নে জীবনাহুতি দিতেছিলেম। 
এই সংঘর্ষকালে দক্ষিণবঙ্গ যশোর-রাজ্যের নবাভ্যুদ্য় হইয়াছিল। এখন আমরা 
সেই অভ্যুদয় কেন এবং কেমন করিয়া হইল, তাহাই দ্েখাইব। 


ন্বিতীন্ম অশ্যাস্্র_প্পাভিন স্লাজত্হেল সপে 


সেরশাহ অসীম প্রতিভাবলে যে ছুর্দীস্ত পাঠান আমীরগণকে মন্ত্রোষধি-রুত্ববীর্য্য 
সর্পের মত বশীতৃত রাখিয়ীছিলেন, তীহীর নিজ্জীব বংশধরদিগের মধ্যে অন্য কেহ 
তাহা পারেন নাই। তৎপুত্র ইসলাম শীহের ৮ বৎসর ব্যাপী রাজত্বকাল এক 
প্রকার এই আফগানগণের বিদ্রোহ দমন করিতেই অতিবাহিত হইয়াছিল। সের 
শীহের মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বের জুলেমান খা কররাণী মগধের ও মহম্মদ খাঁ সুর 
বঙ্গের শীসন কর্তা নিযুক্ত হন (১৫৪৫)।* তাহারা ততত্প্রদেশে একপ্রকার 
স্বাধীন ভাবেই ক্ষমত| বিস্তার করিতেছিলেন। 

লোদ্ী, কররাণী, ও সুর প্রভৃতি বংশীয়গণ আফগাঁনদিগেরই বিভিন্ন শাখা। + 
এজন্য সুর-বংশীয়দিগের রাজত্বকালে কররাণীগণ রাজসরকারে বিশেষ প্রতিপত্তি 
লাভ করেন। অবন্ত গুণ না থাকিলে কেহই কৃতী হয় না। জামাল খঁ 
কররাণীর চারি পুত্রই কৃতী হইয়াছিলেন ; তন্মধ্যে তাজ খা আফগানদিগের মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা বিধান এবং কর্শাদক্ষ ছিলেন। $ মধ্যম স্থুলেমান খা মগধের শাসনকর্তা 
গ্রবং অন্য ছুই ভ্রাতা ইমাদ ও ইলিয়াস্‌ খা গঙ্গাতীরবর্তী কয়েকটা পরগণার 
ই্তাবার ছিলেন । $ 


*. 09010058101 056 491800 59০1569 ০01 3612%21, 1825 0৮. ৪, ০. 995. 





0০020 2156017০666 21809095521 11 00, 546, 1920-579515010 
40093 5819207 ) 0. 555. 211993 306111765 815 £1%51. 10017 5995 41578118103) 
1০671511)5 জিত 20001) তিতা গজল 0155 8505017008115 পিন ন01, 985 
91০17105900) 8 1771-81602015 0171 000) 71710 5809 009৮ 0১6 টো বিআহও1 219৩, 
000013, 50110) 41002100120. 


1 3890101 (1.0%৩ ) ৬০1, হ, 9. 545, 2২5858-39818610 09, 5০ 7066. 
$ 38050121৬০1. 1, 0. 5410) 21011061509 596) 2195 0,85০, 


পাঠান রাজত্বের শেধ ৯ 


ইস্লাম শীহের মৃত্যুর পর € ১৫৫৪ ), তৎপুত্র ফিরোজকে নৃশংসরূপে হত্যা 
করিয়। সের শীহের এক ভ্রাতুম্পুত্র মহম্মদ শীহ আদিল বা আদিলশাহ নামে 
সিংহাসন লাভ করেন।* কিন্ত লোকে তাহাকে আদিল না বলিয়া “আদেলি” 
(বা মূর্খ) এবং আন্ধীলি (বা অন্ধ ) বলিয়া ব্যস্ত করিত, 1 কারণ তিনি যেমন 
অকর্ণ্য ছিলেন, তেমনি ছুবৃত্তি ব্যবহারে আমীরগণকে উত্যক্ত করিয়া তুলিয়া- 
ছিলেন। বিশেষতঃ হিমু বা হেমচন্ত্র নীমক একজন নীচজাতীয় বিরুতমুদ্তি হিন্দু 
দোকানদারের উপর রাজ্যশাসন বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া, তিনি সকলেরই মর্্ে 
আঘাত করিয়াছিলেন । £ 

আদিল শাহের দরবারে যখন তাহার মূর্থতার জন্ত নিত্য গোলযোগ উপস্থিত 
হইত, তখন একদিন তাজ খ৷ ভ্রাতার পরামর্শমত গৌয়ালিয়র হইতে বঙ্গীভিমুখে 
পলায়ন করেন।$ আদিলের আদেশে হিমু বা হেমচন্্র সসৈন্যে অনুসরণ করিয়া 
তাজ খাঁকে পরাজিত করেন বটে, কিন্তু তিনি স্বীয় ভ্রাতুগণের সহিত মিলিত 
হইয়া ভীষণ বিদ্রোহ-বঙ্ছি প্রজ্জলিত করেন। কররাণীগণ আর কখনও প্রকৃত 
পক্ষে দিল্লীর বশীভূত হন নাই। এই সময়ে সবলেমান কররাণী বিহারে ও মহম্মদ 
খা স্থুর বঙ্গে স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। এদিকে হিমুর অন্ুপস্থিতিকালে 
ইব্রাহিম খা সুর হঠাৎ বিদ্রোহী হইয়া দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিয়া লন। তখন 
হিমু রাজধানী অভিমুখে ধাবমান হইয়াও তাহার কিছুই করিতে পারিলেন না। 
অব্নকাল মধ্যে সেকেন্দর খাঁ স্থুর পঞ্জাবে বিদ্রোহ-পতাকা! উজ্ভীন করিয়৷ দিল্লীর 
উপর পতিত হইলেন এবং ইব্রীহিমকে বিতাড়িত করিলেন। কিন্ত সেকন্দরও 


* ইহার প্রকৃত নাম মবারেজ খা, ইনি সেরশাহ্ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নিজাম খাঁর পুত্র এবং 
নিহত শিশু ফিরোজের মাতুল। 511০5. ৬০1, 1. 0, 595, 980807$ (1:০5) ৮০1. 1). 335, 


1 1119৮ ৬০1, 7, ০ 399, চ5101)17056026 (9) 0,45০, 05820-5-9818017) 
0.847 2০6. 


+ হিমু প্রথমে একজন দোকানদার ছিলেন ; ইসলাম শাহ গাহাকে বাজার সমুহের 
ভ্বাবধায়ক নিধুক্ত করেন ; আদিলের সময় তিনি প্রধান সেনাপতি ছিলেন ; আদিল গঁহাকে 
শ্রাজোর প্রধান শাসন-সচিব ( 48013171505007-857581 01 005 চ00/015 ) নিযুক্ত করিয়া! 


বিত্রমা্গিতয' উপাধিতে স্্নিত করেন । 15010১-1-108901) 811198, $%. 7. 8০6) চ২৩৪০৮-৩- 
91800) 19, 242. 





4 505%5165 11136919 ০6 3512891 (08125510891 7.016101 ), 0. 198, 
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১৩ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


স্থার়ী হইলেন না। কারণ মোগলবীর হুমায়ুন প্রত্যাবৃত্ত হইয় তাহার হস্ত হইতে 
সবলে দিল্লী দখল করিলেন। তখন পদ্মপত্রস্থিত জলবিন্দুসমূহের মত স্থুরবংশীয়েরা 
দিষ্লী হইতে বঙ্গ পর্যস্ত নানাস্থানে ঘোর বিপ্লব উপস্থিত করিলেন। তখন: 
কররাণীগণ বিহার প্রদেশে দৃঢ় প্রতিষ্িত হইয়! সেই বিদ্রোহীনলে ইন্ধনক্ষেপ 
করিতেছিলেন। সমগ্র দেশ তখন আবর্তময় ; কাহার ভাগ্য কোথায় ধ্রীড়াইবে, 
কেহই নির্ণয় করিতে পারিতেছিলেন না। 

বঙ্গাধিপ মহম্মদ শাহ সের শাহের মত দিল্লীশ্বর হইবার কল্পনায় আগ্রা অভিমুখে 
অগ্রসর হইতে গিয়া, ছাপরাঘাটার যুদ্ধে হিমু কর্তৃক পরাজিত ও নিহত হন। এই 
বিজয়ের ফলভোগ করিবার পূর্বে হিমু বাদশাহ হুমায়ূনের আকম্মিক মৃত্যুসংবাদে 
আগ্রার প্রতি ধাবমান হন। হুমায়ূনের জ্যষ্ঠ পুক্র, আকবর তখন পঞ্জাবে ছিলেন ; 
তাহার বয়স তখন মাত্র ১৫ বৎসর ; তিনি সেনাপতি বৈরাম খাঁর সহিত সিংহাসন 
লাভের জন্য দিন্নীর দিকে ছুটিলেন; পথে পাণিপথে হিমুর সহিত এক ভীষণ 
যুদ্ধ হইল (১৫৫৬ )। এই যুদ্ধে বৈরাম সম্পূর্ণ জয়লাভ করেন এবং পরাজিত 
হিমু অচিরে তৎকর্তৃক নিহত হন। ত্রিশ বৎসর পুর্বে এই পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে 
বাবর মোগণ রাজত্বের হথত্রপাত করেন বটে, কিন্ত এই দ্বিতীয় যুদ্ধেই প্ররুতভাবে 
ঘে রাজত্বের ভিত্তি স্থাপিত হয়'। 

মহন্মদশাহের মৃত্যুর পর কয়েকজন ক্রমান্বয়ে বঙ্গের মসনদে সমাসীন হন। 
সুলেমান কররাণী অবস্থা বুঝিয়৷ তাহাদের সহিত সন্তাব রক্ষা করিয়া আসিতে- 
ছিলেন। তবে সর্বদাই তিনি স্থযোগের প্রতীক্ষা করিতেন। অবশেষে বঙ্গেশ্বর 
জালাল উদ্দীনের পুক্র গুপ্তভাবে নিহত হইলে, তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাজ খাকে 
সসৈগ্তে পাঠাইয়৷ গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করিয়া! লইলেন। তাজ খা ভ্রাতার 
এ্রতিনিধি স্বরূপ স্বক্লকাঁলমাত্র বঙ্গ শাসন করিয়াছিলেন ।* ছুই বৎসর মধ্যে 
তাজ খ মৃত্যুমুখে পতিত হুইলে স্থুলেমান বঙ্গ বিহার উভয় প্রদেশের একাধীশ্বর 
হইয়া বসেন। তিন বৎসর পরে তিনি উড়িষ্যাও সম্পূর্ণরূপে অধিকারভূক্ত করেন। 
(১৫৬৭) 
৮]. 85578, 7875 65 0৮,595, বাঙলার ইতিহাস ২র ধঙ, ৩৬৬ পৃ তাজ খ 
৯৭১-২ হিজরীতে অর্থাৎ ১৫৬৩৪ বৃষ্টাবে বঙ্গেশ্বর ছিলেন। 


1 0০17, 11156019 ০£ 0 66875, 7১816 হ) ০,175. ৯৭৫ হিজরী বা ১৫৬৭.৮ 
অবে এই ঘটনা হয়। |. 4. 5. 9. (016 52855) 29০০ 1০৮, 1) 0, 189, ৃ 


পাঠান রাজত্বের শেষ ১১ 

মহম্মদ স্থুরের পর বাহাছুর শাহ বলেশ্বর হন। ন্থুলেমান কররাণী তাঁহার 
সহিত সমবেত হইয়া মুঙ্গেরের নিকট কিউল নদীর তীরে আদ্দিলকে পরাজিত ও 
নিহত করিয়াছিলেন (১৫৫৭ )।* আদিলের পু দ্বিতীয় শেরসাহ উপাধি 
লইয় চুনারে রাজ্যস্থাপনের চেষ্টা করেন বটে, কিন্তু ঘটনাচক্রে অচিরে ফকির হইয়৷ 
নিরুদ্দেশ হন।1 ইব্রাহিম খা! স্থুর উড়িষ্যায় পলায়ন করিয়াও নিস্তার পান 
নাই; সুলেমান ঈশ্বরের নাম করিয়া তাহাকে রক্ষা. করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেও 
অবশেষে বিশ্বাসঘাতকের মত তাহার হত্যাসাধন করেন। $ এইরূপে পাঠানদিগের 
মধ্যে ধীহারা রাজত্বলাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহারা অধিকাংশই বিলুপ্ত হইলেন। 
তাজ খাঁর মৃত্যুর পর সুলেমান বঙ্গবিহারের অধীশ্বর হইয়া বসিলেন। উড়িস্য। এই 
সময়ে পলায়িত শত্রুর আশ্রয়স্থল ছিল; প্রায় চাঁরিশত বর্ষের চেষ্টায়ও মুসলমানের৷ 
উড়িঘ্যা জয় করিতে পারেন নাই। বাদশাহ আকবর যখন চিতোর ধ্বংস করিতে 
উন্মত্ত, সুলেমান তখন অবসর বুঝিয়া অসাধ্য সাধন করিলেন; তিনি সেনাপতি 
কালাপাহাড়ের 8 সাহায্যে উড়িষ্যা বিজয় করিয়া লইলেন। এখন নুলেমান 
পূর্বভাগে একাধিপতি ; পাঠান বিদ্রোহিগণ কতক দেশ ছাড়িয়া পলায়ন বা ধর্মম- 
পথ গ্রহণ করেন, এবং কতক সুলেমানের শরণাপন্ন হন। গৌড় তখন পাঠান 
দিগের শরশবর্য্য ও বীর্য্য প্রতিভার কেন্তুস্থল হইয়া পড়ে। সুলেমান ১৫৬৩ হইতে 
১৫৭২ খৃষ্টাব পর্যন্ত দৌর্দগপ্রতাপে রাজদণ্ড পরিচালন করেন।ণা তাজ খাঁ! তাহার 


+.:26850-5 9818017১01১. 748-9. 
1 81170৮ 1৬. ০. 5০০, 
1 1822, 1৬. ০ 5০7? /১৮৮21-7275 (92659170485 ) ৬০], 1] 2. 48০. 
ইনি দ্বিতীয় কালা শাছাড়। প্রথমতঃ ইনি ব্রাহ্মণ ছিলেন ; ইহার প্রকৃত নাগ রাজু 

বারাজচন্ত্র। পরে ইনি জনৈক মুসলমান ললনার প্রেষে গড়িয়া ইসলাম ধর্প গ্রহণ করেন 
এবং ভীষণ দেবহেবী হইয়। পড়েন। কালী, কামরূপ ও পুরী--ইহার মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ গরদেশে 

ংখা দেবমন্দির ভঙ্গ ও দেবমুর্তি চু করির! হিন্দুর অশেষ একার লাঙন! করাই ইছার 

'হুইয়াছিল। যখজানি-আফগানি প্রভৃতি মুসলমান ইতিহাসে ইছার বিশেষ প্রসন্ন আছে। 
181০0102807, £১1070-45065280 9, 37০১2531500 25558151595) ৮০1, 1৬, বিশ্বকোষ ৪র্্থ 
২০ পৃঃ। 

ধু হুলেমান ৯৭১ হইতে, ৯৮ হিনরী পর্যন্ত রাজত্ব করেন। 91০০1)778170) ঞঠ15, 
72০. 427) 518. ৬, &. 97710) 2602 09. 450 %০65, 
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গ্রতিনিধি হইয়া শাসন .করেন বলিয়। তাহার রাজত্বকাল উহারই অন্তভূক্ত। 
স্থলেমান স্বীয় হস্তে রাজ্যভার লইয়া গৌড় হইতে তীঁড়ায় রাজধানী স্থানাস্তরিত 
করিয়াছিলেন। এদিকে আকবর শাহও বৈরাম খার কঠোর শাসন হইতে রাজ্যভার 
্বীয় হস্তে লইয়৷ আগ্রায় সুরক্ষিত রাজধানী স্থাপন করিয়া মোগল সিংহাসন 
স্থপ্রতিষ্ঠিত করেন। সুতরাং উত্তর ভারতে মোগল পক্ষে আকবর এবং পাঠান 
পক্ষে সুলেমান প্রকৃতপক্ষে দেশ্সের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হন। 

উভয়ই চতুর লোক। আকবর যুবক, স্থলেমান বৃদ্ধ। তবুও চতুরে চতুরে 
যুবকে বৃদ্ধে মিত্রতা স্থাপিত হইল। আুলেমান দেখিলেন দেশীয় রাজন্যবর্গ 
তাহার দরবারে নতশির, বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার সর্বস্ব তীহার করায়ত্ত, এ সময়ে 
নববলদৃপ্ত আকবরের বিরুদ্ধাচারী হইয়৷ অনর্থক বলক্ষয় ও অবশেষে দেশত্যাগ 
করিবার সম্ভাবনা ডাকিয়া আনিবার প্রয়োজন কি? অতএব মিঞা সুলেমান 
“হজরত আলি” এই গর্ব্বিত উপাধি ধারণ করিয়া গৌরব মগ্ডিত রহিলেন, অথচ 
কখনও আকবর শাহের অধীনতা অস্বীকার করিলেন না। বরং বাদশাহের 
প্রতিনিধি মুনেম খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সন্ধিহ্ত্রে আবদ্ধ হইলেন এবং সর্বদা 
বাদশীহ-দরবারে আবেদন ও উপহারাদি প্রেরণ করিয়! সন্ভাব অক্ুগ্ণ রাখিলেন। 
তিনি নিজনামে কখনও মুদ্র প্রচলন করিয়াছিলেন বলিয়া! জান! যায় নাই।* 
অপর দিকে আকবর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াই দেখিলেন, ভারত জুড়িয়া 
ন্রোহ বি জলিয়াছে, সকল দিকেই তাহার শক্রগণ মাথা তুলিয়া দণ্ডায়মান, 
তন্মধ্যে রাজপুত-শক্তি বড় প্রবল। সে শক্তি পর্যদস্ত করিতে না পারিলে, 
রাজমুকুট থসিয়া পড়িবে ; শুধু বঙ্গবিহারে কেন, কেন্দ্রীভূত পাঠান শক্তি দেশময় 
ছড়াইয়৷ পড়িয়াছে, একে একে সকলকে নিশ্ম(ল করিতে না পারিলে পাণিপথের 
যুদ্ধফল বিফল হইবে, আগ্রার রাজতক্ত উড়িয়া যাইবে । এমন সময় যদি তাহাকে 
সুলেমানের মত কৌশলী ও শক্তিশালী ব্যক্তির সহিত শত্রুতা করিতে হয়, তাহা 
হইলে অন্তদিকে তৃষ্টিনিক্ষেপে করা চলে না। সুতরাং তিনিও সুলেমানের 
মৌখিক-অধীনতায় স্বীরুত হইয়! অন্যদিকে রাজ্যবিস্তারে আত্মনিয়োগ করিলেন ; 
কেবলমাত্র স্থুলেমানের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য, আগ্রার দিকে তাঁহার গতিপথ 
রুদ্ধ করিবার জন্য, সুযোগ্য সৈল্তাধ্যক্ষ মুনেম খাঁকে প্রহ্রীস্বরূপ জৌনপুরে 

* রাখাল দাস বন্দোপাধ্যায় কৃত বাঙলার ইতিহাস, ২য় খণ্ড; ৩৬৯ পৃঃ । | 
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শাসন-কর্তা করিয়া! রাখিলেন। তিনি স্থলেমানের উড়িষ্যা বা কামরূপ-বিজয়ে 
বাধা দিলেন না ।* 

সুলেমানের শ্থশাসনে তাহার জীবদ্দশায় বঙ্গবিহারে কোন অশাস্তির উদ্রেক 
হয় নাই। সত্য বটে কালাপাহীড় প্রভৃতি সেনাপতিগণ সমগ্র রাজো হিচ্দুর মন্দির 
ও বিগ্রহ চূর্ণ করিয়া প্রজার মন্ম্মে আঘাত করিয়াছিলেন, কিন্তু দেশ বিদ্রোহশুন্য 
হওয়ায় অরাজকতার কুফল ফলিতে পারে নাই। শাসন বিষয়ক শৃঙ্খলা না 
থাকিলে এ অবস্থা ঘটিতে পারে না। রাজকর্ম্মচারিগণের কার্য্যদক্ষতাই এই 
শৃঙ্খলার মূলীতৃত কারণ। হুসেন শাহের মত নুলেমানও জাতিধর্মনির্বিশেষে 
গুণের আদর করিতেন এবং উচ্চ রাজকাধ্যে হিন্দুর্দিগকে নিষুও্ করিয়াছিলেন । 
পুরন্দর খা এবং রূপ সনাতন যেরূপ হুসেনের প্রধান অমাত্য ছিলেন, সুলেমানের 
সময়েও সেইরূপ গুহবংশীয় তবানন্দ, গুণানন্দ ও শিবানন্দ এই তিন ভ্রাতা রাজ- 
সরকারে উচ্চ রাজকাধ্যে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। 1 ভবানন্দ, লোদী 
খা, কতনু খঁ স্থলেমানের প্রধান অমাত্য এবং শিবানন্দ কানুনগো দপ্তরের প্রধান 
কর্মচারী ছিলেন বলিয়া জানা যায়। উড়িষ্যা বিজয়ের পর লোদী খা উড়িষ্যার 
এবং কতনু খ পুরীর শীসনকর্তী নিযুক্ত হন। তখন রাজধানীতে শাসন ব্যবস্থায় 
ভবানন্দই সুলেমানের দক্ষিণ হস্ত ছিলেন। 


* আকবর ও সুলেমানের সন্ধি প্রকৃতই সস্তাবমুলক ছিল। এমনকি এরপও ঝর 
যার, আকবর হুলেমানকে বিশেষ শ্রদ্ধাও করিতেন।. হুলেমান রাজ্রিকালে ও প্রতাহ্‌ প্রাতে 
রাজকার্ধ্য আরম্ভ করিবার পুর্বে ১৫* জন সেখ ও উলমার সহিত মিলিত হই! ধর্মতত্বালোচন। 
ও প্রার্থন৷ করিতেন; উহ্ধারই অনুকরণে আকবর তাহার প্রখ্যাত আলোচনা সভ। স্থাপন 
করেন। উহ্থাতে সর্ধধর্শাবলমবী সাধুব্যক্তিগণ সমবেত হইয়! ধর্-তথ্বধিচার করিতেন এবং পরে 
ইহার জন্ত ফতেপুর-শিকরীতে. এক বিরাট ধর্মসভাগৃহ ব1 ইবাদাতখান! নির্দিত হইয়াছিল। 
81901), 415) 01715 8582 0. 7555 85090171৬০1. 81 0. 2035 ৬. 4, 97016541581, 
০. ২01. 

1 ইছাদের পিতার নাম রানচন্ত্র নিক্োগী। তিনি ভাগ্যান্বেষণে পূর্ববঙ্গ হইভে 
প্রথমতঃ সপ্তগ্রাম ও পরে গোঁড়ে রাজসরকারে প্রবেশ করেন। ভবানশই মহারাজ 
প্রতাপাদিত্যের পিভামহ। তবানঙ্গের পুত্র ীহরি হুলেমানের পুত্র দাযুদের প্রধান মন্ত্র 
ছিলেন। আমর! পরে এই বংশের বিশেষ বিষরণ দিব । 
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- প্রীয় দশ বংসর রাজত্বের পর স্থুলেমান পরলোকগত হন (১৫৭২ )। তখন 
তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বায়াজিদ্‌ সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। কিন্ত ইনি পৈতৃক 
সিংহাসনের সহিত পৈতৃক গুণের অধিকারী হইতে পারেন নাই। এমন কি 
রাজ্যলাভের সঙ্গে তাহার বুদ্ধিবিত্রম উপস্থিত হওয়ায়, তিনি নিজনামে খোৎবা পাঠ 
করাইতে লাগিলেন । অচিরে নান] কারণে অমাত্যগণের সহিত তাহার মনোবিবাদ 
উপস্থিত হইল। এ জন্ত ্থাস্থ বা হুসে! নামক তাহার এক ছূর্বল-মস্তিক্ষ জ্ঞাতি পুত্র 
উচ্চাশায় উন্মত্ত হইয়! তাহার হত্য! সাধন করিল।* কিন্তু শীঘ্রই প্রবীণ সেনাপতি 
লোদী খাঁর সহায়তায় সুলেমানের কনিষ্ঠ পুক্র দায়ুদ্র খাঁ হীস্থকে হত্যা করিয়া 
ভ্রাতৃবধের প্রতিশোধ লইলেন এবং সর্বসম্মতিক্রমে রাজতক্তে বসিলেন । + 

* হাহ হলেবানের ভ্রাতা ইমাদের পুত্র এবং বায়াজিদের ভগিনীপতি অর্থাৎ সুলেম।নের 
জামাতা । 11070911099 ৮] 52112 19৬5) 11 0,177. 21196 ৬০1, 1৬. 519 আকবর- 
নাম! প্রভৃতির মতে তিনি বায়াঞ্জিদের জামাত।। 4১0৪৮702708 (89551086 ) ৮০1, 111 
9, 28, 795059৮1-40জ25 211295 ৬০1, ৬. 0,379. 

1 10017517150) ০৫ 485755 06 5/051782) 1 ত6520-5-5918001) 0, 153-4) 
[8.3 85 7875। ০3০45, বাঙ্গালার ইতিহাস, ২র, ৩৭* পৃঃ, গোঁড়ের ইতিহাস, ২র, 
১৭৪ পৃঃ। এই স্থানে কররাণী বংশীয়দিগের বংশলতিক! প্রদত্ত হইল £-- | 

হা? থা 








গা | রর ভি রর 
রঃ তাজ খ। . | সুলেমান খাঁ, ইমা খা ইলা থা 


| বঙ্গে রাজপ্রতিদিধি ১৫৬৩.৪ |  হঙ্গরত আলি | 
ৃ [ রাজত্ব ১৫৬৩--১৫৭২] | | 
হা (দায়ুদ কর্ক জুনৈথ। 





ইউসফ খা, লোদী খাঁর জামাতা, ঃ 
ক নি নহত, ১৫৭৩) (আকবরের 

দাযুদ কর্তৃক নিহত হন, ১৪৭৩  . 65 

| 4৯. 11 0,297 

| | | সত টু 
বায়াজিদশাহ দায়ুদশাহ কা 
[ হান্ছ কর্তৃক নিহত ১৫৭৩) [ ডা ] 
ভুনৈদ খ] 


[ আকমহলে গোলার আখাতে নিহত, ১৫৭৬] 
8৪. [1 7, 245. 
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এই সময়ে গুজার কররাণী * নামক একজন সেনাপতি বিহার অঞ্চলে 
বায়াজিদের পুক্রকে রাজা বলিয়া! ঘোষণা! করিলেন এবং মোগল পক্ষ অবলম্বন 
-্ষরিয়া .গোরক্ষপুর হস্তগত করিবার চেষ্টায় ছিলেন। কিন্তু লোদী খার বুদ্ধি- 
কৌশলে অচিরে তাহার সকল চেষ্টা বিফল হইল। বন্ততঃ লোদী খার মত 
স্থতুর ও শক্তিশালী সেনাপতি পাওয়া দাযুদের পক্ষে সৌভাগ্যের কথা। যতদিন 
দাযুদ তীহার মন্ত্রণামত চলিয়াছিলেন, ততদিন আত্মরক্ষায় সমর্থ হইয়াছিলেন। 
কিন্তু দায়ুদ রাজতক্তে বসিয়া যখন অপরিমিত ধনসমৃদ্ধি ও সৈন্তবল দেখিলেন, 
তখন একেবারে আত্মহারা হইয়া! পড়িলেন। স্থুলেমান সেনাপতি কালাপাহাড়ের 
সাহায্যে যে ভাবে রাজ্য বিস্তার ও দেশ লুঠন করিয়া ধনরত্ব সংগ্রহ করিয়াছিলেন, 
তাহাতে বাস্তবিকই গৌড়নগরী অলকাপুরী হইয়াছিল। প্রকৃত পক্ষে পাঠানেরা 
বহুকাল হইতে বঙ্গে একাধিপত্য করিয়া আপনাদিগকে প্ররুত মালিক স্থির করিয়া 
ব্সিয়াছিলেন ; তাহার! নবাগত মোগলের উদ্যম, অধাবসায়, রাজবুদ্ধি ও বী্ষ্য- 
প্রতিভার মাত্রা স্থির করিতে পারেন নাই। দায়ুদ রাজা হইয়াই নিজ নামে 
খোতবা পাঠ করাইতে লাগিলেন এবং নিজনামে মুদ্রা! প্রচলন করিলেন। এই 
মুদ্রা এখনও যশোহর খুল্না অঞ্চলে যেখানে সেখানে পাওয়া যায়। সুলেমান 
কাধ্যতঃ বঙ্গে স্বাধীন হইয়া স্বাধীন নৃপতির মত রাজ্যজয় করিতে থাকিলেও 
প্রকাশ্তে আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিয়া মোগল শক্রর আক্রমণ হইতে দেশ 
রক্ষা! করিয়াছিলেন। বায়াজিদ সিংহাসন পাইয়াই শীহ উপাধি ধরিলেন এবং 
নিজ নামে খোত্বা পড়াইতে লাগিলেন। দায়ুদ আরও একটু অগ্রসর হইয়া নিঁজ- 
নামে মুদ্রীও প্রচলন করিলেন। স্বাধীনত৷ ঘোষণার এমন প্রকাশ্ঠ পন্থা আর নাই। 

দায়ুদই পাঠান আমলের শেষ রাজ! | দায়ুদের সময়েই যশোর রাজ্য প্রথম 
প্রতিষ্ঠিত হয়। কালে সেই যশোর রাজ্য ভাঙ্গিয়া চুরিয়া আধুনিক সময়ের 
যশোহর ও খুল্না এই ছুই জেলা হইয়াছে । আমরা যে যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 
লইয় বস্ত, প্রাীন যশোর রাজ্যের উত্ানপতনের সহিত তাহা ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধ-যুক্ত । 
মহারাজ প্রতাপাদিত্যের পিতা বিক্রমাদিত্য ও খুল্লতাত বসন্ত রায় এই যশোর 
রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা । তাহারা উভয়ে দায়ুদের রাজত্বকালে প্রধান কর্শচারী 
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১৬ ধশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


ছিলেন। দায়ুদের সময়ে রাজনৈতিক ঘটনাবলীর সহিত তাহারা এরূণ ভাবে 
বিজড়িত যে, তাহাদের কথ বাদ দিয়! দায়ুদের ইতিহাস আলোচন| করা যায় না। 
মোগল-বিজয়ের সময় বঙ্গের প্রধান প্রধান জমিদারগণ পাঠানের পক্ষভুক্ত হইয়া 
বহুকাল বঙ্গের রাজতক্ত লইয়৷ বিবাদ করিয়াছিলেন । এই জমিদারগণ সাধারণতঃ 
ভৌমিক বা ভূঞা নামে কথিত হন, এবং তাঁহাদের মধ্যে অন্যান বার জন বিশেষ 
ভাবে প্রাধান্তলাভ করিয়াছিলেন। উহাদিগকে বারতুঞ্গ বলিত। প্রতাপাদিত্য 
এই বারভূঞ্গার অন্ততম এবং অগ্রগণ্য । তাহার কথা বলিতে গেলে বারভূঞ্ার 
পরিচয় সর্বাগ্রে দিতে হয়। এই জন্তই আমর! এক্ষণে প্রথমতঃ বারভুঞ্ার প্রসঙ্গ 
আলোচন৷ করিয়! পরে প্রতাপাদিত্যের পূর্বপুরুষের পরিচয় দিব। এবং সঙ্গে 
সঙ্গে দাযুদের ইতিহাস বিবৃত করিয়৷ বঙ্গের সাধারণ ইতিহাস হইতে যশোরের 
কাহিনী পৃথক্‌ করিয়া লইব। 


ততীন্স পল্লিচ্ছেদ--বক্ে লাল্স ভুএও। 


১১৯৮ খৃষ্টাবকে বঙ্গদেশে প্রথম মুসলমান আক্রমণ হয় এবং সেই সময়ে 
পাঠান রাজত্বের ভিত্তি স্থাপিত হয়। কিন্তু একদিনে সমগ্র বঙ্গ অধিকৃত হয় নাই; 
এমন কি পূর্ববঙ্গ শাসনাধীন করিতে প্রায় দেড়শত বর্ষ লাগিয়াছিল। ততদিন 
বঙ্গের রাজত্ব দিল্লীর অধীন ছিল। সমগ্র বঙ্গ মুসলমান অধিকারে আসিবার পর 
একদিন এক বঙ্গীয় পাঠান শাসনকর্তা দিল্লীর অধীনতা অস্বীকার করিয়া, 
প্রকাশ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন (১৩৪ )। সেই সময় হইতে ১৫৭৬ খ্ষ্টান্ে 
আকবর কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের. কাল পর্যন্ত বঙ্গীয় স্বাধীন-শাসন যুগী ধরা যাইতে 
পারে। কিন্ত স্বাধীন পাঠান রাজত্বের পতন হইলেই যে মোগল শাসন প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল, তাহা নহে। পাঠানেরা বিজিত হওয়ার পর দেশের মধ্যে ছড়াইয়া 
পড়িল; প্রজ্লিত বহ্ি ভক্মাচ্ছাদিত হইল) উহ নির্বীপিত না হইয়া, বরং 
ভিতরে ভিতরে সন্ধুক্ষিত হইতে হইতে, অশাস্তি সর্বব্যাপী করিয়৷ তুলিল। যে 
যেখানে নেতার মত দীড়াইতে পারিল, সেই নেতৃত্ব পাইল; শত শত পলায়িত 
হিন্দু পাঠান তাহার পতাকার নিষ্কে আশ্রয় পাইল। বীহার! পূর্বে সামস্ত রাজ! 


বঙ্গে কারভুঞা - ১৭ 


বা ভূম্যধিকারী ছিল, তাহারাই আকম্মিক নেতা হইবার সুযোগ পাইল) ক্রমে 
আরও বিস্তৃত স্থান দখল করিয়া প্রবল হইয়৷ দীড়াইল। কেহবা পূর্ব কিছুই 
ছিল না; এখন দৈবযোগে দেহের বলে ভূম্যধিকারী সাজিল। 

আত্মরক্ষার জন্য ইহাদের সকলকেই সর্বদা সতর্ক ও সশস্ত্র থাকিতে হইত। 
যখন তাহাদের আত্মরক্ষার চেষ্টা কমিত, তখন তাহার! অধিকার বিস্তারে 
মনোযোগ দ্িত। সে বিবাদের ফলে অনর্থের উৎপত্তি হইলে, তখনই পুনরায় 
নিজের গণ্ডীর ভিতর দ্াঁড়াইত এবং কুটমন্ত্রণা ব! ষড়যন্ত্রের বলে উহার! আত্ম- 
প্রতিষ্ঠায় প্রবৃত্ত হইত। এই ভূম্যধিকারীদিগকে ভুঞ। বা ভৌমিক বলিত। 
পাঠান ও মোগলের সন্ধিযুগে এমন কত ভূঞা যে দেশমধ্যে জাগিয়াছিল, তাহার 
সংখ্যা নাই। অধিকারের বিস্তৃতি অনুসারে ইহাদের ক্ষমতার ন্যুনাধিক্য বুঝা 
যাইত। 

উহাদের কাহারও ব৷ শাসনস্থল একটি পরগণাও নহে, আবার কেহ বা এক 
খণ্ড-রাজ্যের অধীশ্বর। কোথাও বা দশ বার জন ভূঞা একজনকে প্রধান বলিয়া 
মানিয়া তাহার বশ্ঠতা স্বীকার করিত। কখনও ব| একজন প্রতাপাস্থিত তুঞা 
অন্ত ভূঞার সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিগু হইতেন। তখন রণ-রঙ্গ রাজার রাজায় না 
হইয়া ভূঞায় ভুঞ্ায় চলিত, আর প্রজাদিগের সকলকেই সেই যুদ্ধ-ব্যাপারে যোগ 
দিয়া ফলভাগী হইতে হইত। এই অরাজকতার যুগে কেহ নিলিপ্ত থাকিতে 
পারিতেন না। সকলকেই রাজনৈতিকতায় যোগ দিতে হইত, নতুবা আত্ম- 
পরিবারের প্রাণ রক্ষা পর্ধ্স্ত অসম্ভব হইত। দৈশিক অশাস্তির একটা অস্তভ ফল 
আছে বটে, কিন্তু উহাতে যে মানুষকে অনলস ও কর্মঠ করিয়! জাতীয় প্রাণের 
সাড়া! দিম্না থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

ধী যুগে দেশের মধ্যে শত অশাস্তির ভিতর একট! প্রাণের পরিচয় ছিল। 
জীবদেহে ্গায়ু-সন্ধির মত দেশের মধ্যে এই ভূঞ্গগণ জাতীয় প্রাণের স্পনন-কেন্ত 
ছিলেন। আস্তোপাস্ত মুসলমান শাসনের উপর দৃষ্টিপাত করিলে আমরা কি 
দেখিতে পাই? দেখি পশ্চিম দ্বার ভেদ করিয়া রাজ্যালিগ্ন, বৈদেশিক জাতি, ভি 
ধর্ম ও ভিন আচার ব্যবহার লইয়া, একের পর এক ভারতে প্রবেশ রিকসা 
আধিপত্য স্থাপন করিতেছে ; দীর্ঘকাল ধরিয়৷ দেশমধ্যে অত্যাচার, রক্তপাত, 
অসার, বিদ্রোহ বাঁ বিপ্লব চলিতেছে; অপেক্ষার্কত অন্নকাল মাত্র কৌন. কোন 


ও 


১৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 
সবল স্থুশীসকের রাজত্বে দেশ শাস্তির মুখ দেখিয়াছে, যুদ্ধের ঘনঘটা অপস্যত 
হইয়াছে, এবং শাস্তির সুফল স্বরূপ শিল্প ও শিক্ষার সমুন্নতি হইয়াছে । . প্রজাদের 
সাধারণ অবস্থা আমর! বড় কমই জানি, কত লক্ষ লোক মরিয়াছে তাহার কোন 
সংবাদ নাই। নবাগত মুসলমানের মত হিন্দুরাও যুদ্ধ করিত, মরিত, দপ্তরে হিসাব 
_ রাখিত, রাজন্ব সংগ্রহ করিত, কিন্ত অসংখ্য ইতিহাসে তাহার প্রসঙ্গ নাই। * 
যে ছুই চারিজন স্থশীসক রাজতক্ত সুশোভিত করিতেন, তাহাদের 
রাজত্বকালে দেশের লোকে হাঁপ ছাড়িয়া! বাচিত; অনেক মনের ক্ষত আরোগ্য- 
লাভ করিত। তাহাদের সদাশয়তায় সময় সময় অর্থবৃষ্টি হইত; তাহাদের 
জাকজমকপ্রিয়তার জন্য অনেক বিপুল সৌধ শিরোত্তলন করিত । বাস্তবিকই 
ব্গদেশে পাঠান শাসনকালের যে সকল প্রাচীন মস্জিদ বা অট্টালিকা এখনও 
বিদ্ধমান আছে, শিল্প হিসাবে উহ! খুব উচ্চাঙ্গের স্থাপত্য-নিদর্শন না হইলেও, সে 
সকল যে এক গৌরবের যুগের জীবন্ত সাক্ষী, তদ্ধিষয়ে সন্দেহ নাই। 1 হুসেন 
শীহ সেইরূপ একজন স্ুশীসক, সে কথ! পূর্ব্বে বলিয়াছি। হুসেনের মৃত্যুর পর 
হইতে যে বিপ্লব আরন্ধ হইয়াছিল, সের শাহের অতি সংক্ষিপ্ত রাজত্বে তাহা 
নিবৃত্ত হয় নাই। কারণ সের শাহ যতদিন বঙ্গে ছিলেন, ততদিন তিনি অত্যাচারী 
যোদ্ধা এবং তিনি দিল্লী গেলে, তাহার সুশাসনের নিদর্শন বঙ্গে পৌছিবার পূর্বে 
তাহার মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হইয়াছিল। ১৫২৬ খুষ্টান্ে বাবরের রাজ্যারস্ত 
হইতে "১৫৫৬ অর্ধে আকবরের রাজ্যলাভ পর্য্স্ত বঙ্গে কোন সুশাসন প্রবর্তিত 
হয় নাই। সুলেমানের কঠোর শাসনের মধ্যে যে শাস্তিটুকু ছিল, তাহার 
সেনাপতি কালাপাহাড়ের অমানুষিক অত্যাচারে তাহার ফল শুভজনক হয় নাই। 
তৎপুত্র দায়ুদ্দ মোগলের নিকট পরাজয়ের পর যখন সেনাপতি মুনেমের সহিত 
সন্ধিন্ত্রে উড়িষ্যার স্বামিত্ব লাভ করিয়াছিলেন, তখন তিনিও উড়িষ্যাবাসীর 
হ্বদয়ের উপর কোন অধিকার বিস্তার করিতে পারেন নাই। তজ্জন্তই তাহাকে 
অচিরে সে রাজ্য ত্যাগ করিয়া ইতোত্রষটভ্ততোনষ্ট অবস্থায় মৃত্যুর অনুসরণ করিতে 
হইয়াছিল। মোট কথ হুসেনের মৃত্যুর পর হইতে ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পর্মান্ত 
বঙ্জদেশে কোন স্ুশীসন ছিল না । | 
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বঙ্গে বারভূঞা ১৯ 


এই সময়ে গৌড়, তাও বা রাজমহল যেখানেই রাজপাট প্রতিষ্ঠিত হউক না 
"কেন, প্রর্কতপক্ষে দেশের নানাস্থানে পূর্বোক্ত ভুএাদিগের শাসন প্রবর্তিত 
হইয়াছিল।- এই সদ্ধি-যুগেই কবিকঙ্কণ নিজে মোগল কন্মচারী কর্তৃক অত্যাচার- 
"পীড়িত হন। তিনি তাহার চণ্ডী কাব্যের প্রারস্তে মোগল ডিহিদার বা তহরীল- 
দারগণের অত্যাচার বর্ণনা করিয়াছেন । উহাতে তাহারা কিরূপে প্রজার খিল 
(পতিত) ভূমি লাল (উর্বর ) লিখিয়া বিনা উপকারে খতি (ঘুধ) খাইয়া 
প্রজাকুল ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা দেখান হইয়াছে । * তুঞ্াগণ অনেক 
স্থলে এ সকল ডিহিদারের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া -বিদ্রোহী গ্রাজাকে আশ্রয় দিয়া, 
দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হইয়াছিলেন। তাহাদের প্রত উদ্দেশ্য বা প্রকৃতি 
ষাহাই থাকুক, তাহারা দেশভস্ত সাজিয়া আত্মপ্রাধান্ত প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। 

উক্ত ভূঞা! বা ভূ'ইয়াগণকে শুদ্ধ ভাষায় ভৌমিক বলিত। এখনকার হিসাবে 
উহাদিগকে জমিদার বল! যায় । 'এখন যেমন স্ত্শস্ত্রসৈম্তবিহীন রাজা মহারাজ। 
স্বচ্ছন্দে রাজস্ব সংগ্রহ করিয়া, নানাভাবে সদসৎ ব্যবহার করিতে পারেন, তখন 
সেরূপ হইত না ; তখন আত্মরক্ষা বা রাজস্বসংগ্রহ জন্য যথেষ্ট সৈম্ত রাখিতে 
হইত ; ছুর্গ, অস্ত্রশস্ত্র বা নৌবাহিনীর আয়োজন করিতে হইত 7 শক্রর অপেক্ষায় 
তাহাদিগকে বীরবেশে বহু রাত্রি বিনিদ্র হইয়। থাকিতে হইত। বীর বলিয়া 
ভুঞ্াগণের খ্যাতি হইত, বীর বলিয়৷ প্রজার! তাহাদিগকে ভয় ভক্তি করিত। 
অধিকন্ত তাহাদের মধ্যে যিনি ধর্মপ্রাণ বা প্রজারঞ্জক হইতেন, সকলে মিলিয়া 


* ধন্ত রাজা মানসিংহ, বিষুপদে যেন ভূঙ্গ, গৌড়-বঙ্গ-তৎকল মহীপ। 
রাজ! মাননিংহ ক।গে, প্রজার পাপের ফলে, ডিহিদ্দার মামুদ সরীপ ॥ 
উজীর হইল রায়ঞাদা, বেপারির দেয় খেদা, স্রা্গণের বৈফষের হ'ল অরি । 
কোণে কোণে দিয়1 দড়া, পনর কাঠার কুড়।, নাহি শুনে প্রজার গোছারি ॥ 
সরকার হইল। কাল, খিলভূয়ি লেখে লাল, বিন। উপকারে খার খতি! 
পোদ্দার হইল যম, টাকায় আড়াই আন! কম, পাই লত্য লয় দিন প্রতি ॥ 
জমিন্দার প্রতীত আছে, প্রজার! পলায় পাছে, ছুয়ারে চাপিয়! দেয় খান! । 


প্রজ। হইল ব্যাকুজি, বেচে ঘরের কুড়লি, টাকার দ্রব্য ষেচে দশ জানা ॥ 
স্ফবিকক্বণ চ্ী, গম পৃঃ। 


২০ বশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


তাহাকে নিত্য পুপ্পাঞ্জলি দ্রিত। উহার ফলে তিনিও, নিজকে গৌড়েমবর বা. 
দিল্লীশ্বর হইতে কম মনে করিতেন ন|। 

এইরূপে কত ভূঞা যে দেশের কোণে সঙ্গোপনে ছিলেন, সকলে তাহার 
খোজ রাখিত না। তবে তাহাদের মধ্যে যাহারা বীরত্বে অগ্রগণ্য, যাহাদের 
রাজত্ব বিস্তীর্ণ এবং যাহারা বিপুল সৈম্তবলে শক্তিসম্পন্ন হইতেন, তাহাদেরই 
খ্যাতি স্থারী হইত। প্রবাদ এই, মোগলদিগের বঙ্গবিজয়ের প্রাক্কালে বা পরে 
এইরূপ বার জন ভূঞা প্রীধান্ত লাভ করিয়াছিলেন । বলিতে গেলে এক প্রকার 
তাহারাই বঙ্গদেশকে বা নিম্বঙ্গের দক্ষিণ ভাগকে * নিজেরা ভাগ করিয়া 
লইয়াছিলেন ; এই জন্য বাঙ্গালাকে তখন প্বারভূঞ্ার মুলুক” বা “বারভাটি 
বাঙ্গালা” বলিত। কিন্তু তাহার! যে সংখ্যায় ঠিক বারজনই ছিলেন এবং সেই 
বার জন ঠিক এক সময়েই ছিলেন, তাহা! বলা যায় না। হয়ত এক জনের 
রাজত্বের শেষ সময়ে অন্যের রাজত্ব আরব হইয়াছিল, অথবা কোন প্রধান ভূঞ্ার 
মৃত্যুর পর, তাহার কোন বংশধর নামমাত্র শাসন পরিচালন করিতেন, কিন্তু 
হিসাবের বেলায় তিনিও বার তঞার অন্যতম বলিয়া গণ্য হইতেন । 

দ্বাদশ সংখ্যাটি যেমন হিন্দুর নিকট প্রিয় ও পবিত্র, দ্বাদশ জন রাজার 
সন্মিলনও তেমনি ভারতের একটি বিশেষত্ব । অতি প্রাচীন কাল হইতে ছাদশ 
জন সামস্তরাজের প্রসঙ্গ চলিয়া আসিতেছে । মনুসংহিত৷ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে 
প্রধান ব! মগ্ুলেশ্বর রাজার পার্শ্ববর্তী নানাসম্বন্ধযুক্ত দ্বাদশ প্রকার নৃপতির উল্লেখ 
আছে। + প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রস্থেও যে সকল প্রধান রাজার উল্লেখ আছে, 
তীহারা রাজসভায় আসিলেই সাধারণতঃ বারভূঞা৷ বেষ্টিত হইয়া বসিতেন। 
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 মনুসংহিতা,.৭ম অধ্যায়, ১৫৫৬ ল্লোক। 

£ . “বার ভূএশ বেষ্টিত বসেছে নরপতি।” মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্পমঙ্গল, সাহিত্যপরিষদ 


নংক্ষরণ, ১৫১ পৃঃ। 


বঙ্গে বারভূঞ। ২১ 


বাঙ্গালার মত আসামেও বার জন রাজা বা বার জন মন্ত্রী না হইলে রাজ্য শাসন 
হইত না' এবং “পীচ পীরের” নাম করিতে গিয়া! যেমন নানা জনে নান! পীরের 
নাম করিয়াছেন, আসামে বার জন রাজার তালিকা পুরাইতে ও বিভিন্ন নাম 
কথিত হয়। * আরাকান, শ্তাম প্রভৃতি দেশেও প্রধান রাজার রাজ্যাভিষেক 
কালে বার জন সামন্ত রাজা বা ভুঞার আবশ্তক হইত এবং উহাদের অভিষেকও 
এক সময়ে সম্পন্ন হইত। 1 এখনও আমাদের দেশে বার জনে ভিন্ন কোন কাজ 
হয় না; বুজনকে লইয়া যে কাজ হয়, তাহাকে বার-ইয়ারী বা বারোয়ারী কার্যা 
বলে। উহাতে ঠিক বারজনই থাকিবে, এমন নিয়ম নাই। বাঙ্গালার বার 
ভূঞ্ার কাণটিও প্রায় এ একই প্রকারের। কতকগুলি প্রধান প্রধান ভূঞা 
' বঙ্গে আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই উহ্বাদ্দিগকে “বারভূঞা” বলিত ) 
প্রকৃতপক্ষে তাহারা যে সংখ্যায় এক সময়ে ঠিক বার জন ছিলেন, এমন বোধ 


“বার ভূঞ্ে বেষ্টিত ভূপতি কর ভূষা”--এ, ১৫৯ পৃঃ। 

“ভূপতি দক্ষিণ ভাগে পান্র মহামদ, 

রায়রেঞা বার ভূঞা বৈসে সারি সারি, 

কোলে করি কাগজ বতেক কর্প্নচারী।” ঘনরামের ধর্শমঙ্জল, বজবাসী সংস্করণ, 
১৫১ পৃঃ 

“হাতে বুকে বেষ্টিত বসেছে বার তুঞা, 

রায় পলাঞা। মৌগল পাঠান মীর মিএা।--্ ১৭৬ পৃঃ 

“গুজরাটে কালকেতু খ্যাতাইল রাজ! 

জার কত তুএঞ| রাজ সবে করে পুজ1।”--কবিকম্কণ চত্তী। 
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২২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


হয় না। প্রধান একটা কারণ এই যে বহুজনে “বারভূঞার” কথা লিখিয়াছেন, 
কিন্ত কেহই ঠিক ভাবে বার জনের নাম বা বিভিন্ন লেখক একই বার জনের নাম 
দিতে পারেন নাই) প্রতোকেই কোন মতে ১২ সংখ্যা পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন, কিন্ত 
: কাহারও সহিত কাহারও মিল নাই। বাস্তবিক এই বারজন ভূঞা কে কে. 
ছিলেন, তাহাই দেখিবার জন্য আমরা এক্ষণে এ সম্বন্ধে বিদেশী ও স্বদেশী লেখক 
দিগের বিবরণী হইতে সারাংশ গ্রহণ করিব । 

যোঁড়শ শতাব্দীর শেষভাগে জেন্ুইট সম্প্রদায়ভুক্ত মিশনরীগণ ভারতবর্ষে 
আসেন। মোগল আমলের ইতিহাস সম্বন্ধে তাহাদের বিবরণী বিশেষ 
প্রামাণিক। * উহাদের মধ্যে নিকলাস্‌ পাইমেপ্টা প্রধান, তিনি গোয়াতে 
ছিলেন। এ সময়ে ফার্ণাগ্ডেজ, সোসা, ফন্সেক! ও বাউয়েস এই চারিজন জেন্ুইট 
মিশনরী বঙ্দে আসিয়াছিলেন, এই চারিজনের মধ্যে ফার্ণাণ্ডেজ প্রধান। 1 
ফার্ণাণ্ডেজ ১৫৯৯ গ্রীষ্টাব্ে বঙ্গ হইতে পাইমেণ্টার নিকট কতকগুলি পত্র লিখিয়া 
ছিলেন। তিনি এই সকল পত্রের সার সঙ্কলন করিয়া পরবৎসর জেন্ুইট 
সম্প্রদায়ের সর্বাধাক্ষ একোয়া ভিবার (488 ৬1৮৭) নিকট এক বিবরণ 
পাঠাইয়া দেন (১৬০০ )। ডুজারিক নামক .একজন স্পেনদেশীয় জেন্গুইট 
পাইমেপ্টার পত্রীবলী ও অন্ান্ত স্পেনীয় ইতিহানের উপর নির্ভর করিয়! বাঙ্গলার 
এতিহাসিক প্রসঙ্গে এক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন এই গ্রন্থ মূল ফরাসী হইতে 
ক্রমে জগতের বহু ভাষায় অনুদিত হইয়াছে। $ এই গ্রন্থে ব্গদেশের যে প্রসঙ্গ 
আছে, তাহাতে বাঁর ভূঞগর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা বাঁর জনে 
পাঠান রাজ্য দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত করিয়া মোগলদিগকে বঞ্চিত করতঃ নিজেরা 
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ইহার প্রয়োজনীয় অংশের বঙ্গানুবাদের জন্ত গ্রীযু্ত নিথিল নাথ রায় প্রণীত “প্রতাপাদিত্য" 
$৩৯--৫৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য। 


বঙ্গে বারভূএগ ২৬ 


পৃথক্‌ পৃথক্‌ রাজ্য ভোগ করিতে থাকেন। এই বার জনের মধো ঈশা খা 
মসনদ-আলি সর্বশ্রেষ্ঠ । হিন্দু ভূ্াত্রয় শ্রীপুর, বাকল ও চ্যাপ্ডিকান বা চাদ 
খানের অধিপতি । * 

উইলফোর্ড সাহেব এবং অধ্যাপক ব্লকমান বার ভূঞার প্রসঙ্গ উত্থাপন 
করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহারা উহাদের নাম দেন নাই। 1+ ডাঃ ওয়াইজ 
বিশেষভাবে বার ভূঞার ইতিহাস উদ্ধারের চেষ্টা করেন; তৎপরে মহামতি 
বিভারিজও কিছু কিছু নূতন তথ্যের আবিষ্কার করিয়াছেন। $ ওয়াইজ 
মহোদয় বার জনের মধ্যে সাত জনের নাম দিয়া তাহার পাচ জনের বিবরণ 
লিখিয়াছেন। সেই সাত জন ষথা £ ৫১) ভাওয়ালের ফজল গাজী, (২) বিক্রম 
পুরের চাদ রায়, কেদার রায়, (৩) ভুলুয়ার লক্ষমণমাণিকা, (৪) চন্রত্বীপ বা বাক্লার 
কন্দর্প নারায়ণ, (৫) খিজিরপুরের ঈশা খা, (৬) যশোহর বা চ্যাণ্ডিকানের 
প্রতাপাদিত্য এবং (৭) ভূষণার মুকুন্দরাম রায়। ইহার মধ্যে তিনি প্রথম পাঁচ 
জনের বিবরণ দিয়াছেন । 

ইহা! হইতে দেখা! গেল যে ওয়াইজ সাহেবের উল্লিখিত সাত জনের মধ্যে পাঁচ 
জন হিচ্দু এবং ডই জন মুসলমান। স্মৃতরাং অবশিষ্ট পাঁচ জন সকলেই. মুসলমান 
হইলে, বার ভূঞ্ার মধো মুসলমানের সংখ্যা সাত জনের অধিক হয় না। 
ডু-জারিকের বিবরণীতে যে চারি জনের নাম পাইয়াছিলাম, ওয়াইজ সাহেবের 
তালিকায় তাহারা বাতীত আরও তিন জনের নাম অতিরিক্ত পাওয়া! গেল। 
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আরও পট,গীজ এতিহাসিকদিগের পুস্তকে এই ভূঞা (8০)০7৯ ০ 881০985 ০৫ 
13578515 ) দ্িগের উল্লেখ পাওয়া বায় । তন্মধ্যে 211110106 87100 এবং 81517000017 
[501০ এই ছুই জন প্রধান । 787৭, শ্রীপুর এখানে বিক্রমপুরের নামাত্তর ; বরিশাল ব৷ 
চন্ত্রত্বীপের নাষ বাকল! , প্রান বশোর বা! প্রতাপাদিতোর রাজোর অন্ত নাম চ্যাঙ্ডিকান। 
ইহার বিশেষ বিবরণ স্থানান্তরে প্রদত্ত হইবে। 
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মানিরিক নামক একজন চারার ১৪২৮ ষ্ঠা ইইে ১৬৪ 
খষ্টাব পর্যন্ত বঙ্গ, বিহার, উড়িস্া. পর্যটন করিয়া এক'ভ্ুমণ-রুত্াত্ত লিপিবদ্ধ 
করেন। *. উহাতেও বার ভূঞার উল্লেখ আছে। তাহার মতে ১২টি ভূ 
রাজ্যের নাম £--৫১) বাঙ্গালা, (২) হিজলী, (৩) উড়িষ্যা, (৪) যশোর, 
(৫) চযা্তিকান, (৩) মেদিনীপুর, (৭) কর্তীভূ, (৮) বাক্লা, (৯) সলিমাবাজ, 
(১০) ভূলুয়া, (১১) টীকা ও (১২) রাজমহল। ইহার মধ্যে আমরা পূর্ববকথিত 
সাতটি রাজোর মধ্যে চ্যাপ্ডিকান, কর্তীভূ, বাক্লাঃ ভূলুয়া ও ঢাকা বা প্রীপুর এই 
পাঁচটি রাজা পাইতেছি। সে সাতটির অবশিষ্ট ভাওয়াল ও ভূষণার উল্লেখ 
ম্যানরিকের তালিকায় নাই; সম্ভবতঃ ১৬৪০ ৃষ্টাঝের প্রাককালে রি ভূঞা 
রাজ্য বিলুপ্ত হইয়াছিল। 

এক্ষণে ম্যানরিকের তালিকার অবশিষ্ট সাতটি রাজ্যের পরিচয় দেওয়া 
আবশ্তক। তন্মধ্যে “বাঙ্গালা” যে স্ুবর্ণগ্রাম বা সোণারগাও এর নামান্তর, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা টাকা সাহিত্য-পরিষদ হইতে শ্রীযুক্ত বীরেন্ত্রনাথ 
বন্থ ঠাকুর মহাশয় তাহার “বাঙ্গালা” নগরী নামক পুক্তিকায় সর্ববিধ মতের 
নুন্দর সমালোচন! করিয়া নিঃসংশয়রূপে সপ্রমাণ করিয়াছেন । আমরা এস্থলে 
তাহার পুনরুল্লেখ ন! করিয়া স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করিতে পারি ।1 সৌণারগাঁও এবং 
কর্তাভূ পরম্পর নিকটবর্তী স্থান ; ঈশা! খাঁর মৃত্যুর পর তাহার উত্তরাধিকারিগণের 
ছুই শাখ! এই ছুই স্থানে রাজত্ব করিতেছিলেন। ঈশার পুত্র মুসা খা যে 
পবাঙ্গালার”” অধিপতি ছিলেন, তাহা! বৈদেশিক বিবরণীতে উল্লিখিত আছে। 


**5685697) 0191)11795 নামক প্পেনদেশীয় অআমণকারী ১৬২৮ অবো ভারতবর্ষে 
আসেন। তিনি স্বদেশে গিয়া 1//%2/740 46 155 1742559%55 নামক এক গ্রন্থ রোম হইতে 
প্রকাশিত করেন। উহা সাধারণতঃ 11917010055 1/7%2519 বলিয়া পরিচিত । 

1 জীবীরেন্্রনাথ বনু ঠাকুর প্রগীত “বাঙাল! নগরী,” জীনাথ প্রেস, ঢাকা । এই পুস্তকে 
বিগ্ভারিজ বাক্লাকে এবং রেতা হোষ্টেন টাড়াকে বাঙ্গাল! বলিতে চাঁন, এইয়প আরও অনেক 
তের খগন করা হইয়াছে । 36৮57105573 84278%8%7 ৫. 445, [২5৮০ 13058650) ].5.5.8, 
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০৫ 139 10187 01 908১91)) 1, 45, ৪. 1973, (১5 র45, “বাঙ্গাল! নগরী” .৫* পৃঃ। 


১ ধঙে বারতা... ২৫ 
মোগল কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের সমত্র হিজলীতে আক একটি ক্ষ রাজ্য প্রতিিত 
হয়। উ়িষ্যার শাসনকর্তা কতলু খাঁর মৃত্যুর পর তাহার উকীল এবং জ্ঞাতিত্রাতা 
ঈশা খা লোহানীর পুত্র* ওসমান উড়িব্যায় রাজত্ব করিতেছিলেন। উক্ত ঈশা 
খ স্বয়ং হিজলীতে এক ছুর্গ ও রাজধানী স্থাপন করেন। সেই হিজলী এখনও 
মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত বিখ্যাত বন্দর। মেদিনীপুরের ইতিহাস হুইতে 
জানা যায় যে, ১৫৮৩ খুষ্টাব্বে জালামুটা ও মাজনামুটা নামক ছুইটি জমিদারী 
হিজলী হইতে বিচ্যুত হইয়া পৃথকৃভাবে শীসিত হইতে থাকে ।?+ সম্ভবতঃ 
ম্যানরিক্‌ উহাকেই মেদিনীপুর রাজ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। চ্যাপ্ডিকান ব 
যশোর ষে অভিন্ন রাজ্য ছিল, তাহা! আমরা পরে দেখাইব। যশোরাধিপতি 
মহারাজ প্রতাপাদদিত্যের পতনের পূর্বে ভবেশ্বর রায় মোগলদিগকে সাহাষ্য 
করিবার পুরস্কারস্বরূপ “যশোহরের রাজা” 1 উপাধি পাইয়া, ভৈরবকূলে বর্তমান 
যশোহর নগরীর সান্নিধ্যে চীচড়া রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এই চীচড়া রাজ্যই 
সম্ভবতঃ ম্যানরিকের বিবরণীতে যশোর রাজ্য বলিয়া কথিত হইয়াছে। যোড়শ 
শতাবীর মধ্যভাগে কিন্কর সেন নামক এক ব্যক্তি বিগঙ্গা হইতে $ আসিয়া 


গ. 4115 91001) 0373, ০৫০১1001075 71560100176 481809175) ৬০1, 1 0,180. 
ছিজলীতে ঈশার হূর্গের চিহ্ন এখনও দেখিতে পাওয়া! যায়। 
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উচ্! হইতে জানিতে পারি যে, হিজলী রাজ্যের কর্মচারী কৃ পাণ্ডে এবং ঈশ্বরী পটনায়ক 
বখাত্রমে জ্বালামুট1 ও মাজনামুট। জমিদারী প্রতিষ্ঠা করেন। মছন্ারী ও মসনদ-আলি একই 
কথা ; সে ধুগে যে কোন পদস্থ ও সঙ্জাত্ত মুসলমান আপনাকে মসনদ-আলি বলিয়! কীর্তিত 
করিতেন। | ্‌ 

$ ১৫৮৮ খষ্টান্মে তবেশ্বরের মৃত্যু হয়। তৎপর মহুতাব, রায় ( ১৫৮৮--১৬১৯) 
প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে মানসিংহকে সাহাধ্য করেন। তৎপুত্র ক্র্প রায়ের সময়ে ম্যানরিক্‌ 
আমিয়াছিলেন। তিনি এই কঙ্দর্পকেই বশোহরের তৃূঞ্। বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। 

ড/5361800+5 [২০০1৮ ০1 159501, ০. 48, 12 00065 56861361081 48০০০৪6৪, ৬০1, [1 
7. 2০৩, বারভূঞা (আননগনাথ রায় ) ১৯৪ পৃঃ। 

$ বশোহন্বশুল্নার ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ১৭০-১ পৃঃ। 
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%৬ বশোহ্রখুল্নার ইতিহাস 


বর্ধমান বরিশালের ব্বত্তর্গ্ত সেলিয়াবাদে ১৪টি ভূথ্ও.দখল করিয়া! লন ) মহারাজ 
গ্রভাপাছিতা উহার, ১৩টি হস্তগত. করিয়াছিলেন। প্রতীপের পতনের পর 
কিখরের পু. দদলমোহন মালিকশূন্ত পরগণাগুলি পুনরায় স্বাধিককত করি! মোগল" 
সরকার হইতে উনার সনন্দ লাত করেন। ইহাই সেলিমাবাদ রাজ্য । মদন- 
ছোহন ব তৎপুত্র জ্রীনাথ রায়ের সময়ে ম্যানরিক্‌ এ দেশে আসেন। কিন্কর সেন 
'ভুঞখ কিন্বা় বলিয়। খ্যাত ছিলেন, তাঁহার বংশধরগণ “রায়ের কাটি” নামক 
স্থানে ঘা করিতেন। : এইভ্বন্ত সেলিমাবাদের-রাজগণ এক্ষণে রায়ের কাটির 
জামিয়া বঙ্গ! খ্যাত । * মোগলপক্ষীয় শাঁসনকর্তা মহারাজ মানসিংহ বঙ্গবিজন়্ 
কাতর ১৫৯৫ খৃষ্ঠাকে আঁকমহল নামক স্থানকে আকবর নগর বা রাজমহল নাম 
বিককা তথাত্ব রাজধানী স্থাপন. করেন। 1 তাহাই প্ররুতপক্ষে বাঙাল দেশে 
তখককার যোগল রাজধানী, এবং ম্যানরিকের সময়ে অন্ত ভূঞা রাজ্যগুলি এক 
প্রকার রাজমহলের অধীন ছিল। * 

নিকহ্রচ রত বা রে উটিটিলাজালি নুর 
এখন দেখ! গেল, মৌগল কর্তৃক বঙ্ববিজদ্বের প্রাকালে যে সকল ভৌমিক ছিলেন, 
তাহাদের. অনেকেই ম্যানরিকের ভ্রমণকালে বর্তমান ছিলেন না।. এমন কি, 
তাহান্রে বংশধরগণের অনেকে তখন রাজ্যলাভে বঞ্চিত বা অন্তভাবে তিরোহিত 
হইয়াছিলেন। মোগল-বিজয়ের সমকালে বাহার! বঙ্গে স্বাধীনতা অবলম্বনের 
প্রয়াপী ছিলেন, তাহাদের প্রসঙগই আমাদের বিশেষ প্রয়োজনীয় ; কারণ মহারাজ 
প্রতাপাদিত্য উহাদের অন্যতম এবং ত্রাহারই সহিত যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 
গ্ষমিষ্টতাবে বিজড়িত। এই প্রতাপাধিত্যের সহিত প্রার অন্ঠান্ত সকল ভূখগার 
লনবন্ধ স্াপিত- বা সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল; সেইরূপ সম্পর্ক ছিল বলিয়াই 
আর্গাদিগকে দ্বাদশ ভৌমিকের তথ্যান্ুসন্ধান করিতে হইতেছে। প্রতাপাদিত্য- 
সংশ্রবেই যশোহর- খুল্নার ক্ষুদ্র ইতিহাসের সহিত তখন সমগ্র বঙ্গের, এমন কি, 
বিশাল ভারতের ইতিহাসের সম্বন্ধ হইয়াছিল। সেই দেশব্যাপী বিরাট রাজ- 
নৈতিক ব্যাপারের একটী সজীব আভাষ দিবার জন্ত আমাদিগকে বিশেষ প্রয়াস 
পাইতে হইতেছে। 


* বাক্‌লা (রোহ্নীকুমার সেন ) ২৩-৪ পৃঃ নর € ভু ) ০, 23৫. 
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বঙ্গে বাগসভুএা . ২, 


, বাহার কোন না কোন প্রসঙ্গে এই মোগল-পাঠানের .সন্ধিযুগের ইতিহাস 
আলোচন! করিয়াছেন, তীহারাই দ্বাদশ ভৌমিকের পরিচয় গ্িতে বা তাহাদের 
সংখ্যাপুন্বণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং নানা জনে নাদা ভাবে এই সংখ্যা 
পূরণ খরিয়াছেন। কোন একটি নির্দিষ্ট বৎসয়ের উল্লেখ না করিলে,সেই বলয়ের 
নির্দিষ্ট সংখ্যক ভৌমিকগণের নামোল্লেথ করা যায় না। বৎলয়ানুসায়ে সেঙ্গপ 
হিনাব ইতিহাসে কোথাও নাই । পাইলেও সে সংখ্য সব বৎসর বারুজন হই: 
কিনা সনেহ। বঙ্গের ইতিহাস তখন এমনভাবে নিত্য পরিবর্তিত ইইতেছিল খে, 
কোন বৎসর বার জন ভৌমিক থাকিলেও ছুই এক বর্ষের মধ্যে তাহার অগেক 
পরিবর্তন হইত। . এইরূপে ভূঞাদিগের প্রাহুর্ডাবের সময় সব্বন্ধে বিতর্ক আছে 
এবং থাকিতেও পারে; তবে আমরা যে সময়ের কথা! বলিতেছি, তীহাদের 
কয়েকজনের সন্ধে কোন মততেদ নাই ) আবার উহারাই ভূঞা শ্রেণীতে প্রয়াস 
এবং তীহাদ্দিগেরই- সহিত রাজনৈতিক ব্যাপার লইয়া যশোহর-খুল্মার সম্পর্ক 
দেখিতে পাওয়া! যায়। এইজন্ত আমরা প্রথমতঃ ভুএগদ্িগের নাযোল্লেখ ও 
সংক্ষিপ্ত পরিচক্ন মাত্র দিয়া প্রতাপাদিত্যের ইতিহাস আরস্ত ফরিয় টা 
ইতিহাসের সহিত ভূঞএ্গগণের সম্বন্ধ যথাস্থানে উল্লেখ করিব। 

ভৌমিকগণের দ্বাদশ সংখ্যা পূর্ণ করিতে হইলে, আমর! নিয়লিখিত কগ্জেফজ 
প্রধান ব্যক্তির নাম করিতে পারি। নতুবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তৌমিকের সংখ্যা যেগী 
ছিল" 

১। জীশা খা মসনদ্-আলি ( থিজিরপুর বা! কত্ত )। . 
২। প্রতাপাদিত্য ( যশোহর বা চ্যাণ্ডিকান )। 

৩। চাদরায়, কেদার রায় (শ্রীপুর বা বিক্রমপুর )। 
৪৯ ঠা আটদি5 
- ৫1 লল্মণমাণিক্য (ভুনুয়া )। রর 
৬1 সুকুনারাম রাহ (ভূষণা বা ফতেছাবাধ )। 

৭1 ফজলগাজী, ঠাদগাজী (ভাওয়াল ও চাদগ্রতাপ )। 
৮। হামীর মন্প বা বীর হাম্বীর (বিুপুর ). | 
৯). . কংলনারারণ (তাহিরপুর )।. 

১৪1. , বীমরুঞ্ণ.( সাতৈর বা সান্কোল )। 


২৮ ষশোহর-খুল্নার -ইতিহাস 


১১। গীতান্বর ও নীলাম্বর ( পুটিয় )! 

, :.১২। ইশ! খা লোহানী ও ওসমান খা ( উড়িষ্যা ও হিজলী )। 

ইহাদের মধ্যে প্রথম ছয়ঞনই বিশেষ বিখ্যাত। তাঁহারাই তানীস্তন 
রাজনৈতিক গগনে সমুজ্জল এবং তাহারাই মোগলদিগের দিপ্বিজয়ের পথে কণ্টক 
হইক্াছিলেন। আমর! তাহাদের কথা পরে বলিব। অপর ছয় জনের মধ্যে 
কেবলমাত্র উড়িয্য। ও হিজলীর পাঠান ভূঞ্দদিগেব সহিত প্রতাপাদ্দিত্যের সম্বন্ধ 
ছিল এবং তীহারাই পাঠান বিদ্রোহের অন্ততম নেত1। মোগলকর্তৃক বঙ্গ- 
বিজয়ের পর উঁড়িয্যাই পাঠা নদিগের আশ্রয়স্থল হয় ; সেই স্থান হইতে পাঠানেরা! 
বঙ্গের নান স্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়! বিদ্রোহ-বহ্ছি ছড়াইয়াছিল। বিজয়ী মোগলের 
বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়াই ভূঞ্াদিগের প্রধান কৃতিত্ব বা প্রধান অপরাধ। এ 
বিষয়ে ধিনি যে পরিমাণে কৃতী, মোগলদিগের নিকট তিনি সেই পরিমাণে 
অপরাধী। প্রথম অপরাধী ওসমান--কতলুর প্রধান মন্ত্রী ঈশা খাঁর পুক্র ওসমান 
খঁ। উড়িয্যা। হইতে পাঠানের রাজতক্তের উত্তরাধিকারের দাবি করিতেন। সেই 
দাবির পক্ষপাতের জন্যই বঙ্গ ভরিয়া বিদ্রোহ জাগিয়াছিল। প্রতাপাদিত্য সেই 
দাবির প্রধান পক্ষপাতী । হিজলীর ঈশা খা! ও উড়িস্বার কতলু খা একই 
লোহানী বংশসত্ৃত। এজন্য ঈশা খা ও তৎপুজ ওসমানকে আমরা এক পর্য্যাক়- 
ভুক্ত করিয়াছি। কেহ কেহ উহাদিগকে দ্বাদশ ভৌমিকের অস্তভূক্তই করেন 
না। * কিন্তু দায়ুদের মৃত্যুর পর ধখন ওসমানের অধীনে পাঠানগণ বহুকাল পর্য্যন্ত 
দোর্দগ্ড প্রতাপে উড়িষ্যায় ভূম্যধিকারী ছিল, হিজলীর শাসনকর্ত। অবশেষে 


* পুর্ব্বেই বলিয়াছি, বঙ্গীয় লেখকদ্দিগের মধ্যে নান! জনে নান! ভাবে ভূঞাদিগের গণনা 
করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ এরতিহাসিক লেখক গ্রযুক্ত নিখিলনাথ রায় জেন্ুইট মিশনরীদিগের 
প্রমাণানুসারে আমাদের তালিকাতুক্ত প্রথম চারিজনকেই ভুঞ। বলির! স্বীকার করেন। 
(প্রতাপাদিত্য ৪৭-৫* পৃঃ )। পণ্ডিত সত্যচরণ শাস্ত্রী (প্রতাপাদিত্যের জীবনচরিত ২ পৃঃ ) 
প্রথম ১১ জনের নাম স্বীকার করিয়াছেন। তবে তিনি সাঁতোড়ের নামোল্পেখ না৷ করিয়। 
“পাঁবনা' লিখিয়াছেন। এতহ্যতীত তিনি দিনাজপুরের রাজাকে ভুঞ| বলিতে চান, কিন্ত 
আমরা যে সময়ের আলোচনা! করিতেছি, তখনও দিনাজপুরের রাজের উৎপত্তি হয় নাই। 
( কালীগ্রদর বাবুর 'নবাবী আমল' ৪৮৮-৯ পৃঃ) জীযুক্ত যোগেন্্রনাথ গুণ ('কেদার রায়” 
১, পৃঃ) চাদগাজী ও ফজল গাজীকে পৃথক্‌ পৃথক্‌ উল্লেখ কক্িয়া। সাত্র ১* জনের নাম দিয়াছেন। 


বঙ্গে বারড়ুঞা | ও ২৯ 


ম্টেগলের বণ্তত৷ স্বীকার করিলেও যখন স্বীয় প্রদেশে প্রতাপািত ছিলেন, তখন 
তাহারা নিজের! ভূঞা নাম ধারণ করুন ব৷ না করুন, তাহাদিগকে ভূঞা পর্য্যায়- 
ভুক্ত না করিয়! উপায়ান্তর কি আছে? আকবরের বহু পরে যে ম্যানরিক্‌ এ দেশে 
ভ্রমণার্থ আসিয়াছিলেন, তিনিও উড়িস্যা ও হিজলীতে ভূঞা রাজ্য দেখিয়। 
গিয়াছিলেন। অপর পাঁচ জন ভূএ্গার মধ্যে পূর্ববঙ্গের গাজীগণ রাজনৈতিক” 
ক্ষেত্রে দাড়ান নাই। বিষুপুরের হাম্বীর মল্প বহুদিন পর্য্স্ত স্বাধীনত। রক্ষা 
করিলেও যশোহরের সহিত তাহার বিশেষ কোন ঘনিষ্টতার পরিচয় পাই না। 
পূর্বববঙ্গীয় বিদ্রোহ দমনের জন্ত মোগল বাহিনীর যে যাতায়াত চলিতেছিল, তিনি 
একপ্রকার তাহার দর্শকমাত্র ছিলেন। অবশিষ্ট তিনজন অর্থাৎ তাহিরপুর, 
সীতোড় ও পুটীয়ার ভূঞাগণ উত্তরবঙ্গে প্রাধান্ত লাভ করিয়াছিলেন সত্য, এবং 
ঘোড়াঘাটের পলায়িত পাঠানের সহিত তাহাদের গুপ্ত সন্ধি থাকাও অসম্ভব নহে, 
কিন্ত মোগলের! সেদিকে তেমন মনোযোগী হয়েন নাই; কারণ নিম বঙ্গের 
বিদ্রোহ-তরজ যখন মোগলের নূতন রাজধানী পর্যন্ত পৌছিতেছিল, তখন বঙ্গরাজ্য 
করাত রাখিতে, নিয়-বঙ্গের দিকেই অধিক চেষ্টার প্রয়োজন হইয়াছিল। 
বিশেষতঃ উত্তর-বঙ্গের ব্রাহ্মণ ভূঞাত্রয় বঙ্গের স্বাধীনতাকে মূলমন্ত্র স্থির না করিয়া 
সামীজিক প্রতিপত্তির দিকে অধিক মনোযোগী হন। সমাজপতি বলিয়াই 
তাহিরপুরের কংসনারায়ণ সর্বত্র পুজিত হইতেন। এক্ষণে আমরা শেষোক্ত 
ছয় জন ভূঞ্ার্‌ সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি। 





এতদ্বার্তীত প্রমাণাভাবে পুটীগ্না, তাহিরপুর ও দিনাজপুর পরিত্যাগ করিয়াছেন। প্রীযুভ 
আনন্মনাথ রার তত্প্রণীত 'বারভূ ঞ, নামক পুন্তকে কত তূঞারই উল্লেখ করিয়াছেন, তগ্াধ্য 
হইতে ১২ জন বাছিয়। লওয়া ছুক্ধর। মোট কথা সে পুস্তকে এঁতিহাসিকের মত কোন বিচার 
বা শৃহ্থণ। ক্ষিছুই নাই। প্রীুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় নবাবী আমলের "বাজালার 
'ইতিহাসে” ( ৪৮৩-৪ পৃঃ, বারভূঞার উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্ত প্পষ্টভাবে নাম দেন নাই। 
জীযুক্ত বাবু হরিসাধন সুখোপাধ্যার় তৎপ্রণীত “কলিকাতা সেকালের ও একালের" নামক 
বিরাট গ্রন্থে বারভুঞার তালিক। দিয়াছেন। , তাহীতে আমাদের তালিকার প্রথম ৯ জনের 
নাম আছে। ভাওয়াল ও চাদপ্রতাপ পৃথক্ভবে উল্লেখ করিয়া! আর একটি সংখ্যা বৃদ্ধি 
করিয়াছেন। এবং দিনাজপুরের গণেশ রায় ও পুর্ণিযার অজানিত রাজাকে অবশিষ্ট ভূঞা 


বলিয়! মির্দেশ করিয়াছেন । 


৩৪ | যশোহরণ্খুল্নার ইতিহাস 


গাজীগ্প -খ্য়. চভূর্দশ, শতাবীতে পালবংশীয় জমিদারদিগকে ধ্বংস 
করিয়া পালোয়ান -শাহ নামক একজন ধর্মপ্রচারক যোদ্ধা! জওয়াল অঞ্চলে এক 
রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তৎপুঞ্জ কারফরমা সাহেব সাধু. ছিলেন এবং তাহার অনেক: 
অদ্ভূত কর্মের, গল্প আছে। তাহারই অধস্তন সপ্তম পুরুষে মহতাব্‌ 'গাজীর পুষ্ত 
ফজল গাজী আকবরের সময়ে ভূঞা ছিলেন। মানসিংহ যখন ঈশা খ' প্রভৃতি 
ভূঞাগণের বিরুদ্ধে পুর্বববঙ্গে আসেন, তখন গাজীগণ সহজে অধীনতা৷ স্বীকার 
করেন।* টাদপ্রতাপের চাদগাজী .এই একই রংশের অন্ত শাখা । ম্থৃতরাং 
তীহাকে পৃথক্‌ ভূঞা বলিয়া উল্লেখ কর! যুক্তিযুক্ত নহে 1 

হান্বীর মল্ল--বাকুড়া জেলার অন্তর্গত বিষুধপুরের প্রাচীন নাম নি এবং 

এখনকার রাজার! মল্ল বলিয়া! ধ্যাত। খুষ্টীয় অষ্টম শতাবীতে রঘুনাথ সিংহ নামক 
একজন ক্ষক্জিয় রাজপুক্র বৃন্দাবন অঞ্চল হইতে আসিয়! এখানে এক রাজ্য প্রতিষ্ঠা 
করেন। তিনি বিঞুপুরের আদিমল্ল। তৎপরে ৪৭ জন রাজার পর বীর হাখীয় 
রাজত্ব পান ং ১৫৯৬)। তিনিই আকবরের সময়ে বিখ্যাত ভুএঞা। নৃপতি।: সে 
সময়ে তিনি মৌগলের নিকট নামে মাত্র অধীনতা স্বীকার করেন। মুর্শিদকুলি খার 
সঙয়েই এই বংশের সহিত প্রথম জমিদারী বন্দোবস্ত হয়। 4 

সহ সন ব্লাস্রপ__ভট্টনারায়ণের বংশধর, বারেন্্র ব্রাঙ্গণ-কুলভৃষণ 
বিজয় লস্কর তাহিরপুরের জমিদারীর প্রতিষ্ঠাতা। কথিত আছে, তিনি দিশ্গীস্বর বা 
বঙ্গের কোন স্বাধীন সুলতান কর্তৃক বঙ্গের পশ্চিম ঘার রক্ষার ভারপ্রাপ্ত জমাদার 
হইয়া ২২ পরগণ! এবং “সিংহ” উপাধি লাভ করেন। বারাহী নদীর তীরে রামবামা 
নামক স্থানে তাহার রাজধানী ছিল। তৎপুক্র উদয় নারায়ণের সময় তাহিরপুর 
ব্যতীত অন্ত পরগণাগুলি বাজেয়াপ্ত হয়। এই উদয়ের পৌন্রই প্রসিদ্ধ. কংস- 
নারায়ণ। তিনি বারেন্দ্কুলের প্রধান সংস্কারক এবং তদানীত্তন বাঞ্লালী হিন্দু 
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বঙ্গে বারভুঞা। ৬১ 


প্মাজের নেত৷ ছিলেন। কেহ কেহ বলেন, তিনি সুলেমান কররাণীর অধীন 
ফৌজদার ছিলেন এবং টোডরমল্প তাহাকে 'রাজা” উপাধি দিয়া বঙ্গ বিহারের 
দেওয়াঁন করিয়াছিলেন। এমন কি, গৌড়ের মহামারীতে মুনেম ধার মৃত্যু হইলে, 
ভিনি অস্থায়ীভাবে কিছুকাল সুবেদারী করিয়া গৌড়েশ্বর হইয়াছিলেন। পরে 
তিনি কেব্লমাত্র বঙ্গের দেওয়ান ছিলেন। তিনিই বঙ্গে ছুর্গোৎসব নামক মহা- 
যজ্ঞের প্রথম প্রবর্তন করেন। সমগ্র বঙ্গের ভূখগা নৃপতিগণ অবনত মন্তফে তীহার 
উপদেশ গ্রহণ করিতেন ।% 
ন্।মক্রুম্মও (সাতৈর )-_সামস্উদ্দীন্‌ ইলিয়াস্‌ যখন বাঙ্গলার প্রথম স্বাধীন 
স্থলতান (১০৩৯-৫৮) তখন তিনি বিশিভাবে দুইজনের সাহাধা পান, উভয়ই 
বারেন্ত ব্রাহ্মণ, শিখাই সান্তাঁল ও স্ুবুদ্ধি ভাছুড়ী। উভয়েরই ৭! উপাধি ও বিস্তীর্ণ 
জমিদারী হইয়াছিল। স্ুবুদ্ধির বংশধরেরা ভাছুড়ী চক্র বা ভাতুড়িয়া পরগণার 
জমিদারী পান; এই বংশীয় রাজা গণেশ বঙ্গের স্বাধীন স্থুলতান হইয়াছিলেন। 
শিখাই বা শিখিবাহন সান্তালের পুত্র বলাই সীতোড়ে 1 রাজা হন। টোডরমল্জ 
এই বংশীয় রাজ! রামকুষ্চকে সামস্ত নৃপতি বলিয়া স্বীকার করেন এবং তিনি 
ভাতুড়িয়ার জমিদারী হ্বাস করিয়া সাতোড়ের বিস্তৃতি ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করিয়া 
দ্বেন। এইবূপে ভাতুড়িয়ার জমিদারী হ্রাস কর! হইয়াছিল বলিয়া তথাকার 
তৃস্বামী দ্বাদশ তৌমিকের অন্ততম বলিয়া স্বীকৃত হন না। নতুবা আকবরের পূর্বে 
ভাতুড়িয়ার অধিপতি একজন প্রধান ভৌমিক ছিলেন। ! রামকুঞ্জ বিষ্টোৎসাহিতাঁ 


* বন্তের সামাজিক ইতিহাস ১২৩ পৃঃ॥ রাজসাহীর সংক্ষিপ্ত ইত্হান ১১৭-৮ পৃঃ 
বাঞ্গালার ইতিহাস ( নবাবী আমল ) ৪৮৩ পৃঃ। 

+ এই রাঙ্গ্যের অধিকাংশ এক্ষণে ফরিদপুরের অন্তর্গত । .সংস্কৃতে ইহাকে ান্ালি লা 
হইত। সাস্তারি বৈদিক্‌ ব্রাহ্মণের একটি প্রধান সমাজ । বাঙাহ1 ভাবায় ইঙ্ঠাকে- সাতৈর, 
সাত্ল্স বা সাতোড় প্রভৃতি নান! নাম দেওয়া আছে। এক্ষণে সাতৈরের দে নাম বা! রাকা, 
প্রতিপত্তি নাই। ঝেলার বিবরণীতে সাঁতৈরের লীতলপাচি বিখ্যাত, এই নাজ উচিথিতত 
হইয়াছে 1. 55561501071 45000501505 ০ 19009, 81100801217 89০৩%০7) (1 ৫7061). & 

£ বঙ্গের সামাজিক ইতিহ!স, ১১৯ পৃঃ। : বারেন্র কুলশাসের প্রাণ অন্ভত পাওয়া হায় 
না, এইরন্ক এই প্রস্থ আলোচ্য। বাজালার ইতিহাস (রাখাল ৪ ২য় খণ্ড ১৮৬৭ টি 
বানী আমলের বাজনার ইতিহাস, ৭৪ পৃঃ। | 


15৭ ১৭ 
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্ 


৩২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


ও পুণ্যকীর্তির জন্য স্থবিখ্যাত ছিলেন। রামরুষ্ের পত্বী শর্ববাণী দেবীর মৃত্যুর পর 
এই রাজ্য নাটোরের রামজীবনের সহিত বন্দোবস্ত হয়। 

*.টিস্্_বৎসাচার্য্য নামক এক সন্ন্যাসী পুঃটিয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা । 
ইনি বাগ চি.উপাধিধারী এবং বারেক্তরব্রান্মণ-বংশীয কুলীন। সম্ভবতঃ টোডরমল্লই 
লম্করপুর পরগণ! বংসাচার্য্যের পুত্র পীতান্বরের সহিত বন্দোবস্ত করেন। তাহার 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা নীলাম্বরই প্রথম "রাজা" উপাধি পান। এক্ষণে এই নীলাম্বরের 
ধারাই চলিতেছে । পীতাম্বর একজন ভৌমিক ছিলেন বটে, কিন্ত তিনি যে 
অন্ঠান্ত প্রধান ভৌমিকদিগের মত কোন বিশিষ্ট বীরব্রতে দীক্ষিত হইয়া ছিলেন, 
এমন প্রমাণ নাই। নীলাম্বরের প্রপৌন্র দর্পনারায়ণের সময় নাটোর রাজবংশের 
প্রতিষ্ঠাতা রঘুনন্দন সামান্ত কার্যে পুটিয়৷ সরকারে প্রবেশ করেন এবং পু'টিয়ার 
উকীলরূপেই মুর্শিদাবাদে নবাব-দরবারে প্রেরিত হন।& 

উড়িম্য। শু হিজত্লী- সুলেমান কররাণী কর্তৃক উড়িষ্যা বিজয়ের সময় 
হইতে আফগান জাতীয় কতলু খা লোহানী পুরীর শাসনকর্তা ছিলেন । 1 তাহারাই 
এক জ্ঞাতি ভ্রাতা ঈশা খা লোহানী তাহীর উকিল স্বরূপ রাজধানীতে থাঁকিতেন। 
স্থলেমানের পুত্র দায়ুদ স্বাধীনতা ঘোষণা করিলে, কতলু উড়িষ্যা অঞ্চলে প্রধান 
হন। আকমহলের যুদ্ধে দায়ুদ পরাজিত ও নিহত হইলে, কতলু খা উড়িষ্যায় 
সর্কেসর্ববা হন এবং ঈশা খা! তখন হইতে তাহার প্রধান মন্ত্রী হন। কতলুর মৃত্যুর 
পর € ১৫৮৯ ) তাহার নাবালক পুভ্রগণের £ পক্ষ হইতে ঈশা খা বঙ্গের স্বাদার 


ক.106 29193 ০0£ [২80319171, ৮7 10151071087 30105) ০510065 £২৩৮19৮৮, 
873. ০. 3. 

+ 890201919 [8 1,174, 91901), 4১117) 0,366. 

£ কতলু খ! তিনটি নাবালক পুত্র রাখিয়া স্ৃত্যুমুখে পতিত হন $--নসিব শাহ, লোর্দী খা, 
জামাল খা? এবং ঈশ। খ! লোহানীর পাঁচ পুত ছিল ২-ন্ুলেমান, ওসমান, ওয়ালী, মুল্হী এবং 
ইত্ত্রাহিম। (70911122171 4612901055৩ 001017১9 17156019 ০? 025 41210905) ৬০1, 11, 
9. 115. ব্লকম্যান ঈশার এক পুত্রের নামোল্লেখ করিতে ভুলিয়াছেন । 01০01), 4১1) 2, 52০, 
কতলুর স্বৃত্যুর পর সম্ভবতঃ তৎপুত্র নসিবের নামে উড়িস্কার সনন্দ গৃহীত হয়, তজ্ঞন্ত নসিবের 
নামে শাহ সংযোগ দৃষ্ট হয়। ১৫৮৯ খ্ুষ্টাবে মানসিংহ বঙ্গের হবেদার হইয়া আসেন, লেই 
বৎসরই কতলুর মৃত্যু হয়। তৎপুঙ্জ জামাল থা" প্রতাপাদিত্যের সেনাপতি ছিজেন। 


৩. - রা 
্ং 


বঙ্গে বারডুঞণা ৩০ 


রাজা মানসিংহের সহিত সন্ধি করেন। ইহার পূর্বব হইতে তিনি হিজলীতে এক 
নূতন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন । তিনি নিজের জীবদ্দশায় কিছুকাল মোগলেনন 
সহিত সন্ধিনুত্র অবিকৃত রাখেন। * কতলু খার জীবদদশায় ঈশার পু ওসমান খা 
উড়িস্তা রাজ্যের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। + পিতার মৃত্যুর পর হইতে তিনি 


শপ ০ পা 


* ইনি মিঞা বা খাজে ঈশ। খা! লোহানী নামে কখিত হন। সে যুগে মুসলগানদিগের 
মধ্যে যে কেহ কোন প্রদেশের শাসকর়পে গদিতে বসিতেন, তিনিই “মসদদ-আলি” উপাধি", 
ভূবিত হুইতেম। . উহ্বারই অপত্রংশে “যছলগরী” হয়। নাটকে নভেলে গল্পকখায় এই ঈশ। খ 
মছনারীর লহিত বশোরের রাজ! বসন্ত রায়ে বন্ধুত্বের কথা গুনিতে পাই। “মগজানী 

আকফগানী” নামক ইতিহাস হইতে জানিতে পারি 46৩0. চাচা (2০0০০ 0১ 05 01990 


1,0109171 81190107798115 7005 01100500156 5912560. 07615105 ০01 0105 50565 800 1861 ৪0 
0076 ১৪11)90 0£ 90915151709 6০1 0১5 308০5 ০666 96814 7 00110610101 105 €511817619 
09081) 4১16555 1581978 02611 175 8130 609০01৫158৩ 06 11697 19011215 11156979) ৬০1 1, 


৮. 783. ইই,দার্ট সাহেব তদীর় ইতিহাসে এই জীবনকাল ২ বৎসর করিয়াছেন, উহা! ভূল বলিয়া 
বোধহ্য়। 9০৩ 9/5৮875 13136910 ০1 991681), 8৩০৮ ৮1.) তিনি বলেন শর 107£ ৪3 

10120519 1955. ঠ75 97705 81171865106 05 08181911550 006 09805 ৮183 

015567৮৩৫10%1018 ০0 ৮০৫ 31069” কিন্তু বখন মগজানি আফগানী যার্টের উদ্ভির 

মূল নথ, তখন তাহার অনুবাদের পাঁচ বৎসর অধিষ্বীসযোগ্য নহে । [0০৮ কৃত অনুবাদের 
১ম থঙ্ডে 107. 1:52 কতকগুলি ভুল প্রদর্শন করিয্বাছিলেন, কিন্ত সেখানে “৫ বৎসর” ভুলের 

তালিকায় পড়ে নাই। সম্ভবতঃ ঈশা খার অবশিষ্ট ৫ নর জীবনের মধ্যে প্রথম. ছুই বৎসর 
উদ্ভয় পক্ষের সন্ধি স্থির ছিল, পরে বিবাদ হয় এবং তাহারই ফলে তিনি মোগল সৈন্ের সহিত 

যুদ্ধ করেন। জই বিজ্বোহ উপস্থিত হইলেই মানসিংহ আকবরের অগুমতি লইয়া ( ১৫৯২) 

পুরা উড়িয়া টিয়। খুন্ধ জয় করেন এবং কটক ও পুরী দখল করিয়া উড়িষ্কা মোগল রাজা 

করিয়া লন । (9$5%5315 1119019, 0. 2০৪ (99789991 5416102), 10017. 817. 0 ৫4০, 

সার্মসিংহ এখার আফগানদিগকে হুবর্ণরেখ! পার করিয়! দেন। সম্ভবতঃ এই সম হইতে 

হিজলীতে ঈশন খা ও তৎপুত্রগণের প্রধান কেন্দ্র হুয়। 

+ মানলিংহ বঙ্গে আনিয়া! যখন উড্ভিন্ত! অভিযানের জন্ত আয়োজন করিতেছিলেন, তখন 
ডাহা খু জগৎসিংহ অল্পসংখ্যক সৈন লইয়া! অগ্রবর্তী হন এবং ওসমানের সহিত যুদ্ধে 
কারারুদ্ধ হন। পরে কতলুর মৃত্যুর পর নিষ্কৃতি পাইয়! উদ্ভয় পক্ষের সন্ধির সাহা্য করেন। 
এই মূল ঘটনার উপর ভিত্তি রাখি! সাহিত্য-সআজাট বিতর গাহার “রুর্গেশনশ্দিনী” রচনা 
করেন। উার্ট ওসমানকে কতলুর পুত্র বঙ্গিয়াছেন, ভর্ণের পুন্তকেও এক হুবে (৮০11 
৮. £83.) চিনি দাযুদের কনিষ্ঠ আতা বলিজা উদ্নিখিত হইরাছল-। :1)7. [.০৬ এই ডল 

১] 





৩৪. যশোহর-খুল্মায় ইতিহাস 


উড়িষ্যা অঞ্চলে মোগলের বিপক্ষে ভীষণ.বিদ্রোহ উপস্থিত করেন। মাঁনসিংহ ও 
বিদ্রোহ দমন- করিতে পারেন নাই. অবশেষে জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে, 
ইসলাম খাঁ ঘখন বঙ্গের সুবেদার হইয়া আনেন, তখনই ওসমান পরাজিত ও নিহত 
হন (১৬১২)।% ভুঞএ বিদ্রোহ দমনের জন্য মোগলদিগকে বছবৎসর ধরিরা 
যে ভাবে ত্রস্ত ও ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছিল, তাহা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সমক্কিত 
বহিযাছে।, তন্মধ্যে আবার ঈশা ও তাহার বীর পুক্রের প্রাণাস্ত চেষ্টা, কূটনীতি, 
ও দোৌর্দও প্রতাপ মোগলকে বিংশাধিক বর্ষকাল যথেষ্ট বিড়ম্বিত করিয়াচ্ছে:।. 
খিজিরপুরের ঈশা শখাঁর মত হিজলী অঞ্চলের 'এই ঈশা খা লোহানী ও: যে. 
ভুঞ্াদিগের অগ্ঠতম ছিলেন, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। ওসমানের পতন 'সর্ববশেষে : 
হইয়াছিল বলিয়া আমর! তাহাকে তুঁঞ্ার তালিকায় সর্বশেষে স্থান দিয়াছি। 
নতুব। রাজনৈতিক কৌশল এবং বীর্য্গৌরবে তিনি অনেকের অগ্রগণ্য ছিলেন। 


ংশোধন করিয়াছেন। : (10017, ৬০1 11) 4£১0096506905 0, 125 ) বন্ধিম বাবু ওসমানকে: 
ফতলু খাঁর ত্রাতুপ্পু্ ধরিয়া লইর়াছেন। উহাই ঠিক, কারণ ঈশ। কতলু খর সহোদর 'জাত।- 
না হইলেও জ্ঞাতি ত্রাত যে ছিলেন, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। - 

* ঈশা খার মৃত্যুর পর “541517020) 2818760+ 00৮ 2 98016 00005ত 1 0850015 208 
78176 9910 026110061015115655 [7101066 947)8+ 901) 01 [909 11917091171) 31০01), 810. 
7. 82, [0০79 ] 6,780. 470977807 35০০555017870 21001565150. 1707 2190 তত 
15107535216 59125072100 196৮ 10 89367 8915515 গ10 ও:71556205 101 5 ০16 
1205 051 201301181০0) (1822). ওসমানের শেষ পরাজয় উড়িস্তায় সুবর্ণরেখ! 'নম্দীতীরে 
হয়, সে সময়ে ইদলাম খা বঙ্গের হৃবেদার হইয়া! ঢাকায় রাজধানী স্থাপন করিয়াছেন। এ স্থান: 
যে ঢাক হইতে ১** ক্রোশ দুরে ছিল, তাহা ব্লকম্যানও বলিয়াছেন, ভর্ণ প্রভৃতি দফলেই বুদ্ধ 
স্থানকে ঢাক! কোহিস্তান ( 1:01713651) ০৫ 10219 ) বলিতে চান। 1001, ৬০1, [1 0. 7867 
ফেব্রিস্া চট 1৬9: 358, ৩ 965%8105 1065301109002 0 975 মধ্যে ইহার বর্ধনা আচী। 
্ট। ়ার্ট যুদ্ধের স্থান ুবর্ণরেখ! তীরেই নির্দেশ করিয়াছেন ॥. এম্থলে ভিনি হয়ত 
ঢাকার নিকটবর্তী অন্য কোন যুদ্ধের বর্ণন| ইহার সহিত. ভুলক্রমে যোগ করিয়। দিয়াছেন। 
€ 966 8126675 07558 ৬০], 1] 9. 90) 1 ব্রকম্যানের, নিজের মুল “মগজ।নি*।. পু'খিতে 
যদ্ধস্থানের নাম শব, 01591” আছে । আমরা এই 01591 কে হিজলী মনে করি এবং 


হিজলীই ওসমানের পৈতৃক বাসস্থান ছিল। ওসসানের পরাজয় সম্বন্ধে 02011-091১99218 
[০৪55 ৪20 86%6:50855 ৬০1. 1 1১9. 2০৪-14, 6৪2৮$--9৪1960 (৭3197) ০১০, হ74-9 
উষ্টবা। সম্প্রতি “বহারিস্তান” নামক নবাবিষ্কৃত ফার্সী গ্রন্থ হইতে'জীনা গিকাছে। যে এই 
ুদ্বস্থান জ্ীহউ অঞ্চলে ছিল1 এখনও এ বিষয়ের শেষ'শীগাংস| হয় মই।  " 





ৰজে বারভূঞ। . 0 ৩ 
, প্রথম: ও. প্রধান ছয় জন ভুঞ্জার মধো খিজিরপুরের ঈশ! খাই সর্বপ্রথম 
উল্লেখযোগ্য। কারণ দায়ুদের পতনের.পর. তিনি বহুসংখ্যক পাঠান. সেনার্‌ 
অধিনায়ক: হুইয়! সুদুর পূর্বববঙ্গে এক রাজ্য স্থাপন করিয়! প্রথম ভাগে প্রতাপশালী' 
হইয়া উহ্িয়াছিলেন। তবে তিনি যে সকলের প্রধান ছিলেন, এবং তন্তান্ত 
ভূঞ্চাদিগের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে সক্ষম হুইয়াঁছিলেন, আহা বোধ হয়, 
না.। * পাঁইমেপ্টার. বিবরণী হইতে আমর! জানিতে পারি, যে তৎকালীক্ব: 
ভুঞাদিগের মধ্যে কেদার রা, প্রতাপাদিত্য ও ঈশা খা প্রধান। . কিন্তু এই তিন 
জনের মধ্যে ঈশ! খঁ! সর্বাগ্রে (১৫১৫ ), বগ্ততা স্বীকার করেন। অপর হুইজ্জন্‌ 
উহার বহু পরেও বশ্তুত৷ স্বীকার. করেন নাই, স্বদেশের জন্য প্রাণ দিয় তাহাদের 
অবসান হইয়াছিল। সুতরাং প্রধান স্থান দিতে হইলে সর্বাগ্রে বিচার করিতে 
হইবে, প্রতাপাদিত্য ও কেদার রায় এই উভয়ের মধ্যে কাহীর প্রাপ্য। আমর! 
তাহা পরে দেখিব। অপর তিনজন ভূঞ্ার মধ্যে ভূষণার মুকুন্দরামই বছদ্দিন 
গর্যনন্ত মোগলের বিপক্ষতাচরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। উহার প্রধান কারণ 
এই ষে তিনি মোগলের স্বপক্ষীয় বা! বিপক্ষ ইহাই বুঝিতে বিলম্ব.হইয়াছিল, তিনি 
কখনও মোগলের বশ্তত৷ স্বীকার করিতেন, সামান্ত পেসকস্‌ দিতেন, কিন্ত 
'কাধ্যক্ষেত্রে রাজ্যবিস্তার করিতে না পারিলেও অন্য ভুঞ্ার সহিত গুপ্ত সন্ধি 
করিতেন এবং এক প্রকার স্বাধীনভাবে রাজ্যশীসন করিতেন। বাকুলার কন্দ্প 
রাঁয় ও তৎপুত্র রামচন্দ্র এবং ভুলুয়ার লক্ষ্মণ মাণিক্য মোগলের শক্রু হওয়া অপেক্ষা 
নিজেদের মধ্যে আত্মকলছেই- অধিক বিব্রত ছিলেন। রামচন্দ্র লক্ষণ মাণিক্যকে 
হত্যা করেন, পরে নিজেই মৌগল চরণে অবনত হুইয়! পড়েন। কিন্তু এই কয়েক 
জন ভূঞা সম্বন্ধে কোন সমালোচনা করিবার পূর্বে তাহাদিগের সংক্ষিপ্ত পরিচন্র 
জান! আবশ্ক। | 
, কি 289 মগ 91 2৪08৬ এ. [010 06 025 8596651 চ৪7% ০6 9391/8919, 
980] 0৩ 1108০1 ও]? 0১517 195 10178 8662 91210) (৮5155 ০ 0৩ ( |. ৪, 1015 
81)9)795 ) 00176 17) 8:10810 ০£ ৪019007805 ৪770 581)05191960. 0১৩ 808013 870 9111 


100657107368701776 05 01020119 £15805633, 215 ৩৪ 0:05, 916088119 1১৩ 91 
৪82৫ ৪০৫ ০৫ 019905680, 900 ৪০০৮৩ ৪1] 81985909117.) [01006%6 0818709, 
29:1৮. ৪০০% ৬.2. $11, আকবর নামায় আছে: “ [52 ৪০001760 12796 09 113 1106 
150817576 ৪0৫ 05119618651653 ৪190 7050 (1) 615৩ 2507170515 0৫ 8৩781 
5০৮০০ 09 85055515 8৮৮৪০০৪০৮৪৭ (8৩%৩248৩ ) ৬০. 11] ০. 645. 








৩৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 

: জশী 3াঁ* _নুলেমান কররাণীর মৃত্যুর পর বায়াজিদের শাসনকালে ঈশা 
প্রথম সৈনিক বিভাগে প্রবেশ করেন, এবং অসামান্ত প্রতিভাবলে অচিরে 
আড়াই হাজারী সেনানায়ক হন। দাযুদের সময়ে তিনি একজন বিশিষ্ট সেনানী 
ছিলেন, এবং আকমহলের যুদ্ধে প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া ছিলেন। দায়ুদের মৃত্যুর 
পর তাহার সৈন্যদলের অনেকে ঈশার আশ্রয় গ্রহণ করে। তিনি উহাদের 
সাহায্যে সোণার গাওএর অন্তর্গত খিজিরপুরে রাজধানী স্থাপন করেন। শ্রীপুরের 
্টাদ রায় ও কেনার রায়ের সহিত তাহার বন্ধুত্ব ছিল। কিন্তু তিনি দৈবক্রমে 
একদিন টাদ রায়ের বিধব কন্যা সে।ণামণিকে দর্শন করিয়৷ রূপোনম্মত্ত হন ও পরে 
টাদ রায়ের বিশ্বাসঘাতক কর্মচারী শ্রীমস্ত থাকে হস্তগত করিয়া সোনামণিকে হরণ 
করিয়া লইয়৷ বিবাহ করেন। 1 এই অপমানে চাদ রায় অচিরে প্রাণত্যাগ করেন 
(১৫৮৩)। এবং কেদার রায় প্রতিশোধ লইবার জন্ঠ আজীবন বিহ্বেষবন্ধি প্রদীপ্ত 
রাখিয়াছিলেন। ঈশা খা প্রথমতঃ বাদশীহের আনুগত্য স্বীকার করিয়া বাজুহা 
ও সৌপীরগ! এই ছই সরকারের শাসনভার পান এবং কতকগুলি নূতন হুর্গ নির্মাণ 





* ঈশ] খাঁর জীবনী বিচিত্র। কথিত আছে, কালিদাস গজদানী নামক একজন বৈষ্ঠ 
রাজপুত অযোধ্যা প্রদেশ হইতে গৌড়ে আসেন এবং তথার মুসলমান হুইয়া হুলেমান খ' নাম 
ধারণ করেন। তিনি বাদশাহ হুসেন শাছের এক কন্কার পাণিগ্রহণ করেন । উশ। ও ইসমাইল 
নামে তাহার ছুই পুত হয়। কিছুদিন পরে সের খর পুত্র সেলিম খা! যখন গৌড় আক্রমণ 
করেন, তখন হুলেমান যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন, এবং তাহার পুত্র ঈশ। ও -ইসমাইল 
ভূর্কাঁ হত্তে বন্দী হন। পরে তাহার খুন্্তাত কুতবউদ্দীন উহািগের উদ্ধার সাধন করিয়া 
নিজের ছুই কন্তার সহিত উহাদের বিবাহ দেন । 9100, 417. 9. 342) ]. 4. 5. 9, 3874 
7. 910. ইহার সকল কথ! বিশ্বাদযোগ্য নহে । প্রথমতঃ তাহার খুঙ্টতাত কৃতবউন্্ীন কে, 
ভাঙার পরিচয় পাওয়! যায় না। কেহ কেহু তাহাকে প্গাতুল” বলেন, কিন্ত উহায়ও প্রমাণ 
নাই। (*গৌঁড়ের ইতিহাস," ২য়, ২৬৯ পৃঃ)। যুসলমানেরা কখনও মুসলমান বঙ্দীকে দ্বাসরূপে 
বিক্রয় করেন না; তাহা হইলে হুলেমানের পুত্রগণ কিরূণে বিক্তীত হইলেন, বুঝ! যায় ন1। 
4১ বৈ" 111. 2. 648 2০0৮ কেহ কেহ বলেন হুসেন শাহের ত্রাতুক্পুত্রী ফতেমা ঈশার মাতা 
ছিলেন। (ঘোগেক্্র বাবুর “কেদার রায়” ৩, পৃঃ) 

1 স্বরূপ চত্ত্র রার কৃত “বর্ণ গ্রামের ইতিহাস” ১০৩--৪ পৃঃ) 8180167-5816 
0২০108706০1 8) 92851500012] ০০: 79-8০. জীযোগেন্্ নাথ গু ও *কেছার রা 
৩২.৩৩ পৃ । 


১ বঙ্গে বারভূঞা .. ্ 


ও পুরাতন ছুর্গের সংস্কার করিয়া লন। তৎপরে যথেষ্ট সৈন্ত . সংগ্রহ করিয়৷ 
স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ১৫৮৫ থৃষ্টাৰে শাহবাজ খ। তাহার বিরুদ্ধে প্রেরিত 
হইয়া প্রকৃতপক্ষে তাহার কিছুই করিতে পারেন না। * ঈশ! খা সোণারগীয়ে ও 
পরে কোচরাজাকে পরাজিত করিয়৷ জঙ্গলবাড়ীতে পৃথক্‌ রাজধানী স্থাপন করেন। 
অবশেষে রাজ! মানসিংহ তাহার বিরুদ্ধে প্রেরিত হইয়া প্রথমতঃ একডাল! ও পরে - 
এগারসিন্ধ হুর্গে তীহাকে অবরুদ্ধ করিয়। যুদ্ধ করেন। তিনি ঈশাখার সাহসিকতায় 
প্রীত হইয়! তাহার সহিত সন্ধি করেন। ইশা খা তাহার সহিত আগ্রায় গিয়! 
২২ পরগণার জমিদারী ও মসনদ-ই-আলি উপ্বাধি লীভ করেন। ১৫৯৯ খৃষ্টাবে 
তাহার মৃত্যু হয়। 1 

কোন লাস্- চাদ রায় ও কেদার রায় ছুই ভ্রাতা। তন্মধ্যে 
চাদ রায় জ্যেষ্ট। প্রবাদ এই, নিম রায় নামক এক ব্যক্তি কর্ণাট দেশ হইতে 
আসিয়! বিক্রমপুরের অন্তর্গত আড়! ফুলবাড়িয়! নামক স্থানে বাস করেন এবং পরে 
বঙ্গজ কারস্থ সমাজে প্রবেশ করিয়া ঘ্বতকৌশিক 'গোত্রীয় দেব-বংশীয় বলিয়া আত্ম 
পরিচয় দেন। সম্ভবতঃ চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারস্তে নিম রায় আগমন করেন। 
সে যুগে দেববংশের কয়েক শাখা বঙ্গের নানাস্থানে বসতি করিতেছিলেন ॥ ? 
টাদ রায় ও কেদার রায় নিম রায় হইতে অধস্তন সপ্তম পুরুষ। পাঠান রাজত্বের 
পতনের পর ১৫৮০ থুষ্টাবে যে সময় বঙ্গ ভরিয়া ঘোর বিদ্রোহবহ্ধি জলিয়াছিল, 
তাহার পুর্ব্ব হইতেই ছুই ভ্রাতা স্বর্ণ গ্রামের সঙ্নিকটস্থ শ্রীপুরে রাজধানী স্থাপন 
করিয়া, সবিক্রমে শীসনদও্ড পরিচালনা! করিতে থাকেন । . তীহার! প্রতাপশালী 
হইয়৷ যথেষ্ট নৌবল সঞ্চয় করেন এবং সন্থীপ প্রভৃতি অধিকার করিয়৷ লন। 
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1 ময়মনসিংহের ইতিহাস, ৫৬ পৃঃ। 

$ কেহ কেহ বলেন টাদ রায়ের পুরে কেদার রার। সে কথ! সত্য কলিয়। বোধ হয় ন1। 
শীযুক্ত যোগেত্র নাথ গুপ্ত মহাশয় নানাস্থান হইতে সংগৃহীত বংশাবলী হইতে দেখাইয়াছেন যে, 
টা ও কেদার রায় উভয়ে যাদব রায়ের পুত্র। “কেছার রায়” ১৯২১ পৃঃ। কি জন ইহাদের 
পুর্ব পুরুষ নিন্নলেনীর কারস্থ মধ্যে পরিগণিত হুন, তাহ! জানিবার উপায় নাই। তবে ইহার 
অকুলীন বলিয়!.দেশীয় ঘটককারকাদি ইহাদের সম্বন্ধে নীরব। এই ঝন্ত এই প্রসিদ্ধ 
তুঞাবংশ সম্বন্ধে জতি অল্প কথাই জানিতে পারা বায়। ... রে 


৩৮ যশোহর-খু্নার ইতিহাস 


দাুক্ষের প্রধম পরাজয়ের পর (১৫৭৫), মোগল পক্ষী ইতিমদ্‌-খা প্রভৃতি 
কয়েকজনে সোনার গাঁও দখল করিতে আসেন। * তখন সন্দীপ চাদ রাতের 
হ্তত্যুত হইয়া, ফতেহাবাদ সরকারের অন্তর্ভক্ত হয়। ঈশা খার সহিত বিবাদের 
জন্য, কেদার রায় বহুদিন মধ্যে সেদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে পারেন নাই। এই 
সময়ে কার্তালো৷ প্রভৃতি পর্ট,গীজগণ প্র ্বীপ অধিকার করিয়! কিছুকাল শাদন 
করিয়াছিলেন।: কিন্ত অবশেষে উহা! আরাকাণ রাজ্যের অধিকৃত হয় ( ১৬০২ )। 
তখন কার্ডালে৷ কতকগুলি জীর্ণতরী লইয়া আশ্রয়ের জন্য শ্রীপুর অভিমুখে যাঁনু। 
এই সময়. মানসিংহ মু রায় নামক এক সেনাপতিকে শ্রীপুর অধিকার করিবাঁর 
জন্য প্রেরণ করেন। পথে নৌযুদ্ধকালে কার্ডালে! কেদীর রায়ের পক্ষে নেতৃত্ব 
করেন। সে যুদ্ধে মুণ্া রায় পরাজিত ও নিহত হন। + তখন মানসিংহ স্বয়ং 
আসিয়। কেদার রায়কে পরাজিত করেন। কেদার রায় সপরিবারে সমুড্রাভিমুখে 
প্রস্থান করেন। মানসিংহ তখন তাহার সহিত সন্ধি করিয়াছিলেন। কিন্ত 
কেদার সন্ধিমত কর ন! দিয়! পূর্বববৎ স্বাধীন ভাবেই ছিলেন। তখন মানসিংহের 
আদেশক্রমে সেনাপতি কিলমকৃ আসিয়! বিপুলবাহিনী সহ শ্রীপুর আক্রমণ 
করেন। কিন্তু তিনিও যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হইলেন। এইবার মারসিংহ 
স্বয়ং আসিল্াা ফতেজঙ্গপুরের বিখ্যাত যুদ্ধে কেদার রায়কে পরাজিত ও নিহত 
করেন এবং পূর্ববঙ্গ অধিকার করিয়া লন। | ধর্মনিষ্ঠ মান শ্রীপুর পরিত্যাগ- 
রিটন রা 


সপ 
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1 0211993, £০7০9£59৩ 17) 83677821) 0. 21) 2০785 চ1£0209 21৮ 15, 0,518. 
কার্ডালোই মুড রায়কে হত্যা করেন, ইহাই ০০৮৪ কার্তালোর বিশেষ 
বিবরণ প্রতাপাদিত্য প্রসঙ্গে প্রদতত হইবে। | 

$. 21110 ৮০1 ৬1০. 1151 বারভুঞা। আনল লাখ রায়, ১৯৭ পৃঃ; “কেছাররায” 
৬১ পৃঃ। 

8 মানমিংহ্‌ প্রভাপাদিতোর বশোরেশ্বরীকে অদ্রে লইয়া বান নাই; সিন কেছার রায়ের 
শিলামী দ্বেবী মুর্ধি লইয়া গিয়াছিলেন। সে মূর্তি এখনও “সলাদেষীন নামে অথয়ের 
রাজধানীতে পুজিত হইতেছেন। এ বিষয়ের সম্যক আলোচনা! পরে কর! বাইবে। নিখিল 
বাবুর "প্রতাগাদিত্য”* ৪৯৮-৫১৩ পৃঃ আইধা। 


খে ধারতুঞী ৬৯ 
পম ভুতস্ক গ্রীষ্ম প্রা € ভুষ্খ্পী। ১-সেনাপতি খুনেম খী খন 
(১৫৭৪ )-সসৈন্তে বঙ্গে আসেন, তখন মোরাদ খা নামক একজন সেনালী তাহার 
মহচর ছিলেদ। তিনি কতেহাবাদ * সরকারে বিদ্রোহ দমন করেম। 1 ভূষণাই 
এই সরফ্ষারে প্রধান জমিদারী ছিল। ১৪৮৪ খৃষ্টাব্দে লিখিত বিজয় গুপ্তের 
“মনসামঙ্গলে” দেখিতে পাই, তখন অঞ্জু নামক এক রাজা ফতেহাবার্দের 
জমিদার ছিলেন । 
“উত্তরে অঞ্জন রাজা প্রতাপেতে বম 
মুল্লুক ফতেয়াবাদ বঙ্গরোড়া তক সীম.।” 
দীনেশ বাধুর “্বঙ্গতাষা ও সাহিত্য” ১৬৭ পৃঠ'। 
এই অর্জুন রাজার সহিত পরবর্তী জমিদার মুকুন্দরামের কোন রক্ত সধধ্ধ ছিল কি 
না,জানা যায় না। দীয়ু্দের সহিত মুনেম খাঁর সদ্ধি হইলে, মোরাদ 'জলেশবরের 
শীসনকর্তা নিযুক্ত হন। মুনেমের মৃত্যুর পর যখন দায়ুদ পুনরায় বিদ্রোহী হইয়া 
তন্ীষৌর শীসনকর্তা নজর বাহাছরকে হত্যা করেন, তখন 'মোরাদ পুনরায় 
ফতেহাবাদে প্রেরিত' হন এবং তথায় তাহার মৃত্যু হয়। ? মৃত্যুর পর তত্প্রদেশীয় 
জমিদীর ভূষণীধিপতি মুকুন্দরাম মোরাদের পুত্রগণকে অন্ঠায়রূপে হত্যা করিয়া 


শশী িপাশিশ্ীিসী শট পীশাী শিপ) 





* ফতেছাবাদকে সাধারণতঃ এক্ষণে ফরিদপুর বলে। সম্ভবতঃ বজেশ্বর ফতে শাহের 
রাজতকালে ( ১৪৮২-৮৭ ) ফতেহাবাদ দামের উৎপত্তি হয়। ফতে শাহ হইতে আগ করিয়া 
হোসেন শাহ, .নসরৎ শাহ্‌ প্রভৃতি বহু নৃপ্তির ফতেছাবাদ নামাক্ষিত মুক্রা পাওয়া যায়। 
। 08619896 '০6 0০1799 10 11701211451 ৬০1, [1 চ2৪1৮ 1] ০৩, হ80-84, £6-3, 
169-7০। 875 ৪1) 302 0, 
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$£ মোরাদ সম্ভবতঃ খানখানান্পুরে অবস্থিতি করিতেন। কেহ কেহ জন্গুমান করেন 
নিকটব্ভীঁ রাজবাড়ীতে কোন বিদ্রোহী বাজার রাজধানী ছিল। 1২5৪-৪$- 9819617 2৪8৩ 42. 
কিন্ত তদ্াতীত ভূষণ যে প্রাচীন কাল হইতে রাজধানী ছিল, তাহার পরিচয় আছে।, দিখিজয় 
বকাশে দেখিতে পাই, ধেনুকর্ণ রাজার পু কঠহার “বঙ্গ ভূষণ” উপাধি ভূষিত ছিলেন, এবং 
উমি যশোরের উত্বরভাগ অধিকার করির! ভূষণ ব! ভূষণ! নাম রাখেন। মুকুদ্দরাম ও 
ীতারাষের সয়ে ভূষণ বহু বিতবীর্ণ সমৃদ্ধ নগরী ছিল। .সে পরিচয় পরে দিব । পাদশানাম! 
ই যুকুম্মকেই “81171 ০৫ 895291,” বজিয়াছেন। 


৪ যশোহরণখুল্নার ইতিহ।স 


সমগ্র ফতেহাবাদের রাজা হন। * টোৌডর মল্ল তাহাকেই ভূষণার জমিদায় বলিয়া 
স্বীকার করেন (১৫৮২ )। মুকুন্রাম মধো মধ্যে নামে মাত্র সামান্ত পেসকস্‌ 
পাঠাইয়া বাদশাহের অধীনতার ভাগ করিতেন কিন্তু কার্যত; তিনি স্বাধীনই 
ছিলেন। আকবরের রাজত্বের অবশিষ্টকাল তিনি অন্ঠান্ত ভুঞাগণের সহিত 
নানান্ত্রে যোগদান করিরা দেশব্যাপী বিদ্রোহের অন্ততম নেতা ছিলেন। 
প্রতাপাদিত্য বা কেদার রায়ের রাজত্ব উৎসন্ন হইলেও মুকুন্দ রাম দমিত হন নাই। 
জাহাঙ্গীরের সময়ে ইসলাম খ (১৬০৮) বঙ্গের শাসনকর্তা হইয়া আসিলে, তিনি 
মুকুন্দরামের সহিত বন্ধত্ব স্থাপন করেন এবং তীহার অধীন একদল সৈন্য পাঠাইয়া 
কোচ হাজে৷ (কামরূপ) অধিকার করিয়া লন। তখন মুকুন্দরাম পা ও 
গৌহাটির থানাদার নিযুক্ত হন। পরে তিনি সে পদে স্বীয় পুত্র সত্রাজিংকে. 
রাখিয়া স্বয়ং ভূষণায় আসেন। এবং প্রবল পরাক্রান্ত হয়৷ পেশ্কস বন্ধ করেন। 
কথিত হয়, এই সময়ে তিনি বঙ্গের শাসনকর্তা সৈয়দ খাঁ! কর্তৃক পরাজিত ও নিহত 
হন।1 জাহাঙ্গীরের শীসনকালে যখন ইসলাম খ! বলের সুবেদার হইয়া আসেন, 
তুখন সন্রাজিৎ ঢাকায় আসিয়া তাহার বশ্ততা স্বীকার করেন। অধ্যাপক যছুনাথ 
সরকার কর্তৃক আবিষ্কৃত আবছুল লতীফের ভ্রমণ-কাহিনী বিষয়ক ফারসী প্রস্থ হইতে. 
জানিতে পারি, ইসলাম খাঁর ঢাকা যাইবার পথে ভূষণার রাজ! সত্রাজিৎ বা শাহজাদা 
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. কেহ কেহ বলেন মুকুদ্দ মোরাদের রাজা কাঁড়িয়। লইযা! তাহার. পুত্রগনণকে ভুঁবৃদ্ধি প্রদান 
করেন । "বায়তৃঞা” ১৩৮ পৃঃ$ বকম্যান সাহেব হুন্দরবনে মৌরাদখান! নামে এক আরাবি, 
মহল ছিল উল্লেখ করিয়াছেন। উহা' মুকুনদ প্রদত্ত ত্ভাগ হইতে পারে:।, 1 &. 5.8 5873, 
2. 229. 

1 “বারভূঞা” ১৩৮ পৃ উদার, শয়াইজ বা অন্ত কেহ মুকুন্দ রায়ের পতনের কথা উদ্লেখ 
করেন না। মানসিংহের অনুপস্থিতিকালে ( ১৫৯৩-৪ ) যখন সৈয়দ খা ষঙ্গের হুবেদার হন, 
তখন হয়তঃ মুকুন্দের সহিত যুদ্ধ হয় । ইসলাম খর সমযে যুকু্দ জীবিত ছিলেন বজিযা কোন 
হয় না। সত্রীজিৎই মোগল শানকদিগকে অধিক বিরক্ত করিয়াছিলেন। ব্লকম্যান বখেন, 
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খে কারু ” ছে 
রার করেকটি হাতী উপহার দিপা নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করেন। (প্রধাসী, ৯৪২৬, 
১ম খণ্ড, ৫৫২ পৃষ্ঠা )। নবাব পুনরায় কৌচহাজো অধিকার করিবার জন্ত থে" 
সৈম্ত প্রেরণ করেন, তাহার সহিত সত্রাজিৎ ছিলেন। কিন্তু কার্ধ্যতঃ সন্রাজিৎ 
কোচহাজার রাজভ্রাত৷ ব্লদেবের সহিত গুপ্ত. ষড়যন্ত্র করিয়া মোগলের গতিবিধি 
সম্ত বিজ্ঞাপিত করেন। তখন সত্রাজিৎ বঙ্দী হইয়া টাকায় আনীত হইসা 
- নিহত হন (১৬৩৬ )। 
বত্কপ্ন্নাল্লান্মন্প।  চ্দ্রচ্বীপণ ১ চজজাধীপ রাজবংশের আদি- 
পুরুষ দনুজ মর্দনের বৃদ্ধ প্রপৌত্র জয়দেব অল্নকাল রাজত্বের পর অপুতক মৃত্যুমুখে 
পতিত হন।*% তীহার একমাত্র কন্া কমলার সহিত বলভদ্র বস্তুর বিবাহ হয়। 
কমলার পুত্র পরমানন৷ বস্থ রাজ্যের উত্তরাধিকারী হন। তৎপুত্র জগধানক্দ 
বাকৃলার জলোচ্ছসে প্রীণত্যাগ করেন (১৫৮৪ )1 1 জগদানদদের পুলের নাম 
রাজা কন্দর্পনারায়ণ। ইনিই বারভূঞ্গার অন্ততম। কনর্পনারারণ বরিশালের 
নিকটবর্তী কচুয়। হইতে স্বীয় রাজধানী মাধবপাশ! নাধক স্থানে স্থানাস্তরিত করিয়া 
১৪।১৫ বংসরকাঁল-সদর্পে রাজত্ব করেন। ইহার সময়ে ভূঞাদিগের মধ্যে আত্ম- 
কলছে এবং মগও ফিরিঙ্গির ( পটু গীজ ) অত্যাচারে দেশ উৎসন্পগ্রায় হুইয়াছিল। 
কনররনারায়ণ বীরপুরুষ ছিলেন, তিনি বহুবার মগ ও ফিরিঙ্গির সহিত যুদ্ধ করিয়া 
দেশ রক্ষা! করিয়াছিলেন। 1 ভুলুয়ার লক্ষণ মাণিক্য ঈর্য্যাস্থিত হয়৷ কনপ্পের 
সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন ) এবং মগাদি দস্থ্যর হস্ত হইতে দেশরক্ষাকল্লে কন্দপও 
প্রতাপাদ্দিত্য এই উভয় মহাবীবের মধ্যে বন্ধত্ব স্থাপিত হইয়াছিণ। প্রসঙ্গক্রমে 


* বর্তমান ইতিহাসের ১ম খণ্ডে ৪২* পৃষ্ঠায় চন্তরত্থীগ রাজগণের বংশলতিক! প্রপ্ত 
হইয়াছে । এ প্রসঙ্গে ্র্গীয় রোহিনী কুমার সেন প্রণীত “বাকলা” ১৬৩ পৃষ্ঠা ভরষ্টব্য। 

1 আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে এই জলোচ্ছবাসের বর্ণনা! জাছে। 9০ 
197৮৮ ৬০1, [1 ০220. এই জলগ্লাবনে লক্ষাধিক লোকের মৃত্যু হয় ও রাজধানী বালা 
বিজষ্ট হয়। খটকগণের কুজগ্রন্থে দেখিতে পাই, রাজপুত জগদানল এই গাবনে সৃভাদুখে 
পতিত হন। আবুল ফজল সপ্তবতঃ অমক্রমে জগদানলের স্থলে তাহার পিতা পরদানগের 

নাম করিগ়াছেন। ্বাকৃলা” ১৬৬ পৃঃ। রকমান এই ঘটনার তায়িখ ১৫৮৫ বলিয়াছেন । 
র্‌ &. ও. 51868 106০. 39৩ ৪190 98155789171 (9৩551105৩ ) 0. 26. 

$ র্যাল্ক ফিচ. (79117 ঘ1£0,) নামক এক জরমণকারী ১৫৮৬ ব্রীষ্টাজে বাফল| পরি- 
দর্শন করিয়া কন্দর-নারায়ণের বীরত্বের পরিচয় দিয়া গিললাছেন | 5৩৩ 7৬৫195 %০73855 
৬০1. 1 ০. 252. “বিখকোব” ৬০1. [1]. ৮৫ পৃঃ) কন্মপের সঙগয়ের একটি পিস্তলের কামাস- 
এখনও বর্তমান জাছে। “বাকল” ১৬৭ পৃঃ ]. 4. 5. ই, 1875. 2০: 


আমাদিগকে পরে এই সব ঘটনা বিবৃত. করিতে হইবে। কনর্পনারায়ণের মৃত্যুর 
পর তাহার অপ্রাণুবয়স্ক পুক্র রামচজ্জ রাজা হন। ইনি গ্রতাপাদিত্যের জামাত. 


গ্রতাগাদিত্যের ইতিহাসে ইহার বিবরণ দেওয়! হইবে। 
- তলক্ষম্পন।নিক্য  ভুজ্লুন্সা ১-কধিত আছে পাঠানদিগের দ্বারা 


রর সারার ৪ বা সাজা রারা রা রঃ 
চন্ত্রনীথততীর্থে যাওয়ার পথে মেঘনা! নদের এক নবোখিত চরে গুলুয়! নামে এক 
নুতন রাজ্য স্থাপন করেন। * বিশ্বন্তরের পর একাদশ পুরুষে লক্ষণ মাণিক্য 
প্রাদূর্ভত হন। বীরত্বের খ্যাতিতে তিনি বারতুঞ্ার অন্যতম বলিয়া পরিচিত 
হইয়াছেন। লক্ণমাণিক্যের সহিত কনর্পের পুত্র রামচন্ত্রের বিবাদ ছিল। 
তাহারই ফলে রামচন্ত্র বহু রণতরী লইয়া গিয়া ভুলুয়া আক্রমণ করিয়া 
লক্মণমাণিক্যকে বন্দী করিয়া আনেন। পরে রামচন্দ্রেরে আদেশে মাধবপাশা 
রাজবাটাতে লক্ষণ নিহত হন।1 লক্ষণমাণিক্য শুধু বীর ছিলেন না, তিনি 


অসাধারণ পণ্ডিত ও স্ুকবি ছিলেন। : 


* ভূলুয়ার পত্ধন সন্বন্ধে বহ কিন্বাস্তী আছে। এখানে তাহার উল্লেখ নিপ্রয়োজন। 

01. ৮/19৩ উহার আলোচন। করিয়াছেন । ), 4. 5. 8.) 1874 7. ৪০3. তুলুক্লার পত্তনের 
সময় সন্বপ্ধে কোন সিদ্ধান্ত হয় নাই। আনুমানিক ১২০* খ [টাকে বঙ্গ বিজয় ধরিলে, তদপেক্ষা 
অন্ততঃ ৩৭৫ বৎসর পরে লক্ষণ মাশিক্যের আবির্ভাব ধরিতে হয়। কৈলাস চন্্র সিংহের 
প্াজমালা” গ্রন্থে (৩৯৪ পৃঃ) ভুলুযা রাজবংশের যে বংশাবলী প্রদত্ত হইয়াছে, তথ্নুসারে 
লক্ষণ বিশ্বস্তরের ৭ম পুরুষ ৷ সে হিসাব ঠিক হইলে আনুমানিক ১৩৬* থ্ষ্টাকে বা বঙ্গের 
্বাধীন পাঠান শাসন প্রতিষ্ঠার সমরে তুলুয়ার পত্ন ধরিতে হয়; অথবা! লক্্মণকে সপ্তম পুরুষ 
না বলিয়া ১১শ পুরুষ ধরিতে হয় “বিশ্বকোষ” ৬০1, ৬1], ১২২ পৃঃ) নগেত্ বাবুর বঙ্গজ 
কারস্থ কাগড প্রকাশিত হইলে বিশেষ বিবরণ জান! বাইবে। 

1+ কেহ কে বলেন বীর লক্গণ-মাণিক্য অসজ্জিতভবে রামচক্রের রণতরীতে গেলে, 
রামচন্দ্র অন্তা রূপে তাহাকে বন্দী করেন। ইহা! সত্য বলিয়া! বোধ হয় না। ঘটক কারিকান়্ 
আছে, রামচন্ত্র “ঝিত্বা লক্ষ্মণ মাণিক্যং ভুলুয়াধিপতিং বরং। স্বরাজ হাদযামাস বদ্ধ তং 
নৃপশার্দ,লং ॥* হুতরাং যুদ্ধে জয় করিয়! বন্দী করাই সন্ভবপর। “রাজমালা” ৩৯৮ পৃঃ, 
নিখিল রাবুর "প্রভাপাদিত্য, *৩ পৃঃ, শ্ীযুক আননানাথ রায় রামচন্ের আদেশে জগ্মণের 
প্রাণদমণ্ডের কথা বিশ্বা করেন না; তিনি বলেন, ১৬*১ খ্.ষ্টান্ষে সন্্বীপে মগদিগের সহিত যে 
ভীষণ বুদ্ধ হয়, লপ্দণমািক্য তথায় বীরের মত বুদ্ধ করিয়! প্রাপত্যাগ করেন। “বারভূঞা।” 
১৫৭ পৃঃ। 
$ কধিত আছে, লক্গণমাণিক্য প্রীহ্র্ধের প্রগ্কাবলী”র মত “িখ্যাত বিজয়” নামক এক 
বর্ধন মংস্কত নাটক প্রণয়ন করিয়াছিলেদ। উহাতে “জীম' রপ্পতূপতেরভিনবস্তা দৃক্‌ 
প্রবন্ধোত্তরঃ* বলিয়া ভপিত। জাছে। “রাজমাল” ৩৪৬-৭ পৃঃ। 


" ; বঙ্গে বারভূঞ্জা' . ৪৩ 


 প্রতাপ্পীদিত্য--আমরা এ পর্যন্ত একাদশজন ভূর সংঙ্গিপত পরিচয় 
দিয়াছি, এখন অবশিষ্ট মাত্র প্রতাপাদিত্য ; ইনি ভূঞাগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
বিশিষ্ট এবং বীরত্বেও রাজশক্তি পরিচালনায় সর্বাগ্রগণ/। ইহারই জন্ত এক স্ব 
যশোহর প্রাচীন গৌড়ের শঃ হরণ করিয়া “যশোহর” হইয়াছিল; মোগল আমলের 
যশোহরের ইতিহাসে ইনিই প্রধান ব্যক্তি। আমরা এখন যশোহর-খুল্নার যে 
যুগের ইতিহাস লইয়! ব্যাপৃত, তাহাকে প্রতাগাদিত্যের ইতিহাস বলিলে অত্যুক্তি 
হইবে-না। ২৫ বৎসর মাত্র গ্রতাপীদিত্যের রাজত্বকাল বা বীরত্বের যুগ হইলেও, 
পরবর্তী ছুইশত বৎসর ধরিয়া তাহার এবং তদীয় সেনাপতিবর্গের কীন্তিকাহিনী 
এমন করিয়া যশোহ্র-খুল্নার অঙ্ক অলঙ্কত করিয়! রাখিয়াছে, তাহাদের প্রতিভা 
ও প্রতিপত্তি এমনভাবে এদেশের সমাজকে অনুপ্রাণিত বা স্বৃতিমুগ্ধ করিয়া 
রাখিয়াছে, যে যশোহর-খুল্ন! যেন পপ্রতাপময়” হইয়! গিয়াছে। এইজন্ত পরবর্তী 
অধ্যায় হইতে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতভাবে আমরা প্রতাপের কথ! বলিব। প্রতাপের 
কথা বলিতে গিয়া আমাদিগকে স্থানে স্থানে প্রসঙ্গতঃ ভূঞা রাজগণের কথা 
উল্লেখ করিতে হইবে । সেজন্য এ অধ্যায়ে প্রধান প্রধান ভূঞ্গগণের পরিচয় মাত্র 
দিয় রাখিলাম। 

মোগলের বিপক্ষতাচরণ করাই তৃঞারাজগণের প্রধান উদ্দেশ্ত এবং এইজন্ত 
তাহাদের সমবেত চেষ্ট! নিয়োজিত হইয়াছিল। নতুবা তাহাদের মধ্যে পরস্পরের 
কোন প্রকার মিলন বা সহানুভূতি ছিল না । তাহাদের সকলেই কোনও না কোন 
ভাবে পাঠান নৃপতিদিগের নিকট অন্ধগৃহীত ছিলেন; মোগলের আক্রমণে যখন 
পাঠানের! ক্রমে ক্রমে বঙ্গ হইতে উৎখাত হইতেছিল, তখন তাহার! এই দেশীয় 
রাজন্ত ব। ভৌমিক গণের নিকট সাহায্যপ্রার্থ হন। ভূঞ্গগণ লবণের মর্যাদা 
রক্ষা করিবার অন্ত যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ করেন। সকলের এক উদ্দেস্ত, তাই 
তাহাদের মধ্যে ভিতরে ভিতরে একটা সম্পর্ক ছিল। সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তি বিশেষের 
আত্মগরিম! বা জাতীয় গ্রাধান্ঠ প্রতিষ্ঠার করন! যে ছিল না, তাহা নহে ; তবে 
আত্মরক্ষা এবং পাঠানদ্দিগকে সাহায্য করাই প্রধান সাধনা হইয়াছিল। শুধু 
পশ্চিম দেশ হইতে আগত মোগল নহে, ভূঞাদিগের আরও শক্র ছিল; দক্ষিণ 
ও পূর্বরদিক হইতে আগত আরাকানী মগ, এবং ফিরিঙ্গি বা! পুসীজ দ্্যগণের 
পাশবিক অত্যাচারে দেশ উৎস ও মনুষ্যশূ্ঠ হুইয়! ফাইতেছিল; সফলের না 


হউক, জন্ততঃ যাহাদের রাজ্য সমুক্কুলকর্তী, তাহার! প্রজার জীবন রক্ষার জন্ত 
এদিকে দৃষ্টি মিরন্ধ না করিয়া পারিতেন না। তাই সময়ে সময়ে কয়েকজন মিলিয়া 
এই সাধারণ শক্রর সহিত যুদ্ধ করিতেন। - সে শক্রগণও সহজ দস্থ্য নহে, 
তাহারাও রাজনৈতিক কুটকৌশলে অতুলনীয় ; নানাভাবে ভূঞাদিগের দররারে 
গ্রবেশলাভ করি৷ তাহার! কখনও উৎকোচ উপহার দিয়া, কখনও স্বার্থের মোহে" 
অন্ধ করিয়া, ভেদনীতিদ্বার ভূএঞাসম্প্রদায়ের মধ্যে হিংসানল জালাইয়! দিত । 
ত্বথন ভূঞ্াগণ আত্মঘাতীর মত পরস্পরের সহিত যুদ্ধরত হইতেন এবং সাগরতরজ 
বা নদীবক্ষ নররক্তে রঞ্জিত করিয়৷ নিজেরাই দুর্বল হুইয়! পড়িতেন। মোগলের 
বিপুল বাহিনী যাহাদের দ্বারে দ্বারে হান! দিতেছিল, তাহাদের পক্ষে এইরপভাবে 
ব্লক্ষত্ধ বা ধনক্ষয় দ্বারা হূর্ব্বল হইয়া পড়া বিশেষ আশঙ্কার বিষয়ই ছিল, এবং 
তাহাতে উহ্াদের পতনের পথই পরিষ্কার করিয়! দিতেছিল। মগ-ফিরিজির 
অত্যাচার মোগলেরই কার্ধযসিদ্ধির সহায় হইয়াছিল। পরে যখন ভুঞ্গা্দিগের 
পতন হুইয়! গেল, তখন গুরঙ্গজেবের রাজত্বকালে মোগলদিগকে অসংখ্য রণতরী 
পাঁঠাইস্বা চট্টগ্রাম অঞ্চলে এই সকল শক্র নিপাত করিতে হইয়াছিল। বঙ্গের 
বারভূঞ্চ। পরাক্রাস্ত আকবর বাদশাহের রাজশক্তিকে পরীক্ষা! করিয়! লইয়াছিল ; 
যদি সে পরীক্ষায় আকবর জরী না হইতেন, তবে পাঠানের করচ্যুত রাজদও 
কাহার হস্তে শোভা পাইত তাহা বল! যায় না। সময় অল্প বা সুযোগ স্বপ্প হইলেও, 
ভূঞ্জাগণ আপন আপন ক্ষেত্রে যে রণদক্ষত৷ ও রাজনৈতিক মন্তিফের পরিচয় দিয়া- 
ছিলেন, অপর পক্ষে মানসিংহ বা টোডরমল্লের অসাধারণ প্রতিভার সহায়তা ন৷ 
থাকিলে, তাহার৷ বঙ্গের ভাগ্য নূতন করিয়া গড়িতে পারিতেন। অবশেষে 
ভূঞ্চাদিগের অভ্যুত্থান বিফল হইলেও তাহাদের শক্তিসঞ্চয় ও প্রচেষ্টার ফল ব্হদুর 
পর্য্যস্ত গড়াইয়াছিল। প্রতাপাদিত্যের ইতিহাস হইতে আমর! তাহার স্থষ্পষ্ই 
আভাষ পইব। তাহার সাধনার ফলে এমন ভাবে যশোহর-খুল্নার ভাগ্য্থত্র 
সমর বঙ্গের সহিত মিশিয়া গিয়াছিল, যে এই ক্ষুদ্র রাজ্যখণ্ডের ইতিহাসকে 
ব্ঙ্ষেতিহাস হইতে. পৃথকৃ করা! যায় না । 


প্রতাগাধিের ইহার উপাদান ৪৫ 


ভতখ দি রিরানিা? রানি ইতিন্থাত্ন্থ. 
উভপ্পাদীন। 


আমরা প্রতাপাদিত্যের ইতিহাসের আলোচনা করিব বটে; কিন্তু সে ইতিহাস 
পাইব কোথায় ? যাহাকে ইতিহাস বলিতে পারি, সে সময়ের এমন কোন 
বিবরণ দেশীয় হিন্দুতে লিখে নাই; সমসাময়িক ব! পরবর্তী বিখ্যাত মুসলমানী 
ইতিহাসে প্রতাপাদিত্যের ইতিহাস নাই বলিলেও চলে। আবুল ফজলের 
বিরাট গ্রন্থে প্রতাপাদিত্যের নাম গন্ধ নাই। অথচ সেই গ্রন্থ এবং 
নিজামউদ্দীন বা বদাউনীর বিস্তৃত ইতিহাস হইতে জানিতে পারি, মুনেম খাঁ, 
খাজাহান, টোভরমল্ল, বা মানসিংহের মত কত কৃতী মোগল (সনাপতি 
২৫ বৎসর ধরিয়৷ বঙ্গভূমিতে বিদ্রোহ মন করিলেন। কিস্তু সে বিদ্রোহী 
কে কে, তাহার পরিচয় নাই। সে সংঘর্ষের ফলে দিল্লী আগ্রার কত 
ওমরাহ দেশে না ফিরিয়া বঙ্গের কোণে নগণ্য পল্লীপ্রাস্তরে কবরিত হইল, কত 
বিদ্রোহী যুদ্ধে বা গুপ্ত ঘাতকের হস্তে নিহত.হইল, কেহ বা বন্দিভাবে ধৃত বা 
পিঞ্জরাবন্ধ হইল, কিন্তু সে বিদ্রোহী কে কে, তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া গেল 
না। ইতিহাসে বিদ্রোহের বার্তা যাহ! কিছু আছে, সে কেবল বিদ্রোহী পাঠানের 
কথা; কারণ পাঠানের হস্ত হইতেই মোগলেরা বঙ্গের মসনদ কাড়িয়া লইয়৷ 
ছিলেন। “কিন্তু প্রকৃত পক্ষে যে স্বক্পসংখ্যক পলায়িত পাঠান বিদ্রোহী বিরাট 
বঙ্গের হিন্দু অধিবাসীর মধ্যে মিশিয়া গিয়াছিল, পাঠানের ন্নেহ ও. ক্লৃতজ্ঞতার 
পরিশৌধকল্পে যে লক্ষ লক্ষ হিন্দু পাঠানের স্বত্বস্বামিত্বের দাবিতে নিয়ত যুদ্ধ লিপ্ত 
হইতেছিল, বাঙ্গালার যে অসংখ্য ভুঞ্ারাজগণ পাঠানকে স্বগণ বলিয়৷ গণ্য করিয়া 
মোগলের রক্তে তর্গণ করিয়াছিলেন, তাহাদের কথ! আকবরের বৃত্তিভূক্‌ 
লেখকগণের গ্রন্থে স্থান পায় নাই। মানসিংহ বিরাট বাহিনী সঙ্গে লইয়৷ বলে 
আসিয়াছিলেন, সপ্দশবর্ধকাল সদর্পে বঙ্গে রণরঙ্গে মাতিয়াছিলেন, এবং নিজের 
যৌবনকে বার্ধক্যে পরিণত করিয়! হৃতস্াস্থ্য হই! স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয্বা- 
ছিলেন; কিন্ত তিনি কাহার বিরুদ্ধে কিরূপে যুদ্ধ করিলেন, তাহা “আকবরনামা” 
তির তন্ন করিলেও খুজিয়া পাওয়া যায় না। না পাইলেই কি সে সব যুদ্ধের কথা, 


৪৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


দেশময় রণদর্পের বার্তা মুছিয়। ফেলিতে পারিব ? যে প্রতাপাদিত্য ব৷ কেদার রায়, 
যে ঈশা বা ওস্মান খাঁ বিদ্রোহী হওয়ায় মোগলকে বিংশীধিক বর্ষকাল ব্যতিব্যস্ত 
থাকিতে হইয়াছিল, তাহাদের কথা, তাহাদের কীর্তিকাহিনী মুছিবার নহে। 
দেশের গাত্রে দেশীয়দিগের লুপ্ত ইতিহাসের পত্রে তাহার শতচিত্র এখনও বিলুপ্ত 
হয় নাই। নী 

আমর! যে যুগের কথা বলিতে যাইতেছি, তাহাতে বঙ্গীয় ইতিহাসের অসন্ভাব 
ছিল বটে, কিন্তু ভারতীয় ইতিহাসের অভাব ছিল না । বাদশাহ আকবর স্বয়ং 
একপ্রকার অশিক্ষিত বা নিরক্ষর হইলে কি হয়, তাঁহার মত শিক্ষার উৎসাহদাতা, 
শিক্ষিতের ও পণ্ডিতের প্রতিপালক জগতের রাজন্বর্গের মধ্যে অতি অল্পই 
দেখা যায়। তীহার একটা বিশেষ গুণ ছিল, তিনি অনুসন্ধিৎসু ছিলেন; তিনি 
খ্রতিহাঁসিকগণের নিপুণ গবেষণার জন্য সর্ববিধ সাহায্য করিতেন। রাঁজশক্তির 
সহায়তা পাইয়া প্রতুতাত্বিক মুসলমান এ্রতিহাসিকগণ একাগ্র চেষ্টায় বিরাট 
গ্রন্থসমূহ রাখিয়! গিয়াছেন। * সেইজন্ঠ অন্ত যুগের ইতিহাস আলোচনা! করিতে 
গেলে, যেমন উপাদানের অল্পতায় সন্দেহাকুল হইতে হয়, আকবরের যুগে আসিলে, 
উপাদানের প্রাচুর্যে এ্রতিহাসিককে পরিশ্রীস্ত হইতে হয়। কিন্তু যে বিরাট 
ইতিহাসের কথ! বলিতেছি, তাহার অধিকাংশই শুধু মোগলের কথায় পূর্ণ; 
বাদশাহের কাধ্যকাহিনী, রাজ্যবিজয় ও শাসননীতি তাহাতে পুঙ্থানুপুঙ্খরূপে 
আলোচিত হইয়াছে । শাহান্শাহার একটি নেত্রপলকও হয়তঃ. তাহাতে লিপিবদ্ধ 
হইতে বাদ পড়ে নাই, কিন্তু অন্যপক্ষে হয়তঃ একটি দেশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলেও 
তাহার উল্লেখমান্র নাই। ভারতীয় মোগলের কথা বলিতে গিয়! আবুলফজল 
ভারতবাসীর কথা৷ ভুলিয়া গিয়াছেন; প্রভুর অনাবশ্ক স্তাবকতায় ও অনর্থক 
কবিতায় তিনি অনেক স্থলে লেখনী কলঙ্কিত করিতে করিতে আত্মশক্তি হারাইয়৷ 
ফেলিয়াছেন। বিশেষতঃ বঙ্গের সহিত মোগলের কেবলমাত্র নূতন . সম্বন্ধ 
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হইতেছিল, আবার সে সন্বন্ধও শুধু বিদ্রোহীর সহিত বিজয়দৃপ্ত শাসকের সম্বন্ধ । 
সে শাসকের স্তাবক এ্তিহাসিকগণ বঙ্গঘটিত বর্ণনার অন্তরালে রোষ-কষায়িত 
দৃষ্টি লুক্কারিত রাখিতে পারেন নাই ; আর যাহা কিছু বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাও 
অযত্ব ও অনভিজ্ঞতায় কলঙ্কিত হইয়৷ পড়িয়াছে। মোগল পক্ষের ইতিহাসের 
গ্রধান ঘটনাগুলির সহিত সামগ্ীস্ত রক্ষা ভিন্ন এসকল ইতিহাস দ্বারা আমাদের 
বিশেষ সাহাষ্য হয় না। 

১৩৩৮ হইতে ১৫৩৮ খৃষ্টাব পর্যাস্ত পূর্ণ ছুইশত বর্ষকাল বঙ্গদেশ স্বাধীন ছিল। 
পরে বঙ্গের শেরশাহ দিল্লীশ্বর হইলে, বঙ্গ পাঁচ বৎসর মাত্র দিল্লীর অধীন ছিল ; 
পুনরায় শেরশাহের অবসানের পর ১৫৪৫ হইতে ১৫৭৫ খৃষ্টান পর্য্যস্ত আবার বঙ্গ 
একপ্রকার স্বাতন্ত্রা অবলম্বন করে। এ সময়ে বঙ্গের ইতিহাস ভারতের অন্তান্ত 
প্রদেশের ইতিহাস হইতে ,সম্পূর্ণ ভিন্ন। ছুই একটি সীমান্ত যুদ্ধ ব্যতীত 
বহির্জগতের সহিত বঙ্গের সম্বন্ধ নাই। কিন্তু এই স্বাধীন বঙ্গের যে ইতিহাস 
আমর! পাই, তাহ মুসলমান শীসকের ইতিহাস-_মুসলমান এ্রতিহাসিকের রচিত 
মুসলমান-শীসনের ইতিহাস | সে ইতিহাসেও বিরাট হিন্দু সম্প্রদায়ের কাহিনী 
নাই বলিলেও হয়। এখন যেমন বঙ্গের মুসলমান সম্প্রদায় লোকসংখ্যায় অধিক, 
তখন তত অধিক ছিল না। তখন মুসলমানেরা কতক নবাগত হইতেছিল, 
হিন্দুর। কতক মুসলমান হইয়া যাইতেছিল, এবং বঙ্গবাসী মুসলমানের বংশবৃদ্ধি 
নবোপনিবেশে দ্রুতগতিতে হইতেছিল--এই তিন কারণে কালক্রমে মুসলমানের 
সংখ্যা হিন্দুর অনুপাত ছাড়াইয়! উঠিয়াছে। কিন্তু আমরা যে যুগের কথা 
বলিতেছি, তখন হিন্দুই প্রধান অধিবাসী ; তাহাদের সমাজ, ধর্ম ও গতিবিধি 
ইহারই ইতিহাস তখন বঙ্গীয় ইতিহাসের প্রধান অঙ্গ। কিন্তু মুসলমানী 
ইতিবৃত্বে সে অঙ্গের চিত্র নাই ; মোগল অপেক্ষা পাঠানেরা হিন্দুর প্রতি অধিকতর 
সন্তুষ্ট ও আকৃষ্ট হইলেও হিন্দুর গতিমতির পরিমাপ করিয়া হিন্দুর ইতিবৃত্ত সমুজ্জল 
কর! তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না । নুতরাং মোগল ও পাঠান কাহারও 
নিকট হইতে আমরা প্রস্তাবিত যুগের প্রর্কত ইতিহাস পাই না। 

হিন্দু লেখকেরাও নিজের জাতীয় চিত্র বিশ্রেষভাবে রাখিয়া যান নাই। যাহা 
কিছু আছে, তাহা সাহিত্যে, ধর্মপ্রচার-কাহিনীতে,. সমাজ-চিত্রে ও ঘটকের 
কারিকায় আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে । যাহ! কিছু আছে, তাহ! প্ররাদবাক্ে 
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জনশ্রুতিমুখে রজিত ভাষায় কতক গ্রকাশ পায়; বংশধিবরণে এবং ব্রতকথা ও 
উপকথায় তাহাদের কতক সন্ধান পাওয়া যায়। বর্তমান যুগের এরতিহাঁসিককে 
এই লুকানো! মাশিফের উদ্ধার লাধন করিতে হইবে। নতুবা বঙ্গের সর্বাঙগীন 
ইন্ডিহাস আবিভূর্ড হইবে না। রাজনৈতিক বিষয়ের প্রসঙ্গে আমর! মুসলমান 
এতিহাসিকগণের অনেক গ্রন্থ প্রামাণিক ধরিয়া লই বটে, কিন্ত সে বিষন্বেরও 
অন্ত পক্ষের কথা থাকিতে পারে। সেই কথার সন্ধান লইয়া তাহার সহিত 
গারসীক গ্রঙ্থের প্রামাণিকতার সামঞীস্ত করিয়া নূতন যুগের ইতিহাস গঠন 
করিতে হইবে । বৈদেশিক ভাবায় লিখিত কোন গ্রন্থে ঘটনা'ষিশেষের অবতারণা 
না দেখিলেই স্তাহাকে উড়াইয়া দেওয়া চলিবে না। পারসীক গ্রন্থের মধ্যে 
সর্থাপেক্ষা প্র্গিদ্ধ পুস্তকগুলিতে প্রতাপের নামোর্লেখ নাই, ভাহা বলিয়া কি 
জাহাকে অন্তিত্বশূন্ত কল্পনা করিতে হইবে? *আমাদের ষশোহর-খুল্না 
গ্রভাপার্দিত্যের অস্তিত্বে পূর্ণ এবং তাহার বীরত্ব-প্রতাপে ধন্ত। তাহার দানধর্্ম 
ও গুঁজা-ভক্তিয়ন কথ! এদেশে প্রবাদবাক্যে পরিণত হুইয়াছে। প্রতাঁপের যুগে 
দক্গিবঙ্গের জীর্ণশীর্ণ দেহে নবশত্তি স্চারিত হইয়াছিল, বঙ্গপতির প্রর্কৃতি ও 
ব্যঘসায় পরিবর্তিত করিয়৷ দিয়াছিল। ভাহার অভিব্যক্তি এখনও আছে; 
এখনও এদেশের অঙ্গে অঙ্গে তাহার প্রমাণ চিহ্ন বর্তমান; আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, 
ফশোহর-খুল্ন "প্রতাপময়” ৷ এগ্েপের সেই প্রতাপময়তার সজীব আভাঁস দিবার 
জন্য আমরা প্রাণপণে চেষ্টা করিব । 

তবে সেই চেষ্টা বন্ধ কঠিন চেষ্টা। সমসাময়িক পারসিক বা অন্য বৈদেশিক 
গ্রন্থে যেটুকু গ্রমাণ বা ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তাহারই আলোকে পথ দেখিয়া লইতে 
হইবে। দেশীর সাহিত্যে, ঘটককারিকা বা পু'থিপত্রে, প্রাচীন দলিলাদি ব! 
স্ব্সসংখ্যক শিলালিপিতে যেটুকু তথ্য পাওয়! যায়, সাবধানে তাহার সন্ধযবহার 
করিতে হইবে। সামাজিক ইতিহাস বা! বংশ বিবরণে যে সকল ঘটনার 
্রতিহাসিকতা' সপ্রমাণ হয়, তাহার' সন্ধান লইতে হইবে। প্রচলিত প্রবাদ বা 
জনশ্রুতির মূলে যেটুকু সত/ দিহিত থাকিতে পারে, সহিষুতার সহিত তাহার 
সমুদ্ধার করিতে হইবে । সঙ্গে সঙ্গে প্রতাপাদিত্যের রাজধানীর সন্গিকটে বা 
দেশের নানাস্থানে যে অসংখ্য কীর্তিচিক আছে, যে সকল মন্দির, মসজিদ, হুর্গ বা 
অভীঞিকা দিয়- ভপ্লীবশেষ এখনও সিক্তবাত নিযবঙ্গে আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছে, 
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চক্ষে দেখিয়া তাহার সংবাদ বা বিবরণ সংগ্রহ করিতে হইবে, যে সকল স্থাপত্য- 
নিদর্শন বা সংশ্লিষ্ট কিছ্বদস্তী এখনও কালের রবলে.বা৷ বিস্থৃতির, গর্ভে বিলুপ্ত 
নাই, তাহারও তথ্য নির্ণরর করিতে হইবে। এই ভাবে সকল তথ্যও প্রমাণের 
সামঞজস্ত করিয়। ইতিহাসের সারতত্ব প্রকটিত করিতে হইবে। চাক্ষ্ষ গ্রমাণকে 
প্রধান সহায় করিয়া যথাসম্ভব বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ষতটুকু প্রকৃত চিত্র লোক- 
সমাজের নয়নপথবর্তী করিতে পারি, তাহারই চেষ্টা করিব । 

বৈজ্ঞানিক প্রণালীর অনুসরণ করিব বটে, কি জনমে বরে নি 
কথা আছে। প্রথমতঃ আজকাল যেরূপ বৈজ্ঞানিক প্রথায় ইতিহাস লিখিত 
হইতেছে, তাহাতে প্রবাদের মূল্য স্বীকৃত, হয় না। কিন্তু প্রকৃত প্রশ্ন এই, লিখিত 
ইতিহাঁস কয়জনের পাঁওয়! যায়? এবং যাহা. আছে, তাহাই যে রঞ্জিত ব! 
পক্ষপাত্হষ্ট নহে, তাহার প্রমাণ কি? দেশের মধ্যে কয়জনের কাধ্যকলাপের 

দৈনন্দিন লিপি প্রস্তুত হইত? শিলালিপি খা ন্মারকলেখমালা হইতে ছুই চারিজন 
রাজ ব্যতীত কয়জন প্রাটীন কৃতী পুরুষের রিবরণী সংগ্রহ করা যায়? আর সেই 
ইতিহাস পাইলেই কি দেশের ইতিহাস হইল ?. দেশ কি শুধু কতিপয়. রাজ বা 
রাজপুর্ুষের সমষ্টি লইয়৷ গঠিত ? রাজা! শুধু দেশের রক্ষক মাত্র) রাজার ইতিহাস 
শুধু দেশ-শাসনের ইতিহাস--দেশের বাহাবরণের ইতিহাস।, প্রজাই. দেশের 
প্রাণ; সে প্রাণের স্পন্দন বা অবস্থার ইতিবৃত্ত দেশের প্রকৃত ইতিহাস। আমরা 
যে সমস্ত ইতিহাস পড়ি, তাহার অধিকাংশই রাজনৈতিক ইতিবৃত্ত মাত্র। প্রজার 
কাহিনী বা দেশের প্রকৃত চিত্র তাহাতে নাই। যুগের পর যুগ ধরিয়া জনশ্রুতি, 
প্রবাদ বা গল্পকথার মধ্যে সে চিত্র ক্রমে লুকায়িত হইয়া পড়ে। অসত্য. বা 
অতিরঞ্রনের আবর্জনা সরাইয়া সে প্রবাদপুঞ্জ হইতে সার সত্য সংগ্রহ করা বড় 
কঠিন ব্যাপার। কিন্তু সকল প্রবাদ হইতেই মূল সত্যের একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায় 
'এবং সু্ দৃষ্টি থাকিলে, রাশীক্ুত ইতিকথা হইতে সত্যের নির্ধ্যাস নির্গত করিয়া 
লওয়া যায়। সুতরাং প্রবাদ একেবারে বাদ দিলে চলে না। : 
_. দ্বিতীয়তঃ পাশ্চাত্য এ্ঁতিহাসিকদিগের মধ্যে যাহারা ভারতবর্ষের ' ইতিহাস 
লিখিয়। বথেষ্ট ষশোলাভ কা অর্থোপার্জন করিয়াছেন, তাহাদের “একটা প্রন্কৃতি 
এই দেখিতে পাই যে, তাহারা! যতক্ষণ পথ্যস্ত কোন পাশ্চাত্য লেখক বা পর্যাটকের 
বর্ণনা! হইতে আমাদের রাশি রাশি দেশী কথার কোন প্রকার সমর্থন করাতে, 


ক ছ ঠা তি ফর রি 


সীরেন, সে পর্ধাস্ত তরিতবর্ীয় পুরাণ খা প্রার্টীনকা হিনীর স্রীতি কিছুমীত্র আ্াধানি 
ইনা। ইবস্বতূতী % বা মার্কৌ পৌঁলোর 1 মউ কারী উজীনিত উুরটোশ 
ইইতে ফিরিয়া নিজের দেশে আসর জমাইবার জন্ত যে অসংখ্য আঁঞগধি গঞ্পের 
অবীরণ| প্লিয়াছিলেন, তাঁহার মধ্যে সত্য থাকিতে পারে, কিন্ত অসত্য যে 
কউ 'ছিল তাহার সংখ্যা নাই ) আমির! বুঝি না, ভীঁহাই আমাদের ঈহিগুনির 
উপাখ্যান হইতে অধিক সুল্যবান বা আঁদরণীয় ফন! অনেকে নিজের ধর্শ বা 
সংস্কারের নীল চসমা পিয়া পরের দেশে খু থাকেন, এবং নিজের *জাঁন বুদ্ধির 
/ র পরের কাহিনীর পরিমীপ করেন _কাজেই তাহারা নিজের ভুঁলিফয়ি 
পরের দেশের এক অভিনব বিকৃত চিত্র অস্কিত করিরা থাকেন। বিশেষ সতর্ক 
না হইলে, সে চিত্র হইতে কৌন 'সতোর সন্ধান পাওয়া বায় না। ভবে বেলে 
অষ্ঠত্র হইতে কৌন সন্ধান পাওয়ার স্থযোগ নাই, সেখানে বৈদেশিক বিবরশী 
'ইইতে যতটুকু আলোকপাত করা যার, প্রতিহাদিককে তাঁহাঁর চেষ্টা ঈন্লিতে 
ইইবে। কিন্ত যেখানে দেশের কথা দশের মুখে বংশের কাহিনীতে প্রবাদ-বাঁক্যে 
বিশ হইয়া পড়িয়াছে সেখানে উহা! কোন প্রকারেই উপেক্ষনীয় নহে। ছাটিয়া 
কার্ট, অন্ত ঘটনার সহিত মিলাইয়! দিশাইয়!প্রন্কৃত তোর উদ্ধার করিতে হইবে 
বটে, কিন্ত যে দেশে বেদ বা শ্রুতি জনক্রুতিতে পর্যবসিত হইয়াছিল, সে দেশে 
শ্রধাঁদ সমূহ একেবাঁরে বাঁদ দিলে চলে না। প্রতাপাদিত্যের ই্তিহাগের জিন 
গকে অনিক প্রবাদ উপর নির্ভর করিতে ইইবে। 

_ তীয়তঃ নিয়বঙ্গে পাহাড় পর্বত নাই ; এখানে পাবাণ নির্দিত 'িনির “ধা 
মসজিদ গড়িতে হইলে, দূর রাজমইল ব! চট্টগ্রাম হইতে পাখর জীনিতে 'ইয়। 
সে বড় কঠিন কার্য, সে কাধ্য সকলের সাম্য কুলায় না। খা জাঁহান আলি 
প্রতি ছই একজন কৌন কোন স্থানে 'কিতক গাখুনি পাথরের হারা 'সম্প 
সারিয়াছিলৈন বটে, কিন্ত তীহারও সব পা্ধর তাঁহাদের নির্জের 'আনীত “বা হি 
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* ইবন্‌ বতুতা নামক একজন আফ্রিকাদেশীয় অমপকারী ২৫ বৎসর ভারতবর্ষ প্রন্ভৃতি বু 
েশ রিয়া ১৩৪৯ থ. ইটা ফেজ নগরে ফিরিয়া গিয়া, আরবীয় তবার অসণ- বাত লিখেন। 
ই্তিহাসিকের মতে ৮০ ড৪3 ৫58৩৫ 6০05 & ৫8178 12 ্ 

সনি 


র্‌ ভিনিস: নগরবাসী মণকারী মার্কোপোলো! ১৩শ শতার্ষীর শেষাংশে তারতবধ প্রন্ৃতি 
স্বহ দেশ দন কাঁয়া অত বিবরদী লিখেন । 








প্রতাগ্াদিত্যের ইতিহাসের উপাদান ৫১ 


ঝৌঁন্ত স্যুলের পুরাতন মন্দির তথ ক্রিয়া সংগৃহীত, তাহা স্পষ্ট ব্লা যায় না! 
গাথুরের দেশু না হুইলে সহজে পাথরের ইমারত হ্য় না। এমৃস্ এদেশের মন্দ্রাদি 
গায় সূরই ইনটক-রচিত। সেই ইষ্টক নির্শিত হুষ্ট্যে যদি কোন্‌ লিপি থাকে 
তাকাও যাধারণতঃ শিলা-লিপি নহে, তাহা ইঞ্টক-লিপি। নিয়বঙ্গ বড় ল্ব্ণাক 
চুর এরুং ইহার বায়ু সর্ক্দা জলীয় বাপ্পে তার্জ। ইহার্‌ ফলে, ইনকে উবু 
শবিবা-লিপি ত দুরের্‌ কৃথা, সব কঠিন জিনিসই বড় শীত্ত শানু ক্ষয়িত ও বিনষ্ট 
হৃইয়! যায়। এই আশঙ্কার়ও অনেকে মন্দ্রাদিতে লিপি-সংযোগ করিতেন ন্‌ 
যাহা কৃরিতেন, তাহারও অধিকাংশ আর নাই। অথচ (বেমন পুনীয ক 
হরতরসাদ শান্্ী মহোদয় লিখিয়াছেন ) "আজকা*লকার “বিজ্ঞান-সন্মৃত' টুতিহাস্ৰে 
দিনে পরাখুরে গ্রমাণ ভিন্ন ইতিহাস্‌ হয় না।” * কিন্তু সে পাথুরে প্রমাণ কৌধুতণ 
পাব? এদ্রেশে যেখানে ২১ খানি গ্রস্তরতিপি ছিল, তাহাও ইমারত ভা 
পড় স্থানান্তরিত ভুইয়া যান্ৃষের অবস্থে বা অবজ্ঞা অপজুত বা শাস্তি 
দেও দেখা যাইতেছে, পলা-বিপির 
সাহায্যে এদেশের ইতিহাসের উদ্ধার-কৃল্পনা! সম্পূর্ণ অযৌক্তিক । ! 
চতুর্থতঃ আজকাল্‌ আর এক ধরণ দেখিতে পাই যে, কোন রাক্জার ইতিহার 
লিখিতে গেলে তাহার্‌ স্বনামান্ষিত্‌ মুদ্রার সন্ধান পাওয়া চাই। মৌজিক 
(7901901861০ ) প্রমাণ যে বিশেষ বলবান, তাহাতে অবিশ্বাস কৃরিতেছি না, 
তবে ইহাই রাজাদের বেলায় একমাত্র ব| প্রধান প্রমাণ নহে। জনৈক প্রসিদ্ধ 
মনীষী একৃদিন আধুনিক প্রদ্বতাক্িক দিগের প্রতি কটাক্ষ কবিরা হাতচ্লে 
আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, তাহার দ্ধ এ্পিতামহের নানি কোন সু 
নাই, এজন তিনি তাহার অস্তিত্বে সন্দিহান! বাস্তবিকই আমরা আয়াদের 
গবেষণার নিপুগত৷ এবং প্রস্তাবিত ব্বিয়ের প্রামাণিকতা দেখাইবার অন্ত এত সুরার 
সন্ধান করি। মুন্রা! পাইলেই প্রমাণের একশেষ হইল এবং না পাইলে অন্ত শত 
প্রমাণ দির়াও যেন এ্রতিহাদিকের নিস্তার নাই। প্ররুত পক্ষে সমুদ্র প্রমাণ 
সন্দেহের মধ্যে একটি মুদ্রাও যে এ্রতিহাসিকের দিও নির্ণয় করিয়া দিতে 'পারে, 


: গ্রহ প্রয়াদ শীর * বেণের মেয়ে" উপস্কাসের মুখপাত। 
+ 137০ 01০৩ ভারতীয় ও সমাটগণের এবং কাবিংহাম সহারাজ অশোরকর পিলার 
সমুহের প্রচারদার1ও তৎ্কালীয় ইতিহাস উদ্ধার করিবার প্রধান সহায় হইয়াছেন । . 








৫২ :  যশোহর-ুল্‌নীর ইতিহাস ' 


তাহ! স্বীকার করি। আমর! একদা সুন্দরবনে ভ্রমণকালে দৈবক্রমে দমুজমর্দিনের 
যেমুদ্রা পাইয়া বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে উপহার দিয়াছিলাম, তাহার কথা অনেকেই 
জানেন। উহা! দ্বারা চন্ত্রদ্ীপ রাজবংশের প্ররুতত ইতিহাস উদ্ধারের অসামান্ত 
সাহাধ্য করিয়াছে এবং অনেক লেখকের অনেক অদ্ভুত কল্পনা উড়াইয়! দিয়াছে। 
সে মুদ্রা যে খুব মুল্যবান, তাহা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। * লোক মুখে 
শুনি, প্রতাপাদিত্যের এইরূপ মুদ্রা! ছিল; মুদ্রা প্রচার স্বাধীনতা ঘোষণার একটি 
অঙ্গ স্বরূপ । কেহ কেহ তাহার সে ঘুদ্রা দেখির্মাছেন বলিয়া প্রকাশও করিয়াছেন। 
আমি কিন্ত আজ. ১৫১৬ বৎসর যাবত বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াও একটি মুদ্রা 
সংগ্রহ করিতে পারি নাই। ইহার জন্ত অনেক স্থানে গ্রামে গ্রামে বাড়ী বাড়ী 
ঘুরিয়াছি; এ পর্য্যন্ত শতাধিক লোকের নিকট কতশত পত্র লিখিয়াছি, অর্থব্যয় 
করিয়া বহুবিধ মুদ্রা সংগ্রহে বাধ্য হইয়াছি, প্রতাপের একটি মুদ্রার জন্ত যথেষ্ট অর্থ 
দিব বলিয়। আমার প্রতিশ্ররতি বারংবার সংবাদপত্রে মুদ্রিত করিয়াছি। কত 
আশা পাইয়াছি, কিন্তু প্রতাপাদিত্যের মুদ্র! পাই নাই। কিন্তু তাই বলিয়া! কি 
প্রতাপাঁদিত্যের কাহিনী উড়াইয়! দেওয়৷ যাঁয়? এ দেশ ও সমাজের অল প্রত্যঙ্ 
প্রতাপের নামাঙ্কিত ; একটি মুদ্রার অভাবে তাহার ইতিহাসের বিশেষ অঙ্গহাঁনি 
হয় বলিয়া, ধরিতে পারি না। হয়তঃ এখনও তাহার নামাঙ্কিত ত্রিকোণ মুদ্রা 
অনেক পুরাতন গৃহস্থের ঘরে লক্ষ্মীর কৌটায় সঙ্গোপনে সধদ্ধে রক্ষিত হইতেছে 

এবং ভবিষ্যাতে হয়তঃ তাহা কোন এ্তিহাসিকের হস্তগত হইবে। কিন্ত আপাততঃ 
লে.সুঝ ব্যতীতও তাহার অতীত ইতিহাস গঠিত হইতে পারে কিনা, তাহাই 
আমাদের জরব্য। 

“আকবর নামা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থে প্রতাপাদিত্যের নামোল্লেখ নাই বটে, 
কিন্ত অনতান্ত ছই একখানি পারদীক পুস্তকে যে তাহার বিবরণ ছি, তাহা জানা 


. *'- সাহিত্ত্য-পরিষদের . উনবিংশ ষাংবৎসরিক কার্যরিবরণীতে_ ( ১৬৮ পৃঃ ) লিখিত, 
হইয়াছিল /--:জযুক্ত সতীশ চত্র মিত্র. মহাশয় বহু আয়াস স্বীকার পূর্বক ভন্তরত্বীপপতি 
দবগুজমনর্জনদেবের মুক্ত! উদ্ধীর করিয়। বঙ্গের হিন্দু রাজত্বের ইতিহাসের এক তর্বসন্ুক... ধ্যাক্পের 
সুমীষাংসার সহায় হইয়াছেন ।' এই সুস্্রাসন্বন্ধে শোহর-খুল্নার ইতিহাস ১ম খণ্ড ২৭৩-৬ পৃঃ, 
প্রবাসী ১৬১৯, আবণও ভারতবর্ষ ১৩২৫ ই এবং রাখাল নুর বাজালার ইতিহাস ১মভাগ 
১২৯ পৃঃ জ্টব্য 1. 





প্রতাপাদিত্যের ইতিহাসের উপাদান ৫৩ 


গিয়াছে? ১৮০১ খৃষ্টাবে মুদ্রিত রাম রাম বস্তুর প্রাজা প্রতাপাদিত্য-চরিত্রে? 
আছে :_“এদেশে প্রতাপাদিত্য নামে এক রাজা হইয়াছিলেন, তাহার বিবরণ 
কিঞ্চিত পারস্ত ভাষায় গ্রন্থিত আছে, সাঙ্গপাঙ্গরূপে সামুদ্াইক নাহি।” * এইরূপ 
কোন-কোন পার্ গ্রন্থ দেখিয়া এবং বংশগত প্রবাদাদির সাহায্যে যে বন্গু মহাশয় 
নিজ পুম্তক রচনা. করেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। 1 ১৮৩৮ খুষ্টাব্বে বসিরহাট 
মহকুমার অন্তর্গত খোঁড়গাছি-নিবাসী রাজা বসস্তরায়ের বংশধর রামগোপাল রায় 
মহাশয় “সারতত্বতরঙ্গিনী” নামক এক কবিত৷ পুস্তক প্রণয়ন করেন। উহার 
কতকাংশ এতিহাসিক শ্রীযুক্ত নিখিল নাথ রায় মহোদয় স্বীয় “প্রতাপাদিত্য” 
পুস্তকের অস্তনিবিষ্ট করিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন 1 এই গ্রন্থে "রাজনামা” নামক 
পারসী গ্রন্থের উল্লেখ আছে এবং “অতঃপর শুন রাজনামা বিবরণ” এই বলিয় 
্রস্থকার প্রতাপাদিত্য প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন । | 

সম্প্রতি গত বসরাধিক কালের মধ্যে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যুনাথ সরকার 
মহোদয়ের অসামান্ত অনুসন্ধিৎসার ফলে এই প্রসঙ্গযুক্ত 'আরও ছুইখানি পারসিক 
গ্রন্থের সন্ধান পাওয়। গিয়াছে । একখানি--নবাব ইসলাম খাঁর সময়ে বঙ্গের 
দেওয়ান আসফ খাঁর অন্থচর ও সঙ্গী আবছুল লতীফের ভ্রমণ-কাহিনী। যত দুর 
জীনা গিয়াছে, ইহার একথানি মাত্র জীর্ণ হস্তলিখিত পুথি দিল্লী পাবলিক 
লাইব্রেরীতে আছে এবং উহার একখানি প্রতিলিপি অধ্যাপক সরকার মহাশয় 
গ্রহ করিয়াছেন। উহা! হইতে জান! যায়, ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে প্রতাপাদিত্য 
টপঢৌকন দ্রব্যসহ নবাব ইসলাম খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করেন। $ ইহাদ্বারা 


াপ্পিশস্াাপাীশ পিপি পতন পাপপাসপ পাপ পপ পপ পপ ২০০ 


* অর্থাৎ এ গ্রন্থে প্রতাপাদিত্যের কথা আছে বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ বিবরণ নাই। শ্রীরামপুরে 
”*১ অকে মুদ্রিত মূল গ্রন্থ ১-২ পৃঃ। 

1 তৎকালে-বহছুমহথাশয়ের গ্রন্থের এইরূপ সঙ্গালোচন! হইয়াছিল £--71)5 1315807) ০৫ 
2৭) চি০901002 (51956 12191) ০£ 09 1519770 01 988891 7 31) 01181108] সা০ 

07596785155 18780886 ০০৮০5৮৫9০৮5 2%82270 290%%2%85 0 & 1587১5৫ 


1015৩ 1) 0০০1198৬ ( 8901991507715, +0911585 . ০ 8০1 ড/111191)1 ),1651165 আমর! 
নাম । 


£ নিখিল বাবুর “প্রতাপাদিতা,” ২৮১, ২৮৫ পৃং। 


$. এই প্রস্থ হইতে সংগৃহীত “প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে কিছু নূতন সংবাদ” অধ্যাপক সরকার 
শর ১৩২৬, আব্িন মাসের “প্রবাসী”তে প্রকাশ করেন | '৫৫২-৫৫৩ পৃঃ :+ 177 





৫৪ যঙ্টোবুর তার ইতিয়া 


প্রসািত হয় যে গ্রতাপাদদিত্য ১৬৭৬ খুষ্টাবে মানসিংহ কর্তৃক বৃনদীহৃইয়া মৃতুমুখে 
পড়েন নাই । দ্বিতীয় গ্রন্থখানির নাম “বহারিস্তান”) ? ইসলাম খর স্মধ 
গ্রতাপ্াদিত্যের বিরুদ্ধে যে বিরাট মোগুর বাহিনী প্রেরিত হযু, তাহার গ্রতিবিধি 
ও কাধ্য বিব্রণী এই “বহারিস্তানে” আছে এবং তাহা! হইতে উত্তু আারদুর 
লতীফ়ের উক্তিই সম্িত হয়। ইহার গ্রন্থকারের ন্থহৃক্সলিখিত ৭০৭ পৃষ্ঠার 
একমাত্র পুথি ফ্রান্গের রাজধানী প্যারিসের লাইব্রেরীতে রক্ষিত হইত্ছে। 
অধ্যাপক সরকার মহাশয় বহুব্যয়ে উহার সমস্ত পত্রগুলি তথা হইতে ফট! কুরিত! 
আনিয়াছেন, এবং অতি কষ্টে তাহার পাঠোন্ধার করিয়া কৃতকাংশের সুংক্ষিধ তথা 
১৩২৭, কান্তিক মাসের “প্রবাসী” পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়াছেন; এ বিয়ে 
পূর্ব হইতে আমার সহিত আলোচন! হইয়াছিল এবং গ্রস্থোক্ত স্থানের পরিচূহর্থ 
আমি কতকগুলি টিপ্লনী এ প্রবন্ধে সংযোজিত করিয়। দিয়াছিলামূ । গ্রন্থকার 
সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ স্থানান্তরে প্রদত্ত হইবে। তবে এখানে এই মাত্র বলিয়া 
রাখিতে চাই বে, প্রতাপের বিরুদ্ধে যে মোগর অভিযান গিয়াছিয়, তিনি তাহার 
অন্যতম সৈন্যাধাক্ষ ছিলেন এবং স্বচক্ষে ঘটনাবলী ছেখিয়! নিজ ব্বিরণ লিগ 
লিখিয়! গিয়াছেন। স্মুতরাং তাহার বিবরণ বিশ্বাসযোগ্য ন। হইয়া প্রারে না। এ 
গ্রন্থে কোন কোন বিবরণ পক্ষপাতদুষ্ট বা আতিরপ্তিত হইতে পারে, কিন্তু তাহ! 
হইলেও স্থূল ঘটনার কথা মিথ্যা হইতে পারে না। ইহা হইতে জানিতে পারি, 
গ্রতাপাদিত্যের শেষ পতন ইসলাম খাঁর হস্তে হইয়াছিল, মানসিংহের সুসবে ন্‌ছে। 
মানসিংহ তাহাকে বন্দী করিয়া লইয়া! গিরাটিলেন, এ প্রবাদের মূজও খুদ্িয়া পু 
না, এবং ইহা! সত্য বলিয়৷ ধরিতে পারি ন!। বিরুদ্ধ মতের সন্ধান রা! পার্িলে 
হয়তঃ ইছারই উপর নির্ভর করিতে হইত ) কিন্তু সমসায়ক্রিকি ছুইজন রোখকের 
লিখিত ও পরস্পর সমধিত বিবরণ উপেক্ষনীয় নহে । শতাধিক বর্ষ পর্বে লিখিত 
রামরাম বন্ধুর গ্রন্থেও ইসলাম খা দ্বারা গ্রতাপের শেষ পরাজন্বের কথ! আছে এবং 
তাও পারসী গ্রন্থের অবলম্বনে লিখিত। আধুনিক হ্টককারিকার কাঁবযা-কথার 
বলে এ সকল প্রাচীন বিবরণী ত্যাগ করিতে পারি না। বিশেষতঃ প্রাচীন 
ঘটককারিকা হইতেও সত্যনির্য়ের সহারত! পাওয়া যাইবে। যাহ! হউক্‌, এইরূপ 


_* বহারিকঞান নামের অর্থ বন্ধের রাজ্য । বহার.বসস্তকার়। বোধ হয় বযেশের 
প্রাকৃতিক শোতার যুদ্ধ হইয়াই গ্রন্থকার এইরপ নায়করণ করিষাছেন। 








. পিডউপীরিচয় &৫ 





ইইবে। 


পটুদিজি ও অন্ঠান্ঠ ইয়ৌর়োপীয় মিশনরীগ্ণের প্রমণ-বৃতাপ্ত ঘটিত পুত 
ইইতেও গ্রতীপার্দিত্য সম্বন্ধে কয়েকটি বিশ্বাসযোগ্য তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। & 
তাঁছা হইতে ও আগ্গাদের গম্তব্পথ আলোকিত হইবে। এ সমন্ধে ইংরার্জী ও 
বাঙ্গীলীক্পি লিখিত সকল আবিশ্ঁক পুস্তক ব৷ প্রবন্ধের যে আমরা সম্যবহীর করিতে 
চেষ্টা করিব, সে কথা বলাই বাহুল্য । স্থানান্তরে ষে প্রমাণ পঞজী দেওয়া হইল, 
উহাতে, যে সকল খ্রন্থ হইতে প্রমাণাদি সংগ্রহ কর! হইয়াছে, তাহার তালিকা দৃষট 
হইবে। 





কি এত সতত ৩ 
ওসি, ৩৭০০০০০আ 


পম পলিিচ্ছেছ-_ পিশু-পর্িচ্ | 


আদিশ্রের সময়ে আগত পঞ্চকায়স্থের মধ্যে বিরাট গুহ একজন। তীছার 
অধস্তন নবম পর্যারস্থ অশ্বপতি বা আশ গুহ বঙ্গজ কারস্থগণের এক ধীজপুরুষ। 
যোড়শ শতাবীর প্রথমভাগে যখন চঙ্জু্বীপের রাজা পরমানন্দ ( বন্ছু ) রায় সমাজ 
সমীকরণ করিয়া বঙ্গজ কায়স্থগণের পবাক্লা-সমাজ” প্রতিষ্ঠা করেন, তন 
আশ. গুহ শ্রেষ্ঠ কুলীন বলিয়া স্বীক্কত হন। এই আশ. গুহের এক প্রপৌত্রের 
নীম রামচক্জ্র। তিনি তখনকার হিসাবে ক্ৃতবিষ্ত বটে, কিন্ত ধনসমৃদ্ধ ছিলেন না। 
বরং তাহার পিতার অবস্থা শোঁচনীয় ছিল বলিয়াই জানা যার। রামচন্্র উদ্ভমশীল 
ও কষ্টসহিষু। ছিলেন। 1 তিনি অবস্থার উন্নতির জন্ত অর্থানম্বেষণে বাকৃলা হইতে 
রপ্তগ্রামে আসিয়াছিলেন। $ সপ্তগ্রাম তখন গৌড়ের অধীন একটি শাসন কেন্ত্র। 

*.:4137580105 ৩3 [0590715705165 ১9 7518 000 15770, 261০ 25৫৮ 1৮, 0078৮, 


9 & 32 নিখিল খাবুর গ্থ, ৪০৭-৫৯ পৃঃ 7 41115607191 তি6150017 ৫5 [5 08151768119 
72 তি ৮ শবত15০ 1035769) 159379. নিখিল বাবুর “প্রভাপাদিত্য”, ৪ ৬৩-৭৫ পৃঃ । 
+ ঘটফ কারিকায় আছে £--“ছকড়ীতনয়ঃ তেতো! রামচন্দ্র! মহাকৃতী | 
| মহামানী নহাশুয়ো নবতিগ নকৈর্ষ,তঃ 8” 
£ পূর্ব্বন্ে ফোথায় রাষচন্রের বাড়ী ছিল, তাহ! ঠিক জান! বায় না। কেহ কেহু 
লন, করিরপূরের অন্তর চন্দনাতীরবর্তী চন্দনা গ্রামে তাঁহার বাস ছিল, এবং তিনি প্রথম 
ধনে সাঁতৈর রাজ-সরকাঁরে কর্মচারী ছিলেন। : ( হুর্গাচরণ সা্ঠীল কৃত “সাঁধাজিক 
উহা”, ১৬১ পৃঃ ) কি ইহার কোন প্রমাণ পাও খাঁর না? রি এ 





৫৬ যশোহর"খুল্নার-ইভিহাস 


এখানে একজন প্রাদেশিক পাঠানশাসনকর্তীর অধীন, রাজত্ব সংগ্রহ ও-শাসনকার্ধ্য 
নির্বাহের জন্য বহু কর্মচারী ছিল। বিশেষতঃ অতি প্রাচীনকাল হইতে সরম্বতী 
নদীর তীরবর্তী সপ্তগ্রাম একটি, প্রসিদ্ধ বাণিজ্য বন্দর।* সুতরাং সেখানে 
অর্থোপারের বহু পন্থা মিলিতে পারে । এই আশায় রামচন্ত্র সপ্তগ্রামে পৌঁছিয়া 
নিকটবর্তী পাটমহলে শ্রীকান্ত ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে আশ্রয় লন। "শ্রীকান্ত 
ঘোষও বঙগজ কুলীন কায়স্থ এবং পূর্ব্ববঙ্গে তাহাঁর পুর্র্ব নিবাস ছিল ; সেই সুত্রে 
রামচন্দ্রের সহিত তাহার পরিচয় হয়। তিনি রামচন্ত্রের রূপেগুণে মুগ্ধ হইয়া 
তাহাকে এক কন্তা সম্প্রদান করেন। রামচন্দ্রের শ্বশুর ও শ্বালকেরা সপ্তগ্রামে 
চাকরী করিতেন। সেই সঙ্গে তিনিও তথায় মুহুরীরূপে প্রথম প্রবেশলাঁভ করেন। 
ক্রমে তাহার দিন ফিরিল, তিনি প্নিয়োগী' উপাধি পাইলেন। সপ্তগ্রামে 
আসিবার পূর্বে তাহার অন্য এক বিবাহ হইয়াছিল। ঘটককারিকায় উল্লেখ 
আছে, তিনি প্রথম ষণ্ঠীবর বন্থুর কন্তা বিবাহ করেন। সে স্ত্রীর গর্ভে রামচন্দ্র 
তিন- পুত্র হইয়াছিল তবানন্দ, গুণানন্দ ও শিবানন্দ। ক্রমে তাহারাও সংস্কৃত 
ও পারসীক ভাষায় কৃতবিদ্ধ হইয়া সপ্তগ্রামে আসিলেন এবং রাজসরকারে 
'কার্ধ্যারস্ত করিলেন; কাম্ুনগো দপ্তরে তাহাদের কার্ধে/র অত্যস্ত স্যশঃ হইল; -তিন 
জনের মধ্যে আবার শিবানন্দ সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাপন্ন ছিলেন। ক্রমে তিনজনেরই 


...*. সপ্তগ্রাম বন্দর অতি প্রাচীনকাল হইতে বিখ্যাত। গ্লিনি হইতে র্যাল্ফ, ফিচ পর্যন্ত 
বহু অরমণকারী ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। বঙ্গের পণ্যভার সপ্তগ্রাম হইতে সরস্বতী পথে 
তাত্রলিপ্তি ব তমলুকে বাইভ এবং তথ| হইতে দমুদ্রপথে সুদুর ইয়োরোপ পর্যাস্ত বাণিজ্য 
চলিত। কবিকম্কণ চণ্ডীতে আছে £--"সপ্তগ্রামের বণিক কোথায় না যাঁয়। ঘরে ব'সে কুখমোক্ষ 
'নানাধন পায় ।” যোড়শ শতাবীয় প্রথম হইতে সপ্তপগ্রাম পর্ট,গীজগণের একি প্রধান আজ্ঞা 
হয়। তাহার! ইহাকে পোর্ট পেকিনো বা ক্ষু্ী বন্দর বলিত, কারণ তাহাদের সর্ধবধাধান বদার 
ছিল, চট্টগ্রাম ( 1176 2০921 ৮০ ০ 36788] ঠ) 005 3608 06 ৫.8 £2 
০0. ৮৪৮ 0০0% ও 979811 ৮111985./  সপ্তগ্রামের এই নম্বদ্ধির যুগেই রাধচন্্র তথায় 
গরিয্লাছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ভ্রিবেণী: হইতে সরম্মতী দরদী পলি পড়িয় 
শশীকরোল পর্যান্ত মজিয়া যাইতে লাগিল, তখন হইতে সগ্ডগ্রামের পতন হইল । “7৩ 
916078 9 ০ (76 98189/801 150 €০ 09 39821131717৩76 06 08৪ 6০87 ৪170 ৮১০৫ 06 


758 99 6 6০98৮580556 11) 537.” ০৭0০5 509050091 £১০০০৪৪০৮ 17০81, 
ঢ. 262), “ক্থবর্ধ বণিক"--২২৪ প্রঃ. | 


পিতৃ-পরিচয় ৫৭ 


বিবাহ হইল) ভবানন্দের এক পুত্র হইল- শ্রীহরি | * গুণানন্দের জ্যেষ্ঠ পুজের 
নাম জানকীবল্লভ। শিবানন্দের তিন পুত্র হরিদাস, গোপাল দাস ও বিষু দাস ; 
ইহারা কেহই যশোহরে আসেন নাই, পূর্ববঙ্গে বাস করিয়াছিলেন । শ্রীহরি 
জাঁনকীবল্লভ অপেক্ষা! বয়সে কিছু বড়; উভয়ের মধ্যে অত্যন্ত সং্ীতি ছিল, 
রামলক্সণের মত তাহাদের মধ্যে একাত্মভাব ছিল। শিবানন্দ ও তাহার পুত্রগণের 
সহিত তাহার ভ্রাতা ও ভ্রাতুন্পুত্রগণের বিশেষ সন্তাব ছিল বলিয়! মনে হয় না) 
তবে শিবানন্দ নিজে সর্বাপেক্ষা কৃতবিগ্ধ ও রাজকার্যে উচ্চপদস্থ বলিয়া. সকলেরই 
শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। | 

দৈবযোগে একদিন সপ্তগ্রামের তখনকার শাসনকর্তার সহিত শিবানন্দের 
মতান্তর উপস্থিত হয়। তখন দেশে অরাজকতা চলিতেছিল। সেরশাহের অকর্দণ্য 
ংশধর আর্দিল শাহ দিল্লীর তক্তে উপবিষ্ট ; বঙ্গের শাসন কর্তা মহম্মদ খা নুর 
স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়া মহম্মদ শাহ উপাধি ধারণ করিয়াছেন ; সুতরাং 
সপ্তগ্রামের শাসনকর্তী ও গৌড়ের অধীন থাকিতে অসম্মত। শিবাননের 
মতে সে প্রস্তাব সঙ্গত নহে বলিয়াই সম্ভবতঃ মতান্তর উপস্থিত হইল। (১৫৫৪) 
সামান্য অনৈক্য হইতে বিষম অনর্থের উৎপত্তি হয়। হুসেন শাহ যখন গৌড়েশ্বর 
সেই সময়ে রামচন্দ্র প্রথম সপ্তগ্রামে চাকরী আরম্ভ করেন; বিগত প্রায় ৪০ বৎসর 
ধরিয় তিনি প্রতিষ্ঠার সহিত রাজকার্ধ্য করিয়াছেন। এক্ষণে শিবাননদের সহিত 
অসন্তাব সুত্রে যখন রামচন্ত্রকেও অনর্থক অপাস্থ হইতে হইল, তখন তিনি 
আত্মরক্ষার জন্ত সেই প্রায় ৬৫ বৎসর বয়সে পুনরায় ভাগ্যান্বেষগে গৌড় যাত্রা 
করিলেন। তিনি কেবলমাত্র ভবানন্দকে সঙ্গে লইয়া গেলেন) পরিবার বর্গ 
সপ্গ্রামে রহিল। বৃদ্ধ রামচজ্জ ও তৎপুত্র শিবানন্দের কার্যের খ্যাতি পূর্োই 


* এই শ্রীহরিই পরে বিক্রমাদিতা উপাধি লাভ করেন। তাহার পূর্ব্বনাম সম্বন্ধে বু 
মতবাদ আছে। ইদিলপুরের ঘটক কারিকায় "ভবানন্দ-হুতো৷ জাতঃ জীহর্য নাঁমধেয়কঃ" 
আছে, অর্থাৎ তাহার নাম শ্রীহর্য ছিল। মুসলমান এঁতিহাসিকের। জীধর বা প্ীহরি এই উতর 
নাম ব্যবহার করিয়াছেন। পারসীক গ্রন্থের মূলে বা ইংরাজী অনুবাদে লিপি বা পাঠোত্কারের 
দোষে এই ছুই নামের আবার নান! অপজ্রংশ হইয়াছে । এমন্‌ কি কেহ সর্দাঘি, কেহ সৈয়ধ 
সরি পর্য্যন্ত করিয়াছেন । “5971715019 ( 81901). 5178 0, 341-5 07 15917088115 (80921 
0907)9 (17355110850) [11], 0০,752 0 45980109811 (4822 01179 3705 487100895. 
€(7802086,) 21110, ৬. 2 229, 778), “58510 201 ( 8110. ৬1. 41), ৪0 9311701 
€ 88৫8০131) [.0/৩, [1]. 2,584 0. 562 5159 753801৩ 03956659517 0. 27 ৮০৫৮ 





৫৮. যশোহর-খুল্নার- ইতিহাস 


রাজধানীতে পৌছিয়াছিল ; নবীন ভূপতি মহম্মদ শাহ পুরাতন কর্ণক্ষম ব্যক্তিকে 
ছাড়িলেন না; বিশেষতঃ সপ্তগ্রামের শাসকের বিদ্রোহিতার বার্তায় শিবানন্দের 
বিশ্বস্ততাসত্বন্ধে তাহার অতিরিক্ত বিশ্বাস হইল। ক্রমে রামচন্দ্রের পুত্রের রাজ 
সরকারে প্রবেশ করিলেন। অল্পদিন মধ্যে রামচন্দ্রও পরলোক গমন করেন। 
তিনিই যশোহর-রাজবংশের আদিপুরুষ। 

এদিকে মহম্মদ শাহ 'শীঘ্রই সেরশাহের অনুকরণে দিল্লীশ্বর হইবার কল্পনায় 
সসৈম্তে আগ্রাভিমুখে অগ্রসর হইয়! ছাপরা-মৌএর যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। 
তখন তৎপুজ্র খিজির খ! বাহাদুর শাহ নাম ধারণ করিয়া বঙ্গেশ্বর হন * (.১৫৫৫ ) 
তারতবর্ষের ইতিহাসে এ বড় বিষম গোলযোগের সময়। অল্পদিন মধ্যে আকবর 
সেনাপতি বৈরাম্থীর সহিত অগ্রসর হইয়া পাঁণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে দিল্লীস্বর 
আ'দিলের সেন।পতি হিমুকে পরাজিত ও নিহত করিয়া রাজতত্ত কাড়িয়৷ লন 
(১৫৫৬) তখন আদিল সসৈন্তে পূর্বমুখে পলায়ন করেন। কিন্তু পরব্থসর 
গৌড়েম্বর বাহাছুর শাহ এবং মগধের শাসনকর্তা সুলেমান কররাণী উভয়ে 
মুঙ্গেরের যুদ্ধে আদিলকে পরাজিত ও বিনষ্ট করেন। এইবার বাহাছুর শত্রশূন্ত হইয়৷ 
কয়েক বর্ষকাল নির্বিবাদে বঙ্গদেশ সুশাসন করেন।1 সম্ভবতঃ তাঁহারই রাজ 
দপ্তরে কার্য্যদক্ষতাগুণে ভবানন্দ প্রভৃতি তিন ভ্রাতাই “্মজুমদ!র* উপাধি লাত 
করেন। এই সময়ে তাহাদের পরিবারবর্গ গৌড়ে আনীত হন। ১৫৬০ থৃষ্টাবে 
বাহাহুর শাহ গৌড়ে নিঃসন্তান পরলোকগমন করিলে, তাহার ভ্রাত। জেলাল উদ্দীন 
প্রায় তিনবৎসর রাজত্ব করেন। জেলালের দেহান্তে তাহার এক শিশুপুত্রকে 
সিংহাসনে বসান হয়, কিন্ত ৭ মাস পরে গিয়াস্উন্দীন নামক এক ব্যক্তি সেই 
শিশুকে বধ করিয়! ১১ মাস গৌড়ে রাজত্ব করেন। তখন কররাণী বংশীয় পাঠান 
বীর তাজ খ৷ রাজদওড কাড়িয়া লন (১৫৬৩)। কিন্তু অচিরে তাহার মৃত্যু হইলে, 
তীয় ভ্রাতা সুলেমান রাজতক্তে উপবিষ্ট হন। এইরূপ অবিরত রাজপরিরর্ভন 
দেখিয়া একদা নরোত্তম ঠাকুর গাহিয়াছিলেন :- 

| “রাজার যে রাজ্য পাট, ষেন ইন নাট, 
দেখিতে দেখিতে আর নাই ।” 


* বাঙ্গালার ইতিহাব ২য়-খণ্ড, ০৬১ পর্ণ £₹৬৪2০-৪ 49918017) ০ 149. 
1+569৮510, চ0156069 0 857891, 9. 66. 


পিতৃ-পরিচয়। : ৫৯ 


বাস্তবিকই পদ্মপত্রে জলের মত কিছু কাল হইতে গৌড়তক্তের রাজত্ব বড় চঞ্চল 
হইয়! - পড়িয়াছিল। ন্ুলেমানের সিংহাসন প্রাপ্তির সঙ্গে সেই চাঞ্চল্য 
আবার থামিল; নিপুণ কর্ণধারের হস্তে বঙ্গের শাসন-তরণী আবার কিছুকালের 
জন্য সদর্পে ও নিরুদ্ধেগে চলিল। 

সুলেমান চতুর শাসনকর্তা । তিনি অরাজকতার যুগে কঠোর ভাবে রাজদণ্ড 
পরিচালন! করিয়! শাস্তি সংস্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি গুণীর সমাদর 
করিতেও জানিতেন। কোন রাজনৈতিক বিদ্রোহে যোগদান ন৷ করিয়া সব কার্ধ্ে 
কৃতিত্ব দেখাইয়া, ভবানন্দ প্রভৃতি তিন ভ্রাতাই স্থলেমানের কুপালাভ করিয়া ছিলেন, 
ক্রমে তাহারা উচ্চপদ পাইলেন, ক্রমে তাহাদের ভাগ্যাকাশ পরিষ্কত হইল। 
তবানন্দ মন্ত্িত্বলাভ করিলেন, আর শিবানন্দ হইলেন কানুনগো দপ্তরের অধ্যক্ষ। 
এই সময়ে শ্রীহরি ও জানকীবল্লভ উভয়ে উদীয়মান যুবক । ্ুলেমানেরও বয়াজিদ 
ও দায়ুদ নামে ছুইপুক্র ছিল। মঙ্রিপুত্রের সম্মান এত বাড়িয়াছিল যে, রাজপুরীতে 
শ্রীহরি ও জানকীবল্লভ রাজপুত্রত্বয়ের সহিত একত্র অবস্থান, ভ্রমণ ও শিক্ষালাভ 
করিতেন। সে জন্ত তাহাদের মধ্যে বিশেষ সৌহস্য স্থাপিত হয় । ৪৪৮ 


ধশোহর রাজ্যস্থাপনের মৃলীভূত কারণ । 

গৌড়ের জলবায়ু অস্বাস্থ্যকর দেখিয়া সুলেমান নিকটবর্তী তা ব৷ টাড়া 
নামক স্থানে রাজধানী স্থানাস্তরিত করেন (১৫৬৪ )। ইহা গৌড় হইতে 
আকমহল (রাজমহল )যাইবার পথে গঙ্গার চড়ায় প্রাচীন খাত পাগলা নদীর তীরে 
অবস্থিত ছিল। এখন আর উহার চিহ্ন মাত্র নাই। কিন্তু তখন গৌড় ও 
তাণ্ড এক হইয়া গিয়াছিল * তাগডাতে রাজধানী থাকিলেও রাজধানীর সাধারণ 
নাম গৌড় বা জিপ্নতাবাদই ছিল। দশবৎসর রাজত্বের পর সুলেমান পরলোক 
গত হন। তাহার শাসনকালে তদীয় সেনাপতি কালাপাহাড় কর্ৃক উড়িস্যা-বিজয় 


*. 3৮96, [01360 06 387821) 6869 5010 1505. 183 6657 টি 96126 
৪929 0) 01৩01880859 17 005 ০90156 06 05 78819,) 4১1741-4১008115 087৩৮ [1 0. 
129. ট'ড়। শবের অর্থই চর বা উচ্চস্থান। পশ্চিম অঞ্চলে এমন জনেক টশড়া আছে এবং 
অনেক গ্রামের নামের সঙ্গে টড়া সংযুক্ত দেখা বায়। রাজধানীকে বিশেষ করিবার জন্ত 
তাহাকে খাস ব! খাসপুর তাগা বলিত। *গৌঁড়ের ইতিহাস.” ২র খণ্ড, ১৬৮ পৃঃ | : 


৬৩. যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


. একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা । কিন্তু হিন্দু-কুলাঙ্গার কালাপাহাড়ের * হিঙ্ছুবিদ্বেষ ও 
মন্িরবিগ্রহাদির বিনাঁশজন্ঠ সুলেমানের রা'জত্বকাল. কলঙ্কিত হইয়াছিল। কথিত 
আছে, যখন কালাপাহাড় উড়িয্য! বিজয় করিয়া জগন্নাথদেবের মূর্তি দগ্ধ করিবার 
আদেশ দেন, তখন শ্রীহরির চেষ্টায় পাওারা! মুর্তি স্থানাস্তরিত করিতে পারিয়া 
তাহার শীর্ষে অশেষ আশীর্বাণী প্রদান. করিয়াছিলেন । শ্রীহরি ও জানকীবর্লভ 
শিশুকাল হইতে পরম বৈষ্ণব ছিলেন ।1 

শ্রীহরির সহিত পরম কুলীন উগ্রক-বস্থুর কন্তার বিবাহ হইয়াছিল। যখন 
ভবানন্দ প্রভৃতি সপরিবারে গৌড়ে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন ১৫৬* খৃষ্টাব্দে 
বা তাহার অব্যবহিত পরে, অতি অল্পবয়সে শ্রীহরির ওঁরসে উক্ত বন্ুকন্তার গর্ভে 
এক পুত্ররত্বের জন্ম হয়, তাহার নাম রাখা হইয়াছিল-_প্রতাপ। ইনিই কালে 
বিশ্ববিশ্রুত বঙেশ্বর প্রতাপাদিত্য নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন । $ 


* ইতিহাসে ছুইজন কালাপাহনাড়ের উল্লেখ আছে। ইনি দ্বিতীয় কালাপাহাড়। উততক্নই 
ভীষণ গ্বেবছেষী ছিলেন। প্রথম কালাপাহাঁড় জৌনপুরের রাজ! বার্বাক শাহের সেনাপতি এবং 
দ্বিতীয় কালাপাহাড় হুলেমান ও দামুদের সেনাপতি । দ্বিতীয় কালাপাহাড় হিন্দু, তাহাক়্ পুর্বব 
নাম কালাচাদ রায়, বাল্যকালে তাহাকে লোকে “রাজু” বলিয়া ভাকিত। 4. বি. 1] ০.31; 
বিবকোব ধর্থ খণ্ড, ২* পৃঃ; সামাজিক ইতিহাস ৮৮ পৃং3 11196. 1৬, 0. 5287 90883 11, 
০. 2487 ০. 2] ০,250, গৌড়ের ইতিহাস, বয়, ১৬৯ পৃঃ 

+ রামচন্দ্রের প্রথম জীবনে জ্রীচেতন্তদেষের নামপ্রচার স্রোতে বঙ্গদেশ ভাসিয়। গিক্লাছিল। 
মে স্রোত গৌড় হইতে বূপননাতনকে ভাসাইগ্লা. লইয়া! গিয়াছিল। সপ্তগ্রাম ও গৌঁড়-_ 
রাজের এই উভয় কর্ণক্ষেত্রেই বৈধব ধর্দের প্রস্তাব লক্ষিত হয়। রামচন্দ্র বৈধব ধর্ 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । তদবধি তাহার বংশীয়গণ সকলেই হরিনমান্ৃত পান করিক়্া সময়ের 
সছ্থাবার করিতেন। বসন্ত রায় কিরূপে গোবিন্দদ্বাস প্রভৃতি পদব্র্তীর সঙ্গলাভ করিতেন, 
তাহ। পরে বণিত হুইবে। র 

1 প্রতাপাদ্দিত্যের জগ্মাব স্থির কর! বড় কঠিন ব্যাপার। এ বিষয়ে বন্ছজনের 
বহুমত আছে। রামরাম বন্থু বলেন। যশোহরে আসিলে প্রতাপের জগ্জ হয়। সুতরাং 
১৫৭৪ খ.ঃ অন্ধের পূর্বে জন্ম হইতে পারে না। জেনুইট মিসনরীগণ বলিয়। গিয়াছেন ১৫৯৯ 
জক্ষে গ্রতাপের জেষ্ পুজ উদয়াদিত্যের বয়স ১২ বছসর, তাহ! হইলে ১৫৮৭ অব্ে তাহার জঙ্গ 
হয়। কিস্ত তখন প্রতাপের বয়ন ১৩ বৎসরের অধিক নহে, হুতরাং বন্ধ মহাশয়ের মত টিকে 
না। পূর্বে স্থির ছিল ১৬*৬ অবে মানসিংহের হস্তে প্রভাপের পেষ পতন হয় এবং সে 


আঅন্ প্ল্লিচ্ছেদ_পীজান আাজব্ছেল পল্সিপাম 
ও ম্বশোন্প-ল।জে)ল্ল অজ্ঞাক্ম্। 


সুলেমানের মৃত্যুর পর রাজসিংহাসন লইয়! যে বিভ্রাট উপস্থিত হয়, তাহার 
বিবরণ পুর্বে দিয়াছি। প্রবীণ সেনাগতি লোদীখার চেষ্টায় সুলেমানের কনিষ্ঠ 
পুত্র দায়ুদ সিংহাসনে উপবিষ্ট হন । (১৫৭৩) তখনই তিনি পুরাতন বন্ধু ও বয়ন 
শ্রীহরি ও জানকীবল্লভকে স্বীয় আমাত্যপদে বরিত করেন। তিনি শ্রীহরিকে 


বৎসরই তাহার মৃত হয়। নুরনগর ও কাটুনিয়ার রাজবংশীয়দিগের বংশগত প্রবাদে প্রতাপ 
৩৯ বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন; এই উভয়ের সমন্বয় করিয়া শ্রদ্ধেয় সতাচরণ শাস্ত্রী মহাশয় 
১৫৬৮ জন্মা্ধ স্থির করেন । প্রতাপাদ্দিত্য, ৩* পৃঃ)। কিন্তু সম্প্রতি “বহারিস্তান" নামক 
নবাবিদ্কৃত প্রাচীন পারসীক গ্রন্থে দেখিতে পাই, ১৬৯ অব প্রতাপের মৃত্যু হয়। হৃতরাং সে 
হিসাবে ১৫৭, অবে প্রতাপের জন্ম এবং ১৫৭৮ অন্দে আগ্র। গমন কালে তাহার বয়স ৮ যৎসর 
মাত্র হয়; উহা অসম্ভব। এ একই প্রকারে ৪২ বৎসর বয়সের প্রবাদ সানিয়া! লইয়। 
“বিশ্বকোষের” সুলিখিত নিবন্ধে প্রতাপের জল্মান্ধ ১৫৬৪ স্থিরীকৃত হৃইয়্াছে ( ২২শ খণ্ড, 
২৫৮ পৃঃ) কিন্তু উক্ত প্রবাদই অমুলক এবং ম্ৃতা-তারিথ ও পরিবর্তিত হইয়াছে, সুতরাং এমতও 
সাহস করিয়া গ্রহণ করিতে পারি না । ঘটক কারিকায় আছে £-_-“ইযুবেদ প্রমাণাব্দং কৃতং 
রাজ্যং ম্ববীধ্যতঃ” অর্থাৎ প্রতাপ ৪৫ বৎসর রাজত্ব করেন, এবং আরও আছে যে, সে রাজত্ব 
বসন্ত রায়ের মৃত্যুর পর আরব্ধ হয়। কিন্ত ১৬০২ অবের পুর্বে বসন্ত রায়ের সৃতূয না ধরিলে 
প্রতাপের মৃত্যু বাদশাহ শাহজাহানের সময়ে অর্থাৎ ১৬৪৭ অবে পড়ে। ঘটককারিকার 
অনেক ছিসাবেরই সমস্বয় কর! যায় না৷ এবং "বহারিস্তানের" প্রমাণ পরিত্যাগ করিতে পারি 
না। আমর! দেখিতে পাইব ১৫৭৮ অবে প্রতাপ আগ্রায় যান, তথার বাদশাহ দরবারে তাহার 
প্রতিপত্বির কথাও আছে। সুতরাং তখন তিনি প্রাপ্তবয়দ্ক যুবক এবং তাহার বয়স ১৭১৮ 
বৎনর হইতে পারে। তাহ হইলে জন্মতারিখ ১৫৬* ধর! যার । যোগেন্ত্র নাথ ঘোষ মহাশয় 
স্বপ্রণীত “বলের বীরপুত্র” নামক কাব্যের তূষ্িকার় লিখিয়াছেন যে তাহার নিকট বসন্ত রায়ের 
জামাত। রামরূপ বন্ধ প্রণীত অতি পুরাতন একথানি হস্ত লিখিত পুথি ছিল, তদনুলারে তিনি 
কাব্য রচনা করেন এবং ১৫৬৭ অন্দে জন্ম তারিখ স্থির করেন ( 'বঙ্জের বীর পুত ৩৮ পৃঃ) 
আমাদের মতে উক্ত পুথিখানি বিশ্বাসযোগ্য ; কিন্তু দুর্ভাগাক্রমে ১২৯১ সালের ২৭শে তাত 
যোগেন্ত্র বাবুর মাতার ৃত্যুদিনে উক্ত পু'খিখানি ভাহার হস্ততরষ্ট হয়, পরে আর পাওয়া যায় 
নাই। যাহা হউক, সব দিকের সামগ্রন্ত রক্ষ1 করিতে গিয়া আমরা স্থির করিতেছি যে ১৫৬* 
অন্দে ৰা তাহার পরে ২১ বৎসরেব মধ্যে গৌঁড়ে প্রতাপাদিত্যের জগ্ম হয়। শ্রদ্ধেয় নিখিল 
বাবুও ১৫৬১ অস্মাবদ স্থির করিয়াছেন। ( প্রতাপাদিতা, ৯৫ পৃঃ) 


৬২ .  যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


প্বিক্রমাদিত্য” এবং জানকীবল্লভকে “বসন্তরায়” উপাধি দেন।* অতঃপর 
. তাহারা এই উপাধিতেই সকলের নিকট পরিচিত হন। সম্ভবতঃ এই সময় হইতে 
প্রতাপের নাম প্রতাপাদিত্য হয়। বিক্রমাদিত্য প্রধান মন্ত্রী এবং বসস্তরায় 
খালিস! বিভাগের কর্তী ও কোষাধ্যক্ষ হন। 1 কিস্তু লোদীখাই রাজ্যমধ্যে সর্ব 
প্রধান ব্যক্তি ছিলেন, এবং তাহারই বুদ্ধিবলে রাজ্য শাসিত হইত। | 

দাযুদর দৈবাৎ পিতৃ-রাজ্যলাভে আত্মহারা হইয়া উচ্ছজ্খলতার স্রোতে গ৷ 
ঢালিয়! দিয়াছিলেন। তিনি যখন দেখিলেন যে ১১৪০১০০* পদাতিক, ৪০,০০০ 
সুসজ্জিত অশ্বারোহী, ৩,৩০০ হৃম্তী, ২০,০০০ বন্দুক ও কামান এবং বহুশত রণতরী 
তাহার করায়ত্ত আছে, তখনই তিনি উদ্ধত হইয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন ।$ 
মোগলদিগকে দেশ হইতে বিতাড়িত করাই তাহার উদ্দেস্ত হইল। দাযুদর কতলু 
খাকে পুরীর শীদনকর্তা করিয়া পাঠাইলেন; পরে লোদীর্থার পরামর্শে জৌনপুরে 
 জমানিয়ার ণ মোগল হছূর্গ আক্রমণ করিলেন। বাদশাহ আকবর সুলেমানের 
গতিবিধি লক্ষ্যকরিবার জন্য স্থযোগ্য সেনাপতি মুনেমর্খাকে জৌনপুরে রাখিয়া- 
ছিলেন। দায়ুদের আকণ্মিক আক্রমণে মুনেম পরাজিত হইয়া বঙ্গেখবরের নিকট 
পর্য্যস্ত সাহাষ্য চাহিয়া পাঠাইলেন। তখন আকবর বঙ্গের পাঠান বিদ্রোহের গুরুত্ব 














* সম্ভবতঃ দাযুদ প্রথমে তাহাদিগকে “বিক্রমাদিত্য* ও “বসন্ত রায়” উপাধি দেন। পরে 
তাহারা যখন যশোর রাঞ্্য লাভ করেন, তখন তাহাদের বখাক্রমে মহারাজ! ও রাজ! উপাধি 
হইতে পারে । ঘটকের! লিখিরাছেন $-- 

“বসম্ত রায়-সংজ্ঞাঞ্চ রাজোপাধিং তখৈব চ 
প্রা য়াৎ স নরশ্রেষ্ঠঃ সর্ববশান্ত্রবিশারদঃ ।* 
বিশ্বকোষের মতে উহার রাজোপাধি টৌডরমপ্রের চেষ্টায় বাদশাহের নিকট হইতে পান। 
নিখিল বাবু বলেন উহা! দায়ুদই দিয়াছিলেন। “প্রতাপাদিতা', ৭৩-৭৫, ৯* পৃঃ । রামরাম বন্ধুর : 
&মত। সম্ভবতঃ দাুদের প্রদত্ত উপাধি টোডরমল্ল বহাল রাখিয়াছিলেন। 
1 “বভূব খালিসাধীশঃ গৌড়কো বাধিপন্তথা”--ঘটককারিক]। 
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৮ $ 25825-5-5819617 ০৮০ 1545. 
গু জমানিয! হুর্গ বা প্রাচীন জমদগ্জি মুনির আশ্রদ। উহা এক্ষণে গাজীপুর জেলায় 
অবস্থিত। ্‌ | 


পাঠান রাজস্বের পরিণাম ও ঘশো র-রাজ্যের অভ্যুদয় । ৬৩ 


বুঝিয়া, মুনেমের সাহাষ্যজন্য অগণ্য সৈন্য সহ স্বয়ং বঙ্গাভিমুখে যাত্রা করিলেন । 
ইতিমধ্যে লোদীখ ছুইলক্ষ টাক। দিতে স্বীক্কৃত হুইয়৷ মুনেমের সহিত সন্ধি করিলেন । 
স্থলেমানের সহিত মুনেমের বন্ধুত্ব ছিল বলিয়া, এই সন্ধির পথ সহজ হইয়াছিল। 
কিন্তু লোদীর পূর্ববশক্র কতলুখীর পরামর্শে, দাযুদদ তাহার চরিত্রে সন্দেহ করিয়া 
বিশ্বাসঘাতকের মত লোদীর প্রাণ সংহার করিয়া, নিজের সর্ধনাশ নিজেই সাধন 
করেন।* এদিকে সন্ধির প্রস্তাবে অসস্তষ্ট হইয়া বাদশ।হ টোডরমল্লকে 1 মুনেমের 
পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠান ; সেই সংবাদ পাইয়! এবং লোদীর মৃত্যুতে আশ্বস্ত 
হইয়া মুনেম গৌড়জয় করিবার জন্য সদর্পে পাটনা অবরোধ করেন। তখন শৌণ 
নদের মোহানায় এক যুদ্ধে পরাজিত হইয়া, দাযুদ্র পাটন! ছুর্গে আশ্রয় লইতে বাধ্য 
হন (১৫৭৪ )। 

এদিকে দূরদর্শা ভবানন্দ মোগলের বিক্রম এবং আকবরের রাষ্ট্রজয়ের সংবাদ 
জানিতেন। সুলেমানের মৃত্যুর পর যখন রাজতস্ত লইয়৷ নান! ষড়যন্ত্র চলিতেছিল, 
তখনই তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, আত্মকলহে লিপ্ত দৃপ্ত পাঠান কখনও মোগলবীরের 
মুখে দাড়াইতে পারিবেনা ; আজ হউক, কাল হউক, এক. ভীষণ ছুঃখময় সময় 
আসিবে; এখনও একটু মাথ! রাখিবার স্থান রাখা প্রয়োজনীয় । তখন পরিবারম্থ 
সকলে পরামর্শ স্থির করিলেন। গুণানন্দ পূর্বেই কালপ্রাপ্ত হইয়াছেন ; কর্মনিষ্ঠ 
শিবানন্দ এ সব কাধ্যে উদাসীন । ভবানন্দ জানিতেন, দক্ষিণবঙ্গে যমুনার পূর্ববপারে 
সমুদ্রকুল পর্য্যস্ত এক বিস্তৃত ভূভাগ ছিল; প্রাচীন যশোর রাজ্যের অন্তর্গত এই 





+.:1882, [১ 156.) 1119৮ ৬. 0. 57127 1557050, 2111০6 ৬, 0০,270. রিয়াজের 
মতে শুধু কতলুর পরামর্শে এবং নিজামউদ্দীনের মতে কতলু ও বিক্রমাদিত্য উভয়ের পরামর্শে 
দ্ায়ুদ লোদদীকে হুত্য! করেন । শেবোক্ত মতে লোদীর প্রতি কতলু ও বিক্রসাদিত্য উভয়ের 
বিদ্বেষ ছিল। যাহাই খাকুক, অস্থায়দূপে লোদীকে হত্যা কর! অত্যন্ত অধর্পা ও ুর্খতার কার্ধ্য 
হইয়াছিল। লোদীই দামুদকে সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন। এই পরামর্শের জন্ত বিক্রম! দিত্যের 
চরিত্র কলক্ষিত হইয়াছে। নিজের ন্বার্থসিদ্ধির প্রত্যাশায় প্রতুয় সর্ধ্ধনাশ সাধনের মত পাপ 
আর নাই। না 

1 টোডরমল্লের নামের বন্বিধ বানান দেখিতে পাওয়া বার ;--টোডরমল, তোড়া, 
তোডরমর, তোমরমল প্রভৃতি । কিন্তু টোডরানন্দ বলিক্া৷ তাহার, একখানি প্রকাও সংস্কৃত 
শর্থ আছে। উহাতে তির্নি নিজ নাধ টোডরসল্ল বলিয়াই লিখিয়াছেন। বিশ্বকোধ, ৭ম ৪ ৯৩পৃঃ। 


৬৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


ভূভাগ চাদ! মছন্দরী নামক এক ভূম্বামীর জায়গীর ভুক্ত * ঠাদর্খা নিঃসস্তান 
অবস্থায় মৃত্যুমুখে পড়ায় এ প্রদেশের কেহ উত্তরাধিকারী ছিল না। উহা এক 
নদাবহুল বনাকীর্ণ প্রদেশে অবস্থিত, স্থতরাঁং সহজে তুর্গম। ভবানন্দ এই সন্ধান 
বাহির কুরিয়া, উহাই তাহাদের ভবিষ্যৎ ভাগ্যক্ষেত্র বলিয়! স্থির করিলেন। 
বিক্রমাদিত্য উহা! দাযুদের নিকট ষে প্রার্থনামাত্রই পাইলেন, সে কথা বলাই 
বাহুল্য; সঙ্গে সঙ্গে যশোহর-রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত ' হইতে চলিল। রাজ্য 
পাইবামাত্র বিলঘ্ঘ করিবার উপায় নাই, কারণ মোগল-পাঠানে ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছে, 
এবং নিত্য নৃতন হুর্ঘটনার সংবাদ আসিতেছে । 

ভবানন্দ প্রভৃতি পরামর্শ করিয়া তাহাদের মধ্যে সর্ববাপেক্ষা উদ্যমী ও কর্দক্ষম 
ব্সস্তরায়কে চাদখ! জায়গীরে পাঠাইলেন। "তিনি" গঙ্গা হইতে হুগলী-ত্রিবেণীর 
সন্নিকটে যমুনাতে প্রবেশ করিলেন। তখনকার যমুনা এখনকার যমুনার মত 
শীর্ণা, ্ীণা, শৈবাল-মগ্ডিতা ক্ষুদ্র নদী নহে; তখন যমুনা প্রবল তরঙগশীলিনী 
ক্রমবদ্ধিতায়তনী সমুদ্রগাঁমনী প্রচণ্ড নদী। এখন গোবরডাঙ্গা রেলওয়ে স্টেশনের 
নিকটে যে ক্ষুদ্র শোতম্বতীর উপর রেলওয়ে পুল রহিয়াছে, তাহাকে যমুন! বলিয়া 
মনে করা কঠিন হয়; তবে লক্ষ্য করিয়! দেখিলে, সেখানেও যমুনা এক সময়ে 
একমাইলের অধিক প্রশস্ত ছিল, তাহা বুঝিতে বাকী থাকে না। ক্রমে এ নদী 
দক্ষিণে গিয় ইচ্ছামতীর প্রবাহ লইয়া আরও প্রবল ও প্রশস্ত হইয়াছে। এখনও 


* “দক্ষিণদেশে যশৌহর নামে এক স্থান বেওয়ারিস জমিদারী দক্ষিণ সমু সম্নিধ্যে 
চীদ খ| মছন্দরীর জমিদারী ছিল, সে নিঃসস্তান মরিয়াছে।” রাম রাম বহ। মহামতি 
বিভারিজ অনুমান করিয়াছিলেন, "01970 11797) 179) 775]1 118৮ 0601) 075 ০1 01/817)8 
/81815 0950617097065, (89:81851)]) 0,172 )কিত্ত হয়তঃ তিনি জানিতেন না যে বাগের 
হাটের খঁ। জাহান স্বয়ং খোজ! বা নপুংসক ছিলেন এবং তিনি নিঃসস্তান। তবে তাহার বু 
অনুচয় বা শিস্ত ছিল। তাহার অধিকৃত রাজা যে শিষ্ত-পরষ্পরায় ক্রমে হস্তগত হইতে ছিল, 
তাহা অনুমান করা যায়। হদিও খাজাহানের মৃত্যুর শতাধিক বর্ধ পরে এই টাদ খার আবির্ভাব 
দ্বেখা যার, তবুও কোন না! কোন হৃত্রে খাজাহানের সহিত তাহার মম্পর্ব থাকা অসম্ভব নহে। 
চাদ খা! চক্‌ সমুদ্রঃপর্যাস্ত বস্তুত ছিল, উহার অধিকাংশই জঙ্গলময়। এই চাদখ"। নাম হইতেই 
ভতবিষ্কতে প্রতাপাদিত্যের রাজ্যকে বৈদেশিকের! 01781001081) বা! 0187/05087 বজিতেন। সে 
কথ। পরে বলিব। জঙ্গলাকীর্ণ চকের উত্তরাংশ বর্তমান সাত্নীর়। সহরের কিছু উত্তর দিকে 
এখনও চীদখ। মছঙ্খরীয় বসতি বাটার নির্শন পাওয়। বায়। ও 


পাঠান রাজত্বের পরিণাম ও বশোর-রাজ্যের অভ্যুদয় । ৬৫ 


হাঁসনাবাদ প্রভৃতিস্থানে এই যুক্ত-প্রবাহের বিস্তৃতি প্রায় ছুই মাইল হুইবে। 
বসস্তরায় বহুসংখ্যক নৌকা, রসদ এবং লোকজন লইয়া এই যমুনা-পথে চাদ খা 
চকে আসিলেন ) জঙ্গল কাটিয়া! এক নূতম রাজ্য পত্তন করিলেন; কোন প্রকারে 
গড়বেষ্িত স্থানে উচ্চভূমির উপর যথাসম্ভব সত্বরতার সঙ্গে গৃহাদি নির্মাণ করিয়া 
পরিবারবর্গ তথায় লইয়৷ আসিলেন। প্রাণের দায়ে এবং অর্থের বান্ুল্যে অনেক 
অসম্ভব সম্ভব হয় ) ভবানন্দের পরামর্শে এবং বসস্তরায়ের কাধ্যদক্ষতায় যাহ! সম্ভব, 
ডাহা সুন্দর হইল; আত্মরক্ষার সুন্দর ব্যবস্থা হইল; ভবানন্দ পরিবার বর্গের 
অভিভাবক হইয়া থাকিলেন ) শিবানন্দ এ অঞ্চলে আসিতেই চাছিলেন না। 
তিনি পূর্বনিবার বাঁকলায় গিয়া বসতি নির্দেশ করিলেন। 

এদিকে প্রবল মোগল শক্র দলে দলে. জলে স্থলে অগ্রসর হইতে লাগিল। 
তখন দাষুদের ভবিষ্যৎ বুঝিতে বাকী রহিল নাঁ। এক সহস্র রণতরী লইয়া সম্রাট 
আকবর স্বয়ং পাটনায় পৌছিলেন। গঙ্গার অপর পারে হাজিপুরে আলম্‌ খা গির! 
দুর্গ আক্রমণ করিলেন। এ যুদ্ধে স্বয়ং আকবরও উপস্থিত ছিলেন। যুদ্ধে 
মোগলের! জয়লাভ করিল। ছুর্গীধ্যক্ষ ও সেনানীগণের ছিন্নশির মোগলেরা নৌক৷ 
বোঝাই করিয়া দায়ুদের নিকট পাঠাইয়! দিল। তখন দায়ুদের ভয়ার্ত আমীরগণ 
মহা গণ্ডগোল তুলিলেন। তাহাদের পরামর্শে পলায়ন বা আত্মসমর্পণই একমান্র 
উপায় বলিয়! স্থির হইল। দায়ুদ তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না) তিনি বুঝিলেন, 
ওদ্ধত্যের ফল ফলিয়াছে; কিন্ত খন জীবন-নাট্রের শেষাভিনয় নিকটবর্তী, তখন 
বীরের মত আত্মোৎসর্ঘ ই শ্রেয়ঃ। আমীরের! তাহা বুঝিলেন না) কতলু খা 
দাযুদকে মাদক-সেবনে হতজ্ঞান করিয়া তাহাকে লইয়া নৌকাপথে পলায়ন 
করিলেন! * তখন বিক্রমাদিত্য তাহার ধনসম্পত্তি নৌকায় বোঝাই করিয়া 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ অন্ুবর্তন করিলেন । 1 ূ 
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বিক্রমার্দিত্য পূর্বেই নিজ সম্পত্তি এবং পরিজনবর্গ যশোরে পাঠাইয়া ছিলেন। 
এখন দামুদের ধনরত্ব অঙ্কগত হইল। পলায়িত দাযুদের জ্ঞান হইলে, এ সম্বন্ধে 
বিক্রমাদিত্যের সহিত তাহার অনেক কথা! হইল। পলায়ন-পথে সে দুর্ধহ ধনভার 
লইয়া লাভ নাই, কারণ হয়তঃ তারা মোগলেরা লুটিয! লইবে। ন্মুতরাং সমস্ত 
ধনরত্ব তিনি মন্ত্রী বিক্রমাদিত্যের নিকট এই বলিয়া গচ্ছিত রাঁখিলেন, বে যদি 
কখনও মৌোগলের হাত হইতে বঙ্গদেশ তাহার করায়ত্ব হয়, তবে উহা! গ্রহণ 
করিবেন, নতুবা উহা বিক্রমাদিত্যেরই থাঁকিল। তবে তাহাকে এই বলিয়া 
প্রতিজ্ঞা করান হইল যে, তিনি কখনও মোগলের পন্ষভুক্ত হইয়৷ পাঠানের বিপক্ষে 
দণ্ডায়মান হইতে পারিবেন না এবং এই অর্থভার বঙ্গের স্বাধীনতা এবং পাঠানের 
প্রভূত্ব রক্ষার জন্যই ব্যয় করিবেন। দীযুদের তখন মনের ভীষণ অবস্থা ; কোথায় 
তিনি প্রবল যুদ্ধে হারাইয়া মোগলকে তাড়াইয়! দিবেন, আর কোথায় আজ্‌ তিনি 
পরাজিত, লাঞ্ছিত এবং পলায়িত। উড়িষ্যা হইতে পাঠান সৈম্ত আসিবার কথা 
ছিল, দাযুদ সেই দিকে ছুটিলেন। বিক্রমাদিত্য নৌকাযোগে ধনভার যশোরে 
পাঠাইলেন। 

দায়ুদের পলায়নের সংবাদ পরদিন গ্রাতে আকবরের নিকট পৌছিলে, তিনি 
তৎক্ষণাৎ পাটন৷ ছুর্গ অধিকার এবং নগরী লুঠন করিয়া লইলেন। দায়ুদের 
সেনাপতি গুজর খা কতকগুলি হস্তিপৃষ্ঠে দ্রব্যাদি দিয়া নিজে হুর্গের পশ্চান্তীগ 
দিয়া প্রস্থান করিলেন। আকবর মুনেম খাকে বাদশাহী সৈন্যের সেনাপতি রা থিয়া 
স্বয়ং গুজরের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন এবং দারিয়াপুরের * সঙ্গিকটে প্রায় ৪*০ হন্তী 
হস্তগত করিয়া লইলেন। মুনেম খাঁকে ৭্থ। খানান্” উপাধিসহ বাঙ্গালার নবাব 
করিয়া আকবর শীঘ্রই আগ্রায় প্রত্যাগত হইলেন। | 








চ. 378. “55118111000 ৮85 1050075 1560781 590] ৮৮৫3 8০108 ০ :801019 €০ (১9 
০০০ 06 0868৮ (19950:6 )--4১1080021778( 75৮871085 ) ৬০1, 1] 0, 1272. 526 
৪1০০ 441-56220/£ ([,9৮/৩) ৮০1. [. 7. 184. “গৌড়েশ্বরের সোণারূপা পিত্তল কাসা যত 
কিছু মুল্যবান দ্রবা ছিল, সমন্তই সহম্রাধিক নৌকা বোঝাই করিরা চুর্ভেস্ভও নির্জন যশোহর 
নামক্ষ স্থানে আনিয়া রাপা হইল।” বিশ্বকোষ,” ১৮শ ৭ণ্ড, ৪৯৩ গৃঃ। এই সকল উক্তিতে 
অঠিরঞন থাকিতে পারে, কিন্তু ইহা একেবারে অমুলক নহে । প্রবাদের সহিত &ঁতিহাসিকের 
সাক্ষাও প্রবল । এ প্রসঙ্গে “বাঙ্জালার ইতিহাস" ( রাখাল বাবু), হর খণ্ড, ৩৭৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। 
* বর্তমান মোকামাধাট স্টেশনের ১ ক্রোশ দর্ষিণে! টু পার 


দ্বাযু্ধ তাগ্ডায় আদিলেন। তখনও তাহার উড়িয্যার সৈন্য আসে নাই, অথচ 
মুনেম খা নিকটবর্তী । স্থতরাং তিনি আবার উড়িষ্যার দিকে পলায়ন করিলেন ) 
তাও বিনা রক্তপাতে মোগলের করায়ত্ব হইল। টোৌডরমল্ল দাযুদের পশ্চাতে 
চলিলেন। উড়িঘ্যায় যে পাঠান বল ছিল, তাহা লইয়! জুনেদ খাঁ * টোডরমল্লের 
দুই দল সৈম্তকে পরাজিত করিলেন। তখন সাহাধ্যার্থ মুনেম খ! আসিলেন এবং 
জলেশ্বরের নিকটবর্তী মোগলমারী ঝ৷ তুকারই নামক স্থানে এক ভীষণ যুদ্ধ হইল। 
এ যুদ্ধে পাঠানবীর গুজর খা অমানুষিক বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন ; সে বীরত্বের 
ফলে মুনেম পরাজিত ও আহত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হন। কিন্তু দুর্ভাগ্য- 
বশতঃ পাঠান সেনা তাহার অনুসরণ করিতে পারিল না। তখন মুনেম 
মহাকৌশলে পুনরায় সেনা সমাবেশ করিলে, হঠাৎ তীরের আঘাতে গুজর নিহত 
হইলেন; দীযুদের পরাজয় হইল, তিনি আবাঁর পলায়ন করিলেন। এবার 
টোৌডরমল্ল তাহাকে সবেগে সমুদ্র পর্যন্ত অনুমরণ করিয়াছিলেন। তখন দায়ুদ 
অনন্তোপায় ; তিনি মোগলের বশ্ততা স্বীকার করিয়া মুনেমের সহিত এক সন্ধি 
করিলেন। + উড়িস্া দাযুদকে দেওয়া হইল ; মুনেম আসিয়া বঙ্গবিহারের কর্তা 
হইয়া গৌড়ে রাজধানী স্থাপন করিলেন। 

কিন্ত সে গৌড়ে আর নাই। বহুকাল হইতে বাঙ্গালার রাজধানীরূপে 
মনুষ্যাবাসের ঘনসন্নিবেশবশতঃ গৌড় নানা বাধির আকর-স্থল হইয়াছিল। 
এজন্যই সের খা বা সুলেমান উহা! পরিত্যাগ করেন। মুনেমের সেদিকে লক্ষ্য 
ছিল না। ফলে অচিরকাঁল মধ্যে গৌড়ে এক ভীষণ মহামারী উপস্থিত হইল। 
উহাতে সে প্রাচীন নগরী একেবারে জনশূন্য হইয়! গেল। মুনেম খা স্বয়ং সে 
করাল ব্যাধিতে প্রাণত্যাগ করিলেন। সংবাদ আকবরের নিকট পৌছিলে, তিনি 
ব্যস্ত হইয়! হুসেনকুলি খাকে ধ্থ। জাহান্” উপাধি দিয়! বঙ্গেশ্বর করিয়া পাঠাইলেন 
(১৫৭৫); বস্তু লাহোর হইতে সৈন্য লইয়া খ! জাহানের বঙ্গে পৌছিতে একটু 
বিলম্ব হইল। ইত্যবসরে দায়ুদ উড়িস্যা ও বঙ্গের সামস্তরাজগণের সাহায্যে সৈন্য 


* এতিহ।সিক নিজাম্উদ্দীনের মতে ( £:111০%, ৬০1. ৬.০ 385) দায়ুদের খুক্পতাত পুত্র 
এবং ফেরিস্তার মতে তাহার নিজের পুর জনৈদ খা।। 
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৬৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


গ্রহ করিয়। পুনরায় অস্ত্র ধারণ করেন এবং প্রবল বেগে আসিয়া তাণা অধিকার 
করিয়া লন। অবশেষে খা জাহান বহু সৈন্য লইয়া বঙ্গে আসিলে, আকমহলের 
সন্নিকটে উভয়দলে এক ভয়ঙ্কর অস্ত্ক্রীড়া হয়। এই যুদ্ধে দাযুদের ছুই পার্ে 
কালাপাহাড় ও জুনেদ খা অসাধারণ বীরত্ব দেখাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। 
সম্ভবতঃ বসন্ত রায় এ যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। দাষুদ প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াও 
ভাগ্যদোষে পরাজিত হইলেন ; * জলাভূমিতে তাহার অশ্বের ক্ষ ভূমি-প্রোথিত 
হওয়ায় তিনি ধৃত হন। 1 খা জাহানের আদেশে তাহাকে হত্যা কর! হইল ? এবং 
তাহার ছিন্ন মুড সম্রাটের নিকট প্রেরিত হইল। এখানেই বঙ্গের পাঠান রাজত্বের 
অবসান। 


জনপ্তহ্ম পল্িচ্ছেদ্-অশ্পোল-লাজ্য। 


দায় থার সিংহাঁসন প্রাপ্তির অবাবহিত পরেই ষশোর-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় 
(১৫৭৪)। সেখানে দুর্সংস্থাপন ও গৃহ নির্মাণ কাধ্য শেষ হইতে না হইতে, 
বসস্ত রায় আপনাদের পরিবারবর্গের সহিত ধনসম্পত্তি যশোরে প্রেরণ করেন। 
যখন দাযুদের মোগল-বিদ্রোহ কার্যে পরিণত হইতে চলিল, তখন শুধু বঙ্গেশ্বর 
দাঁয়ুদ নহেন, তীহার অনেক আমীর ও প্রধান কর্মচারীও নিজ নিজ বহু সম্পদ 
বিক্রমাদিত্যের নিকট গচ্ছিত রাখেন। যেদিন দাষুদ নিশাকালে নৌকাযোগে 
পাটনা-ছুর্গ হইতে পলায়ন করেন, সেদিন কিরূপে বিক্রমাদিত্য অপরিমিত ধনরত্ব 
নৌকায় বোঝাই করিয়! লইয়াছিলেন, তাহা! পুর্ব্বে বল! হইয়াছে । মোগলসৈন্ 
তেলিয়াগড়ি পার হইয়া! তাগ্ডার নিকটবর্তী হইলে, দাযুদ হস্তিপৃষ্ঠে দ্রব্যাদি লইয়া 
রাজধানী ত্যাগ করেন ; তখন অনেক ধনরত্ব যশোরে আসিয়াছিল। রাজধানী 

* কেহ কেহ বলেন কতলু খাঁর বিশ্বাসঘাতকতায় দায়ুদের পরাজয় ঘটে ; 712%%92%-8- 
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+ বাদাউনী বলেন, দাযুদ বড় হ্পুরুষ ছিলেন ; ঠাছাকে হত্যা করিতে খাঁজাহানের ইচ্ছা 
ছিল না, কিন্ত আমীরগণের প্ররোচনায় অবশেষে তাহাকে হত্যার আদেশ দিতে হইল । 
88৫. 11 0. 245. 





যশোর-রাজ্য ৬৯ 


লু্ঠনের ভয়ে নগরবাসীর! অনেকে এ সময়ে স্ব স্ব বসন ভূষণ পর্য্স্ত বিক্রমাদিত্য 
ও বসন্ত রায়ের হস্তে প্রদান করেন। তাহার! ক্রমে নৌকাযোগে সকল 
দ্রব্যাদি যশোরে প্রেরণ করিতেছিলেন। পরবর্তী যুদ্ধে ও মহামারীতে সমস্ত 
নগরবাসী ছিন্ন ভিন্ন ও উৎসন্ন হওয়ায় এবং যুদ্ধক্ষেত্রে অনেকে প্রাণত্যাগ করায়, 
প্রত্যর্পণ-প্রার্থার অভাবে এ সকল সম্পত্তির অধিকাংশ যশোরে থাকিয়! যায়। 
ইহা ভিন্ন যুদ্ধভয়ে এবং মহামারীর উৎপাতে গৌড়তাগ্ডার কত অধিবাসী যে যশোর 
রাজ্যের নানাস্থানে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার ইয়ত্। নাই। 
গৌড় নগরী বহুশত বৎসর হইতে প্রধান রাজধানী ছিল। হিন্দু ও পাঠান 
নৃপতিগণের অতুল এশ্বধ্য তাহার শোভা ও গৌরব বর্ধন করিতে কখনও কাতরত৷ 
করে নাই। কথিত আছে, বঙ্গেশ্বর হুসেন শাহের আমলে গৌড়ের অনেক 
মধ্যবিত্ত লোকও ্বর্ণপাত্রে পানভোজন করিত। এখনও “হুসেন শাহের আমল” 
বলিলে, এক গৌরবময় মুবর্ণযুগের কথা ম্রণ-পথে আনিয়া দেয়। সেই হুসেনী 
গৌড়,__সেই হিন্দুর গৌরব-প্রদীপ্ত, বৌদ্ধের কীন্তিমগ্ডিত, পাঠানের বিলাস- 
বিলসিত, ধনসমুদ্ধ ও হন্দ্যমালাঁসমন্থিত পুরাতন মহানগরী বহুযুগ ধরিয়া যে সম্পদ 
ংগ্রহ করিয়াছিল, তাহার কতকাংশ এক দৈব ছূর্যোগে সুদূর স্থন্দরবনে আসিয়।, 
বসস্ত রায়ের নব প্রতিষ্ঠিত যশোর-রাজ্যের মহিমা বর্ধন করিল। 
যশোর নূতন রাজ্য নহে, বসন্ত রায় উহা! নূতন করিয়া গড়িয়া! ছিলেন মান্তর। 
যশোরের প্রাচীনত্বের কথ! বিশেষভাবে এই পুস্তকের প্রথম খণ্ডে উল্লিখিত 
হইয়াছে। পূর্ব যে ঠাদ থা চকের কথা বলিয়াছি, তাহা এই যশোর রাজ্যেরই 
একাংশ। সুন্দরবনের উত্থানপতনে কত যুগ যুগাস্তরের কীন্ডিচিহ্ন লোকচক্ষুর 
বহিভূর্তি হইয়া! গিয়াছিল। কিন্তু সব চিহ্ন যায় নাই। বসন্ত রায় আসিয়া বন 
কাটাইয়৷ নূতন আবাদ, নূতন গ্রাম পত্তন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে বন 
চিরকালই বন ছিল না, এক সময়ে সেখানে জনস্থানও ছিল। আমরা প্রথম খণ্ডে 
সুন্দরবনের ইতিহাস প্রসঙ্গে দেখাইয়াছি, সমতটের এই সব অংশ প্রাকৃতিক 
কারণে কতবার উঠিয়াছে, কতবার পড়িয়াছে। সুন্দরবনের উন্নমনে কত স্থান 
উঠিয়া মনুষ্যাবাসে পরিণত হইয়াছে, আবার আকশ্মিক অবনমনে সে সব স্থান 
বসিয়া গিয়া তৃগর্ডে বিলুপ্ত হইয়াছে । আমরা পরে দেখিব, কিরূপে প্রতাপাদিত্য 
কর্তৃক যশোরেশ্বরী দেবীর পীঠ-মুত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছিল; কিন্তু সে মুত্তির 


৭০ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


আবির্ভাব প্রাটীনকালে আরও কতবার হইয়াছিল, কত ভাগ্যবান্‌ ভক্ত সে মৃত্তির 
জন্ত কতবার মন্দির গড়িয়াছিল। স্ৃতরাং বসস্ত রায়ের যশোর যে নূতন কিছু, 
তাহা নহে; ইহার পুরাতন কাহিনী যুগাস্ত-বিস্তৃত। 

যশোহরের প্রাটীনত্বের চিহ্ন আমর! এখনও পাইতেছি। কয়েক বৎসর পূর্বে 
কালীগঞ্জ হইতে ঈশ্বরীপুরের মধ্যে নানাস্থানে প্রাপ্ত কতকগুলি প্রাচীন মুদ্রা 
আমার হস্তগত হইয়াছে । উহার মধ্যে তিনটি প্রাচীন হিন্দু আমলের “কার্যাপণ” 
বা “পুরাণ” নামক রৌপ্য মুদ্রা আছে।* প্রত্বতত্ববিদ্‌ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন, 
যে আলেকজেগারের আক্রমণের বহু পূর্ব হইতে ভারতবর্ষে মুদ্রা প্রচলনের 
নিদর্শন পাওয়৷ যায়। খুঃ পুর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে লিখিত বৌদ্ধজাতকে কার্যাপণ 
বা কাহাপণ নামক ভারতীয় মুদ্রার উল্লেখ দেখা যায়। 1 “নাতিস্থল রূপার পাত 
খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চতুফোঁণ রজতমুদ্রা নির্মিত হইত ) পরে বিশুদ্ধি 
জ্ঞাপনের জন্ত এই সকল মুদ্রার এক পার্খে বা উভয় পার্খে অস্কচিহ্ন মুদ্রাঙ্কণ'' করা 
হইত। এইজন্য এই সকল মুদ্রাকে অঙ্ক চিহ্যুক্ত (1১0101)-10211650 ) মুদ্রা 
বলে। $ ইহ! পুরাণ, কার্যাপণ বা রূপ্য প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিত হইত। 
মন্থর মতে তাঅমুদ্রাকেই কার্যাপণ বলে, কিন্তু বৌদ্ধগ্রস্থে কার্ধাপণ বলিতে রজত 
বা স্থবর্ণমুদ্রাও বুঝাইত। সেন রাজগণের তাত্রশীসনে, বিশেষতঃ লক্ষ্মণসেনের 
সুন্দরবনের তাত্রশীসনে, বহুস্থলে পুরাণের উল্লেখ আছে ।খ পুরাণ যে রৌপ্য 
মুদ্রা, তাহাতে সন্দেহ নাই। “দিখ্বিজয় প্রকাশ হইতে জানিতে পারি, লক্ষণ 
সেন দেব যশোরেশ্বরীর মন্দির সন্নিধানে চণ্ডউভৈরবের এক মন্দির নির্মাণ করিয় 
দেন। | প্রাচীন যশোরের সহিত লক্্ণসেনের সধন্ধ ছিল, তাহাতে সন্দেহ 
নাই। সেই হ্ত্রে সে সময়ের “পুরাণ” মুদ্রা এ অঞ্চলে প্রচারিত হইতে পারে । 

প্রাকৃতিক বিপ্লবে এ সকল স্থান মনুষ্যাবাসের অযোগ্য হইলে, নানাস্থানে 


* কালিয়-নিবাদী বন্ধুবর শ্রীযুক্ত হিরণ্যকুমার দাসগপ্ত মহাশয় এই জরা কয়েকটি সংখ সংগ্রহ 
করিয়! দিয় আমাকে চিরবাঁধিত করিয়াছেন । 


1 গ্রাচীনমুদ্র। (রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় ) ১১২ পৃঃ তি)775 108105, £6101570 %/518)1 
& 016890155 0. 1-৪. 


£ প্রাচীনমুদ্রা ( রাখাল বাবু) ১৬ পৃঃ $1২91১509, 1100121) 00179, 7 3. থা প্রাচীনমুদ্রে। 
১৪-১৫ পৃঃ | বশোহর খুজ্নার ইতিহাস, ১মথণ্, ২২৩ পৃঃ। 


বশোর-রাজ্য ৭১ 


নানাপাত্রে এ সকল মুদ্রা মৃত্তিকা-গর্ভে রক্ষিত হইতে পারে । বস্তায় আসিয়া 
নূতন গ্রাম পত্তন করিলে পুনরায় তদবধি এ সকল মুদ্রা স্থানীয় লোকের নিকট 
থাঁকিয়! যাইতে পারে । আমি যে তিনটি মুদ্রার চিত্র প্রকাশ করিতেছি, উহাকে 
পুরাণ বা রজত কার্ষাপণ বল! যাইতে পারে। ভিন্দেন্ট স্মিথ প্রভৃতি মুদ্রাতাত্বিক 
পণ্ডিতগণের মতে গোলাকার ও অসমচতুক্ষোণ এই ছুই প্রকার এই জাতীয় যুদ্রা 
দেখিতে পাওয়া যায়; আমার নিকট ছুই প্রকার মুদ্রাই আছে, উহার ছুইটি 
গোলাকার এবং একটি অসমচতুক্ষোণ। তবে কোন গোলাকার মুদ্রার ছুই পাশ 
ছাটিয়া লওয়ায় অসমচতুফৌণ হইয়াছে কিনা, ঠিক বলা যায় না। নিয়শ্রেণীয় 
লোকে এই সকল মুদ্রা অলঙ্কারের মত গলায় পরিত বলিয়া উহাতে এখনও রৌপ্যের 
কড়া লাগান বা চিহ্ন আছে। এই সকল মুদ্রার বিশুদ্ধি পরীক্ষার জন্য, উহা! যে 
সব নগরে মুদ্রিত হইত. তাহার চিহ্ন বা লাঞ্ুন দেওয়া থাকিত। * এই জাতীয় 
মুদ্রার বিবরণীতে যে সকল চিহ্কের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, + তাহার অনেকগুলি 
চিহ্ন আমার মুদ্রায় দেখা যায়। 1 উহা! হইতে মুদ্রাগুলির বিশুদ্ধি সম্বন্ধে সন্দেহ 
ধাকে'না। আর এইরূপ বন প্রকারের মুদ্রা যে এখনও এই প্রদেশে যেখানে 
সেখানে পাওয়া যায়, তাহাতে যশোরের প্রাচীনত্বেরই প্রমাণ হয়। 

সেই বহুকালের প্রাচীন পতিত রাজ্য কাননাবর্জনা ত্যাগ করিয়া, আবার 
উঠিল। ইহার নাম পূর্বের্ব ছিল_-“যশৌর»” $ এখন গৌড়ের যশঃ হরণ করিয়া 
ম্ুপণ্ডিত বসন্ত রায় কর্তৃক “যশোহর” নামে কীন্তিত হইল। স্থতরাং যশোঁহর 


সপ ০ রা সক 





_ * প্রাচীন মুদ্রা (রাখাল বাবু ) ১৬ পৃঃ 

শ ], 4.১, ৪১ 89০ 021৮1, 07151 

$ রথ, রথের চক্র, অশ্ব, রথের মধ্যে উপবিষ্ট মূর্তি এবং আরও বহুবিধ চিত্র আমায় খুস্রাতে 
দাছে। 
_ & দ্বিষিজয় প্রকাশে-“উপবঙ্গে শোরাদি দেশ কানন-সংযুতা, “তস্ত্রচুড়ামণিতে “যশোরে 
[াণিপন্ম্চ” ভবিস্তপুরাণে “যশোর দেশ বিবরে,” ঘটক কারিকায় *চন্ত্রত্বীপ শিরস্থানং বশোরা 
হবস্তধা,” ইত্যাদি সর্বত্রই 'বশোর' শব্দ আছে। ক্যানিংঞাঁম সাহেবের মতে আরবীয় 
(সর (সেতু) শব হইতে যশোহর শব্দের উৎপত্তি। 47০1৫ 06০গ্রানয 17 502, 
শোহর-খুল্নার ইতিহাস” ১ম খণ্ড, ৪-৫ পৃঃ দ্রষ্টবয। বসত্তরায়ের রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর 


যশোহর নাম হইয়াছিল । 


ণ২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


একটি আধুনিক নাম। প্রতাপাদিত্যের আমলের পূর্বে লিখিত কোন প্রাচীন 
পুস্তকে “যশোহর নামে যশোর কখনও অভিহিত হয় নাই ।” * 

প্রথমতঃ বসস্তরায় আসিয়! উপনিবেশের স্থান বাছিয়৷ লন। উর্বর মস্তিফের 
কল্পন৷ অত্যল্লকাল মধ্যে কার্ষ্যে পরিণত হয়। তখন উপবঙ্গে যশোর রাজ্যের 
সীম! ছিল - পূর্বভাগে মধুমতী নদী, উত্তরে কেশবপুর, + পশ্চিমে কুশহীপ ও 
প্রাচীন ভাগীরধীর খাত এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর । কুশত্বীপ বা কুশদহ, বর্তমান 
বসিরহাট ও বনগ্রাম মহকুমার অস্তর্গত। ইহারই অন্তভূক্ত গোবরডাঙ্গার 
দক্ষিণে যমুনা ও ইচ্ছামতী সম্মিলিত হইয়৷ দক্ষিণবাহিনী হইয়াছে । বর্তমান 
টাকী ও হাস্নাবাদের দক্ষিণে আসিয়া! এই যুক্তনদী কালিন্দী নামে ক্ষুদ্র শাখা 
রাখিয়া বামদ্দিকে প্রবাহিত হইত। কালিন্দী তখন একটি ক্ষুদ্র খাল মাত্র; 
এখনকার মত বিপুলকায়! প্রবল নদী ছিল না। উহা'রই মোহানার দক্ষিণভাগে 
সমস্ত ভূভাগ ভীষণ সুন্দরবন ছিল। এ যমুনা ও কালিন্দীর মোহানার নিকট 
বসস্তরায় প্রথম পত্তন করেন এবং তিনিই স্বীয় নামানুসারে স্থানটির নাম রাখেন-_ 
বসস্তপুর ৷ | 

তখন এই স্থান হইতে বনের আর্ত হইয়াছিল। বসস্তরায় এই স্থান হইতে 
বন কাটাইয়! দশ বার মাইল স্থান পরিষ্কত করেন। বিলম্ব করার উপায় ছিল 
না) এজন্ত তিনি যথাসম্ভব সত্বরতার সহিত একটি স্থান গড়বন্দী করিয়া রাজধানী 


ক বর্তমান বশোধর জেলার সদর ষ্টেশন সহর যশোহর বা 0555০: এর সহিত এই প্রাচীন 
যশোরের রাজধানী ষশোহরের কোন সম্পর্ক নাই, বলিলেও চলে। অনেকে রেলপথে সহ্র 
যশোহরে নামির়। বিক্রমাদিত্যের রাজধানী যশোহরের ভগ্মাবশেষের অনুসন্ধান করেন। 'এমন 
কি, কবীন্ত্র রবীন্দ্রনাথের নব্যবয়সের নভেল “বৌঠাকুরাণীর হাটে" 'তৈরব-তটে প্রতাপের 
রাজধানী ঘশোহর অবস্থিত এবং ভৈরব-বক্ষে কাঁমানগ্রর্জনে প্রতাপের নিদ্রাত্জ হইল এইরূপ 
বর্ণনাই জাছে ; দুঃখের কথ! বলিবার নহে, বিংশাধিক সংক্করণেও যে ভ্রান্তির সংশোধন হয় 
নাই। সহর যশোরের প্রাচীন নাম মুড়লী কস্ব। বা গুধু কস্বা। সেই পাঠান আমলের 
কস্বা বা মহরে যশোর-রাজ্যের একটি কিল্প1 ব। ছুর্গ ছিল বলিয়! জানা যায়। প্রতাপাদিত্যের 
পতনের পর চাচড়ার রাজবংশীয়ের! যশোর রাজ্যের একাংশ পাইয়া “যশোরের রাজ। বলিয়া 
পরিচিত হুইয়! সেখানে বাম করেন। ইংরাঁজগণ জেল! কম্সিবার সময়ে কস্যার বদলে যশোহ্‌র 
( 155০:5 ) নাম করিয়া দেন। ১ম খণ্ড, ৬ পৃঃ। 

1 কেশবপুর যশোহর জেলার একটি প্রসিদ্ধ স্থান এবং বাণিজ্যকেন্ত্র। উহ! বশোহর সহর 
হইতে ২* মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। কেশবপুর এখনও চিনি, গুড়, লঙ্কা ও বসন্তের ব্যবসায়ের 

জন্ত বিখাত। . 


যশোর-রাজ্য গত 


স্থাপন করিলেন। এই স্থানকে এক্ষণে গড় মুকুন্দপুর বলে। * বৃদ্ধ ভবানন্দ 
ও অন্ত পরিবারবর্গ এই স্থানে আসিঙ্বা বাস করিলেন। কেবল রাজ্কর্্মচারী 
বলিয়া বিক্রমাদিত্য, বসস্ত রায় ও শিবানন্দ তাগ্ডার রাজধানীতে ছিলেন.। 
বসন্ত রায় দায়ুদের পলায়নের পর ধন রদ্ধব বোঝাই নৌকা লইয়া! বশৌরে আসেন । 
কতবার এইবপ ধন রত্ব আসিয়াছিল, তাহার হিসাব নাই। দীষুদের সঙ্গে 
দ্বিতীয়বার সন্ধির পর, যখন মুনেম খা গৌড়ে আসিয়া! রাজধানী খুলিয়া বসেন, 
তখন বিক্রমাদ্দিত্য গৌড়ে আসিয়াছিলেন এবং মহামারীর সময়ে পলায়নপর বহু 
হিন্কু পাঠান ভদ্রলোকদ্দিগকে প্রবোধ দিয়! যশোরে প্রেরণ করেন। গৌড় 
বহুকাল হইতে হিন্দু ও পাঠানের রাজধানী ছিল। সুলেমান প্রভৃতির আমলে 
শুধু পাঠান নিবাস নহে, তথায় বহু সামন্ত রাজন্তবর্গের আবাস-বাটিকা ছিল। 
এমন কি, বর্তমান কলিকাতার মত, বহুলোকে পৈতৃক গৃহাদি পরিত্যাগ করিয়া 
গৌড় ও তাণডায় স্থারী বাসস্থান নিশ্শীণ করিয়াছিলেন। একে মোগলের .লুঠন 
ও অত্যাচার, তৎপরে স্বপ্লাতীত মহামারীর ভয়ঙ্কর আক্রমণ, উভয় বিপদে 
গৌড়বাসীরা একেবারে বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। 

বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক আকাশের প্রতিও লোকের দৃষ্টি পড়িয্নাছিল। 
নবনির্মিত, কাননবেষ্টিত এবং সুরক্ষিত যশোর রাজধানীর প্রতিপত্তির কাহিনীও 
লোকমুখে গৌড়ে পৌছিতেছিল। সুতরাং অনেকের মনে ধারণা হইল যে, শুধু 
বলিয়া বোধ হইল। কত পরাজিত পাঠান সেনানী, কত লুঠিত-সর্বান্ঘ দেশীয় 


* “সেস্থানে গোক পাঠাইয়া দরোবস্ত জঙ্গল কাটাইলেন ও নম্দী নালার উপর স্থানে স্থানে 
পুলবন্দি করাইয়। রাস্তার নমুদ করিলেন। পাঁচ ছয় কোশ দীর্ঘ প্রস্থ এত দিব্য স্থান তৈয়ার 
হইল।”--রামরাম বন্ুব প্রভাপাদিত্য চরিত, ১৮৯১ প্রথম সংস্করণ, ১৮ পৃঃ।. 

মুকুন্দপুরে ব! তগ্নিকটবর্তী কোন স্থানে বসন্তরায়ের প্রতিষ্ঠিত যশোহর রাজধানী ছিল 
বলিয়া অনুমান কর! যায়। বিক্রমাদিত্যের রাজধানী হইতে কয়েক মাইল দক্ষিণে গিয়া 
প্রতাপারিতা নিজের নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। এই উত্তয় রাজধানীর অবস্থান লইদ্! 
অনেক হতন্েদ জআাছে। আমর! পরে একটি পৃথক পরিচ্ছেদে উহার মীমাংসা! করিতে চেষ্টা 
করিব। মুকুন্বপুর অঞছে, দ্বিকমাদিত্যের রাপ্রধানী ছিল, এইটুকু আপাততঃ জানির! রাখ! 
ভাল। নুকুন্দগুরের নামই এক্ষণে গড় যুকুন্দ পুর, সেখানে এখনও গড়বঙ্সী বিস্তীর্ণ স্থান আছে, 
ব্ধীর বত সে গড়ে বারষাস জল থাকে । মাতক্ষীর! স্রেটের ম্যানেজার জ্ীযুক লগ্ণচন্র রায় 
বছাশযর় এই গড়বন্দী স্থানে বাস করিতেছেন। 


ও 


৭8 যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


রাঁজন্য, পিতৃমাভৃহীন বা রাজ্যহীন রাজকুমার, পলায়িত পরিবারের অশক্ত 
আত্মীয়, প্রতিহিংসালোলুপ পাঠান সর্দার এবং সর্বোপরি চাকরীবিহীন অসংখ্য 
পাঠান সৈষ্ঠ-সকলেই যশোরকে একমাত্র শরণস্থল মনে করিয়া নানা পথে 
সেদ্দিফে অগ্রসর হইল। এদিকে অরণ্য মধ্যে রাজ্য পত্তন করিয়া! গুহপরিবারস্থ 
সকলে নবাগতদিগকে সাদরে সম্বর্ধনা করিতেছিলেন। সুতরাং অল্পকাল মধ্যে 
যশোহর প্রদেশ বহুজনসমাগমপূর্ণ জনপদে পরিণত হইল। এই সময়ে দাযুদের 
শেষ পরাজয় ও হত্যা হইল। তখন সকল আশা ফুরাইল, পাঠানের সকল সাধনা 
বিফল হইয়া গেল। বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায় দাখুদের সঙ্গে সঙ্গে বা নিকটে 
নিকটে ছিলেন। এখন আর সেরূপ থাকিলে আত্মরক্ষা হয় না। স্ুতরাং 
তাহার! তখন হইতে ছক্সবেশে গা ঢাকা দ্িলেন। কেহ তাহাদিগকে খু'জিয়া 
পায় না; প্রবাদ এই, তাহার! সব্ন্যাসীর বেশে ফিরিতেন। 

খা জাহান আকমহলের যুদ্ধজয়ের পর টোডরমর্পনকে আগ্রায় এবং মুজঃফর 
খাকে পাঠানদিগের অনুসরণে বিহার অঞ্চলে পাঠীাইয়া, নিজে প্রথমে সপ্তগ্রামে ও 
পরে কুচবেহারের বিদ্রোহদমনে প্রবৃত্ত হন। টৌডরমল্প বহুসংখাক হস্তী ও 
ুষ্টিত ধনরদ্ব লইয়া আকবরের নিকট যাইবার জন্ত আদেশ পাইয়া, প্রথমতঃ 
তাগ্ডায় আসেন। এবার তিনি এখানে অধিক কাল থাকিতে পারেন নাই। * 
দুদের প্রথম পরাজয়ের পর যখন মুনেম খাঁ গৌড়ে আসিয়া শাসসকাধ্য 
পরিচালনা করিতে থাকেন, তখন টোডরমন্ল কিছুদিন হিসাবপত্র স্থির করিবার 
জন্য তাহার সহযোগী হইয়া তাগ্ডায় ছিলেন।1 সেই সময়ে তিনি জানিতে 
পারেন যে, হিসাবপত্র সমুদবায়ই বিক্রমাদিত্য, বসম্তরায় ও শিবানন্ প্রস্ৃতির 
করায়ত্ব। তজ্জন্ঠ তিনি উহাদের সন্ধান করেন এবং রাজসরকারে হিসাবপত্র 
পাইলে, তিনি তাহাদিগকে যথেষ্ট পুরস্কত করিবেন এমনও কথা ছিল । তাহারই 





* ১৫৭৬ জুলাইমাসে আকমছুলের যুদ্ধ হয়। এ বৎনর অক্টোবর মানে টোভরমল্ল 
গুজরাটের শাননকর্ত! নিযুক্ত হয়। সুতরাং তিনি যুদ্ধের পর ২৩ মাসের মধ্যে আগ্রা 
পৌছিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। 20581, ৬, &, 91010, 9155. 

117) 01579 95217, 97070500180 াঠাএনেগা 60 58৫জচদ (58£180 
০1 7091 12101817050 1৮ হিও177 70921 সহ] 17150091700 55605 879170191 
10866330191, 2810. 6, 341. 5£085859 ?7 18108 চ৪6615 00181081৪0৫ 
ডি08150181, 4, মা. (:8০৮০1০%৭ ) 111 0. 169. | 


যশোর-রাজ্য 3৫ 


ফলে, এবং কায়স্থকুলতিলক টৌডরমল্লের পবিত্র চরিত্রে পূর্ব হইতে বিশ্বাস ছিল 
বলিয়া, বিক্রমাদিত্য :ও বসস্তরায় ছগ্মবেশ ত্যাগ করিয়৷ প্রথম তাহার সহিত দেখা 
করেন। আগ্রায় যাইবার পথে টোডরমল্ল পুনরায় তাগ্ডায় আসিলে, এবারও 
সম্ভবতঃ উহাদের সহিত তাহার সাক্ষাৎ ছিল। এবং তখন তাহারা ছুই ভ্রাতায় 
মোগলের অধীনতা৷ স্বীকার করেন এবং হিসাবপত্র যেখানে যাহা ছিল, প্রত্যর্পণ 
করেন (১৫৭৬ )। আকমহলের যুদ্ধের পূর্বে মহম্মদ কুলি খাঁ * নামক একজন 
মোগল সেনানী আফগানদিগের অনুসরণ করিবার জন্য সপ্তগ্রামে ছিলেন, তিনি 
তথা হইতে যশোররাজ্য আক্রমণ করেন, কারণ দায়ুদের বন্ধু বিক্রমাদিত্য 
ধনরত্ব সহ তথায় গিয়া.বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। কিন্তু স্থুদূর স্বন্দরবন ছুরধিগময 
স্থান এবং বিক্রমাদিত্যও তথায় তুারই যুদ্ধ হইতে পলায়িত এবং অন্ত প্রকার 
আশ্রয়ার্থ পাঠান সেন! হইতে যথেষ্ট পদাতিক ও নৌসেনা! সংগ্রহ করিয়াছিলেন, 
কারণ তাহার! জানিতেন যে দায়ুদের বিপক্ষে যে যুদ্ধ-তরঙ্গ উঠিবে, তাহা যশোর 
পর্যন্ত না গিয়া ছাড়িবে না। কুলি খাঁর সহিত কোন বিশেষ স্থানে যুদ্ধ 
বাধিয়াছিল কিনা, তাহা জান! যায় না) .তবে কুলি খা যে কিছু করিতে ন! 
পারিয়া সপ্তগ্রামে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, আবুলফজলের ইতিহাসে তাহার উল্লেখ 
আছে।1 ইহারই পর বিক্রমাদ্দিত্য আসিয়! টোডরমল্লের সহিত সাক্ষাৎ করেন 
এবং সম্ভবতঃ তখনই হিসাবের পুস্তকাদি সমর্পণ করিয়া মোগল বাদশাহের 
নামস্তরাজ বলিয়া স্বীষ্কত হন। তিনি যশৌর-রাজ্যের বাদশাহী সনন্দ কিছু পরে 
পাইয়াছিলেন, এবং সম্ভবতঃ টোডরমল্পের অন্থুরোধ মত সে সনন্দ প্রদত্ত হয়। 
হবে এই সময় (১৫৭৭) হইতে বিক্রমাদিত্যের রাজত্বের আরম্ভ বলা যাইতে 





৭ ইনি বালস্‌ ক» বর্শকবংশীয় সন্্রান্ত সেনানী। কিছুদিনের জন্ত মালবের শাসনকর্তা 
হলেন, পরে যুনেমথার সহকারিরূপে বঙ্গে আসেন। বিক্রমাদ্দিত্য ধনরপ্র লইয়া যশোর 
'ইবার সময় ইনি তাহাকে অনুসরণ করেন। কিন্তু বিফল মনোরথ হইয়! ফিরিয়া আসেন। 
টাডরমল্লের নিকট তিরস্কৃত হইয়। ইনি পুনরায় উড়িক্ঞার প্রেরিত হন, সেখানে তাহার মৃত্যু হয়। 
10০1), 4১117. 0,341, 
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কম্যান খ্ীহরিকে সম্ণাদি বলিয়াছেন, বিভারিজের অনুথাদে শ্রী (917827 : আছে। 
* ই, 111 0272. 
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পারে এবং এই সময় হইতে তাহার রাজস্ব প্রদান করিতে থ্কেন। বাদশাহী 
সনন্দ সেনাপতি খা জাহানের মৃত্যুর € ১৫৭৮ ) পুর্বে পৌছিয়াছিল বলিয়া বোধ 
হয়। মুজঃফর খাঁর শাসনকালে বঙ্গে যে জায়গীরদাত্রগণের সর্বব্যাপী বিদ্রোহ 
হয়, তথন যশোরে কোন গোলযোগ ছিল না; বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায়ের 
এইরূপ, আনুগত্য দেখিয়া বিপ্রোহদমনকারী' টোডরমল্প অত্যন্ত সন্ত 
হইয়াছিলেন। * | 

১৫৭৭ খুষ্টাবধে যশোরে ফিরিয়া! আসিয়! বিক্রমাদিত্য রাজসিংহাসনে সমাসীন 
হন। তছ্পলক্ষে নূতন রাজধানীতে নান! উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। নিষ্ষণ্টকে 
গৌড়ের ধনরত্বের অধিকারী হইয়! এবং সন্ধিহুত্রে মোগল বাদশাহের সঙ্গে 
সম্প্রীতি সংস্থাপন করিয়া, বিক্রমাদিত্য ও বসস্তরায় উভয়ে শাস্তির সহিত রাজ্য 
শাঁসন করিতে লাগিলেন। অনেক দিন পরে দক্ষিণবঙ্গ অরাজকতার হস্তে নিষ্কৃতি 
পাইয়া, আবার শাস্তির মুখ দেখিল এবং প্রজাবর্গের স্থুথসমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইতে 
লাগিল। মহারাজ বিক্রমাদিত্য নূতন রাজ্যের রাজা বটে, কিন্ত তাহার শাসক ও 
পালক ছিলেন রাজ! বসন্ত রায়। 


অস্টঙ্ম পল্লিচ্ছেদ- বসন্ত ল্লাস্ত 


বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে বসস্তরায়ই প্রধান চরিত্র। তিনি বিক্রমের 
খুল্লতাতপুত্র, সহোদর ভ্রাতা নহেন। কিন্তু কোন সহোদরভ্রাতা দিগকেও 
পরস্পরের প্রতি এমন আকৃষ্ট দেখ! যায় না। রাম-লক্গের যুগ্রলনাম যে 
সববন্ধযুক্ত হইয়া বিশ্বের শ্রুতিমূলে অমৃতধার সিঞ্চন করিতেছে, এই ছুই ভ্রাতাও 
সেইরূপ অচ্ছেগ্ক ও অকৃত্রিম স্সেহ-বন্ধনে সমাকষ্ট ছিলেন। বসস্ত রায়ের চরিত্রও 


* টোডরমল্প এক বৎসরকাল গুজরাটের শাসন কর্তা থাকিয়া ১৫৭৭ অধর পেবতাণে 
আগ্রার জামির সাম্রাজ্যের উজীর হন; পর ১৪৮, অকের গুথমে হজের, জায়গীরূ্ায়দিগের 
বিজোহ দমন জন্ভ বাদশাহ জনন্যোপায় হইয়। টোভরমললকেই সেখানে প্রেরণ করেন এবং তিনি 
১৫৮২ পর্যন্ত বজের শাসন কর্ত। ছিলেন | গুধু বশোরের রাজ! নহেন, জাগ্সগীরদার বিজ্োছে 
কোন হিন্দু যোগ ঘেন নাই। কারণ আকবরের নূতন. ধর্মমত উক্ত বিপ্লোহের অন্ততম কাঁরণ। 
ব্লকম্যান লিখিকাছেন '*7০0 ৪ 5801819 চ210700 দ3 0 06 8105 ০£ 039-98619.7 419) 401 


বগস্ত রায় ৭৭ 
অপূর্ব চরিত্র। বিক্রমাদিত্য রাজ! মাত্র, বসস্ত রায় রাজ্যের সব। রাজ্য 


.সংস্থাপনকালে যাবতীর রাঞ্জনৈতিক মন্ত্রণা তিনিই দিয়াছিলেন ) রাজ্য সংস্থাপিত 


০ 


মন্দিরে পুজাবিঘ লইয়া পুজা সাধনায়, কখনও সৈম্ত সেনাপতি লইয়৷ অন্ত্রক্রীড়া 


হইলে, তিনিই ছুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিতেন। যশোর রাজ্যের সেই 
প্রতিপত্ির যুগে জনৈক পণ্ডিত বলিয়াছিলেন £__ 
প্যশোহর-পুরী কাশী, দীর্থিকা মণিকর্ণিক। 
তর্কপঞ্চাননে ব্যাসঃ বসস্তঃ কালভৈরবঃ 1৮ | 

যশোহর নগরী বারাণসী তুল্য ছিল। কাশীক্ষেত্রে ছুষ্কতদিগের দণ্ডবিধান 
করিয়া, নগররক্ষার ভার কালভৈরবের উপর স্বান্ত ; বসন্ত রায়ও যশোরের যাবতীয় 
শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন । তিনিই প্রধান মন্ত্রী; তিনিই কোধাধ্যক্ষ ; 
তিনিই সমাজের নেতা ও প্রতিষ্ঠাত৷ ; বিক্রমাদিত্য রাজ! হইলেও তিনিই 
প্রকৃতপক্ষে দণ্মুণ্ডের কর্তা । তিনি কোন কার্যের মন্ত্র করিতেন; আবার 
নিজেই নায়ক হুইয়! তাহা স্থুকৌশলে সম্পন্ন করিতেন। বসন্ত রায় অসমসাহসী 
ও অসাধারণ যোদ্ধা ছিলেন। তিনি যখন তাহার “গঙ্গাজল” নামক তরবারি 
করে ধারণ করিয়া যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান হইতেন, তখন দলবদ্ধ লোকেও সহজে তাহার 
সামীপ্যলাভ করিতে পারিত না । কিন্তু সেই বীরপুরুষের বরবপুতে কঠোরতার 
ছায়া ছিল না। তীহার মুর্তি সর্বদাই সৌম্য, শাস্ত ও ভক্তিভাবব্যঞ্ক। সে 
মুখে হাসি লাগিয়। থাকিত, উৎসাহে তাহার নেত্রদ্বয় হাসিত, তাহার রহম্তময়ী 
ভাষ৷ সভার মাঝে হাসির তুফান বহাইত।* আবার এই মহাপুরুষ সর্বদা দেব- 
দ্বিজে ভক্তিমান, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-পরিশৃন্য, সামাজিক এবং সমাজের একনিষ্ঠ 
প্রতিপালক । তিনি পণ্ডিতের সম্বর্ধনা করিতেন, গুণের পুরস্কার দিতে 
জানিতেন ; এবং নিজে যেমন বিদ্বান্‌, তেমনি সঙ্গীতাদি কলা-বিদ্যায় পারদর্শী 
ছিলেন। একবার রাজসিংহাসন-পার্খে গুড় মন্ত্রণায়, পরমূহূর্তে উদ্ুক্ত ক্ষেত্রে 
কার্ধ্য-ব্যবস্থায়, কখনও অন্দরে পৌব্রপৌন্রীর্দিগের সঙ্গে লীলারহন্তে, কখনও 














* ররসীন্ানাথের খের "বোঁঠাকুরাজীর হ হাটে” বসন্ত রায়ের চরিত্রের এই ভাবটি জতি হুন্দর 
কুটরাছে। ক্ষীরোদ বাবুর “প্রতাপাদিতা” নাটকে বহুবিধ ভ্রান্তির মধ্যেও বসন্ত-চরিতের 
বিশুদ্ধি রক্ষিত হইয়াছে। আশ্চধ্যের বিষয় এই, প্রবাদ এ প্রসঙ্গে কোন সতবাদের সৃঙি 


করে নাই। 


' ৭ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


প্রসঙ্গে, কখনও বা গোবিন্দদাস প্রভৃতি পদকর্তীকে লইয়া রাধাকৃষ্ণের লীলা 
ত্বরঙ্ষে বসন্ত রায় নানাক্ষেত্রে, নানা সাজে চরিত্রাভিনয় করিতেন। ইতিহাসে. 
প্রবাদে.বা৷ গল্পে তাহার সন্ধে যাহা! কিছু সঞ্চিত আছে, তাহা হইতে ইহাই 
প্রতীতি হয় যে, তিনি মহাপ্রাজ্ঞ, কর্মকুশল, রসিক ও ভক্তিমান। যশোর 
রাজ্যের তিনিই প্রতিষ্ঠাতা ; সে রাজ্যের গৌরববৃদ্ধির কারণও তিনি এবং 
তাহার হত্যার ফলে সে রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। পরব্তা ঘটনাবলী ইহার 
সাক্ষ্য দিবে। ৃ 

যে সকল কাধ্যের জন্য বসন্তরায়ের নাম চিরম্মরণীয় হইয়! রহিয়াছে, আমরা 
এ স্থলে তাহার কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি। প্রথমতঃ তিনি বাঙ্গালা রাজ্যের 
রাজন্ব-হিসাব প্রস্তত করিবার পক্ষে প্রধান সহায়ক হন। আমর! পূর্ব 
বলিয়াছি “তনি দাযুদের সময়ে খালিস1-বিভাগের কর্তা বা রাজন্বসচিব ছিলেন এবং 
তাহার খুল্পতাত শিবানন্দ কান্গুনগে!। দপ্তরের প্রধান কর্মচারী ছিলেন; ন্ুৃতরাং 
জমি ও রাজন্বসংক্রান্ত যাবতীয় হিসাবপত্র ইহাদদেরই হাতে ছিল, তন্মধ্যে বসন্ত 
রায়ের কার্য্যই দায়িত্বপূর্ণ, কারণ রাজকোবষও তাহারই হস্তে ছিল। এজগ্ত মোগল 
কর্মচারিগণকে রাজস্ব সংগ্রহ করিবার পূর্বে, পূর্বতন যাবতীয় হিসাবপত্র বসস্ত 
রায়ের নিকট হইতে লইতে হইয়াছিল। সে কথ! আমর! পূর্ব্বে-বলিয়াছি। 
বাদশাহ আকবর মনে করিয়াছিলেন যে, একজন নাজিম ব৷ স্থবাদার দ্বারা বঙ্গের 
শাসন চলিবে; কিন্ত তাহা হইল না। ইহার রাজস্বসংক্রান্ত ব্যাপার এত 
জটিল যে, উহার জন্য তাহাকে ১৫৭৯ খষ্টান্দে একজন দেওয়ান নিযুক্ত করিতে 
হয়। * কিন্ত তিনিও হিসাব ঠিক করিতে পারেন না । অধিকস্, পর বৎসর 
বাদশীহী উজীর মননুরের নির্দেশমত বঙ্গেশ্বর মুজঃফর খা যখন, কঠোরভাবে 
জায়গীরদারদিগের নিকট হইতে বাকী প্রাপ্য আদায় করিতে যান, তখন তাহারা 
ঘোর “বিদ্রোহ উপস্থিত করে । এ সময়ে শোহরে কোন গোলযোগ হয় নাই। 
আকবরের নৃতন ধর্মমত এই বিদ্রোহের অন্ততম কারণ ছিল বলিয়! প্রধানতঃ 
পাঠীনেরাই এই সময়ে বিজ্রোহী হয় এবং টোভরমল্প যখন বিদ্রোহ নিবারণ করিতে 
্রবৃত্ব হন, তখন তিনি হিন্দু সামস্তরাজগণের সাহায্য পাইয়াছিলেন। ১৫৮ 
অন্দে টোডরমল্ল বিদ্রোহ দমন জন্য বঙ্গে আসেন এবং বিদ্রোহের শাস্তি হইলেও 
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বসন্ত রায় ৭৯ 


তিনি ফিরিয়! যাইতে পারেন না । তাহাকে বঙ্গ, বিহারের শাসনকর্তা নিযুক্ত 
করা হয় এবং তিনি ছুইবর্ষকাল সেই পদ্দে সমাসীন ছিলেন। ভবিষ্যতে রাজস্ব 
ঘটিত দেনা পাঁওন! লইয়! এদেশে কোন গোলযোগ না হয়, এজন্য টোৌডরমল্ল 
সমগ্র বঙ্গের রাঁজস্বের এক হিসাব প্রস্তত করেন। এই হিসাবের নাম "আসল 
তুমার জমা |” ইহাতে খালসা ও জায়গীর * উভয়বিধ জমির উৎপন্ন হইতে 
মোট এক কোটি ছয় লক্ষ টাকা সংগ্রহের বাবস্থা হয়। এই হিসাব প্রস্তত কালে 
বসন্ত রায়ের নিকট হইতে পূর্বে যে হিসাব পাওয়া গিয়াছিল, তাহাই প্রধান 
সম্বল হয়। প্রকৃতপক্ষে এদেশীয় রাজস্বসংগ্রহ ব্যাপারে বসন্ত রায়ের হিসাবই 
এখনও ভিতিত্বরূপ হইয়! রহিয়াছে ।+ সেই ভিত্তির উপর লর্ড কর্ণওয়ালিসের 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছিল, অল্লাধিক পরিবর্তনের সহিত উহা এখনও 
চলিতেছে। ক্রমে বর্ধিত ও সংস্কত আকারে রাজস্বের একটা বীধাধরা হিসাব 
বহুকাল হইতে প্রচলিত হইয়। না থাকিলে, ইংরাজ রাজত্বে বঙ্গদেশে চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্তের মত একটি স্ুসঙ্গত আইন বিধিবদ্ধ হইয়। যাইত কিনা সন্দেহ । এই 
জন্য বসস্ত রায়ের নিকট বঙ্গবাসী এখনও খণী বলা যাইতে পারে। 

দ্বিতীয়তঃ বসস্ত রায় নব প্রতিষ্ঠিত যশোররাজ্যের একটি রাজন্ব-হিসাব 
প্রস্তত করেন, পৰে প্রতাপাদিত্যের সময় নৃতন রাজ্য জয় প্রভৃতি কারণে উহার 
পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হয়। মোগল আমলে নূরনগর ও মীর্জানগরের 


* মোগল আমলে রাঞ্গ)বিশেষের সমস্ত জমি খাল্স। ও জায়গীয় এই ছুইভাগে বিগুক্ত ছিল। 
যে জমির রাজন্ব নিজাম প্রস্তুতি সর্ধ্ববিধ কর্মচারীর বেতন ও সৈম্ত দামস্ত রক্ষার ব্যয় নির্বাহ 
জন নির্জিষ্ট ছিল, তাহাকে জার়গীর বলিত। আর ইহা ব্যতীত অনশ্ষ্ট ষে সমস্ত জমির রাজন্য 
রাজকোবে জম! হইত, তাহার নাম খাল্স! জমা । 


1 ১৫৮২ অবে “আসলতুসার জমা” অনুলারে বঙ্গদেশের ১* সরকার ও ৯৮২ পবগণ! ভূত 
উভয় বিধ জমি হইতে “মাট আয় ছিল--১,১৬,৯৩,১৫২ টাকা । ১৬৫৮ অব হলতান ছুজার 
সময় ৩৪ সরকার ও ১৩৫* পরগণান্দ মোট সংগ্রহ ১,৩১,১৫,৯০৭ টাকা | ১৭২২ অন্দে 
মুশিদকুলিখা। এদেশকে ৩৪টি মরকার ও ১৩ ঢাঁকলায় বিভক্ত করিয়া! যে “ঈম। কামেল তুমারি” 
নামক হিসাব প্রস্তুত করেন, তদনুসারে মোট আয়--১,৪২,৮৮,১৮৬ টাক! । পরবর্তীকালে 
নানাপ্রকার আবওযাঁন ও বাজে আদায় হইতে ১৭৬৩ মষেো কাশিম আলিখার হিসাবে বঙ্গের 
জার ২,৫৬,২৪,২২৩ টাক! দীড়ায় । ইহারই ভিত্তিতে লর্ড কর্ণ $য়ালিসের সয় ১৭৯০ অকে 
“চিরস্থায়ী হল্দো বস্ত” হয়, তখন ষোট আয় ২,৬৮,০,৯৮৯ টাক]1। 8719 19৮61705 11196919 
(5০০11) 71. 22-617 কালীপ্রসন্ন বাবুর “নবাবী আমল,” ৮৩-৮৫ পৃঃ; 51107 89০11 
(1819) 0. 42. এ 


৮০ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


ফৌজদারগণ এই তালিকা ঠিক রাখিয়াছিলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়েও 
এই হিসাব মানিয়া লইয়৷ যশোর রাজ্যের অধিকাংশ, সর্বপ্রথম নলতার ভর্জ- 
চৌধুরী, চাচড়া, কৃষ্ণনগর ও নলডাঙ্গার রাজার সহিত বন্দোবস্ত করা হয়। 
প্রতাপা্দিত্যের পরগণাগুলির অধিকাংশ প্রথমোক্ত তিন জনের হস্তে পড়িয়াছিল, 
পরে তাহাদের পতনের জন্ত কতকাংশ নানাহন্তে হস্তাস্তরিত হইয়াছে । প্রতাপের 
রাজধানী এখনও বংশীপুর লাটের অন্তর্গত। ৬বংশীবদন ভর্জচৌধুরীর 
নামানুসারেই বংশীপুর নাম হয় । | 

তৃতীয়তঃ বসন্ত রাই যশোর রাজ্যের নৃতন রাজধানী স্থাপন করিয়া, তাহার 
নাম রাখেন যশোহর। পূর্বে বলিয়াছি, তাহারই নামান্থুদারে বসন্তপুর 
হইয়াছিল। সেখান হইতে জঙ্গল কাটিয়৷ সাত আট মাইল স্থান পরিষ্কৃত করিয়া 
তিনিই রাজধানী স্থাপন করেন। আমরা অনুমান করি, মুকুন্দপুরেই যশোহরের 
প্রাচীন রাজধানী ছিল। ইহার বিশেষ আলোচনা পরে করিব, এস্থলে মাত্র 
বিষয়গুলির উল্লেখ করিতেছি । মুকুন্দপুরের চারি পাশে শুধু গড়ের চিহ্ন নহে, 
রাজধানীর আরও অনেক চিহ্ধ বর্তমান। বস্ত রায় এই মুকুন্দপুরের 
চারিধারে নিজের আত্মীর স্বজন, জ্ঞাতি সামাজিক ও ব্রাঙ্গণপপ্ডিতগণকে বসতি 
করাইয়াছিলেন। রাজধানীর নৌষ্ঠব বৃদ্ধির জন্যও তিনি বিশেষ চেষ্টা করেন। 
তবে রাজবাটীর জন্য যে সব অস্থায়ী গৃহ অত্যধিক ব্যস্ততার সহিত নির্ষিত 
হইয়াছিল, তাহা বাত-বন্তার হস্ত হইতে বহুদিন আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই। 
এখনও মুকুন্দপুর অঞ্চলে যেখানে সেখানে প্রাচীন ইইটক-চিহ্ন দেখা যায় ; 
ভগ্নাবশেষের ইষ্টকরাশি যে কোন কোন নৃতন ইমারতের অঙ্গ পুষ্টি করে. নাই, 
তাহাই বা কে বলিতে পারে? বিক্রমাদিত্যের রাজ্যারস্ত হইতে রাজারক্ষার 
অন্ত, হিন্দু ও পাঠান বহু সৈশ্গ সংগৃহীত হইতেছিল। হিন্দুদিগের জন্ঠ 
রাজধানীতে ও নিকটবর্তী নানাস্থানে বু মন্দির ছিল এবং পাঠান সৈম্তগণের 
ভন্ত মুকুন্দপুরের পূর্ববার্থবর্তী পরবাজপুরে অপূর্বব মসজিদ নির্দিত হয়। পরবর্তী 
কালে প্রতাপাদিত্যও তাহার নৃত্তন রাজধানীতে এই প্রণালীতে টেল! মলজি?্‌ 
নির্ধাণ করেন। সে কথা পরে বলিব; এখন এই প্রসঙ্গে পরবাজপুরের 
মসজিদের কথ! বলিয়া লইতে চাই। | 

পরবাজ খ। নামক কোন পাঠান সেনানীর নামে পরবাজপুর হইতে পারে, 


বসন্ত রায় ৮১ 


শঃ 


. অথবা নৃতন স্থানের উপনিবেশ বলিয়! বসস্ত রাঁয় ইহার নাম প্রবাসপুরও রাখিতে 
পরেন। পরবাজপুরে এখনও বহু মুসলমানের বাস আছে; এই স্থানে পাঠান 
সেনাদলের ছাউনি ছিল; তাহাদেরই উপাসনার জন্য এখানে বিক্রমাদিত্যের রাজত্ব 
কালে একটি অতি হুন্দর মসজিদ নির্দিত হয়। মসজিদ্টির বাহিরের দৈর্ঘ্য 
পূর্ব্ব পশ্চিমে ৫২৫৮ ইঞ্চি এবং উত্তর দক্ষিণে বিস্তার ৩৯--৮ ইঞ্চি। 

মসজিদটি ছুইটি ঘরে বিভক্ত ; পশ্চিমের ঘরটি এক গুম্বজের নিয়ে বেশ বড় ঘর, 
তাহার ভিতরের মাপ ২১-৮১৫২১-৮ এবং পূর্ব দিকের ঘরটি তিন 
গুষ্জের নিয়ে, উহার পরিমাণ ২৪--৮১৯:৬--১০ মাত্র। ছুইটি ঘরের 
কোণে কোণে ৬টি মিনার আছে। বড় ঘরের উত্তর দক্ষিণে ২টি এবং ছোট ঘরের 
পূর্ব্বপশ্চিমে ২টি মুসলমানী খিলানওয়ালা প্রবেশ পথ; খিলানের উচ্চতা ১১--৩% 
ইঞ্চি । দেওয়ালের ভিত্তি ৫--৯” এবং বাহিরের প্রলম্বিত শিল্পকার্য সমেত, 
৭” ফুট। মেজে হইতে বড় গুশ্বজের উচ্চতা ৩০ফুটের কম নহে। ইহার 
স্থাপত্য ভি পাঠান আমলের ; কারণ তখনও মোগল পদ্ধতি প্রবর্তিত হয় 





 ... ++. : ঝশোহরখুল্নার ইতিহাস 
মাই। নি গনি. পাতনা ও তাবে: পোড়ান, ঠিক খা জাহানালির 
*. ইটের মত |. “ভিতরে স্থানে স্থানে, মেক্জের উপর একফুট পর্যন্ত মিনা করার 
চি আছে? বাহিরের সকৃল গায় শিল্পকলার নদের নিদর্শন । এতদঞ্চলে 
এমন অপুর্ব কাককাযখটিতমসজিদ্ আর দেখি নাই। ছুঃখের বিষয়, টি 
বিবরণীতে এ কীর্তিমন্গিরের উল্লেখ নাঁই। : রা 

২ চতুর্থতিঃ উদিত নিনিরি নল রর 
চারিপার্থ্ে-বসতি করান এবং তদ্দবধি “্যশোহর-সমাজ” নামে একটি প্রধান 
: সমাজ প্রতষ্টিত হয়। সামাজিকগণের সভাসমিতির জন্য মুকুন্দপুরের সন্নিকটে 
' বর্তমান ডামরেলী বা ধামরেলী নামক স্থানে একটি সুন্দর সমাজমন্দির গঠিত 
হয়।, পরবর্তী পরি এই সমাজ ও মিলন-মন্দিরের বিশেষ বিবরণ প্রদত 
ইইবে। 
পঞ্চমতঃ .বসম্ত' রায়ের, বি রাজধানীতে ও দূরবর্তী নানাস্থানে বিডি 
স্মরে কতকগুলি দেবমনির নির্ষিতু হইয়াছিল। যশোররাজ্য যখন এরা 
হম্তগত হয়, তখন. কালীঘাটে কালী-দেবীর মূর্তি আবিষ্ৃ্ত হইয়াছে। . 
উজির 
কুছ মন্দির নির্মাণ. করিয়। 'দেন | * বসস্ত রায় নিজে. বৈষ্ণব হইলেও শাক্তত্বেষী 
ছিলেন না। ডামরেলীর মন্দিরের নিকট আরও অনেকগুলি শিব, মন্দির ছিল। 
“রতুনগুরেক বুড়াশিবের মন্দির, এই স্ময়ে রচিত। উহ: গখনও 'আছে..এবং সী 
কানের নাম শিববাটা। আর একটু দক্ষিণে কাঁটুনিরার সাঁরিধ্যে মঠ নামক 
'স্থানে-ছুইটি হুন্দর'দোতাঁলা মন্দির ছিল) উহাতে কি বিগ্রহ: ছিল রী.“কি ইল, 
বিছুই জান যায় না। গোপালপ্লুরের গ্রোবিন্দদেবের মন্দির; কেকাপির্‌- শিব . 
“যঙ্গিরঃ$ টতুভ জ বান্থদেবের মন্দির বসস্তরাযেরই ব্যবস্থায় বায 
এ স্কপ-মল্লিরের কখী বখাস্থানে বলিব": -..  *:৮১ 

 * কথিত আছে, যশোহরের..কারতরাজা .বসন্তরায় (কালীয়াটে?: কালীর" পর্ণকু্ীনবের 
ুরিবর্তে এক্টি ভূত মন্দির নির্া? করাইয়া দেন।” কালীক্ষে টপিক ১৭, 1পুঃ7:বকলিকষাতা 
: সেকালের ও একার” (তৃরিসাংন দুধোপা'খীর ১৪ পৃঃ ই সময়ে কালীখাট যশোর- 
রাঞ্্ের অন্তর্গত ছিল ;"খসস্তরায় শুধু মন্দির নির্দাণ ঝরেন নাই, (ভিন ফাজীখাটি আমখানিও 
কমায় বৃত্তিষরধ,নির্ছি্ট করিয়া দেব'। “বীর সাজ, ১8৩ পৃঃ." ৰ 


বসন্ত বায়: চি 


ধষ্ঠতঃ বস্ত রায় বহুগণী ব্যক্তিকে নারে আশ্রর, রিয়া বিজ্রমাদিত্ের 
রাজসভার গৌরব বৃদ্ধি করেন | মৌগরোর অতযাারে এবং আকপ্মিক মহামারীতে: 
গৌড় ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে, যশ্দৌহরের গৌরঝো-দিন 'আমিয়াছিল ) শধু..পলারিত' 
সৈনিক বা লালায়িত বণিক নহে; প্রতিতাবস্া়পশ্থি ও রশোহরের. রাস 
প্রভান্বিত করিয়াছিলেন। : এমন কি কথিত আছে ই, উক্জরিনীগতি পলা্টীন 
বক্রমাদিত্যের অনুকরণে যশোরের বিক্রমাদিত্যও নয়জন গগ্রধীন পঞ্জিতকে 
লইয়া! নবরদ্ব সভা প্রতিষ্ঠা রুরেন এবং ডামরেলীর নবরদ্বমনদিরে এই নবরদ্ধ সভার. 
সাময়িক অধিবেশন হইত। এই: পণ্ডিতরদ্রগণের মধ্যে ব্যাসকলপপ্ছিলেন-... ৃ 
তর্কপঞ্চানন। ইহার 'সম্পুর্ণ নাম-_করমলনয়ন তর্কপধণনন। * ইনি কান্াপ. 
গোত্রীয়চট্টোপাধ্যার বংশীয়। : কনৌজাগত দক্ষের ৮ম পুরুষে. বহুরূপ বল্লাল ' 
সেনের সময় নির্দোষ কুলীন: বলিয়া গণ্য হন? তাহার প্রপৌত্র শ্রীকর হগলীর 
. নিকটবর্তী খর্িয়ানে বার করেন। খর্যান. এক্ষণে একটি রেলওয়ে টেশন নি 


রর: ' জীবুক সত্যচরণ শাস্ত্রী সহাশয় বলেন, ইহা নাম প্ীকৃক তর্বপঞ্চানন |. বত বিখ্র, 
বাক কীহাগ্ই অনুর? করিয়াছেন শাস্ী, ৬পৃঃ,. নিখিলবাবু, ১১২ পৃঃ) শো 
রাঁজ। রাজেন্রনাথ রায় ধশোর রাজবংশীয়গণের মধে। বয়সে প্রবীণ ছিলেন; গভবও্রর় হার. রে 
ৃত্যু হইয়াছে। .. ১৯১৮ জন্বের ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে আমি খোড়গাছি,গিষ! হার” সহি 
সাক্ষাৎ কি; তিনি এদিন আমাকে বলিয়াছিলেন যে-দৈবাৎ-ভুল রূরিয়! শাীমহাশৈয়কে তিনি 
সীকৃফ নাম রলিয় দিাছিলেন।  শাস্্ীমহাশয়ও্‌ অন্তত্্ পরীক্ষা না করিয়া সেই খাই পুঠিকে 
লিপিবদ্ধ কুরেদ-এবং সিখিলবাবুও তাহাই নিঃদনেহে নকল করিয়াছেন, নাদাভারে মিলাইয়া", 
না লইলে কৌন, ধতিহাসিক তথ্য'ধৈ ক্রিপ ্রান্ত হইতে পারে, ইহা! তাহার নিদর্শন । সার. 
মহাশয় নাাইকরুন, নিখির বাবুর সবাড়ীর কাছে আধার মাণিক , তথায় তরখগঞ্ীন্দর 
(অধপ্তন, বংশধরগণের নিবাস: ,সেখানে একটু অনুসন্ধান করিলে তিমি জানিতে পারিনি, ' 
হার”, নাফ জানেন নয আমি ভাহাদের প্রদত্ত বংশাবুলী হইতেই.কসপ নুন নাগ 
'পািয়াছি।_ বারের রংগ্ধর ঠোঁডোগাছি নিবাসী »রামগোপাল,রার ১৮০ কে ্সারতদ্ব 
তরছিনী”নামে যে ধুস্তক ক পরশু করেন উহ কহ্কাংশ-নিখিলমারথই প্রথম প্রকার কঠিযাছেন৭-. 
. তাহাতে “কমল নামতে তর্কপঞ্চাননন্এইরপই আছে। হারার. টিকার -মিখিলবাধূ.লিখিয়াছেন: 
“তর্প্চনূন এত্েলে জী তর্পুকানন নায় অভিহিত, . কিছ্াথকৃত পক্ষে শৃস্ী- : 
মহাশয়ের পুস্তক প্রচারে -পরই অই নান রটরাছে, পুর্বে. ছিন'না। - জীয়োধ বাবুর নাকে” 
“ভুল থাকিবে, বিচিত্র নহে! (নিখিল বাবুর ল্্রতাপাদিতা/ ২৬ পুঃ) রং প্ড চিত 








৮৪ ৮ বশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


শ্রীকরের বংশীয়ের! খন্যানের বা! খনিয়ার চাটুতি বলিয়া খ্যাত * গ্রীকরের ধারায় 
চণ্তীবর চক্রবর্তী বহুরূপ হইতে নবম পুরুষ এবং স্ুরাই মেলের প্রধান কুলীন।? 
তিনি ত্যাগশীল সাধুপুরুষ ছিলেন, এজন্য সাধারণতঃ চণ্ীবর তপন্থী বলিয়া খ্যাত । 
ইহার ছুই পুত্রের সন্ধান পাওয়া যার, পৃর্থীধর ও কমল নয়ন। + তন্মধ্যে 
পৃথ্ণীধরই বোধহয় জ্যেষ্ঠ, তিনি মন্ন্যাীর মত তীর্থভ্রমণে দেশে দেশে ফিরিতেন। 
আর কমল নয়নের উপাধি ছিল--তর্কপঞ্চানন ; তিনি অসাধারণ পণ্ডিত ও 
তীক্ষধী ছিলেন। কথিত আছে, বিক্রমাদিত্য একদিন হুগলীর নিকট ত্রিবেণীতে 
পার্বণ শ্রীন্ধ করিতেছিলেন ; কমলনয়ন দৈবক্রমে তথায় উপস্থিত ছিলেন। 
ধরিয়ান ত্রিবেণী হইতে বেশী দূর নহে। মন্ত্রপাঠে ভুল হইতেছিল দেখিয়া 
তর্কপঞ্চানন তাহ! দেখাইয়া দেন এবং বিক্রমাদিত্যের অন্থরোধে তিনিই শেষে 
মন্ত্র পড়াইয়৷ দেন। শ্রাদ্ধান্তে তর্কপঞ্চানন চলিয়া গেলেও বিক্রমাদিত্য তীহার 
'ৰাড়ীতে যথাযোগ্য সিধ! পাঠাইয়া দেন। তখনও চণ্ডীবর জীবিত ছিলেন, তিনি 
_ কখনও ব্রাহ্মণেতর জাতির দানগ্রহণ করেন নাই; এজন্য তিনি তিরস্কার করেন। 
্তাহারই ফলে, কমল নয়ন বসস্তরায়ের অনুরোধে যশোহরে আসিয়াছিলেন এবং 
_রাজগুরু বলিয়া স্বীকৃত হন। অচিরে তিনি অসামান্ত প্রতিভাবলে রাজধানীতে 
শেষ সন্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করেন। “সাঁরতত্ব তরঙ্গিণীগতে আছে £_ 

“কমল নামেতে তর্কপঞ্াননোপাধি । 

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত গুণনিধি ॥. 

ছিল! রাজসভাসৎ পণ্ডিত অতি মান্ত | 
সর্বশাস্ত্রে বিশারদ মহাখ্যাত্যাপন্ন ॥% সি 

যশোর-রাজ্যের প্রতিষ্ঠার পূর্বে কালীঘাটে. পীঠমূ্তি আবিষ্কৃত ইয়ছিল। 
বস্তায় দেবীমু্তির জন্য একটি ক্ষুদ্র মন্দির নির্মাণ করিয়! দেন, তাহা পুর্বে 
উল্লেখ করিয়াছি। সে সময় ভুবনেশ্বর চক্রবর্তী নামক একজন ব্রহ্মচারী সেখান- 
কার সেবাইত ও অধিকারী ছিলেন। বসস্তরায় তাহাকে 'ওরুর মত ভক্তি 
করিতেন। ৯০০১১৪:৪৭৯৯৪৮ ৮০০ সে 
* সত্ব নির্ণয়, লালমোহন বিভ্ভানিধি, ৪৪৮, ৪৫* পৃঃ | | | 


"৭ ্ষালীক্ষেত্রে দীপিক্কা, (১৮৯১), ৬৩ পৃঃ । 
.” $ বঙ্গের জাতীয়, ইতিহাস, ব্রাহ্মণফাণ্, ২৯৭ গঃ। 


সক রায়. ৯৮৫ 


কথা ঠিক মনে করি না। তর্কপঞ্চানমই রাজবংশের গুরু হইয়াছিলেন, এবং 
তাহার বংশীয় আধারমাণিকের ভট্রাচার্যগণ এখনও গুরু আছেন। তর্ক- 
পঞ্চাননের ভ্রাতা পৃ্ধীধর তীর্থযাত্রা করিয়! নিরুদ্দেশ হইলে, তৎপুজ্র ভবানীদাস 
পিতার অনুসন্ধানে যশৌর অঞ্চলে আসেন, সেখান হইতে কালীঘাটে 
আসিয়৷ ভুবনেশ্বরের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। সন্তানাদির মধ্যে 
ভুবনেশ্বরের একমাত্র কন্তা ছিল; তিনি তীহার সহিত ভবানীদ্বামের বিবাহ 
দেন। পূর্বেও তবানীদাসের অন্ত বিবাহ ছিল এবং খর্লিয়ানে তাঁহার সে পক্ষের 
যাদবেন্ত্র ও রাজেন্্র নামক ছুই পুত্র ছিল বলিয়৷ জীন! যায়। ত্ববানী দাস 
৬মায়ের সম্পত্তির অধিকারী হইয়া কালীঘাটে বাস করিলে, যাদবেন্্র আসিয়া 
নিকটবর্তী গোবিন্দপুরে বসতি করেন) রাজেন্দ্রেরে কোন সংবাদ পাওয়া যায় 
না। ভুবনেশরের কন্তার গর্ভে ভবানীদাসের চারি পুভ্র হয় যাদবেন্ত্র ও উক্ত 
চারিপুক্র এই পাঁচজনে কালীমায়ের সম্পত্তির অধিকারী হন, এবং আলিবদর্গ খার 

সময়ে "হালদার” উপাধি পান। কালীঘাটের স্থুবিখ্যাত হালদার পরিবারের 
সহিত আঁধার মাণিকের ভট্টাচার্যগণের ঘনিষ্ঠ সপবন্ধ 'আছে। 


ভুবনেশ্বর ব্রক্ষচারী (চক্রবর্তী ) চণ্তীবর তপস্বী (চক্রবর্তী) 


,(শীিলা বন্দ) (কাশ্তপ চট্ট, শ্রীকরের ধার! ) 
ধর (২) ফমলনয়ন তর্কপঞ্চানন 
কনা » টি রনী ৃ ্‌ 
| 
(১ যাদবেন্ত্র সাং গোবিন্দপুর: . * 


৫ 


(২) রামগোপাল (৩) রামগোবিন্দ ৪) রামনারায়ণ (৫) রামশরণ 

সাং কালীঘাট সাং গোবিন্দপুর সাং কালীঘাট সাং গোবিন্দপুর 

[ এই ৫জন কালীঘাটের হালদারবংশের আদি। বংশাবলীর জঙক, কালীক্ষে- 
দীপিকা, ১২৫২৮ পৃষ্ঠা পর্ব] 


যশোহর-পূল্নার -ইন্ধিহাস : 
চণ্ডীবর তপস্থী 
|. 
ন 
| তা 
' সাংআআীধারমাণিক সাং ইছাপুর 
(গুরুবংশ ) 





ণ ০ 
জগদানন্দ সার্বভৌম 
সাং আধারমাশিক .. 
(পুরোহিতবংশ ) . : 
এ ১৬৮৭ 
রঘুনন্দন স্ার়পঞ্চানন বি 


| রতিকান্ত রামনারায়ণ দেব বিশারদ 
হিংসা | | ৃ 
| 
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| 
|] রামকানাই পীতাধ্বর ন্যায়বাগীশ : 
মা ও | 
রামজয় গঙ্গাপ্রসাদ চুড়ামণি গৌরহরি রামচন্্র 
| 


মথুরানাথ কেদারনাথ বিগ্ভারত্ব তারিণীচরণ কমলাকাস্ত বিষ্তালক্কার 
| ৰ 
0 1 রে 
জীবিত, বয়স ২৪ জীবিত, বস্থস ১৮ ক্ষেত্রনাথ : 
ফি নি তত 
রি রজনী মন্মথ 
জীবিত, বয়স ৪৬ . 


"লন রায় উদ 


. প্রতাপাদিভোর পত্তনকালে তর্কপঞ্চানন যশোহর ত্যাগ করিয়া ইচ্ছামতীর 
তীরবর্তী জীধার-ম্বাণিক ব! কৃষ্ণনগর গ্রামে বসতি করেন। তাহার পুত্রগণের 
মধ্ো পুরুষোত্তম এখান হইতে উঠিয়া ইছাপুরে গ্রিয়া বাস করেন। অন্ত গুঞ্ত 
ঘরের মধ্যে রাজ রাজবংশের ও টাকী শ্রীপুর প্রভৃতি স্থানের রাজ-জ্ঞাতিবর্গের 
গুরু বনিয়া স্বীরুত হন এবং তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা জগদানন্দ সার্বভৌম পুরোহিত: 
বলিয়া স্থিরীককত হন। রামচন্দ্র অধস্তন ৮ম পুরুষে উমানাথ প্রভৃতি এখনও 
আঁধার মীণিকে,বাস করিতেছেন। জগদাননের ছুই পুত্রের ধারা আধার মাণিকে 
"এবং তৃতীয় পুত্র কৃষ্ণদেব বিশারদের ধারা খোঁড়গাছিতে আছেন ।* 


চি 


* কৃকদেবের বয় বাথ ( বম ৬০) এখনও জীবিত আছেন। ত্বাহার গৃহে টার 
গুরব্বপুরুষের যে সব তায়দাদ ব৷ নি্করের দলিল আছে, আমি তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি । সেই 
দলিলগুলি হইতেই যছুনাথের বংশাবলী এইরূপ পাওয়া! যায়; কৃদেব-_তৎপুত্র রুত্্রাম 
বাঁচম্পতি--তৎপুজ রামগোবিন্দ _-তৎপুত্র গঙ্গাধর বিভ্ভালম্কার-_তৎপুতর রধুরাম বিস্তাপঞ্চানন 
তৎপুত্র নঙ্দকিশোর-_তৎপুত্র গোবিন্দ _তৎপুত্র কাশীনাখ--তৎপুত্র রামনারায়ণ। রামনারাক্পই 
বছুনাথেয় গিতা। : বসস্তরায়ের 'খৌত্র রাজারাম পুরোহিত বংশীয় কৃষদেব বিশারদকে যে 
৫৪/* বিঘা নিষ্কর জমির সনন্দ দেন, উহ! ফছুনাথের নিকট এখনও জীর্ণ অবস্থায় বর্তমান আছে 
উহার অবিকল প্রতিজিপি এই $-- . 

“বস্তি পুজনীয়তম প্ীরুফদেব নিসারদ ভট্টাচার্য চরণেযু। ্রীরাজারাম রায়ন্ত প্রণাম 
নিবেদন আগে আমার অধিকার পরগণে সর্পরাজপুর ওগয়রহতে তোমাকে তপশ্বীল জয়েন 
জমী ৫৪, চৌক়ান্ন বিষ! জমী ব্রন্দোত্তর দিলাম। জমি উিত করিয়া পুর পৌজাদিত্রমে 
পরম সখে ভোগ করন। ইতি সন ১০৯৪ শাল তেদ্িখ ১ কাস্ঠিক।” 





“জার়জসী 
টাডারা পং নুরনগর 
কুন্দকা্টি_-৭/ কুল্যান 
মেরুদঙিয়। --৪/ সহায়! 
সাস্তিয়ানগর--৭/ ৩/ 
* তবানিপুর--২/ দেবীপুর 
ধলবাড়িয়া-২/ . ১৩/ 
ফতৃঙাপুর--১/ ৃ হত 
১৬/ যোল বিঘ! মান্র। 
৩৮/ €৫8/ 


আটন্রিধ বি অ।4. | 'চী়ার বিখবা ষাত্র--/” 


৯৮৮ বশোহরখখুল্জার ইতিহাস 
বন্পন্ম গল্পিচ্েদ- আশল্পোহল্ল-সঙআমজ । 


বিক্রমাদিত্য যখন যশোহরে রাজা প্রতিষ্ঠা করিলেন,ক্রমেই তাহার রাজনৈতিক 
প্রতিপত্তি বাড়িতে লাগিল। এই 'সময়ে তাঁহার পিতা ভবাননদ পরলোকগত 
হইলেন। বিক্রমাদিত্য প্রভৃত অর্থব্যয়ে পরম সমারোহে পিডৃশ্রান্ধ সম্পন্ন করিলেন 
এতছুপলক্ষে অনেক চেষ্টার ফলে পূর্ববঙ্গ হইতে আত্মীয় কুটুম্ব ও জ্ঞাতিবর্গকে 
আহ্বান করিয়া আনা হইল। তখন বাক্‌লাই রঙ্গজ কায়স্থকুলের প্রধান সমাজ। 
নবপ্রতিষ্ঠিত ষশৌহর সেই বাক্‌ল সমাজের অধীন ছিল! শ্রীক্ধবিবাহাদি: 
প্রত্যেক অনুষ্ঠানে এভাবে পূর্বাঞ্চল হইতে জ্ঞাতি কুটুঘ আনিতে যাওয়! বড় 
কষ্টকর; বাক্লা-চন্্র্বীপ অত্যস্ত দুরে অবস্থিত এবং সামাজিক, ব্যাপারে বাক্লার 
অধীনতা বড় অগ্রীতিকর হইল। বিশেষতঃ বাক্লা-দমাজে বহুকাল হইতে নানা 
নিযশ্রেনীর মৌলিকের সহিত কুলীনের বিবাহ-গ্রথা অত্যন্ত অধিক মাত্রার প্রবর্তিত 
থাঁকায় সাজ-শৌণিত কলুষিত হইতেছিল।* দূরদর্শী বসস্তরায় বুঝিলেন বংশ- 
বিশুদ্ধি বারা সামাজিক উন্নতি ব্যতীত কোন জাতির উন্নতি হয় না। -সুতরাং 
এই কুল-বিশুদ্ধি রক্ষা তাহার প্রধান লক্ষ্য হইল। 

বসস্তরায় নিজের চেষ্টায় যশোহরে নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়া উহা 
সুপ্রণালীতে নিয়ন্ত্রিত করিলেন। বাকৃলা ( বরিশাল ) ও ফতেহাবাদ (ফরিদপুর ) 
প্রভৃতি পূর্বাঞ্চ হইতে বহুসংখ্যক আত্মীয়-স্বজন ও জ্ঞাতিগোীয়দিগকে অর্থ ও 
তুমিবৃত্তি লোভে বশীভূত করিয়া যশোহরে আনিলেন; রাজধানীর নিকটবর্তী 
চাঁরিধারে তাহাদের বসতি নির্দেশ করিয়। দিলেন। গুধু স্বজাতীয় বজজ কারস্থ 
নহে, সমাজ-দেহপুন্টির জন্ত বহজাতির প্রয়োজন । সুতরাং বসস্তরায় দেবোত্তর, 
ব্রহ্গোত্তর ও মহত্রাণ দিয়া নানাশ্রেণীর সুব্রাহ্মণ ও বৈষ্ প্রভৃতি জাতিদিগকে বসতি 
করাইলেন। 1 সহজে কোন সন্মানিত ব্যক্তি পরাশ্রয়ে আসেন নাই, এজন 


ক “্বজীয় সমাজ,” সতীশ চজ্ রায়, ১৪৫১, ৩৪০০১ পৃষ্ঠা £ “্বাথরগঞ্জের ইতিহাস” 
(খোসাল চক্র ) ৫৪. পৃঃ। 
+ “চন্দ্রত্থীপ পুরাণ তশ্মিন্‌ কায়স্থান্‌ ব্রান্গণান্‌ তথা । 
বৈভভকমানয়ামাস সমাজেশঃ বভুবঃ সঃ॥'১ ঘটক-কারিক1। 
শচন্ত্র্বাপ আদি লমাজ মানে সর্বজনে। সমাজ করিল। যশোর ঘটক কুলীনে। 
বিক্রমপুর ইদিলপুর সমাজ বাখানি। বখার পুজিত সঙ ঘটক চূড়ামণি 


বশোর-সমাজ ৮৯ 


বিক্রমাদিত্য সকলকেই স্ব স্ব মধ্যদার অনুরূপ তৃমিবৃত্তি দিয়াছিলেন। বিশেষতঃ 
নবোখিত যশোর-রাজ্য তখন লক্ষ্মীর লীলাভূমি ; এমন স্থলে বাস করিবার লোভ 
অনেকেই সম্বরণ করিতে পারেন নাই। 

এই নুতন সমাজে বহু কুলীন ও মৌলিক যোগ দিয়াছিলেন। তম্মধ্যে 
কুলীনের সংখ্যাই অধিক। মিত্রবংশীয় কেহই আসেন নাই ; বঙ্গজ মিত্রগণ 
কুলীন নহেন। মৌলিকদ্দিগের মধ্যেও মাত্র কয়েক ঘর আসিয়াছিলেন। ধাহারা 
আসিয়াছিলেন, তীহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি। * বৎস, রাঘব, পৃ্থীধর, 
চক্রপাণি, থাকবস্থ ও গাভবস্থ প্রভৃতি বিভিন্ন ধারার বন্থ কুলীনগণ ইছামতী- 
কূলবর্তা টাকী, শ্রীপুর, সৈদপুর, পড়া ও জালালপুরে, বর্তমান বাগেরহাটের 
নিকটবর্তী কাড়াপাড়া ও উৎকুলগ্রামে এবং বর্তমান ফরিদপুর জেলার ওলপুরে 
বাস করেন। ওলপুর ও কাড়াপাড়ার রায় চৌধুরীগণ উচ্চ কুলীন। তন্মধ্যে 
শেষোক্ত স্থানের গাভবস্থবংশীয় পরমানন্দ রায় বসস্ত রায়ের ভগিনী ভবানীদ্েবীকে 
বিবাহ করিয়া! যশোহর রাজধানীর নিকটবর্তী পরমানন্দকাঠিতে বাস করেন। 
ঘোষ কুলীনদিগের বিভিন্ন থাক এই সময় হইতে ক্রমে বাশদহ, শিবহাটি, 
জালালপুর, শ্রীপুর, পু*ড়া ও খোড়গাছিতে উপনিবিষ্ট হন। 

পূর্বেই বল! হইয়াছে, বিক্রমাদিত্য আশ গুহবংশীয়। এই থাকের রাজ- 
জ্ঞাতিগণ অনেকে ষশোহরে আসেন। তন্মধ্যে ভবানীদাস রায় চৌধুরী প্রধান 
এবং মহাপ্রতিভাশালী। ইনি রামচন্দ্র গুহের পিতৃব্য চতুর্ভ জের প্রপৌত্র, স্তরাং 
বিক্রমাদিত্যের জ্ঞাতি ভ্রাতা । ভবানী দাস রাজবংশীয়দিগের নিকট হইতে 
মাইহাটি পরগ্ণ বৃত্তি পান। সামাজিক হিসাবে রাজবংশীয়দিগের নিয়েই তাহার 
আসন ছিল; এজন্য পরবর্তী যুগে ইহার বংশধরগণকে নায়েব গোষ্টীপতি বলিত । 
ইনি টাকী ও শ্রীপুরের রায় চৌধুরীগণের মূল। মুন্দী রামকাস্ত ও কালী নাথ এই 


সস 


বশোহরের কথ! কিছু করি নিবেদন । আশ বংশে নরপতি ছিল! মহাজন ॥ 
কারস্থ কুলীন বত গুণেতে পুজিত। নান! ধন দিক্সা সবে করিল! তোধিত ॥ 
গোঠীপতি হইল! রাজ! বহু পৃণ্যফলে । ঘটক কুলীন মতে অনুমতি দিলে ॥ 
* বিশে বিবরণ সতীশ চন্দ্র রায় প্রণীত “বঙ্গীয় সমাজে” ও ঘটকদিগের কারিকায় প্রদত্ত 
হইয়াছে। বনজ কায়স্থের কুলকারিক! আমার নিকট আছে। সেগুলি অত্যন্ত প্রাচীন পুবি। 
1 “বঙ্গীয় সমাজ” ৩৪১ পৃঃ বিখিল বাবুর “প্রতাপা দিত,” ১৬৬-৭ পৃঃ। 
১২ 


৯০ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


ংশের কৃতী পুরুষ এবং বর্তমান সময়ে রায় যতীন্ত্র নাথ চৌধুরী সর্বত্র 
স্থপরিচিত। * গুহ বংশের অন্ত শাখাও ক্রমে এদেশে আসিয়াছিলেন। 
রায় চৌধুরী, রায় সরকার, চাক্লাদার প্রভৃতি নান! উপাধিধারী হইয়! তাহারা 
টাকী, শ্রীপুর, পুঁড়া, বেঁওকাটি, সৈদপুর ও জালালপুর প্রভৃতি স্থানে এখনও 
বসতি করিতেছেন। এড়ুগুহবংশীয় দেওয়ান রামভদ্র রায় এক সময় পুঁড়ায় 
বসতি করেন ও সমধিক বিখ্যাত হইয়াছিলেন। 1 তাহার কথা পরে বলিতে 
হইবে। গুহবংশীয় যাহার্দের কথা বলা হইল, তাহাদের কতক কুলীন, কতক 
বা কুলজ। | 

শুধু তাহীই নহে । মৌলিকদিগের মধ্যেও মধ্যল্য 1 দত্ত ও দীস বংশীয়েরা 
যশোহর-রাজধানীর সন্নিকটে পূর্বোক্ত স্থানসমূহে, এমন কি, ভৈরবকূলবর্তী 
রঙ্গদ্বীপ ব৷ রাংদিয়ার অন্তর্গত সিংগাতি, উৎকুল প্রভৃতি স্থানের বাসিন্দা আছেন। 

বহরমপুরের সেনগণ ও যশোহর-সমীজভুক্ত ছিলেন । প্রসিদ্ধ প্রদ্বতাত্বিক 

ডাঙ্তীর রামদাস সেন বহরমপুরের আদি সম্মানিত জমিদার বংশ সমুজ্জল 
করিয়াছেন। যশোহর জেলার অন্তর্গত ইত্না এবং খুল্নার সিংহগাতির দত 
চৌধুরীগণ বসস্তরায়ের শ্বশুর বংশীয়। যশোহর-সমাজে কুলীনের সংখ্যাই অধিক 
এবং সে কুলীনগণ প্রীয়ই মৌলিকক্রিয়! করিতেন না; এই অন্ত এ সমাজে 
মৌলিকের সংখ্যা বড় অল্প। মৌলিকদ্দিগের সকলেই মধ্যল্য অর্থাৎ প্রধান; 
মৌলিকের নিম্বশাখাগুলি এ সমাজে নাই। 

যশোহর সমাজ কেবল কারস্থ লইয়া হয় নাই। নান৷ শ্রেণীর কুলীন ও 
শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ এবং বঞ্ছজ ও রাট়ীয় বৈগ্ভ এ সমাজের গৌরব বৃদ্ধি করিয়া 
ছিলেন। গুরুবংশীয় কাশ্ঠপ ষ্টোপাধ ঢায়ের কথা পুর্বে বলিয়াছি ; অনেক রুশীন 


পা হা ৮ ক পপথসপা ৭০ আপ প্ এপ িছিশিসি  পপপিিসিপসপী সপ পাপী ও 


রঃ পত্তিত ্বধিভূষণ ভট্টাচার্য মহাশয় “্টাকী রায়চতুধুরীণ বংশম্‌” নাম দিয়! সংস্কৃত 
কবিতায় এই বংশের বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন । কবিতাগুলির নিম্নে হুদদর বঙ্গাহুবাদ আছে। 

1 প্রসিদ্ধ এঁতিহাসিক শ্রীযুক্ত নিখিল নাধ রায়, বি, এল, এই বংশীয় এবং পু'ড়ার 
অধিষানী। 

£ বঙ্গজ মৌলিকের! যে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত, তক্মধো মধ্যল্য প্রধান। অন্ত তিন শাখা 
মহাপান্র, নিগ্ন মহাপাত্র ও অচল্লা। “বশোহর সমাজ কৃলীন প্রধান বলিয়া! তথায় কুলীন, 
কুলজ ও মৌলিক এই তিন শাখা সাজ ।” বঙ্গীয় সম!জ, ৬৪ পৃঃ। 





বশোর-সমাজ ৯১ 


ব্রাহ্মণ তাঁহাদের আশ্রিত হইয়াছিলেন। সুকুন্দপুরের দক্ষিণে ও পূর্বে ধলবাড়িয়া, 
দেবনগর প্রভৃতি স্থানে অসংখ্য ব্রাহ্মণের বসতি ছিল। বৈদিক শ্রেণীভুক্ত 
রামভদ্র ভট্টাচার্য * সিদ্ধপুরুষ ছিলেন, তিনি পরমানন্দ কাটিতে বাস করেন। 
তাহার বংশধরগণ এখনও ইচ্ছামতীর কুলবর্তী শ্রীপুর, ঘলঘলিয়৷ ও ধলতিত। গ্রামে 
এবং ভাগীরথীতীরে রাজবংশের গঙ্লীবাসের বাটীর সন্নিকটে ভট্টপল্লী বা 
ভাটপাড়ায় বাস করিতেছেন এবং বঙ্গের বহু উচ্চবংশের কুলগুরুরূপে দেশপুজ্য 
হইয়া রহিয়াছেন। এই বংশে বহু প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের আবির্ভাব হইয়াছে । বঙ্গজ 
বৈগ্দিগের মধ্যে কেহ কেহ কর্মোপলক্ষে যশোহর রাজ সরকারে গ্রাবেশ করেন 1 
এবং অবশেষে ভৈরবকূলে উৎকূল, মূলগড় ও ভট্টগ্রতাপ প্রভৃতি স্থানে বাস 
করেন; রাঁট়ীয় বৈগ্চগণের মধ্যে কৃষ্ণানন্দ মজুমদার রাজ-কবিরাজরূপে যশোহরে 
আসেন এবং রাজ্যপতনের পর বর্তমান কলারোয়ার নিকটে কেরলকাতায় ও পরে 
তথা হইতে ভাগ্ডারপাড়ায় আসিয়৷ বাস করেন। এখনও ভাগ্ডার পাড়ার 
কবিরাজ গোষ্টী বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন । এইবূপে পূর্বদিকে মধুমতী ও পশ্চিমে 

* করতোয়া তটবত্বী মালভী নামক স্থানে “বাৎন্গোত্রীয়” রামভদ্রের পূর্ববনিবাঁস ছিল। 
তিনি কুলদেবত৷ সঙ্গে করিয়৷ প্রথমতঃ কলিকাতায় গোবিন্দপুরে বাস করেন ; পরে তথা 
হইতে বসন্ত রায়ের সহিত পরিচগ্ন সুত্রে ষশোঁহরে আসেন। তিনি মৃত্যুকালে হ্বকীয় সিদ্ধমন্ত্র . 
দৈবক্রমে পুত্র নারারণকে ন! দিয়! জানাত। নারায়ণকে দিয়া যান । জামাতা নারায়ণ ( বশিষ্ট 
গোত্রীয়, বৈদিক ) এই ভাবে সিদ্ধ হুইয়। গঙ্গাতীরে ভট্টপল্লীতে বাস করেন। নারারণ ভট্টের 
নামেই ভট্টপল্লী হইয়াছে; আধুনিক ভাটপাড়ার ভটাচাধ্যগণ অধিকাংশই ইহার বংশধর । 
নদের পুত্র নারায়ণ নিজ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। প্রতাপাদিত্যের পতনের পর, 
ঠাহার তিন পুত্রের একজন পিতার গৃহদেবতাঁর অধিকারী হইয়া প্রীপুরে বাস করেন; অন্ত 
ক পুজ পৈত্রিক ব্রন্দে[ত্ুরের অধিকারী হইয়। গ্রীপুরের নিকটবর্তী ঘলঘলিয়ায় বাস করেন। 
সে বংশে বহু বিখ্যাত পঞ্ডিত জঙ্সগ্রহণ করিয়াছেন। তৃতীয় পুত্র পৈতৃক পুখিপ্ত্রের 
সধিকারী হইয়া বর্তমান বারাসাত লাইট রেলওয়ের দণ্তীরহাট স্টেশনের সন্নিকটে ধলতিত! 
বীমক স্থানে বাস করেন। | 

+ বঙ্গজ বৈভভকুলে বিফুদাসবংশীয় জানকীবললভ বিশ্বাস (সম্ভুমদার) প্রতাপাদিত্যের 

রকারে চাকরী করি! পুরস্কার ন্বর়ূপ হুণতানপুর, খড়রিয়। পরগণার জঙসিদারী পাইঙ্জা 
লড়ে বাস করেন; তাহার আশ্রিত কুলীনঘিপের সধ্যে ধশ্বস্তরি ( লঙ্বণ, আদিত্য ও 
বকর্তন ) বংশীয়গণ উল্লেখযোগ্য । বিশেষ বিবরণ পরে দেওয়া হুইবে। 


৯২ যশোহর-খুল্‌্নার ইতিহাস 


ভাগীরথীতীরে ত্রিবেণী পর্য্স্ত এবং উত্তরে কপোতাক্ষী ও ইছামতী পথে বহুদূর 
পর্য্যন্ত নানাবিধ কুলীন, বংশজ ও মৌলিক কাযস্থ, বৈদিক রাট়ী ও কুলীন শ্রোত্রিয় 
প্রভৃতি নানাবিধ ব্রাহ্মণ এবং বঙ্গজ ও রাট়ীয় বৈগ্থ প্রভৃতি জাতি বশোহর-খুল্নার 
সমাজ-দেহের প্রধান অশ্গপ্রত্যঙ্গ হুইয়৷ রহিয়াছেন। মুকুন্দপুরের পশ্চিমদিকে 
ক্ষুদ্র কালিন্দীর অপর পারে যেখানে পুর্বদেশীয় সামাজিকগণ প্রথম বসতি করেন, 
তাহাকে এখনও “বাঙ্গালপাড়া” বলে; প্রাচীন ম্যাপে বাঙ্গালপাড়। বেশ বড় বড় 
অক্ষরে লেখা ছিল। বাঙ্গালপাড়া ও বাঁকড়া৷ প্রভৃতি স্থান হইতে সামাজিকগণ 
ক্রমে উত্তরদিকে গিয়! বসতি করিয়াছিলেন । 


এইরূপে পৃথকৃভাবে বসস্তরায় যে একটি সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিলেন উহার নাম 
হইল,-_“যশোহর-সমাজ”। এ সমাজ এখনও আছে; যশোর-রাজ্য নাই, কিন্ত 
যশোহর-সমাঁজ প্রতিপত্তি-শৃন্ত হয় নাই। মহারাজ বিক্রমাদিত্য ছিলেন যশোহর 
-সমাজের সমাজপতি। বিশেষ ক্ষমত! ও ন্যায়পরতার সহিত ইহার সামাজিক 
শীসন চলিতে লাগিল। আজ. সে শাসন নাই, বন্ধন অনেক শিথিল হইয়াছে; 
কিস্ত ষশোহর-সমাজের নাম আছে, খ্যাতি সম্মান আছে, আরও আ্বাছে এবং তাহা 
সহজে যাইবে না--ইহাঁর বংশ-বিশুদ্ধি। এখনও এই সমাজের লোকেরা বাক্‌লা 
প্রতৃতি স্থানের সামাঁজিকের সহিত বৈবাহিক সন্বন্ধ স্থাপন করেন না। 


যাবতীয় সামাজিক বিষয়ের মীমাংসার জন্য সামাজিকগণ সময় সময় সমবেত 
হইতেন; তজ্জন্য সমাজগৃহ ব! মিলন-মন্দির ছিল। আমরা পূর্বেই উল্লেখ 
করিয়াছি, মুকুন্দপুরের সন্নিকটে ধামরাইল বা ডামরেলী পরগণার অন্তর্গত 
ুস্তাফাপুর গ্রামে কালিন্দী-তীরে একটি বিরাট নবরত্ব মন্দিরের ভগ্মীবশেষ 
দেখিতে পীওয়া যায়। ইছাপুরের হোড়চৌধুরীগণের নব্রদ্ধ মন্দির ব্যতীত 
যশোহর-খুল্নার মধ্যে এত বড় নবরত্ব মন্দির আর নাই; কিন্তু ইছাপুরের মন্দির 
অপেক্ষা এ মন্দির আরও সুন্দর এবং অধিকতর কারুকাধ্যযুক্ত। মন্দিরটি এখনও 
দণ্ডায়মান আছে, কিন্ত উহার নয়টি রত্ব বা চুড়াই ভাঙ্গিয়৷ পড়িয়াছে। কথিত 
আছে, এখানে মালবরাজ বিক্রমাদিত্যের সভার মত ষশোরেশ্বর বিক্রমাদিত্যের 
নবরদ্ব সভা বসিত; সমাজের মিলন হইত, তাহাতে সামাজিক বিধি-নিষেধ 
লিপিবদ্ধ হইয়৷ থাকিত। প্রবাদের কথা সরকারী রিপোর্টেও মানিয়৷ লওয়া 


বযশোর-সমাজ ৪৩ 


হইয়াছে । * এই মন্দিরে কোন দেব বিগ্রহ ছিল না। মন্দির ত অনেক আছে, 
কিন্ত এ মন্দির দেখিতে বড় স্থন্দর ছিল, ইহ! খুল্ন! জেলার অপূর্ব কীর্ডি। 1 
ইহ দেখিলে দিনাজপুরের কাস্তনগরের মন্দিরের দৃশ্য মনে পড়ে; উভয়ই একই 
প্রকার স্থাপত্যান্থমোদিত নবরদ্ব মন্দির।  প্রতাপাদিত্যের যুগের বহু মন্দিরের 
মত ইহারও সদর পশ্চিম দিকে ) সে দিকে কালিন্দীতীরে দ্বাদশটি শিব মন্দির 
ছিল, মন্দিরের পুর্বব-দক্ষিণেও সামাজিক ও লোকজনের থাকিবার জন্ঠ বহু ইষ্টক 
গৃহ ছিল বলিয়৷ বোধ হয়। স্থানে স্থানে স্তপীরুত ভগ্নাবশেষ আছে। সেই সব 
ভগরস্তপের মধ্যস্থানে নির্জন প্রান্তরে বন্বিস্তীর্ণ ধান্তক্ষেত্র সমূহের মাঝে এখনও 
ডামরেলীর মন্দির দীড়াইয়৷ আছে; এখনও ইহার ভগ্রাংশে যে শিল্পকৌশল ও 
ভাব-চাতুর্যের বিকাশ আছে, তাহ দেখিলে বিশ্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। $ 

এই মন্দিরের গায়ে পশ্চিম বা সদরদিকে গর্ভমন্দিরের গায়ে একখানি 


* (41115 25791207515 5919 6 1850 19601 1১901]6 09 [২012. ৬110817700105 09 
150)67 01 8191)9195] 15091790168, 20707610500 1001 ৮5107177006 95515078217 
10 56917)9 01126 0676 17561 25 200 171955 %5101)17) 1016 80769750776 বও৮217568 
33 1১961 09010986600 2 0০0 ০01 00900055, [1 ৮/25 10011110012. 016761) [90779056, 
৮12, 25. 2 32102110200) £১001670 ঠ8090126765 11000150567 10105177093 ০1 


36765] (2896 ) 0. 15০, 

1 যশোর-রাঁজগণের পতনের পর ধামরাইল পরগণ! নল্তার গোলক নাথ ভঞ্ল চৌধুরীর 
অধিকৃত হয়। ভগ্রবাবুদের নিকট হইতে উহা! এক সময়ে জয়নগরের মিত্রগণ ক্রয় করেন। 
তৎপ্রে উহা৷ বর্তমান গড়মুকুন্দপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত লঙ্মণচন্দ্র রায়ের পিত৷ ৮ ননকুমার রায় 
মহাশয় খোস কোবালায় খরিদ করেন। শুন! যায়, তিনিই জঙ্গল কাটাইয়! মন্দিরের আবিষ্কার 
করেন। কালে ঠাহার পুভ্রগণের হস্ত হইতে উহ! হুগলী জেলার কাঁকশিয়ালী নিবাসী শ্রীযুক্ত 
মহেম্্রনাথ বনু খরিদ করিয়া লন। ্রীপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত তার।পদ ঘোষ উহ্থার অধীনে 
পত্তনীদার। 

£ দিনাজপুরের কান্তজীর মন্দিরের মত নুন্দর অভগ্ন ইঞ্টক-মন্দির বঙজ্জদেশে আর আছে 
কিনা সন্দেহ । ফাগুসন সাহেব কাহার হুবিখ্যাত "স্থাপত্যের ইতিহাসে” এবং শ্রীযুক্ত কালী 
প্রসর বন্দোপাধ্যার কৃত "নবাবী আমলের বাঙ্গালার ইতিহাসে” এ মন্দিরের ছবি আছে। 

$ ডামরেলীর মন্দিরটি সমচতুক্ষোণ। সমগ্র মন্দিরটি বাহিরে প্রত্যেক দিকে ৩৩--৮ ইঞ্চি 
এবং গর্ভমন্দিরও বাহিরে প্রত্যেক দিকে ১৩১০ ইঞ্চি। গর্ভমন্দিরের উপর একটি বড় 
গুসজ ও চতুঃপার্ধস্থ জলিন্দের চারিকোণে চারিটি ছোট: গুস্বজ ছিল। এই পাঁচটি গুদ্বজের 
উপর পাচটি চূড়। ব্যতীত সর্বোচ্চ চূড়ার চতুক্ষোণে আরও চারিটি চূড়! ছিল; এইরূপে সর্ধবসমেত 
নয়টি চূড়। | সমগ্র মন্দিরের উচ্চত! মেজে হইতে ৪৭ফুট। মন্দিরের মেজে কত উচ্চ ছিল, 


৯৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


ইঞ্টকলিপি আছে। উহার কয়েকটি অক্ষরের একটু একটু ভাল পড়িতে পারা 
যায় নাই, তাহা হইলেও আমর! যে পাঠোদ্ধার করিয়াছি, তাহা এই £-- 
শাকে বেদসমাযুক্তে বিন্দু বাণেন্দু সংমিতে। 


মঠোহয়ং স্বর্গসোপানং শ্রীকষ্ণেন কতঃ স্বয়ং ॥৬ 
১৫০৪ 


ইহা হইতে বুঝা যায়, ১৫০৪ শাকে বা ১৫৮২ খৃ্টাবে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বর্গসোপানতুলয 


জানিবার উপায় নাই; কারণ মন্দির অনেক বসিয়। গিয়াছে। মন্দিরের বাহিরে উত্তরদিকে 
দরজ| ব। খিলান নাই। অন্য তিনদিকে তিনটি করিয়! খিলান। গর্ভমন্দিরে মাত্র পশ্চিম ও 
দক্ষিণ দিকে দরজা আছে। গর্ভমন্দিরের গায়ে দক্ষিণ দিকে নানা ফুল কাট! ছবি, ও একটি 
বড় গরুড় মূর্তির উপর কৃষ্ণরাধার যুগলরূপ। পশ্চিমদিকেও এরূপ গর্ভ মন্দিরের গায়ে অসংখ্য 
ছবি অঙ্কিত; ধনুকধারী বীর, হস্তিপৃষ্ঠে যুন্ধযাত্রা, অশ্বারোহী, সিপাহী, দশঅবতার গুভূতি 


অসংখ্য চিত্রে হুখচিত। 
ক +4১01617 28101716105% (1896) নামক সরকারী বিবরণীতে এই লেখাটি এইরূপে 


পঠিত হয় £-- 


এ 








“শাকে বেদ সমযুতে বন্ুবাণ সমম্থিতে 
ইয়ং মগসোপান 
40601 076 5010 লোপান ৮790 191105/50 92111)06 02 1712506 006.) 


. জদ্ধেয বন্ধু ধতিহাসিক গ্রীধুক্ত নিখিল নাখ রা উক্ত পাঠই স্থির রাঁখিয়। গ্রতাপাদিতা 
সম্বন্ধীয় বহু যত্রনংকলিত ম্বকীয় বিখ্যাত পুস্তকে (৮*-৮৩ পৃঃ) নান বাদানুবাদ্দ করিয়াছেন 
কিন্ত একান্ত ছুঃখের বিষয়, ধিনি বহুভাষ! হইতে বহুতথ্য সংগ্রহ পূর্বক বহ্বায়াসে প্রকাণ্ড 
গ্রন্থ রচন। করিয়। স্ব্দেশবাসীর অশেষ ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন, যিনি স্বয়ং প্রতাপাদিত্যের 
্বপ্রেণীভুক্ত কায়স্থ এবং ধাঁহার জন্মপন্গী প্রতাপের রাজধানী হইতে বহুদুরবর্তী নহে, তিনিও 
সামান্ত একটু কষ্ট স্বীকার করিয়! গ্রতাপাদিত্যের কীর্তিচিন্কের মধ্যে বোধহয় কিছুই প্রত্যক্ষ 
করেন নাই । সেক্সপ একটু চেষ্টা! করিলে দেখিতে পাঁইতেন তিনি :যে একটি *ইন্মু” শব্ধ 
বাস্তবিক জনুমান বলে স্থির করিয়া লইয়াছেন, তাহা এ লিপিতে স্পষ্ট বিভ্তমান আছে। "থুলনা* 
পর্রের অন্ততম লেখক যুক্ত অবিনাশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি, এল উক্ত লিপির যে পাঠোহ।র 
* করিয়াছিলেন ( “খুজ্না,” ১০ই ফাস্তুন, ১৩২৬ ) তাহা এই ৪... 

“শকে বেদ সষায়ত বহুরাণ্ধে-_রিতে 
মঠোরম--র্গ সোপান জ্ীকৃফেন কৃতময়। ১৬৪* 
(কিন্ত ইহাতে ভাষাই হয় না। তিনি লিখিয়াছেন “প্লোকের ব্যাকরণ শুদ্ধির দিকে শিল্পীরও 
লক্ষ্য নাই, আমরাও লক্ষ্য করি নাই।” বিক্রমাদিত্যের সভায় এমন হুন্দর মন্দিরের অন্ত একটি 


সাধারণ ক্লোক লিখিবার পণ্ডিত ছিলেন না, বা শিল্পীর যথেচ্ছ কার্য্যের প্রতি কটাক্ষ 
করিবার লোক ছিল না, একখ! আমর1--বিশ্বা করিনা। অবিনাশ বাবু ১৫০৪ সংখ্যার “৫৮ 
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ডামরেলীর নবরত্মমন্দির [ ৯৪ পৃঃ 


প্রীসতীশচন্জ মিত্র প্রণীত যশোহর খুলনার ইতিহাসের জন্য । 
31130938515 08. 57০71, 


যদোর-পমাজ ৯৫ 
এই মঠ নির্মাণ করৈন। অর্থাৎ পরম বৈষ্ঃঞব কর্্মকর্ত। ( বিক্রমাদ্দিত্য ) *সর্ব্ং 
কৃষ্ণার্পণমন্ত* এই ভাবের অনুবর্তী হইয়া স্বকীয় বর্তৃত্বুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে পরিহার 


টির উপরিভাগ একটু সামান্ত ভাঙির় যাওয়ায় তাহাকে “৬* পড়িয়াছেন এবং পরে ১৬*৪ শক 
মিলাইব।র জনক কতকগুলি অযৌক্তিক জল্পনা কল্পনার অবতরণ! করিয়াছেন। এখন যে 
কেহ ইচ্ছ। করিলে আমাদের উদ্ধত পাঠ দেই স্থানে গিয়। মিলাইয়! দেখিতে পারেন; তখন 
আমাদের কথার সতাত। সপ্রমাণ হুইবে। আমি "খুলনা" পত্রে অবিনাশ বাবুর পত্রের 
যথোপযুক্ত উত্তর দিয়াছিলাম । আম।র স্বচক্ষে পাঠোদ্বার করিবার সময় ছুই একন্লে ইষ্টকাক্ষর 
লোণার দোষে একটু একটু ভাঙ্গিয়। যাওয়ায় যে সব সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ 
করিতেছি । “বিন্দু” কথার “ব”কারে একটি ইকার চিহ্ন স্পট নাই; উহা! হইতে কেছ কেহ 
“বহু” পড়িয়াছেন। “সংমিতে” শব্দের “সং” স্পষ্ট নাই এবং “ম"টি "ব"এর মত পড়া যায়। 
কিন্ত ইহাতে অর্থবোৌধের কোন ক্ষতি নাই। “মঠোইয়ং', শবে লুপ্ত অকারটিকে কেহ কেহ 
“ই” পড়িয়াছেন; কিন্তু পুংলিঙ্গ মঠ শবে ইয়ং ব্যবহাত হইতে পারেনা । “ন্বর্গ” কথার “ন্থ”টি 
“ম” এর মত পড়িয়া ও রেফটি একটু অল্পষ্ট থাকায় “ন্বর্গ” মগে পরিণত হইয়াছে। উহাতে 
কোন অর্থ বোধ হয় না। বেদ-৪, বিন্দু- *, বাণ. ৫, ইন্দু-”১। 'অন্বন্ত বামাগতি' অনুসারে 
১৫৯৪ শাক বা ১৫৮২ খ্ষ্টাব হয়। ইহাই বিক্রমার্দিত্যের সময়। যাহার! “বিন্দু” স্থানে 
"বহন" পাঠ করেন, তাহারা মন্দিরটি ১৫৮৪ শাক বা ১৬৩২ খ্ষ্টান্দে নির্দ্দিত বলেন অর্থাৎ উহ 
বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর বহুবৎসর পরে অন্তকর্তৃক নির্মিত বলেন। আমর! তাহা বিশ্বাস করিন1। 
ইহার কয়েকটি কারণ আছে; প্রথমতঃ লিপিব নিম্নে যে শাক সংখ্যা আছে, তাহার শুস্তটিকে 
কোন প্রকারে ”“৮", বলিয়। পড়া যায় ন1 দ্বিতীয়তঃ মন্দিরে কোন দেববিগ্রহ ছিলনা, থাকিলে 
সেকথখ। লিপিতে ব৷ প্রবাদে থাকিত; সুতরাং ইহ! মঠ বা সমাজ মনির বা অন্ত কোন স্থ্বতি 
সৌধ। তৃতীয়্তঃ এমন হুন্দর মঠ বিক্রমাদিত্যের পরে কেহ করিয়াছিলেন বলির! শুনি নাই। 
তবে অপরপক্ষে একটি প্রবাদ চলিয়৷ আঙিতেছে যে কালিন্দী নদীর পশ্চিম পারে বুদ্ধিমন্ত থা 
চৌধুরী নামক একজন বারুজীবী জাতীয় জমিদার বাস করিতেন ; এখনও খোসবাসে ডাহার 
'খনিত পুক্করিণী আছে এবং স্থান ভাদবাড়ী (ভদ্রাসন ) নামে খ্যাত। তিনিই নাকি এই 
মঠের প্রতিষ্ঠাত।। শ্রীযুক্ত নিখিল বাবুও এইরূপ একটা মতের .পরিপোষক। তিনি বলেন, 
“উহ বিক্রমাদিত্যের বহুপরে অপর কোন ব্যক্তি কর্তৃক নির্দিত হইয়াছিল ।” ( প্রতাপার্গিতয” 
৮৩ পৃঃ) কিন্ত তিনি নিশ্চন্বই পবিন্ৃপস্থানে বন্ধ পাঠের সমন্বয় করিতে গিক্ন। এইরূপ সিদ্ধান্ত 
করিতে বাধ্য হইয়াছেন। শ্বচক্ষে দেখিলে এসব ভুল হয় না। কবে আমাদের দেশে ঢাক্ষ্য 
প্রমাণের বলে ইতিহাস লিখিত হইবে? ভামরেলীর মন্দিরের লিপির তারিখ হইতে নিঃসন্দেহ 
রূপে বিক্রমাদিত্যের সসয় নিরূপিত হইতে পারে বলিয়! এত বিস্তৃতদ্কাষে ইহার প্রকৃত 
পাঠোদ্ারের চেষ্টা করিলাস্ধ। 


৯৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


করিয়া শ্রীভগবান্ই স্বয়ং এই মন্দির নির্মাণ করিয়াছেন, এই কথ! অভিব্যক্ত 
করিয়াছেন। বিক্রমাদিত্য প্রভৃতি পুরুষান্গুক্রমে পরম বৈষ্ণব ছিলেন; মনিরের 
দক্ষিণ গায়ে শ্রীকৃষ্ণ রাঁধিকাঁর যুগল রূপের চিত্র দেখিয়াও তাহাই অনুমান হয়। 

এখানে যে লিপি প্রদত্ত হইল, আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াই বিশেষ সতর্কতার সহিত 
উহার পাঠোদ্ধার করিয়াছি। ইহাতে যে তারিখ নির্দিষ্ট হইতেছে, তাহাতে ঠিক 

বিক্রমাদিত্যের সময়ই পড়ে। 

সম্ভবতঃ বিক্রমাদিত্যের রাজ্যারস্তের অব্যবহিত পরে এই মন্দিরের কার্য্যারস্ত 

হয় এবং অবশেষে ১৫৮২ খষ্টাব্দে উহার কার্ধ্য শেষ হয়। সুতরাং প্রতাপের 

রাজত্বারস্ত এই অব্ের পূর্বে হইতে পারে না৷ এবং এ মন্দিরও প্রতাপাদিত্যের 

মত শাক্তের নির্মিত নহে। 


দ্প্ণম্ম পল্লিচ্ছে দ-গোলিন্দ হবো । 


রামচন্দ্র ও তাহার পুত্রগণ যখন গৌড়ে ছিলেন, তাহার ৫* বৎসর পূর্বব হইতে 
সমগ্র বঙ্গে এক নৃতন ধর্মের তুফান বহিয়াছিল, সে তরঙ্গে কোমল হ্বদয় মাত্রই 
ভাসিয়া গিয়াছিল। আমর! পূর্ববে বলিয়াছি, সম্ভবতঃ রামচন্ত্রই সপ্তগ্রাম বা 
গৌড়ে বাঁস করিবার সময়ে নূতন বৈষ্ণবধর্শে দীক্ষিত হন। সপ্তগ্রাম ও গৌড় 
উভয় স্থানেই বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব আসিয়াঁছিল, সে প্রভাবে রঘুনাথ ও রূপ 
সনাতন ভাসিয়৷ গিয়াছিলেন। বৃদ্ধ রামচন্দ্র যে বৈষ্তব হইবেন, সে বড় বেশী কথা 
নহে। বিক্রমাদদিত্) ও বসস্তরায় জম্মাবধি বৈষ্ণব ছিলেন। তাহারা কৃষ্ণলীলা 
পদগান শুনিতে বড় ভীল বাসিতেন। এই সময়ে গৌড়ে তাহাদের সহিত পদকবি 
গোবিনদদাসের প্রথম সাক্ষাৎ হয়।* গোবিন্দ দাস তখন তাহার অতীব স্বাভাবিক 


* প্ীচৈতন্তদেবের সম-সাময়িক ও ভক্ত, বৈভষংশীয় চিরঞ্জীব সেন প্ীথণ্ডে বাস করিতেন । 
তাহার ছইপুত্র, রামচন্্র ও গ্লোবিন্দ, কালে গঞ্জাতীরবর্তী তেলিয়া-বুধরীতে বাস করেন। 
গোবিন্দ প্রথমতঃ স্বীয় মাতামহ দামোদর সেনের নিকট শতিমন্ত্রে দীক্ষিত হন। পরে যখন 
তাহীর বয়ন ৪* বৎসর, তখন ভীষণ গ্রহণী রোগাক্রান্ত হইয়! দৈবপ্রত্যাদেশ বশতঃ জীঙীনিবাঁস 
আঁচার্ধোর নিকট বৈষ্ণব মন্ত্র গ্রহণ করেন। কধিত আছে, সেই দীক্ষার সময়ে তাহার মুখ-প্জ 


গোবিন্দ দাস ৯৭ 


এবং মধুর কোমলকাস্ত পদাবলীর প্রভাবে লোকমাত্রকে মোহিত করিয়! দ্বিতীয় 
বিগ্াপতি বলিয়া আখ্যাত হুইতেছিলেন। গোবিন্দের পিতামহ দামোদর * 
মহাকবি ছিলেন ; গোবিন্দ তাহার উত্তরাধিকারী হইয়া! জন্মগ্রহণ করেন। এমনও 
বর্ণনা আছে যে, বাগ্দেবী যেন দাসীর মত তীহার লেখনী জুড়িয়া থাকিতেন।1 
কাব্যসাগর মন্থন করিয়া! গোবিন্দ তাহার পদ রচনা! করিতেন, আর সে পদাবলী 
যখন তাহার কণ্ঠে সুরের সহিত গীত হইত, তখন শ্রোতৃবর্গের প্রাণ কাড়িয়া লইত। 


হইতে এক অপূর্ব্ধ সঙ্গীত ফুটিয়া ছিল। সেই এক গ্লানে একজনকে অমর করিতে পারে। 
গেবিন্দকে বুঝিতে হইলো, সে গানটি বাদ দেওয়া চলে না। সেজন্ত উহ উদ্ভূত করিতেছি :--. 
ভজছ' রে মন, নন্দ-নন্দন, অভয় চরণারবিনদ রে। 
ছুলহ মানুষ জনম, সৎসক্গে তরহ্‌, এভব সিন্ধু রে। 
শীত আতপ বাত, বরিখ এদিন, যামিনী জাগিরে। 
বিফলে সেবিনু, কৃপণ ছুরজন, চপল হুখলব লাগিরে ॥ 
এ ধন-যৌবন, পুত্র-পরিজন, ইথে কি আছে পরতীত রে। 
কমলদল-জল, জীবন টলমল, জপন্থ' হরিপদ নিত রে ॥ 
শ্রবণ-কীর্তন, ল্মরণ-বনদন, পাদদ-সেবন দান রে! 
পুজন ধেয়ান, আত্মনিবেদন, গোবিন্দদাস অভিলাব য়ে । 
তদবধি মাতামছের কবিত্ব, জস্বদাতার বৈফব প্রেম, এবং গুরু প্ীনিবাসের দেবপ্রঙাৰ 
একত্র সম্মিলিত হইয়া, গোবিন্দের মুখে যে পদাবলী ফুটাইয়! ছিল, তাহা! .বন্নসাহিত্যে অমর 
হইয়া বঙ্গবাসীকে ধন্ত করিয়াছে। এ্রীনিবাস ও জীবগোম্বামী উভয়ে তাহার কবিতে মুগ্ধ হইয়া 
তাহাকে “কবিরাজ"*উপাধি দ্দেন। গোবিল কবিরাজ ১৫৩৭ খাবে জন্মগ্রহণ করেন, ১৫৭৭ 
খাবে বৈষুব মতে দীক্ষিত হন এবং ১৬১৩ অবে ৭৬ বৎসর বয়সে মানবলীলা! সন্বরণ করেন 
( জীদগন্বধু তঙ্ নন্বলিত “গোঁরপদতরজিনী,” ৭* পৃঃ ) জীযুক্ ক্দীরোধচন্র রারচৌধুরী মহাশয় 
আরও ১২ বৎসর পূর্বে গোবিন্দের জন্মকাল স্থির করেন। তাহা হইলে ১৫৬৬ অব্য গোবিন্দ 
বৈষুব হন। সম্ভবতঃ ভাহারই ছুইএক বৎসর পর গৌঁড়ে বিকরাদিক্য ও বসন্তরায়ের সহিত 
তাহার প্রথম সাক্ষাৎ হ্য়। 
* স্পাভালে বাহুকিরব্তা, খর্গে বত! বৃহস্পতিঃ। 
গৌঁড়ে গোবর্ধনে। বক্তা, খণ্ডে দাযোদরঃ কবি ॥”স্সঙ্গীতগাধব . * 
1 “জীগোবিষ্দ কবিরাজ, বঙ্দিত কবি-সসাজ, কাবারস অমুতের খনি। 
বাগোনী ধাহার গারে দাসীভাবে লদ ফিরে, জলৌকিক কৰি পিরোসণি 8 
টু স্পষড়দাস। রা 
১৩ 


হাট যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


মহাগ্রাণ বসস্তরায়ের পহিত গোবিনদগাসের প্রাণে প্রাণে মিলন হইয়াছিল। 
তিনি, যশোরে আসিয়! গোঁবিন্দকে ভুলিতে পারেন: নাই ; তাহার জীবনে তিনি 
কখনও গোবিনা নাম তুলেন নাই; তাহার ইঞ্টদেবতা গোবিন্দদেব, তাহার 
প্রাণের বন্ধু গোবিন্দ দাস, তাহার পুক্র ছিলেন গোবিন্দরায়, গোবিন্দ যেন বসন্ত 
রাগের জীবন পথের সাথী। তাহার অনুরোধে কিছুদিন পরে পরে গোবিন্দ দাঁস 
'যশোহরে আসিতেন, আসিলে আর সহজে যাইতে পারিতেন ন!। রাজকার্ধ্য 
হইতে খখনই কোন অবসর মিলিত, রাজ-ভরাতৃদ্ তখনই গোবিন্দ লইয়া তাহার 
কীর্তন শুনিতেন। যুবরাজ প্রতাপাদিত্য আজন্ম বৈষ্ণব.ছিলেন এবং কীর্তন গানও 
 ভালবাঁসিতেন। প্রতাপ যেমন বসন্ত রায়ের নিকট অসি-শিক্ষা করিয়াছিলেন, 
ধর্্মনিষ্ঠার প্রাথমিক শিক্ষাও তাহারই নিকট পাঁইয়াছিলেন। 
বসস্তরায় যে শুধু সঙ্গীত শ্রবণ করিতেন, তাহা নহে। তিনিও স্বভাব -কবি। 
তিনিও পদ রচনা করিতেন। শ্রীচৈতন্তের তক্তিতরজ, শুধু বঙগকল্নি কেণ, 
ভারতের বহু অঙ্গে আঘাত করিয়াছিল। এক নবাগত সপ্ীবনীশক্তি সমস্ত 
ভারতবর্ষকে মাতাইয় তুলিয়াছিল। এ তরঙ্গে কত অধম সন্তান প্রেমিক হুইল, 
কত লক্ষপতিকে রাজধি করিয়াছিল। সঙ্গীত বা পদ রচনা করা একালের একটা 
প্রক্কৃতি হইয়া দীড়াইয়াছিল। শুধু বঙ্গবাসী বা হিন্দু কেন, কত মুসললান কবি, 
এমন ফি একপ্রকার নিরক্ষর আকবর বাদশাহ পর্য্যস্ত, পদরচনা করিতেন ।% 
কবিদিগের মধ্যে সেকালে তর্জীয় লড়াই হইত। একজন কবিতায় যে সকল 


* স্জীউ জীউ মেরে, মনচোরা গোর! । 
আপনি নাচত জাপন রসে ভোরা ॥ 
খোল করতাল বাজে, ঝিকি ঝিকি বিকিয়া। 
ভকত আননে নাচে লিকি লিকি লিকিয়। ॥ 
পদ ভুই চার চলু নট নট নটিয়া। 
থির নাহি হোয়ত আনন্দে মাতুলিয়। ॥ 
এছন পনছকে বাহু বলিহারি। 

টু সাহ আকবর তেরে প্রেম ভিকারী ॥* 
গৌরপদ তরঙ্গিনী, ২৫৭ পৃষ্ঠ|। 
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প্রশ্ন করিতেন, অন্তে তৎক্ষণাৎ কবিতার তাহীর উত্তর দিতেন গোষিনদালে, 
সহিত বসন্তরায়ের সেরূপ লড়াই চঁলিত। বসস্তরায্ এমন তীক্ষবুদ্ধিসহকারে সত্বর 
উত্তর প্রদান করিতেন যে গোবিন্দদাসও তাহার কৰিব ও অনুসন্ধানের" সী 

ংস| করিতেন। রাসলীল! প্রসঙ্গে গোবিনাদাস্‌ গহিয়াছেন ১ 


পকুন্মুমিত কুঞ্জ কল্পতরুকানন, মণিময় দর্দদিরমাঝ, 
রাসবিলাস কলাউৎকঠ্িত, মনৌমোহন নটরাজ ॥ 
ক্লামিনী-কর-কিশলয়-বলয়া্কিত রাতুল পদ-অরবিন্দ।  » 
'রায় বসন্ত, মধুপ অনুসন্ধিত নিন্দিত দাস গোবিন্দ ॥৮ | 
. পদাবলী, ৭৬ "পৃঃ 
আবার মানপ্রসঙ্গে কতস্থানে আছে, যেমন,_- 
প্রায় চম্পতি, বচন মানহ, দাস গোবিন্দভাণ।” 
» প্রায় চম্পতি, ও রস গাহক, দাস গোবিন্দ ভাণ।” 
পদাবলী, ২০৮-৯ পৃঃ 
এসকল স্থানে নিঃসন্দেহে বসন্ত রায়কে বুঝাইতেছে। কোন কোন স্থানে 
ঘিজরাজ ব্সস্তও” ভণিতাও আছে যেমন শ্রীশ্তাম সুন্দরের রূপ প্রসঙ্গে ₹-_ 
“পদতলে থলকি, কমল ঘন রাগ, তাহে কলহংস কি নুপুর জাগ। 
গোবিন্দদাস, কহয়ে মতিম্ত, তুলল যাহে দ্বিজরাজ বসম্ত ॥%৮ * 
_পদ্দাবলী, ৮২ পৃঃ 


* স্ীযুক্ত জগঘকু ভদ্র মহোদয় গোবিন্দদাসের ধশোহর আগমন স্বীকার করেন নাই। 
তিনি বলেন, যে “ছ্বিজরাজ বসন্ত রায়ের” কথ! গোবিন্দের পদাবলীতে আছে, তিনি ব্রাঙ্গণ ও 
বৈধব এবং বশোহরের বসস্তরায় ছিলেন কায়স্থ ও শান্ত। হুতরাং তাহার মতে উভয়ে অভিন্ন 
বাক্তি নহেন। একথার উত্তরে বল! যাইতে পারে যে বসন্ত রা কায়স্থ হইলেও তাহাকে লোকে 
ঢাকুর বসন্ত রায় বা বসস্ত ঠাকুর বলিয়। ডাকিত এবং তাহাকে “দ্বিজরাজ বমস্ত" ভপিত। ছেওয়! 
সম্ভব নহে। *দ্বিজ রামপ্রসাঁদ হলে” এমন ভণিত। প্রসাদী পদ্দাবলীর অগ্ততঃ গাথকের মুখে 
নচরাচর গুন! যায়। দ্বিতীরতঃ বমস্তরায় বৈফবই ছিলেন, শান্ত ছিলেন ন1; প্রতাপের মত 
তনি শক্ি-মন্ত্রে দীক্ষিত হন নাই। তবে উদার হিন্দুর'মত তাহার শক্তি-বিছেধ ছিল ন1) 
টরযানুক্রমে তন্বংশীয়ের বৈফব ; নিজের রাজ্যমধ্যে পড়িয়াছিল বলিয়াই তিনি গীঠস্থানে 
য়ের মন্দির নির্ঘাণ করিয়া দেন। সেই কালীঘাটেও তিনি ভটামরায় বিগ্রহের উত্াসক 


১০০ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


প্রতাপাদ্দিত্যের রাজসিংহসনে আরোহণের পরেও গোবিদাদাস যশৌহরে 
আসিতেন। টভারিযাটিন রান গারিলর 
প্রসঙ্গে ;-_ 
“এত হি বিরহে আগপহি মুরছই, গুনহ নাগর কান। 
প্রতাপ আদিত, এরস ভাসিত, দাস গোবিন্দ গান ॥” * 
সম্ভবতঃ ঘশৌরেশ্বরী দেবীর পুনরাবি9াবের পর প্রতাপাদিত্য যখন শক্তি- 
মন্ত্রে দীক্ষিত হন, এবং যখন অবিরত মোগলের সহিত সংঘর্ষের জন্য তাহাকে যুদ্ধ 
বিগ্রহে লিপ্ত থাকিতে হইত, সম্ভবতঃ তখন হইতে যশৌহরের জহিত গোবিনের 
সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়। প্রতাপাদিত্য উড়িয্যা হইতে খুল্লতাঁতের অন্ুরোধে গোবিন্দ 
দেব বিগ্রহ লইয়৷ আসেন। উহার জন্ত বসন্তরায় গোপালপুরে অপূর্বব মন্দির 
নির্মাণ করেন। সে কথ! পরে বলিব। সে মন্দিরের ভগ্নীবশেষ এখনও আছে। . 
সে মন্দিরের সংলগ্নভাবে একই চত্বরে আরও যে কয়েকটি সৌধ গঠিত হ্ইয়াছিল, 
উহা এক্ষণে সত,পীকৃত ইষ্টকে পরিণত হইয়াছে। সে সকল গৃহে লাধুতজগণ 
আসিয় বাস করিতেন, প্রাতঃসন্ধ্যায় কীর্তন রঙ্গে তাহ! প্রতিধ্বনিত হইত। 
তখন গোবিন্দদাস যশোহরে আসিলে, সেখানেই অধিষ্ঠান করিতেন। গোবিন্দও 
বসস্তরায়ের ইঞ্টদেবত! গৌবিন্দদেব বিগ্রহ এখনও আছেন এবং নিত্য পুজিত 
হুইতেছেন। বথাস্থানে তাহার বিবরণ দিব। :প্রভাপাদিত্যের পতন ও পরলোক 
গমনের কয়েকবৎসর পুর্বে গোবিন্দদাষ দেহত্যাগ করেন। 





ছিলেন । যেই স্ামরায় বিগ্রহ এখনও আছেন; কেহ কেহ বলেন সে বিগ্রহের পদতলে 
বসত্তের নাম লেখ! আছে। আমি হ্বচঙ্গে তাহ! দেখি নাই। নরোত্তম ঠাকুরের শিল্প শ্বতন্ত 
হিজ বসন্ত খাকিতে পারেন) কিন্তু গোবিন্দ দাস যে বসন্ত রায়ের সন্ত! উদ্ছবল করিতেন,তাহাতে 
সম্েহ নাই। বসন্ত ছুই জন খাফিলেও প্রতাপাদিত্য দুইজন ছিলেন ন|। গৌবিন্দের পদে 
প্রতাপাঙ্িত্যের তপিতা আছে। গোবিন্দদান যে বশোহরে আমিতেন, পুজাপাদ ৮» হারাধন 
ভক্ত নিধি মহাশয় দে মতের পরিপৌধক'। গৌবিন্দের পদে পাইকপাড়ার কবি নৃপতি নর- 
দিংহের উল্লেখ আছে। 

+। জজক্ষরচ্র নরকারসক্কলিত "গোবিন্মদাসের পদাষলি” ২৪১ পৃ, বিখকোব ১২শ। 
খও, ২৯৩ পুঃ নিখিল বাবু পপ্রভাপাদিঙা" উপক্রমণিকা, ১১৬ পৃঃ | 


বংশ-কথা ১০১ 


এক্াদ্স্ণ পন্লিচ্ছেদ--বহশ-কিথা। 


গ্রতাপাদিত্যের ইতিহাস আরম্ভ করিরার পূর্বে যশোহর-রাজগগের বংশকথ 
জানিয়! লওয়া আবন্তক । কারণ বংশধরগণের নাম ও তাহাদের সম্বন্ধ-সুত্র না 
জানিলে পরবর্তী ঘটনাবলী সহজে বুঝ! যাইবে না। এজন্ত আমর! ঘটকদিগের 
প্রাচীন পু থিতে আশগুহ বংশীয় গজপতি হইতে প্রতাপাদিত্যের সম্ততি পর্যন্ত এই 
বংশের বিবরণী যতটুকু আছে, তাহ! এই স্থানে প্রকাশ করিতেছি; পরবর্তী 
ংশের বংশলতিকা প্রয়োজন মত স্থানাস্তরে প্রদত্ত হইবে। প্রতাপাদিতোর 
বাল্যকথা বলিবার পূর্বে তাহার পুল্রপৌত্রের প্রসঙ্গ তুলিতে যাওয়া প্রচলিত 
প্রণালীর অনুমত না হইতে পারে ; কিন্তু প্রতিহাসিকের পক্ষে ওঁপন্তাদিকতার 
প্রতি দৃষ্টি রাখিবার কোনও প্রয়োজন আছে বলিয়৷ মনে করি না। সরল সত্য 
পূর্বক্ষণে বলিয়া রাখাই ভাল, কারণ তাহা হইতে পরে অনেক দ্বিরুক্তি বা 
কৈফিয়তের হাতে নিস্তার পাওয়! যায় । আমার নিকট যে সকল বঙ্গ 
কাযস্থ-কারিকা আছে, তন্মধ্যে একখানি অতিজীর্ণ পুরাতন পু ঘিতে আশগুহের 
বংশশাখ পাইয়াছি ; উহার যে অংশে যশোহর-রাজগণের প্রসঙ্গ আছে, অতিকষ্টে 
পাঠোদ্ধার করিয়া সেই টুকুমাত্র এখানে প্রকাশ করিলাম । অন্যান্ত ঘটক- 
কারিকার সহিত যে ইহার সামগ্রস্ত আছে,তাহা! ভাল ভাবে মিলাইয়৷ দেখিয়াছি । 
এজজন্ত এই পুঁথি খানি প্রামাণিক বলিয়া সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি । এই বিবরণীতে 
দান গ্রহণ ম্পষ্টতঃ উল্লিখিত আছে; যে সকল বংশের সহিত বিক্রমাদিত্য 
প্রভৃতির বৈবাহিক নন্বন্ধ হইয়াছিল, পৃথক পৃথক ভাবে সে সব বংশের প্রসঙ্গে 
এই রাজবংশীয়দিগের নাম যথোপযুক্তঃভাবে পাইয়াছি। এই বংশাবলী অতি 
সংক্ষিপ্ত, ইহাতে অনর্থক কথা নাই। কিন্তু দান গ্রহণের প্রকৃতি সম্বন্ধে যেরগ 
হুশ বিচার আছে, তাহ! দেখিলে সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ হয় না। পূর্বেই বল 
হইয়াছে, গাত-বন্থবংশান্ন পরমানন্নরায় বসস্তরায়ের ভগিনীপতি ছিলেন ; তিনি 
যশোহর রাজ্যের পতনের পর বর্তমান বাগেরহাটের নিকটবর্তী হাবেলী কাড়া 
পাড়ার বাস করেন। সমাজে তিনি উচ্চকুলীন বলিয়! বিখ্যাত ; এখনও তাহার 
বংশধরগণ সগৌরবে তথার বাস করিতেছেন। তাহাদেরই আশ্রিত ঘটকদিগের 
নিকট হইতে আমি কতকঞ্লি প্রাচীন কারিকা! সংগ্রহ করিয়াছি। কারিকায় 
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 বর্ণাগুদ্ধি অনেক আছে, কিন্তু তাহা সংশোধন না করিয়াই অবিকল প্রকাশ 
করিলাম। এই কারিকায় কতকগুলি সাক্কেতিক শব ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা__ 
বিবাহস্কলে “বিং,* কন্তা্দানের বেলায় “্দানং* এবং সম্বন্ধের প্রক্কৃতি প্রসঙ্গে "সৎ, 
উচিতং, উপ, উপকড়ি, অপ, অত্যপ* প্রভৃতি । উচ্চঘরে বিবাহ কার্য করিলে 
“সং, সমান ঘরে কাঁষ করিলে “উচিতং» তন্নিয়ে অন্তান্ত সন্কেত। “অপ” ও 
“অত্যপ” অত্যন্ত হীন সম্বন্ধ বুঝাইয়া দেয়। «“দৌ” বলিতে দৌহিত্র বুঝিতে 
হইবে, যেখানে প্বস্থদৌ” আছে, সেখানে বুঝিতে হইবে, বস্থকন্ার 
গর্ভজাত সন্তান। 

“গজপতি গুহ বিং সৎ লক্ষ্মণ ঘোষ উপগণপতি ঘোষ। দানং উপকামঘোষ 
উপ- ঘোষ। স্থৃতা ছকড়ি গুহ জগন্নাথগুহ চতুভূর্জ গুহ * | ছকড়ি গুহ বিং 
সৎ জনার্দন বন্থু উপ রাম ঘোষ। দানং সৎ গোপিনাথ বস্থু উপ জিতামিত্র বস্তু 
গন্ধব্ব মবিক। মুত রামচন্দ্র গুহ বিং উচিতং সষ্টিবর বসু উচিতং শ্রীকান্ত ঘোষ। 
দানং সৎ জগদানন্দ বনু উপ ভবানন্দ ঘোষ। স্ুত। বস্থুদৌ ভবানন্দ গুহ 
গুণানন্দ গুহ সিবানন্দগুহাঃ। ভবানন্দগুহ বিং সৎ পরাশর ঘোষ উপ শ্রীনিবাস 
ঘোষ। দানং সৎ জগদানন্দ রায় সৎ শ্রীনিধি বস্তু উপ চতুতুর্জ ঘোষ উপকড়ি 
চাদ বস্থ। স্ুত। শ্রীহরি গুহ রাজা বিক্রমাদিত্য চন্দ্রশিখর গুহৌ। বিক্রমাদিত্য 
বিং সৎ বিষুণঘোষ সৎ উগ্রক্ঠ বস্থ। দানং সৎ গোবিন্দ ঘোষ লঙ্কর উচিতং 
নয়নানন্দ বস্তু অত্যপ চাদরায় দেব। স্থতৌ বন্থদৌ রাজা প্রতাপাদিত্য ঘোষদৌ 
ভূপতি রায় লক্ষমীনাথ রায়াঃ। প্রতাপাদিত্য বিং সং জগদানন্দ রায় সং 
গোপাল ঘোষ-_কবিশ্চন্ত্র খা নাগ। দানং উচিতং রাজবল্লভ রায় উপগ্রহ 
রাজ! রামচজ্জ্র পণং বিনা । সুতা নাগদৌ উদয়াদিত্য অন্তরায় সংগ্রাম রায় 
ঘোষ দৌ রামভদ্র রায় রাজীব লোচন রায় জগল্পভ রায় । উদয়াদিত্য বিং সং 
কনর্প রায়। অনন্ত রায় বিংসৎ গোপাল দাস ব্থ স্থৃত বিজয়াদিত্য বিংসৎ 
রমাবল্পভ রায় বস্থু। সংগ্রাম রায় বিংসৎ চীদ বস্থ। রাম ভদ্ররায় বিংসং 
জগন্লাথ__। রাজীব লোচন বংশ নান্তি। জগত বল্পভ রায় বিংসৎ গোবিন্দ 
ক্র । * * * চক্দ্রসিখর গুহ বিং সং শ্রীচন্্র বন্থ ॥ গুণানন্দ গুহ বিংসৎ 


* এই কারিক। সম্ভবতঃ পূর্বববন্ধীয় প্রাসীণিক ও অতি পুরাতন কারিকা। কাড়াপাড়। 
দিবাসী জীবুক্ত মারদ।চরণ কাঞ্জীরী মহোদয়ের নিকট হুইতে এই কারিক। সংগ্রহ করি। 


ংশ-কথা ১০৩ 


জগদানন্দ বনু অত্যপ অনস্তদত্ত ইটনা। & দানং * উপকড়ি পূর্থাধর 
বস্থ সৎ পরমানন্ন বস্ু। সুতা কৃষ্ণদাস গুহ বিদ্ভাধর রায় জানকীবল্লভ গুহ 
বসন্ত রায় * ৬ * বসম্ত রায় বিংসং জয়ন্ত ঘোষ সং মনোহর বনজ 
অত্যপ কৃষ্ণদত্ত ইটন! ( কন্তাদ্বয়ং )। দ্বাং উপকড়ি রাজিব বস্থ উপ কনর্প রায় 
উচিতং স্থুবানন্দ বন্থু। স্থৃতা চগ্ডিদাস গুহ জগদানন্দ রায় নারায়ণ দাস রায় 
দত্ত দৌ রাজ! জশহরজিত টাদ রায় রূপরায় বস্থদৌ শ্রীরাম রায় গোবিন্দ রায় 
কমোল রায় পরমানন্দ রায় মধুস্দন রায় রমাকাস্ত রায়াঃ। জগদানন্দ রায় বিংসৎ 
শ্রীবিষু বন্ধ বংশ নাস্তি। * *& * রাজ! জপহরজিত বিংসৎ চাদ বঙ্গ 
বংশ নান্তি। * : * শিবানন্দ মজুমদার বিংসৎ হয়গ্রিব ঘোষ উপকড়ি 
শ্রীরুষণ বন্থ। স্থতা মুকুট রায় গোবিন্দ রায় বিষুণদাস রায়াঃ ৮ 
কাড়াপাড়ার কারিক!, * আশগুহ বংশ, ৯৯--১০০পত্র 

বিরাট গুহের ৯ম পর্য্যায়ে আশ বা অশ্বপতি গুহ। তৎপুক্র গজপতি হইতে 
বংশাবলী উদ্ধত হইল। ইহা হইতে কতকগুলি নূতন তথ্য পাওয়৷ যাইতেছে। 
আমরা ক্রমান্বয়ে তাহার উল্লেখ করিতেছি । (১) সপ্তগ্রামে গিয়৷ রামচন্্র শ্রীকান্ত 
ঘোষের কন্তা বিবাহ করেন। সে স্ত্রীর গর্ভজাত পুক্রগণের বয়ঃ প্রাপ্ত হইয়া 
সরকারী কার্ধযারস্ত করিতে অন্ততঃ ২৫ বৎসর লাগে; কনিষ্ঠ শিবাননের 
কাধ্যারভ্তের পরও কয়েক বৎসর তাহার! সপ্তগ্রামে,ছিলেন। এত দীর্ঘকাল রাম 
চন্ত্র সপ্তগ্রামে ছিলেন বলিয়া মনে হয় না । বর্তমান কারিকা হইতে পাওয়া 
বাইতেছে, ভৰানন্দ প্রতুতি তাহার প্রথম পক্ষের অর্থাৎ ষষ্ঠীবর বন্থুর কন্ঠার 
গর্ভজাত সন্তান। রামচন্দ্রের রাজ সরকারে প্রবেশ করিবার পর তাহারা ' 
পূর্ববঙ্গ হইতে সপ্তগ্রামে আসেন। | 

(২) এখানে দেখা গেল, বিক্রমাদ্দিত্যের অন্য একটি ভ্রাতা ছিলেন--চক্জর 
শেখর গুহ এবং তিনি বিবাহিতও হুইয়াছিলেন। কিন্ত তাহার কোন বংশবৃদ্ধির 
ল্লেখ নাই। সম্ভবতঃ তিনি বিক্রমাদিত্যের রাজা হইবার পূর্বে মৃত্াসুখে 
ড়েন; কারণ বিক্রমাদিত্যের রাজ৷ হওয়ার পর তত্বংশীয় সকলেই উপাধি 
ইয়াছিল প্রায়,» কিন্তু চক্রশেখরের সে উপাধি নাই। €৩) বিক্রমাদিত্যের * 
ই বিবাহ; তন্মধ্যে উগ্রক্ বস্থর কন্ঠার গর্ভে প্রতাপাদিত্যের জগ্ম হয়। 
নতি অর্থাৎ ঘোষ ছুহিতার গর্ভে ভূপতি রায় ও ' লক্মীনাথ রাঁর নামক অন্ঠ ছুই 
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পুত্র ছিলেন। তন্মধো লক্গমীনাথের সন্ধান নাই; ভূপতি রায়ের বংশ ছিল) 
তাহার পুত্রের নাম মুকুউমণি। শাস্ত্রী মহাশয় ও নিখিল বাবু যে কারিক৷ 
প্রকাশিত করিয়াছেন তাহা সম্ভবতঃ আধুনিক, অষ্টাদশ শতাবীতে রচিত। * 
তাহাতে আছে, মুকুট মণি প্রতাপের পুত্র ; কিন্তু সেকথা ঠিক নহে । ইদ্দিলপুর, 
দেহেরগাতি ও কাড়াপাড়ার কারিকা হইতে প্রতাপের পুক্রগণের নাম পাওয়! 
গিয়াছে, কিন্তু তাহাতে মুকুটমণি নাই। 

(৪) প্রতাপাদদিত্য গোপাল ঘোষের কন্ঠ! বিবাহ করেন; তিনি গোপাল 
দাস বন্থুর কণ্ঠ বিবাহ করেন নাই, সে কন্তার সহিত তাহার পুত্র অনস্ত রায়ের 
বিবাহ হয়। মাল্খ! নগরের কুরচিনামায় আছে £__ 

প্বানং গোপাল বন্দুন! ক্কৃতিনা জগতীতলে। 
বিক্রমাদিত্য তনয়ে প্রতীপাদিত্য সংজ্ঞকে ॥” + 


সেকথা ঠিক নছে। একাধিক কারিক। হইতে পাওয়া গিয়াছে ষে প্রতাপ 
গোপাল ঘোষের কন্ঠা। বিবাহ করেন। নিখিল বাবুও ইহাই স্থির করিয়াছেন। £ 
গোপালদাস বন্থ বিখ্যাত কুলীন ও বিশেষ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি। বযশোহর 
সমাজ গ্রতিঠিত হওয়ার পর গোপালদাস বন্থ বাক্‌ল! চন্্রত্বীপের রাজা পরমানন্দ 
বন্গু রায়ের সহিত কুল মর্ধ্যাদ1! বিষয়ে বিবাদ করিয়া! যশোহরে আসেন। € 
তাহার আবাসস্থান এখনও বন্ুর হাট ব৷ বসির হাট বলিয়৷ খ্যাত) থা বসির হাট 
২৪ পরগণা জেলার একটি সবডিভিসন। এই কারিক! হইতে দেখিতেছি, তাহার 
কন্তার সহিত প্রতাপ পুত্র অনন্ত রায়ের বিবাহ "হইয়াছিল। সম্ভবতঃ 
গ্রতাপাদিত্যের পতনের পর গোপাল দীস বনস্থ বন্থর হাট হইতে চলিয়! গিয়া 
প্রথমে ঢাকায় ও পরে মালখা নগরে বাস স্থান নির্ণয় করেন। তাহারই 


* প্গ্রতাপন্তাপরঃ হুতো। যুকুটমণিসংজ্ঞক”। নিখিলবাবুর প্প্রতাপা দিত” ৩২৪ ও ৪৮১ পঃ 
ইঞ্জিলপুরের ঘটক. কারিকায় মুকুটষণি তূপতিরায়ের পুত বলিয়া! উল্লিখিত। শাম্বীমহাশয়ের 
কারিক্কা ঘে আধুনিক তৎসন্বন্ধে নিখিলবাবুর প্রতাপাদিত্য ৩৬৩-৪ পৃ্ঠ। জঙ্টব্য। 

কা 1 “ঢাকা রিভিউ ও সপ্মিলন,”' ১৩১৯ ৪র্ঘ সংখ্যা, ১৭১পৃঃ 
”  $ *প্রভাপাদিত্য” ৯১ পৃঃ “বঙ্গীর সাজ” ১৫২ পৃঃ। 
_ $ য়োহিলী বাবুর “বাকল” ১৬৫ পৃঃ 
ধ ঢাক! রিভিউ, ২র খঙ, ১৩১৯, ১৭১ পৃ: 


বংশ-কথা ১৩৫ 


নামাচ্ুসারে ঢাকাসহরের একটি অংশ বসুর বাজার বলিয়া আখ্যাত হয়। 
আওরঙ্গজেবের সময় গোপাল দাসের পৌল্র দেবিদাস নওয়ার৷ মহল বা! নাব 
বিভ।(গের কাম্থনগো ছিলেন । মালখ! নগরে দেবিদাসের নির্মিত “সেঘরা” নামক 
সৌধে যে এ ইষ্টকলিপি আছে, উহা! হইতে ১০৮৭সন বা ১৬৮১ ধৃষ্টাব পাই । * 

(৫) প্রতাপের অন্ত বিবাহ কবিশ্চন্ত্র খাঁ নাগের কন্ঠার সহিত হইয়াছিল, 
দেখিতে পাই । সম্ভবতঃ কবিশ্চন্ত্র খা একটি উপাধি যাত্র, উহ্ায় প্রক্কত নাম 
জিতামিত্র নাগ। অন্ান্ত কারিকায় জিতামিত্র নাগের কথাই আছে। রাম 
রাম বঙ্ুর গ্রন্থে “নাগঝি”র কথা আছে। 1 নাগকন্তাই প্রতাপাদিত্যের 
পাটরাণী এবং তাহার জ্যোষ্টপুত্র উদয়াদিত্যের মাতা । ' 

(৬) এই কারিকা হইতে দেখিতে পাইতেছি, প্রতাপের ছুই কন্তা ছিল। 
প্রথমটি রাজবল্লভ রায়ের সহিত বিবাহিত হয়। সে জামাত! রাজবাটিতে বাস 
করিতেন বলিয়৷ ঘটকের! তাহাকে “উপগ্রহ” বলিয়৷ বর্ণনা করিয়াছেন । অন্ত 
কন্তার সহিত বাকলার অধিপতি রাজা রামচন্দ্রের সহিত বিবাহ হয়। সে কন্তার 
নাম বিন্দুমতী। বিশ্ফুমতী রাজ! কীন্তি নারায়ণের জননী। তিনি রামচঙ্জ' 
কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিলেন, এ উক্তি যিখ্যা। | 

(৭) এতদিন উদয়াদিত্য ভিন্ন প্রতাপের অন্ত পুজ্রগণের নাম পাওয়া যায় 
নাই; এই কারিকার সকল নাম স্পষ্টতঃ উল্লিখিত আছে । কেহ বলেন প্রতাপের 
একাদশ পুক্র ছিল। কিন্তু প্ররুত পক্ষে বসন্ত রায়ের পুক্র সংখ্যা .১ এবং 
প্রতাপের পুত্র সংখ্যা ৬। সম্ভবতঃ বসন্ত রায়ের একাদশ সংখ্যা ভুলক্রমে 
প্রতাপের স্কন্ধে অর্পিত হইয়াছে । $ প্রতাপের পুক্রগণ কেহই শিশু ছিলেন ন! ; 
সকলেরই বিবাহ প্রতাপের জীবদ্দশায় হইয়াছিল। তীহার পতনের পর পুজ্র 
কেহই জীবিত ছিলেন ন! ; হ্ুতরাং তাহাদের বিবাহ তাহার জীবদ্দশায় না. হইয়া 
পারে না। শুধু তাহাই নহে, দ্বিতীয় পুত্র অনস্ত রায়ের একটি পুত্র সন্তান 


* চাকা রিভিউ, উক্ত সংখ্যা, ১৭২ পৃঃ। 
+ মিখিল বাবুর প্রতাপাদিত্য, ৯১ পৃঃ, রাষ রাম বহর গন্থ (সূল সংস্করণ ). ৪ পু) 
$ নিখিল বাবু, ১৪৮ পৃষ্ঠার যাহা বলিক্লাছেন, তাহার ভিত্তি নাই । এ বিষয় আমার! পল 
আলোচন৷ করিব। 
$ “প্রতাপাদিত্য' (নিখিল বাবু ) ৪৮১ পৃঃ । 
১৩ টন & 








১০৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


বিজয়াদিত্য ও গতাপের জীবদ্দশায় ভূমিষ্ঠ হন। তাহার ও বিবাহের উল্লেখ 
ঘটক কারিকায় আছে। সম্ভবতঃ শেষ যুদ্ধের পর বিজয়ার্দিত্য জীবিত ছিলেন 
এবং তাহার বিবাহ পরে হইয়াছিল। আমর! পরে এই বিষয়ের বিশেষ 
আলোচনা করিব। 

(৭) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ফছুনাথ সরকার মহোদয় “বহারিস্তান* নামক ফাসী 
গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া সম্প্রতি প্রতাপাদিত্য বশ্বন্ধে যে নূতন সংবাদ প্রকাশ 
করিয়াছেন, তাহা হইতে জানিতে পারি “ ১৬০৮ খৃষ্টান্ের শেষ ভাগে) 
প্রতাপাদিত্যের দূত সেখ বদী এ রাজার কনিষ্টপুত্র সংগ্রাম আদিত্যকে লঙ্গে 
করিয়া আনিয়৷ রাজমহলে নবাব ইসলাম খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করাইল।” * 
সংগ্রামাদিত্য যে প্রতাপের কনিষ্ঠপুত্র তাহা এই কারিকা হইতে জানা গেল। 
পুর্ব্বে ইহা জানা ছিল না । 

(৮) গাভবস্ু বংশীয় পরমানন্দ রায় গুণানন্দের কন্তা ভবানী দেবীকে 
বিবাহ করেন। এবং তদবধি তিনি কুলগ্রস্থ নিচয়ে "ভবানীপরমানন্দরায়”, 
এরূপ জোড়ানামে পরিচিত হইয়াছেন । ভবানী দেবী বসস্তরায়ের কন্তা নহেন। + 
কারিকায় ও তাহা দেখিতে পাইনা । পরমানন্দ ও বসস্তরায় উভয়ে ১৪ পর্য্যায় 
ভুক্ত। পরমানন্দের সহিত ১৫ পর্যায়ের কন্ার বিবাহ হয় নাই। 


(৯) রামচন্ত্রগুহের সরকারী কার্যে নিয়োগের পর হইতে তাহার “নিয়োগী" 
উপাধি হয়। ক্রমে ত্বংশীয় দিগের প্রতিপত্তি বাড়ীতে থাকে, নিয়োগীর পুজগণ 
“মঙ্ুমদীর”” উপাধি পান, এবং মন্তুমদারের পুক্রগণ রাজা হন এবং রায়”, উপাধি 
ধারণ করেন। উপাধির সঙ্গে সঙ্ষে অনেকের আদি বা রাশি নাম ও বদলাইতে 
থাকে । প্রীহরি ও জানকীবল্লভের নামের পরিবর্তন আমরা জানি । বসস্তরায়ের 
একটি ভ্রাতা ছিলেন কৃষ্*দাস গুহ ; তাহার নাম পরিবর্তন হইয়া বিদ্যাধর রায় 
হইয়াছিল। এইরূপে বসস্তরায়ের পুত্র চণ্ডীদাস গুহের নাম হয়-_-জগদানন্দ রায়। 
বরিশাল-দেহেরগা'তির প্রসিদ্ধ ঘটকগণের কুবগ্রস্থ হইতে আমি যে বিবরণ 
গ্রহণ করিয়াছি, তাহা হইতে দেখ। যায়, প্রতাপ ও তাহার পুভ্রগণের সকলেরই 

* প্রবাসী, ১৩২৭, কার্তিক ২ পৃঃ 
, বশ্বঙ্গীয় সমাজ" ২৫ পৃঃ 


ংশ-কথা ১০৭ 


নামের পরিবর্তন হইয়াছিল। . সে .কারিকা অন্ুসারেও প্রভাপের পুত্র 
সংখ্যা ৬ এবং তাহাদের নামের সহিত বর্তমান কারিকার সম্পূর্ণ মিল আছে। 
প্রতাপাদিত্যের নিজের পূর্ববনাম গোঁপীনাথ, এবং তীহার পুত্র উদয়াদিত্যের 
পূর্ব নাম জগন্নাথ । দ্বিতীয় পুর অনস্ত রায়ের নাম হইয়াছিল প্রতাপ-নরেক্ত, 
সংগ্রাম রায় বা সংগ্রামাদিতোর অন্ত নাম প্রতাপকর্ণ, রামভদ্রের নাম প্রতাপভীম 
রাজীবলোচনের পরবর্তী নাম প্রতাপ অজ্জুন এবং জগদ্বল্লভের নাম হইয়াছিল 
প্রতাপচন্ত্র ; পঞ্চপুত্রের কেহই কিন্তু প্রতাপ বজ্জিত নহেন। প্রতাপের পুত্র 
গণের নূতন নামগুলি বর্তমান রাজবংশীয়দিগের মধ্যে কেহ কেহ জানেন। কিন্ত 
এ সমন্ধে ভুল ধারণা চলিয়৷ আসিতেছে । আশ! করি, বর্তমান কারিকাগুলি 
হইতে সে সন্দেহের নিরসন হইবে। 

(১০) শিবানন্দের পুক্রগণের নাম সম্বন্ধে অন্ত কারিকার সহিত কিছু অমিল 
হইতেছে । শিবানন্দ ত্রাতৃগণের সহিত মনোমালিন্-সুত্রে যশোহরে আসেন নাই ; 
কথিত আছে, তিনি পুর্ববঙ্গে ঠাদপ্রতাপের অন্তর্গত রোয়াইলে বাস করেন; 
নিখিল বাবু “কায়স্থ-বংশাবলী* নামক গ্রন্থ হইতে দেখাইয়াছেন, শিবানন্দের 
তিন পু্রের নাম হরিদাস, গোপালদাস ও বিষুদাস। তন্মধ্যে বিষুদদাস পরে 
পূর্ববঙ্গ হইতে যশোহরে আসিয়াছিলেন। তাহার নাম লইয়া বর্তমান কারিকার 
কোন অমিল নাই। কেবল মাত্র হরিদাস ও গোপালদাস স্থলে মুকুটরায় ও 
গোবিন্দরায় পাই । গোপাল ও গোঁবিন্দে ভুল হওয়া অসম্ভব নয় এবং হরিদাসের 
অন্ত নাম মুকুটরায় হইতেও পরে । মুকুটরায় নামটি অনেকন্থলে উপাধিত্বরপই 
লক্ষ্য করিয়াছি। যাহ! হউক, তিন পুত্রের মধ্যে অন্ত কোন বংশ খ্যাতিলাভ 
না করুন, হরিদাসের বংশ পুনরায় সমুজ্জবল হইয়াছিল। তাহার পোল্র 
রাজনারার়ণ মুশিদাবাদের নবাবসরকারে কানুনগে। দগ্ডরের সর্ধ্বোচ্চ পদ লাভ 
করিয়! মন্তুমদ্ধার হন) তাহার ভ্রাতা গোপীকাস্তের বৃদ্ধপ্রপৌজ উদয়চন্্র প্রথমতঃ 
সামান্ত বেতনে উক্ত নবাব সরকারে প্রবিষ্ট হইয়া স্বীয় প্রতিভাবলে নায়েব 
দেওয়ানের পদ পান, এবং দেওয়ান রাজা পরেশনাথের মৃত্যুর পর * কিছুদিন 


. * রাজ1 পরেশ নাথ যশোহরের অন্তর্গত পাঁজিয়ার বহুবংশের একজন কৃতী পুরুষ । ১৮৩৯ 
খাবে তিনি মুশিদাবাদের দেওয়ান ছিলেন। ঠাছার বংশধরগণ এখনও পাজিয়ায় বাস 
করিতেছেন । এই প্রসিদ্ধ কায়স্থ প্রধান গ্রাম যশোহর হইতে দক্ষিণ পূর্বকোণে ২৬ মাইল 
দুরে জবস্থিত। 
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কার্্যতঃ দেওয়ানের কাধ্য করিয়! প্রায়রাইয়,' খেতাব ও অশেষ সম্মানভাজন 
হন। কিন্তু পদ্দের গৌরব অপেক্ষাও তিনি, চরিত্র, ধর্প্রাণতা ও দানশীলতার 
গৌরবে দেশে বিদেশে খ্যাতি মগ্ডিত হইয়াছিলেন । * 
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হ্বাদ্শ্ণ পল্লিচ্ছেদ্‌_প্রভাপাছিতে)ল্ল বালঃজীন্ন 


১৫৬৭ থুষ্টাব্ব বা তাহার কিছু পরে গৌড়ে বিক্রমাদিত্যের যে পুত্র জন্মগ্রহণ 
করেন, বৈষ্ণব পরিবারের প্রক্কৃতি অন্থুযায়ী তাহার নাম রাখা হইয়াছিল-_ 
গোঁপীনাথ ; তিনি পিতার “বিক্রমাদ্দিত্য” ও “মহারাজ” উপাধি লাভের পর, 
' যুবরাজ হইয়া গ্রতাপাদিত্য নামে পরিচিত হন। গ্রতাপের জন্মকোষ্ঠীর ফলে 
তাহার “পিতৃহস্ত/” দোষ ছিল। কার্যক্ষেত্রে তিনি মাতা ও পিতা উভয়েরই 
মৃত্যুর কারণ হইয়াছিলেন, দেখিতে পাই। প্রথমতঃ তাহার যখন বয়স ৫ দিন 
মাত্র, তখন স্থতিকাগৃহেই তাহার জননীর মৃত্যু হয়। শ্রীহরি পদ্বী-বিয়োগে 
যেমন মর্মব্যথা পাইলেন, পুত্রের পিতৃঘাতী হওয়া নিশ্চিত মানিয়া লইয়া! তেমনই 
আরও অশান্তি ভোগ করিতে লাগিলেন। স্থতরাঁং তিনি প্রতাপের প্রতি 
প্রথম হইতেই আস্তরিক বিরক্ত ছিলেন। 

কিন্তু খুল্লতাত জানকীবল্লভের ন্নেহগুণে প্রতাপের তাহাতে বিশেষ ক্ষতি 
হয় নাই। খুড়ামহাশয় স্নেহমমতার মৃষ্তিমান অবতার । কোণ্ঠীর ফলাফলে 
তাহার আস্থা থাকিলেও, পুরুষকারে তাহার আস্থা অধিক ছিল। সুতরাং 
শ্রীহরি পিতা হইয়া! শিশুর প্রতি বিরক্ত হইলেও খুল্লতাত তাহার প্রতি 


অধিকতর দ্ষেহশীল। ইহার আরও একটি কারণ ছিল; প্রতাপের মাতা যখন 
হঠাৎ দেহত্যাগ করেন, তখন জানকীবল্লভের জ্যেষ্ঠা পত্ধী * স্ৃতিকা গৃহেই 


*। সম্ভবতঃ ইনি জয়ন্ত ঘোষের কন্ঠা। পূর্ব পরিচ্ছেদে ঘটক কারিক। হইতে উদ্ধৃত 
অংশে দেখিয়াছি, বসন্ত রায় ঘোষকল্ত1 বন্কন্। এবং ছুইটি দত্তকন্ত। বিবাহ করেন। তন্মধ্যে 
ঘোষ দৌ বলিয়! কোন পুজের উল্লেখ নাই। তবে তাহার পুত্রগণেয় মধ্যে সর্বপ্রথম উ্িখিত 
জগদানম্দ ও নারায়ণ দাস রায়ের বেলায় তাহারা কাহার দৌহিত্র তাহার উল্লেখ দেখি না! । 
তাহার! ছইজনে ঘোষ দেছিত্র হইতেও পারেন, কারণ অস্থ পুত্রগণের মধ্যে বহুদৌ ও দত্ত 
দৌ এইরূপ ম্পষ্ট উদ্বেখ আছে। জগদানন্দের কোন বংশ নাই, তাহা! নিশ্চিত ; নারায়ণ 
দ্ীমের কোন বংশবৃদ্ধির পরিচয় পাইনা। হয়ত তাহারা অল্পবরসে ম্ৃত্যুমুখে পতিত হইতে 
গরেন। না! হইলেও তাহাদিগকে ঘোষদৌহিত্র বজির! ধরিতে পারিন! ) কারণ বংশামুক্রমিক 
প্রবাদানুসারে প্রথমাপত্বীর কোন সন্তান হয নাই, এইরূপেই জান জাছে ; ঘটককারিকায় 
ঘোষদৌ বলিয়া! উল্লেখ নাই, ইহাও সনোহের অন্ত কারণ। সম্ভবতঃ বসম্তরায় কৃফদেব রামের 
যে ছইকন্তা বিবাহ করেন, তাহারই একজনের গর্ভে প্রথম দুইপৃ্র ও পরজনের গর্ভে বশোহরজিৎ 


প্রন্থৃতি পুত্রগণ জদ্ধগ্রহণ করেন । 
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তাহার মাতা হইয়। বসিলেন। তাহার কোন সন্তান ছিল না, ভবিষ্যতে হয়ও 
নাই। স্থতরাং তাহার অপার মাতৃ-স্নেহ সর্ধাংশে প্রতাপেরই প্রাপ্য হইল 
অন্তন্ত্রীগণের গর্ভে বসস্তরায়ের একাদশ পুত্রের পরিচয় পাইয়াছি। তন্মধ্যে 
দ্বিতীয়পক্ষের অর্থাৎ বস্ুকন্তার গর্ভজাত প্রথম সস্তানই সর্ব-জ্যেষ্ঠ। তাহার 'নাম 
ছিল গোবিন্দ রায়। তিনি প্রতাপের কনিষ্ঠ হইলেও প্রায় সমবয়স্ক । রাঘব. 
ও চন্তরশেখর বা চাদ রায় দত্তকন্তার * গর্ভজীত। এই রাঘবই পরে 
“যশৌহরজিৎ* উপাধি পান। ঘটকের! তাহার নাম বাদ দিয়া সেই উপাধিই 
বসাইয়া দিয়াছেন । যাহা! হউক অন্ত স্ত্রীগণের সকল্রেই পুত্র সন্তান ছিল, 
প্রথমান্ত্রীর কিন্তু একমাত্র স্নেহের ধন প্রতাপ । প্রতাপের যে নিজের জননী 
নাই, তাহা তিনি জানিতেন না, খুল্পতাত পত্বীর অতুল ন্নেহে তাহার সে জ্ঞান 
ভাসিয়। গিয়াছিল। প্রতাপ সেই মাকে বড় ভক্তি করিতেন, ভয় করিতেন, 
তাহার সকল ওদ্ধত্য সে মায়ের স্সেহের কটাক্ষে বিলুপ্ত হইত। প্রতাপের সেই 
মাতাই তাহার রাজত্বকালে “যশোহরের মহারাণী” বলিরা পরিচিত ছিলেন। 
প্রতাপের পাটরাণী কখনও লোকমুখে মহারাণী পদ্দবী পান নাই। 

অতি শিশুকালে প্রতাপ অত্যন্ত শাস্ত ও নিরীহ ছিলেন। কিন্তু বয়সের 
সঙ্গে ক্রমে তাহার চঞ্চলতা৷ ও ওদ্বত্য প্রকাশ পাইতে লাগিল। তিনি অত্যন্ত 
তীক্ষবুদ্ধি ও মেধাবী ছিলেন । বিদ্যাশিক্ষা যাহা করিতে হয়, তিনি শীঘ্রই তাহা 
শেষ করিয়া ফেলিলেন। সময়ের প্রথামত তাহাকে সংস্কৃত, ফারসী ও বাঙ্গালা 


* কণৌজাগত মৌদগল্য-গোত্রীয় পুরুযোত্তম দত্তের পুল নারায়ণ পূর্বববঙ্গে বাস করেন) 
তিনি বঙ্গজ কারন্থ দত্ত বংশের আদি। নারায়ণ হইতে ৭ম পুরুষে কুমী দত্ত মধ্যলা শ্রেণীতু্ত 
হন; তৎপুত্র রবিদত্তের কুলে ৮মপুরুষে কফ ও গোগীদত্ত মধূমতী তীরবন্তা ইটুন। বা ইতনায় 
যাস করিতেন! বংশাবলী এই --রবি-গোপাল- শুলপাঁণি_ বাণেশ্বর--পুওরীকাক্ষ--চতুভূজি 
জগরাথ _কৃষ্ঃরায়দত্ত ও গোপীয়ায়দত্ত। রাজ] বসন্ত রায় কৃফরায় দত্তের ছুই কল্তার পাণিগ্রহ্ণ 
করেন এবং সেই বিবাহের ফলে কৃফ ও গোপী ছুইভ্রাতায় ভূসম্পত্তি লাভ করিয়া রাষদিয়। 
গরগণায় বান করেন এবং রায় উপাঁধিকারী হন। বাগের হাটের নিকটবর্তী সিংহগাতি নিবাসী 
বছনাধ রায় এই বংশীয় গোপী রায়ের পুজ চাগরায়েয্র এক ধার! টাকীর নিকটবর্তী প্রীপুরে 
বাম করেন। স্কুল সমূহের ডেপুটি ইন্প্পেক্টর শ্রীযুক্ত হবরেশচন্ররায় উক্ত চাদ রায় হইতে »ম 
পুরুষ । রবিদত্তের জ্যেষ্ঠ শ্রাত। ভাক্করের বংশে ১*ম পুরুষে মহেশের এককন্ত! রাজ। 
বশোহরজিৎ বিবাহ করেন। 


১১২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


শিখিতে হইল। তাহার বিদ্ভাবত্তার কোন বিশিষ্ট-পরিচয় পাওয়া যায় না বটে, 
কিন্ত তিনি সংস্কত তান্ত্রিক স্তবাদি অতি সুন্দর আবৃত্তি করিতেন, ফারসীতে 
পত্র লিখিতে ও স্ুন্বরভাবে কথা কহিতে পারিতেন, নানাবিধ প্রাদেশিক 
বাঙ্গালায় সকল জাতীয় সৈম্তগণের সহিত কথা কহিতেন, ইহার পরিচয় আছে। 
গোবিন্দ দাসের সহিত তাহার সম্প্রীতির কথ পূর্ব্বে বলিয়াছি, আগ্রাদরবারে 
সমস্াপুরণ ও নিজের সভাপগ্ডিতগণের সহিত সদ্দালাপ.ও শাস্ত্র চর্চার কথা 
পরে বলিব। কিন্তু সে যাহাই হউক, এই সব শিক্ষায় তাহার তত মতি ছিল 
না; তিনি স্বাভাবিক প্রতিভার ফলে শাস্ত্র অপেক্ষা শন্ত্রশিক্ষারই অধিক 
পক্ষপাতী ছিলেন। সে ক্ষেত্রে শিক্ষকের অভাব ও ছিল না; পাঠান রাজ্যের 
ধ্বংসের সময় বহু কর্মরাস্ত পাঠানবীর যশোর-রাজো আশ্রয় লইয়াছিলেন। 
তাহারা সকলেই উৎকৃষ্ট শিক্ষক এবং সর্বাপেক্ষা ভাল শিক্ষক ছিলেন বসম্তরায় 
স্বয়ং । সেই মসীজীবী কারস্থ সম্তান বহুদিনের সাধনার ফলে যখন অসিহক্ে 
দণ্ডায়মান হইতেন, তখন সহজে কোন বীর সাহার সখন্থীন হইতে 
সাহুসী হইত না। 
প্রতাপ তাহার উপযুক্ত শিষ্য ছিলেন এবং শিষ্যের মনও গুরু বুঝিয়াছিলেন। 
উদীয়মান যুবকের, অদম্য উদ্যম ও লোক-পরিচালনার ক্ষমতা দেখিয়া দূরদর্শী 
বসন্তরায়্ প্রতাপের নিকট অনেক আশা করিতেন, এবং অগ্রজের মত তাহার 
প্রতি সন্দিগ্ধ না হইয়া প্রকৃতই ভ্রাতুষ্পুত্রের মত তাহার প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। 
প্রতাপকে তিনি আশ্রয় দিতেন, প্রশ্রয় দিতেন এবং আশার আলোক দেখাইতেন। 
কিন্তু ভাগ্যদোষে প্রতাপ তাহা বুঝিতেন না! ; বাহিরে . াহাই হউক, ভিতরে 
প্রতাপ চিরদিনই খুড়ার কথায় ও কাধে সন্দেহযুক্ত ছিলেন। কিন্ত এই খুড়াই 
ভাহার পিতার মত পিতা । ভাগ্যের দোষ শুধু প্রতাপের নহে, সমগ্র বঙ্গের 
ভাগ্যদৌষে, প্রতাপ হঠাৎ তাহার হত্যাসাধন করিয়া পিতৃঘাতীর ফল সপ্রমাণ 
করিয়াছিলেন । | 
_ প্রতাপের রাজোচিত বিপুল শরীর ছিল। মন্লযুদ্ধে, তীরসঞ্চালনে, তরবারি 
তাড়না তিনি অতুলনীয় ছিলেন। মহারাজ বিক্রমাদ্দিত্য তাহার ওদ্ধত্যে বিরক্ত 
হইলেও তাহার বীরত্বে বাঁধা! দিতেন বলিস! মনে হয় না । দাদ শাহ ইন্জিন 
. হইলেও কার্ধ্যক্ষেত্রে বীরের মত বীর ছিলেন, এজন্ত মোগলের পক্ষে তাহাকে 
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পরাজিত কর! সহজ হয় নাই । . বিক্রমাদদিত্য ছিলেন সেই দায়ুদের প্রধান মন্ত্রী। 
গৌড় রাজ্যের ধনবল ও জনবল পর্ধ্যালোচনা করিয়া, পাঠান পক্ষ হইতে স্বাধীনতা 
ঘোষণার যে মন্ত্র স্থির হইয়াছিল, তাহার অন্ততম উপদেষ্টা এই বিক্রমাদিত্য। 
লোদী খা বা কতলুর্থার মত প্রধান প্রধান আমীরগণের সহিত বিক্রমাদিত্যই 
সমপদবীতে অবস্থিত ছিলেন । মুসলমান ইতিহাসে বসম্তরায়ের বিশেষ উল্লেখ 
নাই, কিন্তু বিক্রমাদিত্যের উল্লেখ বহুস্থানে আছে। ইহাদেরই কার্য্যকারিতায় 
গৌড়রাজ্যের শৃঙ্খলা স্থাপিত ও রাজকোষ বদ্ধিত হয়। বিক্রমাদ্িত্যই যশোর- 
রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ও মহাবীর প্রতাপদিত্যের জন্মদীতা । আজকাল যাহারা 
এই বিক্রমকেশরী বিক্রমাদিত্যকে নাট্যরঙ্ষমঞ্চে আনিয়া * রক্তশু্য ভয়াতুরের 
চিত্র দেখাইতেছেন, তাহার! বাঙ্গীলী হইয়াও সাধ করিয়া লেখনীর মুখ দিয়া 
বাঙ্লালীর মুখে কালিমা! লেপন করিয়া দিতেছেন। 

প্রতাপ সঙ্গীদিগকে লইয়! মৃগয়! করিতেন। সুন্দর বনের প্রান্তেই যশোর- 
রাজধানী । এখনও লোকে মৃগয়৷ করে ; এখনও সুন্দরবনের নিকটবর্তী স্থানের 
নিয়ঞ্েগীর অধিকাংশ লোকেই সামান্ত সরঞ্জাম লইয়! শিকার করিতে বাহির হয়। 
কেমন করিয়া শিকার করে, তাহা! আমরা প্রথমথণ্ডে দেখাইয়াছি। 1 প্রতাপ 
রাজার পুত্র, যুদ্ধবিস্ভার পারদর্শী ; তাহার অস্ত্র সরঞ্জাম. দলবদ্ধ সঙ্গী ও লোক 
লম্করের অভাব ছিল না। প্রতাপ ও মুগয়৷ করিতেন, ব্যান্্র গণ্ডার মারিতেন, 











* শ্রদ্ধের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ প্রসাদ বিভাবিনোদ মহাশয় তাহার “পতাপাদিত)” নাটকে 
ছারাজ বিক্রমার্দিত্য হার। যে এক হান্ডান্পদ চরিজ্রাভিনর় করাইয়াছেন, তাহ। বড়ই অগ্রীতিকর। 
[বীণ বিক্রমাদিত্যের সে হুর্দীশ! দেখিলে লীতরক্ত বাঙ্গালীর মুখে বিরক্তির রক্তিম। প্রতিষ্ভাত না 
ইন্তা পারিবেনা। প্রতাপাঙ্গিতোর যুল্লক পর্্যস্ত যাহারা জানেন না, কখনও দেখেন নাই, 
হারাই বি সহরের ভ্রিতলে বসির! নাট্যমঞ্চের তাগাদায় পড়িয়া হ্বদেশীয় বীরের একপ 
স্বাভাবিক জবমানন! করেন, তাহা হইলে দুঃখ রাখিবার স্থান থাকে না। কবির পথ ফি 
তই নিরছুশ ! বাঙ্গালী আজকাল এতই গল্পরসিক যে তাহার নিকট হইতে সস্তায় বাহাব! 
তে কোনও প্রকার চেষ্ট(, অনুসন্ধান বা এতিহাসিক সঙ্গতিরক্ষার প্রয়োজন হয় না। 

1 ষশোহর-খুল্নার ইতিহাস, ১মখণ, ১১২ পৃঃ 

+ সুন্দরবনে যথেষ্ট গণ্ডার ছিল, এখন বোধহয় আর নাই। গণগ্ডারের সংবাগ প্রথম খণ্ডে 

৫৬ ) দিয়াছি। গণগ্ডারের চর্টে চাল প্রস্তুত হইত ) সে জন্যও গণগ্ার শিকারের প্রয়োজন 


৭ প্রতাপের রাজধানীতে এখনও মৃত্তিকার নিষ়্ে গণ্ারের অস্থি পাওর! বায়? সম্প্রতি 
ও গণ্ারের অস্থি সেখান হইতে সংগ্রহ করিরা আনিয়াছি। 


১৪ - 
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জীবজন্ত মারিতেন, কুমীর শুকর গুলিবিদ্ধ করিতেন, হরি? শিকার করিয়া 
স্তপীক্কৃত করিতেন, আর মারিতেন অসংখ্য প্রকারের অসংখ্য পাখী । 
উভচীয়মান পক্ষী ও তাহার লকষরষ্ট হইত না । উডউ'ক্লমান পক্ষী শিকারে লক্ষ্যের 
উত্তম পরীক্ষ। হয়; এজন্য এখনও শিকারি মাত্রই এই শিকারে আমোদ পায়। 
প্রতাপ ইহাতে অপূর্ব আমোদ পাইতেন। একদিন তংকর্তৃক শরবিদ্ধ এক 
পাখী ঘুরিতে ঘুরিতে বৃদ্ধ নৃপতি বিক্রমাদিত্যের সম্মুখে পড়িল। পক্ষীর তীব্র 
যাতনা ও অনর্থক হত্যা দেখিয়া তাহার মনে বড় কষ্ট হইল; বিশেষতঃ শিকারের 
ক্ষেত্র বনে জঙ্গলে অন্তাত্র আছে, রাজপুরীর মধ্যে নিরীহ পক্ষীর হত্যায় শিকারের 
পৌরুষ অপেক্ষা নির্ঘযতারই অধিক পরিচয় পায়। প্রতাপের ওদ্বত্য ও সঙ্গে 
সঙ্গে তাহার কোষ্টীর ফল মনে পড়িল। তিনি প্রতাপের উপর অত্যন্ত বিরক্ত 
হইলেন এইরূপ ভাবে দিনে দিনে প্রতীপের এমন কত অত্যাচারের কথ! বৃদ্ধ 
রাজার কর্ণগত হইত । ক্রমে তাহার বিরক্তির মাত্র! এত বাড়িল যে, শুনা যায়, 
তিনি পুত্রের বিনাশের কল্পনাও করিয়াছিলেন। বসস্তরায় তাহাকে বুঝাই 
নিরস্ত করিতেন। 

ু্ধ্যকাস্ত ও শঙ্কর নামে প্রতাপের ছইজন ভক্ত অন্ুচর কুটয়াছিল। বঙ্গজ 
গুহ বংশীয় হূর্য্যকাস্ত পূর্বাঞ্চল হইতে আসেন এবং ব্রাঙ্গণ বংশীয় শঙ্কর চক্রবর্তী 
বর্তমান বারাসাত হইতে আসেন। তিনজনে প্রাণে প্রাণে অত্যস্ত অন্ুুরত্ত 
হইয়াছিলেন। তাহাদের বীরত্ব, উদ্দারতা ও অসমসাহসিকতার কথা সমগ্র 
যশোরে বিস্তৃত হইল। রাজপুরীর কক্ষে, যমুনার উন্ুক্ততীরে ও সুন্দর 
বনের অরণ্যানীর মধ্যে বসিয়া যখন তখন তিনজনে যে বিরাটকল্পনা 
আটিতেন, তাহারই ফলে উত্তরকালে আগ্রার সিংহাসন পর্যন্ত টলিয়াছিল। 
প্রতাপ কখনও বন্ধুবয়ের সঙ্গ ছাড়া ভইতেন না। তিনি যে 
কোন অত্যাগরের নায়ক হইতেন, তাহার সঙ্গী থাকিতেন এই ছুইজন..। 
বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায় প্রতাপকে লইয়া বড় বিপদে পড়িলেন। অবশেষে 
উভয়ে পরামর্শ স্থির করিলেন যে বিবাহ দিলে প্রতাপের মতির পরিবর্তন হইতে 
পারে এবং তাহা হইলে সঙ্গীদিগের সহিত মন্ত্রণা করিয়া :কালক্ষেপ করিবে না 
এজন্ড তাহার উভয়ে উদ্যোগী হইয়! প্রতীপের বিবাহ দিলেন। টক কারিকার 
প্রভাপের তিন বিবাহের উল্লেখ আছে। সর্ধ প্রথমে পরমকুলীন জগদানন্দ 


রর প্রতাপাদিত্যের বাল্যজীবন ১১৫ 
৯ 


রায়ের ( বস্থ ) কন্তার সহিত তাহার বিবাহ হয়, হয়ত; এ বিবাহ বাল্যকালেই, 
হইয়াছিল। ঘটক কারিকায় এ বিবাহের কোন সন্তানাদির উল্লেখ নাই। 
সম্ভবতঃ এ স্ত্রী অকালে পরলোকগত হন। তৎপরে সম্মানিত মধ্যল্য জিতামিত্র 
নাগের কন্ঠ শরৎকুমারীর সহিত মহাসমারোহে প্রতাপের বিবাহ ( ১৫৭৮ ) হয়। 
আমরা পূর্বে বলিয়াছি, এই শরৎকুমারীই তাহার পাটরাণী ব৷ প্রধান! মহিষী 
ছিলেন। জিতামিত্র নাগ রাজকাধা উপলক্ষ্যে গৌড়ে ছিলেন। তিনি বসস্তরায়ের 
সহিত সম্পর্কিত ও বন্ধুত্বস্থত্ে আবন্ধ। বিস্ভাগৌরবে তিনি বিশেষ খ্যাতি 
সম্পর ছিলেন; ঘটক কারিক! হইতেই আমর! জানিতে পারি, তাহার অন্ত 
উপাধি ছিল কবিশ্চন্্র। বসস্তরায় তাহাকে সমাদরে আহ্বান করিয়া রাজধানীর 
পার্থে বসতি করাইয়া ছিলেন। এখনও সেস্থানকে “নাগবাড়ী* * বলে। 
সম্ভবতঃ গোপাল ঘোষের কন্তার সহিত প্রতাপের বিবাহ তিনি রাজা হইবার 
অনেক পরে হইয়াছিল। | 

বিবাহ হইল; তিনি নাগকন্ত। শরৎকুমারীকে পরম গুণবতী প্রণক্লিনীরূপে 
পাইলেন। কিন্তু তাহাতে তাহার বিশেষ কিছু পরিবর্তন হইল বলিয়া মনে হয় 
না। সেই ওদ্ধত্য, সেই বনে জঙ্গলে মৃগয়াভিযান, সেই পথে গ্রাস্তরে কৃত্রিম 
সমরাভিনয় সেই একই ভাবে চলিতে লাগিল। তখন বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায় 
পুনর্বার পরামর্শ করিলেন; এবার স্থির হইল, রাজনৈতিক শিক্ষার অন্ত 
প্রতাপকে কিছুকালের জন্ত রাজধানী আগ্রায় প্রেরণ করিতে হইবে । বসম্তরায় 
এ প্রস্তাবে প্রথম আপত্তি করিয়াছিলেন, কিন্ত শেষে দূরদর্শী বিক্রমাদিত্যের 
ব্যবস্থায় সঙ্তি দিতে বাধ্য হইলেন। বিচার করিয়! দেখ! হইল যে, বিক্রমানগিত্য 
মোগলের সামস্ত রাজ! ; রাজধানীতে প্রতিনিধি পাঠাইয়া দেওয়া কর্তব্য | 
যশোর-রাজ্যের সননদ প্রাণ্ির পর হইতে নিয়মমত রাজস্ব পাঠাইতেছেন বটে, 
কিন্ত তিনি বা বসন্ত রায় একবার ও বাদশাহ দরবারে সাক্ষাৎ করেন নাই। 
আকমহলের যুদ্ধের পর যখন টোডরমল্প আগ্রায় যাইতেছিলেন, তখন বসস্তরায়কে 
তীহার সঙ্গে যাইতে অনুরোধ করেন। বসন্তরার শী্গ বাইবেন বলিয়! প্রতিশ্রুত 
হইয়াও এ পর্ধ্যস্ত যাইতে পারেন নাই। এখন বিক্রমাদিতোর শরীর তত সুস্থ 
নহে? রাজকাধ্যের অধিকাংশই বসন্ধরায়কে নির্বাহ করিতে হয়। এ অবস্থায় 


পপ পা পিপাসা ীীস্পীীশীশী 
* গোপারপুরের উত্তরাংণে নাগবাড়ী।খাম এখনও আড়ে। 


১১৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহ!স 


তাহার নিজে আগ্রীয় যাওয়ার সম্ভাবনা নাই। বিশেষতঃ তিনি এরও 
পাঠানের সহিত বন্ধত্ব-স্থত্রে আবদ্ধ বলিয়া নিজে যাইতেও ইচ্ছা করেন না । 
এমত অবস্থায় প্রাণ্ত-বয়স্ক প্রতাপকে' রাজধানীতে প্রেরণ করিতে পারিলে সব 
দিক রক্ষা হয়। বিশেষতঃ বিশাল মোগল রাজধানীর যুদ্ধসঙ্জা ও সৈন্ঠবাহিনী 
দেখিলে এবং বাদশাহ-দরবারের ব্যবহার পদ্ধতির সহিত পরিচিত হইলে, প্রতাপের 
অনেক শিক্ষালাঁভ হইবে ; সঙ্গে সঙ্গে সুন্দর বনের উপকণ্ঠে যে পরশ্বর্যের গর্ব্ব ও 
অনর্থক ওদ্ধত্য জাগিতেছিল, তাহাও প্রশমিত হইয়া যাঁইবে। 

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া প্রতাপের আগ্রীগমন স্থিরীরুত হইল। 
ষে প্রতিভা ক্ষুদ্র রাজ্যের সীমাবদ্ধ গণ্ডীতে আদর্শের অভাবে মলিন হইতেছিল, 
বিশাল রাজ্যের কেন্ত্রস্থলে তাহারই প্রকাশলাভের পথ খুলিল। প্রতাপ তাহা 
বুঝিতে ন! পারিয়া স্থির করিয়৷ বসিলেন যে, তাহাকে আগ্রা প্রেরণের মুল কারণ 
বসন্ত রায়। কিন্ত খুড়া মহাশয়ের স্সেহের গুণে প্রকাম্ত ভাবে সন্দেহ করিবার 
উপায় ছিল না। তিনি সুযোগ্য পুত্রের মত রাজাজ্ঞ। শিরোধার্য করিলেন । 
উপযুক্ত যানবাহন, সঙ্গী, সরঞ্জাম ও উপটৌকন ত্রব্যাদি লইয়া প্রতাপ শীঘ্রই 
আগ্রা যাত্রা করিলেন। হৃরধ্যকাস্ত ও শঙ্কর তাহার সঙ্গেই গিয়াছিলেন। 


অম্সোদস্ণ পল্জিচ্ছেদ-আআগ্রাজ বাজন্নীতি ক্ষেক্র 


দায়ের পতনের পর টোডরমল্প আগ্রায় প্রত্যাগত হইয়া সম্মানিত হন 
(১৫৭৬)। কিস্ত'তখনই গুজরাটে শাসন-বিভ্রাট উপস্থিত হওয়ায় তিনি শাসনকর্তা 
হইয়। সেখানে প্রেরিত হন। বৎসরাস্তে তিনি বিদ্রোহাদি দমন করিয়! পুনরায় 
আগ্রীয় আসেন ; তখন বাদশীহ তাহাকে উজীরের পঙ্দে উন্নীত করির৷ রাজা 
উপাধি দেন (১৫৭৮)। ইহারই কিছুদিন পরে বসস্তরায়ের পত্র লইয়া 
প্রতাপাদিত্য আগ্রার দরবারে উপনীত হন। €স দরবারে টোডরমন্লের বিপুল 
স্বীন; প্রতাপ পত্র লইয়া! তাহারই নিকট গিয়াছিলেন এবং তিনিই প্রতাপকে 
লুযোগমত বাদশাহের সহিত পরিচিত করাইয়৷ দ্েন। ১৫৭৫ হইতে বাদশাহ 
আকবর অধিকাংশ সময় তাহার নৃতন রাজধানী ফতেপুর-শিকরীতেই কাটাইতেন, 


আগ্রার রাজনীতি ক্ষেত্র ১২৭, 


এবং থে সময় প্রতাপাদিত্য গিক্মাছিলেন, তখন তিনি সেই স্থানেই ছিলেন। 
১৫৭৮ অব্ধে পাঞ্জাব হইতে শিকরীতে প্রত্যাবর্তন করিবার পর বাদশাহ নূতন 
ধর্মমতস্থাপনের উদ্দোন্ে অবিরত অগ্ন্যপাঁসক, খষ্টান ও জৈন প্রভৃতি বু. 
ধঙ্মাবলম্বীর সহিত বাদবিতক করিয়া দিনপাত করিতেন। সম্ভবতঃ আগ্রা 
হইতে টোডরমল্লের সহিত শিকরীতে গিয়া, প্রতাপার্দিত্য বাদশাহের সহিত 
সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন । 

বসস্তরায়ের প্রতিনিধি স্বরূপ যখন তাহার পত্র লইয়া প্রতাপ রাজ! টোডর 
মল্লের সহিত দেখ! করিলেন, তখন সুলিখিত পত্রের বিনীত ভাষা অপেক্ষ। পত্র 
বাহক যুবরাজের তেজোদীপ্ মুদ্তিই তাহাকে অধিকতর আক করিয়াছিল। 
তিনিও প্রতাপের কথ| খুব তাঁল ভাবেই আকবরকে জানাইলেন। কয়েক 
বৎসর পূর্বে যশোর-রাজ্যের সনন্দ দিবার সময় বাদশাহ মহারাজ বিক্রমাদিত্যের 
কথা শুনিয়। ছিলেন; আজ তিনি সেই সামস্তরাঞ্জের পুক্রকে সন্সেহে সম্ভাষণ 
করিলেন। মানসিংহ ব| টোডর মল্লের বীরত্ব খ্যাতিতে যিনি মুগ্ধ, সেই উদ্ধার 
বৃপতি আজ উদীয়মান বঙ্গীয় যুবরাজের বীরত্ব-ব্যঞ্ক মুক্তির অনার্দর করেন 
নাই, বরং অতিরিক্ত সমাদরই করিয়াছিলেন । * 


শী ০ পপাস্পআকপী পা পাস পপ ০ বাপ 
সপ বা ৬৯৮ 


* প্রবাদ মাছে, একদা হুরসিক বাদশাহ আকবর সমবেত কবি ও রাজনাবর্গের পুরণ 
করিবার জন্য সভায় একটি সমস্ত! উপস্থিত করেন, সেটি এই ঃ--“খ্বেত ভূজঙ্গিনী বাত চলি 
হে।” যখন কেহই সন্তোষজনক ভাবে সে সমন্ত। পুরণ করিতে পারিলেন না,তখন প্রতাপাঙ্গিতা 
উঠিয়! সে সমস্ত! নিয়লিখিতভাবে পুরণ করেন $-_ 

“শে বর কামিনী নীর নাছারতি রিত (রীত )ভালি হে। 
চির মচরকে গচপর বাবিকে, ধারেছু চষ্ট চলি হেঁ। 
রায় বেচারি জাপন মনমে উপম! ওচারি হেঁ। 
কে ছঙ্গ মরোরতি সেত ( শ্বেত ) ভুজস্টিনী, জাত চলি হে ॥” 
রাঁম রাম বন্ধুর ““রাজ। প্রতাপাদদিত্য চরিত্র,” বুল গ্রন্থ প্রঃ 
অর্থাৎ সেই শ্রেষ্ঠরমণী জলে স্নান করিতে ছিলেন, এরীতি তাল। পরে পুক্ষর্যীর খাটের 
উপর বন্ব নি্ড়াইয়। উহ্থার ধারে ধারে চলিয়া যাইতে ছিলেন। তাহ! ্লেখিয়! রাপ্প বেচারা 
জাপন ষনে এই উপগ স্থির করিলেন যেন মুষ্তিমতী শ্বেত ভূজজিনী চলিয়! যাইতে ছিলেন। 
নিখিল বাবুর প্রভাপাঙ্গিতা” ৯৬--৭ পৃঃ। 
বিখ্বকোষে ( ১২শ খণ্ড, ২৬৩ পৃঃ) “চির মচরকে” স্থলে “চির আচারকে, “গচপর “লে 








১১৮ বশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


প্রতাপাদিত্য যখন আগ্রাতে অবস্থান করিতে ছিলেন, তখন মিবারপতি 
প্রতাপ সিংহের অদ্ভূত প্রতাপ ও বীরত্ব কাহিনী রাজধানীর ঘরে ঘরে গীত 
হইতে ছিল। ১৫৭৫ খষ্টাবে মোগলের নিকট হল্দিঘাটের বিখ্যাত যুদ্ধে 
পরাভূত হইয়! প্রতাপসিংহ পার্বত্য বন্দরে বনে বনে ভ্রমণ করিতেছিলেন। 
তাহার রাজ্য-রাজধানী, আত্মীয়বন্ধ, ধনজন, এমন কি আশ্রয়স্থান পধ্যন্ত নাই ; 
তিনি পুত্র পরিবার, সৈম্তসামস্ত ও প্রজাবর্গ লইয়৷ পর্ব্বতে পর্বতে বনে বনে, 
কত ছুঃখকষ্টে, অনাহারে অনিদ্রীয় কালযাপন করিতে ছিলেন, কিন্ত মোগলের 
করে স্বাধীনতাধন বিসর্জন দেন নাই ; মোগলের সহিত বৈবাহিক সুত্রে আবদ্ধ 
হইয়া বংশ-গৌরব বিন করেন নাই; সামান্তভাবে একটু * অবনতি স্বীকার 
করিয়াও মোগলের পায়ে আত্মাহুতি প্রদান করেন নাই। আরাবর্মার গিরিকন্দর 
হইতে যখন প্রত্যহ সেই স্বদেশ প্রেমিক রাজধি প্রতাপের অপার স্বার্থত্যাগ ও 
সহিষ্ুতার অলঙ্ত দৃষ্টান্ত প্রবাদ-বাক্যের মত রাজদ্ারে ধ্বনিত হইতেছিল, 
তখন বঙ্গীয় যুবরাজের মানস-নয়নে স্বদেশ-সেবার এক অতি সজীব আদর্শ 
প্রকটিত করিয়াছিল। একথ! কোন প্রামাণিক ইতিহাসে না থাকিতেও 
পারে, কিন্তু ইহা সত্য না হুইয়াও পারে না। যখন গ্রতাপাদিত্য রাজধানীতে 
ছিলেন, তখন এমন .কেহ তথায় ছিলন!, ষে প্রতাপসিংহের বীরত্ব-কাহিনী 
গুনিয়! তাহার প্রতি ভক্তিযুক্ত হয় নাই। প্রতাপাদিত্যের কথ! ত স্বতন্ত্র; 
গঠপর ও “কে ছঙ্ধ মরোরতি” স্থলে “কৈছুন মরাবতী” অছে। “চির অশচরকে” অর্থে 
বন্থাঞচল বুঝ।য় “চিরমচরকে” থাকিলে চির বস্ত্র, মচরক্রে - নিজড়াইয়। ; গচপর ও গঠপর 
উত্ভয়েরই একই অর্থ -ঘাটপর ব| ঘাটের উপর। বাবিকে সবাপীকে -পুক্ষরিগীর 

এই দমস্ত। পুরণের গল্প কোধ! হইতে পাওয়া গিয়াছিল, তাহা জান। যায় না। সম্ভবতঃ 
“বাজনামা” প্রভৃতি যে পারসী গ্রস্থানুসারে বহুমাশয় নিজ পুস্তক প্রণয্রন করের, তাহাতেই 
এই সমন্তা পুরণের গল্প থাকিতে জ্বীরে। '“বহারিস্থানে” এ গল্প আছে :বলিয়া জানিতে 


পারি নাই। রি 

হন মহাশয় বলেন এই সমন্তাপুরণ হইতে প্রতাপেয় পরিচক়্ হয় ; তাহা আমর! বিশ্বাস করি 
নাঃ তবে সমন্তাপুরণের সময় হইতে তিনি বাদশাছের হুনগজরে পড়েন, এটুকু সত্য হইতে পারে। 
বন্থ মহাশয়ের গ্রন্থে আ(ছ, “ইহাতে বাদশাছের অনুমতিতে ওদ্ির উহ্বাকেখেলাত দিয়! সঙ্জান্ব 


করিজেন।” ৬গপৃঃ 





আগ্রার রাজনীতি ক্ষেত্র : ১১৯ 


তাঞ্থীর ছিল যোদ্ধ,জীবন, আদম্য আশ! ও রাজ্য-পিপাস|; সন্ুখে নিজেরই 
নামধারী রাজপুতবীরের অলৌকিক আদর্শ £ উভয়েরই স্বাধীনতার শত্রু মোগল , 
প্রতাপদিত্যের যে স্বাধীন হইবার বাসনা নূতন করিয়৷ জাগিবে, সে কিছু 
বিচিজ্ঞ কথ! নহে। 

রিকানীরের রাজকুমার কবিবর পৃথ্থীরাজ সম্রাট আকবরের সভাসদ ছিলেন । 
তিনি প্রতাপ সিংহের ভ্রাতা শক্ত সিংহের কন্তার পাণিগ্রহণ করেন। প্রতাপ 
সিংহের বীরত্ব পৃথ্থীর হৃদয় উদ্বেলিত করিত। এক সময়ে মিবারেশ্বরের কঠোর 
প্রতিজ্ঞা দৈব কারণে মন্দীতৃত হইবার উপক্রম হইলে, কিরূপে পূর্ণীরাজের 
কবিত্বপূর্ণ পত্রে তাহাকে পুনরুদ্দীপিত করিয়াছিল, ইতিহাস তাহার সঃক্ষ্য 
দিয়াছে । * রাজধানীতে পৃর্থীরাজের খ্যাতি সর্বত্র ; বাদশাহ দরবারে পরিচিত 
হওয়ার পর প্রতাপও পৃথ্ীর সহিত পরিচিত হন। পৃথীরাজের বাক্যে গ্রতাপ 
সিংহের প্রতি তাহার হৃদয় আরও আকৃষ্ট হয়। আগ্রা! হইতে প্রতাপ নিজ সঙ্গী 
সুর্য্যকান্ত ও শঙ্করকে লইয়! তীর্থ পর্যটনে বাহির হন; সম্ভবতঃ তিনি যখন 
নূতন রাজধানী শিকরীতে গিয়াছিন, তখন তথা হইতে আজমীর ও চিতোর যান; 
মিবারের রাজধানী চিতোর তখন মোগল কবলিত; সেখানে প্রতাপাদিত্য 
সহজে প্রবেশলাভ করিয়াছিলেন। চিতোরই তাহার নিকট প্রধান তীর্থক্ষেত্ 
হইল। তিনি চিতোর ছুর্গের সংস্থান ও নিম্্নাণ কৌশল দেখিয়া! আসিয়াছিলেন। 
দেশে বিদেশে রাজপুতের সেই বীরত্ব-খ্যাতি, শত্রমিত্র মোগল-পাঠান সকলের 
নিকট সেই স্বদ্বেশপ্রেমিক বীরজাতির চরিত্রের প্রতিপত্তি, আর সর্বোপরি 
প্রতাপ সিংহের কঠোর প্রতিজ্ঞার জীবন্ত দৃষ্টান্ত যুবরাজ প্রতাপাদিত্যকে 
একেবারে বিষুদ্ধ করিয়াছিল - খোসরোজের দিন হিচ্ছু রমণীর প্রতি আকবরের 
অত্যাচার কাহিনী, এবং সামন্ত রাজগণের নিকট হইতে -কন্ত1! আনিরা বিবাহ 
করিবার প্রথ! নানা বর্ণে অতিরঞ্জিত হইয়া মোগল বাদশাহর প্রতি সবজাতিভক্ত 
_হিনছুর একটা তীব্র দ্বশা জন্মাইয়া দিতেছিল। 1 


্ ১. আদতীশচন্র বিজ নী “প্রতাপ সিংহ” তীর নংক্করণ, ১৪৬ পৃ । ৃ 

+ বানশাহ আকবর বাস্তবিকই উচ্চবংশীয় সাসস্তয়াজগণের পরিবার. হইতে পক একটি 
কত! লইয়! দিধে বিবাহ করিগ্লাছিলেন অখব! নিজ বংশীয় কাহারও সহিত বিষাহ দিরা- 
ছিজেন। এইকপ চতুর শানন নীতিবলে ভিনি বহু রাজপুত বংশের সহিত বৈবাহিক সব্থক্ষে 


১১০ বশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


প্রতাপ তীর্ঘন্রম করিনা রাজধানীতে পৌছিবার' পূর্বেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ 
হইলেন যে, একবার কোনরূপে. স্বদেশে গিয়৷ রাজতক্তে বসিতে পারিলে, 
ষতশীঘ্ব সম্ভব উপযুক্ত ব্যউস্থা করিয়া মোগলের কব্ল হইতে স্বাধীনতা! গ্রহণ 
করিবেন। মহাপ্রাজ্ঞ বসন্ত রায়ের নিকটও যে মোগলের অধীনত! কিছু প্রিয় 
পদার্থ ছিল, তাহ! নহে। তবে তিনি মোগলের শক্তি বুঝিতেন, এজন্য অনর্থক 
চেষ্টা করিয়া হান্তাম্পদ হইতে চালিতেন না। বিশেষতঃ যে বয়সে লোকে 
অসম্ভবকে সম্ভব করিতে চায়, পরিণাম চিন্ত। ন| করিয়। হুস্তর সাগরে ঝাপ দিতেও 
কুষ্টিত হয় না, বৃদ্ধ বসন্ত রায়ের সে বয়স আর ছিলনা। আবার প্রতাপ 
মিবারের যে জলন্ত আদর্শ দেখিলেন, মোগল সরকারের যে রাজনৈতিক অবস্থার 
প্ধ্যালোচনা করিলেন, শত্রুপক্ষের ষে সব অভাব ও হূর্ববলতার পরিচয় পাইলেন, 
ষশোহরে রাজভ্রাতৃত্বর তাহার কিছুই জানিতেন না। সুতরাং প্রতাপ দেংধলেন, 
ত্রীহার্দিগকে কথায় ভুলাইয়া আত্মমতে আনয়ন করা যাইবে না। অথচ 
রাজতক্তে বসিয়৷ রাজবল করায়ত্ব করিতে না! পারিলে, স্বাধীনতা ঘোষণার 
উপযোগী কোন আয়োজনই কর! যায় না । যৌবনের চাঞ্চল্য বিলম্ব সহা করা 
যায় না) এজন্ঠ প্রতাপ বন্ধগণের পরামর্শে এক কৌশলের অবতারণা করিলেন। 
কিন্ত টোডরমল্প তখন আগ্রায় থাকিলে, কোনও কৌশল খাটিত না। 

১৫৮০ অবের প্রারন্তে বঙ্গ বিলারে জায়গীরদারদিগের ভীষণ বিদ্রোহ * হয়। 


ক পপি পপ ও পাশ শা শেস্পিপাশাী শী শীশিপি তপতি শিপন 


স্থাপন করিয়া তাহাদের বংশ ও চরিত্র কলস্কিত করিয়াছিলেন। এইরূপ ভাবে গৃহীত 
কন্তাকে সাধারণতঃ ডোলার কন্যা বলিত। উত্তরকালে প্রতাপাদিতাও এরূপ এক ভোলার 
কনা! সন্প্রদান করিয়াছিলেন বলির রামরাম বস্থ মহাশয় যে উল্লেখ করিয়াছেন,» তাহা! সত্য 
সন্বে। রামরাম বহর যুল গ্রন্থ, ১২৬ পৃঃ। নিখিল বাবুর প্রতাপাদিত্য, ১১৫--৫ পৃঃ 
 স্থানাস্তরে এ বিষয় পুনরায় আলোচিত হইবে। 

.* পূর্বেই বলিয়াছি, সে সময়কার বঙ্গের শাসনকর্ত। মুজঃফর খার কঠৌরতার জন্য 
জারগীয়দায়গণ বিজ্রোহী হয়। এই ভাবে তিনি যাহাদিগকে অত্যন্ত অসত্ষ্ট করিয়াছিলেন, 
তন্মধ্যে কাকশাল জাতি প্রধান। স্ীই তেজন্বীজাতি বন্ধ বৎসর বাবত প্রাণ দিয়! মোগল 
সিংহাসন রক্ষা করিয় আসিয়াছে এবং সেই জনা বঙ্গদেশে আসিয়! তাহার বু জাঙ্গীর 
প্াইয়াছিল। যুজঃফর ভুলক্রমে তাহাদের কয়েকজনকে অপমানিত করিয়। বঙ্গে বিদ্রোহ 
প্রজ্জলিতত করেন। ফাঁকশালগণ অনেকে বিদ্রোহের মন্রণা স্থির করিতে এবং বিতাড়িত 
পাঠানের সহিত সহযোগিত। কত্বিতে বিক্রমাঙ্গিত্যের রাজ্য বশোরে আসিয়াছিল। রাজধানীর 


আগ্রার রাজনীতি-ক্ষেত্র ১২১ 


তখন রাজ! টোডরমল্ল সে বিদ্রোহ দমন জন্ত বঙ্গে আসেন এবং পরবর্তী বৎসরে 
বঙ্গের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়৷ ছুই বংসরকা'ল অতি সুন্দরভাবে শাসনকার্ধ্য সম্পন্ন 
করেন। প্রতাপার্দিত্য ১৫৭৮ অব্দের শেষভাগে আগ্রায় গিয়া ছুই তিন বৎসর 
কাল সেখানে ছিলেন। টোডরমল্লের অনুপস্থিতি কালে প্রতাপার্দিতা এক 
কৌশল অবলঘন করিয়া যশোররাজ্য নিজহন্তে লইবার জন্ত চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন। তিনি রাজধানীতে থাকার সময় বসস্ত রায় বাদশীহের রাজস্ব 
প্রতাপের নিকটই পাঠাইতেন। প্রতাপ ছুই তিন বারের প্রেরিত টাকা 
সরকারে জমা ন! দিয়া আত্মসাৎ করিলেন এবং স্থযোগমত বাদশাহকে জানাইলেন 
যে, যশোরের ভূঞ্াগণ রীতিমত রাজস্ব আদায় করিতেছেন ন!। বঙ্গীয় বিদ্রোহের, 
পর এ সংবাদ বড় শুভহুচক বোধ হইলনা। অপর পক্ষে প্রতাপ প্রকাশ 
করিলেন যে বাদশাহ যদি কপাপরবশ হইয়! তাহাকে যশোরের সামস্তরাজ করিয়া 
সনন্দ দেন, তাহা হইলে তিনি রীতিমতভাবে বাকী রাজকর পরিশোধ করিয়া 
দিয়৷ চিরদিন মোগলের ছন্দান্ুগত রহিবেন। 

গুগগ্রাহী সম্রাট প্রতাপের প্রতি সুদৃষ্টি করিয়াছিলেন। সুতরাং প্রতাপের 
কথায় বিশ্বাস করিয়া, তাহার মত একজন উদদীরমান বীরযুবকের নামে যশোর- 
রাজ্যের দ্বিতীয় সনন্দ লিখিয়া৷ দিলেন এবং উপযুক্ত খেলাত, যানবাহন ও সৈল্ত- 
সামন্ত দিয়া অনুগৃহীত রাঁজকুমারকে স্বদেশে পাঠাইলেন। প্রতাপ সঞ্চিত অর্থ 


স্পা পপি সিস্ট পাপা শাপলা িলপীশিসীপিশীশিশিতি 


উত্তরপূর্বকোপে যমুনার পুর্ব পারে বসন্ত রায় তাহাদ্দের জন্য আবাসস্থান নির্দেশ 
করিয়া! দেন। এ স্থানকে কাকশির়াল বলিত। কাক বা শিয়ালের সহিত এ নামের সব্দ্ধ 
নাই। ইংরাজ জামলে এ স্থানের মধ্যদিয়! কালীগঞ্জ হইতে পূর্বসুখে ধে খাল খনিত হয়, 
তাহাকে কাকশিক়ালীর খাল বলে, উহ! এক্ষণে নদীর মত প্রশস্ত, এবং কলিকাত। হইতে 
পূর্ধবগামী নৌকাসমূহের জলপখ হইরাছে। ইংরাজিতে উহাকে এক্ষণে 2০৩৪1 বলে। 
(70105 0328৮6৩7 0.9)। কাকশাল দিগের/বিরক্তির কারণ জানিয়া, আকবর তাহাদিগকে 
শান্ত করিবার জন্ত যুজঃফরকে আদেশ প্রদান করেন। কি তখন কাকশালদিগের সছিত 
যুদ্ধের উপক্রষ হইয়াছিল এবং মুজঃফরও শান্তি সংস্থাপনে নিপুণ ছিলেন না, বাধ! খা কাকশাল 
বিহার হইতে আগত মাগুম খ| কাবুলীর সহিত একযোগে এমকবি্রোহ উপস্থিত করিলেন বে, 
. তাহাদের হস্ত হইতে বঙ্গ রঞ্। কর! হবার হইয়া পড়িল. &,স়ার্ট সাহেব এই অবস্থার বর্ণনা 
করিতে গিয়া! লিখিক়াছেন £--:1১৩ 071০7 ০01 48057 ৪৪ ৪6 0০ 0981500 30 31১81069) 5 
৮9 0১৬ 75৮৩11107) 7৩6 053012950.” $6%8163 (59 ০ 85285), (০, 95. কালী- 
গঞ্জের মিকটবর্তী কাকশিক্পানীর খালফে ০০০৫1৯৫ ০৩৩৫ বলিত, কারণ উ1 ৫০০৫1৪৫ 


সাহেবের ব্যবস্থায় খনিত হয়। 
১৬ 


সহ হশোহকবুর্মার ইতর. 


হইতে বাকী রাজস্ব পরিশোধ করিয়া দিয়াছিলেন। এ: সময়ে ও টোডর, 
বদদেশে ছিলেন; তখনকার সময়ে সম্রাট কখনও কোনভাবে প্রধান কর্ছচা 
 দিগের মতাপেক্ষা করিতেন না। এজস্ঠ ধতনি ব৷ বসস্তরায় এ ব্যাপারের কিছু 
জানিতে পারিলেন না। প্রতাপাদ্দিতা ষখাসময়ে যশোরে পৌছিলেন এ 
অকপ্মাৎ সেই বাদশীহী লক্কর সহ অসন্দিগ্ধ যশোহর-ছুর্গ অবরোধ করি 
ব্সিলেন (১৫৮২)। এই স্থানেই প্রতাপাদিত্যের পিতৃদ্রোহিতার প্রথম উন্মেষ 


ক্ুতু্গদস্ণ পল্লিচ্ছেদ--প্রতাপেন্র ্লাজ্যলাশ 


এদিকে রাজ কুমারের প্রত্যাবর্তনে যশোহর পুরী উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল 
তাহার পিতা ও খুল্পতাত আশীর্মাল্য লইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। যশোহরের 
মহারাণী যশস্বী পুত্রের আগমনবার্তী শুনিয়া আনন্দে আত্মহারা হইলেন। কিন 
যখন রাজকুমারের বিদ্রোহ-সংবাদ প্রচারিত হইল, তখন সকলেই যেমন বিশ্মিত, 
তেমনই ক্ষুগ্ন হইলেন। সকলেই আশঙ্কা করিল, প্রতাপের কোষ্ঠীর ফল বুঝি 
এইবার ফলিয়া যায়। সকলেই বিচলিত হইল-_-বিচলিত হইলেন ন! শুধু রাজা 
বসন্ত রায়। তিনি স্বীয় বুদ্ধিবলে প্রতাপের সকল অভিসন্ধি ব্যর্থ করিয়া দিলেন। 
তিনি অগ্রজের সহিত পরামর্শ করিয়! কর্তব্য স্থির করিয়া লইলেন ; অসন্তষ্টি বা 
সন্দেহের রেখামাত্র কোথায়ও প্রকাশ না পায়, সর্বাগ্রে তাহা করিলেন; পরে 
বিক্রমাদিত্যকে লইয়া সাহসে ভর করি! প্রতাপের শিবিরে গিয়া সকল গণ্ড- 
গোলের মীমাংস৷ করিয়া আসিলেন। প্রতাপকে বুঝাইলেন যে, তাহার কার্যে 
তাহারা. উভয় ভ্রাতায় কিছুমাত্র অসস্তষ্ট হন নাই, বরং সন্তষ্ট হইয়াছেন, কারণ 
তাহার্দের জরাজীর্ণ দেহে রাজত্ব করিবার বয়স আর নাই। প্রতাপ বাদশাহী 
সনন্দ আনিয়াছেন, সে ভালু হইয়াছে; বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর পর পুনরায় আর 
আনিতে হইবে না; সনন্দ না আনিলেও তিনি অচিরে যুবরাজ পদ্দে বরিত 
হইতেন। বাদশাহ যে তাহার প্রতি অন্থকম্পা দেখাইয়াছেন, তজ্ঞন্ত পৌরজন 
সকলে ধন্ত হইয়াছে। প্রতাপও দেখিলেন, তাহার অনুপস্থিতি সময়ে .অল্লদিনে 
বিক্রমাদিত্যের শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়৷ পড়িয়াছে ; সুন্দরবনের নূতন আবহাওয়ার 


. জীতাগেন গাজালাত ৯২৩ 


উবার স্বাহথাযেন আই রক্ষিত হইবে না। অন্ত দিকে বসার ডাহদি কথাগুলি 
এমন প্রাণের সঙ্গে বলিলেন, যে তাহার ভাষ! হইতে যেন স্গেহ উছলিয় পড়িতে- 
ছিল। সে স্ষেহের স্রোতে বিদ্রোহের ধ্বীফ ভাসিয়া গেল; প্রতাপের ব্যাস্ত 
শান্ত হইল। 

তখন প্রতাপ হাসিমুখে আবার রাজপুরীতে প্রবেশ করিলেন; অমনি 
সর্বত্র আনন্দ শ্রোত বহিল। প্রতাপ যেখনে যান, সেখানেই সমাদর, অভ্যর্থন! ; 
তিনি দেখিলেন, তাহার সকল কল্পনা বিফল হইয়াছে। নগরের আনন্দ- 
কোলাহল, তোরণের ছুন্দুভিরব ও অন্তঃপুরের হুলুধ্বনির মধ্যে সকল গর্ব বিসর্জন 
দিয়া দৃপ্ত যুবককে পুনরায় রাজকুমার সাঁজিতে হইল। তখন বসন্তরায় উদ্ভোগী 
হইয়া বহুকাধ্যের কর্তৃত্ব তাহার হস্তে দিলেন; বুদ্ধ নুপতি নামে মাত্র রাজ 
থাকিয়া অনেক কার্ধ্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। প্রতাপ যাচা করিতেন, 
কেহই বাধ! দিত না। প্রতিভার পথে কেই বা অস্তরায় হঈতে পারে? 

বসন্ত রায়ের পুক্রগণের মধ্যে সম্ভবতঃ চণ্ীদাসগ্ুহ বা! জগদানন্দ রায় 
সর্বজ্যেষ্ঠ ছিলেন। ঘটকদিগের কারিকা় তাহার পুক্রগণের নামের পৌর্বাপর্য্য 
রক্ষিত হয় নাই। বিভিন্ন স্ত্রীর গর্ভজাত পুক্রগণের পৃথক্‌ তালিকা দিতে গিয়াও 
এরূপ হইয়াছে । সুতরাং পুক্রগণের মধ্যে কে বড়, কে ছোট জান! যায় না। 
জগদানন্দের বংশ নাই ; সম্ভবতঃ তাহার অকাল মৃত্যু হইয়াছিল। অপ্র ১৭টি 
পুজ্রের মধ্যে আমরা মাত্র চারিজনের বিশেষ সংবাদ পাই, এবং তাহাদের হইজনের 
ংশ এখনও আছে। উহাদের নাম-_ গোবিন্দ, রাঘব, চন্দ্র বা চাদরায় ও 
রমাকান্ত। ইহাদের মধ্যে গোবিন্দ জ্োষ্ঠ'এবং রাঘব মধ্যম। প্রতাপ ও 
গোবিন্দ প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন, গোবিন্দ কিছু ছোট। রাঘব তৎকনিষ্ঠ; 
এই রাঘবেরই অন্ত নাম কচুরায়। বসস্তরায়ের হত্যার সময় রাঘব কচুবনে 
লুকাইতে পারেন, কিন্তু তখন তিনি শিশু ছিলেন না, তিনি প্রাপ্তবয়স্ক যুবক * 


* বিপদে পড়িলে প্রাপ্তবরচ্ষ যুবকেরও কচুবনে পলায়ন করা অসম্ভব নহে। মানসিংহের 
রহিত যুদ্ধকালে রাধবের বয়স ২৫ বৎসর ধরিলে প্রতাপের আগ্রা হইতে প্রত্যাগষনকালে 


তাহার বয়স ৪1৫ বৎসর | তখন কোনদিন প্রত্তাপের ওদ্ধত্য জন্ত রাঘবকে লুকাইয়! রাখা 
বিচিন্ত্র নহে । "বজ্াধিপপরাজয়ে” এইরূপ কথাই আছে। সে পুস্তকও প্রধানের ভিত্তিতে 
লিখিত । তবে তাহাতে অনেক জত্যতুত ঘটন! আাছে। ৫৯৪ পৃঃ 


১২৪. বযশোহয়-খুল্নার ইতিহাস 


এঁ ঘটনার কয়েক বৎসর পরে মানসিংহ আসিয়! কচুরায়কে রাজ! করিয়া যান। 
যাহা হউক, সে কথার বিশেষ আলোচন! পরে করিব। এখন গোবিন্দ রায়ের 
কথা বলিতেছি; তাহার সহিত প্রতাপের স্তাব ছিল না, বরং জ্ঞাতি-বিরোধই 
ছিল। চীঁদরায়কে প্রতাপ ভাল বাসিতেন ও বিশ্বাস করিতেন; কিন্ত গোবিন্দের 
প্রতি তিনি অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন। গোবিন্দ অতিরিক্ত ঈর্যাপরবশ এবং 
অল্পবুদ্ধি ছিলেন। প্রতাপ ও তাহার সঙ্গিগণ সর্বদা তীহার প্রতি বিজ্রপ ও 
কটুক্তি প্রয়োগ করিতেন। গোবিন্দরায় অবিরত প্রতাপের বিরুদ্ধে নানা কথা 
সাতার নিকট জানাইতেন এবং পরে তাহার ঈর্ধা-প্রণোদিত বর্ণনায় উহা 
বসস্তরায়ের কর্ণগোচর হইত । তিনি শুনিতেন, বুঝিতেন, কিন্তু সহজ্জে বিচলিত 
হইতেন না। হয়তঃ নির্বোধ পরিবাঁরবর্গকে তিনি কোন কথ! বলিলে, তাহা 
অতিরঞ্জিত হইয়! প্রতাপের কর্ণে পৌছিত। প্রতাপ একে খুল্পতাতের প্রতি 
সন্দিগ্ক, তাহাতে পরের মুখে নান! কথা শুনিয়া উত্রিক্ত হইয়া পড়িতেন। 
বসস্ত রায় প্রতাপের ওুঁদ্ধত্যে মনে মনে যে বিরক্ত ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই; 
তবে তিনি বয়সে প্রবীণ এবং উদার-হবাদয় ; স্বতরাং সব দিকে সামঞ্ন্ত করিয়া 
হৃদয়ের গুণে সকলকে সম্তষ্ট রাখিয়া চলিতেন। . 

কিন্ত অসস্ভাব ক্রমেই একটু গুরুতর হইয়া দাড়াইতেছিল। ইহা আর কেহ 
না বুঝেন, বৃদ্ধ নৃপতি বিক্রমাদিত্য বুঝিয়াছিলেন। তিনি অনেক ভাবিয়া চিত্তিয়া 
স্থির করিলেন, উভয় পরিবারের সন্তাব কখনও থাকিবে না। স্থতরাং তীহার 
জীবদ্দশায় সমস্ত গোলযোগ মীমাংসা করিবার উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তিনি 
রাজ্যকে ছুইভাগে বিভক্ত করিয়া, উহার ॥%* দ্শআনা অংশ প্রতাপকে এবং 
1৮০ ছয়আন! অংশ কনিষ্ঠত্রাত৷ বসস্তরায়কে দিলেন। ভ্রাতৃভক্ত বসস্তরায় ইহাতে 
কিছুমাত্র আপত্তি করিলেন না। রাজ্যের রাজ! বিক্রমাদিত্য হইলেও, উহার 
সংস্থাপক ও ব্যবস্থাপক তিনিই ছিলেন; তীহার পক্ষে তুল্যাংশ দাবি করা 
অসঙ্গত হইত না এবং সেরূপ দাবি করিবার জন্ত তিনি পুক্রদ্দিগের হবার! 
বিশেষভাবে প্ররোচিতও হুইয়াছিলেন। কিন্তু তাহ। করিলে পাছে প্রতাপের 
বিরক্তি এবং সঙ্গে সঙ্গে অশাস্তির সৃষ্টি হয়, এজন্য তিনি জ্যোষ্টের কথায় সম্পূর্ণ 
সম্মতি দিলেন। তখন বিক্রমাদিত্য রাজ্যটিকে চিহ্নিত মত ভাগ করিয়৷ দিলেন। 
কালিন্দীর পুর্বপারে ভাগীরথী পর্যন্ত পশ্চিমাংশ পাইলেন বসস্তরায় ; উহ! এক্ষণে 


প্রতাপের রাজ্যলাভ ১২৫ 


সম্পূর্ণ ভাবে ২৪ পরগণ! জেলার অন্তর্গত ); আর কালিন্দী হইতে মধুমতী পর্যাস্ত 
বিস্তৃত পূর্বরাজ্য পড়িল প্রতাপের অংশে; উহা এখন সম্পূর্ণ খুল্না জেলার 
অন্তর্গত। আপাততঃ উভয় রাজ্যাংশের রাজধানী যশোহরেই রহিল। সমগ্র 
রাজ্যের পরিরক্ষণ জন্ত আবশ্তক মত উপযুক্ত স্থানে নির্বিবাদে সৈম্ত রক্ষা ও 
দূ্গনিষ্ধীণ কর! যাইবে, ইহাই স্থির হইল। 

প্রতাপ একস্থানে উভয় অংশের রাজধানী রাখিতেই ইচ্ছক ছিলেন না। এ 
সময়ে যশোহর নগরের অনেক দূর দক্ষিণ পর্যন্ত সুন্দরবন পরিষ্কৃত হইয়াছিল। 
দক্ষিণ দিকে যেখানে যমুনা পুনরায় দ্বিধা! বিভক্ত হইয়াছিল, এবং পূর্বমুখে 
ইচ্ছামতী বা কদমতলী শাখা এবং পশ্চিম দিকে যমুন! প্রবাহিত হইতেছিল, সেই 
স্থান পর্যন্ত প্রায় ৮১* মাইল স্থান পরিষ্কত হইরাছিল। * সেই স্থানে যমুনা 
ও ইচ্ছামতীর দক্ষিণ পারে ভীষণ জঙ্গল ছিল। প্রতাপাদিত্য এ জঙ্গল পরিষ্কার 
করিয় নূতন রাজধানী স্থাপন করিবার কল্পনা করিলেন। তিনি যমুন! গর্ভ হইতে 
উত্থিত আগ্রা ছুর্গ এবং গঙ্গা যমুনার সঙ্গমন্থলে প্রয়াগে ইললীহাবাদ দুর্গ দেখিয়া 
আসিয়াছেন। এইবার তিনি তদন্ুকরণে যমুনা ও ইচ্ছামতীর সঙ্গম স্থলে 
ধূমঘাটে নৃতন দুর্গ স্থাপনের জন্য উদ্ভোগী হইলেন। বর্তমান মুকুন্দপুরে যে 
যশোহর নগরীর প্রথম হুর্গ স্থাপিত হয়, তাহাতে উত্তর দিক হইতে শক্র আসিবার 
সম্ভাবনা ছিল বলিয়া, সেই দিকেই বাধ! দিবার বিশেষ ব্যবস্থা হইয়্াছিল। কিন্ত 
এখন দক্ষিণ দিক হইতেও শক্রর আগমন অসম্ভব ছিলনা । আরাকাণ ও 
সন্দ্বীপ হইতে মগের! পররাষ্ট্রজয় ও দেশ লুনে অসাধারণ শক্তিশাঁলিতার পরিচয় 
দিতেছিল, পটু গীজ ফিরিঙ্গিরাও তাহাদের সহিত যোগ দিয়! দন্যুবৃত্তি করিতেছিল। 
স্থতরাং চতুর্দিক হইতে ছুরধিগম্য ও ছূর্ভেন্য ছর্গের প্রয়োজন । প্রতাপ এবার 
তাহারই আয়োজন করিলেন। . বসস্তরায় তাহার প্রস্তাব প্রতিভাসম্পর 
্রাতুম্পুত্রের উপযোগী বলিয়া গ্রাহ্থ করিলেন এবং তিনি নিজে উদ্যোগী হুইয়া, 
নূতন রাজধানীর পত্তন আরস্ত করিয়া দিলেন । এ বিষয়ে তাহার যে অভিজ্ঞতা 
ছিল, প্রতাপ তাহার সাহাব্য লইতে কুষ্ঠিত হইলেন না ।. 
__* প্রথম মাস্থাপিত বশোহর-নগরী উত্তর দক্ষিণে ৮১, মাইল বিত্ত ছিল। রামরাষ 


বহুগ ই্থাকে পঞ্চক্রোশী বলিয্া! বর্ণনা! করির়াছেন। কোন একটি গ্ুঞ্র স্থানকে যশোর 
বজিত না। উপকণ্ঠ লইয়া! ১৭ মাইলব্যাপী সমত্ত স্থানের সাধারণ নাম ছিল বশোহর | 


১২৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


ধূমঘাটে রাজধানী নির্মিত হইতে থাকিল। বসন্ত রায় স্বয়ং তাহার, 
তত্বাবধান করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে বিক্রমাদিত্য রোগাক্রান্ত হইয়া 
হঠাৎ দেহত্যাগ করিলেন (১৫৮৩) মহাসমারোহে যশোহর রাজধানীতে. 
তাহার শ্রান্বক্রিয়া। সমাহিত হইল। এই শ্রাদ্ধকালে যশোহর ও বাকৃল! উভয় 
স্থানের প্রধান প্রধান পণ্ডিতবর্গ নিমন্ত্রিত হইয়৷ আসিয়া! রাজোপচারে অভ্যথিত 
হইলেন। এই সময়ে ডামরেলীর সমাজমন্দিরের নিম্্াণকা্য শেষ হইয়৷ উহাতে 
ইষ্টকলিপি সংলগ্ন করিয়! দেওয়া হইয়াছিল। সম্ভবতঃ সেই স্থানেই পণ্ডিতবর্গ 
ও সামাজিকগণের সমাগম ও সম্বর্ধনা হইল। এই শ্রান্ধকার্ষ্যে রাজবংশের 
ইষ্টর্দেব কমলনয়ন তর্কপঞ্চানন অধ্যক্ষতা করিলেন। বৃদ্ধ বসস্তরায়ের সুব্যবস্থা 
ও সামার্জিকতায় সমবেত ব্যক্তিবর্গ সকলেই সমধিক পরিতুষ্টি লাভ করিলেন । 

্বগগৃত নৃপতির যাবতীয় ওর্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর, বসস্ত রায় 
উদ্যোগী হইয়। পরবর্তী বৈশাখী পূর্ণিমায় প্রতাপার্দিত্যের রাজ্যাভিষেক ক্রিয়া 
সম্পাদন করিলেন।* এতছ্পলক্ষে বঙ্গদেশের অধিকাংশ ভূঞা নৃপতি ও 
অন্তান্ত ছোট বড় রাঁজন্যবর্গ সকলেই নিমন্ত্রিত হইয়া যশোহরের শৌভাবর্ধন 
করিয়াছিলেন। প্রতাপাদিত্যের অসামান্ত চেষ্টার ফলে এবং তাঁহার অন্ুচর 
বর্গের গ্রাণপণ পরিশ্রমে ইহাদের অভ্যর্থনার কিছুমাত্র ক্রটি হয় নাই । এ সময়ে 
কে কে আসিয়াছিলেন, তাহা জানা যাঁয় না । তবে ছুই একজন আসিয়াছিলেন, 
তাহা বলা ষায়; ভূষণার মুকুন্দরাম ও তৎপুজ্ সত্রাজিৎ এবং উড়িষ্যার ঈশা খাঁ 
মছন্দরী এই উৎসবে যোগ নিয়াছিলেন। ইশা খা যখন কতলু খার উকীল 
স্বরূপ গৌড়ে অবস্থান করিতেন, তখন বসন্ত রায়ের সহিত তাহার বন্ধুত্ব হয়। 
তাহারা উভক্ে পাগড়ী বদল করিয়৷ প্রকাশ্ত মিঞ্রতা স্থাপন করেন 1 এইভভ্ত 
ঈশ! খাকে বসস্ত রায়ের "পাগড়ী-বদল ভাই” বলিত। সত্রাজিৎ রায়ের সহিত 
এই সময়ে গ্রতাপের যে বন্ধুত্ব হয়, তাহা বহুদ্দিন স্থায়ী হইয়াছিল। রাজন্তবর্গ 





* হতদুর বুঝা বায় তাহাতে ১৫৮৩ অন্ধের শেবভাগে বিক্রমাদ্গিত্যের মৃত্যু হয়। .এবং ১৫৮৪ 
অবের এপ্রিল মাসে বা ১৫০৬ শাকের বৈশাখী পূর্ণিমায় প্রতাপাদ্িত্যের রাজাভিবেক হয়। 
ইছা ঠাহার যশোহর ভূঞা-রাজ্যের ॥%* অংশপ্রাপ্তির প্রথম অভিষেক । তিনি বখন স্বাধীনতা 
ঘোধণা করেন, তখন ধূমঘা টে তীহার পুনরভিযেক হুইয়াছিল। 

1 সভ্যচরণ শাস্ত্রী, প্রতাপাদিত্যের জীবন চরিত, ৮১ পৃঃ) £)01 919০007811১ 343 296, 


প্রতাপের রাজ্যলাভ ১২৭ 


লইয়া আমোদ প্রমোদে অভিষেক উৎসবের সমারোহ বৃদ্ধি কর! বাতীত এ 
ব্যাপারে গ্রতাপের আরও নিগুঢ় উদ্দেস্ত ছিল। ন্বযোগমত তাহাদের প্রক্কৃতি ও 
শক্তি পরীক্ষা করা এবং মোগলের প্রতি তাহাদ্দের আসক্তি বা বিরক্তি কিরূপ 
ছিল, তাহাও বুঝিয়া লওয়! এই অভ্যর্থনার অন্যতম উদ্দেশ্ত হইয়াছিল। শুধু 
তাহাই নহে, ধাহাদের সহিত তাহার মতের মিল হইয়াছিল, মোগলের বিরুদ্ধে 
অস্ত্র ধারণ করিবার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে তিনি তাহাদের সহিত অনেক পরামর্শ 
করিয়া লইলেন। অন্তত্র হইতে সময়কালে সাহায্য পাওয়া যে অসম্ভব নহে, 
প্রতাপের তাহা বুঝিতে বাকী রহিল না। সঙ্গে সঙ্গে ক্রমেই তাহার উৎসাহ 
উদ্ভম আরও বাড়িতে লাগিল। 

ভাগ্যবানের পথ ভগবানই পরিষ্কার করিয়া দেন। প্রতাপের জীবনে ইহা 
বিশিষ্টভাবে পরীক্ষিত হইয়াছে । যখন কেবলমাত্র জাগতিক চেষ্টায় কাষ হয় না, 
তখন সহস৷ দৈবশক্তি আবিভূ্ত হইয়া প্ররুত উদ্বোধন করিয়! দেয় । মোঁগলের 
বিপক্ষে দাড়াইয়৷ বঙ্গের স্বাধীনতা ঘোষণা করিবার উদ্দেশ্য মনে 'মনে স্থির 
হইয়াছিল; আত্মবল বৃদ্ধির জন্ত অবিশ্রাস্ত চেষ্টা চলিতেছিল; কিন্তু এখনও 
লোকের বিশ্বাস উদ্দ্ধ হয় নাই। বিশ্বাস ন! হইলে প্রাণে বল আসিবে কেন? 
প্রাণ দিয়া পরের বা দেশের কাযে আত্মোৎসর্গ করিবার প্রবৃত্তি জাগিবে 
কেন? প্রতাপ শক্তিশালী, প্রতাপ উগ্ভমশীল, প্রতাপ সাহসী ও অন্ততকর্ণা ; 
কিন্তু তবুও লোকের বিশ্বাস জাগে নাই । হঠাৎ একটি দৈব ঘটনায় যশোরেন্বরী 
দেবীর আবির্ভাবে তাহার প্রতি লোকমাত্রের অটল বিশ্বাস স্থাপিত হইল। 


পরিজ ্স্ণ গপক্সিচ্ছেদ-জ্যশ্পোল্েশ্রল্সী 


প্রতাপার্দিত্য আগ্রা হইতে যে সৈন্তদল সঙ্গে আনিয়াছিলেন তাহার 
অধিনায়ক ছিলেন এক তীক্ষবুদ্ধি পাঠান বীর-_কমল খোজ! | ইহার সম্পূর্ণ নাম 
খোজ৷ কামাল বা কামাল উদ্দীন হইতে পারে; কিন্তু তিনি সাধারণতঃ হিন্দু 
ভাবাপন্ন কমল নামেই পরিচিত। প্রথমতঃ তিনি, গ্রতাপের শরীররক্ষী সেনার 


১২৮ _ যশোহর্খুল্নার ইতিহাস 


অধিনায়ক ছিলেন ; পরে ক্রমশঃ তাহাকে আরও দায়িত্বপূর্ণ উচ্চপদে উন্নীত করা 
হয়। প্রায়ই তাহাকে এক একটি প্রধান ছুর্গে অধীস্বর করিয়া রাখ! হইত। 
আমরা পরে দেখিতে পাইব, তাহার নামানুসারে একটি প্রসিদ্ধ ছর্গের নাম 
হইয়াছিল-_গড় কমলপুর। তাহার উপর প্রতাপের অগাধ বিশ্বাস ছিল এবং 
তিনিও চিরদিন সে বিশ্বাস অক্কুঞ রাখিয়াছিলেন। রাজ্যারোহণের পর 
প্রতাপাদিত্য যখন ধূমঘাটে নৃতন ছূর্গ নির্মাণ করিলেন, তখন তাহার প্রধান ভার 
কমল খোজার উপর অর্পিত হইল। | 

ষসুন! ও ইছামতীর সঙ্গম স্থলের দক্ষিণ দিকে অনতিদুরে এই বিস্তীর্ণ মৃগ্ধায় হর্গ 
নিগ্সিত হইয়াছিল। যমুনা! ও ইছামতী উহার উত্তর ও পূর্বক বেষ্টন করিয়া 
থাকিল এবং দক্ষিণ দিকে ইছামতী হইতে হানরখালি নামে একটি খাল খনিত 
হইল এবং পশ্চিমদ্দিকে হানরখালি হইতে কামারখালি নামক অন্ত একটি খনিত 
থাল বাহির হইয়া যমুনায় মিশিল। এই ভাবে ইহার বাহিরের গড়খাই হইল। 
ভিতরে চাঁরিদিকে বিস্তৃত পরিখা কাটি! মৃত্তিকা স্ত,পীর্ুত করিয়া বেষ্টন প্রাচীর 
প্রস্তুত হইল; উহারই মধ্যে সৈম্তাবাসের জন্য ইষ্টক ও কাণ্ঠনিম্মিত গৃহসকল প্রস্তত 
করা৷ হইল। পূর্বদিকে উহার সদর তোরণ হইল। সেই ঘ্বারের পার্খে 
দুর্গীধ্যক্ষের আবাস স্থান ছিল। কমলখোজা দিবারাত্রি সেইস্কানে থাকিয়া দুর্গ 
নির্মীণের তত্বাবধান করিতেন। গভীর নিশীথেও তিনি প্রহরীর মত এই 
পুর্ববস্থারে বসিয়া থাকিতেন। সেম্থান হইতে দক্ষিণ দ্রকে তখনও ভীষণ অরণ্য 
ছিল। প্রবাদ এই, এ অরণ্যের মধ্যে গভীর তমসাচ্ছন্ন রাত্রিতে তিনি এক স্থান 
হইতে অগ্রিশিখা উঠিতেছে দেখিতে পাইতেন। ছুর্গের পূর্বোত্তর কোণে ইছামতী 
বা কদমতলীর উপর একটি খেয়াঘাট হইয়াছিল। সেই ঘাটের মালিক যশা৷ পাটনীও 
রাত্রিকালে জঙ্গলের মধ্যে এরূপ অগ্্রিশিখ৷ দেখিত। ক্রমে এই কথা খন 
:প্রতাপের কর্ণে উঠিল, তখন তিনি জঙ্গল কাটিয়া! উহার কারণ অনুসন্ধান করিবার 
আদেশ দিলেন। এই অগ্নিশিখায় কেহ বিশ্বাস করুন বা না করুন, হর্গের সান্নিধ্যে 
রাজধানীর সহর প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হইয়াছিল। অঙ্জল কাটিয়া স্থান পরিষ্কত হুইলে, 
তন্মধ্যে স্ত,গীকৃত ইষ্টকাদির ভগ্নাবশেষের নিয়ে বশোরেশ্বরী দেবীর পাঁধাণমরী মৃন্তি 
আবিষ্কৃত হইল। পরিষ্কৃত হইলে দেখা গেল, সে অতীব কৃষ্ণবর্ণ বা কষ্টিপাঁথরে 
নির্ণিত তরঙ্করী কালীমৃর্তি। . বান্তবিকই ভয়ঙ্করী মুর্ধি। মুন্তি অনেক দেখিয়াছি, 


ষশোরেশ্বরী ১২৯ 


'কিস্তু এমন বিভীষিকামযী মৃত্যু-মূত্তি আর দেখি নাই।* সেই অতি বিস্তার 
বদন৷ জিহ্বাললন-দশনা! ভীষণা মৃত্তি দর্শন করিলে, মানব মাত্রেরই আতঙ্কের সঞ্চার 
হয়; কিন্ত এক অপূর্বব বিশেষত্ব এই, সে ভীতির সঙ্গে ভক্তি বিজড়িত থাকে ; 
ভীতির পদার্থ হইতে মানুষে সরিল্না যাইতে চায়, কিন্তু হিন্দুর প্রাণ লইয়া কেহ 
সে মৃত্তি দেখিবার বেলায় নেত্র নিমীলিত করিতে চায় না। আতঙ্কে রোমাঞ্চিত 
হইতে হয় সত্য, কিন্তু উহা ভক্তিতে পুলকিত হইবার নিদর্শন কিনা, তাহা স্থির 
করা যায় না। বাহ্যৃষ্টিতে যাহ! মৃত্যু-ুর্তি, প্রকৃত পক্ষেই তাহা বিশ্বমাতার 
্রীমৃত্তি। প্রথম আবিষ্কারের সময় ভারতীয় ভাঙ্কর্ষ্টর এই অপূর্ব রচনা__ 
করুণামনীর শ্রীমুর্তি ধিনি দর্শন করিলেন, তিনিই ভক্তিতে বিগলিত হইয়া গেলেন। 

এ মুন্তি যে গীঠমুস্তি তাহা বুঝিতে বাকী থাকিল না। মহ্থাপ্রাণ বসস্ত রায়, 
যিনি কালীঘাটের পীঠমুত্তির জন্য মন্দির নিম্মীণ করিয়া দিয়াছিলেন, তিনি 
চিনিলেন। তীস্ত্রিক সাধক তর্কপঞ্চানন আসিয়া তন্ত্রোন্ত শ্লোক উদ্ধার করিয়া 
স্থির করিয়া দিলেন, ইনি একান্নপীঠের অন্ততম যশৌরের পীঠ-দেবতা-- অতএব 
ইহার নাম মাতা যশোরেশ্বরী | _ 

“যশোরে পাণিপন্নঞ্চ দেবতা যশোরেশ্বরী 
চও্শ্চভৈরবস্তত্র যক্ত্র সিদ্ধিমবাপু-্লাং*-_ তন্ত্র চুড়ামণি। 

তবে ত যশোর-রাজ্যের ইহাই পীঠস্থান, ইহাই শীর্ষস্থান, যশোর নাম ত ইহারই 
হওয়া! উচিত। পূর্বে্ব বসস্করায় যে নূতন সহরকে বশোহ্‌র বলিয়া ছিলেন, তাহা 
ঠিক হয় নাই। প্রতাপ বাস্তবিকই রাজধানী করিবার জন্ত ভাগ্যক্রণে প্রক্কত 
স্ঠানই বাছিয়া বাহির করিয়াছেন । এতদিন ধূমঘাটের সীমান্ত পধ্যস্ত যশোহর 
নাম বিস্তৃত হইয়াছিল; এখন ধৃমঘাট সে নামের অন্তভূক্ত হইল। ক্রস 
ধূমঘাটের রাজধানী যত দক্ষিণে পূর্বে বিস্তৃত হইতে লাগিল, উত্তরদিকের প্রাচীন , 
সহর তত নগণ্য ও ছুর্দশাগ্রন্ত হইতে লাগিল এবং তাহার যশোহর নাম অবশেষে 
যমুনা পার হুইয়! ধূমঘাটে সংলগ্ন হইল। যেস্থানে যশোরেশ্বরী দেবীর মৃষ্তি 


* মাত। বশোরেশ্বরী সতাধুগ হইতে বর্তমান আছেন। সে প্রমাণ আমর! প্রথম খঙে 
দিয়াছি। এ নুর্ঠির নির্শাপপ্রণালী আদি হিন্দুবুগের পদ্ধতির অনুযায়ী। এজন্ড আমর! ইহার 
ভাগ্ষব্যের পরিচর প্রথম খণ্ডে (১৫৮-৯ পৃঃ ) দিয়াছি। এখানে পুদরুক্তি নিশ্রয়োজন। 
তবে দেবীর পুর্বতন মলিরাদি লশ্বক্ষে কিছু গুনরুক্তি ন৷ করিলে সঙ্গতি রক্ষা হয় না 

১৭ 
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আবিষ্কৃত হইল, তাহার নাম হইল যশোরেশ্বরীপুর, উহাই সংক্ষিপ্ত হইয়া হইল 
ঈশ্বরীপুর। ঈশ্বরীপুর বলিলে প্রতাপাদিত্যের ধুমঘাট-যশৌরের একাংশকে 
বুঝাইত। এখনও তাহাই বুঝায় ; এখনও দক্ষিণাঞ্চলের কোন লোক ঈশ্বরীপুর 
বা নিকটবর্তী কোন স্থানে যাইবার সময় “যশোর যাইতেছে” বলিয়! পরিচয় দেয়। 
সে অঞ্চলে এখনও “যশোর” বলিলে ইংরাজ আমলের আধুনিক জেলা যশোহর 
বুঝায় না। একস্থানের যশঃ হরণ করিয়া অন্তস্থানে লইতে লইতে যশোহর নাম 
যে কত স্থানই ভ্রমণ করিল! কিন্তু যেখানেই গিয়াছে, বশঃ রক্ষা করিতেছে, 
এখন শেষ রক্ষা করিতে পারিলে হয়। 

যশোরেশ্বরী মুস্তির আবির্ভাব হওয়া মাত্র প্রতাপ ভক্তি-বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। 
অচিরে পার্বতী জঙ্গল বহুদূর পর্য্স্ত পরিষ্কৃত হইল; স্ত,পীক্কত ইষ্টক সরাইয়া 
ফেলা হইল; প্রতাপাদিত্য মায়ের শ্রীমন্দির নির্মাণের জন্য উপযুক্ত আদেশ 
দিলেন। গীঠস্থানের সন্নিকটে তিনি হৃর্গের স্থান নির্ণয় করিয়াছিলেন বলিয়া 
তীহার 'মানন্দ আর ধরে না। দুর্গ, সহর ও মন্দিরের গঠনকার্ধ্য পূর্ণৰলে চলিতে 
লাগিল। তন্মধ্যে মন্দিরের কর্ম যাহাতে যথাসম্ভব সত্বরতার সহিত সুচারুরূপে 
সম্পন্ন হয়, তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মন্দিরের ভিত্তি খনন কালে 
মৃত্তিকার নিম্নে যে কত ইট কাঠ বাহির হইতে লাগিল, তাহার হয়তবা নাই। 
মায়ের মুর্তিও নূতন নহে ; মন্দিরও কতবার পড়িয়াছে, কতবার গড়িয়াছে, তাহা 
বলা যায় না। কাল তাহার একমাত্র সাক্ষী । 

' . প্রাচীন যশোর একটি প্রসিন্ধ পীঠস্থান। ভবিষ্যপুরাণ হইতে দেখিতে পাই, 
এখানে সতীদেহ হইতে বাহু ও পদ পতিত হয়। কবিরাম কৃত “দিগ্বিজয় প্রকাশ” 
নামক প্রাচীন গ্রন্থ হইতে জানা যায়, পূর্রকালে অনরি নামক একজন ব্রাহ্মণ 
দেবীর জন্য এখানে শতন্বারযুক্ত এক বিরাট মন্দির নির্মাণ করেন। পুনরায় 
ধেন্ুকর্ণ নামক এক ক্ষত্রিয় নৃপতি তীর্থদর্শনে আসিয়া মায়ের ভগ্নমন্দির স্থলে 
এক নূতন মন্দির প্রস্তুত করিয়৷ দেন। সুন্দরবনের ইতিহাসে দেখাইয়াছি যে, 
স্থন্দরবন বহুবার উঠিয়াছে, পড়িয়াছে। কখনও এখানে জন কোলাহলময় 
লোকালয় ছিল; কখন তাহ! উৎসন্ন হইয়া মনুষ্যশৃন্ত হইয়াছে । «একে প্রন্তরশূন্ত 
বঙ্গদেশ, তাহাতে লবণাক্ত বাফুপ্রবাহ, উভয় কারণে প্রাচীন অট্রালিকা বিনষ্ট 
হয়। যশোরেশ্বরীর মন্দিরও এইভাবে কতবার নষ্ট হইয়াছে । মন্দির বাঁইতে 
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পারে, কিন্তু যে অপুর্ব কষ্টিপাথরে এই পীঠমৃত্তি নির্মিত হইয়াছিল, তাহার বিনাশ 
বাক্ষয় নাই। এবার ম! যেমন উঠিলেন, সেই প্রন্তরের কালিমার মধ্য হইতে 
কালী মায়ের আভা! ফুটিল। মুত্তি যেখানে উঠিলেন, সেই খানেই রহিলেন ; 
কারণ সে বিরাট প্রতিমা অচল অটল, যেন পাহাড়ের মত ভারী। যে ভাবে 
উঠিয়াছিলেন, এখনও সেই ভাবেই আছেন। দেহের যতটুকু অংশ মেজের 
উপরে আছে, ততোধিক এবং স্থলতর অংশ ভূপ্রোথিত রহিয়াছে। এই অচল! 
মূর্তির চারিধারে বেড়িয়া মন্দির উঠিল। প্রবাদ এই, মায়ের জালাময়ী মুদ্তি বলিয়া 
উহার মস্তকোপরি ছাদ থাকিত না, ফাটিয়া ভাঙ্গিয়া জালা নির্গমনের পথ হইত । 
তদবধি সেইস্থানে চিম্নীর মত গাথিয়! ফাক্‌ করিয়া দেওয়া হয়। এ মুষ্তি পরে 
মানসিংহ লইয়া গিয়াছেন বলিয়! যে প্রবাদ আছে, তাহা সতা নহে। আমরা 
পরে তাহ! দেখাইব। যশোরেশ্বরী দেবী এখনও নিত্য পুজিত হন, শনি মহা 
বারে সেখানে লোকারণ্য হয় । কালীঘাটের মত ঈশ্বরীপুরও জাগ্রত পীঠ। 





বশোরেশ্বরীর বর্তমান নাটমন্দির, ঈশ্বরীপুর 
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মন্দিরের কার্ধ্য শেষ হইলে, তান্ত্রিক বিধানে মহাসমারোহে মায়ের মুন্তির 
অঙ্গরাগ ও অভিষেকাদি করিয়া পুজার সুব্যবস্থা করা হইল। এ সকল কার্ষ্য 
রাজগুরু তর্কপঞ্গানন ও তাহার পুভ্রগণের সাহায্যে সুসম্পন্ন হইল। জন্তভবতঃ 
কালীঘাঁট হইতে ভুবনেশ্বর ব্রন্মচারীও এই সময়ে যশোহুরে আগমন করিয়া- 
ছিলেন। মায়ের আবির্ভাবে প্রতাপেরও জীবন-শ্রোত সম্পূর্ণ পরিবন্তিত হইয়া 
গেল। বৈষ্ণব কুলে তাহার জন্ম ; রামচন্দ্র নিয়োগী হইতে তত্বংশীয়েরা সকলেই 
বিঞুমন্ত্রে দীক্ষিত; তন্মধ্যে আবার বিক্রমাদিত্য ও বসস্তরায় বৈষণব-চুড়ামণি। 
প্রতাপও বাল্যকাল হইতে, এমন কি রাজা হইবার পরও কিছুদিন বৈষ্ণব মতের 
পক্ষপাতী ছিলেন, গোবিন্দ দাসের প্রতি ভক্তিমান ছিলেন। কিন্তু তাহার 
ধর্মের ফোন অনুষ্ঠান ছিল না, যোদ্ধ জীবনের মধ্যে তাহার কোন অবসরও 
ছিল না। তিনি ধর্মের ভাব দেখাইতেন, কিন্তু ধর তাহাকে অধিকৃত করিতে 
পারে নাই। এইবার সে ভাব চলিয়া গেল ; মায়ের আবির্ভাবে প্রতাপের মতি 
গতি ফিরিয়৷ গেল। তিনি নৃতন ভাবে অন্ধুপ্রাণিত হইয়৷ তর্কপঞ্চাননের নিকট 
শাক্তমগ্্রে তান্ত্রিক দীক্ষ গ্রহণ ঝরিলেন। শক্তির উপাসক এবার নিজে মঙ্থা- 
শক্তির পূজা করিতে লাগিলেন। অরণ্যে লোকারণ্য হইল; অসংখ্য লোকে 
মায়ের ছয়ারে পূজা! দিতে আসিতে লাগিল। চতুদ্দিকে প্রচারিত.হইল যে, 
প্রতাগের প্রতি ক্পাপরবশ হুইয়া দেবী স্বয়ং আবিভূতি হুইয়াছেন। লোকে 
বলিতে লাগিল, প্রতাপাদিত্য দেবী ভবানীর বরপুত্র। | 


তাই কবিবর ভারতচন্দ্র তাহার সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন--*বরপুত্র ভবানীর, 
প্রিয়তম পৃথিবীর ।” ধর্মকে ধরিতে পারিলে জীবনের একটা লক্ষ্য স্থির হয়; 
তখন লোকমত আসিয়া ধর্মনিষ্ঠকে আশ্রয় করে। লোকে শুনিল, প্রতাপাদিত্য 
এক স্বপ্ন দেখিয়াছেন যে, দেবী যুদ্ধে বা রাজ্য শাসনে চিরকাল তীহার সহায় 
খাকিবেন ; তিনি স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার না করিলে বা রাজলম্ষীকে নিজে 
দূরীভূত না করিলে, যশোরেশ্বরী মাতা কখনও তীহাকে বিমুখ হইবেন নী।' এ 
স্বপন বৃত্বান্তের মূল কোথায়, তাহা জান! যায় না) তবে অচিরে একথা চারিদিকে 
প্রচারিত হইয়া পড়িল। সেইরূপ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে দেবানুগৃহীত মানব 
বলিয়। প্রতাপের প্রতিপত্তি সর্বত্র স্প্রতিষ্ঠিত হইল। 'তেজঃসম্পয় সুন্দর মুন্তি, 
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অসাধারণ কাধ্যদক্ষতা ও অদ্ভুত বীরত্ব খ্যাতি মানব মাত্রকেই লোক প্রিয় 
কবিয়! থাকে। তাহার সঙ্গে সঙ্গে লোকে যদি গুনে, দেবী কালিকা শ্বয়ং 
তাহার সহায়, তাহা হইলে আর কথা থাকে না। সাধারণ লোকে তীহাকে 
একেবারে দেবতা বলিয়াই মানে এবং বনে জঙ্গলে ভীষণ বিপদে যেখানে 
ইচ্ছা! সেইস্থানেই লোকে তীহার পদান্থুসরণ করিয়া অসম্ভবকে সম্ভব 
করিয়া তুলে । রাজ্যের সঙ্গে সঙ্গে ধনবল প্রতাপের করায়ত্ব হইয়াছে; 
এতদিনে দেববলে বলীয়ান হওয়ায় লোৌকবলও তাহার হস্তগত হইতে চলিল। 
বনাস্ত ও নদীবহুল যশোর রাজ্য সহজে দুর্গম এবং নবাগত মোগলের প্রতি 
তখনও লোকে অতীব সন্দিগ্ধ এবং ভক্তিশৃন্য ; সুতরাং দেশ ও কাল উভয়েই 
তাহার সহায়; স্বাধীনতা লাতের জন্ত কোন চেষ্টা করিতে হইলে, ইহাই 
তাহার উপযুক্ত সময়। প্রতাপ সমক্ন ঝুঝিয়া যথোচিত আয়োজন করিতে 
লাগিশেন। সে আয়োজনের পরিচয় আমরা পরে দিতেছি; আপাততঃ 
যশোরেশ্বরীর সহিত সমন্ধযুক্ত অন্ান্ত বিগ্রহের পরিচয় দিয়৷ লইব। 


প্রত্যেক পীঠদেবতারই এক একটি ভৈরব থাকে. যশোরেশ্বরীর ভৈরবের নাম 
চণ্ড ভৈরব । অতি প্রাচীনকাল হইতে তাহার জন্ঠ একটি পৃথক মন্দির ছিল, 
এ মন্দিরও কতবার ভাঙ্গিয়৷ গিয়াছে, কে জানে? কথিত আছে গৌড়াধিপতি 
লক্ষ্মণ সেন এই চণ্ড ভৈরবের জন্য একটি মন্দির নির্মাণ করিয়! দিয়াছিলেন। 
কিন্তু প্রতাপ যখন ভৈরবট পাইলেন, তখন তাহার মন্দির বিলুগ্ত হইয়াছিল। 
তিনি উহার গ্রস্ত একটি ত্রিকোণ মন্দির গঠন করিলেন ; বারংবার সংস্কারের পর 
সে ব্রিকোণ মন্দির এখনও দণ্ডায়মান আছে । তাহার দরজাগুলি নাই ; ভিতরও 
জঙ্গলাকীর্ণ হইতেছে ; পুনরায় উহার সংস্কার প্রয়োজনীয়। চগভৈরব এখন মায়ের 
মন্দিরে পুজিত হইতেছেন। প্রতাপও চণ্ডের সব অংশ পান নাই; উহা! একটি 
বড় ”বাখলিঙ্গ ; প্রতাপ উহার উর্ধভাগ অর্থাৎ লিঙ্গাংশটুকু আবর্জনার মধ্যে 
পাইয়াছিলেন। এ অংশ শ্বেত মর্শর প্রস্তরে গঠিত ; তিনি উহ্থার নিম্বর্তী গৌরী 
প্টরের পরিবর্তে একখানি শ্বেত প্রন্তরের ত্রিকোণ পীঠ প্রস্তুত করিয়াছিলেন । 
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উহাতে পঞ্চমুণ্ডী আসন কর্পন! করা হইয়াছিল। একখানি চৌকির উপর এই 
ব্রিকোণ পীট পাঁতিয়৷ তম্মধ্যস্থ গর্ভতমধ্যে শিবলিঙ্গটি বসাইয়া পূজা! করা হয়। সেই 





চণ্ঁভৈরব, ঈশ্বরীপুর। 


" যশোরেশ্বরীর মন্দির মধ্যে আর একখানি অতি স্ন্দর পাষাণ প্রতিমা 
আছেন। উহ! অন্নপূর্ণা মুন্তি বলিয়া পৃজিত ও পরিচিত হন বটে, কিন্ত প্রক্কত 
পক্ষে উহা গল্গামুক্তি। উহার বিশেষ বিবরণ ও ছবি প্রথম থণ্ডে প্রকাশিত 
হইয়াছিল * দেবী মকরবাহন! নানালঙ্কার-ভূষিতা হইয়! ঈষৎ বঙ্ছিমভাবে দীড়াইয়া 


প্রথম খও, ২২৬-৪ পৃঃ। আমার গৃহীত ফটো দেখিয়া মহামহোপাধ্যায় পীহৃক্ত হরপ্রসাদ 
শাস্ত্রী ও বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রাখালদান বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতি বিশেষজ্ঞগণ প্রতিমার; তাৰ ও 
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আছেন, এবং তাহার মুখচ্ছৰি হইতে দিব্যপ্রভ1 বিকীর্ণ হইতেছে । এই প্রতিম! 
বশোরেশ্বরী-মুন্তির সহিত একই সময্নে আবিষ্কৃত হইয়াছিল কিনা সন্দেহ । আমরা 
পূর্বখণ্ডে দেখাইয়াছি যেপ্রার শতবর্ষপূর্ববর্তী একটি মোকদ্দমার বর্ণনা হইতে জানা 
যায়, যশোরেশ্বরী দেবী সত্যযুগ হইতে প্রকাশিত আছেন; আর প্রতাপাদিত্যের 
সময় হইতে শ্রীপ্রীঅরপূর্ণা ঠাকুরাণীর নিষ্কর বৃত্তি চলিয়া আসিতেছে। ইহা 
'হইতে বুঝা যায়, প্রতাপা দিত্য এই মুর্তি আনিয়! দেবীর মন্দির মধ্যে প্রতিষ্ঠা করেন 
এবং উহার জন্ত বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দেন। অন্বপূর্ণ সতাধুগ হইতে থাকিলে, 
যশোরেশ্বরীর সহিত একসঙ্গে সেরূপ উল্লেখ থাকিত। নিশ্চয়ই প্রতাপাদিত্য 
অন্তত্র হইতে এমুত্তি সংগ্রহ করেন, এবং ইহার অপূর্ব ভাশ্কধ্যে মুগ্ধ হুইয়৷ ইহার 
প্রতিষ্ঠা করেন। গঙ্গামুর্তি গঙ্গাতীরবর্তী তীর্ঘক্ষেত্রে ভিন্ন অন্তত্র দেখা যায় না) 
কাশীধামের অপর পারে রামনগরে গঙ্গার গর্ভ হইতে উত্িত এক মন্দিরে গঙ্গাদেবীর 
যে অপুর্ব মর্দরর প্রতিমা! দেখিয়াছি, তেমন সুন্দর জীবস্তমুত্তি বোধ হয় জগতে 
আর নাই। কাশী যেমন এক গঙ্গাতীর্থ, সগরদ্বীপও তাহাই । অনুমান করি, 
প্রতাপাদ্দিত্য ধখন সগরদ্বীপ জয় করিয়াছিলেন, তখন তথায় এই গঙ্গামুর্তি পান 
এবং উহা! নিজ রাজধানীতে স্থানান্তরিত করেন । আমর! দেখাইয়াছি, ইহা সেন 
রাজগণের আমলের ভাস্কর্যের নিদর্শন । প্রতাপাদিত্যের সময়ে এ মুক্তি চিনিতে 
ভুল হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না। হয়তঃ চীদরায় বা অন্যকোন পরবর্তী 
রাজার আমলে ইহার বৃত্তি ব্যবস্থার সময় গলগামৃষ্তি ত্রাস্তিবশতঃ অন্নপূর্ণা নামে 
উল্লিখিত হন। 


ক্ষার পর প্রতাপাদিত্য রীতিমত তান্ত্রিক আচারানুষ্ঠান ভ্বারা সাধন আরম্ত 
করেন। এইরূপ পুজাদির সময় তিনি স্থরাপান করিতেন | সাধন-মার্গে 
স্থরাপানের গুণভাগ যাহাই থাকুক, উহার দোষভাগও প্রতাপের চরিত্রে বিশেষ 
ভাবে বর্তিয়াছিল। তিনি মতাবস্থায় কয়েকটি ঘোর নির্দয়তার কার্য করিয়া 


ভাক্ষ্ের ভূয়সী প্রশংসা! করেন এবং উন! থে গল্পামূর্তি সে বিষয়ে কোন সঙ্গেহ নাই বলিয়। 
নির্দেশ করেন। রাধালবাবু বলেন, বঙ্গে যে একটি বিশিষ্ট ভাক্বর্ধয প্রণালী ছিল এ মুস্তি 


তাহা রই প্রকৃষ্ট নিদর্শন ! 


যশোহর-খুল্নার ইতিহ।স 


নিজের চরিত্র কলঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। 


কাষকর্মে এবং মন্দিরাদি নির্দাণেও 


১৩৬ 


নি শুধু পূজা ব| স্ুরাপান নহে, 


তা দেখাইতেন। পূর্বেই বলিয়াছি, 


উহা 


তি 


যশোরেশ্বরীর মন্দিরের ঈশানকোণে চগ্ডতৈরবের যে মন্দির প্রস্তত হয়, 


সা ২৪ 
টি রি রস ই ধর 
150 আত তাস ॥, 


০০ 
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ত্রিকোণাক্কৃতি। তিনটি প্রাচীরের মন্দির আমরা আর দেখি নাই। পুজার পর 
৬ মায়ের নির্্মীল্যাদি রাখিবার জন্ত মন্দিরের দক্ষিণে ত্রিকোণ করিয়া ইষ্টক 
গ্রথিত পুষ্পাধার প্রস্তুত করেন। ছাগাদি বলি দিলে, তাহা হইতে রক্ত বহিয়া 
গিা পূর্বপার্থে একটি ছোট পু্ধরিণীতে পড়িত, উহার নাম দ্খর্পর পুষ্ধরিণী”; 
উহাও ত্রিকোণাকৃতি। প্রতাপের প্রচলিত তীহার' স্বীয় নামান্কিত মুদ্রা 
ব্রিকোণাক্কৃতি ছিল বলিয়! কথিত আছে। আমর! পরে দেখাইব, প্রতাপ 
মুসলমান দিগের জন্ত একটি মসজিদ ও খা ্টানদিগের জন্য একটি গির্জা নির্মাণ 
করিয়া দেন; মায়ের মন্দির, মসজিদ ও গির্জা, এই তিন জাতির তিনটি 
উপাসনালয় এমন ভাবে স্থাপিত হইয়াছিল, যেন একটি ত্রিভুজের তিন 
কোণে পড়ে। 


প্রতাপ এই সময় হইতে নিত্য তান্ত্রিক পজাদি করিতেন। এ বিষয়ে একটি 
প্রবাদ আছে। গোবরডাঙ্গার নিকট ইছাপুরে রাঘৰ সিদ্ধাস্তবাগীশ নামক 
একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও নিষ্ঠাবান তান্ত্রিক ছিলেন। গল্প আছে, তিনি নাকি 
বাটা হইতে ৮ ক্রোশ দুরে গিয়! নিত্য গলান্নান করিয়া আসিতেন। তাহার 
কিছু ভূসম্পত্তিও ছিল। এক সময়ে তিনি প্রতাপকে রাজস্ব দিতে অস্বীক্কত 
হওয়াতেই হউক বা অন্ত কোন কারণে প্রতাপের বিরাগ-ভাজন হন। তখন 
প্রতাপ সসৈম্তে আসিয়া বর্তমান গোবরডাঙ্গার দক্ষিণে যমুনার কুলে ছাউনী করেন। 
সিন্ধান্তবাগীশ স্নানাস্তে দৈবশক্তিবলে প্রতাপাদিত্যের শিবিরে প্রবেশ করেন এবং 
প্রতাপের ভূত্যের সহিত বন্দোবস্ত করিয়৷ শ্বহন্তে রাজার পুজার আয়োজন করিয়া 
রাখেন।,. প্রতাপ সে আয়োজন প্রণালী দেখিয়া! চমকিত হন এবং কে করিয়াছে 
জিজ্ঞাসা করেন। তখন সিদ্ধাস্তবাগীশ আত্মপরিচয় দেন। প্রতাপ তাহার 
সহিত আলাপে ও তাহার প্রগাঢ় পাগ্ডিতো মুগ্ধ হইয়া তখনই তাহার সহিত 
সন্তাব স্থাপন করেন। তখন রাঘব রাজাকে আতিথ্য গ্রহণের জন্ত অনুরোধ 
করেন। প্রতাপ তখন উত্তর করেন, তিনি পরের রাজ্যে অন্ঠের অন্নগ্রহণ করেন 
না। বান্তবিকই ছাউনি স্থানটি সিদ্ধাস্তবাগীশের দখলে ছিল। তখন তিনি 
উহা! তৎক্ষণাৎ দলিল লিবিয়া প্রতাপাদিত্াকে অর্পণ করেন এবং প্রতাপকে 
সমাদরে অরদানে অভ্যর্থনা করেন । তদবধি এ স্থানটির নাম হয় প্রতাপপুর। 

১৮৮ 


১৩৮ [.... ষশোহর-খুল্নার ইতিহাস 
গরোবরভাঙ্গার সন্নিকটে রেলওয়ে পুলের একটু দক্ষিণদিকে যমুনার কুলে 
উচ্চভূমিতে প্রতাপপুর এখনও আছে।* 

যশোরেশ্বরী দেবী পশ্চিমবাহিনী ৷" এখন চক্মিলানে৷ বাড়ীর পূর্বপোতায় 


মায়ের মন্দির রহিয়াছে । আধুনিক লোকের মুখে প্রবাদ এই, প্রতাপাদিত্যের 
প্রতি বিমুখী হইয়! দেবী মন্দিরসমেত পশ্চিমবাহিনী হইয়াছিলেন 1 ভারতচন্দ্রে 


অল্নদামঙ্গলে আছে £-- 

“শিলাময়ী নামে, ছিল! তাঁর ধামে, অভয় যশোরেশ্বরী, 

পাপেতে ফিরিয়া, বসিল! রুষিয়া, তাহারে অক্্পা করি ॥৮ 
, একথা বিশ্বাস করিতে পারি না। দেবী প্রতাপের প্রতি বিরক্ত হইয়া 
কাষের বেলায় বিমুখী হইতে পারেন, কিন্তু শরীরের বেলায় সম্ভবতঃ পুর্ববৎই 
ছিলেন। এদেশে সাধারণতঃ দক্ষিণমুখী করিয়া দেবতা প্রতিষ্ঠা কর! হয়, কিন্তু 
যশোরেশ্বরীর আবিষ্কারের সময় হইতে তাহাকে পশ্চিমমুখী দেখা গিয়াছিল। 
তাই সাধারণতঃ লোকে যে কৈফিয়ৎ দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিল, কবি তাহা 
দিয়াছেন। আর সে কবির কাব্য আধুনিক হইলে কি হয়, যখন কবির 


* প্রতাপপুর এখনও হন্দর স্থান। উহার পূর্বদিকে কণকণায় বাওড়, দক্ষিণদ্দিকে রত্বখালি 
ও পশ্চিমে ও দক্ষিণে যমুনা প্রতাপপুরে এক সময়ে নীলকুঠি বসিয়াছিল। উহা! এক্ষণে 
কুশদহের জমিদার প্রীযুক্ত মণীন্র নাথ বন্থ মঙ্িকের অধীন । রাঘব সিদ্ধাত্তবাগীশ ইছাপুরের 
হড় চৌধুরী ; রাঘবের পৌঁজ্র রঘুনীথ কৃতী পুরুষ ছিলেন; ঙাহারই সময়ে ইছাপুরে বিখ্যাত 
নবরত্ব মঠমনির ও অন্তান্ত সৌধাবলী নির্ষিত হয়। স্থানান্তরে মঠমন্দিরেযর পরিচয় দিব। 
“থাটুরার ইতিহাস” ১৪৭-৯ পৃষ্ঠ। । এই দিদ্ধান্তবাগীশ প্রতাপের পতনের পর মানসিংহের 
সয় সমাদরে সৎকৃত হন । তছুপলক্ষে রচিত শ্লোকের অর্ধাংশ এই £-_ 
"সংখ্যাবান সাংখ্যতর্কাগমনিগম বিচারেধু বিশ্বপ্রকাশি 
হুঞ্জীমান্‌ মানসিংহ প্রভৃতি বৃপতিভিঃ সৎকৃতোহয়ং সভায়াং ॥% 
বঙ্গীয় সমাজ, ১৮৪ পৃঃ । 
5175 080590. 016 61771916 116 1390. 10101] (0৮/8105 01) 51631 ০ ৮6 010917£0 11010 
0 টি ১০১10107) ০00 076 5০917) 88101) 917015820০৮ ০৫ 24 রিতা 
নিখিলবাবুর প্রতাপাদিত্য ৩৭৮ পৃঃ। 
£ অন্নদামজলের প্রথম সংক্করণ কলিকাতায় ১৭৬৯ থ্ষ্টাকে ছাপা হয়। অর্থাৎ 
প্রভাপাদ্দিত্যের পতনের অন্ততঃ ১৬* বৎসর পরে। 


যশোরেশ্বরী | ১৩৯ 


ভাষায় আছে, তখন তাহাই সকলে প্রতিহাসিক তব্বের মত ধরিয়া বনিয়াছেন। 
মত বিমুখী বহু লোকের ভাগ্যে হইয়! থাকেন, কিন্তু ফিরিয়! দীড়াইবার' বা 
পোতা সমেত মন্দির উণ্টাইবার গল্প ত আর কোথায়ও শুনি না। পশ্চিম 
অঞ্চলে সব দিকে ফিরানে। দেবতা-মূর্তি দেখ| যায়; আমাদের এই দেশেই মা 
শুধুএক দিকে ফিরিয়া থাকিতে বাধ্য হন। যাহা হউক, আমাদের বিশ্বাস, 
পশ্চিমমুখী হইয়াই মাতা আবিষ্কৃত হইয়াছিলেন; সেইভাবে তাহার মন্দির 
চকমিলান বাড়ী, পশ্চিম দিকে তোরণ ও তাহারই সম্মুখে পুষ্করিণী প্রভৃতি হয়। 
শেষে প্রতাপাদিত্যের পতনের পর, সুন্দরবনের সাময়িক নিমজ্জন বশতঃ মন্দিরের 
পার্খবর্তী স্থান জঙগলাকীর্ণ হইয়! শ্বাপদসন্কুল হয়। কিছুদিন পূজা একপ্রকার 
বন্ধই ছিল। পরে বর্তমান অধিকারীদিগের পূর্বপুরুষ আসিয়৷ পুনরায় পুজার ' 
ব্যবস্থা করেন। তত্বংশীয়দিগের সময়ে মন্দিরাদির সংস্কার ও নৃতন গৃহাদি 
নির্মিত হইয়াছে । সে বিবরণ আমর! পরে দ্িব। এই দ্বিতীয় বার আবির্ভাবের 
পর দেবীর পশ্চিমবাহিনী মৃত্তি ও দেশের পতন অবস্থা, এই উভয় মনে করিয়া 
লোকে দেবীর মুখ ফিরাইবার প্রবাদ গড়িয়াছিল। আর যে দোষের জন্য দেবী 
মুখ ফিরাইলেন, তাহাও প্রতাপের নিজের দোষ নহে; আমরা পরে দেখাইব 
যে পরের জন্য কল্পিত গল্প প্রতাপের স্কন্ধে আরোপিত হইয়াছে । * 

মায়ের বাড়ীর প্রক্কত তোরণ পশ্চিমদিকে হইলেও উত্তরদ্দিকে সদর দরজা 
ছিল; অদুরবর্তী বারছুয়ারী গৃহে যখন প্রতাঁপ দরবারে বসিতেন, তখন সেখান 
হইতে মায়ের বাড়ীর সদর ঘবার দেখিবেন বলিয়াই এই দ্বার নিগ্সিত হইয়/ছিল। 
মাকে যদি স্থানচ্যুত করাই যাইত, তবে দক্ষিণ পোতার মন্দির করিয়া উত্তর 
বাহিনী মাকে দেখা চলিত। কিন্তু মা যে অচলা; তিনি পশ্চিমবাহিনীই 
আছেন এবং এখনও সদর দরজ। উত্তরদিকে রহিয়াছে । প্রতাপাদিত্যের পশ্চিম 
বাহিনী কালী ছিলেন বলিয়৷ একটি জনশ্রুতিই আছে। 


* বিক্রমপুরের কেদার রায়ের ইঞ্টদে বীর নাম শিলাময়ী ; মানসিংহ তাহাকে লইয়। যান। 
এখনও তিনি অন্বরে আছেন, ভাহ!র নাম সম্লাদেবী বা শিলাদেবী। সেই দেবী কল্তারপে 
কেদার রায়কে ছলনা! করিলে তিনি তাহাকে তাড়াইর! দেন, এজন্ত শিলাময়ী কেদারের প্রতি 
বিমুখী হন। প্রতাপের ভাগ্যদোষে কবির লেখনী সেই গল্প আনিয়া ডাহার ক্ষন্ধে চাপাইয়াছে। 


এ বিষয় আমর! পরে বিশেষ বিচার করিব। 


১৪০ _.. যশোহর-খুল্ন।র ইতিহাস 


যশোরেখরী দেবীকে এইভাবে পশ্চিমমুখী অবস্থায় পাইবার পর, প্রতাপাদিত্য 
যেখানে যখন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, প্রায় সর্বত্রই পশ্চিমমুখ করিয়া 
দেবতা প্রতিষ্ঠা ও মন্দির নির্মাণ করেন। হ্ৃন্দরবনের ২৩৩ নং লাটে, শিবসা 
নদীর সঙ্গমের সন্নিকটে, সেখের টেক নামক স্থানে কালীর খালের কূলে, আমরা 
প্রতাপাদিত্যের যে ৬কালী-মন্দিরের বিবরণ প্রথম খণ্ডে দিয়াছি, তাহাও 
পশ্চিমদ্ধারী। সে মন্দির এখনও অনেকট! অভগ্ন অবস্থায় অর্তমান আছে এবং 
তাহা দেখিবার যোগ্য । * এ কথা অনেকেই জানেন যে, প্রতাপাদিত্য 
কাশীধামে ৬চৌষটি যোগিনীর মন্দিরের নিকটবর্তী গঙ্গার ঘাট পাষাণনিন্মিত 
করিয়। দেন। সে ঘাট এখনও আছে, এবং প্রতাপাদিত্যের মহিমা! ঘোষণ। 
করিতেছে। চৌষটি যোগিনী কাশীক্ষেত্রের আদি দেবতা বলিয়৷ বিদিত। 
প্রতাপ শুধু তাহার ঘাট বাধিয় দেন নাই, তিনি পরে সেই দেবীমন্দিরের ঠিক 
সম্মুথে একটি পশ্চিমদ্বারী গৃহে পশ্চিমমুখী করিয়া ভদ্রকালীর মুস্তি প্রতিষ্ঠা 
করেন।1 সে দেবীমূত্তি এখনও আছেন। শুধু দেবীমৃর্তির বেলায় নহে, 
তাহায় সময়ে যেখানে যেখানে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, সব মন্দিরগুলিই 
বোধ হয় পশ্চিমদ্ারী হইয়াছিল। গোপালপুরের ষে প্রসিদ্ধ গোবিন্দদেব বিগ্রহের 
কথ। আমরা পরে বলিব, সে মন্দিরও পশ্চিমদ্বারী। বেদকাশীতে যে শিব 
মন্দিরের রাশীক্ত ইষ্টক ও প্র্তর স্ত,প দেখিয়াছিলাম, তাহাও পশ্চিমন্বারী বলিয়া 
অনুমান করিয়াছিলাম। 


* “যশোহর-খুল্নার ইতিবাস,” প্রথম খও, ৭৫-৭৮ পৃঃ। মন্মিরের বাহিরের *ষাপ প্রতি 
দিকে ২১৩, ভিত্তি ৫৩ এবং ভিতরের উচ্চত| ২৫:৯.। বাহিরের ইটে বিশেষতঃ পশ্চিদ 
দিকে হুন্দর কারুকার্য ছিল। জঙ্গলের মধ্যে এমন সুন্দর মন্দির আর নাই। আসর! উহ্থার 
মংবাদ ও ছবি প্রকাশিত করিয়াছি । 

| শাস্বী মহাশয় বলেন, প্রতাপাদিত্য আগ্রা হুইতে প্রত্যাবর্তনকালে কানীধামে জাসিয। 
চৌবটরি যোগিনীর ঘাট বীধিয়। দেন। (৫২ পৃঃ) কিন্তু ইহা! সত্য বলিয়া! বোধ হয় না। কারণ 
তিনি তখনও বৈধব, এবং তীস্ত্রিকমতে দীক্ষিত হন নাই। বহুলোকের সুবিধার জন্ত একটি 
প্রসিদ্ধ মন্দিরের সন্নিকটে ঘাট বাধিয়1 দেওয়া সম্ভবপর হইলেও, তখন যে ভত্রকালীয় মুক্তি 
প্রতিষ্ঠা করেন নাই, তাহা নিশ্চিত। বশোরেশ্বরীর আবির্ভীষের পর তিনি নিজে শ্িমন্ত্রে 
দীক্ষ। গ্রহণ করিয়! এই পশ্চি্মুখী কালীমৃত্তি স্থাপন করেন, ইহাই সম্ভবপর । 


যশোরেশ্বরী ১৪১ 


সাধারণ গ্পগুলি হইতে শুনি, দেবী বিমুখী হইয়া! পশ্চিমবাহিনী হুইবার 
অন্নকাল পরে প্রতাপািত্োর পতন হয়। কিন্তু উল্লিখিত ভদ্রকালীর মূর্তি বা 
গোবিন্দদেব বিগ্রহাদির প্রতিষ্ঠ। যে পতনের বহু পূর্বে হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ 
নাই। সুতরাং আমরা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি, মাতা যশোরেশ্বরী দেবী যে স্থানে 
যে ভাবে আবিষ্কৃত হইক়াছিলেন, ঠিক তেমন ভাবেই আছেন। তিনি বিরূপ 
হইলেই যে দেহরূপের ব্যতিক্রম হওয়া! দরকার, তাহ! নহে ; অন্ত নানাভাবে 
তিনি পাপীর শাস্তি দিয়া থাকেন। প্রতাপাদদিতা এই ভাগ্যদেবত। পাইয়া, 
যতদূর সম্ভব সুন্দরভাবে, তাহার বসন ভূষণ ও পুজায়োজনের সুব্যবস্থা 
করিয়াছিলেন। সে রত্বালঙ্কারের কিছুই এখন নাই। * 
_. মাত যশোরেশ্বরী ভীষণ! কালীমুর্তি। তাহার মুখমণ্ডল মাত্র সম্বল। হস্ত 
পদাদি কিছুই নাই।! কণ্ঠ হইতে সমস্ত নিয়াংশ প্রলম্বিত রক্তবন্ত্রের অভ্যন্তরে 
লুকায়িত থাকে । বাহির হইতে এ অংশ প্রকাণ্ড প্রস্তরপিওবৎ বোধ হয়। 
অধিকারিগণ ভিন্ন অন্ত কাহারও সে অংশ দেখিবার সাধ্য নাই; তীহারাও বর 


“ * এখন থাকিবার মধ্যে স্বর্ণ জিহ্বা! ও মুকুটে সামান্ত সৌন্দর্য আছে। নকীপুরেব জমিদার 
৮ হরিচরণ চৌধুরী মহোদয় যে মুগ্ডসাল। গড়ির দিয়াছিলেন, তাহার মুল্য বড় বেশী নহে এবং 
তাহ! চৌধুরী মহাশয়ের দানের মত হয় নাই। জবশ্ধ মূর্তির গায়ে অলঙ্কার দিবার বেঙীস্থান 
নাই, সবই প্রায় বস্ত্রে ঢাক।। কিন্ত মাকে দিবার শক্তি বা ইচ্ছা! থাকিলে, তাহার সমাহার 
করিবার পন্থা! এখনও আছে। মায়ের পৃজার জন্ত প্রতাপের আমলের একজোড়। রৌপ্যনির্দিত 
ভারী কোশাকুশিও রৌগ্যকুণ ছিল; কালক্রমে কোন এক ব্যক্তি কর্তৃক উহ! স্থানান্তরিত হইয়া 
টাকীতে হরিচরণ দাসের নিকট বন্ধক পদ্িয়াছিল। টাকীর শ্বনামধন্ত জমিদার রায় হতীন্র 
নাথ চৌধুরী মহাশয় উহ! ১০০ টাকা! ব্যগ্নে উদ্ধার করিয় দিয়াছেন । কোশার উপর “ছ্রীকালী” 
লেখা জাছে। মঙ্গিরে গ্রাচীনকাজের একটি তাত্র ঘট আছে, উহ! অত্যন্ত তারী। কেছুকেছ 
অন্ত ধাতু নির্টিত বলিয়। সঙগোহ করেন। আমর! ১ম খণ্ডে গলা মুক্তির ছবির সঙ্গে উহার ছবি 
দিয়াছি। ১মখগ, ২২৪ পৃঃ। | 

1 বিশ্বকোষে ( ১ম, ৪৯৭ পৃঃ) কিন্ত বশোরেশ্বরীর এক অদ্ভুত ছবি দেওয়া হ্ইয্সাছে। 
দেবীকে অষ্টভূজ। মহিষমর্ধিনী কর! হইয়াছে। বশোরেশ্বরী দেবী পূর্বববৎ যথাস্থানেই আছেন, 
এখনও আছেন, ঠাঙার কিন্ত হত্তপদ নাই। ন দেখি! শুনিক্না বিখকোবের মত প্রাঞাণিক 
অভিধানে কাল্পনিক হবি প্রকাশিত করা যে কত অন্কায় এবং তাহাতে গ্রন্থের মূল্য কত কমে, 
তাহা সহজেই অনুমেয় । গ্রস্থকারগণ ধরিয়া! লইয়াছেন, যানসিংহ যশোরেশ্বরী দেবী লইয়া 
গির়াছিলেন, সে মুর্তি অষ্টভূজ।, হুতরাং একটি অই্টতূজ। মুর্ঠিই মুদ্রিত হইয়াছে । কিন্তু অ্টভুজ। 
যহিষম্দিনী মূর্তি গুর্গ। মূর্তি, এবং গ্রতাপাদিত্যের আরাধা! দেবী আস! ব! কালীমুর্ধি, সে হিসাব 
কর! হয় নাই। 


১৪২ যশৌহর-খুল্নার ইতিহাস 


পরিবর্তনের সময় ভিন্ন অন্য সময়ে দেখিতে পান না। এ সম্বন্ধে বিশ্বস্তনৃত্রে ষে 
_ বিবরণ পাইয়াছি, তাহ! হইতে উদ্ধৃত করিতেছি £- 

নভরীপ্রীঞমাত যশোরেশ্বরী দেবীর শ্রীমুর্তি কেবল প্রন্তরময় মুখমগুল মাত্র 
জানিবেন। কের নিয়াংশে হস্তপদাদি আর কিছুই নাই। একটি প্রস্তরময় 
প্রা সমচতুফষৌণ বেদীর উপর এই কৃষ্ণপ্রস্তরের নিন্মিত মুখমণ্ডলটি দৃঢ়রূপে 
বসান; ঠিক যেন জগজ্জননীরূপে বসিয়! রহিয়াছেন বলিয়া! সাধারণের ভ্রম হয়। 
প্রথমতঃ এ সমচতুফৌণ উৎকষ্ট প্রস্তর নিম্মিত বেদিটি প্রায় এক হস্ত পর্ধত্ত 
চতুর্দিকে উচ্চ হইয়া তথ! হইতে ক্রমশঃ সরু হইয়। কণ্ঠদেশে গিয়৷ মিশিয়াছে। 
কিন্তু এই দৃঢ় প্রস্তরাবরণের মধ্যে যে কের নিম্নভাগ কি প্রকার, তাহ! দেখিবার 
বা জানিবার কোনও উপায় নাই? প্র প্রস্তরাবরণ অতিশয় দৃঢ়রূপে বেমালুম 
জোড়া, তাহা খোল! ব৷ ভাঙ্গা সম্পূর্ণ অসাধ্য ! দেখিলে অনুমান হয় যে, মুখমণ্ডল 
আকারে যেরূপ বড় সেই অন্ুযারী যদি শ্রীঠদেহ ও হস্তপদাদি থাকে, তবে তাহা 
এত অন্ুচ্চ হইতেই পারে না। ম্ৃতরাং নিশ্চয়ই মৃত্তিকা মধ্যে ( যদি হত্তপদাদি 
থাকে ) কতকাংশ প্রোথিত আছে। ৬মায়ের পশ্চিমবাহিনী হুওয়া, হয় কবি 
কল্পনা, আর না হয় প্রথমে দক্ষিণবাহিনী ছিলেন, পরে মানসিংহের যুদ্ধ জয়ের 
পর হয়তঃ এ মুর্তি উঠাইয়! লওয়ার চেষ্টা করায় হস্তপদাদির কোন হানি হইতে 
পারে, এজন্য কিংব! সেবাইতগণ্র বিনয়ান্ুরোধে লইয়৷ যাওয়া! আর আবশ্তক 
মনে করেন নাই, তৎপরে কণ্ঠের নিয়াংশ এ কঠিন প্রস্তরাবরণে চিরকালের মত 
আচ্ছাদিত করিয়া! প্রতাপাদিত্যের প্রতি বিমুখী হওয়ার চিহম্বরূপ পশ্চিমবাহিনী 
করিয়া বসান হইয়াছিল।* 

আমরাও পূর্বের বলিয়াছি মায়ের পশ্চিমবাছিনী হওয়। কবিকল্পন। মাত্র 
এমন কি বিমুখী হওয়ার কথাটাই প্রতাপের ইতিহাসের অস্তভূক্ত নহে। 
মানসিংহ এতবড় বিরাট প্রস্তরমুর্তি লইয়া যাইবার কল্পনা করিয়াছিলেন বলিয়া 
মনে হয় না। মায়ের মৃত্থিপুর্ব্বে কেমন ছিল বা কোন পরিবর্তন হইয়াছে কিনা, 
কেহুই তাহার সাক্ষ্য দিতে পারেন না। আমার বোধ হয়, মা যেমন ছিলেন, . 
তেমনি আছেন। অনেক স্থানেই পীঠমৃণ্তির মুখমণ্ডল বা দেহাংশবিশেষমাত্র 
সম্বল থাকে । যশোহরেও তাহাই । ' মায়ের তয়ঙ্করী মৃত্তির অন্তরালে করুপাময়ীর 
প্রতিভা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে । | 


ম্যোডড়্ণ পন্সিচ্ছেদ-_ প্রতাপাছিত্েল ল্লাজশ্বান্সী 


প্রতাপাদিত্যের রাজধানী কোথায় ছিল, ইহা একটি প্রশ্নের বিষয়। এই 
সহুত্তর দিবার জন্ত বহুবার সুন্দরবন ও তৎসান্িধ্যে ভ্রমণ করিয়াছি, বছবর্ষ ধরিয়া 
সন্ধান লইয়াছি। সে চেষ্টা ও সাধনার ফল এই স্থানে প্রকটিত করিব। এই 
প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে, সঙ্গে সঙ্গে বিচার করিতে হইবে, বিক্রমাদিত্যের 
রাজধানীর অবস্থান কোথায় । বিক্রমাদিত্যের রাজধানীকে আমরা যশোরের 
প্রথম বা পুরাতন রাজধানী বলিব এবং প্রতাপের রাজধানীকে দ্বিতীয় বা নৃতম 
রাজধানী বলিয়া উল্লেখ করিব। ধূমঘাট সুন্দরবনের একটি পত্তন, উহ! আধুনিক 
ম্যাপে ১৬৫ নং ধুমঘাট বা বংশীপুর লাট বলিয়! খ্যাত্ত। গোবরডাঙ্গার দক্ষিণে 
টিবির মোহানায় যমুনা ও ইছামতী ছই নদী মিশিয়াছিল; পরে ধুমঘাট লাটের 
উত্তরাংশে পুনরায় উহার! বিষুক্ত হইয়! ছুইদ্িকে গিয়াছিল। এই মোহানার 
সন্নিকটে উক্ত ধূমঘাটের মধ্যে একটি ছুর্গের ভগ্রাবশেষ আছে। এই ছূর্গ হইতে 
পূর্বদিকে ঈশ্বরীপুর। ঈশ্বরীপুরের পার্বর্তী স্থানের সাধারণ নাম ধশোহ্‌র। 
কিন্ত যশোহর বলিতে কোন নির্দিষ্ট স্থানকে বুঝায় না। যশোহর এক সময় 
ববিস্ৃত সহর ছিল; ঈশ্বরীপুর উহার একাংশ মাত্র । সে সহরের অন্তান্ত অংশ 
এখন তত খ্যাত নহে বলিয়া, যশোহর বলিতে এখন সাধারণতঃ ঈশ্বরীপুর 
অঞ্চলকেই বুঝায় । 

পূর্বোক্ত নৃতন ও পুরাতন রাজধানী সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইবার জন্ত আমাদিগকে অন্ততঃ ৫টি বিভিন্ন মতের সমালোচনা করিতে হইবে £-- 

(১ প্রতাপাদিত্যের রাজধানী ধূমঘাটের উত্তরাংশে ছিল কিন্তু বিক্রমা- 
দিত্যের রাজধানী কেথায় ছিল, তাহা ঠিক নাই। মহামতি বিতারিজ প্রতি 
পাশ্চাত্য জ্খেকেরা এই মতাবলম্বী। 

(২) বিক্রমাদিত্যের রাজধানী উক্ত ধূমঘাটের উত্তরাংশে ছিল এবং প্রতাপের 
রাজধানী আধুনিক ধুমঘাটের দক্ষিণতাগে অবস্থিত ; কিন্ত সে স্থান এক্ষণে ঘোর 
জঙ্গলাকীর্ণ 1 সাধারণ শিক্ষিত সম্প্রদার এই মতাবলমী | 

(৬) বিক্রমাদিত্যের রাজধানী উক্ত উত্তরাংশে বা ঈশ্বরীপুর অঞ্চলে ছিল; 
কিন্ত গ্রতাপাদিতোর রাজধানী ছিল গঙ্গার মোহানার সগর স্্বীপে। এই স্বীপের 
অন্ত নাম চ্যাণ্ডিকান দ্বীপ । বাবু নিখিলনাথ রায় এই মতের প্রাবর্তক। ' 


১৪৪ ধশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


(৪) বিক্রমাদিত্যের রাজধানী তেরকাটিতে বা ১৬৯নং লাঁটে ছিল; উহা 
এক্ষণে ঘোর অরপ্য মধ্যে অবস্থিত। প্রতাপের নূতন রাজধানী ঈশ্বরীপুরের 
কাছে ছিল। কেহ বা বলেন, পুরাতন'রাজধানী ঈশ্বরীপুরে এবং নূতন রাজধানী 
তেরকাটিতে ছিল। এই মতের পরিপোষক বহু লোক নহেন। তরে তের- 
কাটিতে যে মন্ুযাবাস ছিল, তাহা অনেকেই বিশ্বাস করেন। 

(৫) প্রাচীন রাজধানী মুকুন্দপুর অঞ্চলে এবং নূতন বা ধূমঘাট দূর্গ 
ঈশ্বরীপুরের সন্নিকটে অবস্থিত। ইহাই আমাদের নিজমত এবং এইমত 
স্থাপনের জন্ত আমর! নিয়মিতভাবে অপর মতগুলির খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিব। 

(১) বিভারিজ বলেন * প্রথমতঃ চাদ খাঁর নামীয় জায়গীর পাইয়া 
বিক্রমাদিত্য ষে রাজধানী স্থাপন করেন, তাহার নাম যশোহর। “চাদর খা চক 
হইতেই পাশ্চাত্যের! রাজ্যটির নাম চ্যাপ্ডিকান করিয়াছেন। প্রতাপ পিতার 
রাজধানী ত্যাগ করিয়া, ধূমঘাটে নূতন রাজধানী করেন। তাহাও টাদ খা 
জায়গীরের রাজধানী, এজন্ত উহাও চ্যাণ্ডিকান বলিয়া কথিত হয়। (প্রতাপ 
কার্ডালে! নামক এক পটু গীজ সেনানীর হত্যাসাধন করেন বলিয়! প্রবাদ আছে ) 
আমর! পরে উহার সত্যাসত্য বিচার করিব। আপাততঃ তর্কের জন্ত উহ! সত্য 
বলিয়! ধরিয়া লইলাম)। দ্বিতীয়তঃ কার্ভালোকে চ্যাপ্ডিকান হইতে যশোরে 
ডাকিয়৷ লইয় প্রতাপ কার্ডালোকে হত্যা করেন; সে সংবাদ পরদিন রাত্রিতে 
চুত্ডিকানে (খুষ্টানদিগের নিকট ) পৌছে। সুতরাং ষশোহর সহর চ্যাপ্ডিকান 
হইতে দুরে । কিন্তু তাহ! কোথায়, বিভারিজ তাহা ঠিক করেন নাই। তবে 
আমর! এইটুকু পাইলাম যে ঈশ্বরীপুরের সন্নিকটে ধূমঘাট রাজধানী এবং. উহাই - 
চ্যাপ্ডিকান। তবে কালে বিক্রম ও প্রতাপের রাজধানী যে পরম্পর মিশিয়া 
এক হইয়াছিল, তাহ! ফক্নার প্রভৃতি বৈদেশিক অন্ুসন্ধিৎসু লেখকও স্বীকার 
করিয়া গিয়াছেন। + 
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প্রতাপাদিত্যের রাজধানী ১৪৫ 


(২) ধাহারা বলেন, ঈশ্বরীপুরের সন্নিকটে বিক্রমাদিত্যের রাজধানী ছিল 
এবং উহার দক্ষিণে ৮/১* মাইল দূরে প্রতাপ নূতন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন, 
কয়েকটি কারণে তাহাদের কথা বিশ্বাস করিতে পারি না । প্রথমতঃ তাহা হইলে 
প্রতাপের নৃতন দুর্গার হইতে অদূরে যশোরেশ্বরী দেবীর মূর্তি বাহির হইবার 
প্রবাদ একেবারে পরিত্যাগ করিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ ঈশরীপুর হইতে দক্ষিণে 
৮১* মাইল পর্ধাস্ত পরিষ্কুত হইয়া আবাদ হইয়াছে। উহার অধিকাংশই নকীপুরের 
৮হরিচরণ চৌধুরী মহাশয়ের এলেকাধীন। ধরস্থানে তাহার হরিনগর কাছারী 
আছে। তাহার পূর্ব পার্খে ধূমঘাট নদী । কাচ্ছারীর উত্তর পশ্চিমে ঈশ্বরীপুর 
পর্যন্ত সবস্থানই এক্ষণে আবাদ হইয়াছে; কিন্তু কোন স্থানে কোন ভগ্নাবশেষ 
পাওয়া যায় নাই। ধুমঘাট নদী ও কদমতলীর মোহান! হইতে সিঙ্গুড়তলী, 
চুণকুড়ি ও ঘজিখালি নদীপথে পশ্চিমমুখে যমুনাতে পড়িতে হয় ; এই পথের উত্তরে 
আবাদ ও দক্ষিণে নিবিড় জঙ্গল। জঙ্গলে কোন মনুষ্যাবাসের সংবাদ পাই নাই। 
যমুনা হইতে পূর্ব দক্ষিণ মুখে আইবুড়ীর দোয়ানিয়া ও মঠের খাল দিয়া! ভিতরে 
প্রবেশ করা যায় বটে, কিন্ত তথায় রমজাননগর নামক হাল আবাদে ছুই একটি 
পুকুর, কতকগুলি বেলগাছ এবং সামান্ত ইষ্টকাদি ভিন্ন প্রকাও ছুর্গ বা রাজধানীর 
কোন চিহ্ক নাই। প্রায় ২৫ বৎসর কাল প্রতাপাদিত্যের মত পরাক্রাস্ত ভূপতি 
যেখানে রাজাসন পাতিয়া শীসন করিয়াছিলেন, তাহার নিকট কোন কীন্ডি-চিহ্ 
নাই, অথচ তাহার বহুদূর দক্ষিণে মালঞ্চ হইতে বহির্গত হরিথালি নদীর পার্খে 
ভগ্ন ইষ্টকালয় এখনও বর্তবান আছে এবং তাহারও দক্ষিণে কোন কোন স্থানে 
ইষ্টক চিহ্ন দেখিতে পাওয়া গিয়াছে । এমন কি, ঈশ্বরীপুর হইতে দক্ষিণ পূর্ব 
কোণে ১৭৩নং লাটে ইচ্ছামতী ও আড়পাঙ্গাসিয়ার মধ্যবর্তী আড়াই বাকীর 
দোয়ানিয়ার উত্তরাংশে প্রতাপের একটি নৌসেনা নিৰাস ছিল, কিন্তু তথায় হের 
কোন পরিচয় নাই। এ সকল দুরে বসিয়া কল্পনা নহে, প্রাণ হাতে করিয়া বনে 
বনে ঘুরিয়া! চাক্ষুষ প্রমাণে প্রতিপন্ন করিয়াছি, ঈশ্বরীপুরের দক্ষিণে ২* মাইলের 
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মধ্যে প্রতাপাদিত্যের রাজধানী ছিল না। তৃতীয়তঃ ধূমঘাট সম্বন্ধে ভবিষ্পুরাণে 
আছে £- 

“ষশোর-দেশ-বিষয়ে মমুনেচ্ছাপ্রসঙ্গমে | 
| ধূমঘট্পত্তনে চ ভবিষ্যস্তি ন সংশয়ঃ ॥” 
অর্থাৎ যমুনা ও ইছামতীর সঙ্গমস্থলে ধুমঘাট পত্তন ছিল; সেখানেই 
প্রতাপাদিত্যের রাজধানী । কিন্তু ঈশ্বরীপুর হইতে দক্ষিণে গিয়া আর কোথায়ও 
যমুন! ও ইছামতীর প্রত্যক্ষ মিলন হয় নাই। সুতরাং ঈশ্বরীপুরের দক্ষিণে 
প্রতাপের রাজধানী ছিল ন|। 

(৩) শ্রীযুক্ত নিখিলবাবু বলেন, প্রতাপের রাজধানী সগর দ্বীপে ছিল। * 
নিঞ্জের মত স্থাপন জন্ত তিনি প্রধানতঃ দুইটি প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন । 
প্রথমতঃ তিনি ধরিয়া লইয়াছেন যশোর ও ধুমঘাট সংলগ্ন স্থান। ন্ুতরাং 
যশোর হইতে কার্ডালোর হত্যার সংবাদ চ্যাণ্ডিকানে পৌছিতে এক দিনেরও 
অধিক সময় লাগিতে পারে, অতএব চ্যাপ্ডিকান যশোর হইতে খুব দূরে অবস্থিত । 
ইহার উত্তরে এই বলা যায়, প্রতাপাদিত্য কর্তৃক বা তীহার জ্ঞাতসারে কার্ডালোর 
হত্যা যর্দি সত্যই হইয়াছিল ধরিয়া লই, তাহ! হইলেও সে সংবাদ ধুমঘাটস্থ 
মিশনরীগণকে ন! জানাইয়! যতক্ষণ চাপিয়া রাখা যায়, তাহার চেষ্টা হইতে পারে ; 
তজ্জন্ত সংবাদ পৌছিতে বিলম্ব হওয়া সম্ভব। নিখিলবাবু সগর দ্বীপকে 
চ্যাণ্ডিকান ধরিয়! লইয়া বলেন, যশৌর হইতে সগর দ্বীপ বহু দূরবর্তী বলিয়৷ 
এরূপ বিলম্ব হইয়াছিল। কিন্তু যত সময় লাগিয়াছিল, এখনও তদপেক্ষা বেশী 
সময় লাগে। কিস্তু “সে সময়ে দ্রুত জলযানযোগে সর্বদা গতায়াত হইত” 
বলিয়া! +. নিথিলবাবু যে কৈফিয়ৎ দিয়াছেন, তাহা মানিয়া লওয়া যায় না। 
দ্বিতীয়তঃ নিখিলবাবুর অন্ত প্রমাণ এই যে, বিভারিজ প্রভৃতি লেখকগণ কোন 
ম্যাপে চ্যাণ্ডিকানের উল্লেখ না! দেখিলেও তিনি ১৯০৫ অব্ধে প্রকাশিত সার্‌ টমাস্‌ 
রো*”র মানচিত্রে? 116 06 61081701091 ব! চ্যাণ্ডিকান দ্বীপের অবস্থান আছে 


* নিখিল বাবুর পপ্রতাপাদিত্য" ১৩৩-৪৫ গৃঠ। 


৭ এ, &৩ পৃঃ 
1১৯০৫ অবোে 01830” হইতে ৮০070195119 0112110)59, গ্রন্থের চতুর্থথণ্ডে এই 
মানচিত্রফে 50 [1১০7083 [২০55 7১৪০ বলিয়। উল্লিখিত আছে। “্প্রতাপাদিতা; ১৪, পৃঃ 
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দেখিয়াছিলেন। এবং রামরাম বস্তুর গ্রন্থে ও অন্তান্ত বন্স্থলে প্রতাপাদিত্যকে 
সগর দ্বীপের * শেষ রাজ! বলিয়া আখ্যাত কর! হইয়াছে । প্রতাপাদিত্য যে 
চ্যাণ্ডিকানের রাজা, তাহা জেন্গইট মিশনরীগণের বিবরণী, হইতে জানা গিয়াছে। 
ইহা হইতে নিখিলবাবুর বিচারপ্রণালী এইরূপ ফ্ীড়াইতেছে ঃ-_ প্রতাপ 
চ্যাণ্ডিকানের রাজা, প্রতাপ সগর দ্বীপের রাজা, অতএব সগরহ্বীপই চ্যাণ্ডিকান। 
তর্কবিজ্ঞানের বিচারে ইহার মধ্যে কতকগুলি ত্রাস্তবাদ থাকিয়া যাইতে পারে, 
তাহা হয়ত তিনি লক্ষ্য করেন নাই। বিশেষতঃ সার টমাস রো'র ম্যাপের উপর 
তিনি অতিরিক্ত নির্ভর করিয়াছেন ; সার টমাস ভৌগলিক নহেন এবং তাহার 
ম্যাপে ষে ভাবে চ্যাপ্ডিকান দ্বীপের পূর্বদিকে ঢাকার সন্নিকটে সাতগী৷ নগরীর 
স্থান দেখান হইয়াছে, তাহাতে সে 'ম্যাপের কিছুই বিশ্বাস কর! চলে না। 
“পরবর্তী কালে কেহ কেহ সপ্তগ্রাম প্রদেশকেও চ্যাঙ্ডিকান” বলিতেন, এ কথা 
নিখিলবাবুই স্বীকার করিয়। গিয়াছেন।+ প্রকৃতপক্ষে সগরদীপ চ্যাপ্ডিকান রাজোর 
একাংশ মাত্র, এবং প্রতাপ চ্যাপ্ডিকানের রাজ! হইয়াও সগরতীপের রাজ 
ছিলেন। তাহা হইলে সগরত্বীপই চ্যাণ্ডিকান রাজ্যের রাজধানী হইতে পারে না । 
১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত পাশ্চাত্য ভ্রমণকারীর গ্রন্থে ্পষ্টতঃ লিখিত আছে যে, 
তখন হুগলী ব! গঙ্গ! নদীর পূর্ববদিতন্তী প্রদেশ চ্যাপ্ডিকান বলিয়া বিদিত ছিল; 
সগরঘীপের নিকটবর্তী গঙ্গার প্রবাহকে চ্যাঙ্ডিকান নদী বলা হইত; এমন কি, 
১৬৯৪ অবে' হুগলী অঞ্চলকে চ্যা্ডিকান প্রদেশ বলিত। ! সুতরাং সার টমাস, 
রো*র ম্যাপে সগরত্বীপের চ্যাপ্ডিকান নাম হওয়া! বিচিত্র নহে। চ্যাণ্ডিকান নামে 
একটা রাজ্য ছিল, এবং সে রাজ্যের রাজধানী সগরে ছিল বলিয়! মনে করি না। 


*4188% ০14১1701507 10170106109 11 3210581) 0,1146. 4. 35 8.11007 1060, 866. 


+ 75217 36117001111, 10680100007 20560119065) ৬০1, 117021৮2, ০4০৪, 99০৮6এ 
১৮ 18811 8৪৮০, প্রতাপাদি ত্য, ১৩৩ পৃঃ উপক্রমাণিক। । 
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এইরূপ.মনে ন! করিবার হেতুও আছে; সগরত্বীপে রাজধানীর মত কোন 
নিদর্শন নাই। কেহ কেহ বলিতে পারেন, যে দক্ষিণাংশে সমুদ্রতীরে প্রধান 
সহর ছিল, তাহা এক্ষণে, সমুদ্রগর্ভে গিয়াছে। বাস্তবিক ত্বীপের কতকাংশ 
বিলুপ্ত হইয়াছে। পুর্বে কপিল মুনির মন্দির ছিল; এখন মন্দির নাই, মৃত্তি আছে। 
প্রতিবংসর পৌষসংক্রাস্তির সময়ে লক্ষ লোকে আসিয়া তাহার পুজা করে; 
সমস্ত বৎসর ভরিয়া ২১ জন মাত্র লোক সে মূত্তির প্রহরীন্বরূপ থাকে । ১৬৮৮ 
ৃষ্টাব্দের ভীষণ প্লাবনে দ্বীপের এই দশা হইয়াছে, তংপূর্ে এখানে ছুই লক্ষ 
লোকের বাম ছিল।* আমরা এই দ্বীপের বর্তমান অবস্থা স্বচক্ষে দর্পন 
করিয়া আসিয়াছি এবং এই দ্বীপে বা নিকটবর্তীস্কানে কোন প্রাচীন কীর্তির চিহন 
আছে কিনা বিশেষভাবে তাহার সন্ধান লইয়া আসিয়াছি। যতদুর জানিয়াছি, 
তাহাতে দ্বীপের দক্ষিণাংশ সমুদ্রগর্ভে গেলেও খুব বেশীদুর ষে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় নাই, 
তাহা সত্য কথা । এমন সমুদ্রকৃলবর্তী স্থানে কেহ রাজধানী স্থাপন করিলে তাহা 
সমুদ্রসৈকত হইতে একটু দূরে করাই সম্ভব। তাহা হইলে যতটুকু ভাঙিকাছে, 
তাহাতেই রাজধানীর চিহ্ন বিলুপ্ত হইত না। এখনও স্বীপর্টি ১৬৫ বর্গ মাইল। 
ইহার কোথায়ও কোন ছুর্গ বা বিস্তীর্ণ রাজপ্রসাদ্দের নিদর্শন পাই না। পৌষ 
সংক্রাস্তিতে যেখানে মেলা বসে, তাহার উত্তরাংশে জঙ্গলের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র 
ইষ্টকালয়, কয়েক মাইল দুরে উত্তরদিকে বামুনখালি নামক স্থানে একটি মন্দির 
এবং উত্তরভাগে অর্থাৎ সগরেরই এক অংশ মনসাধীপে মৃত্তিক। নিম্নে ইষ্টক 
প্রাচীরের তগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে । মোট কথা, এখানে রাজধানী ছিল 

৯ বিশে বিবরণ এ এই ইতিহাসের ১ম খণ্ডে, ১৫*-৫১ পৃষ্ঠায় দিাছি। 

+ সগর স্বীপের গক্ষিণ পশ্চিমকৌণে একটি বিখ্যাত 718: 73093 বা জালোকমঞ্চ আছে। 
উদ্ধার হিনি বর্তমান তত্বাবধার়ক, তাহার নাম 2. 4. ]. 1157051, ইমি বিশিষ্ট সঙ্জন; 
জাষি তাহার নিকট তত্বজিজান্ব হইলে তিনি লিখিয়াছেন যে কিছুদিন পুর্বে মৃত্তিকার নিছে 
একটি স্বর্ণ অননুরীয়ক পাইয়াছিলেন ; উহ্থার' উপয় একটি ছোট মনুস্ত-মুর্তি অক্িত আছে 
বন্ধিয়। বোধ হয়। পত্রের উপর তিনি-অঙ্গুরীয়কটির দুম্পই ছাপ দিয়! পাঠাইয়াছিলেন। 
জাঝোকমঞ্চের নিকট একস্বান খনন করিতে মাঁটার নিয়ে কতকগুলি “কু! দেখিতে গাওয়! 
গিয়াছে; উহীর স্ছিত কোন সময়ের কোন লবণের কারখানার কিছু সম্বন্ধ ছিল বলিগ্। বোধ 
ছয় না। সগর হ্বীপের নিকটবর্তাঁ চন্দনগীড়ি নামক গবর্ণসেণ্টের খাস অন্বলে একটি মন্দির 
এখনও স্বপ্ীবস্থায় আছে। টাকীর জদিদ্ার বতীন্র বাবুর বুড়বুড়ীর ভট নাষক আবাদে ৫ 


৮1০$ এক 2 ₹৯০7৮০7 এ একটি মন্দির দণ্ডায়মান আছে। উহা প্রাচীন টিগালান্গীর মন্দির 
ছিল বলিক্া কেহ কেহ অনুমান করেন। 
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না; তবে সমুদ্রপথে হিজলীর দিক হইতে কোঁন শক্র আসিয়৷ রাজ্যাক্রমণ করিতে 
না পারে, এনন্ত প্রতাপাদিত্যের সময়ে এখানে একটি প্রধান নৌবাহিনীর আজ্ঞা 
ছিল। সেইজন্ত বন্দর বা নৌসেনার নিবাসগুলি যাহ! প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা 
কতক ভগ্ন হইয়া! সমুদ্রগর্ভে এবং কতক ভীষণ প্লাবনে বিন হুইয়। গিয়াছে। 
নিখিল বাবুও এ কথ স্বীকার করিতে গিয়া লিখিয়াছেন :__«প্রতাপান্দিত্য ইহাকে 
নৌ-বাহিনীর প্রধান স্থান করিয়াছিলেন বলিয়া, ইহা! তাহার রাজধানী যশোর 
অপেক্ষা ইউরোপীয়দিগের নিকট সুপরিচিত ছিল।” আর এই রাজধানী যশোর 
বলিতে ধূমঘাটের নূতন রাজধানী বুঝিলে সকল গোলমাল চুকিয়া যাইত এবং 
অনেককে গতান্ছগতিকের মত ভুল ধারণ পোষণ করিতে হইত ন| | & 

৫) এক্ষণে আমর! চতুর্থ মতের বিচার করিব। কেহ কেহু বলেন, 
বিক্রমাদ্িত্যের রাজধানী তেরকাটি বা তিওরকাটি জঙ্গলে ছিল। এই:স্থান এখন 
সুন্দরবনের ১৬৯ নং লাটের অন্তর্গত এবং ঈশ্বরীপুর হইতে ৭1৮ মাইল পূর্ববদক্ষিণে 
অবস্থিত। তেরকাটি গবর্ণমেণ্টের খাস জঙ্গল (1২5৩7৮৫ 60153 )7) উহ! 
এখন বেশ উচ্চ ভূমি) এগন্য শীঘ্র আবাদী বন্দোবস্ত হইবার কথা চলিতেছে। 
ইহা যে এক সময়ে মনুষ্যের আবাসভূমি ছিল, তাহা! অনেকে জানিত ; এজন 
ইহার পত্তন ও অধিবাসী সম্বন্ধে নান! জর্পন! চলিয়াছে। তবে ইহা! ষে বিক্রমা- 
দিত্যের রাজধানী ছিল না, তাহাই আমাদের বিশ্বাস। এ বিশ্বাসের প্রথম কারণ 
এই-- গৌড় হইতে গঙ্গাপথে আসিতে গেলে যমুনা দিয়! হাসনাবাদ অঞ্চলে আসা 
সহজ; এবং সেখানে বসস্তরায়ের পত্তন স্থান এখনও বসন্তপুর নামে খ্যাত। 
তেরকাটিতে আসিবার বেলায় ভৈরব-কপোতাক্ষীর পণে বহু ঘুরিয়া আসিতে 
হয়, এবং ততদূর না আসিয়াও আবাদী অঞ্চলে প্রথম পত্তন হইতে পারিত। 
যমুনা ঘুরিয়া তেরকাটি যাইতে হইলে, ধূমঘাট ছাড়িয়। তথায় যাওয়ার প্রয়োজন 
ছিল না। দ্বিতীয় কারণ, তেরকাটিতে ছুর্গ বা রাজধানী কোন চিহ্ন নাই। 
আমর! তিনদিক হইতে তেরকাটির মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিয়াছি। পূর্বদিকে 
চুনার নদী হইতে তেরকাটির খালে প্রবেশ করিয়া ৭1৮টি আইট্‌ বা পুরাতন বাটার 
চিহ্ন এবং বহু গ্রাম্য বৃক্ষলতা দেখিয়াছিলাম। পরে নৈহাটির খাল ও নৈহাটির 
দেয়ানিয়া দিয়! প্রবেশ করিয়া নান! মন্ুষ্যাবাসের নিদর্শন, ইষ্টক, পুষ্করিণী এবং 


ক স্পা পিপল িশিিিশিশীশি সপাপিস্প শপপীপস্পিশীীশিশীপিশিশাশিীনত 
* *£ ল15191) ০1 10019, 91102191172 ৮7 85018 8৮750? 01810610666, 216. 
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গাবগ্রভৃতি গ্রাম্য তরু দেখিয়াছিলাম। এমন কি, একস্থানে বকুল বৃক্ষ ও হুর্বাক্ষেত্র 
দেখিয়! বিন্রয়াবিষ্ট হইয়াছিলাম। পশ্চিমদিক হইতেও এইরূপ মালঞ্চ নদী হইতে 
টাটের খাল দিয়। কলাগাঁছি নদীতে পড়িলাম ; বগিদোয়ানী, কেয়া ও তেরকাটির 
থাল- কলাগাছিয়! হইতে উঠিয়াছে। উহারই একটির কূলে ভীষণ ঘোষড় বনের 
মধ্যে কতকগুলি আইট পাইলাম। এখানে ভিটা, গাবগাছ ও নান! স্থানে ইট 
আছে। একজনে বলিয়াছিলেন, একটি মদ্জিদ্‌ আছে, কিন্তু অনেক খুঁজিয়াও 
তাহা! দেখিতে পাই নাই। কোথায়ও বিস্তীর্ণ দুর্গ, স্থায়ী দেবালয় বা রাজ- 
প্রাসাদাদির ভগ্মীবশে় আমাদের নয়ন-পথে পড়ে নাই। ইহা দ্বারা স্থির হয়, 
তেরকাটিতে প্রাচীন ব! নূতন কোন রাজধানী ছিল না। 

ধূমঘাটে নূতন রাজধানী স্থাপিত হওয়ার পর সে সহর উত্তরদিকে প্রাচীন 
যশোহরের সহিত মিশিয়! গিয়াছিল এবং পূর্বে্ব ও দক্ষিণে ক্রমে বহুদূর বিস্তৃত হইয়া 
পড়িয়াছিল। উচ্চপদস্থ ধনী ব৷ ভদ্রলোকের বসতি উশ্বরীপুরে বা তাহার উত্তর 
দিকে হইয়াছিল, কিন্তু নিয়শ্রেগীর বা ব্যবসায়ী লোকের বসতি ঈশ্বরীপুর বা তাহার 
উত্তরদিকে হইয়াছিল, কিন্ত নিয়শ্রেণীর বা ব্যবসায়ী লোকের বসতি একটু দুরে 
দূরে তেরকাটি অঞ্চলে বাঁ ধুমধাট নদীর পশ্চিমকূলে হইয়াছিল। তেরকাটি নামটি 
হইতেও তাহা অনুমিত হয়। তেরকাটি বা তিওরকাটি অর্থাৎ যেখানে তিওর ঝ 
মত্ম্তজীবিগণ জঙ্গল কাটিয়া বসতি করিয়াছিল। উহার মধ্যবর্তী মোড়লখালি, 
পোদখালিপ্রভৃতি খালের কূলেও প্রীরূপ তিয়শ্রেণীর লোকের বসতি ছিল ববিয়। 
বৌধ হয়; উহার! প্রকাণ্ড সহরের লোকের খাগ্সরঞ্জামার্দি সরবরাহ করিত। 
এখনও কলিকাতার উপকণ্ঠে বহুদুরবর্তী স্থান হইতেও বাবসারীরা মত্ন্য তরকারী 
প্রভৃতি দ্রব্জাত লইয়া গিয়া অতি প্রত্যুষ হইতে সহরের .জনতা৷ বৃদ্ধি করে। 
সেইরূপ তেরকাটির লোকেয়ও যাতায়াতের জন্ত ধূমঘাট পর্যস্ত যে সোজ! রাস্তা 
ছিল, তাহার চিহ্ন এখনও আছে, উহার পাশে পাশে অসংখ্য ভিটা এখনও পড়িয়া 
আছে) পূর্বে ধুমঘাটের সহিত তেরকাটি সংলগ্ন গ্রাম ছিল, এখন একটি নদী 
দ্বারা পৃথক হুইয় পড়িয়াছে।* নি | 

না এ বি নাছ ক নল নল নি 
করিতেছি ২- যু 

 শ্বরকাটা জজলট চণীপুর জলের লট ছিল | হন্দরবনে: কমিশরায় বব নিয়া. 
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, এতক্ষণ আমরা প্রথম চারিটি মতের থগ্ডন করিয়াছি; এখন আমরা পঞ্চম 
মত বা আমাদের নিজ মতের সমর্থন করিব। অন্ত মতের নিরসন করাতেই 
এক প্রকার স্থিরীক্কৃত হইয়াছে যে ধুমঘাটে বা জশ্বরীপুর অঞ্চলে গ্রতাপাদিত্যের 
রাজধানী ছিল; এবং আমর! অনুমান করিয়াছি, .এখন যে স্থানকে মুকুন্দপুর 
বলি, সেখানেই প্রথম বা! বিক্রমের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাহার নাম 
ছিল--যশোহর। পরে প্রতাপের ধুমঘাট রাজধানী সমৃদ্ধিশীলিনী হইলে, 
তাহারও নাম হয়-_-যশৌহর। ক্রমে কীত্তিমণ্ডিত এই উভয় রাজধানী পরম্পর 
মিশিয়! গিয়াছিল এবং আট দশ মাইল লইয়! সমস্ত স্থানটাই যশোহর এই সাধারণ 
নামে পরিচিত হইল। নতুব! ষশৌহর নামে কোন চিহ্নিত গ্রাম নাই। যাহা 
হউক, আমরা এক্ষণে সংক্ষেপতঃ মুকুন্দপুর ও ঈশ্বরীপুরের পারিপার্থিক অবস্থা 
ও কীর্ডিরার্ির বিচার করিয়৷ আমাদের মত স্থাপন করিব। 


জঙ্গল ও গবর্ণষেণ্টের থাস জঙ্গলের সীম! ঠিক করেন, তৎকালীন নুন্দরবন কমিশনার রল্‌ 
সাহেব চণ্তীপুর ও তেরকাটির মধ্যবর্তী সীমান। ঠিক করিয়া! এক মাটির পিল্প! দেন। এ 
সফরে বংশীপুরের জঙ্গল ইজারদার প্রীযুক্ত ক্ষীরোদ চন্দ্র রায় কদমতলী নদী হইতে চুনার 
নদীতে সহজে যাইবার জন্ত উপরে।ক্ত পিল্পার পাশ দিয়! ল্বে পনর কাঠা এবং গ্রন্থে ৫ হাত 
একটি খাল কাটান, এ খালের বর্তমান নাম কাট! দৈইন! ( দোয়ানিয় )। উহা মুলীগঞ্জের 
হাটখোলার সম্মুখে স্থিত। বর্তমানে & খাল খুব প্রবল হইয়াছে এবং জঙগিদারী জঙ্গল ও 
গবর্ণমেণ্টের জঙ্গল সম্পূর্ণ পৃথক করিয়। রাখিয়াছে। চণ্ীপুর যাহা জঙ্গলাকীণ ছিল, তাহা 
মনুস্ালয়ে পরিণত হইয়াছে । ইহাতে অনুমান কর! বার এ খাল বিস্তীর্ঘ হওয়ার প্রধান 
কারণ জপর পার হইতে কোন বন্ধ জস্ত আসিয়! চণ্ীপুর পারের মনুস্ঠালয়ের কোন ক্ষতি ন! 
করে। এ খাল কাটার পুর্ধ্বে যখন আমি চণ্ডীপুর আবাদে আবাদ করিতে প্রবৃত্ত হই, তখন 
চণ্তীগুরের পশ্চিমাংশ অর্থাৎ যশোরের দিক হইতে একটি রাস্তা ততীপুরের উপর দিনা 
তেরকাটি অভিমুখে গিয়াছে, অনুমান হইত | এরাত্তার উত্তরাংশে বড় বড় ভিউ এবং ফোন 
কোন স্থানে দক্ষিণাংশে বড় বড় ভিটা! ও পুকুরের চিহ্ন এবং গ্রাম্য গাছ গাছালি থাকায় স্পন্টই 
প্রতীয়মান হইড পুর্বে এ স্থান সম্দ্ধিশালী ছিল। ৬ 
. কারের ভিটাগুরুর গাছগাছালি বনের মধ্যে দেখিয়া অতান্ত জাহলাধিত হইতাম |. 

ও চ্ধীগুরে ব্যাজ গঞ্জার- নানাধিব: হি জন্তর থাস..ছিল।.. করা মর 
অঙ্গনে গণ্ডার থাকিতে পায়ে না। কিন্তু গপ্তায় আমি স্বচক্ষে দেছিগ়্াছি”।- জী 
ছু কামীপছ বছ বপনের গজ 
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মুকুন্দপুরে বিস্তীর্ণ ছূর্গ ছিল, তাহ! এখনও বেশ বুঝা যায়। উহার তিন 
পাশের পরিখাতে এখনও প্রায় বারমাস জল থাকে। ইহার নাম মূকুন্দপুর 
হইল ফেন, তাহ! ঠিক জানা যায় না। তবে নামটির কিছু ইতিহাস আছে, মনে 
হয়। এক্ষণে মুকুন্দপুরের গড়ের মধ্যে শ্রীযুক্ত জয়রাম রায় ও লক্ষণচন্্র রায় 
্রাতৃঘ্বয় রামলক্্ণের কত সৌহৃস্তে স্খে বাস করিতেছেন। * ইহাদের পূর্ব 
নিবাস ছিল মুিদাবাদে। তথায় লক্ণবাবুর প্রপিতামহ রামচন্ত্র রায় আলিবর্দী 
খার শাসনকালে নদীয়ার রাজার উকীল ছিলেন। তখন ধুলিয়াপুর নদীয়ারাজের 
প্রধান পরগণা । সেই সুত্রে রামচন্জ স্বীয় কার্ধ্যদক্ষতার পুরস্কারম্বরূপ প্রতভৃত 
ব্রন্ধোত্তর পাইয়া এই মুকুন্দপুরে আসিয়৷ বাস করেন। তদবধি এই পাচ পুরুষ 
অর্থাৎ আনুমানিক ১৫* বৎসর তাহার! এখানে বাস করিতেছেন। তাহা হইলে 
প্রতাপাদিত্যের পতনের প্রীয় ১৫* বৎসর পরে রামচন্দ্র মুকুন্দগু্ন আসেন। 
সেই দীর্ঘকাল প্রাচীন যশোহরের কত কীন্তিচিহ বিলুপ্ত হইয়াছিল, তাহা 
কে জানে? 

ছুই শত বংসর পূর্বে হর্গের অবস্থ! কি ছিল, এখন তাহা বলিবার উপান্ 
নাই; তবে এখনও গড়ের মধ্যে প্রায় ১৫৯/ বিঘা! জমি আছে ও তাহাতে 
যেখানে সেখানে ইষ্টক চিহ্ন আছে; সে সব স্থানে রাজবাটা নিশ্মিত হইয়াছিল। 
বসস্তরায় প্রথমতঃ বসস্তপুর হইতে জঙ্গল পরিফার করিতে করিতে অনতিদুরে 
মুকুন্দপুরে রাজধানী স্থাপন করেন। উহার চারিধারে আত্মীয়স্বজন, ব্রাঙ্গণপপ্ডিত 
ও সামাজিকদিগের বসতির ব্যবস্থা হয়। ধলবাড়িয়া, মুকুন্দপুর, দেবনগর ও 


* ভীযুক্ত লক্ষণ বাবু সাতক্ষীর! ষ্টেটের ম্যানেজার, খুল্না ডিদ্রিক্ট বোর্ডের মেন্বর এবং 
কৃতী ও মিষ্টভাষী সহাদয় ব্যক্তি বলিয়া বশম্বী। ইছারা তরদ্বাজ গোত্রীয়, মুখোপাধ্যায়। 
রামচন্ত্রের সময় হইতে রায় উপাধি হয়। রামচন্দ্র ফুলিয়ামেলের প্রধান কুলীন কেশব 
চক্রবর্তীর পৌত্রকে কল্তাদান করিয়া সপ্মানিত হন। তিনি যুকুন্গগুরে আসিয়। এক প্রকাণ্ড 
দ্ীর্ষিকা! খনন ও মঙ্গির নির্মাণ করেন। এ মন্দিরে একটি শিবলিজ এবং নশস্থলাল বিগ্রহ 
প্রতিষ্। করেন। তীহার সময়ে মির্শিত, কাটালের কাঠে প্রস্তত নুম্ধর পুতুল ও কারকার্ধয-যুক্ত 
একখানি রঙ্গমহল ঘর এখনও জাছে। বংশাবলী এই ঃ রামচন্ত্র--ছুর্গাগ্রসাদ, বছুনাথ, 
গৌরী প্রসাদ ; বছুনাধ-_বৈত্তনাথ, জীনাথ ও নন্দকুমার ; নন্দকুদার--জয়রাম ও জক্্ণচন্তর; 
জয়য়াম--সত্যেন্জ, শৈলেন্ত্, নরেন্র ; জঙ্গণ চন্র--শৌরীন্র ও জ্যোতিরিক্র | ও 
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পরমানন্বকাটি প্রতৃতি গ্রামে অধ্যাপক পণ্ডিত ও ব্রাঙ্মণবর্গের বাস হয়। কালিক্দী 
তখন হ্ষুত্র শ্রোতমাত্র ; তাহার অপর পারে বাঙ্গালপাড়া, বীকড়া প্রভৃতি স্থানে 
রাজজ্ঞাতিগণের বসতি নির্দিষ্ট হয়। নিকটবর্তী পররাজপুর, বারকপুর *' প্রভৃতি 
স্থানে সেনানিবাস ছিল। পাঠান সৈন্যের উপাসনার জন্ট পররাজপুরে যে সুন্দর 
মস্জিদ্‌ নির্মিত হয়, তাহার বিবরণ পুর্বে দিয়াছি। বসস্তপুরের অপর পারে 
দম্দম! নামক স্থানে গুলি বারুদ প্রস্তত হইত।+ বিক্রমাদিত্যের সময়েই 
গোপালপুরের উত্তরাংশে এক প্রকাণ্ড দীর্ঘিক1 খনিত হয়; উহ্হার জলাশয়ের 
পরিমাণই ৯৯ বিঘা । যশোহর সহরকে কাশীধামের সহিত তুলন! করিতে 
গিয়া ইহাকেই মণিকর্ণিকা দীর্থিকা বলিয়৷ উল্লিখিত হইয়াছিল। ডামরেলীর 
সমাজমন্দির এই মুকুন্মরপুরের সান্নিধো ছিল; অতি অল্লকাল পূর্ব ষে উহার 
জঙ্গল পরিষ্কৃতু হইয়াছিল,সে কথা৷ পূর্বে বলিয়াছি । গৌড়ের যশোহরণকারী সহরের 
সৌষ্ঠববৃদ্ধির জন্য যে সব শিল্পীর সমাগম হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে খণ্ডিকার, 
কর্মকার প্রভৃতি কতকের বান এখনও আছে । এই সকল তথ্য একত্র মিলাইয়া 
দেখিলে সহজে অনুমিত হইবে যে, বিক্রমা্দিত্যের রাজধানী মুকুন্দপুরে ছিল। 
এই মুকুন্দপুর হইতে ৯১৯ মাইল দক্ষিণে যেখানে মুন! ও ইচ্ছামতীর 


* বারক শবে অশ্ব-বুঝায়। অথথ রাখিবার স্থান বলির ইহার নাম বারকপুর হইতে 
পারে। ইতরাজ 85750 (বারাক ) শব হইতে যে বাজ!লা এক বারিকশব হইয়াছে, 
তাহাতে সৈচ্ঠাবাস বুঝায় । কিন্তু সে শক যোড়শ শতান্ধীতে এদেশে আসে নাই। : ইংরাজ 
আমলে সুন্দয়বনে সৈম্ক রাখিক্স! সে স্বানের নাম বাঁরাকপুর রাখিবার কথা শুনা বায় নাই। 
কলিকাতার সন্নিকটে ইংরাজ দিগের একটি সৈল্ঠাবাস এবং সে স্থানের নামও বারাকপুর বটে। 
কিন্তু খুল্ন! জেলার যে কয়েক স্থানে বারকপুর গ্রাম জাছে, তাহার সহিত ইংরাজ সৈনের কোন 
মন্ধপ্ধ ছিল বলিয়া! মনে করি না। 'সম্ভবতঃ এই সকল স্থান হাতিবেড়, হাতির ভাগ! ব! হাতির! 
প্রভৃতির স্থানের মত অঙ্ের নাগে প্রতিতিত হইয়া থাকিবে। 

1 দষ্ঘমায় গুলি বারুদ প্রস্তত হইত এবং এখানকার কামানের দষাদম শকে লোকে 
তয় পাইত, এই জন্তই ইহার নাম দমদ্বদ! । কলিকাতার সপ্িকটে যেরূপ দমদহ্! ও বারাকগুর 
বলিয়া ছুইটি স্থান আছে. বসন্তপুরের সন্মিকটেও দমদম! ও বারকপুর জাছে। প্রতাপাদ্দিত্যের 
কপোতাক্ষ ছুর্গের নন্নিকটেও ছন্ঘমা এবং গাদিগুম| বলিয়া দুইটি গুলিবারদের জাভা ছিল। 
সেস্থান এক্ষণে কাশী আবাদ করেই স্টেশনের ধক্ষিণে ঘোর জঅরণ্যানীর মধ্যে পড়িয়াছে। 
সম্ভবতঃ ইংরাজের! বাঙালীর সেই পুরাতন ধমঘম! নাম গ্রহণ করিয়াছেন নৈহথাটির কাছে 
গল্সাতীরে অঞ্জলে প্রতাপের যে ছূর্গ ছিল, উহারই সহিত সন্বর যুক্ত ভাবে পুরাতন খারাফপুর " 
ও দমদম! থাক! বিচিত্র নহে । +1196 17800৩ 0010-1000 15 & 50178000000 0€ 10807008758: 
1068908 & 281550 £09820 ০7 880575-7০ 24228505 35৪5৮ত (01142127 ) চ. 239. 
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৪৪ পু রতাপাদিতযের রাজধানী | 
| সঙ্গিনিত প্রবাহ: রিভক, হইয়া ছইদিকে গিরাছে, গেই “বুনে রলদমের” 
দক্ষিণ পাঁরে প্রতাপাদিত্যের ধুমঘাট ছূর্গ নির্মিত হইয়াছিল। সেই ছূর্গের 
*'অনতিদুরে জঙ্গলের মধ্যে ৬যশোরেশ্বরী দেবীর পীঠমুর্তি আবিষ্কৃত" হয়। যেখানে 
ক্রো্টশক বিস্ভৃত যুক্তনদী মুনা 81৫ মাইল সোজা দক্ষিণ মুখে আসিয়া মুক্ধ 
 হুইয়! পড়িয়াছে, সেইস্থানে প্রতাপাদিত্যের প্রকাণ্ড বুরুজখান! । উহার মৃত্তিকার 
চিপি এখনও রহিয়াছে, তাহা প্রায় ১০।১২ হাত উচ্চ। ইহার উপর নদীমুখ 
করিয়া প্রকাণ্ড কামান সঙ্জীভূত থাকিত, তাহাতে যখন অনল উদগীরিত হুইত, 
তখন নদীবক্ষে বহুদুরেও শক্র-তরণী তিঠিতে পারিত না। আর এই প্রধান 
বুরজের ছুইপার্থে উভয় নদীর কূলে কুলে পূর্ব্ব পশ্চিমে বচদুর পধ্যস্ত, মাটীর 
প্রাটীরের উপর সারি সারি বুরুজ ছিল, প্রত্যেকটির উপর কামান থাঁকিত। 
এখনও তাহার অসংখ্য টিপি বর্তমান আছে। ইহারই কাছে যেখানে সেখানে 
মাটার মধ্যে কামানের গোল! পাওয়া! গিয়াছে। 

প্রধান বুরুজ হইতে শতাধিক হস্ত দক্ষিণে ধুূমঘাট ছুর্গের বেষ্টন-পরিথা। 
উহ! ছুর্গাটির চারিধার ঘিরিয়! আছে; এক একটি নদীর মত প্রশস্ত; এখনও 
তাহাতে জল থাকে । এই পরিখার বাহিরে কিছুদুরে বাহিরের পরিখা ছিল) 
উত্তর ও পূর্বদিকে যমুনা ও ইচ্ছামতী নদীঘ্বারা এবং অন্ত ছুইদিকে ছুইটি খনিত 
খাঁ ঘারা দুর্গটি বেষ্টিত হইয়াছিল। পশ্চিমের খালটির নাম কামারখালি ; 
্ান্ন কুলে কূলে গোলাগুলি ও অন্ত্রশস্থ নির্মিণকারী কামারদিগের বসতি ছিল। 
দক্ষিণের খালের নাম হাবরের খাল বা হানরখালি। কামারখালি উত্তরদিকে 
গিয়া যমুনায় এবং হানরখালি পূর্ব্মুখে গিয়া! ইচ্ছামতীতে মিশিয়া ছিল। 
কামারখালি বেশ প্রশস্ত ; তাহাদিয়! পাথর ও লৌহ বোঝাই জাহাজ আসিত। 
এখনও প্র খালের কুলে ও ছুর্গপ্রাচীরের পার্থ রাস্তার ধারে রাশি রাশি লৌহ- 
মণ্ডুর বা লোহার ও পাওয়া! যায়। পাথরের গোঁলকের উপর লৌছের আবরণ 
দিয়া কামানের গোলা হইত। * 


* এখনও ছুর্গের পার্থে যেখানে সেখানে পাথর পাওয়া যায়। উহা কুড়াইয়া লইয়া 
কলুগণ ঘানি গাছের ভার দিবার জন্ত বাবহার কল্সিতেছে, দেখিয়াছি। করিম কলু গড়ের 
দক্ষিণ পাড়ে নিজের বাড়ীর বেড় কাটিবার সদয় একপ্রস্ত হুচ্দর পাথরের বাসন পাইয়াছিল। 
দুরিহ লোক, ছুর্তিক্ষের বৎসরে উহ্‌! বিক্রয় করিয়! ফেলিয়াছিল। বংশীগুরের নায়েব নলতা 
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ভিতরের যে বেষ্টন পরিখার কথা বলিলাম, তাহারই মধ্যে ছিল মৃত্য হুর্গ। 
তাহার দবর্থারত মৃত্তিকা প্রাচীর কতকাল ধরিয়া ক্ষয়িত হইয়া এখনও পাহাড়ের 
মত উচ্চ রহিয়াছে এবং উহার উপর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ এবং কত কত লোকের 
বসতি হহয়াছে, উহ্ারই মধ্যবর্তী সমতল ভূমির উপর সৈন্তাবাস প্রভৃতি ব্রুচিত 
হইয়াছিল। এই প্রায় সমচতুক্ষোণ ভূমির পরিমাণ ২১৪॥৪ বিঘা, উহার দৈর্ঘ্য 
ৰা প্রস্থ প্রত্যেকদিকে ১২১৩ শত হাত হইবে। এই মৃর্মপ্ন হর্গের * ভিতরেও 
সম্ভবতঃ প্রাচীরের পার দিয়! ঘুরাইয়া অপ্রশত্ত খাল ছিল এবং উত্তর পশ্চিম কোণ 
হইতে উহ! বাহিরে গিয়। দূরবর্তী কামার খালিতে মিশিয়াছিল। সেই খাল 
এখনও আছে এবং কামারখালির সহিত উহ্হার মিলনস্থানকে “শরৎখানার দহ” 
বলে। আধুনিক সকল দুর্গেই এবপ পলায়নের গুপ্ত পথ থাকে এবং তাহাকে 
৮/৪(০1 50০ বা জলপথ বলে। 

প্রতাপাদিত্যের পতনের অব্যবহিত পরে সুন্দর বনের স্বাভাবিক প্রকৃতি 
অনুসারে অকন্মাৎ এই ছূর্গ ও রাজধানী অবনমিত হইয়া বহুকাল জলাকীর্ণ ও 
জঙ্গলাকীর্ণ হইয়! পড়ে । তখন হূর্গ প্রাচীরের মধ্যবর্থী স্থান অনেককাল ধরিয়া 
ডুবিয়! থাকে এবং সমস্ত গৃহাদি বিনষ্ট হইয়া! ভাঙগিয়া পড়ে। ক্রমে তাহার উপর 
উচ্চ পাহাড়ের মাটি ধুইয়া পলিস্তর জমিয়া যায় এবং অট্টালিকাদি সমস্ত তৃগর্তন্থ 
হয়। সেই মাটার স্তরে অবশেষে নুন্দরী প্রভৃতি বন্য বৃক্ষ জন্মিয়া৷ ভীষণ অরণা 





নিবাসী জীযুক্ত হরিশ্চন্র ঘোষ উহার অধিকাংশ ক্রয় করিয়া লন। গড়ের দক্ষিণ দিকে রমজান 
গাজির বাড়ীর পার্থে গর্ত কাটিতে গিয়া! কয়েক বৎসর পুর্বে রাশি রাশি শখ বাহির হয়। 
বাছিয়। উদ্ধার ৫৬ শত বংশীপুরের নায়েব প্রীযুক্ত মন্ধ নাথ চট্টোপাধ্যায় লইয়া যান। 
উহার ২৩টি আমিও দৌলতপুরে লইয়া আসিয়াছিলাম । এ সব শন্ধে উৎকৃষ্ট শাখা! হইতে 
পারিত; কিন্ত আমার অনুমান হয়, অটাঃলিকার গাখুনির চুণের জনই সমুকৃল হইতে ভারে 
ভারে শখ আসিত। উত্তর দিকে. হমূনার পুরাতন খাতে একস্থানে স্তগীকৃত পাথর খগ 
পাওয়া গিয়াছিল। সে সব পাথর গোল৷ প্রন্তত করিবার জন্তই জাসিয়াছিল। | 

* হিন্দু শানে প্রস্তর ও ইঞ্টকাদি নির্্িত মহীছূর্গের কখা আছে ( মন্ুসংহিতা, ৭ম-৭* )। 
কিন্ত নিয্বঙে প্রত্তরহূর্গ অসভব ; ইষউকছুর্গ নির্দাণ কর/ও বখেউট সময়সাঁচপক্ষ এবং কাঙামের 
. সুখে তাহাও নিরাপদ নহে। উৎকৃষ্ট প্রণালীতে নির্দিত হইলে সৃপন ছূর্গই সর্বাপেক্ষা ভুর্ভে। 
কলিকাতার ফোট ইউলিয়ম ছুর্গ ইহার একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত স্থল । 


১৫৬ : বশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


হইয়া যায়। - বহুকাল পরে অষ্টাদশ শতাবীর শেষ ভাগে নর্থ প্রায় ১৭৫ 
বর পরে, যখন উহার. নিকটবর্তী স্থান বাসের উপযোগী হইয়া! উঠে, তখন 
দূরস্থান হইতে লোক আসিয়৷ ধনধান্তের লোভে এই প্রদেশে বাস করে এবং 
তাহারাই উক্ত হর্গ মধ্যস্থ জঙ্গল কাটিয়া আবাদ পত্তন করে। চারি পার্থে গ্রকাণ্ড 
মাটার টিপি, এবং মধ্যস্থান নিয় দেখিয়া, তাহার! উহাকে প্রাচীন কালের কোন 
এক প্রকাও দীঘি বলিয়া অনুমান করে। লোকে শুনিয়াছে, গ্রতাপের পর 
একসময়ে ঠাদরায় কিছুকাল এই প্রদেশে রাজত্ব করেন; তাহার স্থাক্ষরযুক্ত 
সনন্দ এখনও দেখা যায়। এইজন্ত তাহার! উক্ত প্রাচীন ছুর্গকে হূর্গ না বলিয়া 
“্চাদরায়ের, দীঘি” বলিয়! কীর্তিত করে। এখনও সাধারণ লোকে মধ্যবর্তী 
স্থানকে “দীঘির বিল” বলে। কিন্তু গ্রাচীন ম্যাপ ও অন্তান্ত বিবরলীতে উহা 
প্রাচীন ছর্গ বলিয়াই উল্লিখিত হইয়াছে । * 

কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহা দীঘি নহে। যদি উহা দীঘিই হইত, তাহ! হইলে 
উহার মধ্যস্থলে প্রকাণ্ড সুন্দরী বৃক্ষ জগ্মিত না। এখনও ২।১ হাত মাটার নিষ্ধে 
সুন্দরী প্রভৃতি বৃক্ষের গুড়ি পাওয়! যায় । জলাশয় হইলে তাহার গর্ভে জোব 
মাটি জমিত, প্রকাণ্ড বৃক্ষ মাথ৷ তুলিতে পারিত না এবং উহার মাটিতেও 
পাহাড়ের মাটীর মত সুন্দর রক্তাভ মাটী হইত না । পাহাড়ের উপর ও পারে 
খুঁড়িলে যেখানে সেখানে ইষ্টকরাশি বাহির হইত না।1 

ুর্গের পূর্বদিকে পরিখার বাহিরে একটি স্থানকে এখনও রাজবাড়ী বলে। 
স্থানে কয়েকটি পুকুর ও স্থানে স্থানে যথেষ্ট ইষ্টক পাওয়! যায়। সম্ভবতঃ 
এইস্থানে রাজপ্রসাদ ছিল এবং তাহা পুর্ববমুখী করিয়! নির্শিত হয়। রাজবাটীর 
দিংহঙ্থার হইতে উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত একটি রান্তা দক্ষিণ মুখে গিয়া ৬যশোরেশ্বরী 


ক এই “দীধির বিল্লের”+ জমি খুব উর্ব্বরা এবং তাহাতে. বেশ ভাল হুপুষ্ট ধান্ত হয়। সে 
ঘানে.ডিটাহয় না। এ জমি আড়াই বা তিন টাক! বিধায় জম! বিলি হয়। এখনও দীঘির 
বিলের ধানের একটা খ্যাতি জাছে ॥ লোকে বন্ধ করিয়া! বেশী মূল্যে সে ধাদ খরিদ করিতে 
ভাজ বাসে । . 

.ব কতশত ইষ্উকগৃহ যে ইহার. মধ্যে প্রোথিত হাহ, তাহা বল! বায় না । গরমের 
তল্বাবধানে সারনাধ, তক্ষণিল। প্রভৃতি স্থানে খনন কার্য দ্বারা যেরূপ বিশ্ম়কর সৌধমালা. 
আবিষ্কৃত হইয়াছিল, এখানেও সেইক্প কতকগুলি টষ্টকগৃহ পাওয়] যাইতে পারে । : 


হামাম খানা, ঈশ্বরীপুর 


শ্রীসতীশচন্র মিত্র প্রণীত বশোহর খুলনার ইতিহাসের জন্য 


98928848085 1৫, ভু) ০৩, 





প্রডাপাদিত্যের রাঙধানী ১৫৭ 


বাড়ীর সদর দরজায় মিশিয়াছে। রাস্তাটি এখনও আছে। সেই রাষ্ঠার 
অপর পারে ঠিক রাজবাটার সম্থৃথে বারছুয়ারী গৃহের ভগ্লাবশেষ এখনও 
রহিয়াছে। ইহা অতি সুন্দর, কারুকার্যযখচিত দৃঢ় অট্টালিকা ছিল। 
মোগলদিগের ভাবায় ইহাই প্রতাপাদিত্যের দেওয়ানী-আম বা সাধারণ দরবার 
গৃহ। * কথিত আছে, প্রতাপ এই পূর্বর্পশ্চিমে দীর্ঘ গৃহে দক্ষিণমুখী হইয়া 
দরবারে বসিলে মায়ের মন্দিরের সদর দ্বার দেখিতে পাইতেন এখনও তাহ 
দেখ! যায়। বারঘারীর সম্মুখে পল্মপুকুর । উহারই দক্ষিণে আসিয়৷ যশোরেশ্বরী 
দেবীর মন্দির। উহা! একটি চকমিলান বাড়ী । উত্তরদিকে সদর দ্বার, তাহার 
ছুই পার্থ সারি সারি কয়েকটি ঘর। পুর্ব পোতায় মন্দির এবং মায়ের মুত্তির 
সম্মুখে পশ্চিম পৌতায় তাহার একটি তোরণ এবং উহার ছই পার্থে ও ছ্বিতলে 
কয়েকটি বাসের গৃহ । দক্ষিণেও সারি সারি পাকা ঘর। মধ্যস্থলে আধুনিক 
নাটমন্দির, পুর্বে কি ছিল জান! যায় না। মায়ের বাড়ীর পশ্চিমদিকে একটি 
সদর পুষ্করিণী এবং পূর্বদিকে খর্পরপুকুর ও উত্তরপূর্বব অর্থাৎ ঈশান কোণে 
চণ্ডতভৈরব মহাদেবের ত্রিকোণ মন্দির । মায়ের বাড়ী ত্যাগ করিয়৷ আরও 
দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইলে একটি প্রাচীন অট্রালিকা! দেখিতে পাওয়া যায়, 
উহ্হাকে লোকে সাধারণতঃ হাবসিখানা বলে। ইহা অতি সুন্দর শক্ত ইমারত 
ছিল, এখন অনেকটা ভাঙিয়! পড়িয়াছে । উহার মধ্যে একপার্খে একটি কৃপ 
দেখিয়৷ লোকে বলিত, এই স্থানে কয়েদীদিগকে হাজতে বা! বন্দী করিয়া! রাখা 
হইত। কিন্ত গ্ররুতপক্ষে ইহ! একটি স্গানাগার মাত্র ; .কুপ হইতে জল তুলিয়া 
সলসংযোগে উহ! গৃহাস্তরে নীত হইত এবং সেখানে সম্ভবতঃ গরম ও ঠাগ্। 
উভয় প্রকার জলের বাবস্থা হইত, কোন উচ্চপদস্থ আমীর তথায় উদ্দুত্তদেহে 
বারবন্ধ ঘরে দান করিতে পারিতেন। 1 পার্থে সংলগ্ন কয়েকটি গৃহ আছে এবং 


* থারঘারী শষের অর্থ বার ব' দ্বাঘশটি ছারযুক্ত গুহ নহে । “518 এ৪৪ 070 ৪. 18785 
08101706 910) 12 00810688069 (52050512170? 1456 06 82001616 018170115165 2,146. 
সতত: “বার” শখ “ঘরবার” শকের সংক্ষিপ্ত অংশ, ইহার অর্থ সভা। বারঘারী বজিতে 
কান্ত সভাগৃহই বুঝার, উহ্থাতে ছাছশর্টি দ্বার থাকিতে হইবে, এমন কোন কথ নাই। 

“1 দ5 17701600৮81 ও. [75101718010017812 01 ৮8000550190 ০£ 5017৩ 
1৪১ ভ10 ও ভ৩)1 11) (25 00110575007 005 59005 ০1 ৪5 1456 ০01 8০087061705 
: 146 কিন্তু গত ২৪।১১।২* তারিখের কলিকাতা গেজেটে ( ২১৮৬ পৃঃ ) ইহাকে হাসাদখান। 

হাবনিখানা না বলিয়া 7০72 11975 বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে! ্‌ 


১৫৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


ফ্বিতলেও থাকিবার ঘর ছিল, তাহা এখন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। সম্ভবত 
প্রতাপাদিত্য এই গৃহটি অভ্যাগত আমীর ওমারহগণের অভ্যর্থনার জন্ঠ নির্্া 
করেন এবং তাহার পতনের পর মোগল ফৌজদারের ধুমঘাটে অবস্থানের সম 
তিনি এই গ্ৃঁহেই বাস করিতেন । * ছুর্গের গাঁচ মাইল উত্তরে জাহাজঘাটা; 
এবং মোগল ফৌজদারের পরবর্তী শাসনকেন্দ্র ত্রিমোহানীতে এইরূপ হামামখান 
সম্বলিত বাসগৃহ আছে। যথাস্থানে উহার উল্লেখ করিব। সম্প্রতি “প্রাচী 
কীর্তি রক্ষার” আইন অনুসারে ঈশ্বরীপুরের হামামখান! গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে সংস্কত 
ও রক্ষিত হইবে বলিয়৷ স্থির হইয়াছে । 

শ হামামথানা ছাড়িয়া আর একটু দক্ষিণপশ্চিমদিকে অগ্রসর হইলে এব 
প্রকাণ্ড পুরাতন মসজিদ দেখিতে পাওয়া যায়। সরকারী রিপোর্টে উহাহে 
টে! মসজিদ বল! হইয়াছে ; 1 “টেজ।” নামের উৎপত্তির কোন কারণ জান 
যায় না। ইহ যে প্রতাপাদিত্যের নূতন রাজধানীতে অবস্থিত মুসলমান সৈহ 
ও রাজকর্মমচারিগণের উপাসনা-গৃহ বলিয়া! নিম্মিত, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই 
পুরাতন রাজধানীর পার্থে যেমন পররাজপুরের সুন্দর মসজিদ, তেমনি ধুমঘাটের 
নৃতন রাজধানীতে এই পঞ্চগুধজযুক্ত প্রকাও্ড উপাসনালয় । মসজিদটি এক 
শ্রেণীতে গাঁচটি ঘরে বিভক্ত, প্রত্যেক ঘরের উপর একটি গুত্জ। মসজিদে; 
বাহিরের পরিমাণ ১৩৬৮ ৩৩ মধ্যস্থলের ঘরটির ভিতরের মাপ ২০৯৮ 
২০”-- ৯ এবং পার্খবর্তী অন্ত চারিটির প্রত্যেকটি ১৮- ৭১৫ ১৮৭ ইঞ্চি 
মেজে হইতে গুশ্বজের উচ্চতা ৩৬। মসজিদটি অন্ততঃ পীচ ছয় ফুট বসির 
গিয়াছে; কারণ উহার মেজে প্রথম সময়ে যদি মাঁটা হইতে ৩ফুট উচ্চ ধর 
যায়, তাহা হইলে এখন দেখা যাইতেছে যে সেই মেজেই তিন ফুট মাটার নিয়ে 
বসিয়। গিয়াছে । মধ্য ঘরের দরজার খিলান ৭-:৩ প্রশস্ত এবং অন্ত 
ঘরগুলির দরজার খিলান ৬-৩ প্রশস্ত । ভিত্তি সর্ধব্রই ৭ফুট। বাগেরহাটে 


* আমরা “বহারিস্তান” হইতে জানিতে পারি পুরীর অধীশ্বর কতলু খার পুত্র জামাল ৎ 
প্রতাপার্দিত্যের অধীনে একজন সেনাপতি ছিলেন। এইরূপ সম্মানিত বংশীয় বাড়্িগণ সম 
সমর এই গৃহে বান করিতেন। প্রবাসী, ক্ষার্তিক, ১৬২৭, ৩ পৃঃ । 
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গুভাপাদিত্যের রাজধানী লি চন 


খা জাহান আলির সমাবিমনদিয়াদি ব্যতীত রূপ শক্ত মসজিদ এ গ্রদেশে বন্ধ 
কম দেখিতে পাওয়া! যা়। মসজিদের পূর্বঘিকে তিনদিকে প্রাটীর বোটিড 
একটি চত্বর ছিল এবং মসজিদের দরজ। হইতে পূর্ববদিকের সদর ফটক ৮৬-ফুট 
দূরবর্তী ছিল। এই চত্বরের উত্তর গায়ে সারি জারি কয়েকটি সমাধি ছিল; 
দেখিতে পাওয়া যায়। সেগুলি *বার ওমরার কবর”, বলিয়া খ্যাত। কথিষ্ঠ" 
আছে, এক সময়ে প্রতাপের বিরুদ্ধে যে বারজন মোগল ওমরাহ . প্রেরিত “হন), 
গাহাদের সকলেই যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হইলে, প্রতাপের স্ুব্যবস্থায় তাহাদের 
মৃতদেহ এই স্থানে জানিয়া কবর দেওয়া হয়। ইহা একপক্ষে যেমন হিনদুবীয়ের 
বিজয়ন্তনত, অন্ঠপক্ষে মৃতশরীরের প্রতি তাহার সদস্তঃকরণের পরিচায়ক ৷. 
টেল! মসজিদের উত্তরাংশে আর একটি অষ্টকোণ গুধজওয়াল৷ ইষ্টকালন্ের 
ভগ্নাবশেষ এক্ষণে প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের কোটরস্থ আছে। হিন্দুরা বলেন উহা 
লক্ষমীদেবীর মন্দির এবং মুসলমান মৌলবীদিগের 'মতে উহা! “বিধির আস্তান* 
অর্থাৎ সুসলমান' রমণীগণের নেমাজ করিবার ঘর। এই শেষোক্ত মতই - 
সমীচীন বলিয়া বোধ হয় ; প্রধান প্রধান জুল্মামসজিদের একাংশে স্ত্রীলোক দিগের, 
নেমাজের ব্যবস্থা দিল্লী আগ্রায়ও দেখিতে পাওয়! যায়। প্রতাপাদিত্যের 
জনবহুল ষশে!হর নগরীতে. রমণীবর্গের জন্ত এইরূপ রাজোচিত বিশেষ বাবস্থা 
যেমন অত্যাবস্তক, তেমনই প্রশংসনীয় । ₹ 
জুস্মামস্জিদ্‌ হইতে উত্তরদিকে বহুদূর অগ্রসর হইলে, -ইছামতীর 
কুলে খুষ্টানদিগের জন্য গীর্জা নিপ্িত হইয়াছিল; সে গীর্জার ভগ্নাবশেষ ও 
সংশ্লিষ্ট কবরখান! এখনও আছে। সে গীর্জা চ্যাণ্ডিকানেই ছিল বলিয়া বিবরণ 
আছে।* ম্ৃতরাং ইহ! হইতেও সপ্রসাণ হয় যে, ঈশ্বরীপুর অঞ্চলে অর্থাৎ, 
যশোহরেই চ্যার্ডিকান ) অর্থাৎ যশোহর ও চ্যাণ্ডিকান অভিন্ন এবং এই স্থানেই : 
প্রতাপাদিত্যের লোকবিশ্রুত রাজধানী ৷ রম 


"* ইচ্ছাই বঙদেশের প্রথম খীয় গীর্জা! (18 [012171575 £6115০5) 1: 26115 ০, | 
87015 44051569175 ৫55 17055 07151708155, 012819166 আস. নিখিলবাবুর “ প্রঙাপা “্ 
৪২১ ও ৪৪৮ পু 195%51108ত15 9748276557? 0 176-০5 র্‌ গীর্জ। নির্াপের বিশেষ বিবি 
পরে দিব। চা 







১৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


আর একটি কথা বলা হইলেই, আমাদের এ এস হয় “বহারিস্তান” 
হইতে জানিতে পারিতেছি, প্রতাপের শেষ পরাজননের “(প্রাকালে .. মোগল 
সেনাপতি ইনায়েৎ খা এবং মীর্ডা সহন খন প্রতাপের অঈলবর্ধী কামানের 
মুখে অতি কষ্টে যমুনা ইছামতীর সঙ্গমন্থল পার হইয়া পূর্বদিকে ইছামতীতে 
প্রবেশ করেন, তখন ইনায়েৎ কাগরঘাট নামক স্থানে আসিয়া বাম.পারে. ছাউনি 
করেন এবং মীর্জা বীরবিক্রমে নদী পার হইয়া পূর্ববদিক হইতে ছূ্গনার আক্রমণ 
করেন। * এই কাগরঘাটই খাগড়াঘাট ; উহা এখনও ইছামতীর পরপারে 
বর্তমান আছে। -খাগড়াঘাট গ্রামের পশ্চিমার্ধ ৬মাতা৷ যশোরেশ্বরী দেবীর 
দেবোত্তর সম্পত্তি, এখনও উহার আয় মাতার সেবায় ব্যয়িত হইতেছে । 
স্থতরাং খাগড়াঘাটের অবস্থান হইতেও প্রতাপাদিত্যের রাজধানীর স্থান নির্দেশ 
করা যায়। আশা করি, এই.বিস্তৃত আলোচনার পর প্রতাপের রাজধানী সম্বন্ধে 
আর কাহারও কোন সন্দেহ থাকিবে না। 


»তনগু দেস্ণ নি রাজার রা তআাম্সোজ্জ্স 


প্রতাপাদিতযর নৃতন রাজধানী কোথার নিশ্বিত হইয়াছিল, তাহা আসর! 
দেখিয়াছি শঘশোরেঙ্বরী দেবী যেখানে আবিভূর্ত হইয়াছিলেন, সেখানেই 
আছেন ; সেই ঈশ্বরীপুরের সন্নিকটে প্রতাপের ধুমঘাটি হুর্গ ও" রাজগ্রাসায 
গঠিত হইল। তখন পুনরায় বসস্ত রায়ের উদ্ভোগে মহাসমারোহে সেই নুতন 
রাজধানীতে গ্রতাপা্গিত্যর অভিষেক ক্রিরা নুসম্পন্ন হইল। রাজধানীর 
কিন্ত নামের পরিবর্তন হইল না; তাহ পুর্বববৎ যশোহর নামেষ্ট. অভিহিভ 
হইত। রাজ্যাভিষেকের সমরে এবারও অনেক ভূঞা রাজা. বশোহরে 
আলিলেন; আত্মবল ও দেশরক্ষার অনেক কল্পনা! স্ছিরীক্কত হইয়া গেল। 





* শ্রধাসী, ১৩২৭, কার্তিক, ৬ পৃঃ চ507515 1280 ০. কে ইহাই 
পিলিই স্থান তালা-খাজর! পরগণার একাট ছিটা বহজ। খাযডাারীর খু, 
4 যার স্বনামখ্যাত জমিদার বাবুদের এলেকাধীন। বেখানে ্ খাঁর “ছাউনী 
বৃ্বাছিল, তাহার অধিকাংশই এক্ষণৈ দিল্তূমি, ধাদের ক্ষেত। ৬ 






প্রতাপের আয়োজন ১৬১ 


পরবর্তী ঘটনাবলী হইতে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায় মাত্র; নতুব 
ততসন্বন্ধীর় কোন বিশ্বাসযোগ্য সমসাময়িক বিবরণ পাইবার উপায় নাই। 

রাজ্যলাভের সঙ্গে প্রতাপের আনন্দলাভ হইয়াছে; রাজ্যের অপরিমিত 
কর্মভার পাইয়া তীহার দৃপ্ত চিত্ত শান্ত হইয়াছে; হুর্গম প্রদেশে ছূর্ভেস্ত হূর্গ 
তুলিয়া! রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়া, তাহার অপরিমিত সাহস ও বীরপ্রতিভা 
জাগিয়াছে ; আর দৈবান্থগ্রহে যশোরেশ্ববী দেবীর বিকাশে তীহার মনে দৃঢ় বল 
ও অপরিমিত আশার সঞ্চার হইয়াছে। এইভাবে তৃপ্তি, বল ও আশার 
সংমিশ্রণফলে তিনি ভবিষ্যতের জন্ত এক বিরাট কার্য্য-প্রণালীর ব্যবস্থা করিতে 
লাগিলেন। নূতন রাজ্যের নূতন প্রজাদ্বারা যদি কিছু করিতে হয়, তাহার 
সকল আয়োজন নিজেরই করা প্রয়োজন ; তাহাকে আগাগোড়া সবই নিজেই 
গড়িয়া লইতে হইবে । তীহার পিতা ও পিতৃব্য রাজ্য পত্তন করিয়াছেন মাত, 
সে ভিত্তির উপর গঠন কার্ধ্য কিছুই হয় নাই। (কোন কিছু গঠন বা সংঘঠনের 
পুর্ব তিনি তাহার উদ্দেশ্য গুছাইয়া লঈলেন। 

তিনি ঝুদশাহ আকবরকে দেখিয়াছেন, আগ্রার রাজদরবার ও রাজনীতি 
পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া আসিয়াছেন ; আর দেখিয়াছেন রাজপরিবারে আত্মকলহ, 
শিবিরে ষড়যন্ত্র এবং পাঠানের পুনরুথান চেষ্টা। সে চেষ্টার আোত যে রাদ্ধধানী 
প্লাবিত করে নাই, তাহা নহে। তবে বাদশাহের গুণগ্রাহিতা কতিপয় হিন্দু 
বীরের মধ্যাদার সমাদর করিয়া মোগল সিংহাসন দৃঢ় করিয়াছিল। হিন্দু 
লবণের মর্ধ্যাদা রক্ষা করিতে জানে এবং সেই জন্ত বাদশাহের নিমিত্ত দেহের 
রক্ত জলের মত বায় করিতে প্রস্তুত ছিল। * যে হিন্দু মিষ্ট ব্যবহারে তুষ্ট হইয়া 
শিষ্টভাবে মোগলের সেবা করিতে পারিত. হিন্দু বীর্য্যের উন্মেষ দেখিলে সে 
হিন্দু যে সহজেই সেই দিকে যোগ দিতে পারে, প্রতাপের তাহা বুঝিতে 
বাকী ছিল না। 


"* বর্তমান ইংরাজ-রাজন্বের সৈনিকাবভাগ এখনও প্রকৃষ্টভাবে এই গুগুরহ্ন্য বুঝিতে 
পারেন নাই। ন্বিখ্যাত এরতিহানিক ছাণ্টার সাহেব একস্থলে রাজ] টোডরমল্প সম্বন্ধে 
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১৬২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


পাঠানরাজত্ব গিয়াছে, কিন্তু পাঠান শক্তি যাঁয় নাই । বাহিরের শোত এখন 
অন্তঃসলিল হইয়া বহিতেছে। মোগল রাজতত্ত কাড়িয়া৷ লইলেও সমগ্র বঙ্গে 
কখনও সম্পূর্ণ প্রতুত্ব বিস্তার করিতে পারিবে কিনা সন্দেহ আছে। যেখানে 
মোগলের অত্যাচার, যেখানে মোগলের প্রতি অসন্তোষ বা যেখানে মোগলের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-বহ্নি জ্বলিবে, সেখানেই পাঠানেরা শত্রুপক্ষের দলবৃদ্ধি করিবে । 
সুতরাং হিন্দুম্বাধীনতার জন্য স্থকৌশলে চেষ্টা করিতে পারিলেই হিন্দু ও পাঠান 
উতয় বলের সাহাধ্য অনারাসলভ্য হইয়া পড়িবে। সুযোগ বুঝিয়! কা্য করাই 
এক্ষণে কৃতিত্বের পরিচায়ক । প্রতাপ এ স্থুযোগ পরিত্যাগ করিতে চাহিলেন না । 
'র্িতনি নানাভাবে সৈন্ত গঠন ও সীমান্ত রক্ষা করিয়া যুদ্ধের আয়োজন করিতে 
লাগিলেন। কয়েকটি প্রধান কারণে তিনি যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। 
প্রথমতঃ আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রাধান্ত স্থাপন তীহার প্রথম উদ্দেশ্ত হইল। 
এ উদ্দেশ্য ছোট বড় সকলেরই থাকে, তাহারও ছিল। সে অরাজকতার যুগে 
সবলে দাড়াইতে না পারিলে, পতন অবশ্যস্তাবী। সুতরাং দ্াড়াইতে হইলেই 
যুদ্ধবল চাই। তেমন দাড়াইতে অনেকেই চাহিয়াছিল; ভূঞারাক্জগণ সকলেই 
নিজের গণ্ভীতে মাথা তুলিয়া! দীড়াইয়াছিলেন ; সঙ্গে সঙ্গে প্রাধান্য বিস্তারের 
জন্ত সকলেরই একটি তীব্র আকাজ্ষ। ছিল। স্ৃতরাং প্রতাপাদিত্যের আত্ম- 
প্রাধান্তের চেষ্টা স্বার্থমূলক বা দ্বণাজনক হইতে পারে, কিন্তু তাহা তাহার মত 
বীরপুরুষের পক্ষে অস্বাভাবিক বা নিতীস্ত অগৌরবের বিষয় ছিল ন!। প্রতাপের 
উত্থান চেষ্টা প্রারস্তকালে ব্যক্তিগত বা প্রাদেশিক হইতে পারে, কিন্তু কাধ্যক্ষেত্রে 
তাঁহার ফল বহুদূর গড়াইয়াছিল। 
দ্বিতীয়তঃ পাঠানের পক্ষসমর্থনের জন্য প্রতাপ যুদ্ধার্থ প্রস্তত হইয়াছিলেন। 
একটি ধর্নবুদ্ধি তাহাকে এই কার্ধ্যে বিশেষভাবে উদ্রিক্ত করিয়াছিল। পাঠান 
রাজের ক্‌পাবলেই তাহার! প্রথম যশোররাজ্য প্রাপ্ত হন। পাঠীনের ধনবলই 
ধশোরের সমৃদ্ধির ভিত্তি। মোগলের বিপক্ষে যুদ্ধ পরিচালন জন্য যে সমস্ত ধন 
সম্পত্তি স্টাস-স্বরূপ বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায়ের হস্তে সমর্পিত হইয়াছিল, 
তন্বারা মোগলের চরণে উপটৌকন দেওয়া নিতাস্ত অক্কৃতজ্ঞের কাষ। যে 
চু্কাধ্যের অন্ত দায়ুদের জীবন গিয়াছে, যে সাধনার পাঠানের! ছির ভিন্ন উৎসন্ন 
ইয়। পড়িয়াছে, সেই কার্যোর জন্ত ধিনি উদ্যোগী হইবেন, তিনিই দায়ুদের প্রকৃত 


প্রতাপের আয়োজন " ১৬৩ 


উত্তরাধিকারী । পাঠান ভূপতির রক্তসম্পর্কিত ওসমান উড়িঘ্যা। অঞ্চলে যে 
পাঠান শক্তির উদ্বোধনের জন্য আমরণ চেষ্টিত ছিলেন, প্রতাপাদ্দিত্য আপনাকে 
বঙ্গদেশে পাঠানের উত্তরাধিকারী কল্পন! করিয়া, সেই পাঠান প্রতিপত্তি অক্ষ 
রাখিতে উদ্যোগী হইলেন । মিথ্যা কথ! বলিয়া এবং সামস্তরাজ হইবার অঙ্গীকার 
করিয়া আকবর বাদ্শাহের নিকট হইতে সনন্দ লাভ করা প্রতাপের একটি 
যৌবনসুলভ চাপল্যের ফল; সে ছুরভিসন্ধি তাহার চরিত্রান্থগত নহে এবং তন্দার! 
ত্রাহার চরিত্রে ছুরপনেয় কলঙ্কই আরোপিত হইয়াছে । 
পাঠানেরা যখন প্রথম বঙ্গদেশ জয় করিয়াছিল, তখন তাহার৷ বিদেশ এবং 
শক্রর মত বিবেচিত হইত | শেষে পাঠানেরা এদেশে স্থায়িভাবে বাস করিল; 
বঙ্গের অন্ন, বঙ্গের পণ্য, বঙ্গের স্থখছুঃখ সকলই তাহারা আপন করিয়া লইল। 
তখন পাঠানে হিন্দুতে গলাগলি, কোলাকুলি বন্ধুত্ব হইল। হিন্দু পাঠান হুইল, 
পাঠান হিন্দুর মতে মিশিতে লাগিল। তৎপরে আমিল--মোগল। পশ্চিাঞ্চজককে 
অসিমুখেও অগ্রিমুখে দিতে দিতে যধন মোগল আসিল, তখন হিন্দুর নিকট মোগল 
হুইল শক্র, আর পাঠান হইল আপন জন। হিন্দুরা এতাব পৌষণ করিতে 
করিতে, খন ত্বরিতে মোগলের হাতে পাঠান হারিল এবং অবশেষে তাড়িত 
হইয়া! দেশ ছাঁড়িল, তখন দেশ মধ্যে একটা তীব্র কল্পনা! ইহাই জাগিল, কেমন 
করিয়! মোগল শক্রর ধ্বংস করিয়। দেশকে পুনর্বার পাঠান শাসনতলে স্থাপন 
'করা যায়। তাই প্রতাপ পাঠান সৈম্ত ও পাঠান সেনানীর সহায়তা পাইয়া 
মোগলের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্র। করিয়াছিলেন । 
তৃতীয়তঃ বঙ্গদেশে হিন্দুশক্তির পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য প্রতাপ চেষ্টিত 
হইয়াছিলেন। আত্মপ্রতিষ্ঠা তাহার প্রথম উদ্দেশ্য হইতে পারে, পাঠানের 
রন তাহার অব্যর্থ লক্ষ্য থাকিতে পারে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া 
সামর্যের সফলতা! দেখিয়া অবশেষে জাতীয় গৌরবের জন্ত প্রাণপাত 
করিবার কল্পনা তাহাকে যে অমানুষিক কার্যে উদ্রিস্ত করিয়াছিল, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। পাঠানের জন্ত চেষ্টা করিতে হইবে বটে, কিন্তু আত্মকলহের জন্ত 
বদি পাঠানের দিন শেষ হইয়া থাকে, * পাঠান যদি কিছুতেই আর না৷ জাগে, 
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তবে হিন্দুশক্তি জাগাতে হইবে, মৌগলকে কিছুতেই উঠিতে দেওয়া হইবে না, 


ইহাই প্রতাপের প্রতিজ্ঞা হইল। বঙ্গদেশ হিন্দুর দেশ) সকল দেশের সকল 
জাতিরই নিজের দেশে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করার অধিকার আছে। হিন্দুর! পাঠান 
শীসনকালে প্রায় চারিশত বৎসর ধরিয়া সে স্বাধিকার লাভে বঞ্চিত থাকিলেও, 
আবার যদি মোগলপাঠানের সংঘর্ষকালে স্থযোগ বুঝিয়া তাহারা স্বাতন্ত্রলাভের 
চেষ্টা করে, তাহা অন্ঠায় বলিয়। বিবেচিত হইতে পারে না। প্রতাপাদিত্য 
তাহার স্বঞগাতীয় হিন্কুর এই চিরস্তন অধিকার লাভের জন্য উদ্ভোগী হইক্নাছিলেন। 
সমগ্র দেশ যদি জাগিত, তবে প্রতাপের প্রতিজ্ঞাও থাকিত। কিন্তু তাহার 
চেষ্টা শেষকালে সফল হয় নাই বলিয়া আমরা মুলে তাহার উদ্দেশ্তেরই সন্দেহ 
করি। প্রকৃতপক্ষে সময় তখন আসে নাই, দেশ তখন জাগে নাই; একজন 
বা দশজন জাগিলেই দেশ জাগে না। তখনও ঘরে ঘরে আত্মকলহ চলিতেছিল, 
অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারে দেশ ডুবিয় ছিল; সমাজ ও সংস্কারের মোহমন্ত্রে দেশের 
বা দশের কথা লোকে তুলিয়া! গিয়াছিল। একাকী প্রতাপ বা ভূঞারাজগণ 
তাহার কি কারবেন ? প্রতাপ চেষ্ট। করিয়াছিলেন, অসময়ে চেষ্টা করিতে গিয়৷ 
কত ভুল করিয়াছিলেন, কত নৃশংসতার পরিচয় দিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার 
অভীষ্ট সিদ্ধ হয় নাই বলিয়া, তাহার একনিষ্ট সাধনার কথা আমর! সকলেই 
ভূলিয়! গিয়াছি। কিন্তু তাহার আয়োজনের যদ্দি পরিচয় দেওয়া যায়, তবে 
আশা করি, তাহার দেশসেবার বাত্তী একেবারে মুছিয়া যাইবে না। 


চতুর্থতঃ সকল উদ্দোশ্টের কথ। ভুলিয়া! গেলেও আমরা প্রতাপাদিত্যের একটা 
চেষ্টার কধা কিছুতেই ভুলিতে পারিৰ না; তিনি একদিকে যেমন মোগলের 
অত্যাচার, অন্ত দিকে তেমনই মগ ও ফিরিঙ্গি দন্যুদিগের পাশবিক অত্যাচার 
হইতে দেশবাসীদ্দিগকে শাস্তি দিবার জন্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন। 
মোগলের সহিত তাহার পঁচিশ বৎসর ধরিয়া দারুণ সংঘর্ষ চলিয়াছিল ; তীহার 
যুদ্ধ বিগ্রছের বিবরণ হইতে উহার পরিচন্ন পাওয়া যাইবে । তাহার 'রাজ্যারস্তের 
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পূর্ব হইতেই আরাকাণী মগ ও পাশ্চাত্য পটুগীজ বা ফিরিঙ্গি দস্থ্যগণের ভীষণ 
আক্রমণে দক্ষিণবঙ্ষের অনেক স্থান সম্পূর্ণ মনুষ্যশূন্য হইয়াছিল; তাহার রাজত্ব 
কালে এই উভয় দশ্ন্যদলের প্রবল প্রতাপ আরও বদ্ধিত হইতে চলিয়াছিল। 
এজন্ নানাস্থানে ছুর্গ সংস্থান ও উপযুক্ত নৌবাহিনী সংগ্রহ করিয়! তিনি এই 
দ্যুদিগকে দমন করিয়াছিলেন । সে অত্যাচারের বিবরণ ন। জানিলে, প্রতাপের 
কার্ষের গুরুত্ব ও তাহার উপকারিত। জদয়ঙ্গম হইবে না। এজন্ত আমরা পরবর্তী 
পরিচ্ছেদে সেই অত্যাচার কাহিনী বলিব । 

এক দিক হইতে বাদশাহী মোগল সৈন্য ও অন্যদিক হইতে ছুর্ব তত দগ্গ্যদল, 
উভয়ের আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা ও আত্মরক্ষা করা বড় সহজ ব্যাপার নহে : 
বিশৃঙ্খল দস্থ্যদলকেও নিবৃত্ত বা নিগৃহীত কর! যায়, কিন্তু সুশিক্ষিত মোগলকে 
বিধ্বস্ত করা অতি দুরূহ কার্য্য। মোগলের গ্রণগ্রাহিতা লোক বাছিয়! উপযুক্ত 
কর্ম্মভার দিয়াছিল; আকবরের সমদর্শিতা বহু লোককে বশীভূত করিয়াছিল । 
সে শান্তনীতির বলে 'মনেকেই মোহিত হইল । পাঠান আত্মবিক্রয় করিল; 
হিন্দু জাতি দিয় দাসত্ব করিতে লাগিল । সুতরাং মোগলের। দেণীয়দিগের বা 
ও মন্তিফ্ষের বলে বলবান হইয়া ছুদ্ধর্য হইয়াছিল । এ ভ্ররস্ত শক্রর বিপক্ষে অস্ত্র 
ধারণ করিতে হইলে যথেষ্ট সতর্কতা আবশ্তক । প্রতাপাদিত্য মোগল দরবারে 
বাস করিবার সময় এ সকল বিষয় বিশেষভাবে দেখিয়া আসিয়াছেন। ভিনি 
জানিয়াছেন, মোগলের অশ্বারোহী যেমন স্থপট্র, পদাতিক তেমন নঠে। চমোগণ 
স্থলে যেমন বলী, জলে তেমন কৌশলী নহে। মোগলের অন্ত প্রকার সাজ্জ 
সরঞ্জাম যথেষ্ট থাকিলেও নৌকা বা জাহাজের তেমন সংস্থান নাই ; যাহা কিছু 
ছিল, তাহাও প্রধানতঃ বঙ্গদেশের জন্য এবং উচ| বঙ্গদেশ হঈতে সংগৃহীত । 
এখনও মোগলদিগের কামান বন্দুকের পর্য্যাপ্ত সংগ্রহ বা ব্যবহারপটুতা হয় নাই । 
মোগলের। পাহাড় পর্বতে বা মরুকল্প শুফদেশে যেমন অভ্যস্ত, শিক্তবাত বা 
কদ্মাতু বঙ্গদেশে তাহারা সেরূপভাবে স্বাস্থ্য রঙ্গ করিতে পারে না। মোগলের 
সাজসরঞাম এত অধিক এবং ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার, যে অতিদুরবর্তী বঙ্গের এক 
কোণে আসিয়া নদীবহুল ও জঙ্গলাকীর্ণ দেশের সহিত যুদ্ধ করা তাহাদের পক্ষে 
বড় ছঃসাহসিক সংকল্প । এই সকল তথ্যের প্রতি বিশিষ্টভাবে লক্ষ্য রাখিয়া, 
প্রতাপ সুকৌশলে নিজের দুর্গ নিষ্াণ, সৈম্ভগঠন ও নৌবাহিনী প্রস্তুত করিতে 


১৬৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


লাগিলেন। আমর! অগ্রে মগ ও ফিরিঙ্গির অত্যাচারের কথা বলিয়া, পরে 
মৌগলের সহিত তাহার যুন্ধীয়োজনের পরিচয় দিব। 


অবষ্টাদ্ম্ণ পল্লিচ্ছেদ- মগ ও ফিল্লিঙ্জি 


আমরা যে মগ. ও ফিরিঙ্গির কথা বলিয়াছি; তাহাদের অত্যাচার-কাহিনী 
শুনিবার পুর্ব তাহাদের পরিচয় জান! আবশ্তক । অগ্রে মগের কথা বলিতেছি। 
মগেরা আসিত ব্রহ্গদেশের অন্তর্গত আরাকাণ হইতে। আরাকাণ বর্তমান 
চট্টগ্রামের দক্ষিণভাগে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র রাজ্য । একটি পর্বতমাল! এই 
রাজোর পূর্ব্ব সীম! জুড়িয়া বসিয়া, ইহাকে সমগ্র ব্রহ্মদেশ হইতে পৃথক্‌ করিয়াছে; 
আর পশ্চিম সীমার সূর্বত্রই বঙ্গোপসাগরের তরঙ্গমালায় প্রতিহত। এই উভয় 
ীমার মধ্যে থাকিয়া*ার্জযখণ্ডের উত্তরদিকের বিস্তৃতি ৫* মাইলের অধিক হইবে 
না, এবং ক্রমে সরু হইয়া! দক্ষিণ দিকে কোন কোন স্থানের প্রস্থ ১৫ 
মাইল মাত্র । পশ্চিম দিক হইতে সমুদ্র নদীর নামে দেশের মধ্যে প্রবেশ 
করিয়াছে ; অধিবাসীরা একপ্রকার সমুদ্রমধোই বাস করে, সমুদ্রবক্ষে খেলা 
করে, তাহারা নাববিগ্ায় দক্ষ। জলপথ ও স্থলপথ উভয়ই দুর্গম ; সমুদ্রের 
কুলে কূলে কতকগুলি তুর্গ আছে এবং সমুদ্রমধ্যেও অনেকগুলি দ্বীপ ইহাদের 
রাজ্যতূক্ত এবং সুরক্ষিত; পরদেশীর পক্ষে এ রাজাজয় কর! বড় কঠিন। 
এইজন্ত অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রায় চারি সহ বংসর ধরিয়া এই ক্ষুদ্রজাতি 
তাহাদের- স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিল। রামাবতী তাহাদের রাজধানী ছিল, 
উহার বর্তমান নাম সান্দোবয় (5217109/85)। ১৭৮২ খষ্টাবে আরাকাণ রাজ্য . 
ব্রহ্মবাসীরা অধিকার করিয়া লয়, কিন্তু পঞ্চাশ বৎসর যাইতে না যাইতেই, 
্র্গযুদ্ধের পর উহ। ইংরাজাধিকৃত হইয়াছে € ১৮২৬ )। এখন আরাকাণ নিম্ন 
রঙ্গের একটি বিভাগ এবং আকিয়াব উহার প্রধান নগরী । বাণিজ্য বা রণ- 
সজ্জীয় আরাকাণীর! উত্তরে উট্টগ্রামে আমিত এবং সেখান. হইতে পূর্ব্ব ও দক্ষিণ 
দিকে আসিবার পথে সন্দীপ তাহাদের একটি প্রধান আড্ডা ছিল। ব্রন্মবাসীর 
মত আরাকামীদিগকেও সাধারণতঃ মগ বলে এবং ধর্খের হিসাবে তাহারা বৌদ্ধ 


মগ ও ফিরিঙ্গি | ১৬৭ 


ব্লিয়৷ পরিচিত । কিন্তু সে উদ্ধার মতের কোন নীতি তাহার৷ অনুসরণ করিত বলিয়া 
বোধ হয় না; কারণ হিংসা ও দস্থ্যতাই একসময়ে তাহাদের প্রধান ব্যবসায় ছিল। 

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই ষোড়শ শতাব্বীর মধ্যভাগে পশ্চিম 
ভারত হইতে পটু গীজগণ আসিয়া আরাকাণ ও নিকটবর্তী নানাস্থানে সমুদ্রতীরে 
বাস করে। প্রথমতঃ মগেরা এই বিদেশীকে বন্ধুভাবে লুফিয়া লইয়াছিল; ' 
কারণ তাহার! উৎকৃষ্ট নাবিক এবং দন বাবসায়ের উপযুক্ত সহচর । বিশেষতঃ 
বঙ্গে আসিয়া দস্থ্যুতা করার জঙ্ঠ বঙ্গের শাসক পাঠান বা মোগল সকলেই মগের 
প্রতি বিরূপ ছিলেন ; মগেরাও উহাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়ার জন্য বিশেষ 
সাহাষ্য পাইবে বলিয়া, পটু গীজদিগকে আশ্রয় দ্বয়াছিল। কিন্তু সমব্যবসায়ীর 
সন্ভাব বেশাদিন থাকে না) সুতরাং মগ ও পটুগীজের মধো কখনও মিত্রতা, 
কখনও সংঘর্ষ হইত । উহার ফলে অনেক সময় বঙ্গের ভাগ্য পরিবর্তিত হইয়! 
যাইত। সেই কথাই আমরা বলিতেছি ; কিন্তু অগ্রে দেখিব, এই পট্‌ গ্রীণ 
কোথা হইতে আসিল এবং কেমন করিয়। তাহার! ফিরিঙ্গি নাম পাইয়াছিল। 

পটু গাল ইয়োরোপের একটি প্রাস্তবর্তী ক্ষদ্ররাজ্য। কিন্তু ১৫শ শতাব্দীতে 
নৌসাঁধনে অনেক নুতন দেশ আবিষ্কার করিয়া, এই ক্ষুপ্র রাজ্য অনেক বড় দেশের 
চক্ষু ফুটাইয়াছিল। পর্টগীজ নরপতি মান্ুয়েলের রাজত্ব কালে ভাস্কো৷ ভা গামা 
আফ্রিকার দক্ষিণ ঘুরিয়া ভারতবর্ষে আসেন। অনেককাল হইতে উয়োরোগের 
লোকেরা স্বর্ভূমি ভারতে আসিবার পথ আবিষ্কার করিবার গন্য ব্যাকুল 
হইয়াছিল; পটু গীজ গামা সে পথ বাহির করিয়া খ্যাতিলাভ করিলেন। শুধু 
পথ দেখান নহে, পটু গীজের! বাণিজ্য ও রাজ্যবিস্তার এই উভয় কল্পনা লইয়া 
কার্ধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল। ক্রমে তাহারা পশ্চিম ভারতে সমুদ্রতীরবর্তী 
নানাস্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য পত্বন করিল; অল্প কাল মধ্যে গোর! নগরীতে হুর্গ ও 
রাজধানী স্থাপন করিয়া নানাস্থানের সহিত বাণিজ্য করিতে লাগিল। গাঁমা 
বঙ্গদেশে না আসিলেও তাহার কথা জানিতেন এবং তৎসম্বন্ধে লিখিয়৷ যান। 
বঙ্গকে তখন ভারতের ভূ-স্বর্গ (“7১7140159 ০111017% ) বল! হইত। মোগল 


দিগের সনন্দাদিতে এ নামেই বঙ্গদেশের পরিচয় ছিল 1% 
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১৬৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


একে বঙ্গ নদীমাতৃক দেশ, তাহাতে আবার উহার দক্ষিণাংশ গভীর জঙ্গলাকীর্ণ। 
এদেশে অসংখ্য নদীর জলে ক্ষেতে ক্ষেতে সোণা ফলে ; নদীর কূলে ছুর্গম প্রদেশে 
স্বচ্ছন্দ বাস করা যায়। * নদীপথে যাতায়াতের সুবিধা থাকিলেও যাহারা 
নাব-বিস্তায় স্থদক্ষ নহে, বঙ্গ তাহাদের পক্ষে হর্গম প্রদেশ । তথায় নদী বেষ্টিত 
স্থান মাত্রই ছুর্গের মত হয়। এজন্য এ প্রদেশ পলায়িত বা হর্বৃত্বের আশ্রয়স্থল । 
রাজ! প্রজা বহুজনে এদেশে আসিয়৷ গুপ্তভাবে রহিয়া গিয়াছেন। পাঠান 
আমলে খ! জাহান বা শাহ জালাল প্রর্ীতি কত সাধু ফকির এখানে আস্তানা 
করিয়া ছিলেন ; দনুজমর্দন কিরূপে চন্ত্রদ্বীপে রাজ্যন্তাপন করেন, হুসেন-পুক্র 
নসরৎ কিরূপে খুল্নার অন্তর্গত বাগেরহাটে পিতার জীবদ্বশাতেই রাজত্ব করিয়া 
গিয়াছিলেন, তাহা আমর! প্রথম খণ্ডে দেখাইয়াছি। 1 মোগল আমলেও 
হুমায়ুন, সেরব1, শাহজাহান প্রস্তি কত রাজা বা আমীর এদেশে আসিয়৷ বিদ্রোহ 
পতাক1 উড্ভীন করেন । ভূঞা রাঁজগণ বহুকাল বঙ্গের নানাভাগে স্বাতন্ত্য রক্ষা 
করিয়াছিলেন। তেমনি পটু গী্, ইংরাজ, ফরাসী ও ওলন্দাজ প্রভৃতি পাশ্চাত্য 
জাতিগণ বঙ্গে আসিয়াই সমৃদ্ধি ও শক্তিবৃদ্ধির পথ বাহির করেন। $ ইংরাজ 
রাজ্যের প্রথম সোপান বঙ্গ হইতে আরন্ধ হয়। কিন্তু সে কথায় এখন আমাদের 
কাষ নাই। 

আমর! দেখিতে পাই, পর্গীজদিগের প্রথম আমলে অথবা ১৬শ শতাব্দীর 
প্রথমভাগে তাহার! বঙ্গে আসিতে থাকে । শুধু বাণিজ্যের লোভে নহে, অন্ত 
কারণেও বঙ্গ তাহাদের ক্রীড়াক্ষেত্র হইয়াছিল। তাহারা নাব-বিস্তায় দক্ষ, 
বঙ্গে তাহার যথেষ্ট প্রসার আছে । তাহার ছুঃসাহসিক অভিযান ভালবাসে, 
বঙ্গে তাহার স্থযোগ মিলে । এখানে বীরত্ব দেখাইলে রাজা-জয় হয়, দস্থ্যতা 


" প্প্রসিস্ধ। উর্বর ভূম্যো বন্থশন্ত বহুপ্রজাঃ 
নদীমাতৃকদেশোহয়ং লোৌকানাং স্থথদায়ক$॥” লঘু ভারত। 
; হশোহর-খুল্নার ইতিহাস, প্রথম থও, ২৮১, ৩১৫-৩২৭, ৩৪৬ পৃঃ। 
$ পর্ট গাল রাজোর অধিবাসীদিগকে পট্গিজ, ইংলগ্ডের লোকদিগকে ইংরাজ, ফ্রান্সের 
লোককে ফরাসী, হুল্যাণ্ডের অধিবাসীকে ওলন্দাজ এবং ডেনমার্কের লোককে এদেশীয়েরা 
দিনেষার বলিত । পটুগীজেরাইু পরে ফিরিক্জি বলিয়। অদ্ভিহিত হইত। কেন, তাহা পরে 


বালতেহ। 


মগ ও ফিরিঙ্গি' ১৬৯ 


করিলে অর্থলাভ হয় এবং ধন ও জীবন লইয়। পলায়ন বা! বসতি স্থাপন উভরই 
সহজ-সাধ্য । সুতরাং এই দেশই তাহাদের জাতীয় প্রতিভা বা! প্ররাতির 
অনুকূল । * পটুগীজের৷ ১৬ শতাব্দীর প্রথমভাগে হুসেন শাহের রাজত্বকালে 
প্রথম বঙ্গে আসে । ১৫১৭ খষ্টাবে সর্বপ্রথম কোয়েলহো! ( 0921170 ) 
ট্টগ্রামে আসেন ; পর বৎসর সিলভিরা ( ১11৮৩1/% ) আরাকাণে দেখা! দেন। 
শেষে প্রতি বৎসর তাহাদের তরণী পণ্যভার লইয়! বঙ্গে আসিত। ১৫২৮ অব্ধে 
মেলে! ( 71611) ) ধর! পড়িয়! বহুকাল গৌড়ে বন্দী ছিলেন। মামুদ শাহের 
রাজত্ব কালে পট গীজেরা চট্টগ্রাম ও সপ্তগ্রামে বাণিজ্যকেন্ত্র স্থাপনের আদেশ পায় 
(১৫৩৭-৮)) তাহারা এই ছুই স্থানকে যথাক্রমে বড় বন্দর ( 1১০1০ 0181১06) 
ও ছোট বন্দর ৫১০1০ (১৪৮)০ ) বলিত। ক্রমে হুগলীতে পটু গীজদিগের 
প্রধান আড্ডা হইলেও তাহাকেই ছোট বন্দর বলা হইত। 1 সেরখার 
আক্রমণকালে পটু গীজের! মামু শাহের পক্ষে যুদ্ধ করে এবং তাহারা শকড়িগলি 
ও তেলিয়াগড়িতে বঙ্গের দ্বার রক্ষা করিবার ভার পাইয়াছিল। ১৫৮৮ থষ্টাবে 
যখন র্যালফ_ ফিচ (1২211১1) 11101) ) বঙ্গে আসেন, তখন হুগলী সম্পূর্ণরূপে 
পটু গীজদিগের অধিকৃত : দেখিতে নিন / পটু গীজেরা নৌবাহিনীর নিরাপদ 


৭ পেশ শশী পা ৯ পি স্পা শা 





রী 517) ৪128) 91171521506 80৬০1/000915 0010010 ৫1৮৬ ৪180 টিটি 821১681 
4110 01591979218) £2588৬ 075 0000709 21 €509196 10) 1001১010005 1751705957851 
185 0661) 66 ৮1061 06 61519159170 061১1804040175 6) 01617 817079801৮6 
৮7216 20765862565 2% 8244 (02709501034 


80৮90651615 81185, 

1 পোভে, ট্যান্ভারিস্‌ (£90:০.19৮51১) নামক একজন পর্টগীজের উপর বাদশাহ 
আকবর অত্যন্ত সন্তষ্ট হইয়৷ তাহাকে বঙ্জের কোথাও একটি নগরী প্রতিষ্ঠা করিবার আঘেশ 
দেন। তখন এই ট্যাতারিস্ই স্বগলী নগরীর প্রতিষ্ঠাত। হন (১৫৭৯ )। আকবর নাষার এক 
প্রতাপ বার ( 25708 997) ফিরিঙ্গির কথা আছে । বিভারিজ প্রভৃতি এতিহাসিকগণ অনুমান 
করেন যে ট্যাভারিস্‌ ও পর্তাপ বার অভিন্ন । 4১152178015 ৬০1. [11 00১, 340-887 215 
(81০০1) 7০. 44০ 7 1911195 ৬০1. ৬1 19. 59. ম্যানরিকের 16177918100 পুস্তকে ইহার 
হিশোষ বিষণ আছে। 85781 1256 8770. 6155610 ৮৪ 017 26167]. ৮ তি. 8.11904 
2. 527 0817995 0৮. 59-3; ঝারটলি (897911) নামক পর্যটকের বৃত্তান্তে আছে, 
52150078315 83 06176 & 01011) 56৪10 06 4১0৮51 8170 3190 &3 08192117701 
০৫৫85857851. 
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১৩৪ | যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 
আশ্রয় স্থানকে বন্দর বলিত, এই বন্দর কথ] হইতে ্যাগুল” হইয়াছে; এ্রেক 


সমরে বঙ্গে তাহাদের অনেকগুলি ব্যা্ডেল ছিল! হুগলী নিকটবর্তী ব্যাণ্ডেল 
নাঁমক,স্থানের উৎপত্তি এইরূপ। এই সকল উপনিবেশে অবস্থান করিবার 


লময় তাহাদের বিশেষ কোন শীসন-বাবস্থা ছিল বলিয়া *বোধ হয় না.। . ১৫৮৩, 
হুইতে ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দ পর্যাস্ত লিন্সটেন (৬৪1) [,10501)066) নামক পর্যাটক 
ভারতবর্ষে ছিলেন ; তিনি বলিয়া গিয়াছেন, হুগলী প্রভৃতি স্থানে পটু গীজদিগের 
আড্ডা ছিল বটে, কিন্তু সেখানে তখনও তাহাদের কোন হূর্গ বা শাসন-শৃঙ্খলা 
ছিল না) তাহার! যেখানে সেখানে অবাবস্থিতভাবে বাস করিত, স্ব স্ব প্রধান 
ছিল, কেহ কাহারও শীসন মানিত না । তাহারা নানা অপরাধে অপরাধী 
বলিয়! একন্থানে স্থায়িভাবে বসতি করিতেও সাহসী হইত না । * | 

পশ্চিম ভারতে বন্ধে অঞ্চলে যে সব পটুগগীজ বাস করিত, তাহাদের মধ্যে 
অনেকে গুরুতর ছূর্বত্বতার জন্ত অপরাধী হইত। তখন গোয়ার পটুগীজ 
গবর্ণমেণ্টের হস্তে শাস্তি পাইবার ভয়ে পলায়ন করিয়া বঙ্গে আসিত। বন্ধে 
অঞ্চল হইতে আসিত বলিয়া! এই জাতীয় লোকের সাধারপ নাম ছিল - 'বঘেটে?। 
দন্থাবৃত্তিই এদেশে তাহাদের প্রধান বাবসায় হইত; .এজন্য তদবাঁধ াহর- 
দ্বিগ্রকে এদেশে এখনও বদ্েটে বলা হয়। প্রথমতঃ আরাকাপ ও চট্টগ্রামের 
উপকূলে নানাস্থানে তাহাদের আড্ডা হয়। তথা হইতে তাহারা পুর্ব্ব ও. দক্ষিণ 
বক্ষে প্রবেশ করিত) টট্টগ্রাম হইতে বঙ্গে আসিতে, পথে পড়িত সম্বীপ । এই 
সম্্বীপ বা সোমদ্বীপ বঙ্লোপসাগরের মধ্যে একটি সমুর্বর সুন্দর দ্বীপ; উৎপন্ন শস্ত 
ও পণ্যের গৌরবে উহ্থার নাম ছিল স্বর্ণ স্বীপ। সেই স্বর্ণ স্বীগ কথা হইতেই 
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সম্বীপ যাইবার পথে [ ১৭১ পৃঃ 


শ্রীসতীশচন্র মিত্র প্রণীত যশোহর খুলনার ইতিহাসের জন্ঠ 
88998583805 ০£. ৬৮০০৩, 


মগ ও কিরিজি . "১৭১ 


দন্দীপ, নাম হইয়াছে। দ্বীপটি ১৪ মাইল: দীধঘ, ও ১২. মাইল গ্রশন্ত। + 
ফ্রেডারিক্‌ নামক একগ্রন ভিনিসীয় পর্যটক ১৫৬৯ হুষটাবে সন্দীপ পরিদর্শন 
করেন। তাহার 'মতৈ সন্দীপ তখন একটি প্রধান উর্বরতাশালী বহুজনপুর্ণ 
: সমৃদ্ধ ্বীপ। +- ডুজারিকের ১৬১ থৃষ্টাব্ধের বিবরণী হইতে জানা যায়, সন্দীপ 
লবণের ব্যবসায়ের জন্ত ভারতের মধো প্রধান ছিল। প্রতি বৎসর ছুইশতের 
অধিক জাহাজ. লবণ বোঝাই করিবার জন্ত . এখানে উপস্থিত হইত। $, 
সন্ছীপের এইরূপ সমৃদ্ধির জন্য ততপ্রতি মগ, পটুগীজ, মোগল ঝা ভূঞা! রাজ- 
গণের লোলুপ দৃষ্টি পড়িয়াছিল এবং তাহারই ফলে সম্ীপের কূলে ও জলে 
বনুবার ভীষণ রণক্রীড়া হইয়াছিল, সে কথা আমরা যথাস্থানে বিরৃত করিব। 
ফ্রেডারিকের আগমন কালে সম্বীপের প্রধান অধিবাসী ছিল মুর বা মুসলমানগণ। 
ক্রমে তথায় মগ ও পটুগীজগণের বসতি হয়। পুরাতন হিন্দু অধিবাসীর 
সংখ্যা খুব কমই ছিল। পুশীঞদিগের পূর্বে করেক বৎসরকাণ বন্দী 
বারভূঞার অন্যতম কেদার রায়ের শাসনাধীন ছিল, সে কথা পরে বলিব। 
ট্টগ্রামেই পট গীজদ্িগের প্রধান উপনিবেশ ছিল। ১৫৬০থ্ষ্টাবে চট্টগ্রাম 
আরাকাণ-রাজের অধীন হ্য়। পূর্বেই বলিয়াছি প্রথমতঃ সে রাজার সহিত 
পটু*গীজ দিগের সব্জ্ীতি ছিল ; সেই স্্ীতির ফলে তাহারা দলে দলে আসিয় 
ট্রগ্রামে বাস করিতে থাকে, কারণ এই স্থানের রমণীয় অবস্থান গুণে তাছারা 
মোহিত হইয়াছিল। ক্রমে তথায় তাহাদের বংশবৃদ্ধি এবং বলবৃদ্ধি হইতে থাকে । 
অবশেষে ১৫৯০ ্টাবে তাহার! অস্ত্রবলে চট্টগ্রাম অধিকার করিয়া লয়। কিন্ত 
তৎপৃর্ব্বেও উক্ত সহরে পাহাড়তলীর নিকট তাহাদের একটি দূর্গ ছিল « এৰং 


স্পা্প্প্পপপপপ পা পপ আপা পপ ৮ এ পক পপ পিপল ৮ পাত 4 পিপি পি পপাীশিপেস সে পপ পাস পপ পা ৩ পপি লতি শাল 


++. ১৮৯০ খ ইটা সন্দীপ ও পার্বতী হাতির! ও বামনী দ্বীপ গবরূর্ষে্ট করুক ১৯৫০০, 
টাকায় বিক্রীত হর । উহার জর্দেক 717. 0০১০৪)০7 এবং অপরার্ধ সমানাংশে 117. 1961587 
এবং শিবুলাল তেওয়ারী একত্র যোগে খরিদ করেন; মোট রাজন্ব চিরস্থায়াভাবে ৩৮৪২৭) 
টাকা স্থিরীকৃত হয়। এখন নিজ সন্দীপের প্রা ৬/* কুর্জনের কল্তা! 7073. 1185317081)81 
এবং অপরাংশ তুল্যাংশে ভিলানী ও তেওয়ারীর জমিদারী ভুক্ত জাছে। আমর! ১৯১২ অন্দে 
এই নকল জন্গিদারীর কাছারী পরিদর্শন করি ছিলাম। 


1::71055 151870 959 075 017095 1770360576116 01806517005 ৮0110, ৫67861) 
০০০৪1৭০ 2170 ৮611 ০৪1605৬805৮ ০9101)211 35280665591 ( ৬ 5936£ ) 09. 82. 
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১৭২ " যশোহর খুল্নার ইতিহাস 


চট্টগ্রামের দক্ষিণে অর্থাৎ কর্ণফুলি নদীর মোহানার অপর পারে ডিয়া] (1)171722) 
নামক স্থান তাহাদের বসতির জন্য একটি বড় সহর হইয়! দাড়াইয়াছিল। ডাঙ্গা 
হইতে ডিয়াঙ্গ! হইয়াছিল, এখনও উহীকে ফিরিঙ্গির বন্দর বা শুধু বন্দর নামে 
অভিহিত কর! হয় । কেবল ডিয়াঙ্গায় নহে, আরও কয়েকটি স্থানে পটু গীজ 
দিগের প্রধান উপনিবেশ ছিল। তন্মধো একটি স্থানের নাম রামু ([২7100) * 
বোধ হয় ইহারই পূর্বনাম রামাবতী ছিল।, তবে ভিয়াঙ্গাই যে তাহাদের প্রধান 
উপনিবেশ ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই । চট্রগ্রাম অঞ্চলে এই স্থানেই তাহাদের 
প্রথম গীর্জ। নির্মিত হয়। (১৫৯৯) 1 

তাস্কো ডা গামার সময় হইতে পর্ট গীজগণ যখন এদেশে আসিত, তাহারা 
স্বদেশ হইতে স্ত্রীলোক সঙ্গে আনিতে অনেকে পারিত না । : উহার ফল এই 
হইয়াছিল যে, কোন স্থযেগ পাইলে বা যুন্ধ-বিদ্রোহ কালে তাহারা এর্দেীয় 
সত্রীলোকর্দিগের উপর পাশবিক অত্যাচার করিত। অবশেষে গোয়া নগরী 
অধিকারের পর নরপতি মানুয়েলের আদেশ. ক্রমে গোয়ার শাসনকর্তা আল্বুকার্ক 
পটুগীজের! এদেশীয় স্ত্রীলোক বিবাহ. করিতে পারিবে বলির অভিমতি প্রচার 
করেন। তবে নিয়ম ছিল, তাহারা উত্তম বংশীয় স্ত্রীগণকে খষ্টান করিয়া লইয়া 
পরে বিবাহ করিবে । ; যাহারা নিয়মানুসারে বিবাহ করিত, আল্বুকার্ক 
তাহাদিগকে বসতির জমি দিতেন । কিন্তু নিয়ম আর কয়দিন থাকে ? তবে 
বিবাহ হউক ব|.না হউক, বহুজনে স্ত্রীলোক গ্রহণ করিয়া গৃহস্থ হইল । এইভাবে 


* রেগেলের ১ নং ম্যাপে মহেশখালি ফাড়ির পূর্ববপারে নম্দী তীরে চ২21700 আছে ; উহ। 
বন্ধমান কক্সবাজার ( 0০৮৯ 99287) হইতে ৯ মাইল পূর্বদিকে অবস্থিত । 0710829778 
03826169 0. 188. ভ্রমণকারী ম্যানরিক ডিয়াজ। হইতে রামুতে আিক়াছিলেন। 
০1716058578 03326006951 190. 176-2. 

1 90767 89795, ৮108৮ 06 01216580785 9196 00 560৮, 55 7843 24506 হও 
01700807) [:01 058 02016989556 01) 015 01700088785106 ] 985 ৮৪11৮ 99 09077) 8 
[062178 (1019197 ) 10101) 15 2৮ 06 2109 06 06 1৬517, 59258942252 2৮4 
/2৮658%4) 1986 1216 [1 0. 265-9. মঙ্থামতি ব্রকম্যান, সাহেব বলেন দক্ষিণ ডাজ। ব! ব্রাহ্মণ 
ডাঙ্গ। নামের অপজ্ংশ হইতে ডাঙ্গ! ও পরে ডিয়া্জ। হইয়াছে । 

3 02105075 /20৮6588256 277 125 ৬০. | 0১. 212. বিখকো ষ, ১১শ খণ্ঁ, ৪৯ পৃঃ। 


মগ ও ফিরিজি - ,. ১৭৩ 


গোয়ার লোক সংখ্যা বাড়িতে লাগিল বলিয্না অন্তস্থানের পর্ট গীজদিগের ঈর্ষা 
হইল এবং তাহারাও কোন প্রকারে বিবাহ করিয়া মনুষ্সংখ্যা বুদ্ধি করিতে 
লাগিল। : এইরূপে যাহারা! বিবাহ করিয়৷ বাস করিত, তাহারা অর্থ প্রাচুর্য সুখে 
থাকিত, আর কখনও দেশে ফিরিতে চাহিত না। শুধু ভারতবর্ষে নহে, এইরূপে 
পটু গীজেরা নানাদেশে রক্ত সম্বন্ধ পাতাইয়! দেশ ভুলিয়া গেল; পট গালে স্ত্রী 
সমাজে ব্যভিচার প্রবেশ করিল, এবং দেশ ক্রমে মনুষ্যশূন্য হইতে লাগিল। 
অল্লকাল মধ্যে যে উদ্ঘমশীল পটু ্লীজ জাতির পতন হইল, তাহার প্রধান কারণ এই । 
অবশেষে ১৫৮* খুষ্টা্ষে পট,গাল যখন স্পেনের অন্তভূক্ত হইল, তখন হইতে 
পটু'গীজ জাতির ব্যক্তিত্ব মুছিয়া যাইতে লাগিল, উপনিবেশের অধিবাসীর সঙ্গে 
স্বদেশের সম্বন্ধ শিথিল হইয়া গেল। তখন হইতে যাহার! ভারতবর্ষে ছিল, 
তাহাদের অধিকাংশের ব্যবসায় হইল দস্থ্যত! ও ইন্দ্রিয-সেবা। তাহাদের 
সহিত এদেশীয় স্ত্রীলোকের সংযোগে যে বর্ণসঙ্কর জাতির উৎপত্তি হয়, তাহারাই 
ফিরিঙ্গি নামে খ্যাত।* 


" আমরা এই ইতিহাসের প্রথম খণ্ডে (৫৯-৬* পৃঃ) ফিরিঙ্গি নামের উৎপত্তির বিষয় 
বিস্ৃতস্তাবে আলোচন! করিয়াছি। ফানঙ্ক কথা হইতে ফিরিঙ্গি হইয়াছে। প্যালেষ্টাইনে 
যখন মুসলমানদিগের সহিত ইয়োরোগীয়দিগের সংঘর্ষ হয়, তখন আরবীয়ের| সকল 
ইয়োরোগীয় জাতিকেই ফ্রাঙ্ক বলিত। পরে পটুণগীজ প্রভৃতি জাঠিরা যখন বাণিজ্যার্থ 
ভারতে আসেন, তখনও সকল জাতির সাধারণ নাম হইয়াছিল কক বা ফিরিজি। 


4201 1৯019 0816107 ৯/০1৫ 01061175101) 99 17101017016 06 117418-0011 
[91088556 215 50111 1005), 05 41505 270 091552175 05811500176 17751701) 
01058087১ (181700, নি61810%) ৪ 007101১0101) 06 নি81)05. ৯৬1)017 008 70100£9556 2170 
000১617 [01010691)5 28176 0০ 17017) 076: 705 71090116000 0017 076 58116172176 
75128106190 0091) 66101081705) 02770905 29৮488%256 27 22%844) 1১,427 8০5. 


এই সকল ইয়োরো পীয়দিগের মধ্যে পট.গীজে রাই প্রথম বল্পদেশে আসিয়া উৎপাত করিত 
এবং তাহারাই প্রথম ফিরিঙ্গি নাম পাইয়াছিল। তাহাদের চরিত্রদোষে কিরিস্ি নামে কলঙ্ক 
আরোপিত হ্ইয়াছে। এজন্য অন্তান্ত ইয়োরোপীয় জাতির! এ নাষে ঘ্বণা করেন এবং এ নামে 
পরিচিত হইলে অপমানিত বোধ করেন। এখন পটুপ্লীজদিগের সংসর্গজাত বর্সন্করকে 
ফিরিজগি বল! হয়; আমর! পর্ট গীজ দহ্যদিগকেই ফিরিঙ্গি বলিব। ইহার! চট্টগ্রামীর 
নিকট প্রতক্কীচ নামে খ্যাত ; “আলোয়ালের পঞ্স।বতী+তে প্রচস্কীচের উদ্বেধ আছে। 


১৭৪ _ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


এই পটগীজ বা ফিরিজিদিগের মধ্যে যাহারা দুর্বত্ততার জন্য পদচ্যুত হইয়া 
বা! স্বজাতির নিকট মুখ দেখাইতে না পারিয়! বঙ্গদেশে পলাইয়৷ আসিত, তাহারা 
চরিত্রদোষে জাতি হাঁরাইয়৷ এদেশে স্থায়িভাবে বাস করিত এবং বিলাস শোতে 
গা! ঢালিয়। দিত; অনেকে, একাধিক বিবাহ করিত বা উপপত্বী রাখিত এবং ক্রমে 
্ত্রীপুত্রের জন্ত ভারাক্রান্ত হইয়া অর্থসংগ্রহে ব্যস্ত হইয়! পড়িত। যখন বাণিজ্যে 
তাহাদের তৃষ্ণ! মিটিত না, তখন তাহার! দস্া-ব্যবসায় অবলম্বন করিবে, ইহাতে 
বিচিত্রত। কি? ফিরিঙ্গি দস্থারা আরাকাণ, চাটিগাও, সন্দীপ প্রভৃতি স্থানে বসতি 
করিয়া তথ! হইতে লুঠগাটের জন্য বঙ্গের দক্ষিণভাগে ঢাক! হইতে সাগর দ্বীপ 
পর্যন্ত যাতায়াত করিত। আরাকাণী মগ ও এদেশীয় অন্ত দশ্থ্যুরা আসিয় 
তাহাদের সঙ্গে যোগ দিত। মগ দ্িগের সহিত ফিরিঙ্িগণের চরিত্রের মিল ছিল; 
এজন্ড তাহার! ফিরিঙ্গিদিগকে নিজের দেশে আশ্রয় দিয়াছিল। মগের! পুর্ব 
হইতেই দলগত করিত ; দস্থ্যতার শাস্ত্রে কে কাহার শিক্ষক, তাহা বলিবার 
উপাষ নাই। মগেরা অনেকে স্ত্রীপুত্র লইয়া নৌকার উপর বাস করিত, যাযাবর 
জাতির মত একস্থান হইতে সপরিবারে অন্তন্র যাইবার আপত্তি ছিল না । * 
ফিরিঙ্গিদিগেরও স্ত্রী সঙ্গে লইয়া চলা ফের! স্বভাবসিদ্ধ। অচিরে মগের সহিত 
ফিরিঙ্গিরা মিশিয়। গেল এবং দস্থ্যবৃত্তির মন্ত্র দেশময় ছড়াইয়া পড়িল। পতিত 
ফিরিঙ্গির সহিত মিশিয়৷ বৌদ্ধ মগগণও পতনের শেষ সীমায় নামিল। এই ছুই 
জাতির দন্যুবৃত্তির সহিত যে দক্ষিণবঙ্গের অনেক পলার়িত বা পরিত্যক্ত হিন্দু 
মুসলমান যোগ দিতনা, তাহা নহে। সকলে মিলিয়া এক নুতন দস্ধ্যর জাতি 
গড়িয়াছিল, তাহাদের অমানুষিক উৎপাতে বঙ্গদেশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া যাইতেছিল। 
এই ছুদ্দিনে, এই ছুরস্ত দঞ্াদলের দমন' জন্য সগর্কে. দণ্ডায়মান হইয়া মহাবীর 
প্রতাপাদিতা ও তাহার সহযোগী ভূঞ্াগণ বহুদিন পর্ধাস্ত দেশ রক্ষা! করিয়া- 
ছিলেন। সে দন্যতার বিভীষিকা ময় দৃশ্য না দেখিলে কেহ বঙ্গবীরগণের কৃতিত্ব 
ও গুরুষস্বের পুর্ণ পরিচয় পাইবেন না। লেখনী কলঙ্কিত হইলেও আমরা সে 
নির্মমতার চিত্র প্রকটিত করিতে চেষ্টা করিব। 

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বঙ্গে কোন সুশাসন ছিল না; তখন এই মগ 
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ও ফিরিঙ্গি দস্থ্যগণ বঙ্গের দক্ষিণ দিক হইতে ননদীপথে দেশের মধ্যে যেখানে 
সেখানে প্রবেশ করিত এবং লু&ন, গৃহদদাহ ও জাতিনাশ করিয়া বঙ্গের শীস্তপল্লী 
গুলিকে শ্বশানে পরিণত করিবার উপক্রম করিয়াছিল। বর্তমান বরিশা ল, 
খুল্না ও চব্বিশপরগণ! জেলার দক্ষিণাংশ উহাদের প্রধান ক্রীড়াক্ষেত্র হইয়াছিল। 
আমরা প্রথম খণ্ডে দেখাইয়াছি, এই মগ ও ফিরিঙ্গির অত্যাচার সুন্দরবন ধ্বংষের 
অগ্ততম কারণ। হ্থন্দরবনে মনুষ্যাবাস ছিল; শুধু নৈসর্গিক বিপর্যায়ে লোকের 
বাস উঠিয়া যায় নাই; গেলেও পুনরায় ভূমির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তথায় 
মনুষ্যাবাস বসিত। কিন্তু এই মগ ও ফিরঙ্গি দস্থ্যদের অত্যাচারে কেহ "আসিতে 
ব। তিষ্টিতে পারে নাই । বৈদেশিক ভ্রমণকারিগণ এই অত্যাচারের জলম্ত সাক্ষ্য 
দিয়াছেন। বার্ণিযারের * ভ্রমণ কাহিনীতে আছে চৌধ্য ও দশ্থ্যতাই উহাদের 
প্রধান বাবসায় ছিল। তাহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্রুতগামী জাহাজ লইয়া সমুদ্রপথে 
দ্বীপপুঞ্জের উপর পড়িত অথবা নদী নালা বাহিয়৷ শতাধিক মাইল পধ্যস্ত দেশের 
তিতর প্রবেশ করিত; সহর, বাজার ৰা জনসংঘ দেখিলে কিংবা ঈরিদ্র ভদ্রলোক- 
গণের বিবাহার্দি উৎসব ও কোন ক্রিয়! কর্মের সন্ধান পাইলে তথায় গিয়া 
আক্রমণ করিত। যাহা পাইত লুটিরা লইত; ছোট বড় সব স্ত্রীলোককে 
অসাধারণ নির্দয়তার সহিত ধরিয়৷ লইয়া দাস-স্রেণীভুত্ত করিত, যাহা লইতে 
পারিত না, তাহ! অগ্নিসাৎ করিয়া দিয়া বাইত । এই জন্যই গঙ্গার মোহানায় যে 
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সকল স্বীপ পূর্বে জনাকীর্ণ ছিল, তাহা এক্ষণে সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং সে 
. সব স্থানে ব্যাত্রাদি বন্যজন্ত ভিন্ন অন্ত অধিবাসী নাই। অধিবাসীর্দিগের মধ্যে 
বাহার! পলাইবার স্থযোগ বা সামর্থ্য না থাকায় দশ্থ্যহন্তে বন্দী হইত, দস্থ্যরা 
তাহাদের মধ অচল অকর্ণণ্য বুদ্ধ স্ত্বীপুরুষ দিগকে হয়ত পরদিনই. যেখানে 
সেখানে সন্তায় বেচিয়া ফেলিত। সমর্থ পুরুষদিগের মধ্যে কতক খালাসী 
করিত এবং কতককে খষ্টান করিয়৷ নিজেদের দস্থ্-ব্যবসায়ের সহযোগী "করিয়া 
লইত। অবশিষ্ট যাহা থাকিত, তাহাদিগকে গোরা, সিংহল, মাদ্রাজ প্রভৃতি 
নানাস্থানে বিক্রয় করিয়া আসিত। এবং মিশনরীগণ শত চেষ্টা করিয়া দশ বছরে 
স্বাহা না পারিতেন, তাহারা এই ভাবে একবৎসরে তদপেক্ষা অধিক লোককে 
খ্‌ষ্টান করিয়া! গর্ব অনুভব করিত ।* 

বাদশাহ আওরঙ্গজেবের রাজত্বের প্রথমতাগে যখন বাঙ্গালার. নবাব মীরজুন্লা 
আসাম জয় করিবার জন্য বিরাট মোগলসৈন্ত পরিচালনা করেন, তখন শিহাব, 
উদ্দীন মহম্মদ তালীশ নামক জনৈক কর্মচারী তাহার সহযাত্রী হন। তালীশ 
এই আসামাভিযানের এক বিস্তীর্ণ বিবরণী লিখিয়। গিয়াছেন। উহার .অনেক 
প্রতিলিপি দেখা যায়, এমন কি, উদ, ফরাসী প্রভৃতি ভাষায় উহার অনুবাদ 
হইয়াছিল ।1 অক্সফোর্ডের বিখ্যাত বড.লিয়ান লাইব্রেরীতে তালীশের . গ্রন্থের 
বে হস্তলিপি পুথি আছে, তাহার পশ্চাতে এক পরিশিষ্ট ছিল। অধ্যাপক 
যছুনাথ সরকার মহোদয় এ পরিশিষ্টের পত্র সমুহের ফটো আনাইয়া তাহার অনুষাদ 
প্রচার করেন। $ উহার মধ্যে সায়েন্তা খার চট্টগ্রাম-বিজক্বের ইতিবৃত্ত আছে 
এবং সেই প্রসঙ্গে চট্টগ্রামে মগ ও ফিরিঙ্গি দঙ্ুগণের অত্যাচার-কাহিনী বণিত 
হইয়াছে) অধ্যাপক সরকার মহাশয় উক্ত তালীশের বিবরণী এবং আলমগীর- 
নামার সাহায্যে এই অত্যাচার সম্বন্ধে একটি নুলিখিত প্রবন্ধ প্রকাশ 
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করিক়্াছিলেন। * উহ! হইতে আমর! জ।নিতে পারি, কিরূপে আরাকাণী মগ ও 
ফিরিঙ্গি দহ্গণ জলপথে -আসিয়া বঙ্গদেশ লুঠন করিত। তাহার! হিন্মু 
মুসলমান, স্ত্রী পুরুষ বহুজনকে ধরিয়া লইয়া যাইত। উহারা বন্দীদিগের হাতের 
তালু ছিদ্র করিয়৷ তন্মধ্য দিয় সরু বেত চালাইয়া৷ দিত এবং এই ভাবে হালি 
গাথিয়া লইয়া হতভাগ্যদিগকে তাহাদের জাহাজের পাটাতনের নিয়ে একটির 
উপর একটি রাখিয়া স্ত,পীকৃত করিয়া বোঝাই করিয়া লইয়া বাইত। লোকে 
যেমন কুকুটাদি পক্ষীর খাগ্ছের নিমিত্ত শন্ত ছড়াইয়৷ দেয়, সেইভাবে বন্দীদিগের 
থাস্ঠের নিমিত্ত সকালে বিকালে অসিদ্ধ তওুল-মুষ্ি নিক্ষেপ করিত। এই খান্ে 
যাহারা প্রাণ ধারণ করিতে পারিত, দেশে ফিরিয়া দস্থ্যরা তাহাদিগকে সাম্থ্য 
অনুসারে চাষ বা অন্ত কঠিন কার্যে নিয়োজিত করিত। অবশিষ্টগুলিকে 
দাক্ষিণাত্যে লইয়। গিয়া ওলন্দাজ, ইংরাজ বা ফরাসী বণিকের নিকট বিক্রয় 
করিয়! আসিত। সময় সময় তাহাদিগকে তমলুফ ও বালেশ্বর বন্দরে লইয়া গিয়া 
বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করিত। তাহাদের বিক্রয়ের প্রণালী এইরূপ ছিল; বন্দীর 
জাহাজ উক্ত বন্দরে পৌছিলে, তাহারা লোক পাঠাইয়া স্থানীয় অধিবাসিগণকে 

ংবাদ দিত। দস্্যুগণ তাহাদের উপর অত্যাচার করিতে পারে এই ভয়ে 
ক্রেতারা লোকজন সঙ্গে করিয়া তীরে উপস্থিত হইত, এবং জনৈক লোককে 
টাকা কড়ি সঙ্গে দিয়া দস্যুদিগের জাহাজে প্রেরণ করিত। দর দামে বনিলে 
দন্থ্যরা টাকা লইয়া বন্দীদিগকে তীরে উঠাইয়া দিত। সাধারণতঃ এই ভাবে 
ফিরিঙ্গিরাই বন্দীদ্দিগকে বিক্রয় করিত ; মগের! তাভাদিগের দ্বার! ক্কষিকাধাদি 
করাইয়া লইত। পাত্রী ম্যানরিক্‌ খৃষ্টান ফিরিঙ্গিগণের পক্ষ হইতে আরাকাণ- 
রাজের নিকট যে নিবেদন জানাইয়াছিলেন, তন্মধ্যে তাহার নিজের কথাতেই 
আছে £--প্রত্যেকেই জানেন এই পট.গীজগণ কিরূপে প্রতি বৎসর বাক্লা, 
সলিমানাবাদ, যশোর, হিজলী ও উড়িম্য! প্রভৃতি রাজ্যের উপর আক্রমণ করিয়া 
( মোগল ) শক্রর শক্তি নাশ এবং আপনার ( আরাকানরাজের ) শক্তি বৃদ্ধি 
করিয়াছে। তাহার! সম্পূর্ণ নগরী ও গ্রামগুলি পধ্যস্ত আপনার রাজ্যে লইয়৷ 
আসিয়াছে। এমনও বৎসর গিয়াছে, যে বৎসর তাহার! এই রাজ্যে এগার 
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হাঁজার পরিবারকে আনিয়া! বসতি করাইয়াছে।” * এই ম্যানরিকের বিবরণীর 
অন্ধ্র হইতে জান! গিয়াছে, যে তিনি যে পাচ বৎসর কাল 'আরাকাণে ছিলেন, 
তন্মধ্যে পটু গীজ ও মগ দন্থ্যগণ বঙ্গদেশের এই সকল স্থান হইতে ১৮০ লোক 
ডিয়াঙ্গা ও অঙ্গারথালি (41141 ০৪1০) নামক স্থানে আনির়াছিল। চট্টগ্রাম 
হইতে হুগলী পর্যস্ত কোন স্থানই তাহাদের উৎপাতে নিরাপদ ছিল ন|। 4 
যশোরের উপরই যেন তাহাদের উৎপাত সর্বাপেক্ষা বেশী ছিল! এখানে যশোর 
বলিতে ধশৌর রাজ্য বা খুল্নার দক্ষিণাংশই বুঝিতে হইবে! ম্যানরিক্‌ 
আরাকাঁণে যাইবার পথে যখন ডিয়াঙ্গায় উপস্থিত হন, তখন শুনিলেন পটু ীজ 
কাণ্ডেনেরা এরূপ দন্থ্যতার জন্ত যশোরে গিয়াছিল।$ হুগলীর নিকট যে সকল 
পটু'ীজেরা আড্ডা করিয়াছিল, তাহার! ভাগীরথী প্রভৃতি নদী পথে দস্তা 
করিত, মাণুল না লইয়া কোন জাহাজ বা নৌকাকে চলিতে দিত না । এই 
সময়ে গ্রামে গ্রামে ছেলে ধরার ভয় হইয়াছিল। “পটু গীজেরা ছোট ছোট ছেলে 
ধরিয়! বিভিন্ন দেশে লইয়! গিয়! বিক্রয় করিত। ইহাদের উৎপাতে যে কত 
সহর, কত শত গ্রাম উৎসন্ন হইয়াছে, কত শত বণিকের সর্বনাশ হইয়াছে, 
তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।” & এই জন্যই সম্রাট শাহজাহানের আদেশে 
১৬৩৩ থৃষ্টা্ধে একবার এই *প্রতিমাপৃজক ফিরিঙ্গির৷ অধিকাংশ হত, আহত ও 
নিদারুণরূপে অপমানিত হইয়া হুগলি অঞ্চল হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিল। 

এইরূপে বন্কাল ধরিয়া অবিরত পাশবিক দন্যুবৃত্তি চলিয়াছিল। তাহার 
ফলে আরাকাণ অঞ্চলে যেমন লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছিল, দক্ষিণ বঙ্গ তেমনি 
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মগ ও ফিরিঙ্গি ১৭৪ 


ক্রমশঃ জনশুন্ত ও আত্মরক্ষাকল্পে শক্তিশূন্ট হইয়া পড়িতেছিল। উট্টগ্রাম হইতে 
ঢাকা পর্য্যন্ত নদীর কূলে সকল স্থানে মন্ুষ্যাবাসের চিহ্ন পর্য্যস্ত বিলুগ্ত হইয়াছিল; 
তাহাদের লুঠন ও মন্ুস্াপহরণের জন্ত পথের পাশে কোন স্থানে কোন লোফ 
বাস করিত না, প্রদীপের বাতি জলিত না।* গ্যাষ্ট্রেল ও রেগেলের প্রাচীন 
ম্যাপের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, দক্ষিণ বঙ্গের বহুস্থান এই দস্্যদদিগের 
দ্বারা জনশূন্ঠ হইয়াছিল বলিয়া স্পষ্টতঃ উল্লিখিত হইয়াছে । 1 

মগের! আসিয়া যে মুল্লুকের উপর পড়িত, তাহার শাসন-নীতি মানিত না, 
একেবারে ধ্বংস করিয়৷ ছাড়িত। শাসনহীন প্রদেশকে এখনও লোকে “মগের 
মুন্ুক” বলে। সমস্ত দক্ষিণবঙ্গ এইরূপে মগের মুগ্লুক হইয়। গিয়াছিল। তা'র 
পরে আসিল ফিরিঙ্গি। তাহারাও অনেক দেশকে নিজের দেশ করিয়াছিল, 
অনেক জলপথকে সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত করিয়া লইয়াছিল। ন্ুন্দরবনের সমৃদ্ধ নগরীসমূহ 
তাহারাই বিনষ্ট করিয়াছিল। এখনও স্থন্দরবনের মধ্যে “ফিরিঙ্গিখালি,” 
“ফিরিঙ্গির দোয়ানিয়।” ও “ফিরিঙ্গি ফাঁড়ি” প্রভৃতি নামসমূহ অনেক প্রাচীন 
হৃদয়-বিদারক স্মৃতি জাগরক করিয়া দিয়া থাকে। আমর! কবিকম্কণ চণ্ভীতে 
পড়িয়াছি,_-“ফিরিঙ্গির দেশখান বাহে কর্ণধার ।” পটুক্গীজদিগের নৌবহরের 
নাম আরমাডা ( ৯1178৭ ) উহারই অপত্রংশে ছার্ধাদ হইয়াছে । উহা 
হইতে ফিরিঙ্গি দন্থ্যদিগকেই এদেশের পোকে “হারমাদ” বলিত। 1 ছুঃসাহসিক 
বঙ্গীয় বণিকগণ "রাত্রিদিন বাহে ডিঙ্গ! হারমাদের ডরে,* এইরূপ বর্ণনা আছে। 
কিন্ত বহুদিন মে বণিকের দুঃসাহস থাফিল না। যে বঙজবাদিগণ নানা 
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দ্বীপোপদ্বীপে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন ও সভ্যতা বিস্তার করিয়াছিল, তাহাদের 
গতিপথ বৃদ্ধ হইল ; যে বঙ্গবণিকের! সচরাচর সিংহল পর্য্যন্ত স্বচ্ছন্দে বাণিজ্য 
করিত, তাহাদের ব্যবসায় বন্ধ হইয়া! গেল। তাহাদের অগণ্য পণ্য কতক লুটিয়া 
লইত, কতক বা 'হাট বাজার হইতে সম্তায় কিনিয়া লইয়৷ এই ফিরিঙ্গিরা 
অর্থাগমের পথ সোজা. করিত। এই সময় হইতে দেশীয় বণিকদিগের পক্ষে 
সামুদ্রিক বাণিজ্য বন্ধ হইল। অনেক আদার ব্যাপারীও পুর্ববে জাহাজের খবর 
'রাখিত, এখন তাহারা কৃপমণ্ডকের মত গণ্ভীবদ্ধ হইয়৷ পড়িল। তখন পণ্ডিতের 
'কথায় কথায় বলিতেন “কিমার্ধক-বণিজঃ বহিত্র-চিন্তয়।” অর্থাৎ আদার ব্যাপারীর 
জাহাজের খবরে কাজ কি? যে বঙ্গ একদিন শম্ত-সম্তারের গ্রাচুর্যেয জগতের 
পণ্যভাগ্ডার বলিয়া গণ্য হইত, সে বঙ্গ আজ অন্ন-বস্ত্রের অভাবে দীন! হীন! 
কাঙালিনী। আজ আমাদের প্রাচীন গৌরব বিলুপ্ত ; আমাদের ওপনিবেশিকত। 
বা.-বাণিজ্য প্রবৃত্তি একেবারে ্ুযুপ্ত ; আমাদের সমুদ্রযাত্রা শান্ত্রশাসনে নিষিদ্ধ। 
যাহারা! এক দিন সগর্কে সপ্ত ডিঙ্গা ভাসাইয়৷ সিংহলে, সৌরাষ্ট্রে বা অর্ীজে 
গিয়া! অবাধে বাণিজ্য করিত, তাহারা আজ কালাপানির ভয়ে থরহরি কম্পিত। 
. কেন এমন হইল? কখন্‌ হইতে এমন হইল? কে বঙ্গের ধ্বংসের পথ প্রথম 
প্রস্তুত করিল? অন্ুসন্ধিৎস্থ পাঠকমাত্রেই স্বচ্ছন্দে ঘোষণ৷ করিতে পারিবেন, 
:এই মগ ও ফিরিঙ্গিদস্থ্যর অবিশ্রাস্ত আক্রমণ, অক্রাস্ত প্রতিঘন্দিতা এবং অমানুষিক 
' অত্যাচারই বঙ্গধ্বংসের অন্ততম কারণ। এই অত্যাচারে বঙ্গের যাহা অনিষ্ট 
হইয়াছে, এমন অনিষ্ট বোধ হয় কোন দেশের আধুনিক ইতিহাসে পাওয়! যায় 
না। ধিনি যখন এই অত্যাচার হইতে বঙ্গবাসীকে রক্ষা করিবার জন্ত বদ্ধপরিকর 
হইয়াছিলেন, তিনিই ধন্য, তিনিই প্রকৃত স্বদেশহিতব্রতে সর্বাগ্রগণ্য । মহারাজ 
' গ্রতাপাদিত্য এই অত্যাচার নিবারণ করিবার জন্য কত হুর্গ নিশ্ীণ ও সৈন্ত গঠন 
'করিয়াছিলেন ; তাহার বিবরণ পরে দিবার জন্তই পূর্বক্ষণে এই অত্যাচারকাহিনী 
বর্ণন। করিয়৷ লইতেছি। আমর! দেখিব, প্রতাপাদিত্য যত দিন জীবিত ছিলেন, 
ততদিন এই দক্থযদিগের উৎপাত দমিত ছিল তাহার মৃত্যুর পর হইতে সিবাষ্টিন্‌ 
গঞ্জেলিস নামক এক ছর্দীস্ত নায়কের কর্তৃত্বাধীন হইয়৷ আবার ফিরিঙ্গিরা ভীষণ 
হুইয়! উঠিয়াছিল। এইরূপে আবার ৫* বৎসর কাল তাহাদের দারুণ অত্যাচার 
চলিয়াছিল, ম্যানরিকের চাক্ষুষ সাক্ষ্য হইতে তাহার কতক আভাব পূর্বে দিয়াছি। 


মগ ও ফিরিঙ্গি ১৮১ 


বঙ্েশ্বর সায়েন্ত খা সর্বশেষে ইহাদের সর্বনাশ সাধন করেন। ১৬৬৬ খৃষ্টাবে 
চট্টগ্রাম বিজয়কালে তিনি বহুক্ষেত্রে রণক্রীড়া৷ করিয়। দুর্দান্ত দশ্্যাদলকে “সায়েন্তা” 
করিয়! অর্থাৎ পধু্দস্ত ও নিয়মান্ুবর্তী করিয়! দিয়াছিলেন। এখনও আমাদের 
ভাষায় ছুর্কিনীত লোককে “সায়েস্তা” করিবার কথ! প্রচলিত আছে । 

বাঙ্গাল! মুন্দুক এই সব দস্ুযদলের খাস তালুকের মত হইয়া দীড়াইয়াছিল। 
সায়েস্তা খঁ চট্টগ্রাম জয় করিলে, মগ ও ফিরিঙ্গি উভয়জাতিই তাহার বশ্ঠতা শ্বীকার 
করিতে বাধ্য হয়। তখন জনৈক প্রধান কাপ্টেনের অধীন কতকগুলি ফিরিঙ্গি 
ঢাকায় গিয়। নবাবের শরণাপন্ন হয়। সায়েস্তা খা! তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“তোমরা যে আরাকাণীদের পক্ষতুক্ত হটয়। মোগলের. সহিত যুদ্ধ কর, মগেরা 
তোমাদের বেতন কি ভাবে দিত ?” ততুত্তরে তাহার! সরল ভাবে বলিয়! ছিল, 
“মোগলরাজ্য আমাদের বেতনের জন্য নিন্দিষ্ট ছিল; বাঙ্গাল! দেশকে আমাদের 
জায়গীর বলিয়৷ ধরিতাম ; সেখানে .বারমাস অনায়াসে আমাদের লুঠন সংগ্রহ 
করিতাম; এজন্য আমাদের কোন আমলা বা আমীন রাখিতে বা কাহারও নিকট 
হিসাব নিকাশ দিতে হইত না 1৮ & এই উক্তিই তখনকার বঙ্গের প্রকৃত অবস্থ! 
জ্ঞাপন করিতেছে । 

এইরূপ অবাধ দন্থ্যতার ফলে বঙ্গবাসী এক সময্বে ধনে প্রাণে যে কত 
নির্যাতিত হইয়াছিল. তাহ! বলিবার নহে । তবে এই সম্পর্কে তাহারা শ্বদেণায় 
সমাজের নিকটও কম নিগৃহীত হয় নাই । দস্থ্যর অত্যাচার সায়েস্ত|। খার সময় 
হইতে সম্পূর্ণ বন্ধ না হউক, একেবারে কমিয়া গিক়্াছিল 1 কিন্তু সমাজের 
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১০৫5. ]. 4.5. 8.5 1997, ৈ০) 6.1. 425- উক্ত প্রধান কাপ্টেনের নাম মুর নহে। মুলে 
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৮।এর দ্বিতীয় সংক্করণে এ ভ্রম সংশোধন করিয়াছেন । 

1 কিন্ত কমিয়! গেলেও সে অত্যাচার একেবারে বায় নাই। এমন কি বৃটিশ শাসন 
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১৮২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


নির্যাতন আজ প্রায় সাড়ে তিন শত বর্ষকাল বা দশ পুরু ধরিয়া সমানভাবে 
চলিতেছে। অণমরা পূর্বেই বলিয়াছি, ফিরিগ্গি ও মগের! নদীপথে দেশের মধ্যে 
বহুদূর গ্রবেশ করিত এবং স্ুযোগমত গ্রামের উপর পড়িয়! রক্তারক্তি, লুটপাট 
করিত, কিছু না পারিলেও ছুইএকটি স্ত্রীলোক বা ছেলে ধরিয়া লইয়৷ যাইত। 
দেশের লোকে প্রাণের ভয়ে এবং ততোধিক মানের দায়ে ' পলায়ন করিতে চেষ্টা 
করিত। কিন্তু তাহাতেও নিস্তার ছিল না। অনেকে ধরা পড়িয়! জীবন ও 
ধর্ম ত্যাগ করিতে বাধ্য হইত। স্ত্রীলোকেরা, বিশেষতঃ যাহারা যুবতী অথবা 
যাহার! নিতাস্ত বৃদ্ধা নহে, তাহার! যে কত দ্বণিত পাশবিক অত্যাচার সহা করিত, 
সে কলম্ককাহিনী মসীবর্ণে চিত্রিত করিবার ভাষা নাই; যে সব স্ত্রীলোক পলাইবার 
কালে কোন প্রকারে ধৃত ঝ! স্পর্শিত মাত্র হইত, তাহারা কোন গতিকে উদ্ধার 
পাইলেও সমাজের শাসনে জাতিচ্যুত বা সমাজবর্জিত হইয়া! থাকিত। তাহাদের 
স্বামী বা পিত। নিঃসন্দেহে তাহার্দিগকে পবিত্র জানিয়৷ ন্নেহের কোলে টানিয়া 
লইলেও, নির্দয়. হিন্বু-সমাজের রুক্ষ কটাক্ষ তাহাদের প্রতি কিছুমাত্র সহানুভূতি 
দেখাইত না । বংশ-কাহিনীর তথ্য জানিতে গিয়! গল্প শুনিয়াছি, একটি জ্লীলোক 
নদীর ঘাটে স্নান করিতেছিল, এমন সময়ে ছুই একজন মগ, দন্যতার উদ্দোশ্তে না 
হইতে পারে, অন্ত কারণে পার্ববর্তী পথ দিয়া যাইতেছিল। স্ত্রীলোকটী মগের 
ভয়ে জলে ডুব দিয়! রহিল, ভাঁবিল মগের! চলিয়া গেলে উঠিবে। কিন্তু একজন 
মগ তাহাকে ডুব দিতে দেখিয়া ভাবিল, স্ত্রীলোকটি বোধ হয় আত্মহত্যার জন্ত ডুৰ 
দিয়াছে; অমনি সে ছুটিয়। গিয়া জল হইতে চুল ধরিয়া তাহাকে তুলিয়৷ ডাজায় 
আনিল, পরে জীবিত দেখিয়া, ব্যাপার বুঝিয়া, তৎক্ষণাৎ তাহাকে পরিত্যাগ 
করিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়! গেল। স্ত্রীলোকটি কিন্তু সেই ম্পর্শমাত্র দোষে 
চির-জীবনের অন্য চিহ্নিত ও কলঙ্কিত হইয়! থাকিল। তাহার অভিভাবকগণ 
তাহাকে গ্রহণ করার পাপে পুরুষামুক্রমে পাতিত্য ভোগ করিয়া আসিতেছেন। 

: এমন সব গল্প আছে, দস্থ্রা। গ্রামের ভিতর দিয়! যাইবার কালে, শুধু রঙ্গরহত্তের 
জন্ত পথের পার্থ ভ্তরীলোকদিগকে অস্কুলিদ্বারা স্পর্শ করিত বা তাহাদিগকে বক্ষ্য 
করিয়! থুথু ফেলিত। অঙ্গুলি স্পর্শ হইত বা না! হইত, থুথু গায়ে আসিয়া পড়িত 
বা না পড়িত, দ্র হইতে যাহার! এই মগের চেষ্টা দেখিত বা অট্রহাসির রোল 
শুনিত, তাহারাই হতভাগ্য গৃহস্থকে নিগৃহীত করিবার জন্য উঠি পড়িয়া! লাগিত। 


মগ ও ফিরিঙ্গি' ১৮৩ 


ফলে দীাড়াইত এই, কতকগুলি গৃহস্থ আপনাদের ছুভাগ্যবশে অথবা অরক্ষিত 
অরাজক দেশের দোষে, সমাজে পতিত ও অপবাগগ্রন্ত হইয়া থাকিত। এই 
কলঙ্ককে “ঁফরিঙ্গি বা মগে! পরীবাদ” বলিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন 
বর্গীর উৎপাত হয়, তখন “বর্গীঠেলা” পরিবাদও হইয়াছিল। কোলিক বিশৃঙ্খলার 
আংশিক প্রতীকার কল্পে ব্রাহ্মণ সমাজে যে মেল-বন্ধন হইয়াছিল, এই জাতীয় 
পরিবাদ যে তাহার অন্ততম কারণ, তাহা বোধ হয় অস্বীকার করিবার উপায় নাই। 
এইরূপে পরিবাদগ্রস্ত পরিবারকে মগোব্রাঙ্গণ, মগো-বৈগ্ঠ, মগো-কায়েত মগো- 
নাপিত প্রভৃতি থেতাবে পরিচিত রাখা হইত। এই কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া 
তাহার। পরবর্তিকালে উচ্চবংশে বিবাহ দ্বারা রক্তসম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারে নাই 
এবং ক্রমশঃ নিয়পদস্থ স্বজাতীয়ের সঙ্গে যৌনসন্বন্ধযুক্ত হইতে হইতে তাহারা 
অবনতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে । প্রচ্ছন্ন ব্যাভিচারকে যে সমাজে 
কার্যত: প্রশ্রয় দিতে দেখা যায়, সে সমাজ জানিয়৷ শুনিয়া হয়ত সাধারণ 
স্পর্শদৌষেই একট! বংশকে চৌন্দপুরুষ নরকস্থ করিয়া রাখিয়াছে। আমাদের ধর্ম বা 
সমাজের পংক্কি হইতে খরচ বাতীত জম! নাই; বহুকাল হইতে আমাদের সমাজের | 
বিশেষতঃ হিন্দুসমাজের ম! বাপ নাই; নতুবা! স্বদেশীর লোকের উপর এইরূপ 
অনর্থক অসম্ভব নির্শমতা দেখাইয়া, জাতীয়তার শক্তিকে নিল করিবার ব্যবস্থা 
হইত না।. এখনও যমুনা, সরস্বতী, তৈরব বা মধুমতীর কুলে ত বটেই, এমন কি, 
যশোহর জেলার উত্তরভাগস্থ নবগঞ্জার তীরে মাগুর! অঞ্চলের নানাস্থানে বা 
ফরিদপুরের অভ্যন্তরে ভূষণা প্রভৃতি স্থানে মগো-পরিবাদপ্রস্ত ত্রান্মণ, কার, বৈষ্ 
প্রভৃতি নানা শ্রেনীর লোকের বাস রহিয়াছে। বংশ বা ব্যক্তির নামের তালিকা 
দিয়া লাভ নাই, এবং সে পরিচয় দিতে গিরা, তাহাদের পুরাতন পরিবাদের মাত্রা 
বৃদ্ধি করিতে চাহি না। 

গুধু সামগ্লিক অত্যাচার বা সামাজিক নিগ্রহ হইতেই মগ ফিরিঙ্গির সহিত 
আমাদের সম্বন্ধের শেষ হয় নাই । এস্থানে তাহাদের অত্যাচারের বর্ণনা করাই 
আমাদের উদ্দেহ্ঠ ছিল বটে, কিন্তু এই প্রসঙ্গে এই সকল বৈদেশিকের সহিত 
আমাদের যে সকল অন্ত সম্বন্ধ এখনও বর্তমান আছে, তাঁহার সংক্ষিণ্ত আভাষ 


দেওয়া সঙ্গত মনে করি! 
প্রথমতঃ আমাদের দেশের গায়ে নানাস্থানে তাহাদের গতিবিধি ও বসতির 
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সম্বন্ধ এখনও আছে। দক্ষিণ বঙ্গে মঘিয়া, মগরা, মগুখালি, মগপাড়। প্রভৃতিস্থান 
তাহাদের নামাস্কিত হইয়৷ রহিয়াছে। স্থানে স্থানে খুল্না ও ২৪ পরগণায় 
সমুদ্রকুলে এবং বরিশালের অন্তর্গত গুল্সাখালি, চাপলি, নিশানবাড়ী, মউধোবি, 
থাপরাভাঙ্গা, মগপাড়া প্রভৃতিস্থানে বহুসংখ্যক মগফিরিঙ্গী বা তাহাদের 
যৌনসম্বন্দজীত সঙ্করজাতি এখনও বাস করিতেছে । নোয়াখালিতে হাতিয়া, 
সন্বীপপ্রতভতি দ্বীপে, চট্টগ্রামে আদিনাথ, কক্স বাজার, রামু প্রভৃতি স্থানে, সুন্দরবনে 
হরিণবাটার মোহানার নিকটবর্তী সমুদ্রতীরে অনেক মগপলী রহিয়াছে । 
ঢাকার নিকটবর্তী ফিরিঙ্গিবাক্জারে ও টট্টগ্রাম সহরে অসংখ) ফিরিঙ্গি অতি 
ছরবস্থায় হীনবৃত্তি অবলম্বন করিয়। এবং সামাবন্ধ স্বজাতির মধ্যে বিবাহাদি করিয়া 
উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। . 
দ্বিতীয়তঃ আমাদের রোগের তালিকায় “ফিরিঙ্গি-ব্যাধির” মত এক প্রকার 
অতি কুৎসিৎ ভয়ঙ্কর উপদংশ জাতীয় ব্যাধি প্রবেশ লাভ করিয়াছে । চরক, 
স্শ্রুত, হারীত প্রভৃতি প্রাচীন কোন বৈগ্ক গ্রন্থে এই রোগের কিছুমাত্র উল্লেখ 
নাই, কেবলমাত্র ভাব-প্রকাশেই এই রোগের বিবরণ আছে। ভাবপ্রকাশ 
অপেক্ষাকৃত আধুনিক গ্রন্থ ; এজন্য সহজে অনুমেয়, পূর্ব্বে এদেশে এ রোগের নাম 
গন্ধ ছিল না।* ভাব প্রকাশে “এই ফিরঙ্গ-ব্যাধির এইরূপ নিদান প্রদত 
হইয়াছে £-- 
“গন্ধরোগঃ ফিরঙ্গোহয়ং জায়তে দেহিনাং ধবম্‌। 
ফিরিঙ্গিণোহতিসংসর্গীৎ ফিরিঙ্গিণ্যা; প্রসঙ্গতঃ ॥ 
ব্যাধিরাগরুজোহ্েষ দোষাণামত্র সংক্রমঃ 
ভবেত্লক্ষয়েতেষাং লক্ষণৈর্ভিষজাং বরঃ ॥» 
ফিরিক্জিগ্যাঃ প্রসঙ্গত: ইতি বিশেষার্থং অর্থাৎ ফিরিঙ্গিনী সংসর্গই এই রোগের 
প্রধান কারণ। এই ছুরারোগ্য ব্যাধির সাংঘাতিক বীজাণু'নিয় শ্রেণী ও ইন্জিয় 
সেবীর মধ্যে সংক্রামিত হইয়া গলিত কুষ্টাদি রোগে মানুষের যন্ত্রণা ও মৃত্যুর 
সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দিতেছে । 
তৃতীয়তঃ আমাদের গাহ্‌স্থ জীবনের নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদিতেও বৈদেশিক 


* বিশ্বকোষ, ১৫৭ ও. »*২ পৃঃ, শব্ধ কলপ্রম, ফিরজ শক, ২৮৪ পৃঃ । 


মগ ও কিরিঙ্গি ১৯৮৫ 
_ ফিরিঙ্গির সম্বন্ধ রহিয়াছে । অনেক নূতন ফলমুল বা ফুল তাহার দূর দেশ 
হইতে এখানে আনিয়! দিয়াছেন । অনেক জিনিসের নাম এবং উহা! প্রস্তত 
করিবার বা ব্যবহারের প্রণালী আমর! তাহাদের নিকট হইতে শিখিয়াছি। 
আমার্দের আনারস, পেপে, পেয়ারা, জামরুল, কামরাঙ্গা নোনা আতা, চীনের 
বাদাম, রাঙ্গা আলু প্রভৃতি তাহাদের নিকট হইতে পাইয়াছি। ত্াহারাই 
আসফ্কিক! হইতে গান্ধাফুল আনিয়া আমাদের বাগান সাজাইয়াছিলেন ;) এইজন্য 
খৃষ্টান উৎসবে গান্ধাফুলের এত বাহাঁর ও পসার। তামাক তীহারাই প্রথম 
দক্ষিণ ভারতে আনেন (১৫৯৮), কিন্তু ১৬০৫ খ্ষ্টাব্দের পৃর্ব্বে উহার বিশেষ 
ব্যবহার আরম্ত হয় নাই। - এখনও আমার্দের দেশের লোকে ফিরিঙ্গি কুটি 
( পাওরুটি ) খায়, স্ত্রীলোকের! ফিরিঙ্ষি খোপা বাধে । আমাদের ঘরের কড়ি, 
বরগা, জানালা, গরাদিয়া, কামরা, বারান্দা, পেরেক সকলই ফিরিঙ্গি কথা ; 
আমার্দের আফিসের আলমারী, কাদেরা, মেজ, আল্পিন, ফিত!, চাবি সবই 
স্তাহার্দের আনীত জিনিস ; আমাদের নিত্যব্যবহা্য বোতাম, বয়েম, বোতল, 
বালতি, বাসন প্রভৃতি তাহাদের ভাষা এবং হয়তঃ তীহাদের আনীত দ্রব্য। 
কামান, পিস্তল, লস্কর, বজরা, বয়া (1380৮ ), মান্তল্‌, তুফান প্রভৃতি কথা 
তাহাদের নিকট হইতে শিখিয়াছি ; আমরা তাহাদের অনুকরণে গীর্জা, পাডরী, 
ইংরাজ, মিল্ত্রী প্রভৃতি নাম দিয়াছি। আমর! পয়সা “রেস্ত” করি, “কামিজ” 
নস্ত্ি করিয়া পরি, বৎসর “কাবার করি, উপদেশের কথা 'টুকিয়া” লঈ, কুঠিছে, 
“আরা” রাখি, পুস্তক “ছাপা” করি, কোষ্ঠবন্ধ হইলে “জোলাপ” লই, দ্রব্যাদি 
'নীলার্ম করি,_-এসব স্থলে তাহাদের কথাই ভাষাগত করিয়া লইয়াছি | * 
আমাদের ভাষা তীহাদের প্রবর্তিত শকভারে সমৃদ্ধ হইয়াছে । অত্যাচার পীড়িত 
হইলেও বাঙ্গালী এ বিষয়ে তাহাদের নিকট ক্কৃতজ্ঞতা শ্বীকার করিতে বাধা । 
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উনন্িবিস্ণ পল্লিচ্ছেদ--প্রতাপেন্র দুর্গ-নহস্হথান্ন 


প্রতাপাদিত্য যে বিশেষভাবে রাজনীতি-বিশীরদ ছিলেন, তাহার ছূর্গ- 
সংস্থান দেখিলে উহা সকলেরই সহজে বোধগম্য হয়। প্রতাপ রাঁজত্ব করিতে 
করিতে সময় ও প্রয়োজন বঝিয়া নাঁনাস্থানে হুর্গ নির্মাণ করেন। প্রথমতঃ 
সমস্ত দুর্গ নিম্মাণ করিবার পরই যে তিনি স্বাধীনতা প্রচার বা শত্রর সহিত 
ুদ্ধারস্ত করিয়াছিলেন, তাহা! নহে। ছুর্গুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উদ্দেস্তে 
গঠিত হয়। কখন্‌ কোন্টি বা কোনটির পর কোন্টি নির্মিত হয়, তাহা ঠিক 
ভাবে নির্ধীরণ করিবার উপায় নাই। আবার হুর্গগুলির বিষয় আনুমানিক 
সময়ান্থযায়ী বিভিন্ন স্থানে নানাজাতীয় ঘটনার মধ্যে পৃথক পৃথক্‌ ভাবে বর্ণিত 
হইলে, প্রতাপাদিতোর যুদ্ধনীতি জ্ঞানের কোন সজীব আভাস পাওয়৷ যাইবে ন!। 
এজন্য আমরা! এখানে একই স্থলে সকল ুর্গের ও তৎসংশ্লিষ্ট নৌবাহিনী 
প্রভৃতির প্রধান প্রধান আড্ডা গুলির একটি সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত গ্রস্থিত করিলাম । 
তুর্গগুলির প্রয়োজনীয়তা ঘটনাবলীর সহিত যথাস্থানে উল্লিখিত হইবে । 

আমরা পুর্ব্বে বিশদভীবে দেখিয়াছি যে, যশোর-রাজ্যের প্রথম রাজধানী 
মুকুন্দপুরে ছিল ; তথায় প্রথম তুর্গ নির্টিত হয়। রাজধানীর নাম যশোহর 
হইয়াছিল, বলিয়া তথাকার দুর্কে আমর! (১) যশোহর-দুর্গ বলিয়াছি। পরে 
প্রতাপাদিত্য নিজে যমুনা-ইছামতীর সঙ্গমে ধূমঘাটে নৃতন রাজধানী স্থাপন 
করিলে, সে সহরের নাম পরে যশোহর হইয়াছিল বটে, কিন্তু ছুর্গটিকে আমরা ২) 
ধূমঘাট দ্র্গ বলিতে পারি। উহাই রাজ্য মধ্যে সর্বপ্রধান এবং সর্বাপেক্ষা 
স্থরক্ষিত হুর্গ। প্রতাপের রাজত্বের শেষভাগে প্রথম রাজধানী নগণ্য হইয়! 
পড়ে, এবং তখন ধুমঘাটকেই যশোহর সহর বলিত; এমন কি, বসন্তপুর হইতে 
ঈশ্বরীপুর পর্যাস্ত সমস্ত স্থানটিরই সাধারণ নাম যশোহর হইয়াছিল। এই সময়ে 
মুকুন্দপুরের পৃথক্‌ নামকরণ হয় : নতুবা পূর্বে তাহার নাম যশোহরই ছিল। 
মুকুন্দপুর ও ধূমঘাট এই ছুইটি ছুর্গের বিশেষ বিবরণ আমরা পূর্বে দিয়াছি। 
এখন অন্ান্ত ছুর্গের কথা৷ বলিব । | 

বিক্রমাদদিত্যের জীবদ্দশীয় যশোররাজ্য দ্বিধা বিভক্ত হয়? পূর্বদিকের 1০ 
অংশ প্রতাপাদ্দিত্য পান ও পশ্চিমভাগের 1৮০ অংশ বসস্তরার় ও তাহার 


প্রতাপের ছুর্গ-সংস্থান ১৮৭ 


পুত্রগণের সম্পত্তি হয়। প্রতাপ ধূমঘাটে রাজধানী স্থাপন করিলে, বসস্তরায় 
কিছুদিন প্রাচীন রাজধানীতে থাকিয়া স্বীয় রাজ্যাংশের পরিচালন! করেন। কিন্ত 
তাহাতে সুবিধা বৌধ করিলেন না, কারণ, পূর্বেই বলিয়াছি, প্রতাপের সহিত 
বসস্তরায়ের পুভ্রগণের কোন সন্তাব ছিল না। নিকটে থাকিলে উভয় পক্ষের 
জ্ঞাতিবিদ্বেষ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে, এই আশঙ্কায় এবং রাজ্য পরিচালনার 
হুবিধার জন্য বসন্তরায় রাজধানী স্থানান্তরিত করিতে উদ্ভোগী হইলেন। পশ্চিম 
সীমায় গঙ্গাতীরে কোথায়ও রাজধানী হইলে শাসনেব স্বাবস্থা হয়, সঙ্গে সঙ্গে 
ধর্মুনিষ্ঠ বসন্তরায়ের পক্ষে বৃদ্ধবয়সে গঙ্গাবাসের সুযোগ ঘটে । তখন ৬কালী- 
ঘাটের সন্নিকটে বেহালা-বড়িষা প্রসিদ্ধ ও সমৃদ্ধ সমাজ-পল্লী ছিল; তিনি এই 
স্থানে রাজধানীর স্থান নির্বাচন করিলেন। বসস্তরায় এ অঞ্চলে পরিচিত 
ছিলেন; তিনিই প্রথম কালীঘাটের মায়ের মন্দির নির্মাণ করিয়া দেন; সেই 
সুত্রে মায়ের সেবক যোগসিদ্ধ ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারীর সহিত বিশেষ পরিচিত ছিলেন। 
খুব সম্ভবতঃ ব্রহ্মচারীই তীহাকে কালীঘাটের সন্নিকটে রাজধানী স্থাপন করিবার 
পরামর্শ দেন। তখন তিনি বেহাল! ও বড়িষা উভয়ের মধ্যে সরশুন! গ্রামের 
উত্তরাংশে রাজধানীর স্থান নির্দেশ করেন। এ স্থানে যে ছুর্গ নিশ্মিত হয়, 
. তাহার নাম-_(৩) রায়গড় ছুর্গ। দুর্গের ভগ্নাৰবশেষ এখন বিশেষ কিছু নাই ; 
কেবল স্থানে স্থানে ইষ্টক ও পরিখার চিহ্ন বর্তমান। আর সেই ছূর্গের পাশে 
যে বিস্তীর্ণ দীর্থিকা খনিত হয়, তাহা এখনও “রার়দীঘি” বলিয়া খ্যাত । * উহা! 
প্রায় ষাট বিঘা জলাশয়, দৈর্ঘ্যপ্রস্থে ১৫০০১ ৬০০ ফুট হইতে পারে । বেহালার 
শেষ সীমায় চৌমাথ৷ হইতে পশ্চিমমুখে বজ.বজ. পর্য্যস্ত যে পাক! রাস্তা! গিয়াছে, 
'উহারই পাশে বাস্ছদেবপুর গ্রামের সীমায় এবং সরশুনার উত্তর গায়ে এই দীঘি 
অবস্থিত। উক্ত চৌমাথা হইতে পূর্বমুখে এক ক্রোশ দুরে আদিগঙ্গার ঘাট, 


* দীঘিটি এখনও অত্যন্ত গভীর ; উহাতে বারমাস জল থাকে । «৫* বৎসর পূর্বে ইহা 
“দামদলে একেবারে ঢাকা ছিল, এখন অনেকটা পরিফ্ুত হইয়াছে। তবুও কুলের দিকে 
হোগলা ও নল নট। ঘথেষ্ট আছে। কেহ কেহ উহার কতকাংশ তিরিয়৷ লইয়া আপন আপন 
পুকুর করিয়া! লইক়্াংছ। উত্তর পাহাড়ে পুষ্প ব্যবসায়ী কৈবর্তদিগ্ের বাস। তাহাদের 
একজন বীধ দিয়। দীঘির যে অংশ নিজন্ব করিয়া লইয়াছে, তাহার উত্তর কুলে একটি পুরাতন 
পাক ঘাট আছে। দীঘিটি এখন ্রীযুক্ত বামাচরণ রায়ের জমার অধীন ; দীধিতে অনেক 
মতন আছে, তজ্জন্ঠ উহার জলকর আছে এবং তজান্তই হয়তঃ ২1১টি মেছকুমীর জুটিয়াছে। 


১৮৮ যশোহর-খুল্‌নার ইতিহাস 


এ স্থানে এক সময় ৬করুণাময়ী কালীমাতার মন্দির ছিল। এখনও উহা 
“করুণাময়ীর ঘাট” বলিয়া পরিচিত। রায় দীঘি হইতে এখন গঙ্গার দুরত্ব প্রায় 
তিন মাইল; পূর্বে এত দূর ছিল না, গঙ্গ। মজিয়া চড়া পড়িয়া যাওয়ায় রায় 
গড়ের ভদ্্রাসন এত দূরবর্তী হইয়! পড়িয়াছে। সরশুনা গ্রাম হইতে আদিগঙ্গার 
তীর পর্যস্ত একটি প্রশস্ত রাজপথের নিদর্শন পাওয়! যায়; উহাকে লোকে 
“দ্বারির ্রাঙ্গাল” বলে।* গঙ্গা পার হইয়াও এই জাঙ্গাল পূর্বসুখে বহুদুর 
পর্ধ্যস্ত গিয়াছিল। এখনও অনেক স্থলে উহার উচ্চ টিপি দেখিতে পাওয়া 
যায়। এমন কি, বসন্তপুরে পর পারে কালিন্দীর তীর পধ্যস্ত উচ্চ গড় বা! 
জাঙ্গাল ছিল বলিয়া বুঝা! যায়। এই গড়ের উপর দিয়া রায়গড় হইতে ধুমঘাট 
যাতায়াত করিবার সুবিধা ছিল। এখনও বর্তমান হিঙ্কুল গঞ্জের হাটের উত্তরধারে 
পশ্চিমমুখে বন্দর পর্ধ্যস্ত উচ্চ গড়ের চিহ্ন দেখা যায় । এখন উহার নিকট দিয় 
হাসনাবাদের থাল থনিত হইয়াছে । প্রক্কৃত কথা, রায়গড়ের সহিত যশোহর 
দুর্গের সম্বন্ধ ছিল, যাতায়াতের ব্যবস্থা ছিল, এখনও তাহার অস্পষ্ট প্রমাণ আছে। 
রায়গড়ও একসময়ে নুরক্ষিত সুন্দর দুর্গ ছিল, কিন্তু হুঃখের বিষয় তাহার বিপুল 
বর্ষের কোন নিদর্শন নাই। ন্বর্গীয় প্রতাপ চন্দ্র ঘোঁষ সত্যই লিখিয়! 
গিয়াছেন, “রায়গড়ের বর্তমান অবস্থা দেখিলে এখন তাল পুকুরের তালের স্যার 
বৌধ হয়।” 1 


* শ্বঙ্গাধিপ পরাজয়ের” গ্রন্থকার ৬প্রতাপচন্ত্র ঘোষ বলেন, বর্ধমানাধিপের এক রাজধানী 
এক সময়ে এই স্থানে ছিল। দ্বারি নামক ঠাহারই কোন মহিলার অর্থে এই জাঙ্গাল নির্মিত 
হয় । সেই রাজারই বাইমহল এখন বেহাল! নামে পরিচিত। এখনও বেহাজার দক্ষিণসীমায় 
সখের বাজার আছে। দ্বারির জাঙ্গাল নামের উৎপত্তি এইভাবে হুইতে পারে; কিন্ত বসন্ত 
রায়ের সময়ে সে জাঙ্গাল সংস্কৃত ও প্রলদ্বিত হুইয় দীর্ঘ গড়ে পরিণত হুইয়াছিল, ইহ। 
'অসভ্ভব নহে। ৃ 

1 শ্বঙ্জাধিপ পরাজয়ের" গ্রন্থকার প্রতাপচন্দ্র ঘোষ সরশুনার ঘোষবংশীয় শ্বনামধন্ত 
পুরুষ । তিনি এনিয়াটিক মোসাইটির সহকারী সম্পাদক ছিলেন; সোসাইটির বাৎসরিক 
বিবরণী হইতে গ্রাহার পাঙ্খিতা ও গবেষণার পরিচয় পাওয়া! যায়। . তিনি প্রতাপাদিত্যের 
ইতিহাস ও নুক্দজরবন সম্বন্ধে বনু তথ্য আবিষ্কার করেন। (9৪ [70008817185 ০ 16 
/518600 9০০150 107 10606709৩, 1868) রায়দীধির দক্ষিণভাগে ঠাহার আবাস বাটী 
ছিল। এখনও তথায় ডাহাদ্ের কাছারী বাড়ী আছে। ১২৭৫ সাজে যখন তিনি “বঙ্জাধিপ 
পরাজয়ের” প্রথম খণ্ড প্রকাশিত করেন, তখন রার়গড়ে বিজন জঙজ ছিল। উক্ত পুস্তকে এ 
সময়ের ও ২* বৎসর পুর্ধধের ফটোগ্রাফ হইতে কয়েকখানি চিত্র দেওয়া! হর । তাাতে 
রাক়্গড়ের ছুর্গের একটি হুর্জ ও রায়দীতির চিত্র আছে। 


প্রতাপের তুর্গ-সংস্থান ১৮৯ 


যেরূপ জাঙ্গালের কথা বলা হইল, নিয়বঙ্গে তেমন পুরাতন জাঙ্গাল অনেক 
দেখিতে পাওয়া যায়, এবং এখনও লোকে উহা নিম্নাণ করে। উহার সাধারণ 
নাম গড়। এখনও লোকে গড় তুলিয়া বাড়ী করে; সাধারণ প্রজারা নিজের 
জমির সীমা দিয়া যে পগার কাটে তাহাকে গড় বলে এবং উহার মাটা তুলিয়া টিপি 
করিয়া, যে প্রাচীর তৈয়ার করে, তাহাকেও গড় বলে। প্রকৃতপক্ষে পগারের নাম 
গড়খাই বা পরিখা এবং উপরের প্রাচীরের নাম গড়। প্রতাপাদিত্যের সময়ে এই 
গড়ে অনেক উদ্দেশ্ত সাধন করিত ; ইহার জন্ঠ বানবন্তায় নদীর জল গ্রামের মধে। 
প্রবেশ করিতে পারিত না ; ইহার উপর দিয়া স্বচ্ছন্দে যাতায়াত এবং পণ্য বা রসদ 
প্রেরণ কর! চলিত; ইহার উপরে ব! পশ্চাতে সৈন্য রাখিয়া শক্রর গতিরোধ কর! 
হইত। প্রতাপাদিত্য প্রধানতঃ এই শেষোক্ত উদ্দোস্তে তাহার রাজধানীর দুর 
সামাস্তে এইরূপ গড় রচনা করিয়াছিলেন । 

আমর! রায়গড় হইতে পূর্ববমুখে যমুন! পর্যন্ত এইরূপ গড়ের চিহ্ন পাটয়াছি। 
বর্তমান কালীগঞ্জের * নিকট যমুনা পার হইতে এই গড় পুনরায় পূর্বামুখে 
রহিমপুর, মহববৎপুর, শ্রীপুর প্রভৃতি গ্রামের মধ্য দিয়া খোলপেটুয়া নদী পর্যন্ত 
চলিয়া গিয়াছে । যমুনা কূল হইতে শ্রীপুর পর্যস্ত তিন চারি মাইল স্থানে এই গড় 
খুব উচ্চ এবং প্রশস্ত আছে। কোন কোন স্থানে ইহার উচ্চতা যোল সতর ফুট 
পর্য্যস্ত হইবে, এবং ইহার উপর দিয়া হছুইজন অশ্বারোহী শ্বচ্ছন্দে পাশাপাশি চলিয়া 
যাইতে পারিত। এই গড়ের দক্ষিণে স্থানে স্থানে বড় বড় দীঘি আছে ।1 এই 
গড়ের উপর মধো মধ্যে বুরুজ ছিল; তথায় প্রকাণ্ড কামান সকল পাতা থাকিত 


+ কালীগঞ্জ নাম আধুনিক। প্রতাপের পতনের পর বাজিতপুর পরগণ। নদীয়ার রাজার 
হস্তগত হুয়। চীচড়ার রাজ! কৃ্ণরাম ( ১৭০৫-১৭২৯ ) & পরগণ! খরিদ করেন। কালক্রমে 
তাহ কলিকাতার দর্পনারায়ণ ঠাকুরের হস্তে বায়।. তন্বংলীয় কানাইলাল ঠাকুর নারার়ণপুরে 
কালী প্রতিষ্ঠা করেন। তজ্জন্ত কালীগঞ্জ নাম হয়। ঠাঝুরবাবুরা বাজিতপুর 117 /২1০17/814 
0:77এর নিকট বন্ধক রাখেন, গ্রাণ্টের উত্তরাধিকারিগণের নিকট হইতে খরিদাঙত্রে 
উহ্থার বার আন! অংশ এক্ষণে সাতক্ষীরার জমিদারদিগের সম্পত্বি হুইয়াছে। ১০৫ ড/৩ 
1818073 ]6390175) [১. 46. 

1 গড়ের আধ মাইল দক্ষিণে হকল! গ্রামে একটি প্রক1ও জলাশয়ের নাম বাসুদেব রায়ের 
দীঘি। উহার পাড়ের উপর ধোড়ানাল ফকিরের আন্তান! ছিল। 


১৯০. যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


পধ্াণ ষাট বৎসর পূর্বেও মহব্বৎপুরের গড়ে ছুইটি প্রকাণ্ড কামান ছিল। * 
কালীগঞ্জ হইতে ৫ মাইল উত্তরপূর্ব কোণে তারালি নামক স্থানে 1 আর একটি 
এক মাইল দীর্ঘ গড় দেখিতে পাওয়৷ যায়, উহার প্রকৃত উদ্দেশ্ঠ বুঝা যায় না। এ 
গড়ের উপর একস্থানে যে হাট বসে, তাহাকে 'গড়ের হাট? বলে। 

মহববতপুরের গড়টি খোলপেটুয়া নদী পর্য্যন্ত গরিয়াছিল। তখন খোলপেটুয়া 
এখনকার মত বড় নদী ছিল না। সম্ভবতঃ সেতুদ্বার৷ নদী পার হওয়ার ব্যবস্থা 
ছিল। নদীর পর পার হইতে সমুচ্চ প্রকাও গড় পুনরায় প্রায় ৩ মাইল দূরবর্তী 
কপোতাক্ষী নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পুর্ণ ছুই মাইল পর্য্যস্ত এই গড় বেশ ভাল 
অবস্থায় বর্তমান আছে । $£ এই গড়ের উত্তর পার্থ প্রতাপাদিত্যের নামানুসারে 
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* উহার একটি কামান যমুনার পাহাড় ভাঙ্গিয়। পড়ায় নদীগে নিমজ্জিত হয়। অপরটি 
একজন ইংরাজ কর্মচারী আসিয়া লইয়া যান। কালীগঞ্জ নিবাসী শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ইহ। ন্বচক্ষে দেখিয়াছেন এবং তিনি এগনও জীবিত আছেন। 

+ রাম গোম্বামী নামক একজন প্রসিদ্ধ সাধকপুরুষ উত্তরগ্রপুরে বাস করিতেন । তিনি 
তারালি, মাঘুরালি এবং লক্ষ্মীনাথপুর এই তিন স্থানে তিনটি কালীবাড়ী ও সাধনগীঠ স্থাপন 
করেন। কধিত আছে, তিনি প্রত্যহ এই তিনটি পরস্পর দূরবর্তী স্থানে মায়ের পুজ| 
করিতেন। একদ। তিনি শুভক্ষণে সিদ্ধিলাভ করেন। প্রথমতঃ তিনি নলতার পার্বতী 
কালীবাটীতে সাধন। করেন, কিন্তু মা সেখানে তাহাকে দর্শন দিলেন না, তাই তিনি বলিয়া- 
ছিলেন, “ম1! ঘুরালি” অর্থাৎ আমাকে দেখ দ্বিলি না; তাই সে স্থানের নাম হইল 
'মাঘুরালি', পরবস্তী স।ধনগীঠে তাঁরা ম! তাহাকে দেখা দিলেন, তখন তিনি পুর্ানন্দে চীৎকার 
করিয়। বলিয়াছিলেন, “তারা! এলি"-_তাই সে স্থানের নাম ইইল 'তারাপি'। তিনটি 
স্কানেই মায়ের মুক্তি নাই, ঘটে পুজা হয়। মাঘুরালিতে একথানি প্রন্তরময় যোনিপীঠে পৃজা 
হইত, সে পীঠ আছে এবং মুর্তি প্রতিষ্ঠাও হইয়াছে । সেখানকার মন্দিরটি বেশ উচ্চ, উহ্বার 
গর্ভ মঙ্গিরটির পরিমাণ ১৬--২+১৫ ১৬২; ঈশান কোণে একটি শিবমন্দির ছিল, উহা ভগ্ন 
হওয়ায় লিঙ্গটি মায়ের মন্দিরে আনীত হইয়াছে । 

& এই গড়ের বিস্তৃতি ১৬* ফুট হইতে ২২৫ ফুট পর্যযস্ত দেখিয়াছি, এবং স্থানে স্থানে 
৮/১* ফুট উচ্চ আছে। কপোতাক্ষীর নিকটবর্তী আধ মাইল স্থানে গড়টি নদীর সহিত দমতল 
হইয়া গিয়াছে । সম্ভবতঃ কপোতাক্ষী নদী মজিয়। যাওয়ার এই আধ মাইল স্থান চড়া 
পড়িকাছে। লোকে বলে এসব দেবতার কীর্তি; এক রাত্রিতে এই প্রাচীর গঠিত হয়; 
রাত্রি শেষ হইলে খনকেরা ঝুড়ি -ফেলিয়। চলিয়া যার়।. এখনও একটা স্থানকে 


প্রতাপের ছুর্গ-সংস্থান ১৯১ 


প্রতাপনগর গ্রাম এবং দক্ষিণ ধারে গড় কমলপুর। কমলখোজা নামে প্রতাপের 
যে একজন বিশ্বস্ত প্রধান সেনাপতি ছিলেন, তীহারই নামানুসারে এই ছুর্গের নাম 
0৪১ ক্হমলপুন্র ছুর্গ। ইহাকে সাধারণতঃ কপোতাক্ষী ছুর্গ বলা 
হইত এবং ইহা পুর্ববদেশীয় ব৷ ভৈরব ও কপোতাক্ষী পথে আগত শক্র নিবারণের 
জন্য একটি প্রধান বহির্ধল ছিল। এই ছূর্গ থোলপেটুয়া হইতে কপোতাক্ষী 
পর্য্যন্ত বিস্তৃত ; ইহার উত্তর সীমায় গড় ও দক্ষিণ সীমায় একটি পরিথা ছিল। 
সে পরিখা এক্ষণে খালে পরিণত হইয়াছে । খালের দক্ষিণে একটি স্থুপেয় সলিল 
পূর্ণ পুষ্ধরিণী এখনও বিদ্যমান আছে । ছূর্গের পূর্বভাগে কপোতাক্ষীর পূর্বধারে 
যেখানে এক্ষণে ভীষণ জঙ্গল রহিয়াছে, তথায় দমদম! ও গাদিগুমা নামক স্থানে 
এই হুর্গের ব্যবহারোপযোগী গোলাগুলি প্রস্তুত হইত | 

গড় কমলপুর হইতে কপোতাক্ষী দিয়া একটু দক্ষিণদিকে আসিলে কপোতাক্ষী 
ও খোলাপেটুয়ার মোহানায় পড়া যায়। সেখান হইতে যুক্তনদী আড়পাঙ্গাসিয়া 
নামে সমুদ্রগামী হইয়াছে । এ মোহানা হইতে গোলখালি দিয়া শীখবাড়িয়ায় 
পড়িতে হয় ; সে নদীতে জোয়ার দিয়! উত্তরমুখে গেলে নদীর পশ্চিমপারে বিখ্যাত 
বেদকাশী নামক স্থান। * তথায় প্রতাপাদিত্যের (৫) তেলচ্ন্চান্পী 


“ঝুঁড়িঝাড়া” বলে। খুল্না জেলায় এমন প্রবাদ অনেক স্থানের সম্বন্ধে আছে; তালার 
নিকট “আগড়ঝাড়ার” স্তূপ, আগরহাটির নিকট 'ডালিঝাড়া' নামক ভিটা! দৃষ্টাত্তস্থল। 
১ম গণ্ড, ২০* পৃষ্ঠা । এই গড়ের মুপে খোঁলপেটুয়ার সন্নিকটে একটি ভাল পুক্ষরিণী আছে, 
উহার জল হুমিষ্ট এবং বহুদূর হইতে লোকে আসিয়া তথাকার জল লইয়া হায়। এই 
হবিস্তত গড় একটি সম্পত্তিবিশেষ। বনুলোকে গড়ের উপরে ও পার্থে বাড়ী করিয়া 
গড়টিকে একটি গ্রান করিয়াছে এবং গড়গ্রামে তাহাদের বাড়ী বলিয়! পরিচয় দিয়া থাকে। 
পুক্করিণীটির দক্ষিণ পারে যে হাট হয়, তাহার নাম গড়ের হাট এবং পূর্বপারে জমিদারী 
কাছারী। চকগড়ে ২৫ হাজার বিধ। জমিতে ২৯,** টাক হম্তবুদ আছে; অবশ্য গড় ও 
নিকটবন্তী আখাদ লইয়া চকগড় হুইয়াছে। ঢাক; নিবাণী শ্রীবুক্ত প্রফুল্ল চন্র ঘোষ এই 
সম্পত্তির মালিক । রি 

*. প্রতাপনগরের সমশ্থত্রে কপোতাক্ষী পার হইলে মার্দনার আবাদে (২১২ নং লাট ) 
আট্র! গ্রামের মধ্য দিয়! শাধবাড়িয়। পর্যাস্ত সোজ। রাল্য। ছিল। তখন নর্দীপথে ঘুরিয়। 
বেদকাশীতে যাইতে হইত না। উক্ত রাস্তার চিহ্ন এখনও আছে। | 


১৯২ যশোহর-খুল্নার 'ইতিহাঁস 


হুর্গে্ল্প ভথ্াবশেষ এখনও বর্তমান. আছে। স্থানীয় লোকে এই হ্র্গকে 
“বড় বাড়ী” বলে; উহার ইষ্টক গ্রথিত বহিঃপ্রাটীরের ভগ্্রাংশ এখনও আছে। 
গ্ব'নে স্লানে উচ্চ গৃহগুলির ভগ্রস্তপ একতালা বাড়ী মত উচ্চ রহিয়াছে। ছুূর্গটি 
উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘ উহার পরিমাণ ১৫০০ ৮০০ হাত হইবে। ছুর্গের চারিপাশে 
এখনও পরিখা আছে, তাহার বিস্তৃতি ৬*ছুটের কম নহে। ছূর্গের মধ্যে ২৩টি 
পুকুর আছে, একটির নাম শীলপুকুর ; সেটি সম্ভবতঃ পোস্ত বাধা ছিল। ছুর্গের 
মধ্যে সর্বত্র রাশি রাশি ইষ্টক এখনও আছে; অনেক লোকে এই ইট কুড়াইক্সা 
লইয়া কাদার গাথুনি করিয়া ঘর প্রস্তুত করিয়া বাস করিতেছে । ছূর্গের বাহিরে 
বসস্তরায়ের প্রতিষ্ঠিত উৎকলেশ্বর শিবলিঙ্গের মন্দির ও অন্ঠান্ত মন্দির ছিল। সে 
কথা পরে বলিব। 
বেদ কাশী হইতে বজ্বজে নদী দিয়া আড়ুয়া শিবস! নদীতে পড়িতে হয়, 
অনতিদুরে এই আড়, শিবসা এবং মূল শিবসা মিশিয়া প্রকাণ্ড ত্রমোহান! 
হইয়াছে, উহাকে প্রূপসার দহ” বলে) এই স্থান হইতে যুক্তনদী মর্জাল নামে 
সমুদ্রে পড়িয়াছে । . মোহানার নিকট মর্জালের পূর্বপারে ন্ন্দর বনের আধুনিক 
২৩৩নং লাট; উহাকে সাধারণতঃ ”সেখের টেক* বলে। এই স্থানে প্রতাপাদিত্য 
পর্ববদেশীয় শত্রু ব! দস্থার হস্ত হইতে রাজ্যরক্ষা করিবার জন্য একটি ছুর্ভেগ্ত ইষ্টক- 
হর্গ নির্মাণ করেন। উহাকে আমর! (৬) স্পিিতনাদুগ্গ বলিয়া পরিচিত . 
করিব। পূর্বে সেখের খাল, দক্ষিণে কালীর খাল, পশ্চিমে মর্জাল বা, মার্জার 
নদী এবং উত্তরে শিবসার মোহান! এই সন্ধিস্থানে এই দুর্গ নিশ্ষিত হয়। এই 
দুর্গের বিশেষ বিবরণ ত দুরের কথা, অস্তিত্বের সংবাদও বিশেষ ভাবে সাধারণ্যে 
প্রচারিত হয় নাই। * দুর্গের বেষ্টন প্রাচীর সর্বত্র ইঞ্টক-রচিত, উহার বেধ 


* বনবিভাগীয় বিবরণী হইতে সরকারী রিপোর্টে অতি অল্পদিন হইল লিখিত হুইগ্লাছে ৫-- 
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আমর! বন্ৃকষ্টে এই ভীবণ জরণা মধো প্রবেশ করিয়া উন্ভার বিবরণ ও চিত্র সংগ্রহ 
করিয়াডি, ফটে। লইবার সময়েও কিভাবে 'ব্যাত্রের আক্রঘণ হইতে আত্মরক্ষা! করিবার জন্য 





' শিবস! হুর্গ 
শ্ীসতীশচজ্ হিত্র প্রনীত যশোহ্র খুলনার ইতিহাসের জন্ 


0088৫৯51519 ১৮6. ৬7০83. 
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প্রতাপের ছুর্গ-সংস্থান ১৯৩; 


৫ ফুট । দুর্গের ভিতর প্রবেশ করিয়া! দেখিয়াছি, কোন কোন ঘরের ভিতর 
দেওয়াল অনেকটা ঠিক আছে, এমন কি দেওয়ালের গায়ে কুলুপ বর্তমান রহিয়াছে । 
সম্ভবতঃ পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে দুর্গের তোরণ-দ্বার ছিল। ইহার চত়ুঃপার্সে 
পরিখার চিহ্ন আছে শ্রবং বাহিরে একটি প্রকাণ্ড দীঘির খাত রহিয়াছে । হুর্গাটর . 


তর শিরানিলার পরাস্র রান শত হক 
চি 7 সি. 7 সত ০ নী 
চিসোছএ ১০. 
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প্রতাপনগরের গড়। 


কয়েকজনকে বন্দুকহন্তে সতর্ক থাকিতে হইয়|ছ&, মন্দিরের ছবিতে তাহার পরিচয় আছে। 
( ১ম খণ্ড, ৭৭-৭৮পৃষ্ঠা )। স্থানটি নিকটবত্তী জঙ্গলের জমি অপেক্ষা অনেক উচ্চ। ছুর্গের 
ভিতরে ও বাহিরে নিবিড় অরণ্য । গাবগাছ, বটজাতীর বড় গাছ, জিওলগাছ, শটাগাছ 
প্রভৃতি পূর্ববর্তী ষনুক্কাবাসের পরিচয় দেয়। ছুর্গের উত্তরদ্দিকের প্রাচীরের ফটো লওয়া 
হইল। উহ্থীতে যে একটি প্রকাও বৃক্ষ শারিত দেণ। যাইতেঞ্ছে, তাহা একটি গাবগাছ । আর 


দে একটি গাঁবগাছ দণ্ডায়মান রহিষাছে, উহার বেষ্টুন ১৩ ফুট । 
৫ 


১৯৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


বাহিরে ঈশান কোণে একটি মন্দিরের ভগ্নাৰবশেষ আছে; উহা! শিব-মন্দির 
বলিয়! অনুমান হয়। দক্ষিণ-পূর্ববদিকে কালীর খালের কুলে প্রতাপার্দিত্যের যে 
কালীর মন্দির এখনও একপ্রকাঁর অভ্গ্র অবস্থায় আত্মরক্ষা করিতেছে, উহার 
বিশেষ বিবরণ স্থন্দর বনের ইতিহাসে দিয়াছি। (১ম খণ্ড, ৭৭-৮পু) 
মোগলদিগের সহিত প্রতাপাদিত্যের রীতিমত সংঘর্ষ আরম্ভ হইলে, রায়গড় 
হতে আরও উত্তরদিকে, বর্তমান কীকনাড়া ও ভট্টপল্লীর সন্নিকটে, জগঞ্দল 
নামক স্থানে আর একটি দুর্গ নির্মিত হয় ) উহ্ারই নাম (৭) জগন্দভনছুর্প। 
ইহ! গঙ্গার ঠিক পূর্বতীরে অবস্থিত) তিন দিকে বিস্তৃত পরিখা ছিল) কেবল 
মাত্র পশ্চিমদিকে ভাগীরথী দ্বারা পরিখার কার্ধা হইত। কেহ কেহ অনুমান 
করেন, প্রতাপের পূর্ত-বিভাগের সর্বপ্রধান কর্তী জগৎসহায় দত্তের নামানুসারে 
জগন্দল নাম হইয়াছে ; উহ! সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারি না, কারণ জগন্দল নাম 
পূর্বেও ছিল। * দিও নানা কলকারখানায় জগন্দলের অধিকাংশ ব্যাপিয়া 
রহিয়াছে, তথাপি তথাকার দুর্গচিন্ন বিলুপ্ত হয় নাই । পরিখা গুলি স্পষ্ট আছে, 
স্থানে স্থানে উহার খাত পুফরিণীতে পরিণত করিয়া লওয়া৷ হইয়াছে । ইহার 
উপর দিয়া সদর রাস্তা চালাইবার জন্য রীতিমত পুল করিতে হইয়াছে । হছূর্গের 
মাঝখানে এখনও একটি বীধা ঘাটওয়াল! পুরিণী “রাজপুফফকরিণী” নামে কীন্তিত 


* প্রতাপাদিত্যের পূর্বেবেও জগদ্দল ছিল। বঙ্গদেশের একটি বৌদ্ধ মহাবিহারের নাম 
ছিল, জগদ্দল। কিন্ত সে জগদ্দল এখানে কিনা, বলা বার না। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ 
শাস্ত্রী মহোদয়ের মতে সে জগদ্দল পূর্ধববঙ্গে রামপালের নিকট ছিল। মালদহে জগদ্দল নামে 
ছুইটি প্রাচীন স্থান বাহির হইয়াছে । উহ্থার কোন একটি জগদ্দল মহাবিহার হইতে পারে বলিয়! 
কেছ কেহ অনুমান করেন। (আধ্্যাবর্ত, কার্তিক, ১৩১৮, ৪৯২ পৃঃ)। এখানেও যে গঙ্গা- 
তীরে সেই মহাবিষ্বার থাকিতে পারে না, তাহ নছে। হয়তঃ তাহার চিক্কাদি দেখিয়াই প্রতাপ 
এস্থানে দুর্গ স্থাপনের মত করেন এবং হয়তঃ নামের মিল দেখিয়া জগৎসহায় দত্তেরও এখানে 
ছুর্গ-নির্্মাণের উদ্ভোগ হয়। ১৫৭৭ খৃষ্টান্ধে সমাপ্ত কবিকম্কণ চণ্ডীতে ধনপতি সদাগরের 
সিংহল যাক্জার বর্ণনার জগদ্দলের উল্লেখ আছে £-_ 
| “গরিফ। ছাড়িয়া ডিজী গেল গোন্দলপাড়া, 

ও জগদ্দল এড়াইয়া গেলেন নপাড়া।* 

এই ১৫৭৭ খ্ষ্টাব্দে বিক্রমাদিত্যের রাজত় কাল। নিশ্চয়ই তাহার অমেক পরে এখানে 
ছুর্গ নির্ষিত হয়। ৃ | 


প্রতাপের ছুর্গন্সংস্থান ১৯৫ 


হয়। ভাগীরথীর উপর যেখানে ছূর্ডেগ্চ প্রাকার-বেষ্টিত রাজবাটী ছিল, তথায় 
কতজনে গঙ্গাবাসের জন্য বাড়ী করিয়া লইয়াছেন। প্রতাপাদিত্যের সময়ে 
জগন্দল ছূর্গ রাজপরিবারের গঙ্গাবাসের জন্ত ব্যবহৃত হইত। বসন্তরায়ের সহিত 
রাজ্য বিভাগের পর তিনি যেমন অধিকাংশ সময় সপরিবারে রায়গড়ে বাস 
করিতেন, প্রতাপও সেইরূপ কখনও কখনও জগদ্দলে থাকিতেন। * 
প্রতাপাদিত্যের আর একটি ছর্গের নাম_(৮) সানি দুর্গ ॥ এই 
সালিখা দুর্গ কোথায়, তাহা লইয়া মতভেদ আছে। রাজবংশীয়দিগের বংশগত 
প্রবাদ হইতে জান! যায়, সালিখা নামে প্রতাপের একটি ছুর্গ ছিল। কাটুনিয়ার 
রাজা যতীন্ত্রমোহন রায় বলেন, বর্তমান কলিকাতার অপর পারে হাওড়ায় যে 
সালধিয়া আছে, সেখানেই প্রতাপের দুর্গ ছিল এবং এইস্থানে ভাগীরথী-বাণিজ্যের 
শুন্ক' আদায় হইত। রেলওয়ে কোম্পানি গুলির কাধ্যের উৎপাতে হাওড়। 
সহরের এত পরিবর্তন হইয়াছে যে, কোন প্রাচীন কীত্তির চিহ্ন, কিছুই উদ্ধার 
করিবার উপায় নাই। রাম রাম বস্থুও বলেন সালকিয়।৷ থানায় প্রতাপের 
সহিত মোগল দিগের শেষবার যুদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু সে সালখা হাওড়াৰ 
সালধিয়! বলিয়। বোধ হয় না। "বহারিস্তান' নামক পারসিক গ্রন্থ হইতে জানিতে 
পারি, শেষবার সাল্থায় মোগলের সহিত প্রথম নৌযুদ্ধ হয় এবং উহ! যশোর 
রাজ্যের সীমান্তে অবস্থিত। 1+ আরও জানিতে পারি, এ যুদ্ধের পরদিন কুচ 
(17:01) করিয়া মোগল সৈল্ঠ বুধন বা বুড়ন দুর্গে পৌছিয়াছিল। এই বুড়ন 
প্রতাপের রাজধানী হইতে অধিক দূরবর্তী নহে, কারণ তিনি একটি খাল দিয়া 
সহজে সেখানে পৌছিয়াছিলেন। এই খালটি বোধ হয়, এখনকার কালিন্দী নদী । 
হাসনাবাদের দক্ষিণে বুড়নহাটি নামক যে স্থান আছে. খুব সম্ভবতঃ উহাকেই 


* প্রতাপের সঙ্গে বশোহর হইতে বৈদিক ব্রাঙ্গণ ও বঙ্গজ কায়স্থগণ উঠিয়।৷ জাসিয় জগদ্দলে 
বাঁস করিয়াছিলেন। ভাটপাড়ার বশিষ্ঠ গোত্রীর বৈদিক তট্াচার্ধযগণের আদিপুরুষ নারায়ণ ভট 
ডাহার শ্বশুর বশোহ্র-পরমানন্দকাঁটি নিবাসী রামভগ্জ ভট্টাচাধ্যের নিকট হইতে সিদ্ধমন্ত্র লাভ 
করিয়। তথ! হইতে আসিয়া জগদ্দলের পারে ধেখ।নে বাস করেন তাহারই নাম হয় ভটপলী 
বা ভাউপাড়া। যে সব বলগজ কারস্থগণ আসিয়াছিলেন, তাহাদের ২।১ ঘর এপনও আছেন, 
কিন্ত তাহার! সামাজিক হুবিধার জন্য দক্ষিণরাচী কারস্থ হইয়। গিক্াছেন। 

1 প্রবাসী, ১৩২৭ কার্তিক, ৩--৪ পৃষ্ঠা । 


১৭/৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


মোগলের। বুড়নতুর্গ বলিয়াছেন। এ স্থানে প্রতাপাদিত্যের সৈন্সামস্তের 
মামগ্িক ছাউনী পড়িত, কোন সুরক্ষিত ছুর্গ ছিল না। খ্রন্থান হইতে উত্তরদিকে 
১১২ মাইল দূরে ইছামতীর কুলে সাল্থ! হইতে পারে । আমাদের মনে হয়, 
যমুনা! ও ইছামতী যে টিবির মোহানায় মিশিয়াছে, তাহারই সান্নিধ্যে কোথায়ও 
সাল্খ। থান! ছিল; এঁ মোহানার নিকটে সাল্খি বলিয়। একটি নদী ইছামতীতে 
মিশিয়াছিল। রেণেলের প্রাচীন ম্যাপে সে নদী আছে,* কিন্তু আধুনিক 
ম্যাপে নাই। সম্ভবতঃ নদীটি মজিয়৷ বিলুপ্ত হইয়াছে। এই, নদীর মোহানায় 
সাল্থা থান! হওয়া খুব সম্ভবপর। কারণ এই স্থানে পর্যাপ্ত নৌবাহিনী 
লইয়। দৃঢ়ভাবে দপ্তায়মান থাকিতে পারিলে উত্তরদিকের শক্র ভাগীরথী-যমুন! 
ব1 ভৈরব-ইছামতী যে পথেই আম্তক না কেন, তাহার গতিরোধ কর! যায় । 
সম্ভবতঃ এইস্থানে মোগলের সহিত প্রথম নৌযুদ্ধ আরম্ত হইয়! সে যুদ্ধ কয়েকদিন 
চলিয়াছিল, (রামরাম বন্গুর মতে যুদ্ধ সাতদিন চলিয়াছিল ); এই কয়েক দিন 
মোগলের। যেমন অগ্রসর হইতেছিল, প্রতাপের সৈম্তদল তেমনি হটিয়া যাইতেছিল, 
পরে কয়েকদিন পরে বেখানে যুদ্ধ শেষ হইল, সেখান হইতে বুড়ন ১০1১২ মাইল 
বা একদিনের দূরবর্তী হইতে পাঁরে । মোটকথা, ইছামতীর কৃলবর্তী টাকি 
প্রভৃতি স্থান হইতে টিবির মোহন! পর্যন্ত যে স্থানে সাল্খ! ছিল সেখানে প্রতাপের 
জ্যেষ্টপুজ উদয়াদিত্য বথাসম্ভব সত্বরতার সহিত একটি মুগ্ুয় দুর্গ রচনা 
করিয়া লইয়া ছিলেন। 

যে কয়েকটি দুর্গ বর্ণিত হইল, তাহা হইতে বুঝা যাইবে যে, উত্তর দিক হইতে 
শত্রু ( অর্থাৎ মোগল শক্র ) আমিলে, তাহাকে বাধা দিবার জন্ প্রতাপাদিত্যের 
কি ব্যবস্থা ছিল। শক্র প্রধানতঃ ভাগীরথী দিয়াই আসিবার কথা; সে পথে 
আসিয়া শক্র ঘাঁণ ত্রিবেণী হইতে যমুনাতে প্রবেশ করিত, তাহা হইলে তাহাকে 
তৎক্ষণাৎ বাধা দেওয়া! হইত না; শক্রকে সাহসে ভর করিয়া যমুনাপথে অনেকদূর 
যাইতে হইত। দৈবক্রমে ভৈরব ও ইছামতী দিয়া শক্র আসিলেও এ একই কথা, 
যমুনা-ইছামতীর সঙ্গমের পুর্বে তাহাকে বাধা দেওয়া হইত ন1। প্রয়োজন হইলে 
সেই সঙ্গম স্থলে, অর্থাৎ টিবির মোহানায় (সম্ভবতঃ এইস্কানেরই নাম ছিল, 
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সালখ। ) নৌবাহিনী দ্বার! শত্রকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা হইত। নতুবা 
তাহাকে প্রলুব্ধ কারয়৷ তরঙগসন্কুল বন্ধ নদীপথে আরও অগ্রসর হইতে দেওয়। 
হইত। কালিন্দী ও যমুনার সঙ্গমস্থলে, বসস্তপুরের নিকটে .আসিয়! শক্রবাহিনী 
দেখিত প্রতাপের অসংখ্য রণতরী কামান সজ্জিত করিয়া বিপক্ষের অভ্যর্থনার 
অন্ত প্রস্তুত । এক পারে বুড়নে সৈম্ত-শিবির, অপর পারে দমদমার গুলি-বার্দ 
থানা । সেখান হইতে একটু অগ্রসর হইলে, দক্ষিণ দ্দিকে মুকুন্দপুর ছ্গ এবং 
মহব্বৎ পুরের গড়ের অসংখ্য অগ্নিবর্ধী তোপ সঙ্জীভূত। সে সব স্থানে ও যদি 
যুদ্ধজয় করিয়া বা অন্ত কোন উপায়ে যমুন! বাহিয়৷ আরও অগ্রবর্তী হইতে 
বিপক্ষের পক্ষে স্থযোগ হইত, তাহ! হইলে যমুনা ও ইছামতীর মুক্ত সঙ্গমে 
যশোহরের ছুরাক্রম্য ছুর্গের ভীষণ বুরুজখান! তাহা? সর্বনাশ সাধন করিতে 
উদ্ত হইত। শক্র যদি যমুনা! ব! ইছামতী দিয় না আসিয়৷ ভৈরব পথে 
কপোতাক্ষ 'দিয়া আসিত, তাহা! হইলে তাহার অভ্যর্থনার জন্য কমলপুরের 
কপোতাক্ষতুর্গ এবং আরও পুর্ববর্দিকে যদি শিবস| বাহিয়া আসিত, তবে শিবস! 
হর্গ প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইত। কিন্তু উত্তর দেশীয় শক্রর পক্ষে শিবসা 
পথে আশ! সহজ বা সুবিধাজনক ছিল না। এজন্য শিবসা ও বেদকাশী দুর্গ 
সাধারণতঃ পূর্ব ও দক্ষিণ দেশীয় শত্রকেই বাধ! দিত। 

শত্র-সৈম্ত যদি ভাগীরথী হইতে যমুনায় প্রবেশ ন। করিয়৷ আরও দক্ষিণ দিকে 
অগ্রসর হইত, তাহ হইলে প্রথমতঃ জগন্দলে পরে রায়গড় হইতে তাহাদের গতি-. 
রোধ করিবার চেষ্টা হইত। তথন থিদিরপুর হইতে খনিত খালে ভাগীরথীর সহিত 
সরস্বতী ব৷ বূপনারায়ণের সংযোগ হয় নাই, তখন আদিগঙ্গা পথেই বাণিজ্য পথ 
ছিল। সে পথে গেলে বিগ্ভাধরী নদী দিয়! বর্তমান মাতলার কাছে পৌছিতে হয়। 
সেখানে প্রতাপের একটা ছুর্গ ছিল। বিগ্যাধরীতে না পড়িয়৷ গঙ্জার পথে গেলে 
গঙ্গার সাগরসঙ্গমে সাগরদ্বীপ ; সেই স্থানে একটি দুর্গ ও নৌবাহিনীর পর্যাপ্ত 
সমাবেশ ছিল। উত্তরদিগ্র্তী শত্রুর কখনও নান! বাধা অতিক্রম করিয়া সমুদ্রে 
পড়িবার সাধ থাকিত না। মাতলা খা সগর ছুর্গ প্রধানতঃ মগ ও ফিরিঙ্গি প্রভৃতি 
সামুদ্রিক দস্থ্যদিগের জন্যই নির্মিত হইয়াছিল। কিন্তু শুধু এই ছইটি ছূর্গ নহে, 
দক্ষিণ দ্বিকেও শ্রেণিবদ্ধভাবে কতকগুলি নৌহুর্গ ছিল। তাহারহই কথা এখন 
বলিব। উত্তর সীমায় যেমন শিবস! হইতে রায়গড় পর্যস্ত ৫৬টি হূর্গ ছিল, এবং 
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এই সকল স্থানে যেমন স্থল-যুদ্ধের উপাদানই প্রধানতঃ সঙ্জীভূত থাকিত, 
দক্ষিণ দিকের মগ, ফিরিঙ্গি প্রভৃতি শক্রর জন্য সেইরূপ ধুমঘাট হইতে মাতল! 
পর্যন্ত প্রকাণ্ড প্রকাড নদী-মোহানায় এক শ্রেণী ছুর্গ ছিল, এবং সেই সকল হূর্গে 
জল যুদ্ধের জন্য সুসজ্জিত রণ-তরী সমুহ সর্বদ! প্রস্তুত থাকিত। প্রথমোক্ত 
দুরগশ্রেণীতে রসদাদি ও লোকজনের যাতায়াত জন্ত যেরূপ উচ্চ মৃগ্ময় গড় প্রস্তুত 
হইয়াছিল, দক্ষিণ দিকের দুর্গশ্রেণীর জন্তও সেইরূপ স্থানে স্থানে খনিত খাল 
দ্বারা নদীপথে যাতায়াতের জন্ত সোজা পথ আবিষ্কৃত ও সুরক্ষিত হইয়াছিল। 
মানচিত্র হইতে ইহা সহজে বোধগম্য হইবে। 

কপোতাক্ষ তুর্গ হইতে দক্ষিণ দ্রিকে খোলপেটুয়া ও কপোতাক্ষী নদী মিশিয়া 
আড়পাঙ্গাসিয়া নাম ধারণ করে । আবার ধুমঘাটের নিয়ে ইছামতী নদী যমুন! 
হইতে বিমুক্ত হইয়া উক্ত পত্তনের পূর্ববসীমায় কদমতলী নাম ধারণ করে এবং পরে 
দক্ষিণদিকে আসিয়৷ মালঞ্চ হয়। বহু দক্ষিণে আসিয়া এই মালঞ্চ আবার 
আড়পাঙ্গাসির়ার সহিত মিশিয়া! সমুদ্রে পড়িয়াছে। ধুমঘাট পত্তনের দক্ষিণে 
মালঞ্চ ও আড়পাঙ্গাসিয়ার মধ্যে সামান্ত ব্যবধান ছিল। প্রতাপাদিত্যের সময়ে 
এক খনিত খাতের দ্বারা এই ব্যবধান বিলুপ্ত হয়। এই খাতের নাম “আড়াই- 
বাকীর দোয়োনিয়।” * কারণ উহা মাত্র আড়াই বাঁক দীর্ঘ । আড়াইবাকীর 
নয়নাভিরাম মোহানা হইতে একটু দক্ষিণে গেলে মালঞ্চ ও যমুনার মধ্যে সামান্ত 
ব্যবধান ছিল, প্রতাপের পট গীঞ্ সেনাপতির ব্যবস্থায় আর একটি থনিত খাত দ্বারা 
উভয়ের সংক্ষিপ্ত সংযোগ সাধিত হয় ; এই থাতকে এখনও “ফিরিজির দোয়ানিয়” 
বলে। এই দোয়ানিয়ার মুখ হইতে যমুনা! পথে একটি শাখানদী দিয়া রায়মঙগলে 
পড়িতে হয় ;+ রার়মঙ্গল বাহিয়া আরও উত্তরদিকে আসিয়া বড় কলাগাছিয়া 
ও আঠারবীকী নদী দিয় অবশেষে মাতলার কাছে বিগ্ভাধরীতে গিশিতে হইত 
মাতলার নিকট সেই মোহানায় একটি ছুর্গ ছিল। ইহাকে (৯) সমাতলাছুর্গ 


* যে নদী বা খালেরছুই দিক হইতে জোয়ার ভাটা চলে তাহাকে দোয়ানিয়। বলে; 
অসংখ্য প্রশস্ত নদী থাকার জন্য হ্বন্দরবনের অধিকাংশ খালই দোয়ানিয়] বা দ্বিমুখী । ১ম 
থগ্ডে সুন্দর বনের বিবরণ ত্রষ্টব্য । 

+ এইশাখা। নদী এক্ষণে ১৭৬ নং লাটের দক্ষিণ দিয়! প্রবাহিত হুইতেছে। কালিন্দী 
শাখাই নিষ্ধে আির। রায়মর্জলে মিশিক্ক সমুজ্ে পড়িয়াছে । 
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বলে; প্রতাপের বিখ্যাত সেনাপতি হায়দর মানক্রী এই ছৃর্গের অধ্যক্ষ ছিলেন 
বলিয়৷ ইহার নাম হইয়াছিল-_হাক্সদ্ল্রগড্ড় | * 

আড় পাঙ্লাসিয়৷ ও মালঞ্চের মধ্যবস্তীস্থানে পূর্বোক্ত আড়াই বীকীর খনিত 
খালের উত্তরাংশে একটি দুর্গ ও নৌবাহিনীয় প্রধান আড্ডা ছিল। অগাষ্টাস্‌ 
পেড়! নামক একজন বিখ্যাত পটু 'গীজ নৌসেনাপতি এই স্থানের অধাক্ষ ছিলেন। 
এই হুর্গকে “১০; আড়াই বাবসীক্প দু ঝা ফিরিঙ্গি দুর্গ বলা যাইতে 
পারে।1 ছূর্গের নিয়ে নৌবহর রাধিবারও- ব্যবস্থা ছিল। একটু পূর্বদিকে 
ংশ-কঞ্চিকার মত অর্দচন্ত্রাকারে একটি খাল খনিত হয়। উহাকে কঞ্চিকার 
খাল বলিত। 47 বঝটিকাদির সময়ে সমস্ত জাহাজ ও নৌকা নিরাপদে এই খালের 
মধ্যে রাখা হইত। ধুমঘাট দ্র্গ হইতে মাতলা দ্র্গ পর্য্যন্ত সমস্ত জলপথের 
রক্ষণাবেক্ষণ কার্য ফিরিঙ্গি সেনাপতি দ্বারা সাধিত হইত) এজগ্ এট দীর্ঘ 
জলপথকে “ফিরিঙ্ষি ফাঁড়ি” বলিত, ইহা ফিরিঙ্ি জাতীয় নাবিক প্রহরী দ্বারা 
রক্ষিত কর্মক্ষেত্র । শক্রর গতিবিধি দেখিবার জন্ত এই পথে সর্বদা চৌকি নৌকা 
বা রণতরী চলাফেরা করিত এবং মোহানাস্ব মোহানায় সাহায্যকারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহর 
সজ্জিত থাকিত। এই বহরের অধ্যক্ষদিগকে মীরবহর বলিত। আমরা পূর্ব 
পরিচ্ছেদে বিশদভাবে দেখাইয়াছি আরাকাণী মগ ও ফিরিঙ্গি দন্যুরা কিরূপে 
বঙ্গোপসাগর হইতে নদীপথে 'দেশের ভিতর প্রবেশ করিয়া শাস্ত পল্লীবাসীর 
ধনপ্রাণ ও মান সন্ত্রমের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিল। মহারাজ 
প্রতাপাদ্িত্য এট ফিরিঙ্গি ফাড়ির সুরক্ষণ ও স্থব্যবস্থা করিয়া! এই দস্থ্যদলকে 
রংবার পর্য,াদস্ত করিয়া ছিলেন এবং তাহাদের দৌরাত্ম্য হইতে দেশরক্ষা করিয়া 


পি? পাশে শী পপ এ শা তি পে শী শি পপ পপ শি ১৩ পিসী রি নি চিজ 


* এই ন্রনি স্থান বর্তমান মাতলা বা ক্যানিং সহরের উত্তরাংশে হুক | এস্থানে 
এখনও বুরুজখান' প্রভৃতি উচু টিপি দেখিতে পাওয়া বায়; নিকটে প্রতাপ নগর নামক গ্রাম, 
কৃঠি বাড়ী, রাজার খাল, হায়দর আবাদ এখনও অনেক প্রাচীন কথ। মনে করিয়া! দেয়। এই 
হায়দর আবাদ এক্ষণে হন্দরবনের ৫৭নং লাটের অন্তর্গত। ইহাকে সাধারণ লোকে হেঙ্গে বলে। 

+ এই ছূর্গ ১৭৩নং লাটের অন্তর্গত । ইহাকে নোৌছুর্গ বলা বাইতে পারে; নর্দীর মধ্যে 
রণতরী প্রভৃতি রাখিবার ভাল ব্যবস্থা ছিল। উপরে সাধারণ দ্বর্গের মধ্যে অধ্যক্ষ অগাষ্টাস্‌ 
পেডেরকুঠি ছিল। যেগানে তাহার সামান্ত ভগ্নাবশেষ আছে, তাহাকে লোকে বড় কুটি বলে। 
£ কক্ধীর দোয়ানিয়। এখনও আছে । সরকারী ম্যাপে ও উদ! কুষ্চি (%:০০7)01,6০) নামে 


শি 


লিখিত হইয়াছে। এই কঞ্ষী এক্ষণে ২*ংনং লাটের পূর্ব বেষ্টন হইয়াছে। 


রি - বৃশোহরখুজ্নার ইতি, ' 


বছর তীয় জবর তি ইযাছিবেন। : সুন্দর বনের 
নদীপথে 'বরীন তখন যে সব খ যুদ্ধ হইত, তাইার "কো: বিবরদী' নাই। কিন 
যে হুদারবনে কোন কালে লোকের বসতি ছিল কিনা বলিয়! 'কত্জনের সন্দেহ: 
উপস্থিত হইয়াছে, প্রতাপাদিত্ের রাজত্বকালে সে সুন্দর বনের জন্যতূলতা এবং 
ধিপুল সৈল্তবল সংগ্রহের কথা দেশের এক নূতন অবস্থার কথা বিজ্ঞাপিত করে। 
এখন হয়ত; কোন ফিরিক্গি দস্থার হত্যার জন্য প্রতাপাদ্ত্যের. চরিত্রে কালিমা: 
অর্পণ করিবার জন্ত আমরা মচাব্য্ত, কিন্ত সে হত্যার .পশ্চাতে ন্থ্য কর্তৃক 
আমাদের স্বজাতীয় ও স্বদ্দেশীয়দিগের হত্যার কি শোণিত-ল্রোত প্রবাহিত ছিল, 
তাহার আমর! সন্ধান রাখিব না। এই সকল দস্থ্যগণ শুধু দেশের মধ্যে, 
দেশীয়দিগের রাজনৈতিক বিবাদ-বিসম্বাদের মধ্যে প্রবেশ পূর্বক কত ফড়যন্ত্র 
সষ্টি করিয়া, স্বাধীনতা'-প্রয়াসী 'প্রতাপের রাজনৈতিক জীবনকে কত বিড়মমিত 
করিয়াছিল, তাহা ভাবিয়া দেখিবার উপযুক্ত বিষয়। এই দ্থাদলের জন্য 
তাহাকে পর্য্যাপ্ত যুদ্ধায়োজন করিতে হইয়াছিল, এবং তাহার নৌসেনানীদিগকে 
পাশ্চাতা প্রণালীতে কামান সাজাইয়! সর্বদা সতর্ক হইয়৷ থাকিতে হইত। এই 
একাগ্র চেষ্টার ফলে ভাগীরথীর মোহানা হইতে মধুমতীর মোহাঁনা পরাস্ত সমগ্র 
যশোর-রাজ্যের দক্ষিণভাগ এমন স্থন্দরভাবে সুরক্ষিত হইয়াছিল, যে তাহা 
ভাবিলেও বিশ্বয়ান্বিত হইতে হয়। এই সকল স্থানে প্রত্যেক বড় নদীর মোহানায় 
বা নদী-সঙ্গমে হুর্গ বা নৌ-সেনা রাখিবার ব্যবস্থা ছিল। হয়ত; সকল সন্ধান 
আমরা দিতে পারিলাম না, এবং পারিবারও সম্ভব কম। কিস্তু আমরাই 
বহুসন্ধীনের ফলে যে সংবাদ দিতেছি, তাহাতেই প্রক্কৃত অবস্থার একট মোটামুটি 
আভাস পাওয়া যাইবে। পশ্চিম প্রাস্ত হইতে আরম্ত করিয়া আমর! ন্দীপথে 
দেশ' রক্ষার প্রণালীর্টি দেখাইতে চেষ্টা করিলাম। 

ভাগীরথীর মুখে (১১) সনগল্লুত্বীপে একটি প্রশ্থান্ন দুগর্ ও 
নৌসংস্থান ছিল। কেহ কেহ অনুমান করিয়াছিলেন যে সগরে গ্রতাপা্গিত্যের 
প্রধান রাজধানীই ছিল, সে মতের প্রতিবাদ কল্পে আমাদের যাহা! বলিবার ছিল, 
পূর্বে বলিয়াছি এবং সেই প্রসঙ্গে সগরদুর্গের পাশ্ববর্তী স্থানে যে সমস্ত প্রাচীন 
তগ্্াবশেষ দেখা গিয়াছে, তাহার ও বিবরণ দিয়াছি। স্তৃতরাং এখানে রস 
সম্বন্ধে পুনরায় কিছু বলিবীর প্রয়োজন-নাই। 





জটার দেউল [ ২০১ পৃঃ 


্রসতীশচন্্ তত্র প্রণীত শোহর খুলনার ইতিহাসের জন্ত 
8851565815188 ৮6. ৮০185, 


: প্রতাপের ছুর্গ-সংস্থান ২৭১ 


ভাঙগীরথী হইতে পূর্বদিকে প্রধান মোহান! জামির নদীর । সে নদী দিয়া 
শত্রু আসিয়! ঠাকুরাণী নদীতে পড়িলে, উহার শাখা মণি নদীর পার্থে একটি. তূর্গ 
ছিল। এইস্বান এক্ষণে ২৬ও ১১৬নং লাটের মধ্যে। এই হৃর্গকে (১২) 
হমণিদুর্গ” বলিতে পারি ; কারণ ইহা মণি নদীর পার্থ এবং স্থানটিকে 
এখনও মণির টাট বলে। এ ছূর্গকে জয়নগর ছুর্গও বল! যায়, কারণ ইহার 
পার্থে ১১৭, ১১৮, ১১৯, ১২* এই সব লাটগুলি একত্র যোগে জয়নগর বলিয়া 
চিহ্নিত হয় এবং মণির টাটের মধা দিয় প্রবাহিত একটি খালকে এখনও অয়রাম 
হাতীর গড় বলে। প্হাতী” কৈবর্তদিগের একটি উপাধি। কৈবর্তবংশীয় 
জয়রাম মণি দুর্গের অধ্যক্ষ থাকা বিচিত্র নহে এবং তাহার নাম হইতে পার্বর্তী 
বিস্তীর্ণ ভূভাগের নাম জয়নগর হইতে পারে। মণির টাটে মৃষ্বয় প্রাচীরের চিন 
আছে এবং পার্বস্থ রায়দীঘি ও কম্কণদীঘি নামক দুইটি বৃহৎ জলাশয় রায়গড় 
ছুর্গপতির সহিত সম্বন্ধ বুঝাইয়া দিতেছে । ছৃর্গের বাঠিরে মণি নদীর মোহানার 
কাছে একটি উত্তূজ মন্দির আছে, উহাকে “জটার দেউল”' বলে। বহুদুর হইতে 
এই দেউল দেখ! যায় ; উহার উচ্চতা ৬।৭* ফুটের কম হইবে না। সম্ভবতঃ 
ইহা একটি বিজয়-স্তস্ত । * ইহার বয়স 8৫ শত বৎসর বলিয়া অনুমিত হইয়াছে । 
সুতরাং উহা! প্রতাপার্দিত্যের আমলের বিজযন্তস্ত হওয়া বিচিত্র নহে। কথিত 
আছে, ইহারই নিকটবর্তী বিগ্ভাধরী নদীর এক মোহানায় প্রতাপ: সেনানী রুডা 
একটা নোযুদ্ধে মোগলদিগকে পরাজিত করেন (15-1641, 7450 170 1১12561)1 
৮০]. 11, 2. 159). জটার দেউল একটা মৃত্তিকা স্তংপের উপর প্রতিষ্টিত। 
বাহিরের মাপ ৩০- ৯৮ ৩০+-৯+ ভিতর ১*-৯৮ ১৯-৯ এবং তিত্তি 





* জটার দেউল ১১৬ নং লাটের অন্তর্গত । ম্যাপে ইহাকে প্যাগোভ। (98০৫9 ) বা! 
(বৌদ্ধ) মন্দির বলিয়! উল্লিখিত হইয়াছে । ১৮৬৮ খ্ষ্টাবের এসিয়াটিক সোসাইটির কার্ধ্য 
বিষয়নী হইতে জানিতে পারি £--৮011 5৮101705 1555 79001151550 ও 88075 ০6 6১6 
৮805 181519 ৫1929৮55৫. () 1:0০ 176. শু) 65170151506 05 580018151 (০৩ ০1 
80৩18160৮7৩ [05৮ ]. 15০16 বোধ হয় এই দবেউল দেখিয়াই ও 785 €116৫6 6600015 
ভে ০513851155 ০1৫” বলিয়া শিক্াছেন। মেজর শ্মিথ (51771 ) বলেন যে, এই স্থানে 
একটি সন্গিরে ৮ বৎসর বালকের আকার বিশিষ্ট একটি প্রস্তর বুর্তি ছিল। 12976, 
336156561 80509990 ৬০1, 1, 17. 83; 241 65585095 095666৩5 ০, 29. 


২৪২ যশোহুর-খুল্নায় ইতিহাস 


১০ফুট। উচ্চতা প্রায় ৭*ছুট। পূর্বদিকে একটি মাত্র প্রবেশ পথ, উহা 
৯.৬ বিস্ৃত। দেউলটি পাল! ইটের গাথুনি, আগাগোড়া সুন্দর কারুকাধ্য 
মণ্ডিত, শুধু নিমের ১৮ ফুট মধ্যে বাহিরের ইট ভাঙ্গিয়! যাওয়ায় শিল্পকল! বিলুপ্ত 
হইয়াছে । গবর্ণমেণ্ট হইতে ইহার সংস্কারের আয়োজন চলিতেছে । জামিবার 
পূর্বভাগে মাতল! নদী দিয়া শক্র আসিলে, তাহাদিগকে প্রসিদ্ধ মাতলা বা 
হাঁয়দর দুর্গে প্রতিরোধ করিত। এখান হইতে ধূমঘাট বা যশোহর যাইতে 
ূর্ববো ফিরিঙ্গি ফ'ড়ি দিয়া সোজা পথ ছিল বলিয়৷ এ দুর্গ এত উত্তরদিকে 
সংস্থাপন করা হয় । 

মাতলার পূর্বে রায় মঙ্গলের মোহানাই প্রধান এবং উহা! একটি ভীষণ সম্কটময় 
স্বান। রায়মঙ্গলের পথে শক্র আসিলে রায়মঙ্গল ও কলাগাছিয়ার সঙ্গম 
স্থলে বর্তমান ১৪৬নং লাটে একটি ছূর্ম ছিল উহার নাম (১৩) 
ক্লাস মক্ষল দুর্গ । * কথিত আছে, ইহার আশ্রয়ে প্রতাপাদিত্যের 
টক্কশীলা ( টাকশাল ) এবং মহাঁপরাধীদিগকে নির্বাসন দিবার জন্য কারাগার 
ছিল। এখানে ইষ্টকস্ত,পাদি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। 1 রারমঙ্গলের পূর্ববর্তী 


* সুন্দরবন অঞ্চলে ব্যাত্র-ভীতি নিবারক প্দক্ষিণ রায়” নামক এক গ্রাম্য দেবতার 
পূজা! হইয়া থাকে । আমরা প্রথম খণ্ডে ইহার বিশেষ বিবরণ দিয়াছি (৩৮৯ পৃঃ )। 
সস্ভবতঃং এই প্রায়” হইতে “রায় মঙ্গল” নাম হইয়। থাকিবে । কৃষ্জরাম দাস নামক একজন 
প্রাচীন কাযস্থ কবি এই দক্ষিণ রায়ের পাঁচালী রচনা করেন, তাহার নাম *রায়মঙ্গল” । 
প্রাচীন কালে এইরূপ অনেক “মঙ্গল” লেখা হইত ; নদীর নামে পাচালীর নাম হইয়াছিল 
বলিয়া বোধ হয় না। (১৩৩, সাহিতা পরিষৎ পত্ডিকা ও দীনেশচজ্জ সেনের “বঙ্গ ভাবা 
ও সাহিত্য” ৮৬ পৃঃ )। 

 এসিয়াটিক সোদাইটির কাধ বিবরণী (১৮৬৮) হইতে জানিতে পারি, *[7 1০. 
০, 746 6১675. 916: 02010 1005 ৮010) 06780016. 01791776065” কেহ কেহ বলেন, 
র্যমন্ল ও .কলাগাছিয়ার .মোহানাকে লক্ষী নারার়ণের মোহানা র1 সংক্ষেপতঃ “লয়ে 
স্বৌহানা” বূলে, নাবিকের! উহার অপজ্রংশে 'ন'র মোহানা” করিয়! লইয়াছে; অন্ফমতে নই ন্দী 
ও কলাগাছিয়ার সঙ্গমে অর্থাৎ ১*৯ নং লাটের পার্থ নর মোহান। ছিল; কিন্ত সৈ স্থল আমর! 
সঙ্গে ঘুরিয়া €দখিয়। কোন ভগ্মাবশেষ পাই নাই। ১৪৬ নং লাটই ছুর্গস্থাঁন বলিয়া বোধ হয় । 
এস্থলে টণাকশাল থাঁক্িবীর কথা আমরা পরে আলোচনা করিব.।. রায়মক্রলের নাস গুনিজে 
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প্রতাপের ছুর্গ-সংস্থান ২৩ 


মালঞ্চের মোহানা দিয়া শক্র আসিলে সমগ্র ফিরিঙ্গি ফাঁড়ির শাসন দণ্ড এবং 
রাজধানীর সর্ধপ্রধান নৌ-হুর্গ তাহাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইত। ইহা! ব্যতীত 
আড়পাঙ্গাসিয়া যেখানে মালঞ্চে মিশিয়াছে, সেখানে, ১৮৮ নং লাটের পশ্চিম 
সীমানায় একটি স্থানে অদ্রালিকার ভগ্নাবশেষ দেখ! যায়। ১৭৯ নং লাটে 
হুরিধালি নামক সুদীর্ঘ খালের একটি পাশখালির কূলে একটি বড় ইষ্টকগৃহের 
তগ্রাবশেষ আছে। এ সকল স্থানে রীতিমত হূর্গ প্রতিষ্ঠা কঠিন ব্যাপার. 
বিশেষতঃ পূর্বোক্ত লাট সমুদ্রের অতি সগ্লিকটে। আরও পূর্বদিকে অগ্রসর 
হইলে" মর্জীলের মোহানা । এই মক্ালের উপরই শিবস! দুর্গ, সে কথা 
পুর্বে বলিয়াছি। মঞ্জীলের পূর্বদিকে পশরের মোহানা। এ পশর ও পানকুশী 


নদীর সঙ্গমস্থলে ঝাপা নামক শীখানদীর উত্তরভাগে ইষ্টকগৃহাদির় ভগ্নাবশেষ দৃষ্ 
হয়। এই অংশ এখন এমন নিবিড় জঙ্গল সমাচ্ছন্ন যে, ইহা! এখনও ফরেষ্ট বা 
বন-বিভাগে শীসনাধীন হয় নাই। * পশরের পরে বিখ্যাত বলেশ্বর বা মধুমতীর 
মোহানা--উহার নাম হরিণঘাটা। এখানে সম্ভবতঃ কোন বিখ্যাত বন্দর ছিল, 
তাহা এক্ষণে বিনষ্ট হইয়াছে। 1 

যশোর-রাজ্যের পূর্ব্রদিক হইতে শক্রর আগমনের সম্ভাবনা অল্প। এজন 
এ দিকে অধিক সংখ্যক দুর্গ নাই। (১১) নচকিজ্ঘা া চাক্ম্পিল্জি 
দুগ্গ ই এ দিকের প্রধান ছূর্গ ও নৌসেনা-নিবাস। চাকশিরি লইয়া 


লোকে ভর পার, এবং লোককে রার়মঙ্গল পাঠাইবার কথা বলিয়া তয় দেখান হয়। সম্ভবতঃ 
ইহার কয়েকটি কারণ আছে £__প্রধথমতঃ এখন যেমন কোন অপরাধীকে নির্বাসন দও দিয়! 
আগামান ত্বীপে পাঠান হয়, প্রতাপ্যদ্দিত্যের সময় সেইরাপ রায়মন্রল ছর্গে পাঠান হইত । 
দ্বিতীয়তঃ রায়নজল' বড় বিস্তৃত প্রবল নদী, ইহার সপ্লিকটে বঙ্গোপসাগরের অতলম্পর্শ, 
নাবিকের! ভয়ে এপথে যাইতে চাহে না। 

* কোন বনবিভাগীয় বা সরকারী বিবরণী হইতে এ সম্বন্ধে কিছু মাত্র জানিবার উপায় 
নাই। যাহার! স্বচক্ষে দেখিয়াছে আমর। তাহাদেরই মুখে এ স্থানের তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি। 
বর্তষান চ।দ্দপাই ফরেষ্ট ষ্টেশন হইতে এই স্থানের অনুসন্ধান চলিতে পারে। 

1105 89795 এবং ৮৪7 57 14709০10 প্রভৃতির ম্যাপে হুন্দরবনের যে 'পাচটি 
বিন নগরীর উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে নোল্দি (21০10) নামক নগর এই স্থানের নিকট 


ছিল বলয়! অনুমান কর! বায়। 


২০ _. ষশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


প্রতাপাদিত্যের সহিত তাহার খুল্পতাত রাজা বসন্ত রায়ের যে বিষম বিবাদ হয়, 
তাহ! ইতিহাস-প্রসিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং চাকশিরির অবস্থানের যে একটা 
বিশেষত্ব ছিল, তাহা৷ সহজে অনুমেয় । এই চাকশিরি কোথায়, এই বিষয় লইয়া 
লেখকদিগের মতে নান! মতভেদ দৃষ্ট হয়, কারণ তাহারা কেহই স্থানটি চক্ষে 
দেখিয়া লিখেন নাই। শুধু ইতিহাসের খাতিরে নহে, চাকশিরির নদী-ৃশ্ 
একটি দেখিবার জিনিষ । 

খুলনা জেলার বাগেরহাট হইতে ছয় মাইল পশ্চিমদক্ষিণ কোণে এবং রামপাল 
থানার ছয় সাত মাইল পুর্ববোত্তরে, বর্তমান চকণ্রী অবস্থিত। পশ্চিম ও উত্তরে 
ধৌতখালি এবং পূর্ব্ব ও দক্ষিণে কুমারখালি নামক ছুইটি শাখা নদী এই চককে 
বেষ্টন করিয়৷ রামপালের সন্নিকটে উভয়ে মিলিত হইয়াছে এবং তথা হইতে 
“মলা” নাম ধারণ করি! পশরে গিয়া পড়িয়াছে। পূর্বকালে ধৌতখালি হইতে 
রামপাল পর্যযত্ত সমস্ত স্থানটির নাম ছিল চকণ্রী * কারণ এই স্থানের নবোখ্িত 


* প্রাচীন দলিলাদিতেও এই স্থান ঢকষ্রী নামে অভিছিত। একব্বরিয়া, ঝালবুনিয়।, 
তালবৃনির. বড়দিয়া, আঙ্গারিয়।, চণ্তীপুর, হূর্গাপুর প্রভৃতি স্থানগুলি এই চকের অন্তর্গত। 
বেলফুলিয়! নিবাসী গ্রীযুক্ত বাবু রাখালদাস সিংহ প্রভৃতির পুর্বপুরুষগণ চকষ্রীর চারি আনা 
অংশ খরিষ করিয়! বাটোরারা-নুত্রে তালবুনিয়! মৌজ1 পাইয়াছিলেন। ঠাহাদের গৃহে 
রক্ষিত প্রাচীন খতিয়ানে (৩% হইতে ৩1% পৃষ্ঠ!) এই বিবরণ আছে। গুতাপাদ্দিতোর 
পতনের পর হন্গরবনের অন্ঠান্ত অংশের মত চকগ্রীও ভীবণ জঙ্গলাকীশ হইয়া! পড়ে। 
বন্ৃকাল পরে অন্ঠান্ত বিভাগের স্তায় এ স্থানও উচ্চ হইয়া আবাদে পরিণত হয় । ১৭শ 
শতাবীর শেষভাগে বদন হাওলাদার নামক এক সওদাগর নবাবের কাধ্যোপলক্ষে পূর্বাঞ্চল 
হইতে এখানে আসেন। তৎপুত্র সেগ কালাই মুশিদকুলি থার সময়ে সনন্দ পাইয়া 
সমস্ত চকগ্। দখল করিয়া এইস্থানে বাম করেন। .সেই সময় তিনি একটি সুন্দর মসজিদ 
নির্মাণ ও “বড়পুকুর” নামক একটি জলাশন্প খনন করেন। উদ্তয় কীর্থিই বর্তমান। 
মসজিদটি মোগল স্থাপত্যান্ুযায়ী গঠিত ; উহার বাহিরের মাপ ২২৮২২ ফুট, ভিতরে 
১৫১৮৫ ১৫ ভিত্তি ৩৬; উচ্থীতে একটি মাত্র গুত্বজ এবং ৪টি মিনার আছে, মিনারের 
উচচত। ১৫ ফুট । স্থানীয় লৌক এই স্থানে নেমাজ করে। সেখ কালাইএর বাড়ীতে একটি 
পাকা কবর ও দরগা আছে। সেখ কালাইএর হুট পুত্র ছিল--হুমুজ উন্বীন ও মইবুল্য!। 
হযুজ উদ্দীনের পুত্র মুর উদ্মীন রাজা! বিবিকে বিবাহ করেন এবং নিজে নিসস্তান বিয়া 
সমস্ত সম্পত্তি স্ত্রীর নামে উইল করিয়! দেন। এ জন্ত মইবুল্যার পুক্র জমিরতুলযার সহিত 
বিবাদ চলিতে থাকে । সেই বিবাদ-ৃত্রে নানাস্থানীর় জমিধারগণ প্রবেশ করিয়া ক্রমে ক্রষে 
সমস্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ করেন। কাড়াপাড়ার রায়চৌধুরীগণ, বেলফুলিক্ার সিংহ, নওয়া- 
পাড়ার ঘোষ ও সারসার মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বংশীয় ধনী ব্যক্িবর্গ সমগ্র প্রাচীন চাকশিরি 
ৰণ্টন করিয়া লইয়াছেন। | 


৪2018 ও নুহ জঞ্যভ্ঃজত্ঘ 





প্রভাপের দর্গ-সংস্থান ২০৫ 


আবাদ শশ্ত-প্রাচুধ্যে সমস্ত চকের শ্র-সম্পাদন করিরাছিল। . এখন চাকশিরির 
মধ্যে অনেকগুলি গ্রাম হইয়াছে । পূর্বে ভৈরব হইতে পশর পর্যস্ত সমস্ত ভূভাগ 
জলাকীর্ণ ছিল। ' উহার মধ্যে রঙ্গত্বীপ (রোঙজদিয়া।, মধুদ্বীপ (মধুদিয়া), পরবর্তী 
মধুরাপ (পারমধুদিয়া) প্রভৃতি দ্বীপের উন্মেষ হইলেও সমস্ত স্থানের মাঝে মাঝে 
বহু বিস্তৃত বিল ছিল। স্থৃতরাং মধুমতী বা ভৈরব নদ হইতে পশ্চিম দক্ষিণমুখে 
স্থন্দরবনের দিকে অগ্রসর হইতে হইলে, চকশ্রীর পথে আসিতে হইত এবং এ 
স্থলে সুদৃঢ় সৈন্তাবাস ব! নৌবাহিনী থাকিলে, শক্রর গতি প্রতিহত করা বাইত। 
1ৰশেষতঃ চারিদিকে চক্রাকারে নদী থাকাতে জাহাজ ও নৌক। প্রভৃতি নিরাপদ 
রাখা চলিত। চাকশিরির এই অবস্থান-কৌশলের জন্যই প্রতাপাদিত্য এই স্থানে 
একটি প্রধান নৌ-সেনার আড্ড। করিতে সন্কল্প করেন। রাজা রক্ষার জন্ত সে 
সংকল্প এত প্রয়োজনীয় যে, তজ্জন্ত তিনি অবশেষে পিতৃব্যের সহিত বিবাদ করিতে 
বাধ্য হইয়াছিলেন। সে বিবাদের বিবরণ পরে দিব । 

চকের উত্তর সীমায় ধৌতখালির দক্ষিণ কূলে যেখানে এখন চকশিরির হাট 
বসে, তাচাই ছর্গের স্কান। ধৌত খালির উত্তর পার হইতে উহার ফটো লওয়া 
হইয়াছিল। এই চাকশিরির নিকটবর্তী কালীগঞ্জ, চণ্ডীতলা, কালিকাতলা, 
দুর্গাপুর প্রভৃতি এই স্থানে হিন্দু প্রাধান্তের পরিচয় দিতেছে । হাটের দক্ষিণাংশে 
একটি কালীমন্দিরের ভগ্নাবশেষ এখনও আছে এবং প্রাচীন একটি পুকুরও 
তাহার পারে রহিয়াছে । পাশ্ববর্তী একব্বরিয়া গ্রামের পূর্বভাগে একটি প্রকাও 
দীঘি আছে, উহা! উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ । সম্ভবতঃ দীঘিটি প্রতাপাদিত্যের সময়ে 
খনিত এবং উহার সনিকটে ছৃর্থীধ্যক্ষের আবাস গৃহার্দ ছিল। এখন কিন্ত লোকে 
তাহা বিশ্বাস করিতে চায় না; বড় দীঘি দেখিলেই লোকে বলে, তাহা খাঞজাই 
কান্তি, অর্থাৎ খ! জাহান কর্তৃক খনিত দীঘি। সে কথার কোন মূল্য নাই, 
কারণ পুরাতন অধিবামীর কোন বংশধর এখানে বাস করিতেছে না। এখন 
চাকশিরির কিছুই নাই ; আছে মাত্র প্রাচীন নাম. আর আছে মাত্র এখানকার 
হাট, উহা মঙ্গল ও শুক্রবারে লাগে। ইহাকে এ অঞ্চলে কাটিকাটা হাট বা 
সর্বাপেক্ষা প্রাচীন হাট বলে; এবং স্বন্দরবনের পূর্বভাগের আবাদের বনলোক 
এখানে আসিয়! হাট করে। | 

উপরিভাগে প্রতাপাদিত্যের যে ১৪টি প্রধান হুর্গের কথা বলা হইল, তথ্যতীত 


২৬. " যশোহর-খুজুনার ইতিহাস 


আরও কতকগুলি ছোট ছোট হুর্গের সন্ধান পাওয়! যায় * কেহ কেহ বলেন, 
সুদূর পূর্ব্ব কোণে মেঘনা নদীর মোহনার নিকট কোন স্থানে একটি ছুর্গ ছিল 
পর্ববদেশীয় সৈন্ের অধিপতি রঘু নামক সেনানী সেখানে অধ্যক্ষ থাকিতেন। 
ঘটক কারিকাতেও *প্রাচ্যপতি রঘু* একজন প্রধান সেনাপতি ছিলেন বলিয়৷ বণিত 
আছে। কিন্তু দুর্গের কোন বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় ন৷ এবং ইহার অস্তিত্ব 
সম্বন্ধেও সন্দেহ করি। উত্তরভাগে আধুনিক যশোহর সহরের সন্নিকটে মুড়লীতে 
প্রতাপাদ্দিতোর একটি সৈম্তাবাস ছিল; চাচড়া রাজবংশের পূর্বপুরুষ ভবেশ্বর 
রায় ইহার কিল্লাদার ব৷ দুর্গাধ্যক্ষ ছিলেন বলিয়! প্রবাদ আছে। এই তথ্যের 
সত্যাসতা আমর! পরে বিচার করিব। মোগলের সহিত প্রতাপের বিশেষ ভাবে 

₹ঘর্ষ উপস্থিত হইলে, ধূমঘাটের ৫1৬ মাইল উত্তরে মৌতলায় একটি ছূর্গ নির্মিত 
হয়। ইহারই পার্খে জাহাজঘাটা বা নৌ-বাহিনী সংস্কারও নিম্নাণ করিবার জন্য 
প্রধান কর্মশালা ছিল। এখানে অনেক নাব-সৈম্ থাকিত এবং গুলি বারুদ 
প্রস্তত হইত। এই স্থানে একজন ফিরিঙ্গি অধ্যক্ষ ছিলেন এবং তাহারই বাসের 
জন্ত জাহাজঘাটায় প্রশস্ত বাসগৃহ আছে। রাজা বসন্ত রায়ের পুত্র চাদ রায় বা 
চন্ত্রশেখর রায় এই সকল ব্যাপারের সহকারী ছিলেন । 


* কেহ কেহ বলেন বর্তমান কলিকাতার চারিদিকে প্রতাপাদিত্যের সাতটি দুর্গ ছিল; 
মাতল।, রার়গড়, টানা, বেহালা, সালধির়া, চিৎপুর  আটপুর (মুলাজোড়), এই সাতটি 
স্থানে এই সকল ছূর্গের স্বান নির্দিষ্ট ছিল। ইহার মধ্যে মাতলা ও রায়গড়ের বিবরণ 
ঘিক্নাছি। রায়গড় ও বেহালার হূর্গ বোধ হয় অভিষ্ন। মূলাজোড়ের পার্থে যে হুর্গ আছে, 
তাহ৷ বর্গীর হাঙ্গামার সময়ে বর্ধমানাধিগপতির বাসের জন্ নির্পিত হয়; নাম্‌নে (সম্মুখে) 
গড় ছিল বলিয়। নিকটবতী ষ্রেননের নাম হইয়াছে শ্ঠামনগর। 

“কলিকাত! সেকাল ও একাল” ৪৬ পৃঃ। 


মৌ-বাছিনীর ব্যঘস্থা- ২৯৭ 
বিহস্ণ প্লিচ্ছেদ-ন্লৌ-বাহিনীল্প ব্যস্থা 


নদীবছুল ভাটিরাজ্যে রাজত্ব করিতে গেলে পর্য্যাপ্ত নৌ-সংস্থান ন! হইলে চলে 
না। সে অঞ্চলে যেখানে সেখানে গিয়! শক্রকে অতকিত ভাবে আক্রমণ করিবার 
এমন উপায় আর নাই। নোগলদিগের এ বিষয়ে ভাল ব)বস্থা ছিল না, তাহা 
প্রতাপাদিতা জানিতেন। পূর্বকালে সামুদ্রিক জাহাজ প্রধানত: বঙ্গদেশেট 
প্রস্তুত হইত। আকবরের সময় একটি বাদশাহী নৌ-বিভাগ ছিল; বহুদেশ 
হইতে উৎকৃষ্ট নৌকা! সংগৃহীত হইত বটে, কিন্তু বঙ্গদেশ, কাশ্মীর ও সিদ্ধুদেশের 
মত অন্ত কোথায়ও ভাল সমৃদ্র-গামী জাহাজ প্রস্তুত হইত ন| | বাদশাহ নানা দেশ 
হইতে কারিগর আনাইয়' লাহোর ও এলাহাবাদে বনুসংখাক তরনী প্রস্তত 
করাইফ়্াছিলেন। * কিন্তু বঙ্গ প্রভৃতি দূরবর্তী স্থানে উহার অতি কমই আসিত। 
সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময় যখন পূর্ববঙ্গে মগ ফিরিঙ্গি প্রভৃতি জলদন্্য দিগের 
সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল, তখন নবাব সায়েন্তা খা ঢাকা প্রদেশে অসংখা 
নৌকা ও জাহাজ নিন্মীণ করাইয়াছিলেন। 

ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন কাল হইতে নৌ-বিদ্ার উন্নতি হইয়াছিল। 
মহাভারতে মনোরথগামিনী, সর্ববাতসহ! ও যন্তরযুস্ত তরণীর উল্লেখ আছে। 1 
নৌ-সাধনোগ্ত বঙ্গবাসীকে পরাজিত করিয়া দিখ্বিজয়ী রঘু বঙ্গদেশে জয় পতাকা! 
উজ্ভীন করিয়াছিলেন । 1 বঙ্গবীর বিজয়সিংহ সিংহলে রাজ্য স্তাপন করেন। 
বীয় বণিকের! বাণিজ্যার্থ ষব, স্থমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপে গিয়া ধর্মপ্রচার ও উপনিবেশ 
স্থাপন করেন। অজাস্ত৷ প্রভৃতি গিরিগুহায় এবং যব স্বীপাদির ভাস্বর্যয-শিল্পে 
প্রাচান ভারতের নৌ-বিস্তার পরিচয় পাওয়া! যায় । হিন্দু-বৌদ্ধ যুগে মুসলমান 
আক্রমণের পূর্ব পর্ধ্ত্ত, কি ভাবে হিন্দু বণিকেরা! নান! চিত্রবিচিত্র ভি! সাজাটিয়া 





স্পা সী সপীপপ্পপ 


্ 81০৩8৮7, £$ 11717400711) 229. 
1 “ততঃ প্রবাসিতে। বিদ্বান্‌ বিদ্ুরে নরস্তদ।। 
'_ " পার্থানাং দর্শয়ামাস মনোমারুত গামিনীম ॥ 
সর্ববাতসহাং নাবং বস্ত্রযুক্তাং পতাকিনীম্‌। 
' শিবে ভাগীরঘীতীরে নরৈবিশ্রংসিভিঃ কৃতাম্‌ 8” মহাভারত, জাদিপর্বব, ১৪৯। ৪_৫ 


ক “বধুবংশন্, ওর, ৩৬ শ্লোক । 


২০৮ | বশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


বহু বিদেশের সহিত বাণিজ্য করিতেন, প্রাচীন সাহিত্যে ও চীন পর্্যটকে! 
বিবরণীতে তাহার প্রমাণ পাওয়! গ্রিয়াছে। উড়িষ্যার অন্তর্গত খগুগিরি; 
শিলালিপিতে আছে, কলিঙ্গ-রাজপুক্রকে অন্ঠান্ঠ শিক্ষার সহিত পনাব-ব্যাপার* 
শিখিতে হইয়াছিল। বঙ্গদেশে এই নাব-ব্যাপার একটি প্রধান শিক্ষার বিষয় 
ছিল। বঙ্গ ও কলিলের লোকেরাই যে এই বিস্তায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন 
তাহাতে সন্দেহ নাই । * বঙ্গের মধ্যে আবার দক্ষিণ বঙ্গের অর্থাৎ সমতটের 
অধিবাসীরা নাব-বিদ্ভার অধিক অগ্রসর হইয়াছিলেন ! সপ ডিঙ্গা সাজাইয়া 
ধনপতি বা চাদ সওদাগর কিরূপে বহু বিদেশের সহিত বাণিজ্য করিতেন এবং পণ্য 
বিনিময়ে দেশের ধনবৃদ্ধি করিতেন, তাহার কথা না শুনিয়াছেন, এমন লোক 
বিরল। কবিকস্কণের চণ্ডীকাব্যে উহার বিশেষ বিবরণ আছে এবং উহ! হইতেই 
দেখা যায়, নৌকাগুলি, মাঝি ও দীড়ী পূর্ববঙ্গ হইতে আসিত। বাঙ্গাল নাবিকেরা 
পথে বিপদে পড়িয়া! বাঙ্গালের ভাষায় কান্দিয়াছিল, সে বর্ণনা চণ্তীতে আছে । + 

প্রতাপাদ্দিত্যও এইরূপে ডিঙ্গ! সাজাইয়াছিলেন, কিন্ত তাহা বাণিজ্যের জন্ত 
নহে। পুর্বববঙ্গে তাহার পৈতৃক নিবাস এবং সপ্তগ্রামের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ । 
স্থতরাং এই ছুই স্থান হইতে তাহার উৎকষ্ট পোত নির্মাণকারী কারিগর আনিতে 
কষ্ট হয় নাই। সপ্তগ্রাম তখন বাণিজোর জন্য সর্বপ্রধান বন্দর ছিল, “কর্ণাট 
গুজরাট, কাশী কনখল, লঙ্কা দ্রাবিড় হইতে শ্্রীহট্ট পর্যযস্ত সকল শফরের (সহরের) 
বণিক সপ্তগ্রামে আসিয়৷ বাণিজ্য করিত,” কিন্তু সপ্তগ্রামের বণিক ৫কাথায়ও 
যাইত না। £ এখানে সকল দেশের নৌকা -নির্দাণপদ্ধতি পরিজ্ঞাত ছিল ; সকল 


ক'13150015 01 [70127 91010008776 5700 81911 01709 2১0655100৮০ ২0179107754 
10107210195 70. 0. 46-9 7175 29110915501 2190152195৮ (৮1006 ৬. 


5০180 ) ০. 245. 

1 “'কান্দেরে বাঙ্গাল ভাই বাফোই বাকোই। কুক্ষণে আসির। প্রাণ বিদ্বেশে হারাই ॥ 
আর বাঞ্জাল বলে বড় লাগে মায়া মো। বিদ্বেশে রহিলু' ন৷ দেখিলু মা্ড পো 8” ইত্যাদি 
কবিকন্বণ চণ্ডী,_ডিঙ্গার বিনাশে নাবিকদিগের রোদন, (বজ্বাসী সংক্ষযণ ১৯৮ পৃঃ)। 

₹. “এসব সফরে ধত সদাগর বৈসে। জঙ্গ ডিচ্কা! ল'য়ে তারা বাণিজ্তে আইসে ॥ 
সপ্তগ্রামের বেণে সব কোথায়ও নাষায় । ঘয়ে বস্যে সখ মোক্ষ নানা ধন পায় ॥ 

কবিকন্ধণ চ্তী (ই সংশ্করণ) ১৯৬ পৃঃ। 


নৌ-বাহিনীর ব্যবস্থা ২০৯ 


দেশীয় লোকের! এখানে আসিয়৷ আবশ্যক মত নৌক৷ নিশ্শীণ বা সংস্কার করিয়া 
লইত। কবিকস্কণ প্রতাপাদদিত্যের সমসাময়িক লোক । * তীছারই বর্ণনার 
দেখিতে পাই, কোন কোন সদাগরী ডিঙ্গা! “আশী গজ জল ভাঙ্গে গাঙ্গের ছু'কূল”, 
এবং কোন ডিঙ্গার বহুসংখ্যক দীড় ছিল। : প্রতাপাদিত্যের জামাতা রামচন্ত্র যে 
নৌকায় যশোহর রাজধানী হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন, তাহা চৌধট্ি দড়যুক্ত 
এবং কামানঘ্বারা রক্ষিত ছিল। 1 এই সকল নৌকাকে “কোশা'” নৌকা বলিত, 
এই সকল স্থুদীর্থ নৌকা দ্রুতগমনের জন্ত ব্যবহৃত হইত। প্রতাপাদিত্যের 
বহুসংখ্যক কোশা নৌকা ছিল। £ অধ্যাপক যছুনাথ সরকার মহোদন সম্প্রতি 
“বহারিস্তান” নামক পারসিক গ্রন্থের পাঠোদ্ধার করিয়া যে অনুবাদ করিয়াছেন, 
তাহা হইতে জানিতে পারি, যুদ্ধকালে প্রতাপাদ্দিত্যের সেনাপতির সঙ্গে «বেপারি, 
কোশী, বলিয়া, পাল, ঘুরাব, মাচোয়, পশত! ও জলিয়া জাতীয় নৌকা 
ছিল।” $ ইহ! ব্যতীত ছুই এক খানি “পিয়ারা”” এবং মহলগিরি”, নৌকাও 
ছিল। ইহার মধ্যে কোশা নৌকার কথা বলিয়াছি; অপর নৌকা সমূহের কিছু 
পরিচয় দেওয়া আবশ্তক | 

এই সকল নৌকার মধ্যে ঘুরাব (০7৭) সর্বাপেক্ষা শক্ত ও শক্তিশালী। উর্দ্দ, 
প্বুরাব্শবে কাক পক্ষী বুঝায়। ইহাতে সাধারণতঃ দুইটি এবং বড়গুলিতে তিনটি 
মাস্তল থাকে । দৈর্ঘ্যের অনুপাতে ইহা! বেশ প্রশস্ত ; প্রায়ই সম্মুখে ছইটি বড় 
কামান এবং হুইপার্থ্বে কতকগুলি করিরা! ছোট কামান সাজান থাকিত। “বলিয়।' 

“কথা-সরিৎ-নাগর" প্রভৃতি গ্রন্থে দেখা বার, বণিকের। যান পানর বা বান পাত্র 
নামে এক প্রকার পোতে সমুস্র যাত্রা করিতেন, চীনের অদ্ভাপি উহাকেই বান্ক নাষে 
বাবার করিতেছেন (0:187656 ] 011) | এ বান্কই লঙ্গ বলিয়! উল্লিখিত হইতেছে। এই 
পোতের আকার খুব বড় এবং তলদেশ বিস্তৃত। ইহাতে অনেক বোঝাই ধরিত। 

“বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস,” বৈশ্ঠকাণ্ড, ৬৯-৭০ পৃঃ। 
* “শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিত।” অর্থাৎ ১৪৯৯ শকে ব1 ১৫৭৭ খষ্টাবে কবি- 


কষ্ধণ চণ্তীকাব্য প্রপয়ন করেন। 

+ *চতুঃবস্িদওযুক্তা নৌরানীতা মহামতিঃ। নালীকৈঃ সঙ্জিতা ন্বৈরং সৈনাস্তৈঃ 
পরিবারিতা 8” ঘটককারিকা, নিখিল বাবুর প্রভাপাদ্গিত্য, বুল ১১৯ পৃঃ। 

$ সম্ভবতঃ হিন্দুরা পুজার সময় যে কোশ! ব্যবহার করেন, কতকট তাহারই মত 
আকার বলিয়া! এই নৌকাগুলির নাম কোশা নৌক!। 

€ প্রবাসী, কার্তিক, ১৩২৭, ৪ পৃঃ। 


তথ 


২১৪ : যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


নৌকা! বোধ হয় আমরা যাহাকে “ভাউলিয়। বলি, সেইরূপ ছোট, লম্বা, একপার্ে 
ছইওয়াল দ্রুতগামী নৌকাকে বুঝায় । “পাল” বলিতে খুব সম্ভবতঃ ঢাকা হইতে 





আমদানী “পলওয়ার” নৌকাকে বুঝাইত ; ইহাতে একটী মাত্র প্রকাণ্ড মাস্তল 
থাকে এবং অত্যন্ত বোঝাই ধরে। মাচোয়া (সম্ভবতঃ [[555০০18. ১০৪) নৌকার 
তক্তাগুলি কাতা বা শণ দিয়া বাঁধিয়া প্রস্তত করা হইত এবং উহাতে তরঙ্গের বেগ 
সহা করিতে পারিত। এ জাতীয় নৌকা মান্জ্ীজের উপকূলে ব্যবহৃত হইত। * 
দপশতা” (7১৪) এক প্রকার ছুই মাস্তৃলিয়। দ্রুতগামী জাহাজ । 1 জলিয়া 
(87111৬21101 5911100) নৌকা দক্ষিণ ভারতের উপকূলে ব্যবহৃত হইত। 
ইহা ধ্াড়ের সাহায্যে চালিত হইত । ইহার উপরে পাতলা বাঁশের পাটাতনের 
ছুই পার্থে ৪০৫*টি পর্য্যন্ত দাড় বসান থাকিত; বৃহদাকারের জালিয়! ব। 
জল্বাগুলিতে ৬টি বা ৭টী পর্য্স্ত ছোট কামান পাতা থাকিতে পারিত।  পিয়ারা 


ক. 2911 [২৪০০৫৫৪ ০06 31051) 10019, (/17591217) 0:54. 001560019০৫ 170121) 
917101175, 0236 

1 পশ.তা বা ফদ্‌ত। ০77887079 নৌকার মত। এই পোত সাধারণতঃ গস্্যদিগের 
দ্বারা বাবহৃত হইত । 

7:1001297 91210101720, 24211 90170285 03526666৮০1, 1,021 11, 089 
জালিয়া ও জল্বা (1919) বোধ হয়, একই কথা। ইস্থা প্রাচীন গালি (.09119% ) 
জাহাজেরই প্রকারাস্তর। ইংরাজীতে 339117%8চ ও 99110 ছুই নাম আছে। উহছ্বীর মধ্যে 
41110. গুলি ইয়োরোপে ভূমধ্যসাগরে এবং 95111%5 গুলি দাক্ষিপাত্যের উপকূলে 
বাল্গত হইত। মোগলদিগের নৌবাহিনীতে জালিয়া বা জল্ব! জাহাজই অধিক: 
সংখ্যক থার্ফত। , 


নৌ-বাহিনীর ব্যবস্থা ১১১ 


নৌকাগুলি ময়ূরপত্বী বা সুন্দর বজরার মত। উহার ভিতর আরোহিগণ স্বচ্ছন্দ 
বাদ করিতে পারিত। মহলগিরি তরণী পিয়ারা অপেক্ষাও সুন্বর ও বড়। 
উহাতে রাণী বা উচ্চবংশীয়৷ মহিলারা আরোহণ করিতেন। প্রত্যেক বহরে 
সেনাপতি বা আমীরদিগের জন্ত এরূপ ২১ খানি তরণী থাকিত। বেপারি নৌকা 
বাণিজ্যের জন্ত এখনও ব্যবহৃত হয়। ইহ ঘুরান ছইওয়ালা এবং সম্মুখে কয়েকটি 
দাড় এবং মধ্যস্থলে একটি প্রকাণ্ড মান্তল থাকে । অস্ত্র শস্ত্রও খাগ্ঠাদি বহনের 
জন্যই এ সৰ নৌকা যুদ্ধকালে প্রয়োজনীয় ছিল। 

ষে দেশে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের সংস্থান, নদীর অবস্থা ও উপকূলের প্রক্কৃতি 
যেরূপ, সে দেশে তদমুযায়ী নৌক। বা রণতরী প্রস্তত হইয়! থাকে। * এইজন্য 
ভারতবর্ষের এক এক প্রদেশে নৌকা বা জাহাজ নিন্নাণের সময় কোন এক 
প্রকার আদর্শের অন্নকরণ করিলেও উহার মাল মসল! এবং ব্যবহারের প্রণালী 
পৃথক হওয়াতে আদর্শেরও অনেক পরিবর্তন হইয়া থাঞ্চে। 'উপরিভাগে যে সকল 
পোতের কথা বল! হইল, উহার অধিকাংশই রণতরী; এজন্য প্রতাপাদিত্যকে 
উহার অধিকাংশই অন্তের অন্থুকরণে প্রস্তত করিয়া লইতে হইয়াছিল। তাহার 
নৌ-বিভাগে যে সকল পটুগীঞ্জ কর্মচারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাহারাও 
দক্ষিণাত্যের মালবর ও করমণ্ল উপকুলেব কয়েকজাতীয় পোত- যেমন 
ঘুরাব, পশতা, মাঁচোয়া বা মাছুলা এবং জালিয়৷ বা জল্বা (81991) )-- 
যশোহ্‌রে প্রবর্তন করিয়াছিলেন। অবশ্ঠ সপ্তগ্রাম এবং সন্দীপ প্রভৃতি 
স্থানে এইরূপ পোত পূর্ব হইতে প্রস্তত হইত। এ্রতাপাদিত্যের সময়ে 
যশৌহরের কারিগরগণ জাহাজ-নিম্নীণে বিশেষত্ব লাভ করিয়াছিলু। 
তাহার ফলে সায়েস্তা খা অনেক জাহাজ যশোহর হইতে প্রস্তত করাইয়া 
লইয়াছিলেন। কয়েক প্রকার নৌকা যশোহরের নিজ সম্পত্তি ছিল; 
যেমন, ডিঙ্গি, পান্সী, বাছাড়ী ও বালাম। “যখন লোহার. ব্যবহার জানিত 
না,তখন বেতে বীধা নৌকায় চড়িয়া বাঙ্গাণীরা৷ নানাদেশে ধান চাউল [বক্র 
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করিতে যাইত । সে নৌকার নাম ছিল 'বালাম নৌকা? । তাই সে নৌকায় 
যে চাউল আসিত, তাহার নাম বালাম চাউল হইয়াছে” । * আমর! এক্ষণে 
বালাম চাউলই চিনি, বালাম নৌকার কথা ভুলিয়া! গিয়াছি। তবে এখনও 
বালাম চাউল প্রধানতঃ খুল্ন ও বরিশাল জেল! হইতে নান! দেশে রপ্তানি হয়। 
দক্ষিণ খুলনা বাঁ প্রাচীন যশৌোহরের বালাম নৌকা নিজন্ব। প্রতাপাদিত্যের 
সময়েও রসদ প্রেরণের জন্ত এ নৌকার প্রচলন খুবই ছিল। বড় নৌকা বা 
জাহাজকে পুর্বকালে ডিঙ্গা বলিত ; এবং সর্বজাতীয় ছোট নৌকার সাধারণ 
নাম ছিল--ডিঙ্গি। একজন লোকে একখানি বৈঠা দিয়। ইহা স্বচ্ছন্দে বাহিতে 
পারে; নদীতীরবাসী প্রত্যেক গৃহস্থের এ নৌকার প্রয়োন ছিল এবং এখনও 
উহা! ব্যবহৃত হয়। যশোহ্‌রে ইহার যথেষ্ট ব্যবহার ছিল। ডিঙ্গি অপেক্ষা একটু 
বড় নৌকা ছই বা আবরণ দিয়। দীড় বসাইলে পপান্সী” হইত এবং উহাতে অল্প 
সংখ্যক লোক চলাফেরা! করিতে পারিত। যে সব প্রকাণ্ড আকারের পান্সী 
ফরিদপুর অঞ্চল হইতে আসিত, তাহাকে “সৈদপুরি পান্সী বলে”। পান্সী 
অপেক্ষা একটু বড় ও শক্ত, অনাবৃত, ভারবাহী নৌকাকে *বাছাড়ী” বলে ; 
তদপেক্ষ। বড় হইলে বাছাড়ী জাহাজ হয়। এখনও “বাছাড়+ উপাধিধারী 
নমঃশুদ্র জাতীয় লোকের! বহুসংখ্যক প্রাচীন যশৌহরের সন্নিকটে বাস করে। 
সম্ভবতঃ তাহাদের নামানুসারে এই প্রকার নৌকার নাম হইয়া থাকিবে। এই 
সকল নৌক৷ ব্যতীত সংবাদাদি প্রেরণের জন্য অত্যন্ত দ্রুতগামী সিপ নৌকা, 
ভারী দ্রব্য ও হাতী ঘোড়া প্রভাতি জীবজন্ত বহনের জন্য ঢাকাই “পাটুয়া, ভড় বা 
“জঙ্গ* নৌক! ব্যবহৃত হইত। “পাতিল” নৌকা উত্তরপশ্চিন দেশ হইতে আসিত, 
এবং মোগলবাহিনীতে রসদ বহনের জন্ত উহা ব্যবহৃত হইত। প্রতাপাদিত্যের 
নৌ-বাহিনীতে ঘুরাব, জালিয়া, বালাম, পলওয়ারী ও কোশার সংখ্যাই অধিক। 
তন্মধ্যে থুরাব, .কোশ! ও জালিয়! প্রকৃত রণতরী । + অপরগুলি অধিকাংশই 
ভারবাহী: এ 

_..* কলিকাতার বঙ্গীর সাহ্ত্য সশ্সিলনের ৭ম অধিবেশনে মহামহোপাধ্যায় ্ীহরপ্রসাদ 


শাস্ত্রী মহোদ্ধয়ের অভিভাষণ, ২৭ পৃঃ। 
| মোগলদিগের নওয়ার৷ বিভাগে ঘুরাব, পাতিল, জলবা এবং কোশার সংখা! বেশী 
ছিল। মগদিগের :নীবিভাগে ঘুরাব, জল্বা, জঙ্গি ( জঙ্গ বা 157) এবং কোশ। ও বালাম 


অধিক। 


নৌ-বৰাহিনীর ব্যবস্থা ২১৩ 


এই সকল জাহাজ ও নৌক! গঠন করিতে গ্রতাপার্দিত্যের আর একটি 
বিশেষ স্থৃবিধা ছিল। স্থন্দরবনে পোতনির্মাণের উপযোগী কাঠের অভাব ছিল 





পাতিল নৌকা । 
না। তন্মধ্যে সুন্দরী কাঠই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট । এই কাঠ দেখিতে সুন্দর, গাঁট 
লালবর্ণ, ইহা খুব শক্ত এবং ভারসহ ; কাঠে গিরা বা গাইট কম, ফাড়িলে দীর্ঘ 
তক্তা হয়; এ কাঠ জলে ভাল থাকে, লোণায় সহজে নষ্ট হয় না। এমন কি, 
, জলের মধ্যে সুন্দরী কাঠ শাল সেগুন অপেক্ষাও বেশী দিন টিকে । এখন যেমন 
ভাল স্থন্দরীকাঠের বিশেষ অভাব, তথন তাহ! ছিল না। * প্রতাপাদিত্যের বাড়ীর 
কাছে নিজের এলেকায় বুকালের সঞ্চিত স্থন্দরীবৃক্ষ যথেষ্ট পাওয়া গিয়াছিল। 
তিনি অনায়াসে সংগ্রহ করিয়। এই কাঠে অসংখ্য তরণী গড়িয়াছিলেন। জাহাজের 
তলায় সুন্দরীকাঠ ভাল উপাদান ছিল; বাইনের তক্তায় পাটাতন ও আবরণের 
বিশেষ সাহাধা করিত। একমাত্র সুন্দরী কাঠই যে অবলম্বন ছিল, তাহা নহে। 
সকল কারিগরে সুন্দরী কাঠ দ্বারা কার্ধ্য করিতে সমর্থ বা সম্মত ছিল না। ঘুরাব 
প্রভৃতি প্রধান জাহাজগুলি অন্য দেশের ধরণে শাল সেগুনে নির্মিত হইত। 
ইয়োরোপে ওক ০৪) কাঠে জাহাজ গড়া হইত; সে দেশের লোকে ওকের 
গৌরবে গর্বান্বিত ছিল। কিন্তু ওক অপেক্ষা সেগুন অনেক ভাল। ওকের 
জাহাজ বার বংসরে পরিবর্তন করিতে হইত; কিন্তু সেগুনের পোত ৫. বৎসর 


+ বশোহর-খুলনার ইতিহাস, ১ম থও, ৮৯ পৃঃ। 


২১৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


থাকিত। সেগুনের তলা ও শাল শিশু দ্বারা অন্তান্ত অংশ গড়িলে জাহাজ খুব. 
দীর্ঘস্থায়ী হইত। ৰ 

প্রতাপাদিত্যের উৎকৃষ্ট রণতরীর সংখ্যাই সহআাধিক ছিল, অন্তান্ত পোতের 

খ্যা ততোধিক । ইসলাম খার নবাবী আমলে আবদুল লতীফ নামক ষে 

ভ্রমণকারী নূতন দেওয়ানের সঙ্গে বঙ্গে আসিয়াছিলেন, তাঁহার বর্ণনা হইতে 
জানিতে পারি, প্রতাপাদিত্যের "যুদ্ধ-সামগ্রীতে পূর্ণ প্রায় সাত শত নৌকা ছিল।”% 
মোগল সেনানী ইনায়েৎ খা যখন তাহার বিরুদ্ধে প্রেরিত হন, তখন 
প্রতাঁপের পুত্র উদনয়াদিত্য ৫** রণপোত লইয়া তাহাকে প্রথম আক্রমণ 
করিয়াছিলেন । ইহা ভিন্ন সেই সময় রাজধানীর সন্নিকটে ও প্রধান প্রধান 
নৌ-ছুর্গে রাজ্যরক্ষার জন্য আরও অনেক রণতরী ছিল। রসদাদি সংগ্রহ 
ও যাতায়াত বাবস্থা জন, যুদ্ধের আনুসঙ্গিক কাধ্য ও সংস্কার জন্ত যে আরও কত 
শত জাহাঞ্জ ও নৌকা৷ কত স্থানে ছিল, তাহা স্থির করিয়া বলিবার উপায় নাই। 
তবে তাহারও আনুমানিক সংখ্যা যে সহস্রীধিক হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

এই সকল জাহাজ নির্মাণ ও সংস্থানের জন্য, উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। 
যশৌহর ছুর্গ হইতে £ 81৫ মাইল উত্তরে একটি স্থান নির্দিষ্ট হইল এবং তথায় 
নৌ-বিভীগের কাযগালয় স্থাপিত হইল। প্রথমতঃ বাঙ্গালী বা উজবেগ জাতীয় 
কর্মচারীর অধীন কাষণারস্ত হইয়াছিল । এই কর্মচারী কে, জানিতে পারি নাই। 
তৎপরে পর্টগীজ জাতীয় ফ্রেডারিক্‌ ডুডলি (7160৮1101 10016) কে নিধৃক্ত 
করিলে, তিনিই সর্বময় কর্তা হ্ইয়া বসিলেন। কর্মদক্ষ ডুড্‌লীর পূর্ব্ব পরিচয় 
সপ্থন্ধে কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই। নৌ-বিভাগের প্রধান কার্যালয়ের নাম 
হইয়াছিল, জাহাজঘাটা ; তথায় ডুূড়লী ও তাহার কর্মমচারিগণের কর্মশীল! ও 
আবাসগৃহ নিশ্পিত হইল) উহার ভগ্নাবশেষ এখনও আছে। যমুনার খাতের 
পূর্বতীরে জাহাজ ঘাট! ; এ স্থানের খাতের ধার দিয়া রাস্ত চলিয়া গিয়াছে । 
প্রতাপার্দিত্যের আমলের পুরাতন রাজবর্স এক্ষণে ডিগ্রী বোর্ডের রাস্তা | 


পপ পারা ৬ 





* প্রানী আশ্বিন, ১৩২৬, ৫৫২ পৃঃ। 
1 ধূমঘাট ছুর্গকেই আমর! সাধারণতঃ বশোহর ছূর্গ বলিব। প্রাচীন যশোহর ছূর্গ 


বলিতে হ'ল তাহাকে নির্দিষ্ট ভাবে মুকুন্দপুর ছুর্গ বলিয়া! উল্লেখ করিব। 
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বাহিনী বা 


»ইইয়াছে।, এইরাতর পা ৪৯৬: ৮ ্ ফুটু। পরিনত এখন এ 
৯ প্রাচীর, খ্রিলান প্রভৃতির ভর্মীবশেষ রহিয়াছে । উত্তর দিকের , তা 
রঃ প্লোথিত রুয়েকটি প্রাচীর দেখিয়া তত. 
পুরাতন ধ্বলিয়া বোধ হয় না$ সম্ভবতঃ 
নীলকরগণ এখানেও প্রাচীন গৃহাদি 
_ ভাঙ্গিয়া কুঠি ম্বাপনের চেষ্টায় ছিলেন; 
যমুনার জল লোণ! হওয়াতে বোধ হয় সে 
. উদ্দেপ্ত সিদ্ধ হয় নাই। ভগ্রচিহ্বের 
মধো পূর্ববপার্থখে শতাধিক ফুট দীর্ঘ এক 
ভগ্ন অট্ালিক! এখনও দণ্ডায়মান 
রহিয়াছে । সম্ভবতঃ উহাই ছিল পোতা- 
ধ্যক্ষের আবাস-বাটিকা' । উহার উত্তর 
দিকে একটি খোল| ঘর, সেই দিকে সদর। 
তাহার দক্ষিণে একটি গুশ্বজওয়াল৷ ঘর, 
উহাই আফিস। তৎপরে ছুই পার্খে দুইটি . 
গুদ্বজওয়ালা ছোট ঘর, দ্রব্যাদি রাখিবার 
স্থান। তাহার দক্ষিণে একটি সর্বাপেক্ষা 
বড় শ্বর, সম্ভবতঃ শয়ন ঘর, উহাও 
গুস্বজওয়াঁল!। ৷ তাহারই পার্খে ্নানাগার, 
উছাতে ছুইধারে হছুইীটি চৌবাচ্চ!) 
অট্রালিকার গাত্র সংলগ্ন প্রকাণ্ড ইন্দিরা 
হইতে জল তুলিয়া নলদ্বারা৷ এ জলে 
চৌবাচ্চা পুরিয়া দেওয়া হইত। প্রত্যেক 
গুদ্বজের উপরই এক একখানি গোলাকার 
স্কটিক বসান ছিল, তজ্জন্ত গৃহগুলি বাহিরের জাহাজঘাটার ভগ্রগৃহ। 
আলোকে আলোকিত হইত। 

জাহাজ ঘাটাকে কেহ কেহ কোটাঘাটাও বলে। কেহ কেহ বলে, ভগ্র 
কোটাটিতে নবাবের কাছারি বাড়ী ছিল। সম্ভবতঃ প্রতাপের পতনের পর 





২১৬ বশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


অল্পদিন মধ্যে ধূমঘাট বাসের অযোগ্য হইলে, মোগল ফৌজদার কিছু দিনের জন্য 
জাহাজ ঘাটার গৃহে অবস্থান. করিয়াছিলেন ৷ জাহাজ ঘাটার একটু উত্তরে একটি 
টিপি আছে; কেহ কেহ অনুমান করেন, এখানে পটুগীজ পোতাধ্যক্ষ ও তাহার 
স্বজ[তীয়দিগের জন্ত একটি শীর্জ! ছিল; অনুমান অযৌক্তিক নহে, কারণ 
পার্ববর্তী মৌতলায় মুসলমান দিগের জন্য একটি মসজিদ আছে। হিন্দুদিগের ত 
কথাই ছিল না; নিকটবর্তী নকীপুর, পরমানন্দ কাঠি ও গোপালপুরে অনেকগুলি 
হিন্কু মন্দির ছিল। 

জাহাজঘাটা ও মৌতলার কতকাংশ লইয়া! পরিখাবেষ্টিত হুর্গ ছিল। এখানে 
নৌ-সৈন্ত ও গোলন্মাজ সৈন্যের! বাস করিত। উত্তরদিক দ্রিয়৷ পরিখার পরিচয় 
স্বরূপ একটি কাটাখালি আছে। এঁ খালে এখনও অনেক স্থানে জল থাকে । 
দুর্গের উত্তরপুর্রব কেপে খালের দক্ষিণ গায়ে মৌতলার প্রসিদ্ধ মসজিদ। উহা 
এখনও সুন্দর অবস্থায় আছে এবং স্থানীয় বহুলোকে সেখানে নেমাজ করে। 
এই মসজিদের জন্যই স্থানটির নাম হইয়াছে নেমাজ গড়। মস্জিদটির ভিতরের 
মাপ ১৯- ২৮১৯২ ইঞ্চি ) ভিত্তি ৩-৩ মাটি হইতে গুত্বজের নিয় 
পর্য্যন্ত উচ্চতা ১২ফুট ; একটি মাত্র বড় গুধবজ, মিনার নাই। পূর্বদিকে ৩টি 
এবং উত্তর দক্ষিণে প্রত্যেক দিকে ২টি করিয়! দরজা । পরবাজপুর ও 
ঈশ্বরীপুরের বিখ্যাত মস্জিদের মত, এই নেমাজ গড়ের মস্জিদও প্রতাপাদ্দিত্যের 
উদারতার পরিচয় দিতেছে । 

জাহাজঘাটা হইতে একটু উত্তর দিকে গিয়। যমুনার পশ্চিম পারে লি ডক্‌ 
বা পোত নির্মাণ স্থান। কর্াধ্ক্ষ ফ্রেডারিক ডূডলির (98016) নামানুসারে 
এই স্থানটির নাম হইয়াছে ছধলি। এই স্থানে পুর্বদিক হইতে একটি খনিত খাল 
আসিয়া যমুনায় মিশিয়াছে এবং উহ! অপর পার হইতে বরাবর পশ্চিম দিকে 
চলিয়! গিয়াছে; এই খাল হইতে উত্তরপূর্ব মুখে একটি পাশখালি বাহির করিয়া 
একটি কৃত্রিম হদে মিশান হইয়াছিল। বড় বড় জাহাজ সংস্কারের জন্য এই খাল 
দিয়া আসিন্া এই হদে নামিতে পারিত ; এবং সেখানে প্রবেশপথ বন্ধ করিয়া 
দিয়া, হৃদটিকে শুফ করিয়৷ লইয়া! জাহাজের তলদেশ পরীক্ষ। বা সংস্কার করা 
যাইত। উক্ত খালের মুখ হইতে বরাবর উত্তর দ্বিকে নদীর পশ্চিম পার্থ দিয়! 
বড় পুষ্করিণীর মত কতকগ্চলি খাত কাটা রহিয়াছে । ছুই ছইটি খাতের মধ্যবর্তী 


নৌ-বাহিনীর ব্যবস্থ। ২১৭ 


স্থান এখনও পাহাড়ের মত উচ্চ, আছে । একটি খাতের পরে টিপি, পুনরাক্ন খাত, 
পুনরায় টিপি, এই ভাবে আমরা ১৩৭টি খাত গণন! করিতে পারিয়াছিলাম। 





ছধ্লী ডক । 


৮ 


২১৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


এ খাতগুলিকে ডক বা গুঁ্দি বলিত। গু'দ্বির মধ্যে কতকগুলি ১০*% ৬*“ফুট 
পরিমিত এবং. অনেকগুলি ইহা অপেক্ষা কমবেশী নানা আকারের হইবে । নদীর 
দিক ব্যতীত গদি সকলের অপর তিন পার্খ ইষ্টকগ্রথিত ছিল; এখনও ২৪টিতে 
সেরূপ গাথুনি আছে। মধ্যবর্তী ভিট্রাগুলির কতক অত্যন্ত উচ্চ। এক 
মাইলের অধিক দূর পর্য্যন্ত হাঁটিরা গেলে, তবে গু'দিগুলি পার হইয়া যাওয়া যায়। 
উত্তর দ্রিকে যেখানে গু দিগুলি শেষ হইয়াছে, সেখানে যমুন! নদী প্রার ছই মাইল 
প্রশস্ত ছিল; এখনকার খাত দেখিলে উহা অনুমিত হয়। গুঁদ্বির মুখে ছুই 
পার্খের ইস্টক প্রাটীরের প্রান্তের সহিত কাষ্ঠনির্ম্িত কপাট লাগান ছিল; জাহাজ 
বা নৌকাগুলিকে উহার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া এ সকল কপাট বন্ধ করিয়া জল 
নিফাশন পূর্ব্বক উহাদ্দিগকে মেরামত কর! হইত) অথবা শুফ গু'দিতে রাখিয়া নৃতন 
পোত নিশ্মাণ করিয়া জলপূর্ণ করতঃ সেগুলিকে ভাসাইয়। লওয়া হইত । শুধু 
ুধ্লীতে নহে, জাহীজঘাট!, আড়াইবাকীর মোহানা, সগর দ্বীপ ও অন্তান্ত স্থানেও 
পোত-নিম্মাণের ব্যবস্থা ছিল। 


এন্ষভিতশ পল্লিচ্ছেদ- লে।ক্-নিক্কর্বাচ্্ন 


একক কেহ কখনও কোন কাধ করিতে পারে না; বড় কাষে অন্তের 
সহায়তা চাই। সেই সহায়তার সদ্ধবহার করাই ব্যক্তি-বিশেষের কৃতিত্বের 
পরিচায়ক । সৈম্ভগণের দেহ-রক্তের বিনিময়ে যুদ্ধে জয়লাভ হয় বটে, কিন্তু ষশস্বী 
হন সেনাপতি । তবে সৈনিকের প্রাণপণ বিক্রম প্রদর্শিত না হইলে, সেনাপতিত্ব 
বিফল হয়। যে সব রাষ্ট্রবিজয়ী বীর জগতের ইতিহাসে কীন্তি-মণ্ডিত হইয়াছেন, 
তাহাদিগকে নিজ অপেক্ষা সহকারী সৈম্ত ও সেনানীবর্গের উপর অধিকতর নির্ভর 
ক্করিতে হইয়াছিল। দেশে ষখন একটা নূতন আন্দোলন উঠে, নুতন বিপ্লব জাগে, 
পূর্বহইতে কেমন এক প্রাক্কৃতিক নিয়মে তাহার আয়োজন হইতে থাকে । সেই 
আন্দোলনের স্রোতের মুখে তাহারই আন্ুকুল্যের জন্ত যখন একজন বুক  পাতিয়া 
দাড়ায়, তখন অলক্ষিত ও অতঞ্কিত ভাবে শতজন আসিয়া তাহার পৃষ্ঠপোঁষণ 
করে; তখন ভগবানের ব্যবস্থায় পূর্ব হইতে যে সমস্তই প্রস্তত ছিল, তাহ! 


লোক-নির্ববাচন ২১৯ 


দেখিয়া সকলে অবাক হয়। বিধি-নির্দেশ ব্যতীত কোন বড় কাষ হয় নাঃ এরং 
তাহা যখন হয়, এই ভাবেই হইয়া! থাকে। 

একবার কর্মী হইয় দণ্ডায়মান হইতে পারিলে, সহকারীর 'মভাব হয় না; 
কিন্তু সে কর্মীর কোন অমান্থুষিক শক্তি এবং নির্বাচন কৌশল চাই। কৃতী 
পুরুষের ইতিহাসে দেখ। যায়, তিনি তীক্ষ বুদ্ধিবলে প্রয়োজন মত এমন সব লোক 
নির্ববাচন করিয়াছিলেন যে, সহকারিগণের স্বকীয় ক্ষমতা অপেক্ষা তীহীর নির্বাচন 
কৌশলের অধিক প্রশংসা না করিয়া পার! যায় না। প্রতাপাদদিত্যের লোক 
বাছিয়া লইব।র প্রণালী অতি হুন্দর ছিল; তাহার জীবনব্যাশী চেষ্টায় যদ্দি কিছু 
সাফল্য হইয়া থাকে, তবে ইহাই তাহার মুলীভূত। তাহার সহকারী 
কন্মাধ্যক্ষগণের কাধ্য বিভাগ সমালোচনা করিলে, এ কথ! স্পষ্ট বুঝা যাইবে । এই 
কর্মচারিগণের কোন লিখিত তালিকা নাই; সমসাময়িক “বহারিস্তান” প্রভৃতি 
গ্রন্থে ছই একটি নাম পাওয়া যায়; বহুদিন পরে লিখিত ঘটকের পথিতে 
কতকগুলি নাম দৃষ্ট হয়, কোন সমসাময়িক ম্মারক-লিপি তাহার ভিত্তি হইতে 
পারে ; ইহ! ব্যতীত দেশের নানাস্থানে এই সকল কর্মমাধাক্ষগণের বংশ ছড়াইয়৷ 
পড়িয়াছে ; সে বংশের উত্তরাধিকারিগণের গৃহ-রক্ষিত কোন বংশ-তালিক! হইতে 
বা বংশগত প্রচলিত প্রবাদ হইতে কতক সংবাদ সংগ্রহ কর! যায়। সকল তথ্যের 
সমাবেশ করিয়া! আমর! বিভাগ অনুসারে যে তালিক! করিয়াছি, এখানে তাহারই 
আলোচন। করিতেছি। প্রত্যেকের কার্যকাল নির্ণয় কর! সম্ভবপর হইবে না। 

গৌড় নগরী লুষ্ঠিত ও মহামারিতে উৎসন্ন হইলে, ধীহারা নবগ্রতিষ্ঠিত 
যশোহরে আদিয়াছিলেন, তন্মধ্যে এক হিন্দু জ্রমিদার-বংশীয়-কায়স্থ-তনয় ছিলেন, 
তাহার নাম হৃধ্যকান্ত গুহ। তিনি গৌড়ে বিক্রমাদিত্যের আশ্রয়ে প্রতিপালিত 
হন এবং বাল্যকাল হইতে প্রতাপের সহিত তাহার এক অকৃত্রিম বন্ধুত্ব সংগঠিত 
হয়।* কয়েকবৎসর পরে যখন প্রতাপের বয়স ১৪।১৫ বৎসর, তখন শঙ্কর 


* নুর্য্যকান্তের পূর্ব পরিচয় সম্বন্ধে নান! জনে নানা মত ব্যক্ত করিয়/ছেন। “বঙ্গাধিপ 
পরাজয়ে" হূর্য্যকাত্তকে “হুর্ধ্যকুমার” কর! হইয়াছে এবং তিনি জয়স্তীরজ শিবচন্দ্রের পুত্র 
বলিয়া বরিত হইয়াছেন। এ তথ্যের মূল পাই নাই। আধুনিক নাটকে তাহাকে শন্করের শিল্প 
ও অনুচর--একছজন সাধারণ লোক বলিপ্ন! চিত্রিত কর! হইয়াছে। ঘটকদিগের মতে তিনি 
গুহ বংশীয় বঙ্গ কাযস্থ এবং প্রতাপাদিতোর জ্ঞাতি। 


২২৯ বশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


চক্রবর্তী নামক এক ব্রাক্গণ-তনয় যশোহরে আসিয়া প্রতীপের আশ্রয় লন। অতি 
অল্পকাল মধ্যে এই ব্রাঙ্গণ যুবক তীক্ষ বুদ্ধিবলে প্রতাপের চিত্তে অমাধারণ আধিপত্য 
বিস্তার করিয়াছিল । শন্বর চক্রবর্তী প্রতাপ বা স্থর্ধ্যক্কান্ত অপেক্ষা বয়সে কিছু 
ঘড়। বঙ্গে স্বাধীনতার উদ্মেষই গ্রভাপের সাধনা, সে কল্পন! গৌড়ে থাকিতেই 
জাগিয়'ছিল; সকলেরই বার্যজীবন ভবিষ্যতের নুচনা দেখাইয়া থাকে । শক্করও 
ধাল্য হইতে সেই একই চিন্তায় আত্মসমর্পণ করেন। প্রতাপ যাছ৷ চান, 
শঙ্করে তাহ। মিলিল ॥ প্রবৃত্তির মিলনে অচিরে উভয়ের মলোগিলন হইল; সে 
বন্ধত্ব এ জীবনে কখনও ছিন্ন হয় নাই। ইয়োরোপে ম্যাটঙ্গিনির চিন্তা! ও 
মন্ত্রণণ ঘেমন গ্যারীবল্ডির কার্য্যকারিতায় প্রকাশিত হইয়া” ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে 
ইটালীর দ্বাধীনতার গাথা লিখিয্াা রাখিয়াছে, শঙকরের ধ্যানজ্ঞান ও শিক্ষা- 
দীক্ষা, প্রতাপের অসীম সাহস, বীরত্ব ও কার্যযকারিতাকে সম্পোষণ করিয়া 
বঙ্গেতিহাসের এক সংক্ষিপ্ত অধ্যায়কে গৌরবময় করিয়া রাখিয়াছে। ভারতে 
ঘিমুগত গ্রথীয় ত্রাক্গণের মন্ত্রিত্বই ক্ষত্রিয়ের রাজদ্বকে উল্তাসিত করিয়া 
থাকে; এক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছিল। শঙ্কর চক্রবর্তী * ছিলেন মন্ত্রী এবং 
প্রতাপাদিত্য ছিলেন কর্মী ; আর সে কর্খের সহায়ক ছিলেন, বীরবর হৃর্ধযকান্ত। 
এই তিন জনের অপূর্বব সম্মিলনে মধুর ফল ফলিয়ছিল। তিন জনের হৃদয় ও 
উদ্দেপ্তা এক হইলেও কাধ্য বিভাগাম্ুসারে কর্ণক্ষেত্র ও প্রণালী বিভিন্ন ছিল। 
্‌ প্রতাপাদিত্য-সেনানী হয়গ্রীবোপমঃ কিল” 
ধজাধিগ গয়াজয়ে,”ঠ আছে, যুদ্ধাবসানে হ্র্াকুমার প্রতাপের কন্তাকে বিবাহ করেন। 
'দুছযকাসত-গাজজ্ঞাতি হইলে মে বিধাহ হইতে পারে না। আমর! ঘটক কারিকা হইতে 
দেখাইয়াছি, রাজ! রামচন্দ্র বাতীত প্রতীপের অন্ত জামাতার নাম রাজবলত য়ার়। ঘটকগণ 
মর্যত্রই নুরধ্যকাত্তকে মহ্াশূর বলিয্ বর্ন! করিয়াছেন: --যথা, *নূর্যযকাস্ধঃ মহাশুরঃ সর্বাশাস্ 
বিশারদঃ।” অন্তত্র প্রতাপ স্বয়ং বলিতেছেন, “শৃণু হুরধ্য মহাশুর যশোহর-প্রদীপক” । 

* কাহীপ গোত্রে দক্ষরংশে বর্তমান ২৪ পরগণার অন্তর্গত বারামাতে এক দরিষ্তর ত্রান্গণ 
পরিবারে শঙ্কর চক্রবর্তী জন্মগ্রহণ করেন। বর্তমান ঈশ্থরীপুর়্ের ৫ মাইল উত্তর পূর্ব কোণে 
এখনও শক্ষরহাটি ব৷ শঙ্করক।টি বলিন্না একটি গ্রাম আছে; ধশোহর বাসকালে শক্করের তথা 
ধানাবাটি ছিল। প্রভাপের পতনের পর তিনি পুনরায় বারাসাহে শেষ জীবন অতিবাঞ্িত 

 করেন। পরিশিষ্ট তাহার বংশের বিশেষ বিবর্ণ প্রদত্ব হইবে। 





লোক-নির্বাচন ২২১ 


প্রতাপাদিত্য রাজ! ; শঙ্কর ও হৃরয্যকাস্ত তাহার প্রধান সহচর ও সহকারী। 
ছুই জন ছুই বিভাগের কর্তা । শঙ্কর চক্রবর্তী স্থপ্ডিত, ধীরস্থির, কর্তব্যকঠোর 
এবং ব্রাঙ্মণোচিত প্রতিভা-সম্পন্ন। রাঙ্শাসন, রাজস্ব-সংগ্রহ ও আর ব্য 
প্রভৃতি প্রধান ভার তাহার উপর । অন্যদিকে হুর্যাকাস্ত অসমসাহ্সী, মহাযোদ্ধা, 
সর্কশান্ত্র-বিশারদ এবং লোক-পরিচালনে অদ্ধিতীয় ক্ষমতাশালী ।  রাঁজদ্বের 
প্রথমভাগে তিনিই ছিলেন রাজ্যের প্রধান সেনাপতি ; সৈন্ঠরক্ষণ, যুদ্ধ-্যবস্থা 
এবং ৰলসঞ্চয়ের জন্য প্রধান দান্িত্ব তাহার। শঙ্কর দেওয়ানি ও মন্ত্রণা 
বিভাগের কর্তা এবং স্ৃর্ধ্যকান্ত সৈম্ত-বিভাগের অধ্যক্ষ । প্রত্যেক বিভাগে 
ইছার্দের সহকারী ছিলেন। দেওয়ানী বিভাগে, লক্মীকাস্ত গঙ্লোপাধ্যায়, 
রূপরাম ব| রূপবস্থ এই ছুই জন শঙ্করের প্রধান কর্শাচারী ছিলেন। পিতৃমাতৃহীন 
ব্রাহ্মণ বালক লক্ীকাস্ত রাজ সরকারে আশ্রয় লইয়৷ ক্রমে সদগুণ ও তীক্ষ 
বুদ্ধিবলে উন্নতি লাঁভ করিয়া প্রধান দেওয়ানের পদ পান।* তিনি রাজস্ব 
বিভাগে সর্বময় কর্তী ছিলেন। এমন কি, গ্রতাপাদিত্য ও শঙ্কর প্রভৃতি 
যখন যুদ্ধাদি জন্য স্থানান্তরে যাইতেন, তখন লক্ষীকান্তের উপর রাজ-প্রতিনিধির 
ভার অর্পিত হইত । 

দেওয়ানী বিভাগে আরও অনেক কর্চারীর নাম পাওয়া যায়। প্রবাদ 
আছে, বিক্রমাদিত্যের রাজত্ব কালে হূর্গাদাস সমাদ্দার নামক এক ব্রাঙ্মণ যুবক 
যশোহর রাজ-সরকারে প্রবেশ করেন, এবং কাধ্যদক্ষতায় রাজন্ব বিভাগের 
একজন প্রধান কর্মচারী হন। ভবিষ্যতে ইহারই নাম হইয়াছিল ভবানন্দ 
মজুমদার এবং তিনি নদীয়ার কেশরকোনী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা । 1 শঙ্করের 


সপ পপ পা পপ পপর 








* ইনি বর্তমান বড়িযার সাবর্ণ চৌধুরিগণের আদিপুরুষ। ইহার ধানাদীরন উপন্তাসের 
মত রহম্তময়, কর্মজীবন কৃতিদে উদ্ভাসিত এবং শেবজীবন এম্ব্্য বিলমিত। কিন্ত প্রভু 
প্রতাপাদিতোর প্রতি কৃতত্বতার জন্ত ঠাহার সকল মাহায্ব্য মলিন করিয়া 90551 
আমরা পরিশিষ্ট ইছার জীবনী ও বংশ বিবরণের আলোটন। করিব । 

1 ইনি মানসিংহের আক্রমণ কালে মোগল পক্ষে সাহায্য করেন বলির! ১৪ পরগগার 
জমিদারী, মোগল সরকারে কানুনগেো! চাকরি এবং মজুমদার উপাধি পাঁন। তিনি যে 
প্রতাপাদ্দিত্যের মরকারে চাকরি করেন, তাহার বিশিষ্ট লিখিত প্রমাণ বর্তমান নাই। কিন্ত 
প্রবাদ শতমুধে তাহাকে কনৌজাধিপাত জরচন্ত্রের মত দেশদ্রোহী বলিয়া! অখ্যাত করিতেছে। 
মানসিংছের আকরুমণ প্রদর্গে ধন ভবানন্দের কণা বলিতে ইইবে, তখন এই প্রবাদের সত্যাসত] 


বিচার করিব। 


২২২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


সহকারী আর একজন বিশিষ্ট কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন, রূপরাম বা রূপবস্থ। ইনি 
বসন্ত রায়ের জামাতা । পদোনতিতে তিনি প্রতাপাদিত্যের রাজত্বের প্রথম ভাগে 
সমর-সচিব হইয়াছিলেন। যুদ্ধের পরামর্শ এবং ঘুদ্ধাির আয় ব্যয় নির্দীরণ ও 
সামরিক ব্যবস্থ। তাহার প্রধান কাধ ছিল। রূপ বস্থুর তীক্ষবুদ্ধি ও সুক্ষ ব্যবস্থা 
বহুক্ষেত্রে প্রতাপের প্রধান সহায় হইয়াছিল। বংণীপুরে যশোহর-ছর্গের দক্ষিণে 
“রূপরামের দীঘি'* তাহার কীর্তিচিহ্ন রাখিয়াছে ।* বসন্ত রায়ের হত্যার পর 
এই রূপরাম শক্র হইয়া তাহার সর্ধনাশের পথ প্রস্তুত করেন। অন্ত 
কর্মচারিগণের মধ্যে শ্রীপতি গুহ, বয়াজিং হাজারী ও জগতসহায় দত্ত বিশেষ 
বিখ্যাত। শ্রীপতি গুহ + স্বরাজ্য মধ্যে রসদ সংগ্রহ করিয়৷ উহার ব্যয়ের ব্যবস্থা 
করিতেন। বয়াজিং হাজারি 1 পররাজ্যে যাইবার জন্য রসদ সংগ্রহের ভারপ্রাপ্ত 
ছিলেন। জগৎসহায় দত্ত ২ পূর্তবিভাগের প্রধান কর্ত। বা ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। 
কেহ কেহ বলেন তাহারই নামানুসারে জগন্দল ছুর্গের নামকরণ হইয়াছিল। 
এই স্থলে আরও কয়েকজন নিয় কর্মচারীর নাম কর! যায় ঃ--আমীন ও রাজস্ব 

গ্রাহক কা'লনীর দত্ত, ধ কারকুণ গোবিন্দ প্রসাদ এবং কান্গনগে৷ জানকীবল্লভ। 


* ইহাদের আদিম বাস ঢাকার অন্তর্গত মাল্থানগর। তথখাকার পৃথীধর বন বংশে 
যছুনন্দন বিখ্যাত কুলীন ছিলেন। তৎপু্র রূপরাম বসন্তরায়ের কন্ঠ! বিবাহ করেন। 
রাজবৈবাহিক যছুননদন প্রভূত বৃত্তি পাইয়। অশীধারমাণিকের নিকটবর্তী মালঙ্গপাড়ায় আসিয়া 
বান করেন এবং রূপরাম যশেহরে রাজকাধ্যে নিধুক্ত হন। পরে তাহার পদোদ্নতি হইলে 
লক্ষ্ণকাটি নামক স্থান বৃত্তি পাইয়া ষশোহরে বসতি করেন। তাহার বংশীয়গণ এখনও টাকীর 
নিকটবত্বী সৈদপুরে. বাস করিতেছেন । 

4 গ্পতি গুহ প্রপুরের “রায়” উপাধিধারী বঙ্গজ কার়ন্থগণের পূর্বপুরুষ । 

£ ইহারই নামানুসারে প্রাচীন যশোহরের সন্নিকটে বিস্তত বাজিতপুর পরগণ!; সম্ভবতঃ 
উহ। তিনি প্রতাপের নিকট হইতে জায়গীর স্বরূপ পাইয়াছিলেন। 

& ইনি গ্রহটবাসী কায়স্থ ; কি হৃত্রে তিনি প্রতাপের দৃষ্টিপথে পড়িয়াঞ্িলেন, তাহ 
নির্ধারণ করিতে পারা বায় নাই। 

ণ কালনীর দত্ত বর্তমান বনগ্রামের দপ্ত বংশের প্রতিষ্ঠাতা । বাগআচড়া গ্রামে তাহার 
বনতি ছিল; তখ। হইতে তদংশীয়গণ প্রথমতঃ হ্বখপুকুরিয়ায় ও পরে বনগ্ৰামে বাঁদ করেন । 
এই বংশীয় স্বরূপ নারায়ণ টাকীর জমিদারগণের খ্যাতন।মা আমীন ছিলেন। তৎপুত্র বিষুচরণ 
ইংরাজ আসলে ডেপুটা পোষ্টমাষার জেনারেল হইয়৷ প্রায় বাহাদুর” খেতাব পান (১৯৯২) ৃ 


লোক-নির্ববাচন . ২২৩ 


ইহার! প্রতোকেই নিজ যোগ্যতার গুণে বথেষ্ট সম্পত্তি ও প্রতিপত্তি অর্জন 


করিয়াছিলেন । 

শাসন ও সমর বিভাগে স্বয়ং প্রতাপাদিত্য কৃর্য্যকাস্তের সাহায্যে যাবতীয় 
বিধি ব্যবস্থ। ও নিয়োগাদি করিতেন। যাহারা কোন হুর্গের অধাক্ষ "নিযুক্ত 
হইতেন, তাহারা যুদ্ধসন্বন্ধীয় সকল ব্যবস্থা করিতেন, অধিকস্ত প্রাদেশিক 
শীসনভারও তাহাদের হস্তে ছিল। এই স্থানে কয়েকজন তুর্গাধ্যক্ষের নাম 
করিতে পারিঃ__-সগর ও মেঘন! দুর্গের কর্ত-_পুরুষোত্বম রায় চৌধুরী * এবং 
তাহার অধীনে ছিলেন রঘু । কপোতাক্ষ দুর্গের অধ্যক্ষ কমলখোজা ) মাতল৷ 
দুর্গের অধাক্ষ _হায়দর' মানক্লী + এবং চকণ্রী ছুর্াধ্যক্ষ-_মুয়াজিম বেগ ও তাহার 
সহকারী মধুন্দূন মীর বহর। ] প্রতাপাদিত্যের প্রধান সেনাপতিগণের মধো 
সূর্যযকান্ত, কমল খোজা, জমাল খা, যুবরাজ উদয়াদিতায এবং ফিরিঙ্গি বড়া, 


কারকুণ গোবিন্দ প্রসাদ “রায়”-উপাধি যুক্ত মুখোপাধ্যায়। ইহার বংশধরেরা! বোধখানা, বানা, 
নিমটা প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছেন। বান! নিবাসী শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র রায় ডেপুটাম্যাজিষ্টেট, 
তিনি এক্ষণে “রার সাহেব” উপাধিযুক্ত এবং বঙ্গীয় কো-অপারেটিভ বিভাগের জয়েন্ট 
রেজিষ্টার! তিনি এ্তিহাসিক চচ্চায়ও পরমোৎসাহী; তিনিই সীতাহাটি হইতে বল্লালসেনের 
তাত্রশীসন আবিষ্কার করেন। জানকীবল্লভের বংশধরগণ এক সময়ে খড়রিয়া ও বেলফুলিয়া 
পরগণার জমিদার ছিলেন; এই বংশীয় রায়চৌধুরীগণ মুলগড়ে ও ফরিদপুরের অন্তর্গত 
কাজুলিয়ায় বাস করিতেছেন। 

" বরিশালে পুরুযোত্তমের পুর্বনিবাস ছিল; ইনি বসস্তরায়ের মাতুল। রাজকাধ্ 
উপলক্ষে যশোহরে অবস্থান কালে যেখানে বাসাবাটা ছিল, উহাকে এখনও পুরুষোত্তমপুর বলে। 
প্রাচ্যপতি রখুর কথ পুর্ব বলিয়াছি। 

1 নুলেমান ও বাবুই মানক্লী দুই ভাই। তাহারা উভয়ে দামুদ শাহের সেনাপতি। 
(81০7. £১1০.1১. 37০, 473) বাবু মানবী কতুল খাঁর ভগিনীপতি। বাবু মানক্লীর পুত্রের নাম 
হায়দর | তাহারই নামানুসারে ম।তল! ছুর্গের নাম হায়দর গড় । 

£ মধুহ্ন মাইনগরের বনু বংশীয় দক্ষিণরাটীর কুলীন কারস্থ। চাকশিরি ছুর্গের 
মীরবহর বা নাবধ্যক্ষ ছিলেন। সেই সময়ে তিনি পার্বতী পারমধুদিয়ায় বাস. করেন।, 
, এখনও পারমধুদিয়া গ্রভৃতি স্থানের “মীরবহর” বসুর! বিশেষ সন্্রাস্ত কুলীন। দৌলতপুর 
কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপাল প্রমান ঈরেশ্র নাথ বহু এম, এ, চরিত্রগুণে এই বংশের নাম উজ্জল 


করিয়াছেন। 


ক 


4 


২২৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


এই কয়েকজনের নামই সমধিক উল্লেখযোগ্য । ইহার মধ্যে “বহারিস্তানে” 
সধ্যকান্তের নাম নাই; সম্ভবতঃ তিনি মানসিংহের নিকট প্রতাপাদিতোর 
পরাজয় কালে যুদ্ধে নিহত হন ঝ| তৎপরে কার্য ত্যাগ করেন। খোজা কমল, 
জমাল খা এবং উদয়াদিত্যের কথ! বহারিস্তানে স্পষ্টতঃ উল্লিখিত আছে। 
কমল প্রভুভক্ত বীরের মত শেষ পর্য্স্ত যুদ্ধ করিয়! রণক্ষেত্রে তন্ুত্যাগ করেন। 
জমাল খ' উড়িষ্যার শাসনকর্তা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কতলু খাঁর তৃতীয় পুত্র। * 
মোগলদিগের সহিত শেষ সংঘর্ষকালে বখন সালথিয়ার সন্নিকটস্থ নৌ-যুদ্ধে খোঁজা 
কমল নিহত ও উদয়াদিত্য পলায়িত হন, তখনও জমাল খা তীর হইতে অনেকক্ষণ 
যুদ্ধ চালাইয়া অবশেষে পরাজিত হন। | 
প্রতাপাদিত্যের সমন্ত সৈম্ত ৯ ভাগে বিভক্ত ছিল" প্রধান সেনাপতির 
অধীন ইহার প্রত্যেক বিভাগে পৃথক পৃথক সেনানী ছিলেন। সৈম্ঠ বিভাগের 
নামের সঙ্গে সেনানীবর্গের নামোল্লেখ করিতেছি । ()ঢালী বা পদাতিক সৈম্ত £-- 
এ বিভাগে অধ্যক্ষ মদন মল্প + এবং সহকারী কালিদাস রায় সবাই বাড়,য্যে $ 


13100) 4511, 0, 5207 091797150217) 850 75105507010, 495. সম্ভবতঃ ১৫৯২ 
বষ্টাঝে মৌগল কর্তৃক উড়িষ্যা় পাঠান দিগের পরাজয়ের পর জমাল খ! প্রতাপের সৈন্ত দল- 
ভুক্ত হন। খোজ! কমলের কথা পরিশিষ্টে আলোচিত হইবে। 


1 ঘটক কারিকায় আছে ঃ “সামস্তো মদনশ্চৈব ঢালীনাংপতি মল্লজঃ” ।ঘটকদিগের বর্ণনা 
হইতে জান। যায়, মানমিংহের সহিত যুদ্ধকালে তিনি অসীম বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন। কথিত 
আছে, এই মদন মঙ্লের পূর্ণনাম মদন মোহন মিত্র এবং তিনি বশোহর-াঢড়ার নিকটবর্তী 
মিত্রলিঙ্গ। গ্রামের প্রসিদ্ধ কায়স্থ মিত্রবংশের জনৈক পূর্বপুরুষ, পঞ্চদশ শতাবীর শেষভাগে 
১৩ পর্্যায়ভূক্ত প্রসিদ্ধ কুলীন শুক্লান্বর মিত্র এই মিত্রসিঙ্গার প্রথম বসতি করেন। সম্ভবতঃ 
মদন মোহন গুরাশ্বরেয প্রপৌত্র। তিনি নিজে সম্ভবতঃ নিঃসন্তান, এজন্য কাঁরিকায় তাহার 
নিজ ধারায় উল্লেখ নাই। মিত্র দিঙ্গার মিত্রগণ বহুদিন হইতে চাঁচড়া রাজ সরকারে দেওয়।নি 
প্রস্তুতি চাকরি করিয়ছেন। দেওয়ান শ্বরূপচন্দ্রের বংশীরগণ এক্ষনে রাজধাটে বাস 
করিতেছেন। 


£ ইনি বিভাগাদী ও সেখহাটির কক্ষীশগোত্রীয় রায়চৌধুরিগণের পুর্ববপুরুষ। প্রতাপাঁদিত্যের 
পনের পর চেঙ্ুর্টির়। পরগণার জমিদার ছিলেন। উহার কথ। পরিশিষ্টে আলোচন! করিব। 


€ সবাই র| দর্ধানন্দ বন্দোপাধ্যায় বশোহরের অন্তর্গত আলতাপোলের বিখ্যাত বাড় খ্যে 
বংশের পূর্বপুরুষ । ইনি শাগ্ল্য বন্দযঘটীবংশীক্ব মকরন্দের ৮ম অধস্তন বংশধর এবং কুলীন 
শ্রেষ্ট চতুভূ'জের পুত্র। চতুডুজের তিনপুত্র *লোহাই, সবাই হন” মধ্যে সবাই এবং নুন বা 
সচ্মরমল্ল প্রতাপাদিত্যের সেনাপতি ছিলেন । সেনহা'টির সিদ্ধান্তবংশীয়ের! হন্দরমল্লের বংশধর । 
এমনও দিন ছিল যখন প্রসিদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণেরাও যুদ্ধব্রতে লিপ্ত হুইয়৷ মল্ল বলিয়। পরিচিত 
হওয়! অগৌরবের বিষয় মনে করিতেন না। সবাই ও সুন্দরের কথ! স্থানান্তরে বর্ণিত হইবে। 


লোক-নির্ববাচন ২২৫ 


প্রভৃতি । (২) অশ্বারোহী সৈম্ত £_- অধ্যক্ষ প্রতাপ্‌ সিংহ দত্ত * এবং সহকারী মাহী 
উদ্দীন, বৃদ্ধ নুরউল্লা প্রভৃতি । 1 (৩) তীব্রম্দ্াজ টসন্য্য £__এই বিভাগের 
অধ্যক্ষদিগের মধ্যে হ্ন্দর, ধুলিয়ান বেগ প্রসৃতি নাম পাওয়া যাক়। ? (৪) 
গোভ্নম্ষাজ €ন্য ; অধ্যক্ষ ফেরঙ্গ জাতীয় ফ্রান্সিস্কো রুড| বা রডা। $ 
(৫) ন্লৌ-মে্ন। ভিজ্ভাগ ২ সর্বাধ্যক্ষ অগষ্ট।স্‌ পেড়ে (4,0543:9১ 
7১5০) ইহার অধীন আরও কয়েকজন পটু'গীজ সৈল্যাধ্যক্ষ ছিলেন, কিন্ত 
তাহাদের নাম পাওয়া যায় না। সময় সময় চকণ্রী ছুর্গের অধ্যক্ষ মুক়্াজিম 
বেগ তাহার সাহাধ্যার্থ আসিতেন। এই নৌ-সেনাপতি বা মীরবহর পেডেনর 
তত্বাবধানে পোতাশ্রয় (175%917) এবং পোতনিম্মীণ স্থান (])০০1:) সকল 
রক্ষিত হইত। ফেডারিক ডুড লী পোতসংস্কারের প্রধান কর্তা ছিলেন, সে কথা 
পুর্ব্বে বলিয়াছি ; ভূডলীর অধীন খাঁজা আব্বাচ নামক এক ব্যক্তি ডকের 
জাহাজগুলির তত্বীবধায়ক ছিলেন। ডকের পার্খে এখনও একটি স্থান এই 
ব্যক্তির নামানুসারে থাজাবাড়িয়া বলিয়া কথিত হয়। (৬) ৩৪ঞ৫েন্য 
বিপক্ষের গতিবিধি ও অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্ত যেমন নদীপথে ফিরিঙ্গি ফীড়িতে 
রণতরী চলাচলের ব্যবস্থা ছিল, স্থলপথেও সেইরূপ কয়েকদল সৈন্য সর্বদা 
গুপ্তভাবে নানাদিকে ভ্রমণ করিত। চার-চক্ষু না৷ হইলে রাজার রাজ্য চলে না। 


* প্দত্তঃ প্রতাপসিংহশ্চ মহারধিগণাধিপ”'ঃ--ঘটককারিকা | এহ প্রতাপসিংছথের অন্য 
কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। 

1+ মাহী উদ্দীনের নামে প্রসিদ্ধ মাইহাটি পরগণা। প্রতাঁপের পতনের পর এই পরগণ৷ 
রাজা টাদ রায় কর্তৃক টাকীঞ্রপুরের রায় চৌধুরীদিগকে বৃত্তিত্বরূপ প্রদত্ত হয়। উহারা এখনও 
তাহা! ভোগ করিতেছেন। রাজ! যতীন্দ্রমোহন রায় বলেন, প্রতাপের সেনাপতি এই 
নুর উল্যার নামানুসারে মুরনগর গ্রাম হয়। ইনি ঘশোহরের ফৌজদার নুরউল) নহেন। 
কিন্ত মুরনগরের নাম ফৌজদার নুর উল্যার নামে হওয়াই সপ্তব বলিয়া বোধ'হয়। 

ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন, ২য় খ ৩২৮--৩৩ এবং ৪৯৫-৮ পৃষ্ঠা উষ্টব্য। 

+ ধুলিয়।ন বেগের নামে সম্ভবতঃ প্রাচীন বশোহরের সম্মিকটে ধুলিয়াপুর পরগণা হয়। 
এই ধুলিয়।ন বেগ চকঞ্জ। ছূর্গাধ্যক্ষ মুয়াজিম বেগের পিতা। উহার উজবেগ জ!তীয়। 

$ ফেরঙ্গপতি রুডা একজন বিখ্যাত যোদ্ধ।। তিনি মোগল সংঘধকালে কয়েকটি যুদ্ধে 
জয়লাভ করেন । 966) 24. £2278225 (৫৪০৫৫০০/৮ 0১29, 28242 £725% 20 £2765677£ ৬ ০। 
০. 259 , | 

৮ 


২২৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


কথিত আছে, সুখ নামক এক জন ছুঃসাহসিক বীর গুপ্তসৈম্তদলের অধিনায়ক 
ছিলেন। * (৭) ল্লক্ষিতৈসন্থ্য £-স্বয়ং প্রতাপাদিত্য, তাহার পরিবার বর্গ, 
প্রধান মন্ত্রী ও সেনাপতির দেহ রক্ষার জন্য কয়েকদল সুগঠিত শরীর-রক্ষী সেন্ত 
ছিল। উহার পরিচাঁলকদিগের মধ্যে বিজয় রাম ভঞ্জ চৌধুরী, রত্রেশ্বর বা 
যক্ঞেশ্বর রায় প্রভৃতির নাম পাওয়া! যায়। 1 হুস্ভিসন্য ; এ বিভাগের কোন 
চিহ্কিত অধ্যক্ষের নাম পাওয়! যায় না। (৯) পান্ব্বত্য ল্কুকি-৫ম্য £5 
ইহার অধ্যক্ষ রঘু । তাহার কথ পুর্বে বলিয়াছি। 


ভাহিহস্ণ পল্িচ্েদ-টসলন্যগভন্ন 


যোদ্ধার পক্ষে সৈম্ত গঠনের মত কঠিন কার্ধ্য আর নাই। এই কার্্ের পুর্ব 
রাজ্যের অবস্থান ও প্রাকৃতিক অবস্থা বিবেচনা! করিতে হয়, শক্রর বল ও যুদ্ধ- 
প্রক্কতি বিচার করিতে হয় । সকল বিচার করিয়৷ এমন ব্যবস্থা করিতে হয় যে, 
সৈন্য গঠনে বা! পরিচালনে কষ্ট ন! হয়, শক্রুর সর্ববিধ আব্রমণ ব্যর্থ কর! যায় এবং 
নৃতন প্রণালীতে অধিকতর বলশালী সৈন্ত-সমাবেশ-দ্বারা বিপক্ষকে অকম্মাৎ 
চমকিত ও পরাভূত করা যায়। প্রতাপাদিত্যের বাবস্থ! পর্যযালোচন! করিলে বুঝা 
যাইবে ষে, তিনি সর্বপিকে দৃষ্টি রাঁখিয়! কার্ধ্য করিয়াছিলেন। প্রতাপাদ্দিত্যের 
ষে ৯ প্রকার সৈম্ত ছিল, তাহার নামোল্লখ আমরা পুর্বে করিয়াছি। পরাক্রমশালী 
বড় রাজাদদিগের সব রকমের সৈম্ত অল্পবিস্তর থাকে, কিন্তু সব সৈম্ঠদলের 
উপর তাঁহাদের সমান নির্ভর চলে না অবস্থাভেদে নানা জাতীয় সৈন্ট-সংখ্যার 


* *গুপ্তনেন।পতিশ্চাপি স্থখাখ্যো ভীমবিক্রম১- ঘটককারিকা। হুখা যে কোন্‌ দেশ 
হইতে আসিক্লাছিলেন,তাহ। জানিবার উপায় নাই। 

+ ইনি নলতার বিখ্যাত ভঞ্জচৌধুরীগণের পূর্বপুরুষ । বিজয়রামের় পিতা যাঁদবেন্র 
প্রতাপের রাজ সরকারে উচ্চপদ পাইয়। খাগ্রের নিকটবত্তাঁ নল্তায় বাস করেন। বিজয়রাম 
বিখ্যাতঃবীর ছিলেন। প্রতাপের পতনের পর তিনি নবাবসরকার হইতে বাজিতপুর পরগণ! 
বন্দোবস্ত করিয়া লন । উহার তিন আন অংশ এখনও ভঞ্জচৌধুরীগণ ভোগ করিতেছেন। 
রত্্রেশ্বর রায়ের ইতিহাস চীচড়া-প্রসঙ্গে পৃথক পরিচ্ছেদে বিবৃত করিব। | 


সৈন্যগঠন ও ২২৭ 


তারতম্য করিয়া! প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে হয়। তাহা হইতেই যোদ্ধার সৈন্ত-গঠন 
প্রণালীর বিশেষত্ব বুঝা যায়। 

অর্থের দায়ে যাহার! যুদ্ধ করে, তাহার! কাঁষের যুদ্ধ করে না। যাহার! প্রাণের 
দায়ে, ধর্মের রক্ষার্থ বা স্বাধীনতার জন্ত যুদ্ধ করে, তাহারাই প্রকৃত যোদ্ধা! ; 
মৌভাগ্যক্রমে এ সময়ে বঙ্গে প্রাণের দায়ে যুদ্ধ করিবার স্থষোগ আসিয়াছিল। 
প|ঠান-শক্তি পরাজিত, নবাগত মোগলের প্রতাপে দেশ বিকম্পিত। পাঠান 
সৈনিকেরা পলায়ন করিয়া অনেকে যশোর-রাজ্যে আশ্রয় লইয়াছে; পয়স! পায় ন! 
পার, যেখানে মোগলের বিপক্ষে কেহ যুদ্ধ করে, সেথানেই তাহার! প্রাণপণে যুদ্ধ 
করিতে প্রস্তত। কারণ আর কিছু লাভ হউক না হউক, প্রতিহিংসা চরিতার্থ 
হইবে। বাঙ্গালী হিন্দুরাও কেহ অর্থের লোভে, কেহ বা মোগলের অত্যাচার ভয়ে, 
আর কেহ প্রতাপের শাসন-কৌশলে প্রাণপণে যুদ্ধ করিত। স্থতরাং পাঠান ও 
হিন্দু উভয় সম্প্রদায় হইতে প্রতাপের পক্ষে সৈম্ত-সংগ্রহে অস্তুবিধা ছিল না। 
তিনি আবশ্তক মত পর্য্যাপ্ত সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন । 

উত্তর-ভারতে পার্বত্যদেশে যে ভাবে যুদ্ধ কর! যায়, দক্ষিণ বঙ্গে, স্থন্দরবনের 
প্রান্তে, নরীবনুল, লব্ণান্ত ও কর্দমিত ভাঁটি অঞ্চলে সে ভাবে যুদ্ধ কর৷ 
চলে ন!। স্থতরাং স্থানের অবস্থানুসারে প্রতাপকে যুদ্ধ-গ্রণালীরও পরিবর্তন 
করিতে হইয়াছিল। বঙ্গদেশে ভাল 'মশ্ব পাওয়া যায় ন|, দক্ষিণবঙ্গের পথঘাট, 
নদীনাল! অশ্বপরিচালন পক্ষে স্থবিধাজনক নহে । এজন্য অশ্বীরোহী সৈম্ত 
অপেক্ষ। পদাতিক সৈন্তের দিকে তাহার অধিকতর মনোযোগ আকৃষ্ট হইল। 
পুরুষাঙ্গ ক্রমে যাহার! সুন্দরবনে যাতায়াতে চিরাভান্ত, এমন অসংখ্য সবলকাঃ 
নিয়শ্রেণীর লোক লইয়! তিনি তীহার বিখ্যাত ণ্ঢালী”সৈন্ত গঠন করিলেন। 
তাহার হন্তি-সৈম্ত অতি কম ছিল, যোলটি হল্ক। বা দল মাত্র। এক দলে 
১৩।১৫টির অধিক হস্তী না থাকিতেও পারে । * প্রতাপের অশ্বারোহী সৈন্ঠের 


*. “যোড়ণ হলক! হাতি” (ভারতচন্ত্র)। হস্তীর দূল ব| বুধকে আরবীতে হল্ক1 বলে। 
এখনও আমর! মাছের “হাপি” বলিয়। খাকি। কিন্ত এক হল্কার় কত হাতী থাকিতে পারে, 
তাহার স্থিরতা নাই । বিশ্বকোষে “ষোল শ হলুক হাত” এইর'প পাঠান্তর নির্দেশ করিয়া 
হস্তীর সংখা! ১৬** শত ছিল, ইহাই বলিতে চান। অনদ।মঙ্গপের, প্রথম সংক্করণের পুস্তকেও 
এ পাঠান্তর নাই, থাকিলেও হল্কা কথার অর্থ হয় না। এ:মত আমর! যুক্তিনঙ্জত মনে করি 


না। বিশ্বকোষ, ২২ শ খণ্ড, ৫৩৫ পৃঃ । 


২২৮ _- ষশোহর-খুল্নার ইতিহাস ; 


সংখ্যা সে সময়ের পক্ষে নিতান্ত কম ছিল না, তাহার অযুত ব৷ দ্রশ সহত্র অশ্বসাদী 
বা অশ্বারোহী সৈন্য ছিল বলিয়া কথিত হয়। কিন্ত সর্ধত্র এবং সর্বাবস্থায় 
প্রযোজ্য তীরন্দাজ ও ঢালী সৈম্তের সংখ্যাই সর্বাপেক্ষা অধিক ছিল; ক্ষিতীশ 
ংশাবলীর মতে তীহার ৫১ হাজার তীরন্দাজ ছিল এবং প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে 
ও ভারতচন্দ্রের কবিতায় আছে -- 
“ষোড়শ হৃল্কা হাতী, অযুত তুরগ্গ নাতী, বায়ান্ন হীজার যার£ ঢালী । * 
“অন্নদামগলের"” অন্থত্র আছে £-- 
“সিন্দুর সুন্দর, মণ্ডিত মুদগর, ষোড়শ হল্কা হাতী, 
পতাকা নিশান, রবিচন্ত্র বাণ, অযুতেক ঘোড়া সাতি” 
স্থন্দর সুন্দর নৌকা বহুত র, বায়ার হাজার যার ঢালী 1” ইত্যাদি । 
দেখা যাইতেছে, ভারতচন্্র সর্বত্র ঢালী সৈন্যের বেলায় বায়ান্ন হাজার সংখা! 
স্থির রাখিয়াছেন। সম্ভবতঃ প্রবাদই ইহার ভিত্তি। আবদুল লতীফের ভ্রমণ 
কাহিনী হইতে জানিতে পারি, প্রতাপের রাজত্বের শেষাংশেও তাহার বিশ 
হাজার পাইক বা! পদাতিক সৈম্ভ ছিল।+ তাহাতে রাজত্বের প্রথম ব 
প্রতাপান্বিত অবস্থায় তাহার পদাতিক সৈন্য সংখ্য। বায়ান্ন হাজার পর্য্যন্ত হইয়াছিল, 
ইহ! বিচিত্র নহে। তীহার ৫১ হাজার তীরন্দাজ ও পৃথকভাবে ৫২ হাজার ঢালী 
ছিল, হয়ত এ কথা ঠিক নহে; সম্ভবতঃ ঢালী সৈম্তেরই কতক আবশ্তক মত তীর 
ধনু লইয়৷ যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইত। তবে এই পদাতিক বা ঢালী সৈম্ত ষে 
তাহার প্রধান সম্বল ছিল, তৎপক্ষে কোন সন্দেহ নাই। 
ঢাল এবং সড়কী ব৷ বর্শাই ঢালীদিগের প্রধান সঙ্জ। ছিল। সুন্দরবনে তখন 
বহুসংখ্যক গণ্ডার ছিল; উহাদের চর্ম হইতে যথেষ্ট উৎকৃষ্ট টাল প্রস্তুত হুইত। 
গণ্ডার চর্মের টালের তুলনা নাই ; এমন ঢাল আর কিছুতেই হয় না। এ দেশে 
সড়কী ব৷ বর্শাও অতি সহজ এবং ম্থলভভাবে প্রস্বত হইত। সরু দীর্ঘ বাশের 
অগ্রভাগে, সুন্দরীগাছের সরু ছিটের শার্ষে, বা স্ুপারির চট! বা বাঁখারির মাথান্ 
ুল্মাগ্র লৌহ-ফলক লাগাইয়া সড়কী হইত। লৌহ-ফলক না হইলেও শুধু 


* সাতি সাথী শব্দ সাদিবা সাদী শব্দের অপত্রংশ। অখ গজ বা রখারোহীকে সাদী 
বলে। 


প্রবাসী, ১৯২৬ আহ্বিন, ৫৫২ পৃঃ। 


, সৈম্তগঠন ২২৯ 


সুপারির চট! সরু করিয়া লইলেই বর্শার কাধ চলিত। মালকৌচা দিয়া কাপড় 
পরিয়া, কটিবন্ধ আটিয়! এই ঢাল সড়কী লইয়৷ ঢালী সৈম্ত ডাক ছাড়িয়! যুদ্ধক্ষেত্রে 
লাফাইয়! পড়িত। এই তীব্র চীৎকারে লোকের মনে আতঙ্ক হইত এবং বহুদূরে 
ুদ্ধধবনি ঘোষিত হইত। এই সকল ঢালী সৈম্ত কোন বাধ! ৰিপত্তি মানিত না, 
প্রাণপাত করিয়াও যুদ্ধ করিত। খঁ। জাহানালির পদাতিক সৈন্যের মত 
ইহাদেরও কোদাল বা! কুঠার অন্ত্রমধ্যে গণ্য হইত। উহারা জঙ্গল কাটিত, গড় 
কাটিত এবং খাল নালা বাঁধিয়৷ পুল প্রস্তুত করিয়া চলিত। ইহার! যুদ্ধক্ষেত্রে 
যেমন অদম্য যোদ্ধ তেমনি জঙ্গলে কাঠুরিয়া, জলে নৌকার দীড়ী এবং পথে 
কোড়াদারের কায করিত। প্রতাপের পতনের পর এই সকল সৈগ্ত ও 
তাহাদের কার্ধ্য-প্রণালী দেশমধ্যে ব্যাপ্ত হইয়! পড়িয়্াছিল। * এই ঢালী সৈন্ত 
প্রতাপাদত্যের এক প্রধান অবলম্বন এবং তাহার সৈম্তগঠন-প্রণালীর প্রথম ও 
প্রধান বিশেষত্ব। 

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে পটুগীঞ্জ প্রভৃতি ইয়োরোপীয় জাতি 
ভারতের সর্ধত্র বিস্তৃত হইয়া! পড়ে। তাহাদের অনেকে দেশীয় রাজন্যবর্গের 
সেনাবিভাগে প্রবেশ করে। প্রতাপের রাজত্বকালে উহার বঙ্গোপসাগরে ও 


* এখনও যশোহর এবং খুলনা এই উভয় জেলার পাড়ার্গায়ে ষেখনে সেখানে “ঢালী” 
উপাধি-ধারী মুসলমান ও নম£ঃশূদ্র বংশ বান করিতেছে। এই উপাধি তাহাদের 
বংশগৌরব সুচনা করে। এখনও জমিদারে জমিদরে দৈবাৎ কোন দাঙ্গা হাঙ্গামা হইলে, 
উভয় পঙ্ষের “লাঠিয়াল” দিগের ঢাল সড়কীই প্রধান অস্ত্র হয়। এখনও বিবাহে ও পর্ধবদিনে 
ঢ।লীপাক খেল! হয়। ৰরধাত্রীর মিছিলে ব৷ হন্দরবনের জঙ্গলে ঢালী সৈনের:মত উচ্চ চীৎকার 
করিবার প্রথা আছে ; ঢাল ও তরবারি ন। লইলে ষে সেকালে যুদ্ধ বা সর্দারী কর৷ চলিত না, 
প্রবাদ.কথায় তাহার প্রমাণ আছে । উপযুক্ত সরঞ্রাম ন। লইয়া কোন কাধ্যে উদ্যোগী হইলে, 
ল্লোকে বলে, “ঢাল নাই, তরোয়।ল নাই, নিধিরাম্‌ সর্দার” । প্রতাপের ঢালাসৈম্ভের নায়ক ব 
ঢালীসর্দারের বংশীয়গণ এখনও এদেশে সম্মানিত। খুলুন জেলায় “ঢাল"”-সংযোগে 
বহুস্থানের নাম হইয়াছে । হরি নামক কোন্‌ ঢালী, হরিঢালী গ্রামের প্রতিষ্ঠাতা, ইতিহাস তাহ! 
ভুলিয়। গিয়াছে । চকষ্টরীর নন্নিকটে এক চকেরই নাম হইয়াছে ঢালঢাক1। হন্দরবনের 
নিকটে ঢালচাকার হাট বিখ্যাত । কালাগঞ্জের সন্নিকটে যে স্থানকে এক্ষণে ধলবাড়িয়। ১বলে, 
হয়তঃ তাহার আদিম নাম ছিল ঢাল-বাড়ী। ইহা ভিন্ন ঢালী, ঢালনগর, ঢালীর চক প্রভৃতি 


আরও কত গ্রাম আছে। 


২৩০ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


পার্বতী দক্ষিণবঙ্গে আসিত; বাণিজ্য, দন্থ্যত।. ধর্্প্রগার বা চাকরী প্রভৃতি নাঁনা 
উদ্দেশ্যে উহার! দেশের মধ্যে প্রবেশ করিত। কেহবা যুদ্ধক্ষেত্রে বন্দী হইয়৷ 
যশোরে আাসিত, কেহ ঝ আ্ম-কলহ জগ্ত গ্রতাপানিত্যের আশ্রয় ভিক্ষা করিত। 
প্রতাপ তাহাদিগকে পরীক্ষা করিয়া তাহাদিগের দ্বার কোন কার্য করাইয়৷ 
লইবার চেষ্টা করিতেন। কেহ তাঁহার সৈশ্ঠদলতুক্ত হইত, কেহ তাহার শরীর- 
রক্ষী সাজিত, কেহ জাহাজ নিন্মীণে, গুলিগোলা প্রস্তুত করিবার কৌশলে বা 
গোলন্দাজের কার্যে নিজের ক্ষমতা দেখাইয়! চাকরী পাইত। প্রধানতঃ তাহাদের 
দ্বারা ছুইটি কায ইইত; কেহ জাহাজ নির্মাণ ও সংস্কার করিয়া নাব-বিভাগে 
নায়ক হইত; আর কেহ গুলিগোলা! প্রস্তত করিয়া কামান লইয়া! যুদ্ধ করিত। 
উভয়ই গুরুতর কার্য্য। প্রতাপ যে তাহাদিগকে বিশ্বাম করিতেন, তাহাতে সুফল 
ফলিয়াছিল। দেশের লোক বিশ্বীসঘীতকতা করিতে পারে, কিন্তু রুভা, গেড্রো বা 
ভুডলী বিশ্বাসঘাতকতা করেন নাই । পটু গীজ জাতির মধ্য হইতে এই গোলন্দাজ ও 
নৌ-সৈনিক সংগ্রহ কর! প্রতাপাদিত্যের সৈশ্-নির্বাচন প্রণালীর দ্বিতীয় বিশেষত্ব । 

পূর্বাঞ্চলের সহিত প্রতাপাদিত্যের বিশেষ সংস্রব ঘটয়াছিল। তাহার 
সেনাপতিগণের মধ্যে রদু, সখা এবং পুর্ভবিভাগীয় কর্মচারীর মধ্যে জগৎ সহায় 
দত্ত প্রভৃতি অনেকে শ্্রীহষ্ট ও ত্রিপুরা হইতে আসেন। শুনা যায়, রঘুর অধীন 
প্রতাপের এক দল পার্বত্য কুকী সৈম্ত ছিল। ইহারা মুখে চিত্র বিচিত্র করিত, 
হাতে পায়ে গায়ে নান! অদ্ভুত অসভ্য অলঙ্কার পরিত এবং তীর ধনুক, বর্শ। ও 
টাঙ্গি লইয়া যুদ্ধ করিত। যুদ্ধে ইহারা সহজে ক্লান্ত হইত না; আহারের ব্লেশে 
চঞ্চল হইত ন! এবং ভ্ুদ্ধ হইলে প্রাণপণে যুদ্ধ করিত। শক্রগণ ইহ:দের অদ্ভূত 
যদ্ধ-প্রণালী জানিত না; স্থৃতরাং তাহারা! ইহাদের অব্যবস্থিত কঠোর যুদ্ধে 
বিপর্যস্ত হইত। বঙ্গোপসাগরের কুলে বা দ্বীপে যাহারা বাস করিত, তাহার৷ 
সকলেই অল্প বিস্তর নৌ-বিগ্থায় পারদর্শী হইত।. প্রতাপ জাতি তধর্ম্মনিরব্বশেষে 
ইহাদের দ্বারা নৌ-সেনা পরিপুষ্ট করিয়াছিলেন। মুন্দরবনের জঙ্গলে বা. 
নিকটবর্তী গ্রামে যে সব কৈবর্ত, বাগদী, নমঃশৃদ্র, পোদ (পৌও্ক) ও বেদিয়া 
প্রত্ৃতি জাতি .ছিল, তাহারাও দলে দলে আসিয়া! সৈন্য দলভুক্ত হইত।' এই 
ভাবে পার্বত্য জাতি, দ্বীপবাসী লোক ও জঙ্গলী সৈগ্ত দ্বার সামরিক বিভাগের 
বল সঞ্চয় করা তাহার টৈন্ঠ-গঠন প্রণালীর উতীয় বিশেষস্ব। 
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প্রতাপাঁদিত্য গুলিগোল! ও অস্ত্রশস্ত্র যথেষ্ট সংস্থান. করিয়াছিলেন । 
বিশেষতঃ যে মোগলদিগের সহিত তাহার সংঘর্ষ চলিয়াছিল, তাহারা কামানের 
ব্যবহারে সিদ্ধহস্ত ; যথেষ্ট কামানের প্রয়োগই তাহাদের যুদ্ধ জয়ের গুপ্ত মন্ত্র 
আকবর স্বহন্তে বন্দুক চালনা করিতেন; তীঁহারই হাতের গুলিতে রাজপুত . 
বীর জয়মল্লের বিনাশ হয়। প্রতাপ এ সব জানিতেন এবং তজ্জন্ত তিনি কামান 
বন্দুকের বিশেষ ব্যবস্থা না করিয়া মোগল-যুদ্ধে অবতীর্ণ হন নাই। এজন. 
পর্যাপ্ত লৌহের প্রয়োজন; কিন্তু উহা! বঙ্গদেশে সহজে পাওয়া যায় না। 
প্রতাপের যে ছোট বড় বছুসংখ্যক কামান ছিল, তাহার প্রমাণ আছে। 
এখনও ধুমঘাট রাজধানীতে হর্গের গায়ে প্রকাণ্ড বুকুজ থান! ৩৪ ইচ্ছামতীর 
পার্থে সারি সারি বুরুজ বা! অসংখ্য কামান রাখিবার টিপি বর্তমান আছে।: 
কালীগর্জের নিকটবর্তী মহৎপুর গড়ের উপর ষে কয়েকটি প্রকাণ্ড কামান ছিল, 
তাহু। স্বচক্ষে দেখিবার লোক এখনও জীবিত আছেন। এখনও একটি বড় 
ক।মান ' ত্রিমোহিনীতে পড়িয়া আছে, প্রবাদ আছে উহা প্রতাপাদিত্যের 
রাজধানী হইতে গৃহীত। * প্রতাপাদিতের প্রত্যেক ছুর্গে এবং অনেক স্থানের 
গড়ের মাঝে মাঝে কামান প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই সকল কামানের অধিকাংশ 
যশোহর রাজধানীতে বিখ্যাত শিল্পীর দ্বার! নির্মিত হইয়াছিল। দেশীয় শিল্পীর 
নিম্মিত বড় কামান এখনও ঢাঁকা, বরিশাল ও মুর্শিদাবাদে দেখিতে পাওয়া 
যায়। হয়ত প্রতাপের কামানের ছই চারিটি প্ভ,গীজ বা পাঠানদিগের নিকট 
হইতে ক্রীত বা গৃহীত হইতে পারে । কামান ও গোলা প্রস্তুত করিবার জন্ঠ 
যে যথেষ্ট লৌহ রাজধানীতে আনীত হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। অপরিষ্কৃত 
লৌহ মওুর আনিয়া তাহা হইতে উৎক্কষ্ট লৌহ বাহির করিয়া লইয়া কামান ও 
গোলার জন্ত ব্যবত হইত। অব্যবহাধ্য মওর বা লোৌহের গু কারখানার 
পার্থে পরিত্যক্ত হইত। এখনও ধুমঘ।ট হুর্গের বাহিরে -ও. অন্যান্ত স্থানে 


.* ঈশ্বরীপুরের সৃন্নিকটবর্তী চ্ীপুরের বাধের-কাছে যে. একটি লৌহময় জিনিষ পাওয়া” 
যায়, তাহা সরকারী বাবস্থায় সাতক্ষীরায় আনীত হুইয়া বহুকাল কাছা/রীর, নিকউ পড়িয়াছিল। 
রাঁজ। গিরীশ্রনাথ রাঁয়-উহা চাহিয়। লইয়া নিজের, খোঁড়গা(ছর, বাড়ীতে, রাখিয়াছেন। তিনি 
বলেন সেষ্টিকামান ; কিত্ত প্রকৃতপক্ষে তাহ। নহে, উহা কোন নিসক্ডিত. জাহাজের তগ্মাংশ 


হইতে পারে। 


২৩২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


রাশি রাশি লৌহ-মগুর দেখিতে পাওয়া যার সম্ভবতঃ ছোটনাগপুর প্রস্থৃতি 
স্থান হইতে এই মিশ্রিত লৌহ-পিও সংগৃহীত হইত এবং বিষুঃপুর বা সেন- 
পাহাড়ীর হিন্দু ভূঞ্াগণ প্রতীপের সহিত সধখ্যহ্থত্রে এতদ্বিষয়ে তাহাকে সাহায্য 
করিতেন। তাহার নানা জাতীয় গোল! ছিল, তন্সধ্যে বড় গোল! সকল চারি 
শ্রেণীতে বিভক্ত করা যার। (৯) সম্পূর্ণ লৌহদ্বারা নিশ্ষিত গোলা । রায়পুরের 
অধিকারী মহাশয়ের নিকট হইতে আমি উহার একটি সংগ্রহ করিয়া! পরাক্ষার্থ 
কলিকাতায় পাঠাইয়াছিলাম। এই গোলাটির পরিধি এক ফুট; লৌহ 
অপেক্ষাও উহার আপেক্ষিক গুরুত্ব বেশী। সম্ভবতঃ লৌহের সহিত অন্ত 
কোন ধাতুর মিশ্রণে এই অত্যন্ত ভারী গোলা! প্রস্তুত হইয়াছিল। (২) লৌহের 
আবরণ বিশিষ্ট পাথরের গোলা । পর্যাপ্ত লৌহের অভাবে প্রতাপ এই নূতন 
উপায় অবলম্বন করেন। পাথরের গোলকের উপর পুরু লৌহের আবরণ দিয়া 
তাহাই কামানে ব্যবহৃত হইত। (৩) সেরূপ আবরণ না দিয়া শুধু প্রস্তর- 
গোলকই কামানে পুরিয়া গোলার মত প্রযুক্ত হইত। এখনও রাজধানীর 
সন্নিকটে নান। স্থানে এইরূপ পাথরের গোলা! পাওয়া যায়। উহার কতকগুলি 
শীযুক্ত শ্রাশচন্দ্র অধিকারী মহাশয়ের প্রযত্বে ঈশ্বরীপুরে, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ 
মন্দিরে এবং আমার নিকট সংগৃহীত আছে। চুচুড়া সাহিত্য-সম্মিলনে অধ্যাপক 
শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত মহোদয় পয়িষদের তিনটি গোলকের তত্বানুসন্ধান 
করিয়৷ একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ পাঠ করেন।* তাহা হইতে মোটামুটি জানা যায়, 
উহার মধ্যে ছুই প্রকার গোল! ছিল, তাহাদের পরিধি ৯২ ইঞ্চি হইতে এক 
ফুট পর্য্যস্ত। এক প্রকার গোলা অত্যন্ত দৃঢ় প্রস্তর দ্বারা নির্মিত এবং অন্ত 
প্রকার গোলা “নদ্রীসৈকতস্থিত বালুকণ! একত্র করিয়া চুণ প্রভৃতি দিয়!” প্রস্তুত । 
প্রস্তরের প্রকৃতি পরীক্ষা করিন্না হেম বাবু অনুমান করিয়াছেন যে, উহ! রাজমহুল 
হইতে আনীত। নদী পথে রাজমহল বা অন্স্থান হইতে যে রাঁশি রাশি পাথর 


* এহ প্রবন্ধ হইতে জানা বার, বশোহরের গোলার প্রস্তরে “বত্রভঙ্গ ফেলস্কর, অপিট 
'ও অয়ন্কাস্ত” ব্যতীত গালাগনিট নামক এক পদার্থ আছে। এই প্রস্তর ক্ষার শ্রেণীর 
অন্তর্গত। তেমন প্রস্তর রাজমহুলে ও দাক্ষিণাত্যে পাওরা_যায়। প্রতাপের পক্ষে দাক্ষিণাত্য 
হইতে পাথর আনিবার সন্ভাবন! নাই। এজন্য অনুমান হয়, তিনি এই লব পাথর রাজমহল 
হইতে আনেন। সাহিত্য-পরিষ্ গাত্রকা, ১৯ ভগ, ১ম সংখ্যা, ৫৯--৬, পৃঃ । 


সৈম্তাগনন ২৩৩ 


আন! হইত, তাহার অন্ত পরিচয়ও আছে। ধুমঘাট ছুর্গের সন্নিকটে যমুনার কূলে 
স্থানে স্থানে প্রস্তর রাশি পাওয়া যায়, স্বচক্ষে দেখিয়াছি। ত্র সকল পাথর 
দেখিলেও তাহ! রাজমহলের পাথর বলিয়৷ অনুমিত হয়। এইরূপ তাবে আনীত 
পাথর যে শুধু গোলা! প্রস্তুত করিতেই শেষ হইত, তাহা! নহে। ইহার মধ্যে 
যেসব কষ্টিপাথর পাওয়া যাইত, তন্দবারা দেববিগ্রহ এবং মন্দিরের স্তস্তাদি 
গঠিত হইত। কয়েকটি প্রস্তর স্তম্ত ও পাদপীঠার্দি এখনও বেদকাশীতে 
পড়িয়৷ রহিয়াছে । সব সময়ে এই প্রস্তর বথেষ্ট পরিমাণে সংগ্রহ করিতে পার৷ 
যাইত না; বিশেষতঃ মোগল-সংঘর্ষকালে গঙ্গাপথে কোন দ্রব্যার্দি আনিবার পথ 
রুদ্ধ হইয়াছিল। এজন্ঠ প্রতাপাদিত্য এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়৷ লইয়া- 
ছিলেন। (৪) তিনি মাটার গোলক তৈয়ার করাইয়া পোড়াইয়া লইতেন এবং 
উহার উপর লোহার আবরণ দিয়া গোলারূপে ব্যবহার করিতেন। বেদকাশীতে 
“পাথরখালি” নামক খালের কুলে স্থানে স্থানে পাথর, লৌহমণ্ডর এবং এই 
প্রকার পোড়ামাটীর গোল! এখনও যথেষ্ট পাওয়া যায় । হেম বাবু _লিখিয়াছেন, 
“পাথরের গোলা কামানের গোলারূপে অনেক দেশে ব্যবহৃত হইয়াছে ;৮ কিন্তু 
পোড়ামাটার গোলাকে লৌহমণ্ডিত করিয়া বোধ হয় একমাত্র প্রতাপািত্যই 
ব্যবহার করিয়াছিলেন । 

শুধু কামান ও গোল! নহে, ষশোহরের কারখানায় নানাবিধ বন্দুক প্রস্তুত 
হইত। এখনও অনেক পুরাতন বন্দুকের ভগ্র।বশেষ পাওয়া যায়। খোড়গাছি 
রাজবাটীতে তিনটি পুরাতন বন্দুকের নল আছে। ছুইটিতে কিছু কিছু কাঠ 
আছে; কুন্দা কোনটিতে নাই। ছোট নল ছুইটির প্রত্যেক ৫-3% ইঞ্চি দীর্ঘ 
এবং বড়টি ৭+ফুট দীর্থ। বড়টির ছিদ্র পুর্ণ এক ইঞ্চি বিস্তৃত। সাত ফুট নল 
যুক্ত বন্দুক বড় ভারী, এরূপ বড় বন্দুকের নাম ছিল, জদ্দাল বন্দুক; এখনকার 
লোকের নলটি হাতে তুলিয়৷ লওয়াই কষ্টকর ব্যাপার। যশোহরের কর্্মকারগণ 
নানাবিধ সুতীক্ষ তররারি, খাওা, গুপ্তি, টাঙ্গি, বর্ম ও বর্শার ফলক প্রভৃতি প্রস্তত 
করিত; তাহাদের শিল্পগৌরবে যশোহর খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। প্রতাপের 
পতনের পর ইহাদের ব্যবসায় নষ্ট হইলেও, এখনও কালীগঞ্জের কামারেরা যেমন 
খাঁড়া, কাটারি ও অন্যান্য ব্যবহার্য অক্্রাদি নিন্দমাণ করে, তেমন সুন্দর জিনিষ 


অন্তত্র সহজলভ্য নহে। প্রতাপাদিতা যে নিজ সৈগ্ঘদলকে এবদ্িধ নানারকম 
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অন্তরকে সুসজ্জিত ও স্থুশিক্ষিত করিয়াছিলেন, ইহাই তীহার সৈন্-গঠন 
প্রণালীব চতুর্থ বিশেষত্ব। 

এতক্ষণ আমর! প্রতাপাদিত্যের ্ধাযোজনের পরিচয় দ্িলাম। তিনি কি 
ভাবে ছুর্ণ নির্মাণ ও নৌ-বাহিনী গঠন করিয়াছিলেন, কি ভাবে সৈম্ত গঠন ও 
তাহাদের পরিচালনার জন্য লোক নির্বাচন ও রসদ সংগ্রহের স্থব্যবস্থা করিয়া- 
ছিলেন, তাহাই দেখাইলাম। এখন আমরা তাহার কাধ্যকলাপ ও যুদ্ধ বিগ্রহের 
বিবরণ দ্দিতে চেষ্টা করিব। এতক্ষণ যাহার আয়োজন করিয়াছি, এখন তাহার 
প্রয়োজনীয়তা দেখাইতে হইবে । 


জ্রন্োন্বিৎস্প প্রজিচ্জ্ছে_এপ্রত্তীপেন্স লাজত্ 


এইবার আমরা প্রতাপাদিত্যের রাজত্বের কথা বলিব। সময়ানুক্রমে তাহার 
জীবনের ঘটনাবলী বিবৃত কর! যায় না; কারণ সমসাময়িক বা বিশ্বাসযোগ্য 
লিখিত বিবরণী না থাকিলে, ঘটন!র পৌর্ববাপর্য্য স্থির রাখা সম্ভব নহে। পূর্বে 
আমর! কয়েকটি পরিচ্ছেদে তীহার যুদ্ধাদ্দির আয়োজনের পরিচয় দিয়াছি। বর্ণিত 
সকল ঘটনাই যে রাজ্যারস্ভেই হইয়াছিল, এমন কথা নহে; ততগুলি হূর্গ বা 
নৌ-বাহিনী নির্মাণ বা লোক সংগ্রহ অল্প দিনে হয় না; তবে কখন কোন্‌ ঘটনা 
হইয়াছিল, তাহ যখন নির্ধারিত করিয়। বলিবার উপায় নাই, তখন একজাতীয় 
ঘটনাগুলি একত্র প্রকাঁশিত করাই ভাল। সেরূপভাবে শ্রেণীবিভাগ করিলে 
প্রকৃত ব্যাপারটা বুঝিবার পক্ষে সহজ হয়। আমরাও তাহাই করিয়াছি । 

যতদুর বুঝিতে পারা যায়, প্রতাপাদিত্য ১৫৮৭ খুষ্টাব্ব হইতে রীতিমত 
্বহস্তে রাজকার্ধ্য পরিচালনা করিতে থাকেন। এই বৎসরই তাহার ধূমঘাটের ছূর্গ 
নির্মিত হইতেছিল ; তাহা অচিরে সম্পন্ন হইল। এই বৎসরই মাতা যশোরেশ্বরীর 
আবির্ভাব হইল এবং তীহার মন্দির নির্মিত হইল। সেই গীঠমূর্তি আবির্ভাবের 
ফলে তিনি দেবানুগৃহীত বলিয়া আধ্যাত হইলেন। এই দৈব কারণে তাহার 
নিজেরও চরিত্রোন্নতি হইল। তিনি গুরুদেবের নিকট নিয়মমত পূর্ণাভিষিক্ত 
হইলেন এবং রীতিমত তান্ত্রিক পুজা! ও ক্তরিয়ানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। এই 
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বৎসরই মহাঁরাণী শরৎকুমারীর গর্ভে তাহার প্রথম পুত্রের জন্ম হয়। মায়ের 
আবির্ভাবে যে ভাগ্যোদয় হইয়াছিল, তাহার স্থৃতিরক্ষার জগ্ত তিনি পুত্রের নাম 
রাখিলেন__উদয়াদিত্য। পূর্বেই বলিয়াছি, প্রতাপাদিত্যের পূর্বনাম ছিল 
গোপীনাথ ; ভক্ত বসন্তরায় গোপীনাথের প্রথম পুত্রের নাম রাখিলেন জগন্নাথ । 
আমরা পরে দেখিব, স্বদেশের জন্ত যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রাণ দিয়া এই পুক্র যথার্থই বংশের 
নাম উজ্জল করিয়াছিলেন। নূতন ছূর্গ, নূতন ইষ্টদেবতা এবং নবকুমার লাভ এই 
তিনটি ঘটনার জন্ত এই বৎসরটি বিখ্যাত হইয়। থাকিল। 

বিক্রমাদিত্যের মৃত্যু হইতে গত কয়েক বৎসর যাবত প্রতাপ ও বসন্ত রায় 
প্রাচীন রাজধানীতেই বাস করিতেছিলেন। ১৫৮৭ অন্দে ধুমঘাট ছূর্গ ও 
তৎসংলগ্ন আবাসবাটিকাদি নির্মিত হইলে, প্রতাপ সপরিবারে তথায় স্থানাস্তরিত 
হইলেন এবং বসন্ত রায়ের উৎসাহে ও স্ব্যবস্থায় তথায় তীহার পুনরাভিষেক ক্রিয়া 
স্থসম্পন্ন হইল। এই উপলক্ষ্যে বঙ্গদেশের সর্বত্র হইতে ভূঞারাজগণ নূতন 
রাজধানীতে সমাগত হইলেন। তীহার্দের অভ্যর্থনার জন্য মহ! ধুমধাম হইল এবং 
সঙ্গে সঙ্গে ধূমঘাটের নাম দেশে বিদেশে বিজ্ঞাপিত হইয়া থাকিল। প্রতাপ এই 
সকল ভূঞ-নৃপতিগণের সহিত নৃতন রাজনীতির আলোচনা করিতে লাগিলেন; 
কিরূপে সকলে সমবেত হইলে সকলের সাধারণ শক্র মোগলকে দেশ হইতে 
বিতাড়িত করা যায়, ইহাই তাহাদের মন্ত্রণার প্রধান বিষয় ছিল। অবশ্য 
পক্ষতুক্ত পাঠান সর্দীরেরা৷ এ বিষয়ে তাহাদিগকে যথেষ্ট আশ্বাস ও উৎসাহ দিতে- 
ছিলেন। ইহাতে যে শুধু দেশ-মাতৃকার সেবা হইবে, তাহ নহে; স্বকীয় স্বার্থ 
ও দেশের উন্নতির পন্থাও উদ্ভাবিত হইবে। এ কল্পনায় প্রতাপই নিজের 
অত্যধিক আগ্রহের পরিচয় দিলেন, কে কে অগ্রণী হইবেন, কোন্‌ দেশ হইতে 
কোন্‌ প্রকার সৈন্য সংগৃহীত হইবে, এবং কি ভাবে সমবেততাবে কাধ্য চলিবে, 
ইহাই বিষম বিতর্কের বিষয় হইল। কেহ সছদেশ্ঠ বুঝিয়া সম্মতি দিলেন, কেহ 
ইহাঁকে প্রতাপের আত্ম-প্রীধান্ত স্থাপনের কৌশল মনে করিয়া স্পষ্ট ভাবে মতামত 
দিলেন না । যাহ! স্থির হইল. তাহ! আপাততঃ অপ্রকাশ্ত রাখা হইবে, এবং 
উপযুক্ত আয়োজন করিয়া! ভবিষ্যতে দূতের সাহায্যে কার্য্যপ্রণালী নির্ধারণ করিয়া 
লওয়। হইবে । শঙ্কর চক্রবর্তী এই সকল কৃটমন্ত্রণায় যথেষ্ট দক্ষতা দেখাইলেন। 
তবে বসন্ত রায় এই ব্যাপারে যোগদান করিলেন না; মোগলের বিপক্ষে দণ্ডায়মান 
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হওয়৷ তাহার অভিপ্রেত ছিল না, কারণ তিনি দেশীয় লোকের শক্তি ও প্রক্কৃতি 
বুঝিতেন। প্রতাপ ব৷ তাহার সহিত সথ্য-হত্রে আবদ্ধ ছই এক জনের মনে 
স্বাধীনতার উন্মেষ হইতে পারে, কিন্তু সমগ্র দেশ না জাগিলে তাহা বিফল হইবে 
এবং অসময়ে চেষ্টা করিয়া বিফলতা লাভ করিলে ভবিষ্যতের আশাও কিছু 
থাকিবে না, প্রতাপকে তিনি তাহ। বুঝাইলেন, কিন্তু তিনি বুঝিলেন না, বরং 
খুললতাতের প্রতি এই বিরুদ্ধ মতের ভন্ত আন্তরিক অসন্তষ্ট হইয়া রহিলেন। 
বসন্ত রায়ও প্রতাপের ভবিষ্যৎ বিপদ-সন্কুল মনে করিয়া নিজে পৃথক হইয়া 
থাকিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রকাশ্যে কেহ বিশেষ কিছু বলিলেন না, 
কিন্তু মেঘ ক্রমেই ঘশীভূত হইতে লাগিল। প্রতাপ ধূমঘাটে রাজত্ব আরম্ভ করিলে, 
বসন্ত রায় গঙ্গাতীরে রায়গড় হর্গে পরিবারবর্গ স্থানাত্তরিত করিয়া, অধিকাংশ 
সময় তথ৷ হইতেই যশোর রাজ্যের 1” ছয় আন অংশের শাসনকারধ্য করিতে 
লাগিলেন। উৎসবাদি উপলক্ষে কখন কখনও তিনি যশোহরে আসিতেন। 

যুদ্ধ বা রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রতাপাদিত্যের যে চওমুর্তি দেখি, শাসনকালে তাহা 
ছিল না। তাহার মুক্তিতে যে কঠোর ভাব ছিল, তাহা অস্বীকার করা যায় না, 
সকল যোদ্ধারই তাহা থাকে; আলেকজেগ্ডার, নেপোলিয়ন, প্রতাপসিংহ বা 
শিবাজী সকলেরই এক কঠোর ভাব ছিল, উহা বীর্ধ্য-প্রতিভার অঙ্গস্বরূপ। 
দেশের শাসক বীরপুরুষের মুখে যদি স্ত্রীজনৌচিত কোমল ভাব বা মধুর ভাষা 
শুনিতে চাই, অনেক স্থলে তাহাতে নিরাশ হইতে হয়। প্রতাপাদিতের কঠোরতার 
অন্তরালে হৃদয়ের অস্তস্তলে এক অপূর্ব কোমলতা ও মহাপ্রাণতা ছিল ) বাহিরে 
তাহা স্ায় বিচারে, উদার ব্যবহারে এবং দয়াদাক্ষিণো প্রকাশিত হইন্না পড়িত। 
বসন্ত যায়ও.শিষ্টের পালনে ও প্রজারঞ্জনে দক্ষ ছিলেন, হছুষ্টের দমনেও তাহার 
আগ্রহ ছিল ,তিনি মিতব্যয়ী, মিতাচারী এবং সহ্দয় ব্যক্তি; ধীর স্থির ভাবে 
সুবিবেচনায় যাহ! করা যায়, তাহা তিনি করিতেন। কিন্তু প্রতাপের প্রতিভা 
'ন্যরূপ ) তাহার যোল্ধজনস্থলভ কঠোর প্রকৃতি মানুষকে শঙ্কাম্িত করিত, 
তাহার শাসন হয়তঃ কোন কোন স্থলে বড় কঠোর হইয়া যাইত ) কিস্তৃব হুক্ষেত্রে 
তাহার অসাধারণ উদারত। দেখিয়া! লোকে বিশ্মিত ও স্তম্তিত হইত। লোকে 
তাহাকে ভয় করিত সত্য, কিন্ত আবার তাহার দয়াদাক্ষিণ্যের জীবস্ত দৃষ্টান্ত 
দেখিলে সকল ভয়, সকল নিন্দা ভাসিয়া৷ যাইত। তীহার এই সকল গুণের 


প্রতাপের রাঞ্ত্ব ৩৭ 


বহু গল্প এখনও প্রদেশে প্রচলিত আছে। কোন্‌ সময়ে কোন্‌ ঘটনা! হইয়াছিল, 
আমর! তাহাঁর আন্ুপুর্ব্বিকতার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া কয়েকটি গল্প এখানে প্রকাশ 
করিতেছি । এ সকল গল্প অল্পবিস্তর অতিরঞ্িত হওয়া অসম্ভব নহে ; কিন্তু ইহা 
একেবারে ভিত্তিহীন বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। দেব-চরিত্রের পরিচয় 
পাইলেই মানুষে তাহা লোক-শিক্ষার জন্ত সম্পত্তির মত ব্যবহার করে এবং 
উত্তরাধিকার স্বরূপ পরবংশীয়গণের জন্য রাখিয়া! যায়। পুরুষপরম্পরায় উহ 
উপদেশ দিবার জন্ত আলোচনার বিষয় হইয়! থাকে । 

অভিষেক বা অন্ত কোন উৎসব উপলক্ষে একদিন প্রতাপাদিত্য মন্কারাণীর 
সহিত সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকিয়া সমাগত ব্রাঙ্গগণ ভিক্ষুকে স্বর্ণমুদ্রা দান 
করিতেছিলেন। প্রতাপাদিত্যের নির্দেশ মত মহারাণীই হাতে করিয়! মু্র| 
বিতেছিলেন। দৈবাৎ এক ব্রাঙ্গণকে দিবার সময় মহারাণীর হস্ত হইতে দানের 
মুদ্রীর একটি নিয়স্থ পাত্রে পড়িয়। যায়; তিনি তৎক্ষণাৎ হাত দিয়া পাত্র হইতে 
একটি মুদ্র! উঠাইয়া দিতে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে প্রতাপ জিজ্ঞাসা করিলেন, 
ঠিক যে মুদ্রাটি হস্তদ্খলিত হইয়া পড়িয়াছিল, ঠিক সেইটিই কি তিনি তুলিতে 
পারিয়াছেন। মহারাণী ইহা নিশ্চিত করিয়া বলিতে প'রিলেন না। তখন 
প্রতাপ বলিলেন, “ত্রাহ্মণকে দিবার জন্ত যাহ! হাতে করি! উঠান হইয়াছিল, তাহা 
দেওয়াই হইয়াছিল বলিয়া! ধরিতে হইবে ; যখন তাহা হইতে হস্তচ্যুত মুদ্রাটি খুজিয়া 
পাওয়৷ গেল না, তখন তিনি কিছুতেই দত্বাপহারী হইতে পারেন ন1। মহারাজ 
তথন অম্লান বদনে হুকুম দিলেন, “পাত্রস্থ সমন্ত মুদ্রা ব্রাঙ্গণকে দান কর”। 
ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের ভাগ্য খুলিয়া চিরদরিদ্রতা ঘুচিল। ব্রাহ্মণ ছুই হস্তে আশীর্ব্বাদ 
করিয়৷ প্রস্থান করিলেন। 

প্রবাদ আছে, দিল্লী ব| আগ্রা হইতে এক ভাট কবি ভিক্ষার জন্য যশোহরে 
আসেন। রাজধানী হইতে প্রতাপের অনুপস্থিতি বশতঃ কিছু দিন অপেক্ষা 
করিয়া পরে একদ। স্থানান্তরে প্রতাপের সহিত সাক্ষাৎ করিয়৷ প্রার্থনা 
জানাইলেন। মহারাজ তাহাকে রাজসভায় উপস্থিত হইতে বলিলেন, কিন্ত তিনি 
আর অধিক দিন বিলম্ব করিতে সম্মত না হওয়ায় অবশেষে তাহাকে একটি অশ্ব 
ও সহস্র মুদ্র! পুরস্কার দিবার আদেশ দেন। ভাট কৰি অবাক্‌ হইয়া গেলেন, 
ভবশেষে মুক্তকে বলিলেন, ভারতের কোন স্থানে তিনি এমন দানশীলত দেখেন 
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নাই। সেই অবধি আমাদের দেশে একট! প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে, “না 
চাহিতে ঘোড়াট! হল, চাহিলে হাতিটা পেতাম” । * 

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, বন্দযথটা বংশীয় কুলীনশ্রেষ্ঠ চতুভূ'জের পুত্র সবাই 
ও হন্দর প্রতাপদিত্যের সেনানী ছিলেন। সবাই বা সর্বানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় 
অনেকগুলি বিবাহ করিয়া বহু কুলীনের কুলরক্ষার হেতু হইয়াছিলেন। সবাই 
ছিলেন ঢালী সর্দার এবং বিবাহ ব্যাপারে তাহার প্ঢাল মাপ! খাই ছিল,» অর্থাৎ 
তিনি একখানি ঢাল পরিপুর্ণ করিয়৷ কড়ি ন৷ লইয়। কাহারও বন্তার পাঁণিপীড়ন 
করিক্তেন না। তীহার ঢাল খানিতে অন্ন ৯৫০ টাঁকার কড়ি ধরিত; তিনি 
বিবাহের পূর্বে এমন বহুজনের নিকট হইতে ৯৫০২ টাকা খাইয়! বসিতেন। 1 
একদা! এক কুলীন ব্রাহ্মণ প্রতাপা'দিত্যের রাজসভায় উপস্থিত হইয়! বলিলেন, 
“সবাইকে কন্তা সম্প্রদান না৷ করিলে তাহার কুল থাকে না, তিনি উহাকে 
সম্মত করাইতে ন! পাঁরিলে রাজবাটাতে জলগ্রহণ করিবেন না|” প্রতাপাদিত্য 
তৎক্ষণাৎ সবাইকে ঢাল মাপিয়৷ টাক! দিয়! সম্মত করিলেন। তখন উপবাসী 
ব্রাহ্মণ অন্নজল গ্রহণ করিলেন। প্রতাপের দানশীলতা দেশে বিদেশে বিঘোষিত 
হইল। ্‌ 

প্রবাদ আছে, চাচড়ার রাজবংশের পূর্ব্ব পুরুষ রত্বেশ্বর প্রতাপাদিত্যের রক্ষি- 
সৈম্ত দলের কর্তী ছিলেন। অত্যন্ত বলবান বলিয়া তাহার খ্যাতি. ছিল। 
গোপালপুরের মন্দির প্রতিষ্ঠার পর তথায় বহু সহস্র ব্রা্গণকে পংক্ত ভোজন 
করান হয়। মন্দির প্রাঙ্গণে একটি প্রকাণ্ড খুটির উপর সামিয়ান৷ টাঙ্গান ছিল; 


* বিশ্বকোষ, ১২শ খও, ২৬৭ পৃঃ। 

1 ভষ্টনারাযণ হইতে ১৭শ পুরুষে চতুভুর্জ বিখ্যাত কুলীন; তৎপুত্র :৮ সবাই, 
লোহাই, সুন্দর । সবাই হইতে ধারা! এইরূপ £--১৮ সবাই--১৯ কেশব-_-২* হরিনারায়ণ-- 
২১ মথুরেশ--২২ নন্দকিশোর--২৩ রত্েশ্বর--২৪ নীলক-২৫ কৃপারাম--২৬ যুক্তারাম 
মাং চাজিতাবাড়িয়া--২৭ বামকুমীর, ইনি ১২১৭ সালে আলতাপোলে বসতি করেন। 
তৎপুত্র মৃতু্জয় (রায়বাহাছুর), জগজ্জর প্রভৃতি । ২৮ জগজ্জয়-_২৯ কুপ্রবিহারী--৩৭ উপেন্দ্র- 
৩১ গুরুদস, পঞ্চানন প্রভৃতি । সবাই বাড়ফ্যের ৯৫০ খাওয়ার প্রবাদ এখনও চলিয়া 
আসিতেছে । কোন কার্ধের পূর্বেষ কেহ বাধাবাধকতা৷ করিয়া! না৷ ফেলিলে বলিয়া থাকে, 
“'আমি কি তোমার ৯৫৯ খাইয়াছি যে এই কাঁধ্য করিব?” 
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এক দিন উহার নিয়ে যখন বহু ব্রাহ্মণ পংক্তি-ভোজনে রসনীর সাধ মিটাইতে- 
ছিলেন, তখন হঠাৎ দম্ক! বাতাসে খুটিটি ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতে থাকায় 
্রাক্মণভোজন বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। রত্বেশবর পাশে দীড়াইয়াছিলেন, 
তিনি উহা দেখিয়া মহাবিক্রমে খুটিটি বুকে জড়াইয়৷ ধরিয়া! অটল হইয়া দীঁড়াইলেন 
এবং ঝড়ের সহিত যুদ্ধ করিয়! মহারাজের যজ্ঞ রক্ষ' করিলেন। প্রতাপ তৎক্ষণাৎ 
অগ্ুগত বীর সেনানীর কর্তব্যপরায়ণতায় মুগ্ধ হইয়া, রত্বেশ্বরের নাম রাখিলেন-_ 
ষক্ঞেশ্বর এবং তাহাকে যথেষ্ট পুরস্কার প্রদান করিলেন * 

প্রতাপার্দিত্যের কল্পতরু হওয়ার গল্প লোকমুখে শুনিতে পাওয়া যায়। 
সম্ভবতঃ ১৫৯৯ থৃষ্টার্ধে যখন তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা করেন, তখনই এই দান- 
যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তিনি অনেক বিষয়ে প্রাচীন হিন্দু রাজগণের 
অন্ধবর্তন করিয়াছিলেন বলিয়৷ বোধ হয়। সে দিন প্রতাপ ও তীহার মহিষী মুক্ত 
হস্তে দান করিতেছিলেন। প্রার্থিগণ যে যাহা চাহিল, তাহাই পাইল। অর্থের ত 
কথাই নাই, বসন ভূষণ, স্বর্ণ রৌপ্য, ভূমি ব1 সামাগ্রী, হাতী ঘোড়া, যান, বাহন, যে 
যাহা চ*হিল, সকলই অকাতরে বিলাইয়! দেওয়া হইল। এমন সময়ে এক ব্রাঙ্গণ 
প্রতাপাদিত্যের দানশীলতার শেষ পরীক্ষা করিবার জন্ত মহারাজের নিকটু তাহার 
মহিষীকে প্রার্থনা করিলেন। আজ দোর্দ প্রতাপশালা প্রতাপাদিত্য সর্ধসমক্ষে 
র/ন-শৌগ্ডিকতার পরীক্ষা! দিবার জন্য দণ্ডায়মান, হিন্দুন্পতির নিকট সে পরীক্ষা- 
ক্ষেত্র তখন ধর্মক্ষেত্রে পরিণত ; ব্রাঙ্গণের প্রগল্ভ প্রার্থন! প্রত্যাখ্যান করিবার 
উপায় নাই; তাহ! হইলে যে মহাঁরাজকে নিরয়গামী হইতে হইবে । ক্ষণবিলম্ব না 


* এই স্থানে ষজ্ঞেশ্বর রায়কে পয়গণা দানের কথা আছে। তদ্বিযয় আমরা চাচড়া 
বংশের ইতিহান প্রসঙ্গে বিচার করিব। তবে প্রতাপাদি তা যে যজ্ঞেশ্বরকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন 
তাহার প্রমাণ আছে। হশোহুর কালেক্টরীর ৩২৪ নং সিদ্ধ নিষ্চর তায়দাদ দেখিলে জানা 
যায়, রাঙ্জ। প্রতাপাদ্িত্য চ'চড়া বংশের পূর্বপুরুষ যজ্ঞেশ্বর রায়কে শ্যামরায় ঠাকুরের সেবার্থ 
১২৩৫, বিঘা জমি নির দেন ॥ উহা! ১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ববর্তী নিগ্ষর বলিয়! দশশাল। 
বন্দোবন্তের সময় বহাল থাকে । মলই, রামচন্ত্রপুর, সৈয়দপুর প্রভৃতি পরগণায় উক্ত নিগ্চর 
জমি আছে। শ্ঠামরায় বিগ্রহ এখনও আছেন । চাঁচড়া বাটিতে ভাহার যে হুন্গর জোড় 
বাঙ্গল। ছিল, তাহ! ভগ্র হইয়া প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে, শুধু সন্ুখের কট মাত্র প্রাচীর 
আছে। পূর্বপোতার নূতন গৃহে এক্ষণে গ্ঠামরায়ের পুজা হয়। 


২৪০, যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


কিয় প্রতাপ সতাপালন করিবার জন্ত উদ্ভত হইলেন। মহিষীও তাহার সতী 
সাধ্বী, প্রকৃত সহধর্দিণী; তিনি মহারাজেব মুখের পানে চাহিয়! ইঙ্গিত মাত্র 
ভিথারী ব্রাহ্মণের সমীপবর্তী হইলেন। সমবেত লোক সকল অবাক হইয়! সেই 
কাণ্ড দেখিতেছিল। এবার ব্রাঙ্মণ বড় বিপন্ন হইয়া পড়িলেন, তিনি করযোড়ে 
নিবেন্ন করিলেন, “মহারাজের দানশক্তি বুঝিবার জন্য আমি এরূপ অসঙ্গত 
প্রার্থন। করিয়াছিলাম, মহিষী আমার কন্তাস্থানীয়া, আমি পুনরায় মহারাঁজকে 
দাঁন করিতেছি ।' যখন আপনি রাজা, তখন আমার দান গ্রহণ করিতেও 
আপনি ন্তায়তঃ ধর্ম্তঃ বাধ্য ।”* প্রতাপ প্রথমতঃ সে প্রস্তাবে কিছুতেই 
স্বীকৃত হন নাই; শেষে সভাসদবর্গের শাস্ত্রের ব্যবস্থা মত মহিষীর ভারাম্ুরূপ 
অর্থ ব্রাহ্মণকে দান করিয়৷ মহারাণীকে পুনগ্রছণ করিলেন। অচিরে এই 
সকল দানের কাহিনী যশোহর রাজ্যের সর্বত্র লোক সমাজে প্রচারিত হইল। 
তখনই ভাটমুখে কবিতা রচিত হইয়াছিল £-- 
“স্বর্গে ইন্দ্র দেবরাজ, বাসুকি পাতালে, 
প্রতাপ আদিতা রায় অবনীমণ্ডলে ।” 1 

এই গল্পের কতটুকু সত্য ব| অসত্য, তাহ! নির্ণয় করিবার উপায় নাই। 
তবে এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, এমন কবিতা অকারণে রচিত হয় না) 
তাহ! যদি হইত, তবে দেশে অনেক খ্যাতিসম্পন্ন রাজাও আছেন, তাহাদের 
অনেকের নামে এমন কবিতা রচিত হইত। যতদিন এই কাহিনী প্রবাদ- 
বাক্যে রক্ষিত হইবে, ততদ্দিন প্রতাপাদিত্যের দানের মহিম! নিস্প্রভ হইবে না। 
এই দান শুধু সাধারণ দান নহে, এই দানশীলতার অন্তরালে সেই বঙ্গীয় 
নৃূপতির যে মহাপ্রাণতা এবং কঠোর ধর্মমনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা 
সকলেরই লক্ষ্য করিবার বিষয় । 


** বিশ্বকোষ, ১২শ খও, পপ্রতাপাদ্দি ত্য” প্রবন্ধ (জ্ীচারু চন্দ্র মুখোপাধ্যায়), ২৬৪পৃঃ ; কাম 
রাম বহর “গ্রতাপাদিতা” (মুলগ্রস্থ) ১২৭পৃঃ নিখিল বাবুর টি্লনী, ১১৫পৃঃ। 

+ এই কবিভাটি আগ্রা! হইতে আগত জনৈক ভাটের মুখে বাক্ত হুইয়াছে। বনু 
মহাপর ভাটের গল্পটা বড় বেশী অতিরঞ্জিত করিয়া ফেলিয়াছেন। হিন্ুস্থানী ভাটের পক্ষে 
বাঙ্গাল। কবিত। রচন। সত্য বলির। বোধ হয় না। বোধ হর কোনদেশীয় ভাট বা কবি 
ইন! রচন! করেন এবং দানশীলতার গঞ্জের সঙ্গে সর্বত্র প্রচারিত হয়। 


এইরূপে যখন প্রতাপাদিত্যের যশো প্রভা চতুর্দিকে রিকীর্ণ হইতেছিল, তখ্ন 
ক্রমে ক্রমে কত পণ্ডিত ও গুণিজন তোঁহার শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। তিনিও 
তীহাদদের আশ্রয় দান করিতেন এবং যথোচিত বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দিয়! 
বিষ্োোংসাহিতার পরিচয় দিতেন। বাদশাহ দরবারে প্রতাপ 'নিজেই কিরূপে 
সমন্তা পুরণ করিয়াছিলেন, সে গল্প পুর্বে বলিয়াছি। তাহার নিজের রাজসভায় 
সেইরূপ সমাগত পণ্ডিতেরা সমস্ত পূরণ ও নানাবিধ দার্শনিক তর্ক করিতেন। 
গুরুদেব কমল নয়ন তর্কপঞ্চানন ইহাদের 'সকলের অগ্রণী ছিলেন; তিনিই 
সাধারণতঃ ছুই পক্ষের শান্তর বিচারে মধ্যস্থতা করিতেন তবে তিনি অধিক দিন 
জীবিত ছিলেন. না। সম্ভবতঃ ১৫৯৯ খুঃ অব্দের পূর্বেই তাহার মৃত্যু ঘটে'। 
অন্তান্ত সভাপগ্ডিতগণের মধ্যে অবিলঘ্ব সরস্বতী ও কবি ডিম্ডিম্.সরস্বতী'নামক 
ছুই ভ্রাতার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। উভয়ই অসাধারণ পণ্ডিত. ছিলেন। 
তন্মধ্যে একজন মুখে মুখে বড় দ্রুত কবিতা রচনা করিতে পারিতেন, এজন্য 
তীহার উপাধি হয়__অবিলম্ব সরন্বতী। অন্য জন দর্শনশান্ত্রে আরও বড় পণ্ডিত 
হইলেও শ্লোক-রচনার বেলায় ভ্রাতার মত দ্রুত কবি ছিলেন না, এজন তাহাকে 
লোকে বলিত কবি ভিম্ডিম। এ ছুইটি, উপাধি মাত্র; তাহাদের প্রকৃত নাম 
জানা যায় নাই। সরম্বতী উপাধি তীহার্দের কয়েক পুরুষ হইতে চলিয়া 
আমিতেছিল। 

প্রতাপার্দিতোর যশোকীর্তনে মুগ্ধ রা দারিদ্রা-ক্রিষ্ঠ অবিলম্থ সরস্বতী 
একদিন 'রাজমগ্ডপে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন £- 

| "প্রতাপাদিত্য ভূপাল ভালং মম নিভালয়। 
স্বেদেন প্রোঞ্চিতা সন্ত বিধেছু লেখ-পংক্তুয়ঃ ৮ ॥ 

হে মহারাজ প্রতাপাদিত্য, একবার আমার কপালের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। 
তুমি আদিত্যন্বূপ, তোমার দৃষ্টিমাত্র কপালে দর দূর ধারায় ঘর্ম বহিবে এবং 
উহা! দ্বারা আমার পোড়া কপালের বিধিলিপি ধুইয়া মুছিয়া যাইবে, অর্থাৎ মহারাজ 
আপনার ক্ৃপাদৃষ্টি পাইলে আমার ছ্রদৃষ্ট ঘুচিবে। প্রতাপকে এইরূপে জাদিত্য 
বাক্য কল্পনা করিয়া তিনি অন্ত সময়ে আরও অনেক কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, 
তন্মধ্যে কবিকলা-কৌশলের গুণে একটি কবিতা এখনও সুখী-সমাজে আত্মরক্ষ। 
করিয়াছে। . তাহা এই £-_.. 


৩১ 


২৪২ ধশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


“বানাম্ুসেক-শীতার্তী যশোবসনবেষ্টিতা | 
ক্িলোকী তে প্রতাপার্কং প্রতাপাদ্দিত্য সেবতে ॥” 

হে: প্রতাপাদিতা, তোমার দানরাশি জলধারাতুল্য শীতল, তাহার সিঞ্চনে 
ব্রিলোকের লোক শীতার্ড হইয়াছে, এবং শীত নিবারণ জন্য তাহারা ' তোমার 
মশোরপ বন্তরত্ধার গাত্র আবৃত করিয়াছে ; অবশেষে তাহাতেও শীত ন৷ যাওয়ায়, 
তুষি প্রতাপ-বলে সুধ্যতুল্য বলিয়৷ তোমার সেবা! করিতেছে । অর্থাৎ তোমার 
দানশীলতার কীন্তি-কাহিনীতে সমাক্কষ্ট হইয়া সকল লোকে তোমার আশ্রয় লইভে 
আসিতেছে । বৃত্তিভূক্‌ পণ্ডিতের! স্তাবকতা অনেক করিয়া! থাকেন, কিন্তু এয়ন 
্মুকৌশলে কবিতা গ্রথিত করিয়া অতি অল্প কবিই ছুই একটি মাত্র শ্লোক দ্বারা 
প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন। যশৌহরের কবিচন্দ্র এইরূপ স্বভাব-কৰি ছিলেন, 
অন্ধত্র আমর! তাহার কথ! বলিব। বর্তমান যুগে নবদ্ধীপের মহামহোঁপাধ্যায় অজিত 
নাথ ন্ায়রত্ব এইরূপ সরল.সুন্দর দ্রুত কবিত্বের জন্য খ্যাতি-মণ্ডিত। আমাদের 
দেশের হূর্ভাগ্য, অবিলম্ব সরস্বতীর মত কবির মুখে অজশ্র উদগীরিত কবিতারাজি 
একেবারে বিলুপ্ত ও বিস্থৃত হইয়া গিয়াছে। হয়তঃ তাহার অনেকগুলি উত্তুট- 
কবিতায় আছে, কিন্ত কোন ভণিতা৷ নাই বলিয়া চিনিতে পারা যার না। 
প্রতাপাদিত্যের নাম-সংযোগে এই ছুটি শ্লোক বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে । * 

প্রতাপার্দিত্য অবিলম্ব ও তীহার ভ্রাতার জন্য বৃত্তি নির্দিষ্ট করিয়া দেন। 
অবিলথ্থ সরশ্বতী গুধু কবি নহেন, তিনি পরম ভক্ত ও সাধক এবং সিদ্ধকুলে 
তাহার জন্ম। কথিত আছে, মহাপ্রভূ চৈতন্য দেবের গুরু কেশব ভারতীর বংশে 
এই ছুই ভ্রাতার জন্ম হয়। প্রতাপের ব্যবস্থামত অবিলম্ব সরশ্বতীর প্রধান কাজ 
ছিল, মাতা যশোরেশ্বরীর মন্দিরে নিত্য চণ্ডীপাঠ । যে কেহ চণ্ডীপাঠ করিতে 
পারেন না ; পাঠের সময় একটি বর্ণাশুদ্ধি বা উচ্চারণ-হুষ্টি ঘর্টিলে, চণ্ডীপাঠ অস্তুন্ধ 
হয় এবং পুনরার সংকল্প করিয়া আদ্যোপান্ত পাঠ শেষ করিতে হয়। আমরা পরে 
দেখিব, প্রতাপের পতনের প্রান্কাল পর্যন্ত এই চণ্ডীপাঠ কার্য শুদ্ধ ও শান্ত্রসঙ্গত 





* বন্ধুবর শ্ীযুক্ত পূর্ণচন্তর দে কাব্যরত্ব উদ্ভতটসাগর মহোদয় স্বকীয় “'উদ্তট-সমুস্ত্র ” নামক 
সংগ্রহ-গ্রন্থে অবিলম্ব সরঞ্বতীর স্বরচিত এই ভুইটি মাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। তবে তাহার 
তগ্রঞ-সাগরের অন্ত রত্বগুলির মধ্যে «ই সরম্বতীর সম্পত্তি আর কিছুনাই, এমন কথাও 
বলিতে পার! যায় না। ছুংখের বিষয়, পূর্ণবাবুর গ্রস্থে অবিজন্ের কোন পরিচয় দেওয়। ছয় নাই? 


প্রতাপের রাজস্ব ২৪৩ 


ভাবে চলিয়াছিল। যে দিন অবিলব্বের মুখে চগ্ডিপাঠ অশুদ্ধ হইল, বারংবার চেষ্টায়ও 
শুন্ূপাঠ মুখ নিঃস্থত হইল না, সেই দিন সরস্বতী চণ্ডী বন্ধ করিয়া মায়ের মন্দির 
পরিস্যাগ করিয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তক্ত প্রতাপ নিজের ভাগ্য বুবিয়। লইনেন 
এবং অনতিবিলম্বে অখগুনীয় কম্মুফলে স্বীয় কর্মব-ভীবনের পরিসমা্ দেখিলেন। 
সে কথা পরে হইবে, আপাততঃ আমর! সরম্বতী আাত্বরে বংশ-পরিচয় দিবার 
চেষ্টা করিতেছি। 
ষোড়শ শতাবীর প্রারস্তে কেশব ভারতী নামক এক সন্ন্যাসী কাটোয়ায় 
বাম করিতেন। ইনি কাগ্তপ গোত্রীয়, সিমলাই গাঞ্জি সিন্ধ শ্রোত্িয়। 
আদি নিাস হুগলীর অন্তর্গত বৈচির নিকটবর্তী সিমলা গ্রাম.। মহাপ্রতূ 
১৫*৯ শ্রীষ্টাব্দে কেশব ভারতীর নিকট সন্যাস-দীক্ষা গ্রহণ, করেন। যতদুর 
জানিতে পারিয়াছি * কেশৰ ভারতীর ছুই পুত্র ছিলেন £-_ছত্রভারতী ও 
নন্দকিশোর। সম্ভবতঃ নন্দকিশোর অসামান্য মেধার ফলে শতাবধানী উপাধি 
পান। নন্দকিশোরের রামানন্দ ও রামগোবিন্দ নামে ছুই পুত্র হয়। 
রামগোবিন্দ হুগলীর অন্তর্গত শ্রীবরা গ্রামে বাস করেন; তথাকার. ভট্টাচার্ধ্য- 
গণ এবং নদীয়ার সরকার গোষ্ঠী এই বংশীয় । প্রাতঃস্মরণীয় শ্তামাচরণ সরকার 
ব্যবস্থা-দর্শন প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। রামানন্দের পুত্রের নাম মুকুন্দরাম 
সরম্বতী। সম্ভবতঃ ইনি বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে ষশোহরে আসেন এবং 
বৃত্তিভোগী হইয়! বর্তমান কালীগঞ্জের উত্তরাংশে নল্তার নিকটবর্তী খলসিয়ানী 
গ্রামে বাস করেন। বিক্রমারদিত। এই মুকুন্মরামকে বিশেষ ভক্তি করিতেন। 
* অবিলম্ব দরশ্বতীর বংশ বিবরণ সংগ্রহের জন্ত আমি প্রাণপণ চেষ্ট! করিয়াছি । বেখানে 
তাহার বংশীয়গণের সন্ধান পাইয়াছি, সেখানেই নিজে গিয়া বা পত্রদ্থার। বারংবার প্রার্থন। 
জানাইয়াছি। কিন্ত দুঃখের বিষয় আশানুরূপ সহুত্তর পাই নাই। বশোহর-প্রতাপকাঠি নিবাসী 
যুক্ত কেদারনাথ ভারতী সাংখ্যতীর্থ মহাশয় এই বংশীয়। তাহার নিকট হইতে বংশবিবরণ 
পাইবার জন্ত বন্ুচেষ্ট। করিয়াও তাহার আলন্ত ত্যাগ করাইতে পারি নাউ । এ দুঃখ রাখিবার 
স্থান নাই। তিনি একটু:চেষ্ট। করিলে সকল শাখার বিবরণ এক করিয়া দিতে পারিতেন। 
অগত্যা আমার চেষ্টার কলে যাহ! পাইয়াছি তাহার সত্যতা উপযুক্তভাবে পরীক্ষা করিতে ন। 
পারিয়াই প্রকাশ করিলাম। বিনিঃসত্য উদ্ধার করিয়া! আমার কোন ভ্রম সংশোধন করি 
দিবেন, ভাহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিব। 


২৪৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


ইহাঁরই নামানুসারে মুকুন্দপুর নাম হইয়াছিল কিনা, তাহ! বলিতে পারি না। 
মুকুন্দরামেন পুত্রদ্বয়ের নাম অবিলম্ব ও কবি ডিম্ডিম্‌ সরম্বতী। প্রতাপাদিত্যের. 
রাজত্বকাপপে অবিলম্ব সরস্বতী তল্পবয়ন্ক যুবক ছিলেন এবং তাহার পতনের 
পর তিনি কপোতাক্ষী তীরে সাগরঘ্াড়িতে বাস করেন। রায়েরকাঠি প্রভৃতি 
স্থামের বাহ্কী-গোস্রীয় রাজবংশের বিবরণী হইতে জানিতে পারি 2-- 

“চৈতন্য দেবের সন্ন্যাস-মন্ত্রদাতা, ৰ 
কেশব ভারতী ছিল ঠিক যেন ধাত|। | | 
 সাগরঘীড়ি বাসী বটে শ্রোত্রিয় প্রধান, 

' ত্রাক্ষণ কুলেতে জন্ম সিমলাই গাঞ্জি হন । 

সে কেশব ভারতীর সন্তান সুন্দর 

সিদ্ধ পুরুষ অবিলম্ব সরন্ঘতীবর। 

সে মহাত্মার কাছে রাজ৷ রুদ্রনারায়ণ 

| ভক্তিভরে ইট্টমন্ত্র করেন গ্রহণ” * 

“ অবিলম্ব সরন্বতী রুদ্রনীরারণের পিতৃগুরু ছিলেন । রুদ্রনারায়ণ ১৬৪৩ থষ্টাবে 
সিব্ষেশ্বরী কালী প্রতিষ্ঠা করেন। স্থৃতরাং উহার পূর্বেই রুদ্রনারায়ণের দীক্ষা হয়। 
১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রতাপের পতনের পর অবিলম্ব সরশ্বতী সাগরধাড়িতে বাস করেন। 
এখনও তথায় তাহার বাড়ী, সাধন-কাঁলীতলা এবং বুড়া শিব নামক ক্ষুদ্র 
শিবলিঙ্গ আছে এবং এখনও পার্বতী কপোতাক্ষীর ঘাট বুড়া শিবের ঘাট 
বলিয়! বিদ্দিত।. লোকে বুড়া শিবের মানসা করে এবং প্রবাদ আছে. তীহার 
ঘাটে কখনও কুমীর দেখা যায় না। ভারতীবংশীয় কয়েক ঘর এখনও এই গ্রামে 
বাস করিতেছেন বটে, কিন্ত সিদ্ধপুরুষের গৃহদেবতা! বুড়া শিবের পুজাদির যাহ! 
ূর্গতি দেখিলাম, তাহাতে "অশ্রু সম্বরণ কর! যায় না।1 অবিলম্বের কত 


 পবাহুকি-কুল গাথা”--পুঃ; বাকলার ইতিহাস ২৩৩ পৃঃ। 

". ভারতীবংশীপ যাহারা এক্ষণে সাগররধটাড়িতে আছেন, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত ললিতমোহন 
তট্রাচাধ্য প্রধান। বুড়া শিবটি কিন্তু দৌহিভ্রবংশীয় এক দরিজ্্র'ব্র/দ্দণের € যোগেন্্র নাথ 
মুখোপাধ্যায়) গৃছে হীনভীবে পালিত হইতেছেন। সাগরদাড়ি কবিবর ন্নাইকেলের জগ্মভূমি ) 
তাহার স্মৃতিদৌধের' নিকটে অবিলম্ব দরদ্বতীর ব।সভূমিতে তাহার বুড়াখিবের জগ্ত একটি ক্র 
মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইলে গ্রামের গৌরব বাঁড়িবে বই কমিবে ন|। | 


প্রতপের রাজত্ব ২৪৫ 


প্রসঙ্গ যশোহর-খুলনার কত স্থানে শুনিতে পাওয়া যায়। বাগেরহাটের 
নিকউবত্তী মসিদপুর গ্রামের প্রান্তে ভৈরবকূলে একস্থানে তীহার সাধনাসন 
দেখিতে পাওয়া যায়, উহাকে এখনও “অবিলম্ব সরশ্বতীর বটতলা” বলে; 
গুল-বিজড়িত বৃক্ষ-স্তবকের ঘনচ্ছায়। এখনও সেই নির্জন স্থানটিকে ভীতি- 
সংস্কুল করিয়া! রাখিয়াছে। নিকটবর্তী ব্রাহ্মণ রাঙ্গদিয়ায় একটি গ্রাম্য রাস্তাকে 
“অবিলঘ্ঘ সবস্বতীর জাঙ্কাল” বলে এবং বাঙ্জুরা গ্রামে তাহার ভিষ্রাও দেখান 
হয়।-* সাঁগরঘাড়ি হইতে অবিলঘের বংশধর যষ্টীদাস বিদ্ভালস্কার রায়ের কাঠিতে 
উঠিয়া যান। যষ্টীনাসের সন্তানগণ রায্জেরকাঠি হইতে সাগরদীড়ির সম্পির 


₹শভাগী ছিলেন। + 
প্রতীপের পরলোক গমনের পর যখন চাচড়া রাজগণ যশোহররাজ বলি 


পরিকীর্তিত হন, তখন তত্বংশীয়ের৷ অবিলম্ব সরস্বতীর বংশধরগণকে গুরুরূপে 
গ্রহণ করেন। এই সময়ে ভারতী বংশীয়েরা প্রতাপকাটি ও কামালপুর 
প্রভৃতি স্থানে বসতি করেন। কবি ডিম্ডিমের বংশধরগণ প্রাচীন খলসিয়ানী 
ক্রমে পাশ্খবরর্তী টাপাফুল প্রভৃতি গ্রামে ও পরে বর্তমান হাওড়া জেলার অন্তর্গত 
সাল্থে, চাতরা প্রভৃতি স্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়েন। ? 


* উৈরব্রে:অপর পারে কোড়ামার! গ্রামে এখন ভারতীবংশীয়ের বাস করিতেছেন। 
তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার ভারতীর নাম উল্লেখ কর! যায়। কিন্ত তাহার নিজ" বংশের 
ইর্তিহ্বাসে সম্পুর্ণ উদাসীন। 

+ যশোহর কালেক্টরীর ১২০৯ সালের ১৯৩২৮নং তায়দাদ্‌ হইতে দেখা যায় ওধনকাটি 
ড!কনাম রায়েরকাঠি নিবাসী রামজয়, রামলোচন ও মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্ধ্যদিগের পুর্ববাধিকারী 
প্রপিতানহ কেশবানন্দ সরম্বতীর নামে নেহালপুর সাগররদাড়িগ্রামে ৫১/ বিঘা নিষ্কর ছিল। 
উহার অর্থাংশ এক্ষণে সাগরাঁ।ড়ির গ্রযুক্ত ভ্রিলোকানাথ ঘোষ মহাশয় খরিদ করিয়াছেন। 
সম্ভবতঃ অবিলম্ব সরম্বহীর প্রপৌত্রের নাম কেশবানন্দ, এবং চড়ার মনোহর রাক্সই 
কেশবানন্দকে উক্ত নিক্ষর দিয়াছিলেন। 

£ সম্ভবতঃ অধিলম্বের পৌত্র সব্বানন্দ কবিকাভরণ প্রভাপকাটি আসেন। তাহার জোষ্ঠ 
পুত্র রূপরাম ; তৎপুত্র গৌরীকান্ত ও নীলকান্ত। গৌরীকাস্ত বিদ্য/লঙ্কারের পুত্র রামচন্দ্র 
শিরোমণি, তৎপুভ্র গিরিশচন্্র বিদ্ভারত্ব স্বনান-প্রসিদ্ধ পঞ্ডিত কেদার নাথ স।ংখ্যবেদান্ততীর্৫ধের 
পিতা। ইহ! আদ্েরপাস্ত পঙ্িতের বংশ। কবি ভিম্ডিমের ধারার টাপাফুলে রামচন্দ্র তর্কতীর্থ 
খ্যাতনামা পঙ্ডিত। কি ডিম্ডিমের একটি ধারা এইরূপ ;--তৎপুত্র প্রসন্ন সরম্বতী-- 
রামভদ্--ঘনশ্(ম, কৃষ্চকিস্কর-_কাশীনাথ-_হূর্গাঞ্রাদ, 5 হি নাহার 
সাং-চাতর1; বিষুপ্রসাদের বর্তমান নিবাস সাল্ধ।। | 


২৪৬ যশোহর-খুল্ন।র ইতিগাস 


চতুর্বিঘিংহশ্শ পল্িচ্ছে লে 
উড়িব্যাভ্ডিম্বান ও লিিগ্রহ-প্রতিষ্ী। | 


আমর! পূর্ব্বে দেখিয়াছি, ১৫৮২ খষ্টাব্দে রাজা টোডরমল্প মোগলাধিকত 
বঙ্গরাজ্যের হিসাব প্রস্তুত করিয়৷ এবং শাসনের কতক ব্যবস্থা করিয়া এ দেশ হইতে 
চলিয়৷ যান। তিনি আর কথন বলর্েশ শীসন করিতে আসেন নাই। বঙ্গের 
বিদ্রোহ কিন্তু তাহার যাওয়ার পরও শান্ত হয় নাই। এই বিদ্রোহ-বহ্ি 
বহস্থানে নান! .আকারে বহুকাল পর্যস্ত জলিয়াছিল, ইহার প্রশমন করিবার 
জন্ত শাসনকর্তার্দিগকে বহুকাল ধরিয়৷ বিড়ঘিত হইতে হইয়াছিল। বঙ্গের 
রাজনৈতিক আকাশের সে অবস্থা আমরা পূর্বে বর্ণনা করিয়াছি। 

টোডরমল্লের পর আকবর আর একজন প্রধান সেনাপতিকে বঙ্গে পাঠাইয়া 
দেন। ইহার নাম মীর্জা আজিজ, কোকা; ইনি বাদশাহের ধাত্রীপুত্র; হতরাং 
ইহার প্রতি তিনি আজীবন বিশেষ সদয় ও শ্লেহযুক্ত ছিলেন। * বঙ্গে 
" আসিবার কালে ইনি পাঁচ হাজারী মন্সবদার পদে উন্নীত হন, তখন ইহার নাম 
হয় খান্-ই-আজম্। সাধারণতঃ ইহাকে আজম খী-ই বলা হয়। আজম্‌ খ| 
এক বৎসরের কিছু অধিক কাল বন্ধে ছিলেন। ইহার আগমনের প্রাকালে 
প্রতাপাদিত্য নিজ নামে যশোহ্র-রাজ্যের সনন্দ লইয়া দেশে ফিরিয়াছিলেন। 
ঘটক কারিক! হইতে জানিতে পারা যায় যে, এই খা আজমের সহিত প্রতাপা- 
দিত্যের প্রথম সংঘর্ষ হয়।ঁ এ কথা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়। বোধ হয় না। 


শী পি ৩০০ রস 


*.1010081) 0667705 9) 115 (48212) 09107655, 4১1:05৮ ৮০810 ১৪ :18151 00701591) 
117) ) 09 956৭ 69 987: “ 3565/681) 7706 210821515 2101552 01 101]15 5071015 11 02171101 
01095 4১0) 3100, 0, 325; কারণ উভয়েই এক মায়ের স্তন্ত পান করিয়াছিলেন 


1 ঘটক কারিকায় আছে-- 
“সন্বাদমশিবং শ্রত্ব। জাহাঙ্গীরে। মহীপতিঃ 
প্রেযয়ামাস সেনানী আজিম খান সংজ্ঞকঃ। 





ফ 


,আজিমং পাতয়ামাস তীত্রঘাতেন ভূতলে" ॥ 
কিন্ত জাহাঙ্গীর আজস্‌কে প্রেরণ করেন এবং তিনি প্রতাপের সহ যুদ্ধে নিহত হন, এই 
উদ্ভয় উদ্ভিই ভুল। আ্বাজম্‌ আকবরের শাননকালে ১৫৮২ হইতে ১৫৮৪ পর্যান্ত বঙ্গে ছিলেন, 
পরে বঙ্গে আসেন নাই, এবং তিনি ১৬২৩-২৪ খু্টাবে পরলোক গত হন | 41 0, ৫2, 


উড়িস্য/ভিযান ও বিগ্রাহ-প্রতিষ্ঠ। ২৪৫ 


কারণ এই সময়ে প্রতাপাদিত্য পিতার মৃতু, রাজ্যের বিভাগ, নৃতন রাজধানী 
প্রতিষ্ঠা, সৈম্ঠগঠন ও অন্যান্ত ব্যাপারে এক্নপভাবে লিগ্ত ছিলেন যে, প্রথম 
কয়েক বৎসরের মধ্যে তিনি মোগলের বিরুদ্ধাচারণ, করিয়াছিলেন বলিয়া 
মনে হয় না। 

ভবেশ্বর রায় নামক একজন ক্ষত্রিয় সেনানী খান আজমের কর্মচারী ছিলেন। 
ইনি চীচড়। রাজবংশের আদি পুরুষ। উক্ত রাজ পরিবারের বংশগত প্রবাদ * 
হইতে জানা যায়, ভবেশ্বর রায় খাঁ আজমের নিকট সৈয়দপুর, ইমাদপুর, মুড়াগাছ৷ 
ও মল্লিকপুর, এই চারি পরগণার সনন্দ পাইয়াছিলেন (১৫৮৪) এবং এই সম্পত্তি 
তিনি মৃত্যুকাল পর্য্স্ত ভোগ করেন (১৫৮৮)। কেহ কেহ বলিয়াছেন, খা আজম 
এই চারিটি পরগণ! প্রতাপের রাজ্য হইতে বাহির করিয়া ভবেশ্বরকে প্রদান 
করেন 1 গ্রতাপের .সহিত যে আজমের বিরোধ হইয়াছিল. এই. ঘটনা হইতে 
তাহা অনুমিত হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃত ঘটন! তাহা! নহে । কবিরাম কৃত 
*দিপ্বিজয়.প্রকাশ” হইতে জানিতে পারি, ভদ্রতীরবর্তী কেশবপুরই প্রতাপের 
ধশৌর-রাজ্যের উত্তর সীম! ছিল। উক্ত চারিটি পরগণাই ভদ্রনদীর অপর পারে, 
কেশবপুরের উত্তরাংশে বর্তমান যশোর সহরের পার্থে অবস্থিত। সুতরাং উক্ত 
পরগণাগুলি প্রতাপাদিত্যের সনন্দের অন্তর্ভক্ত ছিল না; এবং তাহা ভবেশ্বরকে 
প্রদান করা হুইলে প্রতাপের প্রকাশ্তে আপত্তি করিবার কিছু ছিল না । সে সব 
পরগণার উপর তাহার লোলুপ দৃষ্টি থাকিতে পারে, কিন্তু তখন তিনি এমন ভাবে 
নিজের রাজ্য-ব্যবস্থা লইয়া ব্যস্ত যে, এই কয়েকটি ক্ষুদ্র পরগণার জন্ত অপ্রস্তত 


* গত ১৮৮৩ খষ্টাব্ধে জ্ঞানদাকণ্ রাপবাহাছুর গবর্ণমেণ্টের নিকট যে বর্ণন! দাখিল করেন 


তাহাতে ছিল--'4১ হি£ 2511 02018561757 রিঢোট। 01061 00876105709 ০৫ 11960171081 78065 
810 0010 05010915 2100 8ি70119 15001705 7 100 819115698) 01115 1217700851781981 1 523 
[২812 131919955/87 7২০, 2 %/911-60-00 8170 17710510021 10217) 01 9401) ৪70 01) 19077051 
০৫00) ]9550176 [২9) £91771177 5/1)0, 17 01960161002 60 ৪1) 01057 1701) (16 12180957017 6001 
00১00 171709816 015 21080005096 06 0010176 00 37891 810 00611176 0196 1501 
15061017117 00-01981861010 91011 4821 502105) কিন্ত প্রকৃত ঘটনা আমরা যেরূপ জানিতে 
পারিয়াছি'তাহাতে ভবেশ্বরের পূর্ববপুরুষই অযোধ্য। প্রদেশ হইতে বঙ্গে আসিয়া, যুশিদাধাদের 
অন্তর্গত জেমে! নামক স্থানে বাস করেন এবং পরে তাহারা রী সমাজ ভুক্ত হন । সবিশেষ 
বিবরণ পরে দিব। 
1 ড/95115170+5 1555015 09, 45. 10150011702 (35251696103. 


২৪৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


অবস্থায় মোগলের সহিত বিরোধ করিতে আসা তীহার পক্ষে সম্ভবপর বলিয়! 
বোধ হয় না। অপর পক্ষে বিদ্রোহ দমন করিতেই আজমের আগমন ; অথচ 
তিনি প্রতাপের পথ আগুলিয়! অস্বাস্থ্যকর নিম্বঙ্গে বসিয়া থাকিতে পারেন না। 
স্থতরাং তিনি প্রতাপের মত ছুর্দীস্ত জমিদারের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য 
ভবেশ্বরকে থানাদার করিয়া, শোর রাজ্যের ঠিক উত্তর সীমায় ছাউনী করিয়া 
থাকিতে আদেশ দিলেন এবং সৈল্তবর্গের ব্যয় নির্বাহের জায়গীর স্বরূপ উক্ত চারি 
পরগণার সনন্দ দিলেন। কেশবপুরের নিকট ভদ্রনদীর অপর পারে যেখানে 
ভবেশ্বরের প্রথম ছাউনী হয়, সেখানে হাট বসিল, ভবেশ্বরের নামে হাটের নাম 
হইল ভবহাটি এবং ছুই মাইল উত্তরে যেখানে মাটার গড় করিয়! ভবেশ্বর প্রথম 
আবাসম্থান স্থাপন করিলেন, তাহারই নাম হইল মৃলগ্রাম। * ১৫৮৮ খুষ্টাবে 
ভবেশ্বরের মৃত্যু হয়। তাঁহার পর উক্ত পরগণাগুলি তৎংপুক্র মহতাবরাম রায়ের 
হস্তগত হয়। সম্ভবতঃ তিনি প্রতাপাদিত্যের সহিত সন্তাব স্থাপন করিয়! চলিতেন। 

রাম রাম বন্থু খলেন, বাদশাহ আকবর সর্বপ্রথম আবরাম খাকে প্রতাপের 
বিরুদ্ধে পাঠান এবং তিনি সেই যুদ্ধে নিহত হন। ' ফতেপুর-শিকরীর সেখ 
সেলিমের ভ্রাতুষ্পুর সেখ ইব্রাহিম খ আঞ্জমের শাসনকালে বঙ্গ বিহারে ছিলেন 
বটে, কিন্ত তিনি প্রতাপের .সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন বলিম্না মনে হয় না এবং 
তাহার মৃত্যুও ১৫৯২ খুষ্টাব্ধে আগ্রায় হইয়াছিল। + শ্রীযুক্ত নিখিল বাবু, 
ঘটককারিকা ও বনু মহাশয়ের উক্তির কতকটা সমন্বয় করিতে গিয়৷ উহার 
'অনৈতিহাসিক অংশ বাদ দিয়া অনুমান করিয়াছেন যে, খা আজমের সহিত 
বিরোধ উপস্থিত হইলে, প্রথম ইব্রাহিম সৈন্ভ লইয়৷ যান, এরং তিনি 
পরাজিত হইয়! প্রত্যাগমন করিলে পরে আজম গিয়া প্রতাপারদিত্যকে পরাজিত 
করেন। কেহ কেহ বলেন, খা আজমই পরাজিত হইয়াছিলেন, এবং বসির- : 
হাটের সন্নিকটবর্তা সংগ্রামপুরে যুদ্ধ হয়। কিন্ত এ বিষয় আমরা নিংদন্দেহ 
নহি। তবে ঘটককারিকার কথা পরিত্যাগ করিলেও বন্থ মহাশয়ের উক্তি 


* বর্তমান কেশবপুরের .ছই মাইল উত্তরে এখনও মুলগ্রাম আছে। সেখানে ভবের 
সিংহের গড়কাটা বাড়ীর চিহ্ন আছে।.. এক্ষণে বহুসংখ্যক সমৃদ্ধ কীসারি পরিবার ইহার 
অধিবাঁদী। তাহার! সকলেই কাস। পিত্তলাদি ধাতুদ্রব্যের ব্যবসায়ী। : 

1 4১110910901) 09, 4০৭ 7 নিখিল বাবুর 'গ্রতাপাদি তা, ১৩৪-- পৃঃ । 


উড়িস্যাভিযান ও বিগ্রহ- প্রতিষ্ঠা ২৪৯. 


একেবারে পরিত্যাঞ্জা নহে। তিনি পারসীক ভাষার লিখিত বিবরণী দেখিয়া 
পুস্তক লিখিয়াছেন, এইরূপই স্বীকার করিয়াছেন। বিশেষতঃ আজম ও 
ইব্রাহিমের সহিত ঘুদ্ধের কথা লোক পরম্পরায় চলিয়া না আসিলে, ঘটকেরাই 
বা কোথায় পাইলেন? সুতরাং যুদ্ধ হওয়! অসম্ভব নহে এবং সংগ্রামপুর স্থানের 
নামটিও তাহার ইঙ্গিত করে। তবে যুদ্ধ হইয়! থাকিলেও যে পরে উভয় পক্ষে 
সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ ইহার পরেও অনেক 
দিন পর্্যস্ত প্রতাপাদ্িত্য যে মোগলের বশ্ঠতা স্বীকার করিতেন, তাহার প্রমাণ 
আছে। আমাদের বিশ্বাস, ধুমঘাটে নূতন রাজধানী করিয়া শাসন করিবার 
সময়ও তিনি সামস্ত রাজা ছিলেন এবং তদনুসারে রাজসরকারে কিছু কিছু 
পেশ কশ. ব! উপহার প্রেরণ করিতেন। কিন্তু সে শুধু বাহ নিদর্শন মাত্র, 
রাজ্য মধ্যে তিনি স্বাধীন রাজার মতই চলিতেন। 

এমন সময়ে (১৫৯১ খ্রীঃ) উড়িষ্যার পাঠানগণ পুনরায় বিদ্রোহী হয়। 
তাহার! জগন্নাথের মন্দির অধিকার করিয়! লইয়। ক্রমে কটক ও ভলেশ্বরের 
দিকে অগ্রসর হইতে থাকে এবং অবশেষে বিষুপুরের ভূঞা হাম্বীর মর্লের রাজ! 
আক্রমণ করিয়া বসে। * শুধু আক্রমণ নহে, এমন ভাবে গ্রামের পর গ্রাম 
লুঠন করিয়! দেশ ছারথার করিতে থাকে যে, প্রজাকুল একান্ত ব্যাকুল হইয়া 
হাম্বীরের কৃপাপ্রার্থী হয়। তখন মানসিংহ বঙ্গের শাসন-কর্তা; কিন্তু তিনি 
এদেশের আবহাওয়ার প্রতি এতই বীতশ্রদ্ধ যে, নিজে বিহারেই থাকিতেন, 
সৈয়দ খা রাজধানী তাগ্ডায় থাকিয়া তাহার সহকারীস্বরূপ বঙ্গ শাসন করিতেন ।1 
হাথীর 'মল্ল সর্বপ্রথমে পাঠান বিদ্রোহের কথা মানসিংহ ও সৈয়দ খাকে 
জানাইলেন। মানসিংহ হাম্বীরের প্রতি সদয় ছিলেন। কারণ, হাম্বীর বহুকাল 
পর্যান্ত আকবরের অন্ুরক্ত সামন্ত রা ছিলেন। বিশেষতঃ কয়েক বৎসর 
পূর্ব্ে যখন কতনু খাঁর সৈম্তদল মানসিংহের জ্যোষ্ঠপু্র জগৎসিংহকে পরাজিত 
ও আহত করেন, তখন হান্বীর মল্লই তাহাকে বিষুপুর লইয়া আশ্রয় দেন 
তাহার প্রাণ রক্ষা করেন। 1 সে কথা মানসিংহের মনে ছিল। তিনি 
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সত্বর বাদশীহের অনুমতি লইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন এবং সৈয়দ খাঁর উপর 
এই মর্মে হুকুম জ।রি'করিলেন যে, তিনি যেন স্বয়ং এবং সমস্ত সামন্ত রাজগণের 
সৈন্ত লগা যুদ্ধার্থ অগ্রসর হন। সৈয়দ খ! এই সময়ে খুব অসুস্থ ছিলেন, তবুও 
আয়োজন করিতে বিরত হইলেন না। তিনি অন্তান্ত সামস্ত রাজাদিগকে 
যেমন লিখিলেন, তেমনি যশোরাধিপ প্রতাপাদদিত্যকেও লিখিয়াছিলেন।* 
অন্তদ্দিকে হাম্বীর মল্লও এ বিষয়ে বিশেষ অন্গরোধ করিয়া প্রতাপাদিতের নিকট 
লোক প্রেরণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। 

কয়েকটি কারণে প্রতাপাদিত্য এই উপলক্ষ্যে মোগলপক্ষে যুদ্ধ করিতে 
যাইবার জন্ত প্রস্তুত হইলেন। প্রথমতঃ মনে মনে যাহাই থাকুক, প্রকাশ্তভাবে 
তিনি মোগলের বিপক্ষাচরণ করিতে পারেন না; সৈল্ত দিয়া বাদশাহকে সাহাষ্য 
কর! প্রত্যেক সামন্ত নৃপতির অবশ্য কর্তব্য; পূর্ববার পাঠানের সহিত সন্ধি 
করিয়৷ মানসিংহ বাদশাহের নিকট ুর্বদ্ধিতার জন্য তিরস্কৃত হইয়াছিলেন। 
এজন্য এবার তিনি কেবলমাত্র বঙ্গ বিহারের সৈন্ত লইয়া উড়িষ্যা জয় করিবার 
জন্য কৃতস্বর্ল; 1 সুতরাং সকল সামন্ত রাজাদিগকে সৈন্য লইয়া! আসিতেই হইরে 
এবং সৈয়দ থার অন্থুথ থাকিলে কি হয়, তাহাকে যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইতেই হইবে, 
এইরূপ হুকুম আদিল । এরূপ অবস্থায় বাদশাহী আদেশ কিছুতেই অমান্য 
কর! সঙ্গত নহে। দ্বিতীয়তঃ সববেদীরের আদেশ অমান্ত করিলেও হিঙ্গু 
ভূঞ্াদিগের মধ্যে অন্ঠতম হাম্বীর মল্লের অনুরোধ উপেক্ষনীয় নহে। তৃতীয়তঃ 
আফগানের! জগন্নাথের পুরী লুঠন করিয়া এবং পুজ! বন্ধ করিয়া দিয়া, সর্ব 
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জাতীয় হিন্দুর বিরাগভাজন হইয়াছিল। একবার বিক্রমাদিত্ই জগন্নাথ দেবের 
মুত্তি রক্ষা করিয়াছিলেন, সে কথা পূর্বে বলিয়াছি * এবার তাহার পুত্র সেই 
উদ্দেশ্তে অগ্রসর হইবেন, ইহাতে আশ্চধ্যের বিষয় কি? চতুর্থতঃ বীরমাত্রেই 
বীরত্বের পরিচয় দিবার জন্য উদ্যোগী হন, তাহার একটি সুবর্ণ স্থযোগ উপস্থিত। 
বিশেষতঃ এমন একট! বিরাট অভিযানে শিক্ষ/ করিবার অনেক বিষয় থাকিতে 
পারে। এ জন্ প্রতাপ এ স্থযোগ পরিত্যাগ করিলেন না। তিনি কতকগুলি 
বাছ! বাছ। সৈন্য লইয়া উদ্ভিষ্যার যুদ্ধে যাইবার জন্য সুসজ্জিত হইলেন। বসন্ত 
রায়ও এ অভিযানে তাহাকে বাধা দেন নাই; কারণ মোগলের আন্ুগত্য, 
হাম্বীরের সাহাযা এবং জগন্নাথ উদ্ধীর, ইহার কোনটিই তিনি ত্যাগ করিতে 
পারেন না। ইশ! খাঁর সহিত তাহার বন্ধুত্ব ছিল বটে, কিন্তু ঈশ! এবার এই 
সন্ধি ভর্গ করা ব্যাপারে অত্যন্ত অসন্তষ্ট হন ; তিনি তখন জীবিত ছিলেন বটে, 
কিন্তু জরার্জীর্ণ অবস্থায় হিজলীতে বান করিতেছিলেন। 1 বিদায়কালে যখন 
প্রতাপ খুর্ুতাতের পদধুলি লইতে গেলেন, তখন বসন্ত রায় প্রাণ ভরিয়া আশীর্ববাদ 
করিলেন এবং উড়িস্যা হইতে তাহার জন্ঠ একটি শ্রীবিগ্রহ সংগ্রহ করিয়া আনিবার 
জন্ত বিশেষ করিয়! বূলিয়! দিলেন। 
মানসিংহ নিজে কতকগুলি উৎকুষ্ট সৈন্তদল লইয়া গঙ্গাপথে অগ্রসর হইলেন; 
' এবং বিহারের সৈন্ত সমূহকে ইউসফ. খাঁর অধীন হইয়া! ঝাড়খণ্ডের মধ্য দিয়া 
মেদিনীপুর যাত্রা করিতে আদেশ দিলেন। এ দিকে সৈয়দ খা কোন প্রকারে 
রোগশধ্যা হইতে উঠিয়া মখনুম্‌ খাঁ, পাহাড় খ|, তাহির খা ও বাবুই মান্রী ' 
গ্রন্থৃতি সেনানীবর্গ লইয়া মেদিনীপুর আসিয়া মিশিলেন। প্রতাপাদিত্ও 
তথাঁয় আসিয়া বঙ্গীয় সেনার দলপুষ্টি করিলেন। তথ! হইতে সমগ্র বাদশাহী 
'সৈন্ত জঙ্গলের মধ্য দিয়! জলেখ্বরের দিকে চলিল। অপর পক্ষে পাঠান সৈন্তও 
জলেশ্বর ডান দিকে রাধিয়৷ তথা হইতে স্বর্ণরেখ। নদীর কুলে কুলে আরও উত্তর 
দিকে অগ্রসর হইল; এবং বনপুর $ নামক স্থানে উভয় সৈন্ঠ পরস্পর সম্গৃখথীন 
1 এই পুস্তকের ৩৩ পৃঃ টাঁকা। 
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হইয়া সুবর্ণরেখার ছুই পারে দীড়াইল। কয়েকদিন পরে মানসিংহ তথায় 
একটি ছুর্গ নিম্মীণের চেষ্ট! করিলে, একদিন পাঠান: সৈম্ত সুবর্ণরেখ৷ পার 
হইম্া মোগলদিগকে ভীম বেগে আক্রমণ করিল। 

সম্মুখে ৭৫টি হস্তী ও ৮৪০১ অশ্বারোহী লইয়া কতলু খাঁর ছুই পুত্র নসিব 
ও মাল খ। এবং পশ্চাতে ৮টি হম্ী ও ১২০০ অশ্বারোহী সহ ঈশা খীর 
পু্রদ্বয় সুলেমান -ও ওসমান যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান । অপর পক্ষে মানসিংহ স্বয়ং 
মধ্যস্থলে এবং বিহারী সৈন্ত লইয়া দক্ষিণ ভাগে রায় ভোজ, রাজা সংগ্রাম 
ও বাকির খ| এবং বামভাগে তোলক খা, ফরাক থ প্রভৃতি সেনানীবর্গ ভীষণ 
যুদ্ধ করিলেন। মোগলের কামান সমূহ সর্বাগ্রে থাকায় গোলাঘাতে হস্তী 
সমূহ ব্যাকুল হইয়া পড়িল। বাবুই মানর্লী 'ও পাহাড় খা প্রভৃতি বঙ্গীয় সেনানীগণ 
হঠাৎ অগ্রবর্তী হইয়া পাঠান দলের দক্ষিণাংশের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত 
হুইলেন। * প্রতাপাদিত্য এই বাবুই মানব্লীর পার্ববর্তী হইয়৷ অমানুষিক 
বীরত্ব প্রদর্শন করিলেন। বৃদ্ধ পাহাড় খা প্রভৃতি তাহার সে বীর্ধ্যগ্রভ৷. দেখিয়া 
চমকিত হইয়াছিলেন। অবশেষে আফগানেরা পরাজিত হইল এবং তিন শত 
সৈন্তকে শবরূপে রণক্ষেত্রে রাখিয়া পলায়ন করিল। 

পরদিন মোগলেরা আরও অগ্রসর হইয়া জলেশ্বর দখল করিয়া লইল। 
সৈয়দ খ! রুগ্রদেহ লইয়া আর অগ্রসর হইতে স্বীকৃত ন! হইয়৷ এই স্থান হইতে 
বঙ্গের দিকে 'ফিরিলেন। কিন্ত মান সিংহ এবার শক্রদিগকে সম্পূর্ণরূপে 
উৎথাত না করিয়! নিবৃত্ত হইবেন না । পাহাড় খ| ও বাবুই মানক্রী রাজারই 
অন্ববর্তন করিলেন। প্রতাপাদিতা সেই সঙ্গে ছিলেন। তিনি এবার উড়িষ্যায় 
তীর্থ দর্শন করিবেন এবং খুল্লতাতের জন্ গ্রীবিগ্রহ সংগ্রহ করিবেন। 
মানসিংহ ভদ্রকে আসিয়! শুনিলেন, পাঠীন সেনানীবর্গ কটকের নিকটবর্তী 
' সরণগড় ছুর্গে এবং কতক সমুদ্র সান্নিধ্যে আলহুর্গে আশ্রয় লইয়াছে। হুর্জন সিংহ 
প্রভৃতি আলছূর্ণ দখল করিতে প্রেরিত হইলেন। মান সিংহ স্বয়ং কটকে পৌছিয় 
সরণগড় অবরোধ করিলেন। তিনি এই বার ইউসফ খাঁর উপর ভারাপণ করিয়া 


*. /১55102772, []] 00, 935-6. জলেম্বরের সন্গিকটে যে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহ! এদেশে 
গ্রচলিত প্রবাদে বং রামগোপাল রায় কৃত “সারতত্ব তরঙ্গিনীতে" আছে-“্জলেশ্বর পাটনায় 
হইল সংগ্রাম' এখানে “পাঁটনা” বলিতে পত্তন বুঝাইতেছে। নিখিক বাবুর গ্রন্থ ২৮২ পৃঃ। 





০ 





উড়িম্যাভিযান ও বিশগ্রহ-গ্রতিষ্টা ২৫৩ 


স্বয়ং পুরীতে গিয়। জগনাথ দর্শন করিয়া আসিলেন। প্রতাপাদিত্যও তীহার 
সহযাত্রী হইয়া তীর্থ দর্শন করিলেন। এই সময়ে রামচন্দ্র খুরদ! ও পুরীর অধীশ্বর ; 
সরণগড় তাহারই অধিকারতুত্ত। মান সিংহ ভাবিলেন রামচন্দ্র নিশ্চিতই তাহার 
সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। কিন্তু তাহা করিলেন না) তিনিও পাঠানদ্িগের 
সহিত সহযোগী হইয়। মোগলের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। কিন্তু টোডর 
মল্লের সময় হইতে তিনিই মোগলের সামস্তরাজ ছিলেন। মানসিংহ তাহার বিরুদ্ধ 
: স্বভাব দেখিয়া পূর্বব কথা বিস্বৃত হইলেন এবং জগৎ সিংহ প্রভৃতি সেনানীবর্থকে 
রামচন্দ্রের রাজ্য আক্রমণ করিবার আদেশ দিলেন। রামচন্্র তখন ছুর্ভেস্ঠ খুরদা 
হুর্গে আশ্রয় লইলেন ; মোগল সৈস্তের! মহোল্লাসে তাহার রাজ্যের সর্বত্র লুটপাঠ 
করিতে লাগিল। সম্ভবতঃ এই সময়ে প্রতাপাদিত্য পুরী বা তন্নিকটবর্থী কোন 
স্থান হইতে ৬গোদিন্দদেবের অপূর্ব শ্রীবিগ্রহ ও স্ন্দর একটি শিবলিঙ্গ সংগ্রহ 
করিলেন। 

বাদশাহ আকবর কিন্তু মান সিংহের এই নূতন নীতির অনুমোদন করিলেন না। 
পুরাতন ভূম্যধিকাঁরী হিন্দু-রাজন্ভের সহিত বিবাদ কর! তাহার অভিপ্রেত ছিল ন|। 
হিন্দুর সহিত মিক্্রতা করিয়া পাঠানদিগকে পধ্যদস্ত করাই তখনকার সমীচীন 
উদ্দেশ্ত। মানসিংহ বাদশাহের পত্র পাইয়া মত পরিবর্তন করিলেন। বিপন্ন 
রামচন্ত্রও সমজ্ বুঝিয়া তীহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। অবশেষে তাহার সহিত 
সন্ধি হইল। পাঠানের পক্ষ ত্যাগ করিবার সর্তে সমস্ত উড়িষ্যা রাজ্য তাহাকে 
প্রত্যর্পিত হইল। স্থবর্ণরেখা নদী তীহার রাজ্যের সীমা হইল। অবশেষে 
পাঠানগণও সরণগড় এবং আলছুর্গে আত্মসমর্পণ করিয়া সন্ধি করিল, তাহার! 
স্ববর্ণরেখ! পার হইয়! উড়িষ্যায় প্রবেশ করিতে পারিবে না ইহাই স্থির হইল। 
এই সময় হিজলী তাহাদের প্রধান কেন্দ্র হইল। পাঠানদিগকে বিক্ষিপ্ত করিয়া 
দিবার নিমিত্ত মান সিংহ তাহাদের প্রধান প্রধান দলপতিকে বঙ্গের নানা স্থানে 
জায়গীর দিয়াছিলেন। কথিত আছে, মানসিংহ খাক্ত! সুলেমান, ওসমান, 
সের খা ও হৈবৎ খাঁকে খালিফতাবাদে জায়গীর দেন এবং তাহির খা ও বাকির 
খ! তাহাদের অস্থবর্তী হইয়াছিলেন।* এই খালিফাতাবাদ বে বর্তমান খুল্নার 
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অন্তর্গত বাগেরহাট রতি স্থান, 'তাহা কামরা প্রধর “খণ্ডে দেখাই্য়াছি। 
মোগুল আমলে খালিফাতারাদ, একটি সুরকার ছিল এবং উহ “এখনকার -বশোছুর 
ও খুন! জেলার অস্তগ্ত। এই সরকারের মধো বাগমারা, যশোর): চিরুলির 
দীতিয়া, সলিমাবাদ, সাহস, মুড়াগাছা এবং ছাবেলী খালিফাতাবাদ, এই ৮টি 
গরগণার' আফগানদিগের বসতি হইয়াছিল । * এখনও. এ নব. স্থানে 
তায়াদের বংশ আছে এবং .বর্তমান সময়ে সেই সকল বংশীয়ের!' এতারঞ্চলে 
মুসলমান: সম্প্রদায়ের মধ্যে উচ্চপদস্থ বলিয়া খ্যাত। পূর্বোক্ত বাকির . খা 
সম্ভৃবতঃ 'বর্তমান বাগেরহাটের নিকটবর্তী বাগমার! বাঁ হাবেলীতে 'আসিয়া-. 
ছিলেন, এবং তাহার নাম হইতে বাগেরহাটের নাম হওয়৷ বিচিত্ত নহে ।- আবুল, 
ফজল লিখিয়াছেন, হুষ্ট লোকের পরামর্শে মান সিংহ - পরে সুলেমান, :ওদমান 
প্রভৃতির জায়গীর বাজেয়াপ্ত করেন এবং তখন হইতে তীহায়া ঘোর বিদ্রোহ 
উপস্থিত করেন। সে বিদ্রোহ দমন করিতে বহু বৎসর .লাগিয়াছিল। আমা- 
দের মনে হয়, সন্ধি ভঙ্গ করিয়! যাহার! পরে বিদ্রোহী হয়, তাহাদিগেরই জায়গীর 
বাঝের়াগ হইয়াছিল। আকবর নামাতেই দেখিতে পাই, আকবরের রাজত্বের 
ও" বৎসরের শেষ ভাগে অর্থাৎ ১৫৯৪ খৃষ্টাবের প্রারস্তে, উড়িস্া বিজয়ের পর. 
মীনসিংহ প্রথম .আসিয়৷ বাদশাহের সহিত সাক্ষাৎ করেন ও সম্মানিত হন। 
এই সময়ে তীহার সহিত কতলু খার তিন পুভ্র, নসিব খা লোদি. 'খা এবং 
(জমাল খা মানসিংহ কর্তৃক বাদশাহের নিকট পরিচিত হন... ই এ 
তিন জন যে ৰগ্তত। স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্গেহ নাইি। . 
ভাহাদিগকে আর বিদ্রোহিরূপে দেখিতে পাই না! এবং বহারিস্থান হইতে রা 
পারিয়াছি, কতলুর তৃতীর পুভ্র জমাল খণ প্রতাপাদিতযোর একজন প্রধান 
সেনাপতি ছিলেন।. উড়িব্যা যুদ্ধ. কালেই জমাল খাঁর সহিত প্রতাপাদিত্যের 
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পরিচয় হ্ইয়াছিল।: এবং মোগলের সহিত সন্ধি হওয়ার পর হয়তঃ মোগ্লপৃক্ষের 
জ্ঞাতসারেই জমাল খণ৷. যূশোহর সরকারে কার্ধ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন. | . এখনও 
প্রভাণের সহিত, মোগলের প্রকান্ত বিবাদ হয় নাই। . 

১৫৯৩ খষ্টাক্পের প্রথমভাগে প্রতাপার্দিত্য বিগ্রহদ্বয় লইয়া এ পহ 
যশোহরে পৌছিবেম। অর্থ দিয়া সেৰাইতদিগকে প্রলুব্ধ করিয়া অথবা বল 
প্রয়োগ করিয়া, কি. ভাবে তিনি বিগ্রহ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা জানিবার 
উপায়, নাই ।' এমন সুন্দর গোবিন্দদেব বিগ্রহ যে কেহ অর্থের লোভে সহজে 
_হল্তচ্যুত্ত করিয়াছিল, এমন বোধ হয় না। তবে বিগ্রহের সেবার জন্' তিনি 
'বল্পভাচার্ধ্য নামকু একজন উড়িয়া ব্রাহ্মণকে যে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন, 
সে ব্ষিয়ে সন্দ্হ ন্নাই। হয়তঃ বিগ্রহটি কোন প্রসিদ্ধ রাজা বা জমিদারের 
ছিল, প্রত্তাপাদিত্ত .বলপ্রয়োগে উহা হস্তগত করিয়া, পরে অর্থ দিশ্বা উহারই 
সেবাইতকে প্রদুন্ধ করিয়া সঙ্গে আনিয়াছিলেন।& বসস্ত রায় গোবিন্দদেব : 
বিগ্রহ জেয ব্লাক্ষনে নৃতা "করিতে লাগিলেন ।সবাস্তবিকই এমন শ্ীবিগ্রহ 
অতীব ছুরভ, খদার্থ। বিগ্রহ অনেক দেখিয়ছি, কিন্তু এমন সৌহ্ঠব, এমন 
দিব্যোজ্জা নযুনূতজি আর দেখি নাই। অনতিবিলঘে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার জন্য 
বিপুল আয়োজন চলিতে লাগিল। অচিরে উড়িষ্যার যুদ্ধ বিগ্রহ অপেক্ষা এই 
টি খ্াাতি দেশমর মণ্ডিত হইয়া পড়িল। “সারতত্ব তরঙ্গিনীতে” 

পনীলাচন হইতে গোবিন্বকে আনি 

“ রাখিলেন কীন্তি যশঃ ঘোষয়ে ধরণী” 
|| জম্ম এস্থলে অগ্রে ৬গোবিন্দদেব বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা, মন্দির ও তাহার 
রম ন'অবস্থার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিয়! পরে শিবলিঙ্গের কথা বলিব! এক স্থানে : 







 ধূঙাট র্ঘ হতে তিন মাইল উত্তরে দক্ষিণ-বাহিনী যমুনার পশ্চিম কুলে . 
ধর্মালপুর নামক স্থানে গোবিন্দদেব বিগ্রহের জন্ত মন্দির নির্দিত হয়। মন্দির 
[) নহেস্ত্বরের চারিধারে চারিটি উচ্চ মন্দির নির্শিতি হইয়াছিল ; উহাঁর মধ্যে 
1. মাত পুর্ব পোতার মন্দিরাটি ভগ্লীবস্থার দণ্ডায়মান আছে. পর তিন 
রি মন্দিররিলি ভাঙ্গিয়া পড়িয়। প্রাঙ্গন জুড়িযা স্বপীকৃত হইয়া রহিযাছেণ 
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পবা কাব কি কাধ্যে ব্যবহৃত. 


ন্ট £ উতর. দর্ষিগ/*পোতার মন্দিরে. 
গাই (সরটাসীয়, আশ্রম গৃহ ছিল। 


তু পু 


তাহার চূড়া নাই ; উহার. গুধজ-.বা চড়! ছিল 
রী খন ভবে সন্িরটি হু তালার গু দহ" 






বর কৈ খাড়া আঙ্ছে, তাহার উচ্চতা ৩. 

জীপ ১৬৬১৫ ১৬৫৬ ইক্চি ) ভিদ্ধি ৮] 

২৫-ফুট। পশ্চিম দিকে সদর ছুয়ার ; দক্ষিণ ওক্টীধী্িিবিও দ 

ডো ৫2৫৮. রি দি 

কে কৌন দ্বার নাঁই। মন্দিরের গায়ে দেবে দাও ফারুকাধ্যের . 
যোনুপিল বা ইইক-লিপি 3 তাহা. 








বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা ২৫৭ 


। গোপালপুরের নৃতন মন্দিরে গোবিন্দদেব বিগ্রহের প্রতিষ্ঠার সময় এক বিরাটি 
মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, দেশ দেশাস্তরের পণ্ডিত ও সাধু অন্যাসীর অমাগমে 
এবং যজ্ঞানুষ্ঠানের সমারোহে বিস্তীর্ণ যশোহ্রপুরী বহুদিন ধরিয়া আনন কোলাহলে 
্রমত্ত হইয়াছিল। কথিত আছে, এতহুপলক্ষে লক্ষ ব্রাঙ্মগভৌজন করাইয়! দক্ষিণ! 
গ্রদত্ত হয় এবং তাহাদের পদধূলি সংগৃহীত হইয়াছিল। এই সময়ে একদিন চীচড়ার 
বুর্বপুরুষ যজেস্বর রায় ব্রাহ্মণভোজন কালে হঠাৎ ঝড় উঠিলে, বীরবিক্রম হজ্ঞরক্ষা 
করিয়া প্রতাপের তুষ্টিসাধন করিয়াছিলেন। সে কথা আমরা পূর্বে বলিয়াছি। 
১» পূর্বেই 'বলা হইয়াছে, বল্পভাচারয্য উড়িষ্যা। হইতে বিগ্রহের সঙ্গে আসেন এবং.. 
প্লেবায়েৎ নিযুক্ত হইয়া অধিকারী উপাধিতে পরিচিত হন। অধিকারী মহাশযকে 
গুরুষান্থুক্রমে এদেশে বাস করিতে হইলে, সামাজিক বিপত্তি উপস্থিত হইবে বলিয়া, 
শ্রতাপাদিত্য এদেশীয় রাটীয় ব্রাহ্মণের সহিত তাহার বৈবাহিক সম্বন্ধ ঘষ্টাইয়া দেন 
বং তাহার ফলে অধিকারিগণ ক্রমে এদেশীয় সমাজভূক্ত হইয়া! ঝ্বিয়াছেন। 

[পের জীবদশীয় বনল্পভাচারধ্য ও তীঁহার জো পুত্র নৃসিংহদেব চক্রবর্তীর মৃত্যু 

১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে প্রতাপের পতনের পর যখন বসন্ত রায়ের পুজ চাদ রায় 
টপিতৃক .রাজ্য লাভ করেন, তখন তিনি বল্পভাচার্যের কনিষ্ঠ পুত্র রাঘবেন্্ 
৯ যে সনন্দ দিয়াছিলেন, তাহা! এখনও অধিকারী মহাশযদিগের গৃহে 
মাছ | উহার অবিকল প্রতিলিপি এই ₹-_ 


শ্রীপ্রীকষ্ণ 
শরণং টি টি 
2 
৬ গোবিন্দ দেব রি 
টি 
মতি পুজ্যতস শ্রীধুক্ত রাজ শ্রীটাদ রায়ন্ত। 
টাঘবেন অধিকারী ও 
যুক্ত রাগেন্র অধিকারী 
এ ঃ চরণেষু 


: প্রণাম! বিজ্ঞাপনঞ্চ বিশেষ আমার অধিকার চাকৃল| খুলিয়াপুরের 
: গ্রামহায়ে শ্রীগ্রী৬ ঠাকুরের সেবার্থে অজবঞ্জর খারিজ জম! ২৮৬/০ 
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হছইসত ছেয়াসি বিঘা! ভূমি মাফিক তপশিল দেবত্র দিলাম। 

অতএব তোমরা শী ভূমি উত্থিত করিয়৷ উহার উপস্থত্ত লইয়া 

শরীত্ী৬ সেব! করিয়৷ পুক্র পৌত্রাদিক্রমে পরম স্থুথে ভোগ করিবে । 

ইতি সন ১০১৬ দশ শত সোলো! সাল তারিখ .....২১ চৈত্র*** 
তপশীল ভূমি: **২৮৬/ 


জায় 

গোপালপুর *** ১*১/  হাঁসনকাটি **. 8/ কাছিমপুর : ১৩/ 

ছুর্গীপুরা.: *** ২/ ভুরলিয়া *** ৭/  হাসনকাটির পূর্ব 
মদমনার মধ্যে চর ১১১ 
শ্রীরামপুর .** 8/  বিষুপুর। ."* 8/ ধলবাড়িয়া .. ১/ 
অনস্তপুর. ... ২৯/ সোণামারী '**"* ৭+/ খানপুর ***  ৩/ 
গোপালপুরে যেখানে এক্ষণে গদাধর ঘোষের বাড়ী রহিয়াছে, ত্র স্থানে 
অধিকারী মহাঁশয়দিগের বসতি বাড়ী ছিল। প্রতাপের পতনের পর যশোহর 
রাণধানী শ্রীত্রষ্ট হয় এবং অল্পকাল মধ্যেই সুন্দরবনের প্রাক্কৃতিক বিপর্যয়ে ক্রমে 
জঙ্গলাকীর্ণ হইয়! পড়ে । ক্রমে গোপালপুরের ও সেই দশ! হয়। তখন অধিকারীরা 
ঠাকুর লইয়া! পরমানন্দকাটিতে আসিয়৷ বাস করেন। চীাদরায়ের পৌল্র রাজ! 
ঠয/মনুন্দরের সাহায্যে সেখানেও ৬গোবিন্দদেবের জন্ত মন্দির ও দোলমঞ্চ নির্মিত 
হইয়াছিল। উহ।র ভগ্নরাবশেষ এখনও আছে। গোবিন্দদেব শতাধিক বর্ষ কাল 
পরমাননাকাটিতে ছিলেন। পরে যখন বাজিতপুর পরগণ! কলিকাতার 
পাথুরিয়া খাট! নিবাসী লাডিডুমোহন ও গৌপীমোহন ঠাকুর খরিদ করেন, তখন 
পরমানন্দকাঁটি উক্ত পরগণার অন্তর্গত বলিয়া তাহারা ৬গোবিন্দদেব বিগ্রহেরও 
মালিক হইতে ইচ্ছা করেন। সেই উদ্দেশ্তে ৬গোবিন্দদেবের পুজার সংকল্প 
তাহাদের নীমে করাইবার জন্য অধিকারীদিগকে আদেশ দেন। কিন্তু উহারা 
কিছুতেই পীরালি সংশ্রব-দুষ্ট ঠাকুর বাবুদের নামে পুজার সংকল্প করিতে সম্মত 
হইলেন না। তাহার ফলে অধিকারীদ্দিগের উপর অত্যাচার আরম্ভ হইল। 
তখন ১২৯৩ সালে ( ১৭৯৭থঃ ) অধিকারীর! ঠাকুর লইয়া পুনরায় গোপালপুরে 
আসিয়! বাস করেন ; চাদ রায়ের বংশীয় রাজাগণ এ সময়ে নুরনগরের অন্তর্গত 
রামজীবনপুরে বাস করিতেছিলেন। ঠীকুরবাবুরা গোপালপুর হইতে জোর 
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করিয়া /ঠাকুর দখল করিবার চেষ্টা করিলে, অধিকারীর! গোবিন্বদেবকে রাম- 
জীবনপুরে রাজবাড়ীতে গুপ্রভাবে রক্ষা করেন। তখন ঠাকুর বাবুদের পক্ষ 
হইতে রামগুলাল ও রামর্টাদ অধিকারীর নামে ৬ঠাকুর চুরীর মোকদ্দমা হয়।& 
১২৪ সালের ৩০শে মাঘ (৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৭৯৮ ) তারিখে যশোহর ফৌজদারী 
আদালতে এই মোকদ্দমার যে বিচার হয়, তাহার রায় হইতে জানিতে পারি, 
যে, ৬ঠাকুরের উপর অধিকারীদের স্বামিত্বই স্থিরীক্কত হয় এবং ঠাকুরবাবুরা 
হারিয়া গিয়া মোঁকদ্দমার খরচার দায়িক হন। অবশেষে ১২৩৫ সালে 
রামছুলাল অধিকারীর পুত্র ও জ্ঞাতি ভ্রাতুদ্পুত্রগণ রায়পুর গ্রাম পত্বনী লইয়৷ 
তথায় আসিয়৷ বাস করেন। ৬ গোবিন্দদেব তখন রামজ্ীবনপুরে ছিলেন ; 
অধিকারীর! ঠাকুরকে রায়পুরে আনিবার প্রস্তাব করিলে রাজার! ঠাকুর আনিতে 
দিতে চাছেন না । তখন অধিকারীদের সহিত রাজাদের ফৌজদারী মোকদমা 
উপস্থিত হইলে, বারাসাতের জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে ১৮৩০ থৃষ্টাব্ধের ২৯শে 
অক্টোবর তা'রখে বিচার হইয়া স্থির হয় যে,ঠীকুর অতি পূর্ব্বকাল হইতে অধিকারীদের 





* অধিকারী মহাশয় দ্িগের বংশাবলী এইরূপ $-. 


বল্লভাচার্ষ্য 
| 1 
নৃসিংহদেব চক্রবর্তী রাজেন্দ্র চক্রবর্তী 
: | 
রাঘবেন্দ্র চক্রবর্তী রঘুনন্দন 
হা রামকানাই 
রাধাকৃঝ কৃষ্ণ প্রসাদ 
লক্ষ্বীকাস্ত রামছুলাল 
1. ] 
রামচাদ মোহন - ঝাজচন্দ্র ঈশ্বরচন্দ্র 
] | 
কালীবর নবকুমার চন্্রনারার়ণ নিযাতের 
পূর্ণচন্র (দপ্তক) | জ্ঞানেন্্র ( জীবিত ) 
য়ণ 


রাত 


ৃ 
হরেন উপেন্র যতীন নগেক্ 





৫৮ ২৬০ | যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


দখলে আছেন, তাহাই থাকিবে, রাজার! ইচ্ছা! করিলে স্বত্বের € 
পারেন। * প্ররুতপক্ষে আর মোকদদম! হয় না। আপোষ মী 
মূলে রাঁজীর! ঠাকুরের মালিক হইলেও অধিকারীরা৷ বংশান্ুক্র, 
দেবোভর সম্পতির অধিকারী । তাবধি প্রতি বৎসর ৮ গোবি 
রাজবা্ীতে আনিয়া মহাসমারোহে দোঁলের উৎসব অনুষ্ঠিত হই 
দোল একটি বিখ্যাত উৎসব এবং তদ্ুপলক্ষে সেখানে প্রতি 
লোকের ঘমাগম হইত। এইভাবে ঠাকুরের সহিত দৈত্াগ্রস্থ র 
সম্বন্ধ স্থাপিত ছিল; দৌলের সময়ে ঠাকুরকে পাইয়৷ তাহারা 
এবং আনন্দে অধীর হইতেন। রায়পুরে অধিকারীর্দিগের বাড় 
দেবের সুন্দর মন্দির আছে। 
কয়েক বৎসর হইল, টাকির স্ুবিখ্যাত মুন্দীবংশীয় জমিদার রা 
গোঁগ/. চৌধুরী মহোদয় ধুমঘাট-বংশীপুরের স্বত্বাধিকারী হন। গত ১৩১, 
অধিকারী ৯». অধিকারী দিগের নিকট হইতে ৬গোবিন্দদেব বিগ্রহ চাহিয়া ৪ 
রাঞধানী প্রীনরষ্ট নিজ বাটিতে রাসোৎসব সম্পন্ন করেন। ুরনগর ও কাটুনিয়ার : 
অঙ্গলাকীর্ণ হই পতে্বক্ষণে এই সংবাদ জানিতে পারিয়া' অধিকারীদ্িগকে নিষেধ : 
ঠাকুর লইয়া পরমাননদষকুরা নিষেধ না মানিয়া, নিজের ঠাকুর তাহারা যাহা ইচ্ছা তাহা কা 
ামস্থদরের সাহাযো সেখাঁর ইহাই প্রমাণিত করিবার ছলে এবং রায় যতীন্ত্র নাথে 
হইয়াছিল। উহ্ীর ভগ্নীবশেষলে গৌবিন্দদেব বিগ্রহকে টাকিতে প্রেরণ করিয়াছিলে: 
পরমানদফাটিতে ছিলেন। প্লাজবংশীয়দিগের জ্ঞাতি ও আত্মীয় ছিলেন বটে, কি' 
'পাখুরিয়া খ্াটা নিবামী লাডিছুমেস্থ যতই উন্নত হউক না কেন, রাজবংশীয়েরা 
প্রমানন্দকাঁটি উক্ত পরগণার « তাহাদের নিকট মাথা হেট করিতে রাজি নহেন। 
মানিক হইতে ইচ্ছা করেন |দুর্বগৌরবের একমাত্র জীবস্ত নিদর্শন শ্রীবিগ্রহকে পরা; 
তীহাদের নীমে করাইবার জন্ত দিনের মত প্রতাপাদিত্যের বংশধরগণের মাথ! নীচ হই 
কিছুতেই পীরালি সংশ্রব-হুষ্ট ঠ 


ৃ 065 0010 0) 19080097606], চু, 0381105, 1017 182150। 
হইলেন না। তাহার ফলে।০, 1800, “1085 ০1881) 95911951790 0796 016 5810. 2008390 185 
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৬১ 

এ জন্য এই ব্যাপারে তীহায়। অত্যন্ত অপমানিত ও ্দীহত হ । গ্রী 
কমল নারায়ণ অধিকারী প্রক্কৃত অবস্থার গুরুত্ব না বুঝিতে রতি ্ 
ক্লৃতজ্ঞের মত 


রাজবংশীয়দের মুখে ষে কালিম। লেপন করিয়া দিলেন, তা; 
এলে কয়েক বৎসর 
ধরিয়! বিবাদ বিদ্বেষের প্রবল আঠা | রা 






লে বয়সে দের 
লে অগ্রগণ্য । তিনি 
র.তোহাকে 'বড় রাজা? 


৷ তাঁহার ভাবভঙ্গি, 
র মত ভয় করে, আর আশ্রিতের প্রতি তাহাস্ীরোচিত কড়া 


ঠরের সহিত শ্রদ্ধা করে। যিনি তাহাকে ভাল বাজার কি 
বন যে, কোন স্বাধীন দেশে তাহার জন্ম হইতে বি প্রতা 
ূ উচ্চাসন অলঙ্কত করিত। তিনি শু রয় আনেন ভিনির 
ফ্রাখক ও স্থবক্তা ; তিনি শুধু উদার - /্, তাহার যোদ্ধ-জীবন 


ইন ক কৃতবিদ্ভধ নহেন, তিনি 
ফলার অন্ত তিনি সতত চেটিতৃন , তিনি সরল, অমায়িক, 


নথ তি পু বৰ 


বলয় পরত নিতে পাওয়া যায়। লোকে এ 
কথাবার্তা ! 












ভবনের মত জানে; নিজের 


ৃ বর 1 দরবার বসযাছিল, তখন রাজা 

| শম্পা ূ 

রায়ের অধস্তন দশ: অধিকারীদিগের সহিত বিবাদ করিতে 
টু $ বসন্তরায়_উাদরাংপ্রধান। কিন্তু পরিণামে যখন অবস্থা 


& টন এবং নান রাজা বতীন্ত্র মোহন। সংক্ষেপতঃ তাহার 
রামনারায়ণ--জয়নারায়ট' টুবংশলতিক পর্জোরাম_ামহন্র-ননাকিশোর--রাধানাধ- 
রামজীবনপুরে বাস করে& গর, মতীন্দর, শৈলেন্জ ও জ্ঞানেন্দ্র। নন্দকিশোর 
হয়। এই বংশেয় সম্পূর্ণ সময়ে কাটুনিয়ার ঝজনাটা প্রতিষ্ধিত 


যশোহর-খুল্নার, ইতিহাস 


এবং মোকদ্দমাদ্দিতে অতিরিক্ত ব্যয় হইতে 
হনই বংশগৌরব রক্ষার জন সর্বন্থ পণ 
হুদিন ধরিয়া ঘোর বিবাদ চলিয়াছিল ; বহু 
র করিয়া রায়পুর হইতে বিগ্রহ লইয়া যাইবার 
লনা। অবশেষে অধিকারীদিগের 

চলিল; কিন্তু তাহাতে রুম বাি- পুলিশ পাহারা বসিল। 
গোঁবিন্দদেবকে রক্ষাকরিবার শরার সহিত পারা থাকিতে থা: 
তাহাতেও কিছু ফল হইল না দন এালাভাদলা ৪ 


গোবিন্দদেব ও শ্রীরাধিক! হহ!রে অধিকারীদিগ্নের সন্ধান হইল 
জানা যায় নাই ; কিছু দিনে ন ভটয়াছে। 1 


অবশেষে শুনা গেল, সেই ঠি মুন্সীবংশীয় জমিদার রায় পূর্ব শ্রী 
তাহাকে গোবিন্দদেব বলিগিধিকারী হন। গত ১৩১০ নয়ের হন 


চিনিত; যে ভাবেই হৃগাবিন্দদেব বিগ্রহ চাহিয়া! লংজকুল-প্র 
হইয়াছেন,লোকের তাহন। হ্ুরনগর ও কাটুনিয়ার র্নাণের স 
শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোরয়া অধিকারীদিগকে নিষেধ ্মাহনের 1 
ব্যয়ভার বহন করিয়! অথেস তাহার! যাহা ইচ্ছ। তাহা কর্ঠীয়্ মহাভুৎ 
বাটিতেই অচিরে সুদৃঢ় প্রক।থবং রায় যতীক্ত্র নার্ণেরয়া আসি 
গোবিন্দদেবের প্রতিষ্ঠা হইল।ত প্রেরণ করিয়াছিপেয়া এক বিঃ 


দে বৎসরের দোলের সমস্সে বহুদৃখীয় ছিলেন বটে, দিময় কাটুনি 
শোভাবাত্রার স্থষ্টি করিয়াছিল। * "ন, রাজবংশীয়ের হুলনার হ্যাজি। 
98806585885 ! 

*. এই সমকে অধিকারিগণ তাহাদের ও বাজি নহেন টার মুচলকা টি 


বাহারের নিকট দরখাত্ত করায়, রাজা বতী২-মুহকে প মিলিটারী পু 

হইগ্সীছিল এবং সেই দোলের সময়ে কাহার টা নীচ-্ত যখন তদানী, 

বসিয়াছিল । উহাদের ব্যযতার রাজাকেই বহন ক ৭ + রাজ! বতীন্্রমো 

ম্যাজিষ্ট্রেট ঞীযুক্ত ব্রাড.লি-বা্ট আর রণ টন করিয়া বজিলে 
ভাবে নিজের বংশ€ ও বন্তমান হ ০৮. তে জি 

উঃ সহদর় সাহেব সকল কথা টি সাাউগরলঠ। 

এ] 

সমস্ত অবস্থ। তদন্ত করিয়া,মিজিটীরি পুলিশ মস্ার আরও শোভা বু 

দল রাঁজোচিত আতিথ্যে মুগ্ধ হুইয়া গৌবিন্দ-& 

করিয়াছিল। 
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প্রায় বিশ হাঁজার লোকের সমাগম হয়, রাজবাটার সম্ুথে বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে 
কয়েকদিন ধরিয়া প্রকাণ্ড মেল! বসে। বর্তমান সময়ে কাটুনিয়ার দোলোতসবের 
মত বিরাট উৎসব বোধ হয় খুলনা! জেলার আর কোথাও হয় না। প্রতাপা- 
দিত্যের গোবিন্দদেব দেখিতে হইলে কাঁটুনিয়ার রাজবাটাতেই দেখিতে হইবে। 
অধিকারী মহাশয়ের! উক্ত ঘটনার পর, ১৩১৬ সালে পঙ্ডিতবর্গের পরামর্শ লইয়! 
নৃতন গোবিন্দদেব ও রাধিক! মূর্তি প্রস্তুত করাইয় পূর্ব্ব মন্দিরে প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছেন বটে, কিন্তু কার্ধ্যক্ষেত্রে তাহারা প্রকৃত গোবিন্দদেবের কতকগুলি 
বৃত্তিমহলের উপস্বত্ব হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। অথচ কে সে উপস্বত্ব পাইবে, 
তাহা এখনও স্থির হয় নাই। এ সম্বন্ধে অনেক মোকদ্দম। হইয়া গিয়াছে। 
অনেক স্থলে প্রজারাই নিফর ভোগ করিতেছে। 


প্রতাপাদিত্য ধন উৎকল দেশ হইতে গোবিন্দদেব বিগ্রহ আনয়ন করেন, 
তখন তৎসঙ্গে রাধিকা মুর্তি ছিলনা । কথিত আছে এ মূর্তি নাকি স্ুবর্ণরেখ! 
নদীর মধ্যে পতিত হয় এবং বহু চেষ্টায়ও তাহার উদ্ধার সাধন হয় না। বসস্ত 
রার শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠার পূর্ববে নিজের পছন্দ মত পিত্ল নির্মিত রাধিক! মুর্তি 
গঠন করাইয়া! লন। প্রথম গঠিত ছুই একটি মূর্তি তাহার মনোনীত না হওয়ায় 
পরিত্যক্ত হয়; গ্রবাদ এই যে, বসন্ত রায় স্বপ্লানিষ্ট হইয়া জানিতে পারেন, উক্ত 
মুর্তি গোবিন্দদেবের মনঃপুত হয় নাই। তথন এ সকল পরিত্যক্ত মূর্তির জন্য 
নৃতন ক্ুষ্মূর্তি গঠন করাইয়া, প্রতাপাদিত্য তাহার রাজ্য মধ্যে নানা স্থানে 
প্রতিষ্ঠিত করেন। শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শান্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন :-_-“বেহালা 
প্রভৃতি স্থানে প্রতাপ স্থাপিত প্রতিমৃণ্তি এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। শঙ্করের . 
নিকটও এ মুর্তি ছিল, এক্ষণে উহা! বারাসাতে আছে। ইহার গ্রীকৃষ্ণ লাবণ্য- 
ব্তীতে নিমগ্ন হন; এক্ষণে উক্ত রাধিক1 বিধবা ব্রাঙ্গণী নামে অভিহিত হন ।” ক .. 

গোবিন্দদেব বিগ্রহের সঙ্গে প্রতাপাদদিত্য যে একটি শিবলিঙ্গ অনিয্া ছিলেন, 
উৎকল দেশ হইতে আনীত বলিয়া উহার নাম উৎকলেম্বর শিবলিঙ্গ । এই 
লিঙ্গ বসন্ত রায় বেদকাশী নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেন। প্র স্থানে যে হৃর্গে 
কথা পূর্বে বলিয়াছি, তাহার বাহিরে উত্তর দিকে কাশীর খালের পার্থ একস্থানে 





+* প্রতাপাদিত্যের জীবন-চরিত, ৬৪পৃঃ |. 


২৬৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


উৎকলেশ্বর শিব মন্দিরের প্রকাণ্ড ইষ্টকম্তূপ রহিয়্াছে। এ্রস্থানে একখানি 
গোলাকার প্রস্তর-ফলকে একটি শিলালিপি আবিষ্কৃত হয় ; উহ! এই ঃ-_ 

নি্মমে বিশ্বকর্মী যৎ পদ্মযোনি-প্রতিষ্ঠিতং 

উৎকলেশ্বরসংজ্ঞঞ্চ শিবলিঙগমন্তত্মম্। 

প্রতাপাদিত্যভূপেনানীতমুখকলদেশতঃ 

ততো বসন্তরায়েন স্থাপিতং সেবিতঞ্চ তৎ ॥”, 
এই শিলালিপি খানি কাটুনিয়ার রাজবংশীয় রাজ! রমেশচন্ড্র রায় মহাশয়ের নিকট 
ছিল।* প্রতাপাদ্দিত্য ও বসন্তরায়ের নাম সংযুক্ত শিলালিপি আর পাওয়া 
যায় নাই; উহাতে কোন তারিখাদি না থাকিলেও এঁতিহাসিকের নিকট 
ইহার মূল্য বড় বেশী; কিন্তু দেশের ূর্ভাগ্যক্রমে ইহীও অযত্বে অপন্থত হইয়াছে । 
লিপিতে আছে যে শিবলিঙ্গ বিশ্বকর্মা বিনির্মিত, স্থতরাং উহা! যে স্থন্দর ও 

* রাজা রমেশচন্দ্র এখনও জীবিত । ইনি রাজ যতীন্দ্রমোহনের জ্ঞাতি খুল্পতাত। 

রাজা রমেশচন্দ্রের নিকট এই শিলালিপি ছিল; প্রায় পচিশ বৎসর পুর্বে যখন গ্রযুক্ত সত্য- 
চরণ শাস্ত্রী মহোদয় প্রতাপাদিত্যের বিবরণী সংগ্রহ জন্য কাটুনিয়ায় আসেন, তখন তিনি 
স্বচক্ষে শিল।লিপিখানির পাঠোদ্ধার করিয়া স্বীয় গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবেশিত করেন (১ম সংহ্করণ, 
৬৪ পৃঃ) শাস্বী মহাশয়ের গ্রন্থ হইতেই লিপিটি নিখিল বাবুর গস্থে ও অন্যান্ত স্থলে প্রকাশিত 
হয়। টাকি নিবাসী শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ বনু এম, এ, মহাশয় এক সময়ে প্রেসিডেন্সি ডিভিসনের 
স্কুল সমুহের অতিরিক্ত ইন্ল্পেক্টর ছিলেন। তিনি রমেশচন্দ্রের ভগিনীপতি এবং শিক্ষিত 
সমাজে হুপরিচিত। রমেশচন্দ্র বঙ্গীয় সাহিতা-পরিষদ ও অন্ঠান্ত গঙ্ডিত-সমাজে 
দ্বেখাইবার জন্ত শিলালিপিখানি কলিকাতায় লইয়৷ যান, সকলকে দেখাইবার পর উহ 
ফণীবাবুর কলিকাতীর বাসাবাটাতে রাখিয়া আসেন । কিছুদ্দিন পরে ফণীবাবুর বাটা 
পরিবর্তন করিবার কালে (সম্ভবতঃ ১৯০৬ খ্‌ষ্টাবধে) উহা অযত্বের ফলে বিলুপ্ত হয়। আর 
তাহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই। উহ্থার উদ্ধারের জন্ত আমি রাজ রমেশচন্রের পঞ্জ লইয় 
ফণীবাবুর দ্বারস্থ হুইয়াছিলাম, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। কি ভাবে ফণীবাবু লিপি 
খানি পাইয়াছিলেন, উহাতে কি লিখিত ছিল এবং পরে উহ! তাহার নিকট হইতে কি ভাবে 
বিন হয়, তাহার সাক্ষ্য শ্বরূপ তিনি আমাকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। যে দেশে 
ফণীবাবুর মত উচ্চ শিক্ষিত বিস্তোৎসাহী ব্যক্তির অনবধান বশতঃ এমন একথানি মুল্যবান 
শিলালিপির টিলয় ঘটে, সে দেশের প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারের চেষ্ট/ ষে কত হুদুরপরাহুত, 
তাহা সহজে অনুমেয়। 





বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ২৬৫ 


বিরাট তাহাতে সন্দেহ নাই । বেদকাশীর কাছারী বাটাতে যে ছুইথানি ভগ্ন প্রস্তর 
আছে, তাহা উক্ত শিবলিঙ্গের গৌরীপীঠের অংশ বলিয়৷ অনুমান করিয়াছিলাম। 
সম্ভবতঃ একমাত্র শিবমন্দির নহে, উহার পার্থে একই প্রাঙ্গণে আরও কয়েকটি 
মন্দির থাকিতে পারে। হয়তঃ উহার একটিতে যে চতুভূর্জ বান্থদেব মুর্তি ছিল, 
তাহার নিয়়াংশ ভগ্নাবস্থায় -কাছারী বাটাতে বৃক্ষতলে পতিত ছিল; আমি উহা 
আনিয়া দৌলতপুর কলেজ লাইব্রেরীতে সযত্বে রক্ষা করিয়াছি । বেদকাশীতে 
শিবমন্দিরও ষে খুব বড় এবং সুদৃঢ় ছিল, তাহার নিদর্শন আছে। এ মন্দিরের 
ভগ্নাবশেষের সন্নিকটে কতকগুলি প্রন্তর্তস্ত এবং কয়েকখানি প্রকাণ্ড পাথর 
পড়িয়৷ আছে। মাটার উপর যেগুলি আছে, তাহাই আমর! দেখিতে পাইয়া'ছিলাম। 
আরও কত পাথর মাটীর নিম্নে বিলুপ্ব আছে বা অন্ত লোক দ্বারা স্থানাস্তরে 
নীত হইয়াছে, তাহা জানি না।* সম্ভবতঃ শিবমন্দিরটি ইষ্টক-গ্রথিতই 
ছিল এবং উহার স্থানে স্থানে ও বারান্দার থামে “দৃঢ় কণ্ঠি পাথরের 
ব্যবহার হইয়াছিল। গোবিন্দদেবের মন্দিরের মত বেদকাশীর শিবমন্দিরটিও 
যে বসন্তরায় নয়নাভিরাম করিয়! গঠন করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
রাজধানী যশোহর যখন কাশার সহিত তুলিত হয়, তখন তিনিই বেদকাণী 
নাম দিয় কপোতাক্ষীর অপর পারে এই নূতন সহর রচনা করেন, ও তাহার 


* উৎকলেশর শিবলিঙ্গের মন্দিরের ভগ্লাবশেষ এক্ষণে নিবারপচন্ত্র গাউন ও মহাদেব মণ্ডলের 
জমির অন্তভূর্ত। নিকটবর্তী জ্ঞান মণ্ডলের বাড়ীর পার্থ একটি নিয় স্থানে ৭টি প্রস্তর শ্তপ্ত 
ছিল। সেগুলি তিন হাত দীর্খ। একটি স্তত্ত একটু কম দীর্ঘ অর্থাৎ ৪ ফুট ছিল। সেইটি 
আমি লইয়া আদিয়! নিঞ্জ বাটীতে রক্ষা করিয়াছি; হুযোগ মত উহা! বিশিষ্টভাবে রক্ষা 
করিবার কল্পনা আছে। বেদকাশী ও পার্থবর্তী গাবুরা আবাদ এক্ষণে কলিকাত। নিবাসী 
৬শিবচন্ত্র মল্লিকের জমিদারীর অন্তর্গত। তথাকার ভূতপুর্বব নায়েব শ্রীযুক্ত বন্কবিহারী দত্ত 
মহাশয় বড় সদাশয় এবং বিদ্োোৎসাহী। তিনি আমাকে উক্ত প্তস্ত ও বান্ুদেব বিগ্রহের পাদাংশ 
আনিবার ' অনুমতি দেন এবং নিজে লোক দ্বারা উহা আমাদের নৌকার পৌছাইয়! দিয়া 
কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করেন। স্তত্তের সঙ্গিকটে আমরা কর্দমের মধ্য হইতে ৩১৫২২ 
বিস্তৃত ও »” ইঞ্চি পুরু একখ।নি পাদপীঠ ও আবিষ্কার করিয়াছিলাম। ইহা! ভিন্ন, জ্ঞান 
মণ্ডল তাহার বাড়ীতে গোলার পৈঠা করিবার 'জগ্ত কতকগুলি পাথর ব্যবহার করিতেছে 
দেখিলাম । এমন পাথর কত জনে কোথার লইর়। গিয়াছে, তাহ! কে জানে? 

৩৪ 


২৬৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


নামকরণ করেন।* গোপালপুরে যেমন বিস্তীর্ণ দীর্িক! ছিল, এখানেও বসন্ত রায় 
একটি দ্ুপেয় সলিরপূর্ণ এক সুন্দর দীর্থিক! খনন করেন। উহার জলাশয় 
১১৫০৮ ৮*০ ফুট। কিন্তু উহার মিষ্ট জল আর নাই, দীঘিতে লোগা ঢুকিয়া 
উহার জল লোণ। করিয়া দিয়াছে, এই জন্যই বসন্ত রায়ের দীঘির বর্তমান নাম 
'লোণ৷ দীঘি ।+ উহা খালাস-খ'! দীঘি অপেক্ষা বড় ও ম্বতন্ত্র। খালাস-খ1 দীঘিব 
কথা আমরা প্রথম খণ্ডে আলোচন! করিয়াছি । 1 


পরিওিলিএস্ণ পল্লিচ্ছেছ--লস্ক্জল্রাস্বেল্স হত্য। 


প্রতাঁপের জন্মমাত্র জনৈক জ্যোতিষী দারা তাহার কোন্ঠী রচিত হয়; তাহ! 
হইতে জান। যায় যে, তাহার জীবনে পিতৃদ্রোহিতা দোষ ছিল। এই কথা গুনিবা- 
মাত্র বিক্রমাদিত্য পুত্রের প্রতি বিরক্ত ও বিরূপ হন। তিনি যতদিন জীবিত 
ছিলেন, তাহার সে বিরক্তি যায় নাই। প্রতাপের জন্মের কিছুদিন পরে তাহার 
বুননীর মৃত্যু হওয়ার বিক্রমাদিত্যের বিরক্তি আরও বদ্ধিত হয়, এমন কি, পুত্রের 
তিবিধি ও কার্যকলাপ সবই সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন। অপর পক্ষে গুণগ্রাহী 
সন্ত রায় রাজপুজ্রের সুকুমার তম্থ ও বীরোচিত মুর্তি দেখিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া 
ীয়াছিলেন। তাহার জ্যেষ্ঠা পদবীর কোন সস্তানাদি হয় নাই; 1 প্রতাপ 
তৃহার! হইলে তিনিই শিশুর লালন পালনের সম্পূর্ণ ভারগ্রহণ করেন, সঙ্গে সঙ্গে 
সস্ত রায়েরও পুত্রন্নেহ, প্রতাপের উপর সমর্পিত হইল। ক্রমে বসন্ত রায় অন্তযান্ত 
ত্বীর গর্ভে বহুপুত্রের পিতা হইলেও, প্রতাপ যে তাহাদের সর্বজ্যেষ্ঠ এবং 
ঝ্বাপেক্ষা প্রতিভাসম্পন্ন, সে কথা তিনি কখনও ভূলিয় যাইতে পারেন নাই। 
ক্রমাদদিত্য আশঙ্কা করিতেন, প্রতাপের পিভূহস্ত দোষের ফল তিনিই ভোগ 





* কেছ কেহ এই স্থানের নামকে বেতকা শী বলিয়। বানান করেন, তাঁহ। ঠিক নহে। যেমন 
বাগসীর অপর পারে বেদকাণী, তেমনি কাশী তুল্য বশোহরপুরীর পূর্ব্বধারে বেদকাশী। 
কর্ত। বসন্ত রায় ধে স্বকবি ছিলেন,তাহা৷ আমর! পুর্বে বলিয়াছি ] 

1 ১ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ, ৭৪ পৃঃ। 

£ এই খণ্ডের ১১০-১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। 


বসন্ত রায়ের হত্য। *. ই৬৭ 


করিবেন, স্থতরাং তিনি সর্বদাই সন্দিপ্ধ থাকিতেন। বসন্ত রায়ও তাহার পরী 
প্রতাপের সকল দৌষ ঢাকিয়! রাখিয়! তাহাকে পিতকোপ হইতে রক্ষা করিতেন 
এবং নেহাধিক্যৰশতঃ প্রশ্রয় দিতেন। কাধ্যতঃ দাঁড়াইল এই, প্রতাপ প্রকৃত 
পিতৃন্নেহ খুল্লতাতের নিকট হইতেই পাইয়াছিলেন এবং ঘটনাচক্রে সেই 
খুল্লতাতকেই হত্য। করিয়া তিনি ভাগ্যচক্রের ফল প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন । 

বসন্ত রায় চিরদিন অযাচিত স্নেহ-ধারায় প্রতাপকে প্লাবিত করিয়! রাখিলেও 
নিয্নতির হাতে নিস্তার পান নাই। তিনি যতই স্নেহশীল হইয়া প্রতাপের প্রতি 
সদ্যবহার করিতেন, মস্তিষ্কের কেমন যেন এক বিকৃতিবশতঃ প্রতাপ ততই 
তীহার প্রতি মনে মনে সন্দেহযুক্ত হইতেন। জ্ঞাতি বিরোধ ও সঙ্গিগণের কুপরামর্শ 
এই সন্দেহ বৃদ্ধি করিয়৷ দিত। প্রতাপের প্রতি বসস্ত রায়ের পুত্রগণের অত্য্ত 
জ্ঞাতি-বিদ্বেষ ছিল; বিশেষতঃ জোষ্ঠ পুক্র গোবিন্দ রায় প্রতাপের প্রায় সমবয়স্ক 
ছিলেন এবং উহ্ঠীদের উভদ্বের মধ্যে সর্বদাই একট! বিজাতীয় মনোমালিন্য এবং 
বিবাদ বিসন্বাদ চলিত। * প্রতাপ বসন্ত রায়ের জোষ্ঠ! পদবীর পুত্রতুল্য বলিয়! 
গোবিন্দের মাতা তাহাকে সপত্বীপুত্রের মত দ্বার চক্ষে দেখিতেন। উহারই 
ফলে পুভ্রগণের মধ্যে সর্ধবর| কলহ হইত। প্রতাপ মনে করিতেন, এই কলহের 
অন্তরালে বসন্ত রায় নিলিপ্ত ছিলেন না । যে সকল কারণে বসন্ত রায়ের 'প্ুতি 
প্রতাপের আক্রোশ জন্মাইতেছিল, এই জ্ঞাতি-বিদ্বেষ তাহার সর্বপ্রথম । 

দ্বিতীয়তঃ প্রতাপকে আগ্রায় পাঠাইবার মূল প্রস্তাব বিক্রমাদিত্যই উপস্থিত 
করেন; রসন্ত রায় বনু চেষ্টায় তাহাকে নিরস্ত করিতে ন1 পারিস্না অবশেষে বাধ্য 
হইন্। অনুমোদন করেন, এবং সে কার্যে প্রতাপের মঙ্গল হইবে বুঝিয়াই নিজে 
অগ্রণী হইয়! উহার স্ব্যবস্থ। করিয়! দেন। প্রতাপ ভাবিলেন,খুক্লতাতের চক্রান্তেই 
তাহাকে দূরদেশে নির্বাসিত কর! হইল। তৃতীয়তঃ প্রতাপাদিত্য মোগল 
বাদশাহের নিকট হইতে সনন্দ লইয়া আসেন । কয়েক বৎসর তদনুসারে 
সামস্তরাঁজের মতই ছিলেন এবং মানসিংহের নির্দেশমত মোগল পক্ষে যুদ্ধ করিবার 
জন্ উড়িষ্যায় না যাইও পারেন নাই। সেই অভিযান হইতে প্রত্যাগমনের পর 
প্রতাপ মোগলের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবার জন্য কতসংকল্প হন। তখন বসন্ত রায় 





পলিপ 


* ১২৩--২৪ পৃষ্ঠ! | 


২৬৮. . যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


তাহাকে নাধা দিলেন এবং নানামতে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, মোগলের 
বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইলে ধিষ্বর্যযুক্ত যশোর রাজ্য হস্তচ্যুত হইয়া যাইবে-। প্রতাপ 
তাহ! বুঝিলেন না ) তিনি মনে করিলেন, খুল্লপতাত দেশদ্রোহী, নতুবা দেশের 
লোকের স্বাধীনতার পথে অন্তরায় হইবেন কেন? হয়তঃ তিনি প্রতাপের বলবীর্ধ্য 
পরিমাপ করিতে পারেন নাই, নতুব! মোগল শক্র হওয়া এতই বিপজ্জনক বলিয়া 
মনে ভাবিলেন কেন? আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, প্রতাপ একটা সহজ কথ! 
বুবিতেন ; পাঠানেরাই যশোর রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা, এবং পাঠানের অর্থ-সম্পদেই 
সে রাজ্যের সমৃদ্ধি এত বৃদ্ধি পাইয়াছে ; স্ৃতরাং পাঠানের রাজ্য ও অর্থের অধিকারী 
হইয়। মোগলের বশ্ঠতা স্বীকার কর! বিশ্বাসঘাতকতার কার্য ; প্রতাপ তাহাতে 
সন্ত ছিলেন ন!। কিন্তু প্রক্কৃত অবস্থ। বিচার করিয়া বসন্ত রায় রাজ্যের মঙ্গলার্থই 
' প্রতাপকে নিরস্ত হইতে উপদেশ দ্িলেন। ফল বিপরীত হইল; প্রতাপ 
খুল্লতাতের প্রতি জাতক্রোধ হুইলেন। মোগলের সহিত বসন্ত রায়ের চক্রাস্তের 
আশঙ্ক। করিয়া প্রতাপ তীহার প্রাণ-বিনাশেরই করনা পোষণ করিতে 
লাগিলেন । 
চতুর্থতঃ এই সময়ে চাকসিরি পরগণ! লইয়া! উভয়ের মধে; বিবাদ হইল। 
বিক্রমাদিত্যর বিভাগান্ুসারে যশোর রাজ্যের পূর্বাংশ প্রতাপের এবং পশ্চিমাংশ 
বসন্ত রায়ের হস্তগত হয় । বসন্ত রায়ের শ্বশুর কৃষ্ণরায় দত্ত ভূসম্পত্তি লাভ করিয়। 
রাঙ্গদিয়৷ পরগণায় বাস করেন। চকণ্রী বা চাকসিরি তাহারই সম্পত্তির অন্তর্গত 
সুতরাং তাহা! প্রতাপের রাজ্যমধ্যে হইলেও তাহার স্বাধিকারভূক্ত ছিল না । 
অথচ অবস্থানগুণে নদী তীরবর্তী চাকসিরিতে একটি নৌ-দুর্থ-স্থাপন করিয়া পূর্ব 
দেশীয় শক্রর হস্ত হইতে রাজ্যরক্ষা কর! প্রতাপার্দিত্যের বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া 
পড়িল। তিনি অন্ত স্থানের বিনিময়ে চাকসিরি পরগণ৷ চাহিলেন, বসন্ত রায় 
তাহ৷ প্রত্যর্পণ করিবার পথ পাইলেন না, বিশেষতঃ তাহার পুভ্রগণ ও শ্তালকের৷ 
বিরোধী হইয়া পড়িলেন। প্রতাপের যখন যাহ! মাথায় ঢুকিত, তাহা না করিয়৷ 
ছাঁড়িতেন না। অবিরত চেষ্টা চলিতে লাগিল, বারংবার খুড়ার নিকট যাতায়াত 
করিতে লাগিলেন । কিন্তু গোবিন্দ রাঁয় প্রভৃতির চক্রান্তে কিছুতেই চাকসিরি 
পাওয়া গেল না । এই সময় হইতেই প্রবাদ হইয়৷ রহিয়াছে £-__“সার!. রাতি 
ঘুরি ফিরি, তবু না পাই চাকসিরি*। প্রতাপের ক্রোধ সপ্তমে চড়িল; তিনি 





বসস্ক রায়ের হত্য। 


ুল্লভাতকে হত্যা করিবার জন্ত ক্ৃতসংকল্প হইলেন। গুগ্তভাবে জযোগ 
অন্নুসন্ধান করিতে লাগিলেন। | 

পঞ্চমতঃ এমন সময়ে একদা৷ বসন্ত রায়ের পিতৃশ্রান্ধ তিথি উপস্থিত হইল। 
সন্ত্রীক ধর্মাচরণ করিতে হয়, গৌঁড়া হিন্দু বস্ত রায় তাহা মানিতেন। জোষ্ঠা 
পদ্ধীই প্রন্কত ধর্মপত্ধী; সে পদ্ধী প্রতাপের নিকট ধুমঘাট ছুর্গেই অবস্থান 
করিতেন। বসন্ত রায় প্রত্যেক যাগযজ্ঞ বা শ্রান্ধাদিতে জোষ্ঠা পত্বীকে নিজ 
বাটীতে লইয়! কর্তব্য সম্পাদন করিতেন। কিন্তু এবার উভয় পক্ষে এমন 
মনোমানিন্য চলিয়াছিল যে, গোবিন্দ রাষ্ষের ' মাতার চক্রান্তে বসন্ত রায় জোষ্ঠা 
পত্ঠীকে আনিলেন না ব! নিমন্ত্রণ করিলেন না। কেবল মাগ্র প্রতাপাদিতাকেই 
নিমন্ত্রণ করা হইল। ইহাতে সেই জোষ্ঠা পত্ধী বা যশোহরের মহারাণী অত্ান্ত 
অপমানিত বোধ করিলেন। সপত্বী-বিদ্বেষ এই ঘটনার মূল কারণ মনে করিয়া, 
তিনি চক্ষুর জলে ভাসিতে ভাসিতে ছুঃখের কথা প্রতাপাদিত্যকে জানাইলেন। 
প্রতাপ একে খুল্লপতাতের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত, তাহাতে মাতার এই অবমাননা 
কিছুতে সহ করিতে পারিলেন না| প্রতিশোধ লইবার জন্য অঙ্গীকার করিয়া, 
নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্ত যাত্রা করিলেন। কলহ পুর্ব হইতে চলিতেছিল; সুতরাং 
এবার প্রতাপ নিরীহ ভ্রাতুদ্পুত্রের মত নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে সাহসী হইলেন না । 
তিনি নিজে সম্পূর্ণ যোদ্ধ বেশে এবং বাছ৷ বাছা কতকগুলি সশস্ত্র শরীররক্ষী দ্বারা 
পরিবৃত হইয়া শ্রাদ্ধদিনে রায়গড় ছুর্গে প্রবেশ করিলেন। পূর্বেই বলিয়াছি 
তাহার পান-দোষ ছিল, এ সময় তিনি অতিরিক্ত মদ্যপানে রক্তচক্ষু হইয়া উপস্থিত 
হইলেন। প্রলয়ের আকাশ পূর্বব হইতেই প্রস্তত হইয়! রহিল। 

সেই অবস্থায় যখন প্রতাপাদিত্য প্রবেশ করিলেন, তখন গোবিন্দ রায়ের 
আশঙ্কা হইল; সে আশঙ্কা অমূলক বল! যায় না। তিনি ভাবিলেন, প্রতাপ বুঝি 
তাহাদিগকে নিহত করিবার জন্তই সশস্ত্র হইয়! প্রবেশ করিতেছেন। বসম্ত রায়ের 
মিষ্ট সন্েহ ব্যবহারে অনেকবার প্রতাপের রৌদ্রমুস্তি শাস্ত হছয়াছে, হয়তঃ এবারও 
সেরূপ হইত। কিন্তু বসস্তের সহিত তাহার সাক্ষাতের পূর্বেই গোবিন্দ রায় 
রবদ্ধিতা বশতঃ এক অত্যহিত উপস্থিত করিলেন। কোন কথাবার্তা হইবার 
পূর্বেই তিনি দোতালার বারান্দা হইতে প্রতাপাদিত্যকে লক্ষ্য করিয়! ছুইবার 
তীর নিক্ষেপ করিলেন। তীর ঠিকমত লাগিলে প্রতাপের রক্ষা ছিল না। কিন্তু 
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লক্ষ্য ব্যর্থ হইল, অমনি মদোন্মত্ দৃপ্ত বীরের ক্রোধ সীমাতিক্রম করিল। প্রতাপ 
উন্মত্ত তরবারি হস্তে ছুটিয়া উঠিয়া এক আঘাতে গোবিন্দ রায়কে দ্বিখণ্ডিত করিয়া 
ফেলিলেন। চারিদিকে বিষম হাহাকার রোল উঠিল। . 

বসস্তরায় যেখানে শ্রাদ্ধে বসিয়াছিলেন, সে শবে তিনি চমকিয়! উঠিলেন। 
প্রতাপের প্রতি তাহার যতই শ্লেহ থাকুক এবং গোবিন্দের ছুর্বদ্ধির জন্ তাহার 
প্রতি যতই বিরক্তি থাকুক, বুদ্ধকালে তীহাঁরই সম্মুখে তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নৃশংস 
হত্যা তিনি কিছুতেই সহা করিতে পারিলেন না; এমন সহা জগতের অতি কম 
লোকেই করিতে পারে। বিশেষতঃ তিনি নিজে প্রবীণ যোদ্ধা এবং অসম সাহসী । 
পু্র হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্ত তিনি “গঙ্গাজল আন, গঙ্গাজল আন” বলিয়া 
চীৎকার করিতে লাগিলেন। তাহার নিজের প্রকাণ্ড তরবারির নাম ছিল 
গঙ্গাজল। নিকটবর্তা ভৃত্য তাহ! বুঝিল না, সে ভাৰিল শ্রাদ্ধকালে যে গঙ্গাজল 
লাগে, রাজ! মহাশয় তাহাই চহিতেছেন। সে দৌড়িয়। গিয়৷ এক ঘটি গঙ্গাজল 
আনিয়। উপস্থিত করিল। বসন্ত রায় প্রতাপাদিতাকে চিনিতেন, তিনি হতবুদধি 
হইয়। ভাঁবিলেন এইবার সর্বনাশ হইল। অপর পক্ষে তিনি যখন “গঙ্গাজল” 
“গঙ্গাজল” বলিয়! চীৎকার করিতেছিলেন, তখন প্রতাপ বুঝিলেন সে কোন্‌ 
গঙ্গাজল। সশস্ত্র হইয়া দণ্ডায়মান হইলে বহু যোদ্ধাও ধাহার নিকটে যাইতে 
পারিত না, প্রতাপের অস্ত্রশিক্ষ।-গুরু সেই বসস্তরায় আজ গঙ্গাজল হাতে পাইলে 
তাহার নিস্তার নাই, ইহ! তাহার বুঝিতে বাকী রহিল না। এই আশঙ্কায় 
গ্রতাপাদিতা সদসৎ বিবেচনা! করিবার অবসর ন! পাইয়।, হতবুদ্ধির মত দৌড়িয় 
গিয়! বসন্ত রায়ের মুওচ্ছেদ করিয়! ফেলিলেন। বহু দিনের সম্পোষিত 'জিঘাংসা, 
ক্রোধে ও মগ্পানে চৈতন্তের লোপ এবং সর্বশেষে স্বকীয় জীবননাশের অত্যধিক 
আশঙ্ক_-এই তিনটি কারণ ভাগ্যপ্দোষে একত্র হইয়া, তাহাকে তিলার্ষের জন্য 
কিছু ভাবিয়া! দেখিতে দিল না, তিনি হঠকারিতা৷ ও ক্ৃতদ্নতার একশেষ দেখাইয়। 
নিতান্ত হুর্দান্ত পাষণ্ডের মত.পিতা হইতেও ধিনি তাহার আপন জন,সেই পিতৃতুল্য 
খুল্লতাতের হত্যাসাধন করিলেন। এইবার তাহার কোষ্ঠীর ফল ফলিল; এই 
দিন হইতে তাহার রাজ্যের ভিত্তি শিথিল হইয়! পড়িল। * ইহার পর তিনি 


* বসন্ত রায়ের হত্যার তারিখ সম্বন্ধে নানা মত আছে। সবগুলির উল্লেখ নিশ্রয়োজন। 
লাধারণ মত এই, চন্টত্বীপের রাজপুত্র রামচন্দ্রের সহিত প্রতাপ-কন্ক।(র বিবাহ কালে বসন্তরার় 
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বাহুবলে আরও রাজ্য ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহ! নির্বাণোনুখ 
প্রদীপের মত ক্ষণস্থায়ী হইয়াছিল। “সারতত্বতরঙ্গিনীতে” আছে £-- 


জীবিত ছিলেন । “বৌঠাকুরানীর হাটে এই প্রসঙ্গে বসম্ত-চরিত্রের অনেক চিত্র দেওয়া 
ইইয়াছে। সে বিবাহ ১৬০২ খষ্টাব্ে হয়। ম্ুতরাং বসস্তের হত্যাও ১৬০২ অবে হুয়। 
ঘটককারিকায় মাছে,:-- 

“বুগযুগ্যেধু চন্রে চ শকে হত্বা বসস্তকং। প্রতাপাদিত্য নামানৌ জায়তে নৃপতিম হান্‌*,*। 
অর্থাৎ ১৫২৪ শকে বা ১৬*২ খষ্টাব্রে বসম্ত রায় হত হন। ইহারই অব্যবহিত পরে মানসিংহের 
আক্রমণ ঘটে। কিন্তু বাণ্তবিক পক্ষে সে আক্রমণের অন্ততঃ 4৮ বৎসর পূর্ব্বে বসস্ত রায়ের 
হত্যার প্রমাণ আছে। সুতরাং রামচন্ত্রের বিবাহ কালে বসন্ত রায় জীবিত ছিলেন না৷ এবং 
রামচন্দ্রের জীবন রক্ষার জন্য তিনি প্রতাপের শক্র হইয়াছিলেন, একথা মত্য বলিয়৷ ধরিতে 
পারি না। আমাদের মতে ১৫৯৪-৫ অন্দে বসন্তের হত্যা সাধিত হয়। এই দিদ্ধান্তের 
অন্ততঃ তিনটী কারণ দিতে পারি। প্রথমতঃ যখন জেহ্বইট পাঁদরিগণ ১৫৯৯ হইতে ১৬০৩ জব 
পর্য্যন্ত এদেশে ছিলেন, তাহারা যশোর রাজোর পুর্বে ও পশ্চিমে সকল দিক ভ্রমণ করেন। 
কিন্তু তাহার] কে।ধাও বসন্ত রায়ের রাজ্যাংশর উল্লেখ করেন নাই, অথচ চাদথ। চকের মধ্যে 
ঘে সগরদ্বীপে তাহাদের একটি প্রধান আড্ডা হয়, তাহ বসন্ত রায়েরই সম্পত্তিতুক্ত ছিল। 
হুতরাং তাহাদের আগমন অর্থাৎ ১৯৯ খষ্টাব্দের বহুপূর্বেধে সমস্ত রাজ্য প্রতাপাদিত্যের করায়ত্ত 
হইয়াছিল ও বনস্ত বায়ের হত ঘটিয়াছিল, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। দ্বিতীয়তঃ রামরাম বসুর 
গ্রন্থ ও অন্তান্য প্রবাদ হইতে জান! যায়, বসন্ত রায়ের মৃত্যুর পর হৎপুক্রগণ হিজলির ঈশা খা 
মছন্দনীর শরণাপন্ন হন। পেইক্রোধে প্রতাপ হিঞ্জলি আক্রমণ করিয়| অধিকার করেন ; সেই 
যুদ্ধে বা পরে ঈশাখীর মৃত্যু হর়। সে মৃত্যু যে ১৫৯৫ অঞ্ের পরে হয় নাই, তাহার প্রমাণ 
আমর! পূর্ব্বে দিয়াছি। ( ৩৩ পৃষ্ঠা) তৃতীরতঃ বসন্ত রায়ের হত্যার পর যখন তৎগুত্র কচু 
রায় দিল্লী যান, তখন তিনি অল্পবয়স্ক । কুলাচার্যগণের মতে তখন তাহার বয়স ১২ বৎসর। 

“বধদ্বাদশমাপন্ন স্তীব্রধীল ক্ষণান্বিতঃ। 

, “উপগম্যাতিছঃখেন দিল্লীঙ্বরসমীপতঃ” ॥ 

ধধন তিনি কচু বনে পলাইয়। জীন রক্ষা করেন, তখন তাহার বয়স বড় বেশী ধরিলেও ১৫1১৬ 
বর্ষের অধিক নহে: অথচ মাননিংহ যখন যুদ্ধার্থ আসেন, তখন কচু রান মহাবীর এবং কুটবুদ্ধিবলে 
মান সিংহকেও প্নীতিসার বাক” শুনাইভেছেন। সুতরাং তখন তাহার বয়স ২৩২৪ বর্ধের 
কম নহে। মানদিংছের জাগমন কাল ১৬*২-৩ অঞ্জে ধরিলে কচুরায়ের দিলী যাত্রার সময় 
১৫৭৫ অন্ধের পরে হইতে পারে ন।। অতএব বসত্ত রায়ের হত] ১৫৯৪-৫ অবেই হইয়াছিল। 
এ সন্বন্ধে নিখিল বাবুর টিপপনি ভ্রষ্টব্য। “প্রতাপাদিত্য" ১২১-৩ গৃঃ। 





২৭২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


“রাজ্যলোভে হয়ে মুঢড় নিদারুণ চিত 
কাটি খুল্পতাত মাথা পাপে হইল হত ।” 

এই নৃশংস হত্যার যে কোন কারণ থাকুক না কেন, ইহা প্রতাপ-চরিব্রকে 
ছুরপনেয় কলঙ্কে মণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে। এবং এখনও তত্বংশীয়ের৷ ত্খুড়। 
কাটার গোষ্ঠী” বলিয়া! লোক-সমাজে নিন্দিত হন। 

ব্সস্ত রারকে হত্যা করিবার পর প্রতাপাদিত্য কৃত কর্মের গুরুত্ব বুবিয়া 
একেবারে স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন। কোন গুরুতর অপকর্মের পর সকল লোকের 
যেরূপ তীব্র অনুতাপ উপস্থিত হয়, তাহারও তাহাই হইয়াছিল। ইহার পর তিনি 
অন্ত কাহাঁকেও হত্যা করিয়াছিলেন বা কাহারও উপর অত্যাচার করিয়াছিলেন, 
এমন মনে হয় না। ঘটককারিকায় আছে-_পনিহতৌ চন্দ্রগোবিন্দৌ প্রতাপেন 
মহাত্মবনা, অর্থাৎ প্রতাপ কর্তৃক গোবিন্দ ও চন্দ্র ছুই ভ্রাতা নিহত হইয়াছিলেন। 
এ কথা৷ সত্য নহে । আমরা দেখিতে পাই, প্রতাপের পতনের পর বসন্ত-পুত্র চন্্র 
ব! চাদরায় কয়েকবৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন । এবং তাহার প্রদত্ত সনন্দ ও দান- 
পত্রা্দি পাওয়া গিয়াছে । বস্থ মহাশয় লিখিয়াছেন__“গোবিন্দ রায়ের মস্তক 
কাটিল এবং তীহাঁর স্ত্রী গর্ভবতী ছিলেন তাহাকে কাটিয়া! বসস্ত রায়ের কাট মুড 
লইয়! নিজ স্থানে গমন করিলেন”। গোবিন্দের গর্ভবতী স্ত্রীর কথা অন্তাত্র নাই। 
তাই বলিয়া বনু মহাশয়ের উক্তি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিতে পারি না। স্বামীর 
হত্যাকালে হয়তঃ তিনি সম্মুথে পড়িয়৷ ক্রোধান্ধ বীরের উন্মুক্ত কপাণ হইতে রক্ষা 
পান নাই। কথা! সত্য হইলে, গোবিন্দের হত্যা অপেক্ষাও এই হত্যা আরও নৃশংস 
এবং মহাপাতকের কার্ধ্য। প্রতীপের পাপ-চরিত্র সমর্থন করিবার কোন উপার 
থাকে না। কিন্তু একথ! সত্য বলিয়া! মনে হয় ন!। 

প্রতাপাদিত্য গোবিন্দ ভিন্ন বসস্তরায়ের আর কোন পুত্রকে নিহত করেন 
নাই। সম্ভবতঃ অনেকেই এ সময়ে স্থানাস্তরে ছিলেন। বন্থ মহাশয়ের মতে 
ব্সস্ত রায়ের মৃত্যুর পর তীহার ৭ পুত্র জীবিত ছিলেন, তন্মধ্যে রাঘব রায় 
জোট । ্ রাণী বা তীহার রেবতী নারী এক দাসী রাঘবকে কচু বনে লুকাইয়া 

* বসন্ত রায়ের ১১ পুত্রের মধ্যে ৭ জন জীবিত ছিলেন। অপর ৪ জনের মধো গোবিন 


নিষৃত হন। অবশিষ্ট তিন জন সম্ভবতঃ ঠাহার জীবদ্দশায় কালগ্রাসে পতিত হৃন। চণ্ভীদাস ও 
নারায়ণদামের অকালমৃত্যুর কথ। আমর! পূর্বে বাঁলয়াছি। ১১৯ পৃঃ টীক। ভ্ষ্টবা। 


বসন্ত রায়ের হত্যা, ২৭৩ 


প্রতাপের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, এ জন্ত পরে তাহার নাম হয়-” 
কচ্:রায়। এই কচু রায়ই আগ্রায় গিয়া! মানসিংহকে লইয়া আসেন, এবং প্রতাপের : 
পতনের পর যশোরের সামস্ত-রাজ হইয়া “যশোহরজিৎ” উপাধি লাভ. করেন। 
খুল্লতাতের হতাার পর তাহার স্ত্রীগণের উপর প্রতাপ কর্তৃক যে সব. পাশবিক 
অত্যাচারের প্রসঙ্গ তুলিয়া! “বঙ্কাধিপ পরাজয়েরগ্গ্রস্থকার নবীন বয়সে স্বীয় লেখনী 
কলক্কিত করিয়াছিলেন, তাহার কোন প্রমাণ নাই। প্রবাদের সঙ্গে অনেক 
অতিরঞ্জিত গল্প জড়িত আছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই; কিন্তু সে 
প্রবাদও তান্ত্রিকতক্ত প্রতাপাদিত্যের নামে তেমন কোন অস্বাভাবিক গল্পের 
সৃষ্টি করে নাই। 

রায়গড় দুর্গ হইতে নিজ্ৰাস্ত হইবার পূর্বে প্রতাপাদিত্য রক্ষি-সৈন্ত দ্বারা তাহার.. 
পাহারা ঠিক রাখিয়া এবং রাজকার্ধ্য নির্বাহের সাময়িক ব্যবস্থা করিয়া আসেন। 
তিনি ধূমঘাটে পৌছিলে, মাতা মহারাণী সংবাদ শুনিয়া হতচৈতন্ত হইয়া পড়েন। 
তাহার কোন সম্তীন ছিলন! ; যাহাকে তিনি স্তন্ত দিয়া পুভ্রাপেক্ষাও অধিক 
স্নেহে প্রতিপালন করিয়াছেন, সেই আজ তাহার দেবতুল্য ত্বামীকে হত্যা করিয়া 
আসিয়াছে ; এ শোক ও ক্ষোভ সহা করা যায় না। আকাশ অনেক দিন হইতে 
ঘনাচ্ছন্ন হইতেছিল, কিন্তু এমন ভীষণ প্রলয় আশঙ্কিত হয় নাই। আজ মহারাণীর 
সপদ্বী-বিদ্বেষ আর নাই, প্রতাপের প্রতি পুত্রন্নেহও কোথায় চলিয়া গেল, জাগিয়া 
উঠিল শুধু সতী রমণীর অতুলনীয় পতিভক্তি। বিলাপ, আর্তনাদ ও ভতসনার 
বেগ অচিরে বিলুপ্ত হইলে, সতীর অপূর্ব্ব তেজ সমুজ্জল হইয়া উঠিল। এত বড় 
প্রতাপশালী মহাবীর যে প্রতাপ, তিনি আজ দেবী-প্রতিমার পদপ্রান্তে বিলুষ্ঠিত 
হইয়া, নয়ন জলে ভাসিতে ভাসিতে আর্তনাদ করিয়া ক্ষমা চাহিতে লাগিলেন। 
অন্ুতাপের পার নাই। ভূল অনেকের হয়, তাহার জীবনেও হইয়াছিল, .এমন 
ভূল কদাচিৎ দেখা যায়। (এই জাতীয় ২১টি তুল করিয়া মহাবীর আলেকজেওর 
নিজ চরিত কলঙ্কিত করিয়াছিলেন )। অবশেষে বসস্ত রায়ের ধর্মপত্থী সহমরণের . 
জন্য ব্যাকুল হইলেন। প্রতাপ মহারাণীকে না জানাইয়া খুল্লপতাতের অন্য্োষ্টি রিয়া 
করিতে পারেন নাই। বন মহাশয় লিখিয়াছেন, প্রতাপ বসস্ত রায়ের কাটামুও 
লইয়৷ .আসিয়াছিলেন। পুরোহিত দ্বারা সেই মুণ্ড আনাইয়! মহারাণী তৎয়হ_ 
চিতারোহ্ণ. করিলেন। যখন মহাসম়ারোছে চিতার আগুণ জলিল, তখন মহারাণী. 


৩৫ 


২৭৪ ধশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


* প্রতাপারদিতাকে অভিসম্পাত করিয়া গেলেন যে, “তাহার স্ত্রী পুত্র অস্তযজগ্রস্ত 
হইবে”। এই উক্তির সতাতা কি এবং কোথায় কি ভাবে চিত জলিয়াছিল, 
তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। তবে প্রতাপের পতনের পর তাহার স্ত্রীপু্ত 
জলমগ্র হইয়া! মার! গিয়াছিল, ইহাই মাত্র প্রবাদ আছে। 


সআঅড়িিৎস্ণ পল্লিচ্ছেদ--সন্কি-ন্বিগ্রহ 


প্রতাপাদিত্যের জীবনের উদ্চোগ-আয়োজনের কথাই এতক্ষণ আমর! 
বলিয়াছি। এইবার আমরা প্রকৃতপক্ষে তাহার কর্মময় জীবন ও সর্বতোমুখী 
গ্রতিভার পরিচর দিব। এখন হইতে প্রায় দশ বংসর কাল তাহার প্ররুত 
যোদ্ধ_-জীবন-সে জীবন অতি বড় কার্য-তৎপরতা এবং ঘটনা-বহুলতায় 
পরিপূর্ণ । জ্ঞাতি-বিরোধ এবং আত্ম-কলহই আমাদের দেশের প্ররক্কৃত ব্যাধি।: 
প্রতাপ যদি এই ব্যাধির প্রকোপে প্রপীড়িত না হইতেন, তাহ! হুইলে বঙ্গের 
ইতিহাস হয়তঃ নৃতন করিয়া লিখিতে হইত। বাল্য হইতে বসন্ত রায় যে 
তাহার পিতা অপেক্ষাও তাহার প্রতি অধিকতর ন্নেহশীল ছিলেন, তাহ! সত্য ; 
তিনিও যে সেই অযাচিত অপরিমিত ন্নেহের মূল্য কিছুই বুঝিতেন না, তাহা 
নছে। অনেক ক্ষেত্রে তিনি বসন্ত রায়ের আদেশ ও উপদেশ গুরু-বাকোর 
মত পালন করিতেন। কিন্ত গোবিন্দ রায় প্রসৃতি বসন্তের পুক্রগণ সর্বনাশের 
হেতু হুইয়াছিলেন; আর তাহাদের কয়েকজন আত্মীয় ও অমাত্য উত্তর পক্ষের 
বিরোধ ঘটাইবার জন্য সর্বন্িধ নীচতা ও কুটমন্ত্রেরে অবতারণা! করিতে কুষ্ঠ! 
বোধ করিতেন না। উহাদের মধ্যে রপরাম বা রামরূপ বস্থ সকলের অগ্রণী ; 
সাধারণতঃ সকলে তাহাকে রুপবস্থ বলিয়৷ জানিত। তিনি বসস্তরায়ের ভ্রাতা 
বান্থদেব রায়ের জামাতা ; * কিন্তু সকলে ইহাকে বসন্ত রায়ের নিজের জামাত 

* কৃ্ণদান বা বিস্ত/ধর বাতীত বসস্ত রায়ের আরও ছুই ভ্রাতার কথ! দেহের গাঁতির ঘটক- 
ফারিকায় উল্লিখিত আছে । এ ছুইজনের নাম যছনাথ ও বাহুদেব রায়। ১০৩ পৃষ্টায় 
কারাপাড়ার কারিকা হইতে যে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে এ অংশ অন্পষ্ট বলির! বাদ 
দিয়াছি। তবে বিশেষ মনোযোগ করিলে সেখানেও বাসুদেব রায়ের নাম পড়া যায় ।পৃধীধর বহ 





সন্ধি-বিগ্রহ ২৭৫ 


বলিয়াই মনে করিত। ইনি পৃথীধর বন্থবংশীয় প্রসিদ্ধ কুলীন যহনন্দনের পুত্র । যু 
ন'ন মাল্থানগর হইতে আসির! আধার মাণিকের সন্নিকটবর্তী মালঙ্গ 
পাড়ায় বাম করেন। তথা হইতে তৎপুত্র রূপরাম বস্থ ঠাকুর “যশৌহরের 
রাজবংশের আশ্রয়ে লক্ষণকাটি গ্রাম বৃত্তি পাইয়া! যশোহরবাসী হইয়াছিলেন।” 
ধূমঘাট ছূর্গের দক্ষিণ পার্থে রূপরামের দীঘি এখনও আছে) রূপবস্থ তীক্ষু- 
বুদ্ধি শক্তিধর পুরুষ ছিলেন । তবে তিনি গোবিন্দ প্রভৃতিকে সর্বদা কুপরামর্শ 
দিয়া উদ্রিক্ত করিতেন এবং প্রতাপের প্রত্যেক কার্যের দোষ ধরিয়৷ তাহার 
কু-অভিসন্ধি বুঝাইতেন। গোবিন্দ একে কিছু স্থুলবুদ্ধি হঠকারী লোক, তাহাতে 
আবার রূপবস্থুর কু-মন্ত্রণা । উহার পরিণাম বিষময় হইয়াছিল এবং জ্ঞাতি-বিদ্বেষ 
একেবারে শেষসীমার দীড়াইয়াছিল। ইহারই ফলে উভয় পক্ষের ভুল ধারণার 
জন্ত প্রতাপ কর্তৃক সপুভ্তরক বসস্ত রায়ের হত্যার মত একটা গুরুতর কা 
হইয়া গেল। খুল্লতাতের হত্যার পর প্রতাপাদিত্য তাহার পরিবারবর্গের প্রতি 
,আর কোনও অত্যাচার করেন নাই। কিন্ত রূপবন্থ সেখানেই ধৰনিকার পতন 
হইতে না দিয়া, দেশের সর্বনাশ করিয়া দিয়াছিলেন । অনুতপ্ত প্রতাপ হয়তঃ 
.জ্ঞাতি ভ্রাতার্দিগের উপর অত্যধিক অনুগ্রহই দেখাইতেন, কিন্তু রূপবস্থ তাহা 
করিতে দিলেন ন[। তাহার চক্রান্ত যে কেবল প্রতাপ-চরিত্রকে লোক-সমাজে 
কলঙ্কিত করিয়! রাখিয়াছে, তাহ। নহে ; উহ! দ্বার! প্রতাপের সকল আয়োজন 
বার্থ করিয়া দ্নেশের স্বাধীনতার সম্ভাবনা! সমূলে বিনাশ করিয়! দিয়াছিল। 

রুপবস্থ কচুরায়কে লইয়৷ রার়গড় ছূর্গ হইতে পলায়ন করতঃ উড়িস্মায় 
ঈশার্খার দরবারে উপস্থিত হইলেন এবং বসন্ত রায়ের পুভ্রগণের জীবন ও 
রাজ্য রক্ষা করাইবার জন্ত পাঠানদিগকে প্ররোচিত করিয়া তুলিলেন। 
বসস্ত রায়ের হত্যাকালে তাহার পুক্রগণের মধ্যে ঠাদরায় ও অন্ত কেহ কেহ 
সম্ভবতঃ মাতুলালয়ে ছিলেন। কচুরায়ের সহিত কে কে রায়গড়ে. প্রহরি- 
বেষ্টিত হইয়াছিলেন তাহা জানিবার উপায় নাই। এই প্রসঙ্গে রামরাম বন্ধুর 
গ্রন্থে একটি গর ,আছে, শান্ত্রী মহাশয় স্বীয় ভাষার সচ্ছলতায় উহা! অযথ| 
হইতে রূপরাম পর্যন্ত ধারা এইরূপ; --(১১) পৃধ্াধর--১২ দেবীবর--১৩ গঙ্গাধর--১৪ বছুনন্ষন 
১৫-_গোগীনাথ ও রূপরাম । রপগামের বংশধরের। এখনও টাকীর নিকটবর্তী সৈযধপুর প্রন্ৃতি 
স্থানে বান করিতেছেন । বঙ্গীয় সসাজ, ১৯৯-২০* পৃঃ 


সন্ধি করিয়া দিম্বাছেন। গল্পটি এই-..প্রতাপাদিত্য বসস্তের..পুত্রগগণকে 
বন্দী করিয়। নিজ রাজধানীতে আনেন; রূপবস্থ সেই সংবাদ ঈশাখার নিকট 
দিলে, ভীহার সেনাপতি বলবস্ত পুক্রগণের উদ্ধার সাধনের জন্য ধৃমঘাটে 
আসেন। প্রতাপের সহিত নিভৃতে গুপ্ত মন্ত্রণা' করিবার ছলে বলবস্ত- নির্জন 
গৃছে নিরন্তর প্রতাপকে হঠাৎ আক্রমণ করেন। বলবস্ত প্ররূতই বলশালী, 
তিনি বসস্তের পুভ্রগণের জীবন দান করিবার অঙ্গীকারে প্রতাঁপকে ছাড়িয়া 
দ্বেন। প্রতাপ সত্য পালন করিয়াছিলেন । এগল্প আমর! সম্পূর্ণ বিশ্বাস 
করি না, বলবস্তের উল্লেখও কোথায় পাওয়া যায় না। তবে এই ঘটনায় 
বলবস্তের বল পরীক্ষা অপেক্ষা মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সত্যবাদদিতা৷ অধিক 
পরীক্ষিত হইয়াছিল, ইহাই আনন্দের বিষয় । 
' "যাহা হউক, বসপ্ত রায়ের সব পুভ্রই যে প্রতাপের হস্তচ্যুত হইয়াছিলেন, 
তাহা নহে। শুন! যায়, তাহার কয়েক পুত্র মাতুলালয়ে ছিলেন এবং চন্দ্ররায় 
প্রভৃতি প্রতাপের অন্ুগ্রহ-ভাজন হইয়া উচ্চ রাজকার্যে নিষুক্ত ছিলেন। 
কেবল মাত্র কচুরায়ই দেখিতে পাই, প্রথমতঃ হিজলীতে ও পরে আগ্রাতে 
উপনীত হুন। বলবস্তের দৌত্যের ফলেই হউক, অথব৷ রূপবন্থুর প্ররোচনায় 
গাঠানেরা শক্তি সংগ্রহ করিতেছে এই সংবাদ শুনিয়াই হুউক, প্রতাপাদিত্য 
'ঈশার্থার রাজ্য আক্রমণ করিয়। তাহাকে কিছু শিক্ষা দিবার জন্য উদ্ভোগী হইলেন। 
হিজলীর নব প্রতিষ্ঠিত পাঠান রাজ্য বসস্তরায়ের রাজ্যাংশের ঠিক অপর পারে। 
এসময়ে পাঠানদিগকে পধু্দন্ত করিতে না পারিলে, তাহারা যে সুযোগ বুঝিয়া 
 পৃশ্চিমভীগ আক্রমণ করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।” একটু স্বপদে. দীড়াইতে 
গেলেই: চারিদিক হইতে কিরূপ শক্র-বৃদ্ধি হয়, প্রতাপ তাহা! বুঝিতে লাগিলেন । 
শুধু পাঠান শত্রু নহে, এই সময়ে মগ ও পর্ট,গীজ প্রভৃতি দন্থ্যরাও ,ভাগীরঘী, 
'সরম্বতী: ও রূপনারায়ণ প্রভৃতি নদী-পথে দেশের. মধ্যে. প্রবেশ করিয়া 
“ অত্যাচীর করিতেছিল; তাহাদিগকে দমন  করিবার' জন্য ভাগীরথীর মোহানায় 
' সমুদ্র-কুলে অর্থাৎ সাগর দ্বীপে একটি প্রধান সৈল্ঠাবাস স্থাপন .করা প্রয়োজনীয়, 
 সইহাও বুঝিতে বাকী রহিল না। এই সাঁগর-ঘবীপের পরপারে. হিজলী . রাজ্য ; 
+ 'আোগল কর্তৃক: উড়িষ্যা বিজয়ের পর, অব্পদিন হইল পাঠানগণ তথায় 'আসিয়া দল- 
বন্ধ হইতেছিল। গতরাং এই হিজলী রাজ্য করতলগত করিতে না পারিলে, 


 জন্ধি-বিগ্রহ' হন 


সগর-্বীপের আড্ডা কখনও নিরাপদ হইবে না! পাঠানের। সুযোগ গাইবা 
ঈীত্র সে আড্ডা কাড়িয়া লইতে চেষ্টা করিবে। এজন্ত শুধু ঈশাখীর উপর 
প্রতিশোধ লওয়া নহে, মগ বা ফিরিঙ্গি দস্থার হস্ত হইতে দেশ রক্ষা করিবার 
নিমিত্বও, সগর-্বীপে একটি প্রধান নৌ-বাহিনীর কেন্দ্র খুলিতে হইবে। 

সেন্ত প্রতাপাদিত্য প্রাণপণে চে£া করিতে লাগিলেন। মহোৎসাহে 
আযৌোঞ্জন চলিতে লগিল। নানাস্থানে সৈল্ত-সংগ্রহ করিয়৷ রাপ্নগড় ছুর্গে পাঠান 
হইতেছিল। অতি অল্প দিন মধ্যে নূতন নৃতন রণতরী নির্মিত বা পূর্ববঙ্গ 
হইতে. সংগৃহীত হইয়া আসিতেছিল। যথাসম্তর সত্বরতার সহিত সে সব 
সুসজ্জিত করিয়া বজ.বজ. প্রভৃতি স্থানে প্রেরণ করা হুইল। রাক্পগড় হুইতে 
বজ. বজ পধ্যস্ত প্রশস্ত রাজবস্স নির্মিত হইল, তাহা এখনও আছে। এই 
সময়ে হাতিয়াগড় ও মেদন্মলে সেন!.নিবাস হয়।* ধুমঘাট হইতে বাহিরের পথে 
অসংখ্য রণতরী আলিয়া হল্দি নদীর অপর পারে সমবেত হইতে লাগিল। ইহার' 
পূর্ব্বে ফিরিঙ্গি দলপতি কাপ্তেন রড! একটি যুদ্ধে বন্দী হইয়! প্রত্তাপের শরণাপন্ন 
হইয়। ছিলেন। প্রতাপ তাহাকে কোন. প্রকার শান্তি প্রদান ন। করিয়৷ নিজের 
কর্মচারী নিযুক্ত করিলেন। ইছার ফলে, রড চিরজীবন বিশ্বস্ত ভূত্যের মত 
প্রতাপের এক প্রধান সহায় হইয়াছিলেন। নৌ-যুদ্ধে রণ-তরীতে কামান সজ্জিত 
করিয়! কেমন করিয়! যুদ্ধ করিতে হয়, 'তদ্বিষয়ে রডা প্রতাপ-সৈন্তের শিক্ষা গুরু 
হইলেন। আয়োজন স্থির হইলে, হিজলীর যুদ্ধে গ্রতাপাদিত্য স্বয়ং আসিলেন, 
তীহার সঙ্গে ফিরিঙ্গি রড, সৃর্য্যকা স্ত; স্মর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সেনাপতিবর্গ যোগ 
'দ্বান করিয়াছিলেন। 

* প্রতাপাদিত্য তিন দিক হইতে হিজলী রাজ্য আক্রমণ করেন; পূর্বদিকে 
আদাবাড়িয়ার দিক হইতে, উত্তরে হল্দি নদীর মোহান! দিয় ভিতরে প্রবেশ 


* রানগোপাল রায় লিখিয়! গিয়াছেন ;-- . 
. শ্থাতিরা গড়েতে রাজ হস্তীর মকাম 
সেই ছৈতে হইল হাতিয়া গড় নাম। 
জগদলে মেদস্মলে আদি পাট মহলে. 
"আছিল সৈন্তের ঠাট সিন্ধু সম বলে ৪ : 
মেদক্সল বর্ত্ান ২৪ পরগণার অন্তর্গত থারুইপুর অন্তত স্থান লইয় গঠিত প্রাচীন পরগণ! |. 


হধ৮ যশোহর-ধল্বীর ইতিহাস রা ৰ 


করিয়া এবং দক্ষিণে উনুক্ত সাগরের দিক ইত হিজরী আক্রমণ করা হইল।. 
গুন! যার, এই যুদ্ধ ১৮ দিন ধরিয়া চলিয়াছিল। : রঁশতরী,, হইতে তীরে নামি 
দাত বাঙ্গালী-সৈন দিনের পর দিন ভীষণ অনল-ক্রীড়া: করিয়াছিল । অবশেষে 
প্রতাপের জয় হইল। প্রবাদ এই, বুদ্ধ কালে ঈশাখার" পাঁরে এক গোলার 
আঘাত লাগে, সেই আধাতেই তিনি পঞ্চত্ব পান। তাহার প্রধান সেনাপতি 
ও মৃত্যুমুখে পতিত হন | তখন প্রতাপ যুদ্ধ জয় করিয়৷ শত্রু সৈন্ভ বিতাড়িত 
করিয়া দেন এবং কথিত আছে, তিনি ছয়মাস কাল সেখানে থাকিয়া রাজা. 
রক্ষণ ও রাজন্ব-সংগ্রহের বিশেষ ব্যবস্থা! করেন, হিজলী রাজ্যে পূর্ব্ব হইতে 
অনেক গুলি সামন্ত রাজ! ছিলেন ; অল্পদিনে পাঠানের! তাহার্দিগকে. করতল- 
গত করিতে পারে নাই। কথিত আছে, বাহ্থদেবপুর ও মাদ্‌না স্টেটের প্রথম 
সনন্দ প্রতাপাদিত্য কর্তৃক প্রদত্ত হয়। . 

হিজলীর প্রাচীন ইতিহাস এখনও প্রচ্ছন্ন । উহার বাচা জন্য আঁফিবহ 
চেষ্টা করিয়াছি। যাহ। পইয়াছি, তাহা সামান্য এবং তাহার মধ্যে প্রতাপা- 
দিত্যের সঙ্গে কোন রাজনৈতিক সম্পর্কের স্পষ্ট প্রমাণ নাই। হি্লীতে পাঠান 
আমলের একটি প্রাচীন মসজিদ আছে। উহারই সন্নিকটে এক প্রাচীন 
মুসলমান গৃহে একখানি অতি জীর্ণ পারসীক পুথি পাওয়! যায়। . কাখির 
সুযোগ্য মহকুমা-মাজিষ্টরেট রায়সাহেব শ্রীযুক্ত রামপদ চট্রোপাধ্যায় মহোদয়ের 
চেষ্টায় উহ! 'কিছুকালের জন্ত আমার হস্তগত হয়। উহার অতিরঞ্জিত গল্প 
পুঙ্জের মধ্য হইতে সংক্ষিপ্ত সার গ্রহণ করিয়া হিজ্জলীর উৎপত্তির একটি বিবরণী 
পাইয়াছি। বহুমার পুত্র রহমৎ নামক এক সাহসী সর্দার ষোড়শ শতাবীর 
প্রথম ভাগে সমুদ্রকুলে হিজল-বৃক্ষ-সমাকীর্ণ এক প্রদেশে হিজলী নামক স্থান 
প্রতিষ্ঠা করেন। পাতশীহের সেনাপতি খাঁ-খানানের নিকট হইতে তিনি 
জমিদারী সনন্দ পান এবং বহুদিন পরে পুত্র দাউদ খাঁর হস্তে জমিদারীর ভার 
দিয়! যৃত্যুসুখে পতি হন। দাউদের তাজ খা ও সেকন্দর পালোয়ান নামক 
ছুই পুত্র হয়। তাজ খাঁর অন্ত নাম এক্তিয়ার খা, তিনি সিংহাসনের উপর 
উপবিষ্ট হুন এবং সম্মানিত বলিয়া তীহার মসনদ-আলি বা মসন্দরী এই 
সাধারণ খেতাব ছিল। ভীমসিংহ মহাপাত্র প্রভৃতি কয়েকজন কর্ণচারীর 
চক্রান্তে সেকন্দর খ্ৃত্যুনুখে পতিত হন (১৫৫৪ খুঃ. অঃ), তাজ খ| সাধু পুরুষ, 
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হিজলীর মসজিদের শিলালিপি 
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তিনি যোদ্ধা ছিলেন না, তাহার টিটি রাজি এজ খগৌরবেই ভাহীর 
 জঙিদারীর : বহুল বৃদ্ধি হইয়টছিল। এখন.. সেই বীরভ্রাতার মৃত্যুর .পর, ভিন্সি 
হ্গন, শুনিলেন; তাহার বিরুদ্ধে সৈম্য প্রেরিত ' হইতেছে, তখন তিনি নিজে: 
কবরে শ্রবেশ ক্রিয়া প্রাণত্যাগ করেন। হিজলীতে যে বিরাট পুরাতন 
মসজিদ আছে, বলিয়াছি, উহার ফটো! আমি পাইয়াছি এৰং তাহার শিবালিপির 
ও পাঠৌম্ধার. করিয়াছি। শিলালিপি হইতে জানা যায়, দাউদ খাঁর পুঁজ. 
এক্তিয়ার ' খা কর্ক এই মসজিদ নির্টিত। সুতরাং ঈশা খা কর্তৃক এই. 
মসজিদ গঠিত হয় বলিয়া আধুনিক সময়ে যে প্রবাদ চলিতেছে, তাহা . সত্য 
নহে।” ভীমসিংহ মহাপাত্র তাজ খা বা এক্রিয়ার খাঁর দেওয়ান ছিলেন।, 
. 'দ্েউল বাড় বা বাহিরিয়ামুটায় উক্ত তীমসিংহের বংশীয়গণের প্রকাণ্ড 
অক্টালিকা ও মন্দির আছে। ভীম সিংহের উদ্ভোগে তাজ খার পুত্র বাহাছ্বর 
থা পাজতত্তে বসেন। .সরকারী রিপোর্ট হইতে জান। যায় * ভীমসিংহের 
মৃত্যুর পর কৃষ্ণ পাণ্ড! ও ঈশ্বরী প্টনায়ক তা খাঁর জামাত। জৈলখার সহিত 
বড়যনত্র করিয়া বাহাছুরকে দূরীভূত করেন। জৈলখী! ১৫৭৩ খৃঃ অঃ পর্যন্ত ও পরে 
বাহাছুর পুনরায় ১৫৮৩ পর্যন্ত শাসন করেন। সেই সময়ে উক্ত কৃষ্ণপাণ্া 
ও ঈশ্বরী পট্টনার়ক হিজলী রাজ্য প্রধানতঃ জ্বালামুটা ও মাজনামুটা এই ছুই 
সম্পত্তিতে বিভক্ত করিয়া নিজেদের নামে বন্দোবস্ত করিয়া লন। ইহার 
পর আর হিজলীর বিশ্বাযোগ্য ইতিহাস জান! যায় না। 

তবে কতলু খার সময়ে যে হিজলী পর্যন্ত পাঠান প্রভুত্ব বিস্তৃত হইয়াছিল, 
তাহাতে, সন্দেহ নাই। ১৫৯২ খৃঃ অবের পর যখন পাঠানগণ মানসিংহের 
সহিত সন্ধিনত্রে স্বর্ণরেখ্া পার হইতে বাধ্য হয়, তখনই তাহারা হিজলী 





* মেদিনীপুর কালেক্টরী হইতে আমি ত্বালাযুট1! ও মাজনাশুটার 86৮1০770776 [81০৪ 
এর নকল আনিরাছিলাম। তাহাতে সেফন্দর পালোর়ান ও তাজ খার বিষরণ' আছে। এই 
পুস্তকের ২৫ পৃঃজষ্টব্য। মস্জিদ্বের শিলালিপি হইতে জানা গিয়াছে, যে উহ তাজ থ। কর্তৃক 
প্রতিতিত। হুতরাং খজা ঈশ। খ! লোহানি বে এ মসজিদের প্রতিষ্ঠাত। নহেন, তাহ! নিঃসলোছ। 
প্রতাপাঙ্গিত্য এ মসঞ্জিদের সংস্কার করিয়াছিলেন, বলির প্রবাদ আছে ; কারণ হিজলী 
বঙ্গরের নৌসেনাগণের উ&। ধর্মী উপাসনার স্থান হইয়াছিল ।, লিখিল বাবুক্ক গ্রন্থ, ১২৯ পৃঃ. 


২৮০, ,  বশোহরখ্চুল্নার ইতিহাস 

অঞ্চল স্বাধিকৃতকরিয়৷ বাস করে * হিজলী একটি ক্ষুত্র পরগণা, পাঠান 
রাজত্ব তদপেক্ষা অনেক বিস্তৃত। বৃদ্ধ ঈীশীর্খী জীবনের অবশিষ্ট ছই এক 
বর্ধ কাল এই স্থানে বাস করেন, কিন্তু. তখন হইতে .তৎপুত্র ওসমান প্রতৃতি 
পূর্ববঙ্গের শেষ সীম! পর্য্যন্ত নান! প্রদেশে ঘোর বিগ্রহ-বন্ধি প্রজ্জলিত করেন।. 
ঈশাখাকে . হিজলীর ঈশাখা বল! সঙ্গত নহে, তিনি প্রকৃত পক্ষে উড়িস্যার, 
. অধিপতি কতনুখখা লোহানীর ভ্রাতা এবং তাহার প্ররুত নাম থাজ৷ ঈশা 
লোহানী ।. হিজলীর মসনদ আলী বংশীয় বলিলে তাঁজখার বংশীয়দিগকেই 
বুঝায়। উড়িষ্যার ঈশাখ| যে উক্ত তাজখার সহিত কোন প্রকারে সম্বস্বযুক্ত 
নহেন, তাহা পূর্বে দেখাইয়াছি। ঈশাখ! লোহানীর অবস্থান কালে হিজলী 
অঞ্চলে কোথায় তাহার রাজপাট ছিল, তাহ! জান। যায় না। সম্ভবতঃ 
প্রতাপাদিত্যের বিজয় লাভের পর হিজলীতে একটি বন্দর প্রতিষ্ঠিত হয়; 
মগ ফিরিঙ্গির বিরুদ্ধাচরণ করিবার জন্য সেখানে প্রতাপাদ্দিত্যের 'নৌ-বাহিনী 
থাকিত। এইজন্য বন্দরটি প্রস্তর প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত হইয়াছিল, নী কোন 
কোন চিহ্ন. এখনও আছে । 1 

* এই সময়ে প্রতাপ হিজলীতে রণতরী রাখিবার ব্যবস্থা চি এবং সগর 
স্বাণে নৌ-সেনার একটি প্রধান কেন্দ্র স্থাপিত হইল। তথায় জাহাজ নির্মাণ ও 
মেরামতের ব্যবস্থা! হইল ; ফিরিঙ্গি কর্মচারীরা. উহার ভার লইল। ক্রমে সগর' 
দ্বীপ দ্বিতীয় রাজধানীর মত সমৃদ্ধ হইয়া দড়াইল। উত্তর দিকে বহুদূর পর্য্যস্ত 
লোকেম্ন বসতি হুইয়া গেল ১ মোহানার কাছে পৌষ-সংক্রাস্তিতে যে মেলা বসিত, 








* তখন ও কৃষপাণ্ডে ও ঈশ্বরী পটনাগ্তক পাঠানের সামস্তরাজ রূপে খাকিতে পারেন। হক্নতঃ 
ইহার! প্রতাপাদিত্যের আক্রমণ কালে পাঠানের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন ; এমন্ত প্রতাপ 
পুরদ্ৃত করিবার জন্ত তাহাদেরই সঙ্গে রাজোর বন্দোবস্ত- করিতে পারেন। শাস্ত্রী মহাশয় যে 

" ছুইজন প্রধান হিন্দু রাজ কর্মচারীর উপর র।জভার স্তত্ত " করার কথা রলিয়াছ্ছেন, তাহারা 
এই দুইজন | ( শাস্তী, ৮৯ পৃঃ) 

+ কাধির সর্ধঞনপ্রিয় জমিদার শ্রীবুক্ত হরেন্্র নাথ শাঁনমল মহাশয় বলেন ছিজলী 
বন্দরে পাখয়েব গ।খুনি ছিল। এখনও উহার অনেক পাধর আছে। এ পাথরের একখানি 
তিনি নিঙ্জে তাহার এক আবাদে আনিয়াছিলেন | উহা এক্ষণে বুড়াঠাকুর বলিয়। স্থানীয় লোক 
দ্বারা পুদ্ধিত হইতেছে । হিন্দুর মত পাথর পুঙজক জ।তি জবার নাই। .. : : 
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তাহাতে বহুদুর হইতে হাজার হাজার ল্যেক আসিয়া সমবেত হইত এৰং সে তীর্থ 
ক্ষেত্রের খ্যাতি সর্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িল। প্রতাপের শাসন-কৌশলে দন্থ্য 
দিগের  সর্ববিধ অত্যাচার হইতে ত্র স্থান রক্ষা পাইল। সগরদীপ হইতে আরস্ত 
করিয়া ধূমঘাট পর্য্যস্ত সর্বত্র রণতরী দ্বারা পাহার! বসিয়া গেল । তখন হইতে 
এ দীর্ঘ জল-পথের নাম হইয়াছিল--“ফিরিঙ্গি ফাঁড়ি ৮» কারণ এ ফাঁড়ি ফিরিঙ্গি 
জাতীয় প্রধান কর্ম্মচারীদ্বার৷ সুরক্ষিত হইয়াছিল। সে কথা পূর্বে বলিয়াছি ; 
একটা পৃথক পরিচ্ছেদে এই ফিরিঙ্গি ফাঁড়ির শাসন শৃঙ্খলা ও উপকারিতার 
পরিচয় দিয়াছি। এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিশ্রয়োজন। নান ক্ষুদ্র বৃহৎ নদীপথে 
ঢুকিয়! বন্বেটে ফিরিঙ্গি ও মগ প্রভৃতি দৃস্থ্যরা যখন তখন ফাঁড়ি অতিক্রম করিতে 
চেষ্টা করিত, তাহার ফলে কতন্থানে কত খণ্ড যুদ্ধ বাধিত, তাহ! নির্ণয় করিবার 
কোন পন্থা নাই। মালঞ্চ হইতে যমুনাপর্্যস্ত বিস্তৃত এক দোয়ানিয়! খাল দিয়া 
দ্থযুদল একবার ধুমঘাটের দিকে অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছিল, শেষে পরাজিত 
হইয়া! পলায়ন করিতে বাধ্য হইল। এ দোয়ানিয়! তদবধি ফিরিঙ্গির দোয়াঁনিক়া 
নামে চিহ্নিত হইয়। রহিল। আমরা পূর্ববর্তী একটি পরিচ্ছেদে এইসকল দস্যাদের 
পাশবিক অত্যাচার কাহিনী বর্ণনা করিয়াছি । তাহাদের ভয়ে দেশের লোক 
কম্পিত হইত। প্রতাপাদিত্য স্থকৌশলে সগরছীপ হইতে শ্িবসার মোহান! 
পর্য্যন্ত নানা স্থানে হুর্গ সংস্থাপন করিয়া, অসংখ্য রণতরী দ্বারা এই অত্যাচার হইতে 
নিজের রাজ্য রক্ষ! করিয়াছিলেন । তিনি নিজ রাজ্য রক্ষার জন্য উত্তর দিকে যাওয়ার 
পথ বন্ধ করিয়া অন্ত রাজ্য-রক্ষারও হেতু হইয়াছিলেন। প্রতাপের বলবীর্ষ্ে 
দেশের যদি অন্ত কোন উপকার না হইয়া! থাকে, তবু এই দস্থ্যদের দমন করিয়া 
তিনি দেশবাসীর আশীর্বাদ সঞ্চয় করিয়াছিলেন । যশোর রাজ্যের পূর্ববসীমা পার 
হুইয়! বরিশাল অঞ্চলে, এবং এমন কি, যশোহর জেলার উত্তরাংশেও অনেক, 
স্থানে সমাজের গাত্রে দশ্্দিগের অত্যাচারের কলঙ্করেখা এখনও আছে, কিন্ত 
তাহার নিজ রাজ্যে সুন্দরবনের উত্তরাংশে কোথায় তেমন কোন পরীবাদ লাই। 
ইহা একটা লক্ষ্য করিবার বিষয়। 
বাস্তবিকই বরিশাল প্রদেশে এই সময় এই সকল দস্থ্যর উৎপাত কিছু 
বেশী হুইয়াছিল। এই সময়ে বন্বংশীয় কন্দর্প নারায়ণ রায় চন্ত্রধীপ বা বাকৃলার 
রাজা; তিনি প্রসিদ্ধ বারভুঞ্শার অন্যতম এবং মহাপরাক্রাস্ত নৃপতি। 
রি | 


২৮২ ধশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


ঘটকের! তাহাকে “মহাধনূর্ধরো মানী 'মহারথ মহাশুরঃ,”'বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। 
বর্তমান বরিশীলের নিকটবর্তী - কচুয়ায় তাহার রাজধানী ছিল 7 এ 
সান প্রবল নদীর কুলবর্তী বলিয়া অবিরত মগ ও ফিরিঙ্গিরা রাজধানীর উপর 
আরুমণ করিত; এজন্য কন্দর্প নারায়ণ তথা হইতে রাজধানী স্থানাস্তরিত 
করিয়], নান! পরিবর্তনের পর. লোকালয় মধ্যবর্তী মাধবপাঁশায় স্থাপন করেন 
এবং বহুসংখ্যক যুদ্ধতরী ও কামান প্রস্তত করিয়৷ নদীমুখে সর্বদা যুদ্ধার্থ প্রস্তত 
থাকিতেন। সকলের সমবেত চেষ্টা! ব্যতীত দেশের শাস্তি রক্ষার উপায়াস্তর 
নাই, ভূঞা রাজগণ এক্ষণে তাহ। বুঝিলেন। এজন্ত সাধারণ স্বার্থের খাতিরে 
পরস্পরের মত-পার্থক্য বা দ্েষ-হিংস বিলুপ্ত রাখিয়া, পত্র-বিনিময় দ্বারা সন্দি-সন্বন্ধ 
স্থাপনের জন্ত উদ্ভোগী হইলেন। “কন্দর্প ও প্রতাপ উভয়েই বীর.ও সমধর্মী ) 
ত্বরায় উভয়ের মধ্যে সোহীর্দ স্থাপিত হইল ।”* উভয়ই বঙ্গজ কায়স্থ এবং 
উভয় বংশের মধ্যে পুব্বহইতে রত্ত-সন্বদ্ধও ছিল। যশোহর-সমাজ প্রতিষ্ঠার 
পূর্ব্বে বাকৃলা' সমাজই বঙ্গজ কায়স্থকুলের সর্ধপ্রধান সমাঁজ ছিল এবং তাহার 
সমাপতি ছিলেন কন্দর্প ও তাহার পিতা । অচিরে উভয় বীরের মধ্যে কথাবার্তা 
স্থর হইয়া গেল । শক্রনাশের জন্য পরস্পর সাহাষ্য করিবেন, স্থির হইল । 
উভয়ের বন্ধুত্ব চিরস্থায়ী করিবার ভন্ত কন্দর্পের পুত্রের সহিত প্রতাপাদিত্যের 
কন্ঠাব বিবাহ স্কিরীরুত হইয়। রহিল, শুধু পুত্র কন্ঠা উভয়ে শিশু বলিয়া বিবাহ ' 
কয়েক বৎসর স্থগিত রাখার পরামর্শ হইল। 

এমন সমরে পূর্ববঙ্গ হইতে প্রতাগত পাঠান দল বাকৃলা আক্রমণ কলি 
ব্রসিল। কন্দর্প নারায়ণ নামে মাত্র মোগলের সামন্তরাজ ছিলেন, ইহাও 
তাহাদের আক্রোশের বিষয় হইল। "ঘটক কারিকায় এই প্রসঙ্গে জনৈক গাজীর 
, সহিত যুদ্ধের. কথা আছে , মাধবপাঁশ! রাজধানীর কাছে “গাজীর দীঘি ” নামে 
একটি জলাশয় এখনও দেখিতে পাঁওয়া যাঁয়। শক্রনাশকারী পাঠান সর্দারেরা 
গাজী” উপাধি লইতেন। এখানে কোন্‌ পাঠান সার্দীর ' আসিয়া ছিলেন, তাহা 
জানা যায় না । যিনি বা ধাহারাই আসন্ন, হোসেনপুর নামক স্থানে তঁহাদদের 
লহিত কন্দর্প নারায়ণের এক ভীষণ যুদ্ধ হইল। এ সময় প্রতাপাদিত্য সৈন্য দিয়া 
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কন্দর্পকে ' সাহাষ্য করিয়াছিলেন । যুদ্ধে পাঠানেরা সম্পূর্ণ পরাজিত 'হইয়৷ 
দেশত্যাগ করিল। (১৫৯৬) 4 

শুধু পাঠান নহে, এই সময়ে আরাকাণী মগের! রাজাজয় বি করিতে 

সংখ্য যুদ্ধ-জাহাজ লইয়া! বাকৃল! রাজো উপনী৬ হইল। প্রতাপও - সংবাদ 
গা সৈগ্ভদল সাজাইয়া যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। কয়েকটি খণ্ড যুদ্ধের 
পর মগগণ রণে ভঙ্গদিয় প্রতাপ ও কন্দর্পের সহিত সন্ধি করিল। কারণ, এ 
সময়ে মগদিগের সহিত ফিরিঙ্গি দলের বিষম বিবাদ চলিয়াছিল। প্রতাপ.ও 
এ স্যোগ পরিত্যাগ করিলেন না। মগ ও ফিরিঙ্গি উভয় শত্রু দলবদ্ধ থাকিলে 
তাহাদের জহিত আটিয়! উঠা দুক্ষর। ভেদ-নীতি ব্যতীত এ ক্ষেত্রে সফলতার 
প্রত্যাশা নাই; এইজন্য মগরাঁজের সহিত সন্ধি-স্থত্রে বন্ধুত্ব করিয়৷ ফিরিঙগি দন্ুু- 
দিগকে দমন করাই ভূঞা রাজদ্য়ের উদ্দেশ্য হইল. তখন পটুগীজ ফিরিঙ্গিগণের 
বিরুদ্ধে উভয় পক্ষে পরস্পর সাহায্য করিবেন, এইরূপ পরামর্শ স্থির হইয়া! গেল। 
মগরাজ সৃদ্ধির পর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলে, প্রতাপও রাজধানীতে ফিরিলেন। 
এই সময়ে তিনি বাস্থকিগোত্রীয় সেন নরপতিগণের হস্ত হইতে কয়েকটী পরগণা 
অধিকার করিয়া লন, সে কথা আমর! পরে বলিয়াছি। শ্রই সময়ে চাকমসিরিতে 
সত্বরতার . সহিত হূর্গ নির্মিত হইতেছিল। রাজা রক্ষাকল্পে সে দুর্গ তাহার 
. হস্তগত থাকা যে কত প্রয়োজনীয়, প্রতাপাদিত্য তাহা বিশেষরূপ বুবিলেন 
তাহার খুল্লতাত পুত্রগণের প্ররোচনায় এই স্থান তাঁহাকে না দিবার কল্পন! করিয়া 
প্রতাপাদিত্যের ভবিষ্যৎ উদ্দেগ্ত কি ভাবে ব্যর্থ করিয়া দিবার আয়োজন করিয়া 
ছিলেন, তাহাঁও বুঝিয়া লইলেন। ধিনি বঙ্গের স্বাধীনতালাভের পথে অন্তরায়, 
ধিনিই হউন ন! কেন, তিনি যে প্রতাপের পরমশক্রু, তাহা বুঝিয়া তিনি আশ্বস্ত 
হইলেন। 

. এই সময়ে ৮ হঠাৎ কনর্প নাঁরায়ণের মৃত্যু ঘটিল। তাহার পুত্র 
রামচন্দ্র তখন মাত্র ৬ বৎসর বয়স্ক । রাণী পুত্রের অভিভাবিকাম্বরূপ বাক্‌লা 
শাসন করিতে লাগিলেন । তবে গুরুতর বিষয়ে তিনি প্রতাপাদিতোর পরামর্শ 
লইতেদ'। রামচন্দ্রের বিবাহ হয় নাই বটে, কিন্তু তখন হইতে উভয় পক্ষের 
আত্মীয়তা ও সৌজন্যের বিনিময় হইতেছিল। বাক্‌ল! রাজ্য স্বাধিকারতৃক্ত 
করিবার কল্পনা গ্রতাপাদিত্যের ছিল, এমন কলঙ্কও তাহার নামে আছে। 
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তাহা হইলে এ সময়ে স্ববলে বাকৃল! জয় করা বোধ হয় তাহার পক্ষে কঠিন হইত 
না; কন্তার বিবাহের পর জামাতাকে চোরের মত হত্যা করিয়া রাজ্যাধিকারের 
পিপাঁস! প্রতাপের মত বীরের থাকিতে পারে না। আর রামচন্ত্রকে হত) 
করিলেই যে বাকৃলা করতলস্থ হইবে, ইহারই বা নিশ্চয়তা কি? পার্শ্ববর্তী 
বিক্রমপুরের কেদার রায় তখন প্রবল পরাক্রান্ত ভূঞা; তাহাকে প্রতাপাদিতোর 
ঠিক সমকক্ষ না ধরিলেও কোনক্রমে তদপেক্ষা হীনৰল বা নিয়পদস্থ বল! যায় ন। 
রামচন্দ্রের মাত। কেদার রায়ের শরণাপন্ন হইলে, বাক্‌লার সৈন্ত কেদারের 
বাহিনীতে যোগ দিলে, প্রতাপের পক্ষে কলঙ্কের ডালি মাথায় করিয়া, সে রাজ্য 
অধিকার কর! যে সহজ নহে বরং বড়ই কঠিন, তাহ! অন্ত কেহ না বুঝিলেও 
যশোরেশ্বর বুবিতেন। 

কন্দর্প রায়ের মৃত্যুর পর, বাক্‌ৃলার তত্বাবধান প্রসঙ্গে গ্রপুরের প্রসিদ্ধ 
ভূঞা! মহাবীর কেদার রায়ের সহিত প্রতাপাদিত্যের সন্ধিবন্ধন হইয়াছিল। এই 
সময়ে আরাকাঁণী মগদ্দিগের সহিত ফিরিঙ্গিদলের বিবাদ চলিতেছিল ; সে বিবাদের 
কথা আমরা পরে বলিতেছি। বাকৃলাতে যখন প্রতাপ ও কনর্পের সহিত 
মগরাজ্জের সন্ধি হয়, তখন কেদার রার প্রবল পরাক্রাত্ত। তাহার অধীন 
অনেক ফিরিঙ্গি গোলন্দাজ ও সেনাপতি ছিল। ডোগিক্গ কার্ডালে! উহার 
অন্ততম। * উহার উৎপাতে মগেরা অনেক স্থলে বিড়দ্বিত হইত। এজন্য 
কেদার রায়ের সহিত সন্ধি স্থাপন কর! মগরাজেরও প্রয়োজনীয় ছিল। অপর 
পক্ষে, মগের! তখন খুব শক্তিশীলী, সন্ধি হইলে তাহারা আর বঙ্গদেশ আক্রমণ 
করিবে না! এবং বাকৃলা, শপুর ও যশোহর এই তিন রাজ্যের প্রধান হিন্দু ভূঞা 
একত্র সম্মিলিত হইয়া আরাকাণের পক্ষতুত্ত থাকিলে, দুর্ধর্য ফিরিঙগি দস্যুরাও 
দেশমধ্যে কোন উৎপাত করিতে সাহসী হইবে না। এই প্রকার ভোনীতির 
সাহায্যে যে উভয় দলকে দমিত রাখিয়! স্ব স্ব রাজ্যে শাস্তি স্থাপন করা যাইতে 
পারে, প্রতাপ সবিস্তর ভাবে তাহ৷ কেদার রায়কে বুঝাইয়! দিয়া, তাহার সহিত 
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সন্ধিন্তত্রে আবদ্ধ হইলেন। কেদার রায়ের মৃত্যু পর্যন্ত এই সন্ধি, অঙ্ষু ছিল 
বলিয়। বোধ হয়। 
শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, অতান্প কাল পরে এই সন্ধি ভঙ্গ হইয়াছিল, তখন 
প্রতাপাদিত্য বিপুল বাহিনী সাজাইয়া লইয়া! স্বয়ং কেদার রায়ের রাজ্য আক্রমণ 
করেন এবং কেদার পরাজিত হুইয়া প্রতাপের “চরণতলে অন্ত্র সমর্পণ করেন ।”* 
এ কথার কোন প্রমাণ পাই নাই। প্রতাপ ও কেদার উভয়ই তখন বঙ্গের 
প্রধান বীর, তাহাদের মধ্যে কোন প্রবল যুদ্ধ হইয়! থাকিলে প্রবাদে, গল্পে বা 
অন্ততঃ ঘটকের পু*ঘিতে তাহার খবর থাকিত। সেরূপ কিছু নাই। ঘটকের 
লিখিয়াছেন বটে ;-_ 
“জিত্ব! বঙ্গাধিপান্‌ বীরান্‌ রাঢ়াধিপান্‌ মহাবলান্‌। 
আসমুদ্র-করগ্রাহী বভুৰ নৃপ-শার্দ লঃ ॥” 
প্রতাপের যশোর-রাজ্য সমুদ্র' পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, সুতরাং তীহার পক্ষে 

”আসিমুদ্র-করগ্রাহী” হওয়া বিশেষ কথা ছিল না; তিনি বাস্তবিকই দক্ষিণ দেশীয় 
নসথ্য-হর্বব তত দমন করিয়া! সমুদ্র-বক্ষে বা নদীপথে বৈদেশিক ব্যবসায়ীর নিকট 
হইতে শুল্ক আদায় করিতেন। তিনি অনেক ক্ষুদ্রবহৎ ভূপতিগণকে নিঞ্ধিত 
করিয়াছিলেন, তাহাও সত্য কথা । কিন্তু তন্মধ্যে কেদার রায় ছিলেন না; 
. থাকিলে সে কথা গল্পগুজবে ব! গ্রাম্য কবিতায়ও আত্মরক্ষা করিত। সুতরাং 
শাস্ত্রী মহোদয়ের এই যুদ্ধাভিযান সন্বন্ধীয় কাল্পনিক বর্ণনা সমর্থন করিতে পারিলাম 
না। “বাঙ্গাল! বেহার সমস্তই প্রতাপাদিত্যের অধিকার”__-রামরাম বস্থ মহাশয়ের 
এই অতিশায্নোক্তির কোন এতিহাসিক গমাণ নাই । 








* 'প্লঙাপাদিতোর জীবনচরিত' ৯১পৃং 


২৮৫ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


সাপ্তবিহস্" পৰ্বিচ্ছেদ_ খষ্ান্দ পাদজ্ীগণ ' 
ৃষ্ট-ধর্্ম প্রচারের জন্য যে সব পাদরীগণ সর্বপ্রথম বে আসেন, তনমধো 
জেহুইটগণই প্রধান। ১৫৪০ থুষ্টাবে ইন্নেসিয়াস্‌ লয়োলা (18088 7০০18) 
নামক এক স্পেনদেশীয় ব্যক্তিদ্বারা জেন্ুইট বা যীগু-সম্প্রদায় গঠিত হয়। 
নাণ৷ উপায়ে জগতের সর্বদেশে খৃষটধর্ম প্রচার ও শিক্ষা বিস্তারাদি নানা প্রণালীতে 
লোক-সেবা করাই এই সমিতির উদ্দে্ঠ। ছুঃসাহদিক সৈন্ভ দলের মত এই 
সম্প্রদায়ের লোকেরা দেশে দেশে ঘুরিতেন এবং, 'সদসৎ যে কৌশলে প্রয়োজন, 
রাজ্য মধ্যে প্রতিপত্তি লাভ করিয়া স্বকার্ধ্য উদ্ধার করিতেন। * শত বংসরের 
মধ্যে জগতের এমন কোন দেশ ছিল না, যেখানে ইহাদের প্রচারকার্যের ভিত্তি 
পত্বন হয় নাই। পাদ্রীগণ সেনাদলের মত শাসন মানিয়। একমতে চলিতেন 
এবং সৈল্তাধ্যক্ষের মত তাহাদেরও সর্বময় কর্তীর নাম জেনারাল। ১৫৪২খুঃ অবে 
এই সম্প্রদায়ের সেট ফ্রান্সিস্‌ জেভিয়ার সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে আসেন, তহারই 
নামে কলিকাতায় এক কলেজ আছে। ১৫৭৬ অন্দে ফাদার ভাজ ও ডিয়াজ_ 
নামক দুই জন পাদ্রী বঙ্গে আসিলেও তীঁহারা আকবর কর্তৃক আহুত হইয়া 
শিকরীতে যান। ১৫৯৮ খুঃ অবেই ইহাদের প্রকৃত প্রচার কার্ধ্য আরম্ভ হয়। 
এই সমরে নিকলাস্‌ পাইমেন্ট। নামক একজন পাদরী জেন্গইট সম্প্রদায়ের ভারতীয় 
পরিদর্শক ( ৮1:10 ) রূপে গোয়া নগরীতে ছিলেন। তীছার তত্বাবধানে চারি 
জন পাদ্রী বঙ্গদেশে প্রেরিত হন। : তন্মধো ফ্রান্সিস্‌ ফার্ণাণ্ডেজ (11981101500 
670811052 ) এবং ডোমিনিক সোসা 01907711160 06 5০028) কোচিন 
'হইতে ১৫৯৮ সনের ওরা মে তারিখে বঙ্গে রওনা হন এবং মেলকিওর ফন্সেকা 
(1161001010৪. 170175608 ) ও এন্ড, বাউয়েস (4701 73০৪5 ) পর 


বৎসর সেই দিকে যাত্রা করেন। 
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. স্বষটাদ্‌ পাদূরীগণ: .. হই, 
“এই. চারিজনের মধ্যে ফার্ণাপ্ডেজ..সর্ধপ্রধান ছিলেন ভিনি খী বর 
পাইমেন্টার নিকট লাটিন ভাবার করেরখাঁনি পত্র লিখেন।* এ সকল পত্র: 
অবলম্বনে পাইমেন্টা ১৬** ' খুষ্টাবে সম্প্রদায়ের সর্বাধ্যক্ষ বা জেনারাল ক্লু 
. একোয়াভিবার (0140০ £১099%1%7) নিকট বঙ্গীয় মিশনসম্বদ্ধে পটু গী্জ ভাষায় 
যে সৰ পত্র লিখেন, ১৬০২ অবে লিস্বন হইতে উহা! মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত 
হয়।. পিয়ারে ডু জারিক (71716 18 781110) নামক একজন ফ্রান্সবাসী 
গ্রন্থকার এ সকল পত্র ও অন্ঠান্ত বিবরণী হইতে, এশিয়ার খৃষ্টধর্মের অবস্থা সম্বন্ধ 
ফরাসী ভাযাষ এক বিরাট ইতিহাস লিখেন। 1 দক্ষিণ ফ্রান্সের বৌর্ডো নগরী 
হইতে ১৬০৮-১৬১৪ খৃষ্টাব্দে তিন খণ্ডে উক্ত ইতিহাস প্রকাশিত হয়।: উহার 
তৃতীয় খণ্ডে প্রতাপাদিত্য সন্বন্ধীয় কিছু বিবরণ পাওয়! যায়। আমরা তাহার 
সারমন্্দ এখানে প্রকটিত করিব। এই ইতিহাসে স্পষ্টতঃ 'প্রতাপাদিত্যের 
নাম না থাকিলেও, তিনি চ্যাপ্ডিকানের অধীশ্বর এবং বাক্‌লার রাজপুজ রামচন্দ্রের 
ভাবী শ্বশুর, এই পরিচয় হইতে প্রতাপাদিত্যকে বুবিয়া লইতে বিলম্ব হয়.ন!" 
,চাগ্ডিকান ও যশোহর-ধুমঘাট যে অভিন্ন তাহা! আমরা পূর্বে সপ্রমাণ করিয়াছি 
'তদনুসারে এখানেও চ্যাপ্ডকানের পরিবর্তে স্থানে স্থানে যশোহর নাম ব্যবহার 
'করিব। : 
উক্ত চাখিজন মিশনরী সর্বপ্রথমে কোচিন হইতে হুগলীর (০81০) পথে 
ট্টগ্রামে আসেন এবং তথা হইতে ডিয়াঙ্গায় গিয়া অবস্থান করেন। পটু গীজ- 
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06 ৭7601911070 60972, 0160. 17 1666. তাহার পুস্তকের নাম 1.771136015 093 
08055513103 10761770170155 805900155 6806 095 17085 071977515 &০০ সংক্ষেপতঃ উহাকে 
চ7198০15 ৫০৪ 17৫০১ 071০7015১ বা পূর্ব্ব ভারতীয় ইতিহাস. বলা যার। অধ্যাপক বন্থুনাথ 
সরকার মুল ফরাদা হইতে উহার অনুবাদ করিয়া “গ্রতাপাদিত্যের সভায় খ ষ্টান্‌ পাদ্রী” নাম 
দিয়া একটি প্রবদ্ধ গত আবাঢ় মাসের “প্রবাসী”তে প্রকাঁশ করিয়াছেন। প্রীধুক্ত নিখিল বাবুও 
উহীর -২৯-৩,৩হ -৩৩ অধ্যায়ের মূল ও অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন । 
€ রি যিনি ৪৬৭--8৭৫ হ 
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পল্লীমাত্রেরই সাধারণ নাম ছিল ব্যা্ডেল (73801) বা বদর হুগলীর কাছে 
পুরাতন ফিরিঙ্গি-পল্লীর নাম এখনও ব্যাণ্ডেল এবং ডিয়াঙ্গাকেও ফিরিঙ্গি-বৃন্দর 
বলিত, ইহ! আমরা পূর্বের বলিয়াছি ( ১৭২ পৃঃ)। ফার্ণাণ্ডেজ ও সোসা খন পথে 
হুগলীতে আসিয়! পৌছেন, তখনই প্রতাপাদিত্য তাহার্দিগকে যশোহরে গিয়া 
সাক্ষাৎ করিতে বলিয়৷ পাঠান। কিন্তু তখন তাহার! সে অনুরোধ রক্ষা করেন 
নাই। পরে ফার্ণাগ্ডেজ ডিয়াঙ্গ! হইতে যখন শুনিলেন, যে রাজা এ কারণে কুদ্ধ 
হইয়াছেন, তখন তিনি সোসাকে যশৌহরে পাঠাইয়া! দেন। সোসা ১৫৯৯ খুষ্টাবে 
মে মাসে যাত্রা করিয়! হুগলীর পথে অক্টোবর মাসে যশোহরে পৌছেন। যশৌহর 
হইতে তিনি ফার্ণাণ্ডেজ কে স্বয়ং তথায় আসিবার জন্য পত্র লিখেন। ফার্ণাণ্ডেজের 
নিজ লিখিত বিবরণী হইতে আমর! এই প্রসঙ্গে জানিতে পারি £ “অক্টোবর 
মাসে ফাদার ডোমিনিক আমাকে লিখিলেন যে, আমাদের সমস্ত কার্ধ্য সম্বন্ধে 
রাজার সহিত একটা বন্দোবস্ত স্থির করিবার জন্ত আমার চাদেকান যাওয়া 
আবশ্তক, কারণ রাজার মেত) পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা আছে । আমি তাহাই 
করিলাম । যখন রাজা জানিলেন যে আমি পৌছিয়াছি, তিনি তাহার একজন. 
প্রধান ব্রাঙ্গণ পাঠাইয়া' আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন এবং বলিলেন যে, আমার 
আগমনে তিনি অত্যন্ত খুনী হইয়াছেন এবং আমাকে দেখিবার জন্ত অত্যন্ত ব্যস্ত 
হইয়াছেন। পরদিন ফাদার সোসাকে সঙ্গে লইয়া আমি তাহার সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে গেলাম। তিনি আমাকে অত্যন্ত আদর করিলেন এবং নিজ পরিত্রাণ 
(5444) সম্বন্বীয় বিষয়গুলি লইয়া আমাদের সহিত কথাবার্তা কহিলেন ।”$ 
প্রতাপাদিত্য কি ভাবে এই সকল নবাগত বৈদেশিক মিশনরীগণের সহিত সঘ্যবহার 
করিয়াছিলেন, তিনি একজন স্বাধীন রাজার মত কি ভাবে রাজা মধ্যবর্তী সকল 
বিষয়ের সন্ধান লইতেন এবং সবদিকে দৃষ্টি রাখিতেন,এই ঘটন! হইতে তাহার বেশ 
পরিচয় পাওয়! যার। ফার্ণাণ্ডেজের ব্যবহারে ও বাক্য-কৌশলে তুষ্ট হইয়া তিনি 
রাজ্য মধ্যে খৃষ্টধন্থ প্রচারের জন্য আজ্ঞা পত্র প্রদ্দান করেন। অনতিবিলম্বে 





* অধ্যাপক যছুনাথ সরকার কৃত অনুবাদ, প্রবাসী, ১৩২৮। আবাঢ়, ৩২২পৃঃ | 
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ফার্ণাণ্ডেজ ষশোহর হইতে নিঙ্াস্ত হইয়া প্রথমে শ্রীপুরে ও -পরে ডিবাজাতে 
পৌছেন এবং ফাদার ফন্সেকাকে আবশ্ক কার্ধ্য-নির্বাহের জন্ত বাক্লার.. গথে, 
ষশোহরে পাঠাইয়া দেন। 

ডু জারিকের বিবরণী হইতেই জানা যায়, বাক্‌লা, মীরার রা 
প্রধান তিনটি হিন্দুরাজ্য। চাকরী, বাণিজ্য প্রভৃতি নান! কাধ্য-ব্যপন্দেশে এই 
'তিন স্থানেই বহু পটুগীজ, ও অন্তান্ত খৃষ্টান্গণ আসিয়া বাস করিতেছিল': 
তাহারা কোন কোন সময়ে ছুইচারি বর্ষের মধ্যে মিশনরীর মুখ দেখিত না বা! ধর্ম 
উপাসনার কোন স্থযোগ পাইত না। ফাদার ফন্সেকা বাকৃলায় পৌছিলে 
উহার! যেন হাতে স্বর্গ পাইল, রাজার সহিত তাহার সাক্ষাৎ করাইয়। দিল। তখন 
বালক রামচন্দ্র বাকৃলার রাজা, তাহার বয়স মাত্র ৮৯ বৎসর । তবুও তাহার 
বয়সের অতিরিক্ত বুদ্ধি, রাজোচিত গান্ভীব্য ও সৌজন্য দেখিয়া জেন্গুইট পাদরী 
একাস্ত মুগ্ধ হইলেন। রাঞ্সভায় ফন্সেক সমাদরে অভ্যর্থত হইলেন। 
প্রতাপাদ্দিত্যের কন্ঠার সহিত রাঁমচন্দ্রের বিবাহ প্রস্তাব তখন সকলের জান! ছিল। 
রামচন্দ্র যখন জিজ্ঞাসা করিলেন “আপনি কোথায় যাইবেন ?” তখন ফন্সেক৷ 
উত্তর করিলেন, “আমি আপনার ভাবী শ্বশুরের রাজ্যে যাইব । আশা করি, 
আপনি আমাকে এই রাজ্যমধ্যে গীর্জা নিম্্াণ ও থষ্টধর্্ম প্রচারের জন্ত অন্থমতি 
দিবেন।” রামচন্দ্র ততুত্তরে বলিলেন, “ইহা! আমারও অভিপ্রেত, কারণ আমি 
আপনাদের অনেক সদগ.ণের বার্তা শুনিয়াছি।” তখনই পাদরীকে যথারীতি 
আঁজ্ঞাপত্র প্রধান করা হইল। উহার সঙ্গে ছইজন লোকের আহারাদির ব্যবস্থাসহ 
রাজ্য মধ্য দিয়া চলিয়া যাইবার অন্থমতি ও থাকিল। * ফন্সেকা তখন বাক্‌লা 
হইতে নদী পথে হইধারে মনোরম দৃশ্য দেখিতে দেখিতে, ২*শে নভেম্বর তারিখে 
ধূমঘাটে পৌছিলেন। | 

সেখানে তিনি ফাদার সোসাকে দেখিতে পাইয়া পরম সখী, ৪৪ | 
স্থানীয় প্টগীজের! তাহাকে খুব অভ্যর্থনা করিল। পরদিন তিনি প্রতাপা দিত্যের 
বারছুয়ারী দরবারে উপস্থিত হইয়া, তাহাকে বেরিঙ্গান জাতীয় এক প্রকার. 
কমলা লেবু উপহার দিলেন। এগুলি অতি সুন্দর এবং এদেশে- পাওয়! যায় না). 
রাজা পাইয়া খুব সন্তষ্ট হইলেন এবং সমাদরে গ্রহণ করিলেন। উত্তর পূর্বকোণে 
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ইচ্ছামতীয কুলে পর্ট গীজদিগের পল্মী ছিল, সেখানে এখনও মৃত্বিকার নিয়ে বু 
খ্যক কবর দেখিতে পাওয়া যায়। ফন্সেকা এ স্থানে একটি গীর্জা নির্মাণের 
জন্ত অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। ১৬*, থৃষ্টাব্বের ২*শে জানুয়ারী তারিখে 
ফন্সেকা গোয়াতে পাইমেপ্টার নিকট যে পত্র লিখেন তাহা হইতে আমরা 
পাই :--“তিনি আমাদিগকে এত মান্ত করিলেন যে, আমাদিগকে দেখিবামাত্র 
নিজ লিংহাসন ছাড়িয়! দীড়াইয়! মাথা নত করিলেন। ইহার কারণ এই যে, 
এদেশের লোকেরা ব্রহ্ষচর্য্যকে (০18১৫৭ অত্যন্ত ভক্তি করে এবং ইনি, আমরা 
পূর্ণ স্গার্য্য রক্ষা করি শুনিয়া, আমাদের সম্বন্ধে অতি উচ্চ মত পৌঁষণ করিয়াছেন। 
আশমাদের বাসার কাছে একটা বড় জায়গ৷ আছে। আমর! রাজার কাছে সেটি 
চাহিলাম, কারণ যাহাদিগকে আমরা খৃষ্টান করিব তাহাদিগকে সেখানে বাস 
করাইলে, তাহার্দিগকে অহ সহজে সাহাধ্য করিতে ও ধর্্পথে রাখিতে পারিব। 
তিনি তৎক্ষণীৎ এ প্রার্থনা মঞ্তুর করিয়! এ সম্বন্ধে একখান ফর্াণ শীঘ্ঘ প্রস্তত 
করিতে বলিলেন এনং আজ্ঞ! দিলেন যে, শ্রী বাড়ীতে যে সব হিন্দু ( অর্থাৎ নুতন 
ৃষ্টানেরা! ) বাস করিবে, তাহারা যে কর দিত, তাহা আমাদিগকে দিবে ।” * 
এই সমন্দ পাইবা মাত্র গীর্জা নির্মাণের কার্য্যারস্ত হইল। রাজানুগ্রহ লাভ 
করিলে রাজ্যমধ্যে অর্থ-সংগ্রহ ঝ! কার্য্য-সাধনের ব্যাঘাত হয় না ; বিশেষতঃ বনু, 
পটু'গীজ তখন সৈন্দলে ও নান! বিভাগে চাকরী করিতেছিল। তাহারা লানন্দে 
প্রচুর অর্থ আনিয়া দিল; স্বকীয় ধর্মের জন্য সকল জাতিই উদ্দুক্তহস্ত হইয়া 
থাকে। বাজাও যথেষ্ট মালপত্র দিয়! সাহাধ্য করিলেন। পাদরীগণের একা স্তিক 
চেষ্টার অতি ক্রুতভাবে কার্য চালাইয়া প্রায় একমাস কাল মধ্যে গীর্জা প্রস্তুত 
করা হুইল। ১৫৯৯ খৃষ্টাব্ধে নভেম্বর মাসের শেষভাগে ফন্সেকা যশোহরে 
শ্্বসেন । সেই বৎসর ডিসেম্বর মধ্যেই গীর্জার কার্ধ্য শেষ হয়। ফনসেকার পত্রেই 
আছে ঃ -প্বঙ্গদেশে জেন্থইটদিগের সর্বপ্রথম গজ। এইখানে প্রস্তুত হয় এবং 
ইহাকে বীস্তুর শীর্জা নাম দেওয়া হইল। পোর্ডগীজদিগের সাহায্যে এই গীর্জা 
খুব জাঞ্চজমক সহকারে লাজান হইল এবং ১লা জানুয্ারীতে খুব ধূমধামের সহিত 
উপাসনা করা হইল। চাঁরিদিকে ইহার নাম পড়িয়া গেল। * %* * 


সপ পি কা 


*. প্রবালী, ১৩২৮, আঁবাঢ, ৩২২ গৃঃ (অধ্যাপক খছুনাথ মরকারের অনুবাদ )।+ 





"3০ /& “50 ₹ম5288559৩৭9 
£& £4182)ই ৮1৬০ ৮৯1৮১ 2০ 2 ৫০৫৬৬ 
০ তৎ৯ ] ০৬৯৬ ৬ এত ১৪০১ 





খুষটান্‌ পাজ্রী্ণ | ২৯৯ 
“এই গীর্জা! দেখিবার ইচ্ছ। প্রকাশ করিয়। রাজ। সতাসদের এক প্রকাও দল 
লইয়। আমাদের নিকট আসিলেন এবং গীর্জার সাজ সজ্জা দেখিয়া অত্যন্ত 
সন্তোষ প্রকাশ-করিলেন। খুব ভক্তির সহিত গীর্জা-ঘরে প্রবেশ করিলেন এৰং 
ঘখন প্রধান চ্যাপেলটির নিকট আসিলেন, তখন ভ্ুতা খুলিয়া ফেলিলেন। 
তাহার অন্ত একখান চেয়ার আগে হইতে প্রস্তত রাখা ছিল, কিন্তু আমর! 
কিছুতেই তাহাকে তাহাতে বসাইতে পারিলাম না, এমন কি, কার্পেটেও নহে। 
তিনি শুধু সিড়ির উপর একখান ছোট মাছরে বসিলেন এবং সেখানে অনেকক্ষণ 
ধরিয়৷ কথাবার্তী বলিতে লাগিলেন । গীর্জার বেদীর উপর যে সব দুর্লভ দ্রৰ্) 
ছিল, এবং অগ্তান্ত জিনিস যাহ! দেখিলেন, তাহ! সম্বন্ধে আমাদিগকে জিজ্ঞাস 
করিলেন। আর আমাদিগকে একটি পাথরের গীর্জা নিম্মাণ করিতে অস্কুঘতি 
দিলেন, যাহ! বঙ্গদেশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দর হইবে ।” * 
কিন্তু সে পাথরের গীর্জা আর প্রস্তত হয় নাই। তবে অল্প সময় মধ্যে ষে 
ইষ্টক-রচিত গীর্জা নির্শিত হইয়াছিল, তাহাও খুব সুন্দর ছিল বলিয়া জান! যাক। 
উহার গঠন-কৌশল অপেক্ষা সাজসজ্জার পারিপাট্য যে বেশী ছিল, তাহ! মিশনরী- 
দিগের কথ! হইতে বুঝা যায়। ১৯** খৃষ্টানদের ১লা! জানুয়ারী গীর্জ! খোল! হইল, 
সে দিন প্রতাপাদিত্য দেখিয়া গেলেন। “পরদিন রাজপুত 1 শীর্জার সাজসজ্ঞ। 
দেখিতে আসিলেন। ইহার নিকটবর্তী স্থানে বত হিন্দু, ছোট হউক ৰড় হউফ, 
গীর্জ| দেখিয়! গেল, কারণ ইহার জাঁকজমকের খ্যাতি সর্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল। 
প্রত্যহ হাজার হাজার দর্শক উপস্থিত হইত । পনের দিনের বেশী ধরিয়া এইরূপ 
হইতে লাগিল।” $ সে সুন্দর গীর্জা আর নাই। বর্তমান ঈশ্বরীপুরের উত্তর 
পূর্বকোণে যুধিষ্ঠির সর্দীরের ভিটা বাড়ীর পার্থে জঙ্গলের মধ্যে স্ত,পীক্কৃত ইষ্টক 
রাশি এক্ষণে তাহার স্থান নির্দেশ করিয়! দেয় মাত্র । লোকে সে জঙ্গল কাটিতে 
চায় না, কাটিতে গিয়। কে নাকি নির্বংশ হইয়াছিল। তয়ে কেহ নিকটে বাস 
করিতেও চায় না। গীর্জার সংলগ্ন প্রশস্তক্ষেত্রে প্রাঙ্গণ ও সমাধিস্থান ছিল। এর 
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' সমাধি-ক্ষেত্র সে সময়ে ইষ্টক প্রাচীরে বেষ্টিত ছিল। ইছারই নিকটে পটুদীজ 
দিগের ব্যা্ডেল বা পল্লী ছিল। সমাধি-স্থানে অন্ততঃ ৪*টি ইষ্টকরচিত কবরেব 
ভগ্মাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।। এবং তাহার মধ্যে অনেক গুলি করর . পুর্বা- 
পশ্চিমে দীর্ঘ । গীর্জার কাছে কোরমাণ সর্দার নামক এক ব্যক্তি কয়েক বৎসর 
পূর্ব্বে ষে-একটি পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিল, তাহ! আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি 4 
উহার মধ্যে ও পূর্ববপশ্চিমে দীর্ঘ গোর ও মনুষ্যান্থি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। * 
মুসলমানের কবর উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘ হইবার নিয়ম আছে, থুষ্টানের তেমন কিছু 
নিয়ম নাই। সুতরাং কবরগুলি যে খৃষ্টানের তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 
একজন থ্‌ ধর্ম(বলম্বী সহৃদয় লেখক এ সম্বন্ধে যাহ! লিখিয়াছেন, এস্থলে তাহাই 
উল্লেখ করিতেছি £-- 
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: বাস্তবিক ইহাই বজদেশে থৃষ্ট-ধর্্মাবলম্বীদিগের সর্বপ্রথম গীর্জা ।* কেহ কেহ 
বলেন ইহা! জেন্থইট সম্প্রদায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রথম গীর্জ| হইতে পারে, তদ্দার 
যে তখন বঙ্গদেশে অন্ত গীর্জা ছিল না তাহা বুঝায় না। সে গীর্জা হুগলীর নিকট 
থাকিবার সম্ভব, কারণ জেস্থইট মিশনরীগণ ব্যাণ্ডেলে আসিয়া তথায় খুষ্টানদিগের 
একটি প্রধান আড্ডা দেখিয়াছিলেন। পূর্বতন কোন উপাসনা-গৃহ তথায় থাকিতে 
পারে; কিন্তু যে ইষ্টক-রচিত বিহার ও গীর্জ! ব্যাণ্ডেলকে এখনও ভারতবর্ষের মধে। 
একটি অপূর্বব দর্শনীয় স্থান করিয়! রাখিয়াছে, তাহা! ১৫৯৯ খুষ্টাব্দের পূর্বে হয় 
নাই। ব্যাণ্ডেল গীর্জা এখনও অভগ্ন অবস্থায় ঈাড়াইয়া আছে এবং তাত্রফলকে 
প্রতিষ্ঠার তারিখ প্রদর্শন করিয়া! জানাইয়৷ দিতেছে যে, উহাও যশোহর-ীর্জার 
মত একই বৎসরে নির্মিত হইয়াছিল। 1 এক্ষণে প্রশ্ন এই, যশোহরের গীর্জা যখন 
ডিসেম্বর মাসে নির্মিত হয়, তখন কোন্টি অগ্রে কোন্টি পরে তাহা নির্ণয় 
করিবার উপায় কি? তহুত্তরে বলা যায়, যশোহরের গীর্জা প্রথম গীর্জা বলিয়াই 
উহা! বীশুধৃষ্টের পবিত্র নামে উৎসর্গাক্কৃত হয়, এবং উহা! যে প্রথম, তাহ! ডু জারিক 
স্পষ্টতঃ বলিয়া গিয়াছেন। $ স্থতরাং এ বিষয়ে আর কাহারও সন্দেহ থাকিতে 
পারে না। প্রাচীন ষশোহর যে কেবল হিন্দুর পীঠস্থান, মুসলমানের মস্জিদের 
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তাস্্রলকে লেখ! আছে, “[০০703৫, 1599, এবং বিহারের পশ্চিম গেটের উপর প্রস্তর ফলকে 

বড় বড় পুরাতন অক্ষরে “1599 লিখিত আছে। টট্টগ্রামে ডিয়াঙ্গায় যেগীর্জ। নির্দিতি হয়, 
তাহু। বিনষ্ট হইয়াছিল । (১৭২ পৃঃ টিপ্লনী দেখুন)। তিনটি গীর্জাই যে একই বৎসরে গঠিত 
হইগ়াছিল, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। | 
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জন্তই বিখ্যাত, তাহা নহে; ইহা ্টানদিগেরও এতদেশীয আদি সী বলিয়া 
' চিরপবিত্র হইয়! রহিয়াছে । 

সে পৰিত্র পীঠের স্থৃতিরক্ষা! করিবার জন্ত কি কেহ নাই? যে স্থানটিতে 
গ্রাচীন গীর্জার ভগ্রাবশেষ এখনও বিলুপ্ত হয় নাই, সেখানে কোন গীর্জ। নির্শাণ 
ক্র! হউক বা না হউক, স্থানটি অবিলম্বে কোন স্তস্তকলক দ্বার চিন্নিত ও স্মরণীয় 
করিয়। রাখা কর্তব্য। ভারত গভর্ণমেণ্টের প্রাচীন কীন্তি-রক্ষণবিভাগের দৃষ্টি 
কি এদিকে পড়িবে না? এই প্রাচীন কীন্তি রক্ষার জন্য স্থানীয় হিন্দু মুসলমানের 
যে সহান্ৃভৃতি নাই, তাহা নহে; তৰে খুষ্টানদিগেরই এবিষয়ে অগ্রণী হইয়! কাধ্য 
কর! উচিত। অনেক খষ্ট-ধন্মীৰলম্বী উচ্চপদস্থ রাজকর্মনচারী ৰা মিশনরী খুল্নায় 
থাকেন, তাহার! এবং বিভাগীয় কমিশনার প্রভৃতি আরও অনেকে ঈশ্বরীপুরের 
প্রাচীন কীন্তি দর্শন করিতে আবাসিয় থাকেন, অক্রাস্ত-কর্মমী বন্ধুবর শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্জ 
অধিকারী মহাশয় সকল পরিদর্শকেরই দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট করিতে কখনও বিরত 
হন ন!। তাভার! কেহ কেহ একবার সামান্ত উদ্যোগ করিলেই অনায়সে প্রস্তাবিত 
্রস্তর-ফলক রক্ষা. করিতে পারেন। শ্রীযুক্ত ফক্‌নার সাহেব আমাদের সহিত 
একমত হইয়৷ এই গীর্জা সম্বন্ধে যে স্বমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত 
করিয়াছি । কলিকাতার সেপ্ট জেভিয়ার কলেজের অধ্যাপক, প্রসিদ্ধ জেন্ুইট. 
ধর্মযাজক ফাদার হোষ্টেন 1২৪৬. [ন. 795661, 5. 0.) এই জাতীয় এতিহাসিক 
লুপ্ত রত্বের সমুদ্ধারকল্পে যে অক্লান্ত শ্রম করিতেছেন, ব্যা্ডেলের প্রাচীন বীথি 
আবিঞ্ারের জন্য * যেরূপ একাগ্র চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা স্থুধীসমাজে স্থুপরিচিত। 
' তিনিই পুরোহিতের মত অগ্রণী হইয়া ঈশ্বরীপুর দর্শন করতঃ গীর্জার স্থান নির্দেশ 
ও শ্মারকম্তস্ত-প্রতিষ্ঠীর ব্যবস্থা করিবেন, ইহাই আমাদের একাস্ত প্রর্থনীয়। 

রাজানুগ্রহ লাভ করিয়৷ পাদরীরা যশোহরে পরম সুখে বাস করিতেছিলেন, 
ইহা! বেশ বুঝা যায়। গীর্জা নিশ্মাণের পর প্রায় ছুই ৰংসর কাল এইরূপ সন্তাব 
ছিল। ১৬** থৃঃ অবের জানুয়ারীর প্রথমভাগে গীর্জ। প্রতিষ্ঠার দিনে উহা 
যেমন করিয়া সাজান হইয়াছিল, পর বৎসর (১৬*১) ঠিক এ তিথিতে পুনরায় 
এরূপ একটি বাৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। রাজাজ্ঞার যুবরাজ উদয়ানদিত্য এবং 


টিটি ডি পপ 
4551. 2 016 9817951 ০917৮61৮৮ (7. 095655), 967881 2৪5? ৪70 উহ? 
19175 01১, 30-129০. 


কার্ভালে! ও পাদ্রীগণের পরিণাম ২৯৫ 


তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা (সম্ভবতঃ সংগ্রামাদিত্য * ) একজ্র হইয়। উৎসব-দিনে 
গীর্জ! দেখিতে আঙিয়াছিলেন। পাদরীদিগের পত্রে আছে, প্রাজ৷ নিজে অনেক 
সন্তাস্ত পুরুষ সঙ্গে লইয়া এটি, দর্শন করিলেন এবং সুন্দর দৃশ্ত দেখিয়৷ অতি 
সন্তুষ্ট হইয়া, পাথরের গীর্জা নিম্মাণ করিবার জন্ত আমাদিগকে যে অন্মত্তি 
দিয়াছিলেন, তাহা! দৃঢ়তর করিয়া দিলেন। ফলতঃ রাজ! পাদ্ররীদের প্রতি এত 
স্নেহ দেখাইতে লাগিলেন যে, তাহাদের যে কোন প্রার্থনা! পূরণে তাহার অতিমান্্ 
স্থুখ হইবে, এরূপ বোধ হইতে লাগিল ।”1 পাদরীরা জানাইলেন, একজন 
পটুগীজের একখানি জালিয়। নৌকা দেনার জন্য এক ব্যক্তি আটক করিয়াছিলেন । 
রাজার আদেশে তাহা মালিককে প্রতার্পিত হইল। এমন কি একজন হিন্দু 
রাজার নিকট বহু টাকার জন্ত খণী ছিল, সে গিয়৷ পাদরীদিগকে ধরিল এবং 
তাহাদের দ্বার অনুরোধ করাইয়া দেনা হইতে অব্যাহতি পাইল। এ সব ঘটনা 
হইতে বিশেষ সন্তাবেরই পরিচয় পাওয়া যায়। যশোহরে জেসুইট দরিগের উপাসনা 
ও প্রচার কার্য্য স্থন্দ৮র ভাবে চলিতেছিল। এমন সময়ে সন্দীপ লইয়া এক 
ভীষণ গোলযোগ বাধিল এবং তাহার ফলে বশোহরের গীর্জা গেল এৰং পাঁদরী- 
দিগকেও দেশান্তরিত হইতে হইল। সে রথা আমরা পরবর্তী পরিজ্ছেদে 
বিবৃত করিতেছি । 


অষ্টার্িহস্ণ প্িজ্জেদে 
ক্ার্ডালে। গু পাদ্ল্রীগশেল্র পল্রিপাষ 


চট্টগ্রাম ও দক্ষিণ বঙ্গের মধ্যস্থানে সন্দীপ একটি প্রধান স্থান। . উহার 
অবস্থান, সমৃদ্ধি ও ব্যবসায়ের কথা আমরা পূর্বে বলিয়াছি €১৭*-৭১ পৃঃ) 
ডূ-জারিকের বিবরণী হইতে আমরা জানিতে পারি, “এই স্বীপ কেছার রায় নামক 
একজন বঙ্গাধিপের অধিকারভুক্ত ছিল। কিন্তু কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতে 


+ উদ্দয়াদিত্যের হইটি সক্কোদর, অন্ত রায় ও সংগ্রাম রাজ । এই ভ্ভই জনের কেক 


জোষ্ের অনুবস্তী হন। (১০৮-৯পৃঃ) 
অধ্যাপক সরকারের গনুবাদ। 


২৯৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস: 


স্তীহার সে অধিকার ছিল না, কারণ মোগলেরা বলপুর্ব্বক উহ দখল করিয়া 
লইয়াছিল।* কিন্তু যখন তিনি জানিলেন যে, পর্টগীজেরা উহা দখল করিল, (সে 
কথা পরে বলিতেছি ), তিনি উহা! একান্ত ইচ্ছাপূর্ববকই, তাহাদিগকে দিলেন 
এবং পর দ্বীপে তাহার ষে কোন স্বত্ব থাকিতে পারিত, তাহা সমস্তই পটুগীজ 
দিগকে ছাড়িয়া দিলেন ।” * মোগলের! সন্দীপ হস্তগত করিবার পরও কেদার রায় 
দাবি ছাড়েন নাই। কার্ভালে৷ তখন তাহার অধীন সেনাপতি, প্রধানতঃ নাঁব- 
রিভাগের জনৈক অধ্যক্ষ । সন্দীপ দখল করিয়া! তথায় পটুগিজ দিগের বাসতৃমি 
নির্দেশ করিতে পারিলে, ভবিষ্যতে এই জাতির প্রতিপত্তি-বৃদ্ধির অনেক পথ 
খুলিবে, কার্ভালো! তাহা বুঝিতেন। এইজন্ত তিনি ১৬*২ খৃষ্টাব্দে সুযোগ মত 
কেদাঁর রারের অসংখ্য রণতরীর সাহাযো প্র স্বীপ আক্রমণ করিয্া দখল করিলেন। 
ঘখন কেদার রায় উহা জানিতে পারিলেন,+ তখন কার্ডালোর প্রার্থনামত' 


* এই অংশ মুল ০10 82001) ভাষায় এইরাপ আছে $--409965 1918 ৪99791001 06 
01918 4 01) 085 1২993 05 13505219. 00007. 906119 0909195 : 00815 1] 57 ৪০01 
[১10518075 301)889 00111 18191) 1903801609৯ ৪ :০8058.008 155 110950155 5117) 53601৩17 
৩0081192071 60165 01 88100. 16580558605 195 0০016059815 5192 930015170 581519) 
09111756 11005 0170115 1161) €0956 1 12. 1201 0012798 06 (01 1091876 ৮০1/166 16180100810 
61) 16107 08৮07 8 (005 163 0:01605 00 11 / 0১০94001 015650006. [90 08000) £2520275 
& 0801৬. 0. 848. 087000১, (2০748529665 825821, 0,168, %০/০- নিখিল বাবুর 
প্রতাপাদিতা ৪২৩পৃঃ | নিখিল বাবুর উদ্ধত অংশে বহুসংখ্যক বর্ণাশুদ্ধি আছে এবং তাহার 
অনুবাদ মুলান্থগত হয় নাই । 117. ০817199 লিখিয়াছেন,'015 73953826 156511178 6০0 [৩৫81 
[৪1 1:95 1961) 10150731915650. 09 01809) 10511 ৪0 তি 1715 প্রতাপাদ্িত্য'” ৷ 
পরে আরও কয়েক স্থানে এইরূপ ভুল হইয়াছে । উপরোক্ত ফরাসী অংশের অবিকল ইংরাজী 
অনুবাদ এই £ 11015 1518770 021077£60 ০9 11817 60 2 00876 01 361251 ৮৮170 585 081150 
0৪0819) : ৮৪ 607 56৮5151 825 175 00110. 1706 60105 10, 0908056 06 11088156০০1: 
০9 19:06. 986 97170175472 0726 005 00165580555 250 551560. 1625 55 51911 6611 
9০৬ 81১01019) 159 885৩ 1600 চাড়া 224 8৮622 2018114718%255 £15178 00 10 6৩1 
৬০৪ ৪11 00511151505 ৮710 0৩ 0০010. 10567058107 (1 07051191500, 


+ যুক্ত যোগেন্্র নাথ গুপ্ত লিখিয়াছেন যে, কেদার রাগ স্বয়ং যুদ্ধযাজ! করিয়া সন্ত্বীপ, 
অধিকার করিয়াছিলেন। (“কেছ্গার রায়” ৪*-৪১ পৃঃ) সে কথ! সত্য বলিগা যোঁধ-হয় ন1। 
কার্ভলে। কেদারের রপতরীর সাহায্যে সন্দীপ দখল করিয়াছিলেন, '& সংবাদ পাইক়! কেদার রায় 
সম্ভবতঃ পুরক্কার স্বরূপই সন্দীপের শাসনভর কার্ভালোকে অর্পণ করেন। মল বিবরণীতে 
"জানিবার” (5০) কথা আছে, তিনি উপস্থিত থাকিয়া যুদ্ধজর করিজে “জানিবার* কথ] 
খাকিত না। 1১07078+5 711£117769, 6৪1৮ 1৬. 8০০৮ ৮.০.575 হইতে পাই£--1১৩ 84৩ 


কার্ভালো৷ ও পাদরীগণের পরিণাঁম ২৯৭ 


্বচ্ন্দচত্তে এ দ্বীপের শাসনভ।র তাহাকে প্রদান করিলেন। কার্ডালে৷ ধ্বীপটি 
দখল করিয়া বসিবা মাত্র কেদার রায়ের সহিত এক প্রকার সম্বন্ধ রহিত করিরোনই) 
পরস্ত স্থানীয় প্রজার উপর অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। দ্বীপবাসী* মুসলমানেরা 
বিদ্রোহী হুইয়৷ উঠিল। তখন কার্ভালো কেদার রায়ের নিকট সাহায্য চাহিতে 
না গিয়া, চট্রগ্রামের পটু গীজদিগের নিকট হইতে সাহাযা চাহিলেন। তত্রতা 
পর্ট গীজ সেনাপতি ম্যানোয়েল ডি মাটোন্‌ (119110৩] 0০ 11281005 ) ৪০৩ 
সৈম্ত লইয় কার্ডালোর সাহাধ্যার্থ উপস্থিত হইলেন এবং শক্রদিগকে পরাজিত 
করিয়া উভয়ে একযোগে সন্দ্বীপের মালিক হইয়া বসিলেন। এই কথ শুনিয়া 
মোগলেরা কেদার রায়ের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল, কারণ তাহারা ভাবিল, কেদার 
রায় ভিন্ন এমন ছুঃসাহসিক কার্য কেহ করিতে পারে না। কার্ডালোর বীরত্ব- 
' খ্যাতি তখনও চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হয় নাই । সুতরাং মোগল পক্ষ হইতে 
কেদার্‌ রায়ের বিপক্ষে সৈন্ত প্রেরণ করিবার উদ্যোগ চলিতে লাগিল.।, 
এদিকে পটু'্গীজের৷ অনেক দিন হইতেই আরাকানী মগ ও. রাঈলার ভ্‌ঞ৷ 

দিগের অধীন হইয়া বাস করিবার কালে, স্বাধীনভাবে দন্থ্যবৃত্তির পথ পাইতেছিল 
না। তাহার সন্দীপ অধিকার করিবার পর হইতে চারিদিকে অত্যাচার আর্ত 
করিল। এই সময়ে তাহারা নানা নদীপথে প্রতাপাদ্দিত্যের রাজ্যের দক্ষিণভাগে 
আসিতে লাগিল এবং সুন্দরবনের মধ্যে যেখানে লোকের বসতি পাইত, সেখানেই 
* লুটপাট করিয়৷ ঘোর উৎপাত করিত। তাহার্দের অত্যাচারের প্রণালী আমরা 
পূর্ব্ে বর্ণনা করিয়াছি । সন্দ্বীপ অঞ্চল হইতে প্রতাপের রাজ্যমধো প্রবেশ করিতে 
হইলে সর্বাগ্রে হরিণঘাটার মোহানা! পথে বলেশ্বর নদে এবং পরবর্তী মার্জালের 
মোহান৷ দিয়া শিবসা নদীতে আসিতে হইত। ডু-জারিক প্রভৃতি এরতিহাসিক 
পটুগ্ীজদিগের সহিত রাজাদের যে সকল বড় যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহারই কতক্‌ 
আভা দিয়াছেন, কিন্তু নদীপথে দস্থ্যদিগের সহিত প্রতাপের রণতরী সমুহের যে 
অবিরত কত যুদ্ধ হইত, তাহার কোন বিবরণী নাই। গুন! যায় মার্জালের মধ্যে 


10) 075 ০০০৭০৩5৫০01 56025181880 093595590 50170858, 05081513011 0017611)01176 1715, 
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17 16০4.” এখানেও কেদার রায়ের স্বত্ব রক্ষার ছলে কা্ভালে। প্রভৃতি সন্ীপ দখজ করে, 
ইহাই আছে। 
৩৮ 


২৯৮ .- ধাশোহর-খুল্‌নার ইতিহাস 


তিনি পটু ্ীজদিগকে এক প্রকার সমুচিত শিক্ষা দিয়াছিলেন। এী সময়ে শিব্সার 
মোহানায্ন কালীর খালের কুলে প্রকাও শিবস! ছুর্গ নির্শিত হয়; আমর! উছার 
বিশেষ বিবরণ পূর্বে দিয়াছি, (১৯২-৩প্‌:) | পটুগীজদিগের অত্যাচারের সংবাদে 
শুধু প্রতাপ নহেন, প্)পুরের অধীশ্বর কেদার রায় এবং আংরাকানরাজ 
মাদরাজগিরি * (পটুগী্রদের ভাষায় 201170)59 বা সেলিম শা) একাস্ত বাতিব্যস্ত 
ভয়! পড়িলেন। আরাকান রাজই সর্বপ্রথম পটু গীজদ্দিগকে আশ্রয় দেন, উহার! 
তাহার আশ্রিত বা বাধা ইহাই তাহার ধারণা ছিল; কিন্ত প্রন্কতপক্ষে উহার! 
তাঁহার রাজ্যের উপরই অধিক অত্যাচার আরম্ভ করিল। শুধু তাহাই নে, 
উত্তরে উট্টগ্রাম ও দক্ষিণে পেগ অঞ্চলে হূর্গ নির্মাণ করিয়। ফিরিঙ্গির! বড়ই দুর্দান্ত 
হইয়। উচিম্বাছিল এবং তীহার রাজ্য গ্রাস করিবার চেষ্টা করাও তাহাদের পক্ষে 
জসম্ভব ছিল না। এইভন্ত সর্বাগ্রে বীরবর মানরাজই যুদ্ধক্ষেত্রে নামিলেন। 
তিনি এই জ্বন্থ জালিয়া, কার্তস+ গৃভৃতি নান! জাতীর ১৫ৎখানি যুদ্ধজাহাজ 
.কামানাদি ঈ্জীন।:সজ্জিত করিয়া অগ্রসর হইলেন। রা 
পূর্বেই হলিয়্াছি, মগরাজের সহিত কেদার রায় ও গ্রতাপাদিভ্যের সন্ধি 
স্বাধিত হইয়াছিল। সন্বীপ মোগলদিগের অধীন ফতেহাবাদ সরকার তুক্ত ছিল. 
বলিস্বা, কেনারের সাহাষ্যে কার্ভীলো কর্তৃক সে স্থান অধিকার করিবার কালে'সে 
সন্ধি জঙ্ক হয় নাই। দ্বীপ অধিকার করিয়া যখন কার্তালো স্বতন্ত্রভাবে চারি ধারে . 
উৎপাত করিতে লাগিয়া একটি তৃতীয় পক্ষ হইয়া দীড়াইলেন, তখন দেশের শাস্তি” 


6৫117) 1599 48. 1). 1196 1806 06 ওযা 5676 6৮০ 80100835302 ৮10 0755$6085 6০ 
11901919819 10176 01 4191817) 2599630176 115 810 85517896 05610675 01 25%0.7 
(18980782281 তত 2825065089১ চা 3৮৬5৭ ঢু ৪৮০1১005012) 0 0৭ 1969, 
০. 28 তাহার প্রকৃত নাম মানরাজগিরি, উহ্নাই অপত্রংশে 'মেংরাজ্ঞাগি” হইতে পারে। বাছশাহ 
গ্নেলিম শাহ ব! জাহাঙ্ীরের আমলে তিনি গর্ববতরে সেলিম শা উপাধি ধারণ করিতে পারেন, ৃঁ 
ইছ বিচিত্র নছে। কারণ গর্ট,শীঞ্জদিগের পরাজগ্নের পর পূর্বাঞ্চলে তাহার অসীম ক্ষমতা... 
হইয্পাছিল। তখন কেনার রায় নির্জিত ব৷ নিহত এবং প্রতাপাদ্িত্যের পতনাবস্থ। সিয়াছিল। 1 
নিখিল বাবর গ্রন্থ, উপ ৬* পৃঃ টীক1। ৰ 

+ ক্ষাতুর এ! ্বার্ত,স্‌ একপ্রকার ৪০।৫* ছাত দীর্ঘ বুদ্ধতরণী, উহ! দীড়ন্বাগা বাহিত কইরা. 
জাকা যুদ্ধে বাবহত হইত। সম্ভবতঃ ইহার সহিত ইংরাজী কাটায় ০//০শকেকর কোন 
নখ্বদ্ধ আছে। 


কার্ডালো ও পাদরীগণের পরিণাম ২৯৪ 
রক্ষার জন্ত ভূঞা দিগের সহিত মগরাজার পূর্ব সন্ধি সঙ্ু্ থাকিল। আরাকাণের 
অধিপতি সাহাঁধ্য চাহিবামাত্র কেদার রায় তাহার জন্য একশত খাঁনি কোশা 
নৌকা সজ্জিত করিয়া শ্রীপুর হইতে প্রেরণ করিলেন। * এ সময়ে গতাপাদিত্য 
কৌন সাহাঁধ্য পাঠাইয়াছিলেন কিনা তাহার উল্লেখ নাই ; তবে তাহার রান্য_ 
একটু দূরবর্তী বলিয়া তিনি কোন সাহায্য পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেও তাহা! 
আসিবার পূর্বে কয়েকটি যুদ্ধ হইয়া গেল। আরাকাণী বহর অগ্রসর হইলে, 
৯৬০২ থষ্টা্ধের ৮ই নতেম্বর তারিখে ভিয়াঙ্গার সন্্িকটে এক জল-ুদ্ধ হইল। 
তাহাতে মাটোস্‌ আহত হইলেন এবং আরাকাণীর! জয় লাভ করিয়া করেকখানি . 
শত্রুর জাহাজ ধরিয়। লইয়া! গিয়া আনন্দে উন্মত্ত হইল। ইহাই প্রথম যুদ্ধ। 


1 5005097 2৪1 8150 10179007010 01 (হজ) 810. 5670170070150 09889 (6০থা) 
581907৩ 0০17619 10) ঠা) 016 800০ 02095 0-69- ডু-জারিকের মুলঙন্থে ফরাসী 
ভাষার এইস্থলের বর্দন। আছে--]€ ৪০০1৮ 20551 08 ৫০56৩ 0৬ 91710070516: ৩৪৫৮5, 091 
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কথ! শুদ্ধভাবে মুক্রিত হয় নাই। যথাবথ অনুবাদ করিলে এইরূপ হয়-_17৩ 1190 ৪150 ০1) (1১6 
০9৭50 (5846) 91 911007৩ 075 1)010£90 ০০96 (কোশ। নৌক1) ৮7৮10) ৪7৩ 001)51: %55581 ০1 
৮ ০০০৪6০ £9777151750 117) ১5 05৫779 (কেদার রায়), 9৮০৪৪৩৬., 0৬9 ০০0 চিত 
1586463 10€ 01১9 0009956 £ 50 0১610 21] 07515 5675. 50776 250 91005. এখামে [1 
বলিতে যে আরাকাপরাজকে বুঝাইতেছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কার্ভালোর নাম আগে 
পৰে নিকর্টেও নাই। তবুও নিখিল ধাবু এইস্থ(নে জনু বাদ ভূলকরিয়! কেদার রায় কার্ভালোকে 
একশত কোশি! নৌক। পাঠাইয়াছিলেন, এইরূপ লিখিলেন কেন, বৃঝির়া পাইলাম না (উপ,৬১ পৃ 
মূল ৪৫১ পৃঃ) তিনি বে স্থলে এই কথা বলিতেছেন, তাহারই নিয়ে পার্কার অদণ-বৃত্তান্ত হইতে 
নিয় লিখিড় স্থান উড্ভাত কর! হইয়াছেঃ--1757521 0178 10178 ০6 41802755218) 078 
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0057 385 8৪5 (61৫৩ 101৫ ০6 10) 5516 ও 0811506939৩ (০) 5111606 6০ ৮21চ 81817 
চ9701899 01185 1৬, 9০০ ৬" 6575. আীধুত নিখিল বাবুর এই ভূল শীযুড যোগে 
নাথ গুপ্ত (কেদার রায়, ৪৪ পৃ) ও 107. ৪0118 16977000 10151)019801)879 (1700191 
85822178 ০.256) উভয়ে চক্ষু সুজিত করির! অবিকল দকল করিক়্াতন। 


৩৩ ও যশোহর-খুল্নার-ইতিয্স 


দুইদিন পরে কার্ডালে৷ কতকগুলি জালিয়া, পশ্তা। কার্তমু প্রভৃতি যুদ্ধজাহাজ 
সহ মাটোসের সহিত মিলিত হইয়া, অকম্মাৎ প্রবল বেগে আরফক্]ণী দিকে 
আক্রমণ করিলেন । সন্দ্বীপের নিকট সমুদ্রের জল রক্তাক্ত করিয়া! যে ভীফঃ, যুদ্ধ 
হইল, তাহাতে অবশেষে পটুগীজের! জয় লাভ করিল। বহু মগবীর নিহত 
হইল, তন্মধ্যে. চট্টগ্রামের শাসনকর্তা সিনাবাঁদী অন্যতম । তিনি মানরাজের 
পিতৃব্য। .ফিরিঙ্গিদিগের ভয়ে মগের চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। 
তখন আরাকাণ-রাজ ক্রোধান্ধ হইয়া! নিজ রাজ্যবাসী পর্টগীজ স্ত্রীপুরুষের উপর 
নির্মম শান্তি বিধান করিলেন। তীহার প্রতিহিংসায় চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিকম্পিত 
হইল। মগ-ফিরিঙ্গির এই দ্বিতীয় যুদ্ধ ৯৬০২ থৃষ্টাব্বের ১*ই নভেম্বর তারিখে 
হইয়াছিল। 

এতদিন জেম্ুইট পাদরীগণের প্রচুর কার্য সুন্দরভাবে চলিতেছিল। এই 
গগ্ডগোলে তাহার। এবার বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। পূর্বেই বলিয়াছি, ফাদার 
ফার্ণাণ্ডেজ যশোহর হইতে ফিরিয়া আসিয়া ডিয়াঙ্গাতে ছিলেন এবং তথায় 
জেন্ুইট দিগের একটি গীর্জা নির্মিত হইয়াছিল। উক্ত দ্বিতীয় যুদ্ধের পর 
আরাকাণীর্দিগের অত্যাচার কালে, তিনি কযেকটি বিপন্ন বালক বালিকার 
জীবন রক্ষা করিতে গিয়। নিজে বিষমভাবে প্রহৃত হন এবং একটি চক্ষু 
হারাইলেন.। 'উচ্বারই ৩৪ দিন পরে, ১৪ই নভেম্বর তারিখে কারাগারে তাহার 
মৃত্যু হইল। লোকসৈবা-রত পুণ্যাত্মা ধর্মযাজক অকালে দন্থ্য হস্তে প্রাণত্যাগ 
করিলেন। তীহার সহচর ফাদার বাউয়েসও কপদে শৃঙ্খলাবন্ধ হইয়া 
কারাগারে নিক্ষিপ্ত হুইলেন। পাদরীগণের সা্পপাঙ্গ কতক সন্বীপে ও কতক 
শ্রীপুর, বাকল! ও শ্রীপুরে পলাইয়! গেল। 
.. আরাকাণ-রাজ পুনরায় প্রায় সহত্রথানি রণতরী সংগ্রহ করিয়া! ভীমবেগে 
সন্দ্বীপ আক্রমণ করিলেন। কিস্তু এবারও তীহাকে পরাজিত হইতে হইল। 
মহাবীর কার্ডালে৷ ১৬ খানি মাত্র জাহাজ লইয়া সমগ্র আরাকাণী বহর ধ্বংস 
করিয়া দিলেন। রাজ! অত্যন্ত কুদ্ধ হইয়া নিজের সেনাপতিদিগকে স্ত্রীলোকের 
বেশ পরাইয়! অপমানিত করিলেন। * কিন্তু পটুগীজেরা যুদ্ধে জয়লাভ করিলে 
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(কার্জালে! তু গাদ্রীগণের পরিণাম ৩৪$ 


কি হয়, তাহাদের, নৃহাজগুলি ক্ষতবিক্ষত ও বিনঃ প্রায় হইয়াছিল। কার্ভীবো 
দেখিলেন, সে জাহাজ লইয়। মগদিগের পুনরাক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা কর! 
সম্ভব হইবে না, কিন্ত তিনি যাইবেন কোথায়, তাহা স্থির করিতে পারিলেন ন1। 
তাহার পূর্বতন প্রভূ কেদার রায় তাহার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন, গত যুদ্ধে 
তিনি আরাকাণের পক্ষেই সাহায্য করিয়াছেন, তিনি তাহাকে আশুয় দিবেন 
কিনা সন্দেহ। তবুও শ্রীপুর অতি নিকটে, এবং সেখানে জাহাজগুলি মেরামত 
করিবার স্থযোগ হইতে পারে, এই আশায় তিনি শ্রীপুরেই আসিলেন। ইহা 
আশ্চর্যের বিষয়, সন্দেহ নাই। কার্ডালো৷ দ্বীপ পরিত্যাগ করামাত্র দলে দলে 
ফিরিঙ্গি ও অন্ঠান্ঠ খুষ্টান্‌ অধিবাসীর| সন্দীপ পরিত্যাগ করিক্ক! বাক্লা, শ্রীপুর 
ও যশোহর প্রভৃতি নান! স্থানে আশ্রয় লইতে চলিল এবং আরাকাণীর৷ আসিয 
দ্বীপ অধিকার করিয়া! লইল। এই সময়ে ফাদার নূনেন্‌ ( ৪0১৬7 1318310 
55) ও আরও তিনজন পাদরী সন্দ্বীপে একটি গীর্জ। নিশ্মীণ করিতেছিবেন, 
তাহ! পরিত্যাগ করিয়া তাহারাও যশোহরে আমিলেন ; কারণ ওঁ স্থানে ভিন্ন অন্য, 
সকল স্থানে তাঁহাদের আবাস বিনষ্ট হইয়াছিল। * প্রতাপাদিত্য এখন পর্য্যস্তও 
ফিরিঙ্গি পাদরীদিগের প্রতি কোন অত্যাচার করেন নাই। 
পুর্ব্বেই বলিয়াছ, কেদার রায়েব সেনানী কার্ডালো কর্তৃক সন্দীপ অধিকারের 
বাদ বঙ্গের রাজধানী রাজমহলে পৌছিলে, কেদার রায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানের 
আয়োজন হইতেছিল। মানসিংহ তখন শুধু কেদার রায় নহেন, প্রতাপাদিত্ের 
বিরুদ্ধেও সৈম্ত-চালনার ব্যবস্থা! করিতেছিলেন। কিন্তু আপাততঃ সম্বীপ 
উপলক্ষ্য করিরা অনতিবিলঙ্ষে শ্রীপুর ৪মাক্রমণ ন! করিলে, ভুঞ্াগণ সক্ষিলিত 
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০. 71-2. কেদার রায়ের সহিত কার্ভালোর কোন সম্ভাব ছিল ন1 বলিয়াই ডাছার জীপুরে 
আশ! আশ্চর্যের বিষয়. এই জন্তই '০871০991) 5170581১, লেখ! হ্ইয়াছে। 


৩০২ ইশে।হর-খুল্ন!র ইতিহাস 


হইতে পারেন, এই আশঙ্কায় শীপ্র মন্দ! রায়কে একশত কোশ! নৌক| বা রণতরী: 
লইয়া অগ্রসর হইবার জন্ত আদেশ দিলেন। ন্দ্ীপ ছাড়িয়া আসিয়। কার্ালো 
যখন ত্রিশখানি জীর্ণ তরী সংস্কারের অন্ত শ্রীপুরে অবস্থান করিতেছিলেন, তখনই 
মন্দা রায় আক্রমণ করিলেন। কেদার রায় উপস্থিত ম্বকাধ্য উদ্ধারের জন্ত 
কার্ভালোর অযাচিত সহায়তা পরিত্যাগ কর! সমীচীন বোধ করিলেন ন!। 
তাহার যুদ্ধ-তরণী সমুহ কার্তালোর সহিত যোগ দিল। শ্রীপুরের গথে কালীগঙ্জার 
মধ্যে মন্দ! রায়ের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ হইল। মন্দ রায়ও ৰীরপুরুষ বলিয়া খ্যাত: 
ছিলেন। “কার্ভালে৷ প্রচণ্ড বেগে বিপক্ষগণকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের - 
জাহাজ শ্রেণী ছিন্নভিন্ন করিয়া দেন এবং বছুসংখ্যক সৈন্ত শমন-সদনে প্রেরণ; 
করেন। এই যুদ্ধে মন্দা রায়ও নিহত হন, তিনি গগোলাদ্বারা৷ আহত হইয়া জাহাজ 
হইতে নিপতিত হইয়াছিলেন। কার্ডালোও একটি তীর বিদ্ধ হইয়া আহত হন + 
কয়েকদিন পরে আরোগ্য লাভ করিয়! কার্তালো শ্রীপুর গোলি বা ঙ্ব 
( হুগলী ) নামক পটু গীজ দিগের উপনিবেশে গমন করেন।” | 
এক্ষণে প্রশ্ন এই, কেদার রায় ফে কার্ভালে দ্বারা এত কি হইলেন), 
তীহাকে তিনি সাহায্য দিলেন না কেন? সাহাধ্য পাইলে বা. পাইবার আশা 
থাকিলে কি কার্তালো অনিশ্চিত সাহায্যের প্রত্যাশায় হুগলীর মত দুরবর্তী স্থানে 
যাইতেন? তখনও তীহার জীর্ণ তরণীগুলির সংস্কার কার্য অম্পূর্ণ হয় নাই। 
ইহার উত্তরে এই বল! যাইতে পারে যে, কেদার রাক় প্রকাশ্তভাবে কার্ভালোকে 
আশ্রয় দিতে পারেন না, কারণ তাহা হইলে আরাকাণ রাজের. সহিত. তাহার 
মিপ্রতী অক্ষ থাকে না। তখনও উত্তয় পক্ষের সন্ধি অব্যাহত.ছিল। তবে 
মোগলের! উভয়েরই সাধারণ শত্র, এজন্ত মোগলের আক্রমণকালে কেদার, তাহার . 
পূর্বতন ভূতা কার্ডালো স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া তাহাকে যে সাহায্য করিতেছিলেন,. 
তাহা গ্রহণ না করিয়া পারেন না। বিশেষতঃ সন্দীপের স্বত্ব লইয়া যখন . 
মোগলের সহিত বিবাদ, সে সন্দবীপের সমস্ত স্বত্ব যখন কার্ভালোকে সমর্ণিত. - 
হইয়াছিল, তখন মোগলশক্রর বিপক্ষে দণ্ডায়মান হুইয়! যুদ্ধ করিতে কার্ভীলে- 
নান়্তঃ ধন্দমতঃ বাধ্য। তিনি তাহাই করিয়াছিলেন। যুদ্ধ জয়ের পর আবার 
কেদার রায় তাহার সম্বন্ধে নিরপেক্ষ রহিলেন। কারণ মোগলের! এবার পরাজিত 


* নিখিলনাখ রায় কৃত ডু-জারিকের অস্থের অনু, প্রতাপাদদিত্য ৪৪৫ পৃঃ। 


কার্ডালো ও পা্্রীগণের পরিণ।ম ৬০৩ 


হইয়া ছাড়িৰে না, অচিরে পুনরাক্রমণ করিবে ; সে অবস্থায় কার্ডালোকে আরও 
অধিক দিন আশ্রয় দিয়, বাড়ীর নিকটবর্তী সন্দ্ীপাধিপতি মগ-রাজের সহিত 
শত্রুতা করা কোন ক্রমে বুদ্ধিসঙ্গত নহে। তাই কার্ভালো হুগলী গেলেন, 
সেখানেও সাহায্য মিলিবে কি না স্থিরত! ছিল না । 
: হুগলীতে ব্যাণ্ডেল নামক স্থানেই পর্ট গীজদিগের উপনিবেশ । ব্যাণ্েল, 
এধনও একটি প্রধান স্থান । সেখানে যাইতে হইলে হুগলীর নিকট দিয়া যাইতে. 
হয়। তথায় মোগলের একটি নবগঠিত ক্ষুদ্র হূর্গ ও ৪** সৈশল্ত ছিল। ফিরিঙ্গি 
বা দেশীয় খৃষ্টান্গণ নদীপথে যাইবার কালে এই মোগল সৈন্তের! তাহাদের উপর . 
অগণিত অত্যাচার করিত, তাহাদিগের় নিকট হইতে নুতন এক প্রকার শুদ্ধ 
আদায় করিয্বা লইত। কার্ভালো৷ ৩০ থানি জালিয়া জাহাজ লইয়৷ গঙ্গাপথে 
যাইবার সময় মোগলের! তুর্গস্থিত কামান হইতে তাহাদের উপর অনল বর্ষণ 
করিতে লাগিল। অবশেষে কার্ডালে৷ অতিমান্র ক্রুদ্ধ হইয়া ৮* জন সৈন্তসহ 
জলে ঝাপাইয়৷ তারে উঠিলেন এবং হর্গ আক্রমণ করিয়া সমন্ত' মোগলসৈত 
শমন. ভৰনে প্রেরণ করিলেন, কেবল একজন মাত্র লোক কোন প্রকারে 
পলাইর়! প্রাথ বাচাইয়াছিল। এ সময়ে কার্ভালোর বীরত্ব-খাযাতি সর্ধক্র ছড়াইয়! 
পড়িয়াছিল, তাহার নাম শুনিলে লোকে ভয়ে আতঙ্কিত হইত। 
এই ঘটনার পর, কার্ভালে! হুগলীতে বা বাগ্ডেলে গিয়া কি করিলেন, 
কিছুই জান। যায় না । এমন সময়ে তিনি সংবাদ পাইলেন যে, প্রতাপাদিত্য 
তাহাকে যশোহরে যাইবার জন্ত আহ্বান করিয়াছেন। ব্যাণ্ডেলে তখন পর্ট গীজ 
ও দেশীয় খৃষ্টানে পাঁচ হাজার লোক ছিল বটে, কিন্তু যুদ্ধ করিতে পারে এমন 
যথেষ্ট সৈগ্ক বা জাহাজাদি ঝ প্রচুর যুদ্ধোপকরণ ছিল না। সুতরাং সেখানকার . 
সাহাষ্যঘলে সন্দীপ পুনরুদ্ধার করিতে পারিবেন, এমন কল্পনা কার্ডালোর হইল 
না।'- এমন সময়ে যশোহরের নিমন্ত্রণ আসিল, নিরাশ্রয় উপাক়ান্তর-বিহীন 
কার্ভালো তাঁহ!' পরিত্যাগ করিতে পারেন না, তাহাতে ভাগো যাহাই থাকুক । 
আশানুরূপ "কোন সুযোগ জুটিয়া যাওয়া বিচিত্র নহে। তাই তিনি. 
যশোহরে' আসিলেন। 
ইহারই কিছুদিন পূর্বে চন্্রত্বীপের রাজপুত্র রামচন্দ্রের সহিত প্রতাপাদিত্যের 
কন্ঠার প্রস্তাবিত ' বিবাহ 'নুসম্পরন হইয়া গিয়াছে । তাহার' বিশেষ বিবরণ 


৩০৪. যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


আমর! পরবর্তী পরিচ্ছেদে দিতেছি 1 সেখানে .আমরা দেখাইব, কি ভাবে 
রামচন্দ্র শ্বশুরের প্রতি জাত-ক্রোধ হইয়া স্বদেশে প্রত্ঠাবর্তন করেন এবং কি ভাবে 
তাহার উপর শক্রতা সাধনু করিবেন তাহারই উপায় চিন্তা করিতেছিলেন। 
আরাকাণের সহিত বাক্লারই প্রথম সন্ধি হয়, সে কথা আমরা পূর্বে বলিয়াছি।, 
পরে প্রতাপাদিত্য ও কেদার রাঁয় সেই সন্ধিতে যোগ দেন। ডু-জারিক হইতে 
জানিতে পারি যে, “মগরাজা সন্দীপ অধিকার করিবার পর বাক্‌ল! রাজ্যের কিছু 
দখল করিয়া টাদেকান রাজ্য ( যশৌহর ) জয় করিবাব জন্য আয়োজন করিতে 
লাগিলেন ।” * সম্ভবতঃ আরাকাণ রাজ কর্তৃক বাকৃলার সমুদ্র কুলবর্তী কোন 
স্থান অধিকৃত হইবার পর, রামচন্দ্র পুনরায় তাহার সহিত সন্ধিহ্ত্রে আবদ্ধ হন 
এবং তাহাকে যশোর-রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য উদ্রিক্ত করেন। নতুবা 
নিকটবর্তী শ্রীপুরের উপর কোন আক্রমণের কথা৷ উঠিল না, বাক্লারও বেশী 
কিছু দখল করা হইল না, শুধু চাদেকানের উপর আক্রোশ পড়িল কেন? 
সন্দাপের যুদ্ধে কেদাররায়ের মত প্রতাপাদিত্য কোন সাহাষ্য পাঠান নাই 
বলিয়াই কি এই আক্রোশ? 

প্রতাপার্দিত্যের এই সময়কার রাজনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা করা 
আবশ্তক। তিনি মোগলের বিপক্ষে স্বাধীনত। ঘোষণ! করিয়াছেন; মানসিংহ 
সমর-বাহিনী লইয়া তাহার বিরুদ্ধে আসিতে প্রস্তত হইয়াছেন । কফেদার রায় 
আত্মরক্ষায় মহাব্যন্ত ; তাহার নিকট হইতে কোন সাহায্যের প্রত্যাশা! নাই। 
জামাতা! রামচন্ত্র, তিনিও শক্ররূপে পরিণত। এমন সময়ে বাক্লার সাহায্য 
বলে বলী হইয়া, যদি সন্্বীপ-বিজয়ী মগরাজ দক্ষিণ দিক হইতে প্রতাপের রাজ্য 
আক্রমণ করেন, তবে রাজ্যরক্ষার উপায় কি? একদিকে মানরাজ ও অন্যঞ্গিকে 
মানসিংহ, উভয়ই দিপ্বিজয়ী মহাশত্র, প্রতাপের মানরক্ষার উপায় কি? মোগলের 
সহিত সন্ধি হইতে পারেনা ; কারণ, তাহা! হইলে স্বাধীনতার ঘোষণা ও 
আত্মমর্ধ্যাদ।-সকল গৌরব, সকল আশা- একেবারে মুছিয়! ফেলিতে হয়। 
তাহ! কিছুতেই হইবে না। আবার আরাকাণ-রাজের সহিত যুদ্ধ করিবার 
জন্থ অধিকাংশ নৌ-বহর দক্ষিণ দিকে প্রেরণ করিলে, উত্তর দিকের আক্রমণ 


অধ্যাপক সরকারের অনুবাদ, প্রবাষী, আধফাড়, ১৩২৮, ৩২৩-৪ পৃঃ । 


কার্ভালো ও পাদ্রীগণের পরিণাম ' ৩৪৫ 


নিবারণ করা যায় না। হ্ুতরাং এ ক্ষেত্রে পূর্বতন মিত্র আরাকাণ রাজের সহিত 
সন্ধি করাই একমাজ কর্তব্য । সন্দ্বীপ রক্ষা করাই মগ-রাজের প্রধান উদ্দেশ 
এবং তাহার প্রধান ভয় কার্ভালো হইতে । সে কার্ভালোকে কোন প্রকারে 
হস্তগত এবং অন্ততঃ কারারুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিলে, আরাকাণের 'সহিত 
সন্ধি হইতে পারে। নতুব! সন্ধির প্রস্তাবও উপেক্ষিত হওয়ার আশঙ্কা আছে। 
আর নিতান্তই যদি আরাকাণ রাজ আক্রমণ করিয়া বসেন, তাহ! হইলেও 
কারালে। হাতে থাকিলে একটা গত্যন্তর হইতে পারে। আমাদের মনে হয়, 
এই বিপদ-সম্থুল রাজনৈতিক অবস্থার মধ্যে পড়িয়া, প্রতাপাদিত্য টায়ান্তায 
বিচারের অবসরমাত্র না পাইয়া কার্ভালোকে সংবাদ দিয়াছিলেন। তৎপরে 
যাহা ঘটিয়াছিল, ড-জারিকের বিবরণীর অনুবাদ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি । 

“্চাদেকানের রাজ! ( অর্থাৎ প্রতাপাদিত্য ) দেখিলেন যে এত প্রবল শক্রকে 
তিনি একল! বাধা দ্রিতে পারিবেন না, এবং তজ্ভন্য কুটিল নীতিদ্বারা নিজ 
বন্ধুদিগকে ( অর্থাৎ পোর্ড,গীজ ) ধ্বংস করিয়া এই বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার 
পথ বাহির করিলেন। তিনি জানিতেন যে, আরাকাণের রাঁজ৷ কার্ডালোর প্রতি 
অসস্তষ্ট এবং তিনি ( অর্থাৎ প্রতাপ ) নিজেও তাহাকে ভয় করিতেন, সুতরাং 
কার্ডালোকে বন্দী করিয়! তাহার মস্তক পাঠাইয়া মগ রাজাকে তুষ্ট করা এবং 
এই উপায়ে নিজ রাজ্য রক্ষা! করিবার ফন্দি করিতে লাগিলেন। তিনি কার্ডালোর 
নিকট দূত পাঠাইয়া জানাইলেন যে, তীহার নিকট আসিয়া মগরাজার বিরুদ্ধে 
যুদ্ধে সাহাষ্য করিলে, তিনি তাহার অনেক স্থবিধা করিয়া দিবেন। 

“কার্ডালো চাদেকাণের রাজার কথায় বিশ্বাস করিয়া ভাবিল যে এইরূপে 
তাহাকে সাহায্য করিলে, কৃতজ্ঞ রাজা তাহাকে সৈম্যবল দিয়া সোনঘীপ উদ্ধারে 
সহায়ত করিবেন। তিন খান রণসজ্জায় পুর্ণ বড় জাহাজ, ছয় খান কাটার 
এরং পঞ্চাশ থান জালিয়া ও একদল সাহসী সৈন্ত সঙ্গে লইয়া সে টাদেকানে 
আসিল। 

প্রাজা তাহাকে সসম্মানে অভ্র্থনা করিয়া, একটা জরীর পোষাক ও বহসূলয 
ঘোড়া উপহার দিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তিন দিনের মধ্যে মগরাজের 
বিরুদ্ধে যাঞ্জা করিবার জন্য আবশ্যক সব দ্রব্য, (সৈন্ত ও নৌকা) দিবেন। 
কিন্ত ১৫ দিন পর্য্স্ত ইহার কিছুই করিলেন না, অথচ গোপনে মগরাজের সঙ্কিত 

৩৯ 


৩৪৬ [ বশোহর-খুল্নার ইতিহাস 
সন্ধি করিলেন যে, কার্ডালোর মাথ! পাঠাইয়া৷ দিবেন আর মগরাঞ্জ টাদেকান 
. আক্রমণ হইতে বিরত হইবেন। 

“অপর পোর্ত,গীজগণ, বিশেষতঃ পাদরীগণ রাজার বিশ্বাসঘাতকতা সন্দেহ 
করিয়! কার্ভীলোকে কোন নিরাপদ স্থানে চলিয়৷ যাইতে উপদেশ দিল, যেখান 
হইতে সে রাঞ্জার প্রক্কৃত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিবে এবং তৃতীয় ব্যক্তি দ্বার 
রাজার সহিত কথ চালাইতে পারিবে। স্থানীয় হিন্দুদের মধ্যেও প্রবল জনবর 
উঠিল যে রাজা কার্ভালোকে হত্য। করিবেন । কিন্তু কার্ডালো৷ এরূপ করিতে 
সম্মত না হইয়!, নিজের কয়েকজন কাণ্তেনকে সন্ত করিবার জন্য রাজাকে 
দেখিবার জন্ত ( যশোরে ) গেল। তথায় তিন দিন পধ্যস্ত রাজদর্শনের উপায় 
হইল না এবং নানারূপ বিশ্বাসের অযোগ্য ওজর গুনিতে পাইল। তিন দ্বিন পরে 
রাজার চক্রান্ত কার্যে পবিণত করিবার সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হইলে, কার্ভালোকে 
কয়েকজন পোর্ড,গীজ সহ রাজবাড়ীতে আসিতে দেওয়! হইল। যেই সে শেষ 
দরজ। দিয়! ঢুকিক়্াছে, অমনি সেই দরজ| বন্ধ করিয়া তাহার অন্বর্তী লোক দিগকে 
বাহিরে রাখা হইল। তাহাদিগকে বন্দী করিয়া, অস্ত্র ও পরিচ্ছদ কাড়িয়া, 
লইয়া, অত্যন্ত নিষ্টরতা ও অপমানের সহিত তাহাদিগকে ঘু'ষি মারিয়া, পায়ে 
লোহার বেড়ী পরান হইল। তাহার পর রাজার আদেশে, কার্ডালোকে হাতীর 
পিঠে চড়াইয়া অন্ত স্থানে লইয়া যাওয়া হইল ; সঙ্গে রাজার একজন সেনানী ও 
৪ জন রক্ষী সৈন্য । তাহারা উচ্চ চীৎকার ও ব্যঙ্গ করিতে করিতে কার্ডালো ও 
অপর কয়েক জন পোর্ত,শীকে লইয়া চলিয়া গেল। এই বন্দিগণ মৃত্যুর পূর্ব 
“কি কি ( অত্যাচার ও যন্ত্রণা) সহা করিতে বাধ্য হইয়াছিল, এবং কতদিন 
ৰন্দিভাবে কাটাইয়াছিল, তাহা নিশ্চিত জান! যায় না। এইমাত্র নিশ্চয় যে 
তাহাদিগকে হত্যা করা হয়। ।৮৬৩-৬৪ পৃঃ ] ও 
, প্তাহ্থার পর টাদেকানের অপর পোর্ড্‌গীজগণ এই সংবাদ পাইয়৷ কি 
প্রতীকার করিবে স্থির করিতে পারিল না; ভাবিল রাজ! কার্ডীলোর উপর 
চটিয়া আছেন, আমরা ত নির্দোষ, তিনি আমাদের কোন অনিষ্ট করিবেন ন1। 
কিন্তু স্থানীয় পোর্তগীজ উপনিবেশের ( সাধারণ নাম ব্যাণ্ডেল বা বন্দর, অর্থাৎ 
ধূমঘাটন্থ গীর্জার পার্বর্তী স্কান ) নিকটবর্তী মুসলমানগণ ফিরিঙ্গিগণের মহাশক্র 
ছিল; তাহার! সংবাদ আসিবার রাত্রেই পোর্ড,গীজ দিগের বাড়ী ও সম্পত্তি 


কার্ডালে! ও পাদ্রীগর্ণের পরিণাম ৩৪৭ 
লুট ও দ্ধ করিতে লাগিল। * * & পরদিন রাজা কার্ভালো ও অন্তান্ত 
পোর্ভ গীজ দিগের জাহাজগুলি অধিকার করিলেন, এবং তাহার্দিগকে কারাগারে 
ফেলিলেন, সেখানে তাহারা অশেষ দারিপ্র্য ও কষ্ট ভোগ করিল; তাহাদিগকে 
ধরিবার পরই ছু'জনের মাথা কাটিয়া ফেলা হইল এবং আর ছুজনকে বর্ষার 
আধাতে নিষ্টুরভাবে হত্যা করা হইল.। 

“ ফাঁদারদিগকে বন্দী করা হইল না বটে, কিন্তু তাহারাও কণ্ঠ ভোগ 
করিলেন। রাজা সন্দেহ করিলেন যে, কন্ফেশনের সময় তাহারা বন্দী 
পোর্তগী্দিগকে গোপনে উপদেশ দিতেন যে, তাহার! যেন রাঞ্জাকে তাহাদের 
স্বাধীনতার মূল; ( 7২971501) ) না দেয় । এজন্য গুপ্তধন ও অস্ত্র অন্বেষণ করিতে 
আসিয়া, পাদরীর্দের বাড়ী উলট্পালট, করা হইল। অবশেষে রাজ! 'রাগে 
বলিলেন যে, পাদরীরা সকলে ( তখন চাদেকানে ৪ জন ফাদার ছিলেন ) তাহার 
রাজ্য ত্যাগ করির় যাউক এবং ভবিষ্যতে তাহাদের কেহ যেন সেখানে না আসে। 

পএইরূপে একমাস কাটিল। অবশেষে বন্দী পোর্ডগীগগণ তিন সহস্ম পার্দে! 
( এগার হাজার টাক। ) দণ্ড দিয়! খালাস পাইল । কাদারের! একেবারে বাঙ্গালা 
ত্যাগ করিয়া চীন-জাপানে ' গেলেন, এবং এখানে খ্ৃষ্টধর্ম প্রায় লোপ 
পাইল।” (৮৬৫-৬৬ পৃঃ) 

এই সময়ে বাঙ্গালার প্রথম গীর্জা ও পটুগীজ দিগের আবাস গৃহ সফল 
অগ্নিদগ্ধ ও বিনষ্ট হইয়া ভূমিসাৎ করা হয়। সেই অবস্থায় উহাদের কতক 
তগ্নাবশেষ এখনও আছে, সে কথা আমর পুর্বে বলিয়াছি। ডু-জারিকের 
বিবরণী হইতে দেখা গেল, কার্ভালো প্রতাপাদিত্য কর্তৃক বন্দী ও অপমানিত 
হইয়া কারাগারে আবদ্ধ হইলেন। তিনি ও তীহার সঙ্গীরা কতদিন কারাগারে 
ছিলেন, “তাহা নিশ্চিত জানা যায় না। এই মাত্র নিশ্চয় যে তাহাদিগকে হতা! 
করা হয়।” ইহা পাদরীদিগের অনুমান মাত্র। বন্দীদিগের মধ্যে কেহ কেহু 
নিস্তার পাইয়াছিল, বা পলাইর়! গিয়াছিল কিনা অথবা সকলেই নির্দয়রূপে নিহত 
হইয়াছিল কিনা, তাহা তাহার! বলিতে পারেন না। বিশেষতঃ অচিয়ে ধখন 
পাদ্রীদ্বিগকেও দেশ ত্যাগ করিয়া যাইতে হইয়াছিল, তখন কার্ডালে৷ বা তাহার 
সঙ্গীদিগের শেষ দশ! সম্বন্ধে তাহারা কোন সাক্ষ্যই দিতে পারেন না। সরা 
কার্তালোর হত্যা সম্বন্ধে তাহাদের অস্পষ্ট অনুমান কখনও প্রমাণ স্বন্ণপ গ্রহ্ণ 
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রুরিতে পারিনা । বিশ্যেতঃ যখন এগার হাজার টাক৷ দণ্ড দিয়! পটু গীজ বন্দীর! 
থালাস.প্ইল দেখিতেছি, তখন সেই মুক্তি-প্রাপ্ত পটুগীজ দলে যে কার্ভালে৷ 
ছিলেন.না১, তাহারই বা! নিশ্চয়তা কি? প্রতাপাদিত্য নৃশংস বা রক্তপিপাস্থ 
হইতে পারেন; তাহার চরিত্রের সে অভিযোগ হইতে তাহাকে নিষ্কৃতি দিতে 
চাহি ন7। সেই বিষম সঙ্কটময় যুগে বিদ্রোহী, রাজন্তগণের মধ্যে কে-ই বা তেমন 
অভিযোগ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছেন ? তাহার জামাতা রামচন্দ্র শ্বজাতীয় সমধন্ী 
বীরেন্্র লক্ষ্মণ মাণিক্যকে কৌশলে বন্দী করিয়া আনিয়া। নিজের বাটীতে কেমন 
করিয়। তাহাকে নৃশংসের মত হত্য। করিয়াছিলেন, ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিবে। 
কিন্তু তবুও যদি প্রতাপাদিত্য কার্ভালোকে ডাকিয়৷ আনিয়৷ নিজের রাজধানীতে 
খুন করিয়া থাকেন, সে খুনের যতই রাজনৈতিক কারণ থাকুক, তজ্জন্ 
প্রতাপাদিত্যের চরিত্রের কলঙ্ক নিশ্চয়ই ছরপনেয়। তিনি যে শেষ জীবনে 
হতমান্‌ হইয়। বন্দী ও পিঞ্জর[বন্ধ অবস্থায় অশেষ কষ্টভোগ করিয়া ছিলেন, সে 
কষ্ট যদি তীহার পিতৃব্য-হত্যা বা এই জাতীয় আশ্রিতের হত্যার প্রায়শ্চিত্য বলিয়। 
বিবেচিত হয়, তাহাতেও আমাদের কোন আপত্তি থাকিতে পারে না।% তবে 
যতক্ষণ পর্যাস্ত তৎরর্ভুক কার্ডালোর হত্যা স্থম্পষ্ট. ভাবে প্রমাণিত হয়, ততক্ষণ 
পর্য্যস্ত সত্যের খাতিরে আমর তীহাকে দোষী করিতে পারি না। যে ক্ষেত্রে 
দেশীয় প্রবাদ বা জনশ্রুতি এ বিষয়ে নানা মত পোষণ করে, সেখানে কার্ভালোর 
স্বজীতীয় লেখকের অনর্থক অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া গ্রতাপাদিত্যের 
উপর নরহুত্যার অপরাধ আরোপ করা সঙ্গত বলিয়া! মনে করি না। . 
আরও কথা আছে । এ্রতিহাসিক জগতে অধ্যাপক যছুনাথ সরকার মহোদয়ের 
শুক্মানূসন্ধিৎসা সর্বত্র একবাক্যে প্রশংসিত । তিনি ফ্রান্স হইতে প্বহারিস্তান” 
নামক যে সমসামগ্লিক ঘটন! স্থলিত হস্তলিখিত পারসীক পুঁথির সমস্ত পৃষ্ঠাগুলির 
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কার্ডালো ও পাদ্রীগণের পরিণাম ৩০৯. 


আলোক-চিত্র হইতে অবিকল প্রতিলিপি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা! হইতে তিনি. 
প্রতাপ-চরিত্রের এই অপবাদ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন £-_“বহারিস্তানের পুঁথির 
১৬৮থ পৃষ্ঠা! স্পষ্টই প্রমাণ করিতেছে যে এই অপবাদ মিথ্যা । প্র স্থলে লেখা আছে 
যে, ইঙ্লাম্‌ খা প্রতাপকে ঢাকায় বন্দী করার অনেক পরে কাশিম খাঁর সুবাদাৰীর 
প্রান্থ শেষাংশে * মুঘলেরা যখন টাটগীয়ের মগ রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে 
ভুলুয়। হইতে অগ্রসর হয়, তখন এ মগরাজ। সমস্ত ফিরিল্গিদিগকে ধন্দী ও হত 
করিতে চেষ্টা করেন এবং কাপ্ডান ডোর-ম শ কার্ডীলোর অধীনে ফিরিজিগণ 
মগপক্ষ তাগ করিক। মুঘলদের সঙ্গে যোগ দেয়। ডোরমশ শব্ধকে ডো-আমে৷ 
পড়। যাইতে পারে, ইহ € ডোমিঙ্গ ( 1১011050765) 1)01700595 শবের ফার্সী 
অপত্রংশ” | 1 আমরা ষে কার্ডালোর কথা বলিতেছি, ভাহারও নাম ডোমিঙ্গ। 
স্থতরাং এক নামে ছুই কার্ভালে! না থাকিলে, এবং দুইজনই উচ্চপদস্থ বা কাণ্ডান 
জাতীয় না হইলে এ্রতিহাসিকের এই নৃতন তথ্য উড়াইয়া' দেওয়া! যায় না। 
কাজেই কার্ভালোকে যে প্রতাপার্দিত্য হত্যা করিয়াছিলেন, এ কথা আমর! বিশ্বাস 
করিতে প্রস্তত নহি। 

এতক্ষণ আমর! বৈদেশিক গ্রন্থকারের না হইতে তাহার স্বজাতীয় ফরিদ 
সৈন্ত, তাহাদের দলপতি এবং এমন কি, পাদরিগণের উপর প্রতাপাদ্দিত্য কিরূপ 
অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহা দেখিলাম । কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মনে রাখা 
উচিত যে প্রতাপের সৈম্তদলে, গোলন্দাজ ও নৌ-বিভাগে অনেক পটুগীজ জাতীয় 
বিশ্বস্ত কর্মচারী ছিল, তাহারা সকলেই তাহার ন্নেহ এবং অনুগ্রহের অংশভাগী 
হইয়াছিল, এবং এই অত্যাচারের সময়ে তাহাদের উপর প্রতাপ কিছুমাত্র বিরূপ. 
হইয়াছিলেন, এমন প্রমাণ নাই। পাদরীগণও যখন প্রথম আগমন করেন, তখন 
প্রতাপ ও তাহার পুক্রগণ পরম সমাদরে তাহাদের যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, 
সর্ধবিধ উৎসাহ ও সাহায্য দিয়া তাহাদের দ্বারা খৃষ্টায় গীর্জা নির্মাণ করা ইয়াছিলেন, 
এমন কি তদপেক্ষাও সুন্দর পাথরের গীর্জা নিম্মাণ করাইবার জন্য পাদ্রীগণকে 





* ইস্লাম্‌ খা ১৬৮ হইতে ১৬১৩ পর্য্যন্ত এবং ঠাহার মৃত্যুর পর তাহার ভ্রাত। কাশিম খ' 
১৬১৩ হইতে ১৬১৮ খুঃ অব পর্যযস্ত বঙ্গে হববাদারী করেন। 
1 প্রবাসী, ১৩২৭, কাত্তিক ৭-৮ পৃঃ। 
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প্রনোদদিত' করিতে ভ্রুটি করেন নাই। ধখন এমন সপ্তাব ও শাস্তি স্থাপিত 
হইয়াছিল, তখন হঠাৎ একমান্তজ আরাকাঁণের আক্রমণ ভয়ে, তাহার মত একেবারে 
পরিবত্তিত হইল, প্রকৃতি উল্টাইয়৷ গেল, তিনি অতিরিক্ত ভাবে উদ্রিক্ত ও জু 
হইয়।৷ এই সকল আশ্রিত বৈদেশিকের উপর অমানুষিক ব্যবুহার করিতে 
লাগিলেন, ইহা কি সম্ভবপর? এমন করিয়া! কি মানুষের চরিত্র পরিবন্তিত. হয়, 
স্বাভাবিক উদারতা৷ ভাসিয়। যায়? কখনই নহে। নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে কোন 
আকন্মিক ছুর্ঘটম হইয়াছিল। তাহ! কি?। 4 

ফিরিঙ্গি দস্থ্যদলের অত্যাচার কাহিনী আমর! পুর্ব্বে বিবৃত করিয়াঁছি। 
তাহাদিগকে দমন করিবার জন্ত, প্রতাপকে অবিরত বিব্রত থাকিতে হইতণ 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সকল ঘটনা! ব! সকল খগ্ড যুদ্ধের ফোন ধারাবাহিক বিবরণ দিবার 
পন্থা নাই। তবে এই দন্্রাদলের উৎপাতে যশোহরবাসী বণিকগণ এবং 
সাধারণ প্রজাকুল যে সর্বদা নিগৃহীত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইত, তাহা সত্য কথা। 
এই জন্য রাজা এই ব্যাপারে প্রজামগলীর সাহায্য পাইতেন ; সম্ভবতঃ আমরী যে 
সময়ের কথা বলিতেছি, তখন কয়েকটি গুরুতর ঘটনা ঘটিয়াছিল, যাহাতে 
দস্াদলের অত্যাচারের চিত্র জলস্ত ভাষায় সর্বত্র প্রচারিত হইয়। পড়িয়াছিল। 
শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয় প্রবাদ হইতে লিখিয়া গিয়াছেন_-”যে সময়ে 
দেশের জনসাধারণের হৃদয়ে বৈর-নির্য্যাতন স্পৃহা! এরূপ বলবতী ছিল, সেই সময় 
কার্ভাল্হো নামক একজন পটু'গীজ জল-দস্তযু-নায়ক চট্টগ্রাম (1) হইতে পলায়ন 
করিয়। ষশোহর নগরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বল! বাহুল্য যে, ক্রোধ বশবর্তী 
যশোহর নগরের প্রজা সাধারণ সকলে মিলিত হইয়৷ ইহাকে পথিমধ্যে নিহত 
করে; ইহার মৃত্যু সংবাদ ধুমঘাটস্থিত মহারাজের নিকট রাত্রিকালে নীত হয়” | 
ইহা যদি সত্য বলিয়া ধর! যায়, তাহা হইলে হয়ত হুগলী হইতে ধূমঘাট যাইবার 
পথে, প্রাচীন যশোহর রাজধানীর সন্নিকটে কোথায়ও কার্ভীলোর হত্য। সাধিত 
হয়। তাহ। হইলে দেখ! যায়, যদিই যশোহরে কার্ডালোর হতা। হইয়৷ থাকে, 
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(কার্তালে! ও গাদুরীগণের পরিণাম স্‌ 


তাহা প্রতাপ কর্তৃক হয় নাই, তাহার অল্ঞাতসারে অন্ত কর্তৃক ক্বাছিয, 
হয়ত এ জন্ত ফিরিঙগি নৌ-সেনার সহিত দেশীয় লোকের ঘোর সংঘর্ষ হয়. এবং 
তাহার ফলে প্রতিহিংস। পরাণ ফিরিঙ্গিরা রাজধানীর উপকঠ প্রজাবর্গের প্রতি 
পাশবিক অত্যাচার করে) তাহাতেই উদ্রিক্ত হইয়া প্রতাপ ফিরিঙ্গিদিগকে 
বন্দী করেন ও গাদরীর্দিগকে দেশান্তরিত করেন। তবে তাহার আজ্ঞা! ন! 
ল্ইয়! যনে ছুর্বত্ত কার্ডালো৷ বা তাহার সঙ্গিগণের হত্যা! ব্যাপারে লিগ ছিল, তিনি 
তাঁহাকে সমুড়িত শাস্তি দিতে পরা্ুখ হন নাই। এই হত্/কারী কে? প্রবাদ 
হইতে তাহাও জানা যায়। তাহার অস্তিত্বে কোন সন্দেহ নাই, তবে পূর্বোক্ত 
ঘটনার সহিত কতটুকু সংশ্রব তাহাই বিচার্ধ্য হইতে পারে। আমরা সকল ঘটন!| 
. বিশ্বাস না করিলেও, সমসাময়িক দেশীয় ইতিহাসের অভাবে প্রচলিত জনশ্রুতি 
হইতে ছির ভিন্ন ভাবে কার্ভালে সম্বন্ধে যে গল্প শুনিতে পাই, তাহা এনস্থলে 
বাদ দিতে পারি ন|। সত্যাসত্য নির্ণয়ের ভার পাঠকবর্গ গ্রহণ করিবেন। 

আমর। প্রথম থণ্ডে ।৩৯৪পৃঃ) বিবৃত করিয়াছি যে, লাউজানির প্রসিদ্ধ মুকুট 
রায়ের এক পুত্র ছিলেন কামদেব। তিনি শিশুকালে গাজী সাহেবের অত্যাচারে 
মুঙ্লমান হইয়। যান এবং পিতৃবংশের পতনের প নিজে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া, বর্তমান 
গোবরডাঙ্গার দক্ষিণে যমুন| ও ইচ্ছামতীর সঙ্গমস্থুলে, চারঘাট নামক স্থানে বাস 
করিতেন। তিনি সেই প্রাক্কতিক শোভায় অতুলনীয় রমণীয় স্থানে মুসলমান 
ফকিরের বেশে, চিরকুমার হিন্দু সন্ন্যাসীয় মত বাস করিয়া! সঙ্গোপনে সাধন ভজন 
করিতেন। তখন তাহার নাম হইয়াছিল ঠাকুরবর। তিনি জাতিতে ব্রাঙ্ষণ 
না থাকিলেও ধন্মপ্রাণত। ও নির্মল চরিত্রের গুণে যোগনিরত সাধুর মত সর্বজাতীয় 
লোকের ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। চারঘাটে এখনও তাহার দরগা! ও 
সমাধিস্থান আছে ।* তথায় নিত্য সকালে মুসলমান সেবায়ৎ কর্তৃক পুষ্প বিশ্ব- 





অপরাধী কর্তৃক হত্য। দাধিত হইলে সে সংবাদ প্রথমতঃ বহুক্ষণ গুপ্ত রাখিবারই চেষ্ট! ইয়।. 
তাহাতে ১১১২ মাইগ দুরেও সংবাদ যাইতে দীর্ঘ সময় লাগিতে পাঁরে। 

*. এঠ মনস্সিরট ছোট হইলেও হন্দর, উহার ভিতরের পরিমাণ ১৯-৩৮ ১৯ একটি 
মাপ্র ধশ্বজ; চারি কোণে চারিটি মিনারেট এবং দক্ষিণ ও পুর্বদিকে ছুইটি দর! আছে। 


দক্ষিণদিকে দরঞ্জার উপর একটি ইইক-খচিত ক্ষুদ্র হদ্দিমুত্তি এখনও হিন্দু সংশ্রব বুঝাইয়। দেয়। 
ূর্ববদিকের দরগায় উগর ছুইখানি আরবী ইঞ্টক-লিপি আছে। উহার গাঠোপ্কার করিতে 


পারি নাহ । 


৩১২ . যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


পত্রে' সংক্ষেপে তাহার পুজা হয়। এই ঠাকুরবর সাহেব প্রতাঁপাদিত্যের 
সমসাময়িক এবং সেই উদার-হ্ৃদয় নৃপতির মত তিনিও হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতি 
সংস্থাপন করিয়াছিলেন । যমুনা ও ইচ্ছামতী সঙ্গমে অবস্থিত চারঘাট একটি 
প্রসিদ্ধ মোহানা, যশোর রাজ্যের উত্তর দিকের প্রবেশ দ্বার স্বরূপ। সেখানে 
প্রতাপকে সময় সময় আসিতে হইত ; কথিত হয়, ঠাকুরবরও কখনও কখনও 
সি যাইতেন। 
 হ+রে গুঁড়ি বা হরি শৌগ্িকনামক এক ব্যক্তি এই বানা সাছি নি 
প্রিয়পাত্র ছিল। হরির পুর্ব্বনিবাস কাচদহে, সে অতি দরিদ্র এবং বাল্যকালেই 
গীর সাহেবের কৃপালাভ করিয়। যৌবনে ব্যবসায় বাণিজ্য দ্বারা অতুল শ্বর্ধ্য লাভ 
করে। প্রশ্বর্য্ের ফল যাহ! হয়, হরি শৌগ্ডিক ধনশালী বণিক হইয়৷ অতিরিক্ত 
গধ্বিত হয় এবং পরে পীরের সহিত বিবাদ করিতে গিয়া তাঁহার অভিশাপেই 
ংস প্রাপ্ত হয়। এখনও গোবরডাঙ্গার নিকট যমুনার অপরপারে, মাঠের মধ্য 
দিয়া “হরে শু'ড়ির রাস্ত।” নামক একটি প্রশস্ত পথের চিহ্ন আছে ; লোকে শ্রথনও 
উহা! চিনিতে পারে এবং আমাকে তাহা দেখাইক্স। দিয়াছিল। প্র রাস্তা “গৌড় 
বঙ্গের' প্রাচীন রাস্ত! হইতে বাহির হইয়া চারঘাটে যমুনার মোহান! পধ্যস্ত বিস্তৃত 
ছিল। সুতরাং চারঘাটে যাইবার উহ্থাই একমাত্র সদর রাস্তা এবং হরে শু'ড়ির 
কীন্তি। গোঁড়বঙ্গের রাস্তার কথ! আমর! পরে বলিব । সেই পথ দিয়াই মানসিংহ 
আসিয়াছিলেন। 
হ'রে শু'ড়ি বলিলে যাহ! বুঝায়, হরি শৌগ্িক তাহা ছিলেন না ; তিনি রীতিমত 
ধনশালী খ্যাতনামা! বণিক। তীহার পণাভরাক্রান্ত ভিঙ্গা নানা দিগ্দেশে 
প্রেরিত হইত। চারঘাটে মাটীর নিয়ে এক সময়ে তাঅপাত-যুক্ত প্রকাণ্ড 
নৌকার ভগ্রাবশেষ পাওয়া! গরিয়াছিল। হরির কয়েকখানি পণ্য-তরী কয়েকবার 
পটুগিজ দস্থ্যদিগের দ্বারা লুষ্ঠিত হইয়াঁছিল। কার্ডাসো নিজে ব! তাহার 
দলভূত্ত অন্টে এই দম্যুতা করিয়াছিল, তাহা 'জান! যায় না। ইহার জগ্ 
প্রতিহিংসা লইতে হরি সর্বদাই চেষ্টা করিত; ধুমঘাটে রাজদরবারে বণিক 
বলিয়৷ তাহার কিছু খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল; কার্ডালোকে যশোহরে আসিবার 
জন্য নিমন্ত্রণ করিতে যে আদেশ প্রচারিত হয়, তাহার মুলে হরির কোন চেষ্টা 
ছিল কি না বলা যায় না। কার্ডালে। যখন যমুনা পথে যশোঁহরে আদিতেছিলেন, 


কার্ডালো ও পাদ্রীগণের পরিণাম. ৩১৬ 


তখন প্রাচীন রাজবাটীতে গুগুভাবে তাহাকে বা তাহার দলভুক্ত কয়েক জন 
কাণ্যেনকে হরি শৌগ্ডিকের লোকের! হত্যা করিয়াছিল, ইহাই প্রবাদের যার 
মর্ধ। হুর্বৃ ত বণিক স্তায়ান্তায় যাহাই করুক না| কেন, তাহার আম্পর্ধার কথা. 
শুলিয়ী গ্রতাপাদিত্য অত্যন্ত বিচলিত হন, এবং স্বহস্তে তাহাকে নিধন করি 
ান্তিবিধান করেন। কথিত আছে, হরি ধনদৃপ্ত হইয়। ঠাকুরররকে 'যানিত না; 
রলিয়া, পীরসাছেষ স্বরং প্রতাপাদিত্যের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার যু. 
শায্িবিধানের অন্য উদ্রিক্ত করেন। ধীরভাবে বিচার করিয়াই হউক বা ক্রোধের, 
ব্শরর্তা হইয়াই হউক, প্রতাপ হরি শৌগ্ডিককে নিধন করিলে, তাহার পরিবারবর্ 
রাজতয়ে জলমগ্ন হইয়া মরিয়াছিল। এখনও চারঘাটের উত্তর দিকে যমুনা! হইতে 
বহিগ্ত চালুন্দিয়া নদীর মোহানার কাছে একটি গভীর স্থানকে লোকে “হরে” 
শুঁড়ির দহ” বলিয়৷ থাকে । 


উন্নব্রিৎস্ণ পল্লিচ্ছেছি-__জাম্ন্ুত্রতেলস জিক্বাহু 


বাকৃলার অধীশ্বর ৬কন্দর্প নারায়ণের পুক্র রামচন্দ্রের সহিত প্রতাপাদিত্যের 
কন্ঠার বিবাহ-প্রস্তাব পূর্বব হইতেই স্থির ছিল; পুত্রকন্ত! উভয়ে তখন নিতান্ত 
শিশু বলিয়! বিবাহ হয় নাই; এ কথা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে । সম্ভবতঃ 
১৬০২ খৃঃঅব্দের শেষভাগে রাণী পুজের বিবাহের উদ্যোগ করিয়! দিনস্থির করেন ; 
কারণ এসময়ে প্রতাপের কন্ত1 বিমল! বা বিন্ুমতীর* বয়স দ্বাদশ বর্ষ হইয়াছিল; 


চে 
স্পো্পীীশাটা শশা শিলা পলাস্পীপাসি পিল পিপিপি পাস লীগ 





* ঘটককারিকায প্রতাপের কন্ঠার নাম বিন্দুমতী বলিয়াই লিখিত হইয়াছেঃ-- 
“যশোহরেশ্বরে। মানী প্রতাপন্ত ছুছিত রং 
বিন্বুমতীং মহাসভীষুপযেমে বৃপোত্তম$ ॥ 
তঙ্গমুসারে শাস্ত্রী মহাশয় ও নিখিল বাবু বিন্দুমতী নামই গ্রহণ করিয়াছেন, এবং তাহাদের 
উত্ভয়ের অনুবর্তন করিয়! রায় সাহেব হারাণচন্দ্র রক্ষিত প্রণীত “বন্ধের শেষবীর” নাক 
উপন্যাসে এবং ক্ষীরো্ বাবুর 'প্রতাপাদিত্য” নাটকে ও এই সম্পকিত আরও /বহ পুস্তকে 
বিন্দুমতী নামই প্রদত্ত হইয়াছে। প্রবাদ-মুখে ও অনেক স্থলে এই নাম গুনিতে পাওয়া বয়) 
মহাকবি রবীন্দ্রনাথের “বউ ঠীকুরাণীর হাটে” বিভ। বা বিভাবতী নাম গৃহীত হইগ্নাছিল। 
কিন্ত সতর্ক ইতিহাসিক ও প্রসিদ্ধ লেখক বাখরগঞ্জ-কীতিগাশা-নিবাসী *রোছিনী ছুমার সেন 


৩১৪ ধশোহর-খুল্নীর ইতিহাস 

সাধারণতঃ তদপেক্ষা অধিক বয়সে বিবাহ দিবার রীতি ছিল না । রামচন্ত্রেরও 
বয়স তখন ১৩1১৪ বৎসর মাত্র । রাণী বিধবা হওয়ায় পর এই ত্ীহার প্রথম 
আনন্দোৎসব ; স্থুতরাং ষ্ঠ পুত্রের শুভ বিবাহ উপলক্ষে তিনি যথেষ্ট ব্যয়ের 
আয়োজন করিলেন। মাধবপাশী হইতে যশৌহর বহু দূরের পথ; নৌকা যান 
বাতীত যাতায়াতের অন্ত পন্থা নাই। সুতরাং বিবাহ-যাত্রার জন্ত বহু সংখ্যক 
নানা জাতীয় হুন্দর সুন্দর নৌকা সুসঙ্জিত হইল; বরপাত্র ও তাহার সহ্যাত্রী- 
দিগের জন্য ২১ খানি মহলগিরি প্রভৃতি সুন্দর তরণী প্রীস্তত রহিল; আবশ্তক 
মত করেকখানি কামানযুক্ত স্থুদীঘ কোশ! নৌকাঁও সঙ্গে চলিল। অবশেষে 
অসংখ্য সামাজিক ও লোকলম্বর সঙ্গে লইয়া বাক্লার রাজপুত রামচন্জ 
মহাসমারোহে বিবাহার্থ যশোহর যাত্রা করিলেন এবং দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া 
প্রতাপাদিত্যের রাজধানীর উপকণে উপস্থিত হইলেন। রামমোহন মল্ল নামক 
একজন প্রসিদ্ধ কায়স্থ বীর রামচন্দ্রের শরীর-রক্ষি সৈন্তবর্গের অধিনায়ক ছিলেন ।& 
বণ্তমান উজিরপুরের সিংহ-রায়গণ এই রামমোহনের বংশধর । 

এ দিকে মহারাজ :প্রতাপাদিত্যেরও স্লেহের পুত্বলী কনিষ্ঠা কন্তার বিবাহ ; 
তিনি এ সময়ে দূর বিস্তৃত সমৃদ্ধ রাজ্যের একচ্ছত্র রাজ! ; তাহার জ্ঞাতিবর্গের 
সমস্ত প্রভৃত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে; কিছুদিন পূর্বে তিনি স্বীয় স্বাধীনতা ঘোষণ। 
করিয়াছেন। যদিও মোগলের আক্রমণ ভয়ে তাহাকে সর্ধদ! সতর্ক ও যুদ্ধা্থী 
থাকিতে হইত, তবুও তাহার জীবনের এই সর্বাপেক্ষা উন্নত সময়ে কন্ঠার বিবাহ 
উপলক্ষে তিনি ষশোহরে আনন্দের আোত বহাইয় দিয়াছিলেন। ইহার বিশেষ 
কোন বিবরণী দিতে গেলেই তাহ! কাল্পনিক না হইয় পারে না। সুতরাং 


মহাশয় লিখিয়া। গিয়াছেন, “মাধবগাঁশ!র রাজা গ্রীযুক্ত বীরসিংহ নারায়ণ রায় বলেন যে, 
রামচন্ত্রের পত্তীর নাম বিমল! । প্রতাপাদ্দিত্য-প্রদত্ত যৌতুক-ভূমি তৎকন্তা বিমলার নামেই 
প্রন্ত্ত হইয়াছে।” . বাক্লা, ১৭১ পৃঃ। তর্বনুসারে তিনি স্বীয় পুস্তকে বিমল! নামই গ্রহণ 
করিয়াছেন । যৌতুক দিবার দানপঞ্জে বদি প্রকৃতই বিমলা নাম থাকে, তবে তাহাই গাহা। 
আমরাও তাহাই করিলাম । বিমলার অন্ত নাম বিন্ুমতীও থাকিতে পায়ে । আমর! রি 
ভাহাই ধরিস্লাছি (১৭৫) 
*. ষলকুলোস্তবে! মল্পো রাষ নারায়ণঃ শুরঃ। 

সানসতত্ত্ত বিখ্যাতো মহা বল-সম্ধিত২” ॥ __ঘটক কারিকা । বাকা, ২৯৪. নি 





রামচন্দ্রের বিবাহ, ৩১ 


রতিহাসিককে শুধু আভাস মাত্র দিয়া ক্ষান্ত হইতে হর়। তৰে এবিষয়ে কোন্‌ 
সন্দেহ নাই যে, ছুইটি বিশিষ্ট ও কুলীন-প্রধান ভূঞা রাজপরিবারের মধ্যে 
অনুষ্ঠিত এই বিবাহ উৎসব প্রকৃতই রাজোচিত মহাসমারোহে স্ুসম্পন হইয়াছিল। 
ঘটকদ্দিগের বংশকারিকা হইতে জানিতে পারিয়াছি (১*২পৃঃ ), প্রতাপাদিত্য 
প্রথম যে কন্তার বিবাহ দেন, সে জামাত। কুলীন হইলেও রাজবংশীয় নহেন এবং 
তিনি উপগ্রহবৎ ষশোহরেই ৰাস করিতেন। এবার প্রতাপ পরমকুলীন রাজ 
রামচজ্্রকে বিন! পণে কন্তা সম্প্রদান করিবার অবসর পাইয়াছেন, স্থতরাং 
তাহার আনন্দ আর ধরে না। বহুদূর হইতে সমাগত উভয় পক্ষের নিমন্ত্রিত 
ব্যক্তিবর্গের অভ্যর্থনায় এবং পান-ভোজনের বিপুল আয়োজনে সে আনন্দ 
ফুটিয়৷ পড়িতেছিল। সম্ভবতঃ বিবাহের পর বরপক্ষের সামাজিকগণ অধিকাংশই 
মর্যযাদানুরূপ সম্মান লাভ করিয়৷ বাকৃলায় ফিরিয়া আসিয়াছিলেন ; কেবলমাত্র 
রামমোহন প্রভৃতি সামস্ত শরীর-রক্ষি সৈন্য লইয়া কিছুকাল রামচন্ত্রের সহিত 
যশোহরে ছিলেন। এমন সময় একটি দুর্ঘটন! ঘটিল। 

রামাই ঢু্গী নামক একজন নরমুন্দর জাতীয় ভাড় রামচন্দ্রের বরহাক্রিদলের 
সঙ্গে ছিল। ভীড়ামি তাহার ব্যবসায় ; সে নান ভঙ্গিতে রঙ্গ রসে সকলকে 
মোহিত করিয়! দেশে বিদেশে বাহবা লইত।* বিবাহের আসরে সে অনেক 
ভীড়ামি করিয়া হান্তরসের আমদানী করিয়াছিল; ভীড় বলিয়৷ অনেকে 
তাহার অনেক রঙ্গ সহ করিয়াছিল। অবশেষে সে মাত্রা ছাড়াইল। এক দিন সে 
শবশ্রগুম্ক কামাইয়! স্ত্রীবেশে অন্দর মহলে ঢুকিল এবং মহারাণীর সহিতও 
রসিকতা করিতে ছাড়িল না। হঠাৎ তাহার কোন রহস্তে মহারাণী হঃখিত ও 
অপমানিত বোধ করিলেন ; অবশেষে যখন জান! গেল যে, সে ছদ্মবেশী পুরুষ 
লোক, তখন তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং রাত্রিকালে সেই ঘটন৷ প্রতাপাদিত্যের 
কর্ণগোচর করিলেন । সুন্দরবনের সেই দুর্ধাস্ত ব্যাত্রতৃল্য নরপতি মহারাণীর 
_কথ। গুনিবামাত্র ক্রোধে জলিয়। উঠিলেন ) হয়তঃ তিনি সে সময় অত্যন্ত চিন্তার 


- * রাজ দরবারে বিদুষক রাখ! এদেশীয় চিরস্তন প্রথ। | আকবরের সভার বীরঘল এবং 
রাজ! কৃ্ণচন্রের সভায় গোপাল ভাড়ের আশ্পর্থার কথ! নর্ধজন (বিদিত। সেই ভাবে রামাই 
ভ'ড় কনর্পনারার়ণের সময় হইতে রাজসভায় প্রতয় পাইক্স/ছিল। বালক রাষ্যন্ত্রকে সে 


কিছুমাত্র তন করিত না) 





৩১৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


বা স্ুরাপানে অপ্রক্কৃতিন্থ ছিলেন । তিনি ভাৰিলেন, জামাত| রামচন্দ্র এ জন্ত দোষী, 

তাই রুক্ষ কণ্ঠে হুকুম দিলেম, রামচন্দ্র ও রামাই ভীড় উভগ্নেরই গর্দান লইতে 
হইবে। কথাটা তখনই অন্দর মহলে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল; লোকে ভাবিল, রাজার 
হুকুম) ইহা নড়িবে না । মহারাণী ব্যস্ত ও অপ্রতিভ হইয়া! পড়িলেন, তিনি এত 
আশঙ্কা করেন নাই। এ সময়ে রামচন্দ্র শয়ন ঘরে ছিলেন, বালিক। বিমল! মায়ের 
নিকট হইতে সর্বনাশের সংবাদ পাইয়া দৌড়িয়! গিয়া! স্বাসীকে জানাইল। 
রামচন্দ্র অল্পবয়স্ক যুবক, তিনি প্রাণভয়ে অস্থির হইয়া পড়িলেন। এমন সময়ে 
যুবরাজ উদয়াদিত্য আসিয়৷ তাহাকে বুঝাইলেন, কিন্তু কিছুতে তাহাকে 
শাস্ত করিতে পারিলেন না। প্রতাপাদ্দিত্যের এমন ক্রোধ যে সহসা প্রজ্লিত 
হইয়। একটু পরে নিভিয়৷ যাইত এবং তাহার স্লেহার্ড হৃদয় উনুক্ত করিয়। দিত, 
উদয়াদিত্য তাহ! জানিতেন। কিন্তু রামচক্দ্রের তাহাতে প্রত্য্র হইল না । তাহাকে 
অত্যন্ত ব্যাকুল দেখিয়া! অবশেষে যুবরাজ কৌশল করিয়া তাহার পলায়নের পথ 
সৌজা করিষা দ্িলেন। রামচন্দ্র গোপনে সদলবলে নৌকায় উঠিলেন, এবং 
চৌবটি দীড়যুক্ত নিজ তরণীতে উঠিয়া দ্রুতবেগে সেই রাব্রিতেই স্বদেশ্্রাভিমুখে 
পলায়ন করিলেন। * তাহার সেই দ্রুতগামী কোশা! নৌকাতে কামান সজ্জিত 
ছিল। যখন তাহারা নিরাপদে বাহিরে বড় নদীতে পড়িলেন, তখন কামানে 
অগ্সি সংযোগ করা হইল; তোপধ্বনির কারণ অনুসন্ধান করিয়া রাত্রিশেষে 
গ্রতাপাদিত্য বুঝিলেন, রামচন্দ্র পলাইয়া গেলেন। তিনি তখনই তাহাকে 
ফিরাইয়। আনিবার জন্ত চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোন ফল হইল না। সম্ভবতঃ 


থি ধটককারিকার আছে ( উদ্ধার ব্যাকরণ দোষ অবশ্য উপেক্ষনীয় ) $-- 
“জ্রুত্বা মকল-সংবাদং হৃপস্ত প্রনুখাত্ততঃ 
: চতুঃয্িদ্ধুতা! নৌরানীতা মহামভিঃ॥ 
নালীকৈঃ সক্জিতা ব্বৈরং সৈল্াস্ৈ পরিরক্ষিত। | 
তল্তারোহণং কৃত্বা প্রগৃহা নালীকামুধং 
তুর্ণং গমনবার্তীঞ্চ নালীকধ্যনিভিদ দে । 
কম্পয়িত্ শক্রপুরীং রাজ্যে পুমরাগতঃ” ॥ 
এইরূপ চৌবটি ঈাড়ের সশক্ধ হুন্দর রণতরী তখন বঙ্গদেশে প্রস্তুত হইত। রাষচত্র ও 
তৎপুত্র কীত্তিনারায়ণ নৌযুদ্ধে বিখ্যাত ছিলেন। 17156977 ০£ 150197:51817174) 1০; 217--8. 


রামচন্দ্রের বিবাহ ৩১৭ 


তাহার সংবাদ বাহক রামচন্ত্রের নৌক1 ধরিতে পারে নাই, অথব৷ পারিলেও 
রামচন্ত্র শ্বশুরের ব্যবহারে ক্রোধান্ধ হইয়৷ ফিরিয়া আসিতে সম্মত হন নাই । * 
ব্যাপারটা এই মাত্র। ইহার ফলে কিন্তু প্রতাপের স্বন্ধে কলক্কের ডালি 
চাপিয়াছে। অনেকেই মনে করেন, তিনি জামাতার হত্যা সাধন করিয়৷ তাহার 
রাজ্য বা সমাজাধিপত্য দখল করিবেন, ইহাই তাহার কল্পনা ছিল; রামাই চুঙ্গির 
চঙ্গট। একট! উপলক্ষ্য মাত্র, রামচন্দ্রকে খুন করার উদ্দেপ্ত তাহার পূর্ব হইতে 
মনে মনে ছিল। ইহার উত্তরে কয়েকটি কথ! বলা আবশ্তকঃ; প্রথমতঃ হিন্দুর 
ছেলে প্রতাপ কি এতই রক্ত-পিপাস্থ পাষণ্ড ছিলেন যে, বিবাহাস্তে বালিকা 
কন্তাকে বিধবা করিয়া জামাতা খুন করিতে উদ্ভত হইবেন? দ্বিতীয়তঃ সেই 
উদ্দেপ্তই যদি থাকিত, তবে বরযাত্রিগণ ষশোহরে পৌছান মাত্র বিবাহের পূর্বাহ্ন 
রামচন্ত্রকে খুন কর! তাহার পক্ষে কি অসম্ভব হইত? প্রতাপাদিত্যের কি একটু 
বুদ্ধি-কৌশলও ছিল ন1? তৃতীয়তঃ সত্যসত্যই যদি তিনি রামচন্ত্রকে হতা! করিবেন 
বলিয়া মনে ভাবিতেন, তবে কি রামচন্দ্র পলায়নের পন্থা পাইতেন? তৎক্ষণাৎ 
তীহার*ছকুম তামিল করিবার লোক কি পুরীর মধ্যে ছিলনা ?. চতুর্থতঃ কন্তার 
মঙ্গল, মাতা যেমন দেখেন, অন্যে তেমন দেখে না; মহারাণী রামাই ভীড়ের 
উপর অসস্তষ্! হইয়াছিলেন এবং তাহার কারণও ছিল; জামাতার প্রতি তাহার 


* গল্পটিকে আরও জাকাল করিবার জন্ত এরূপ কখিত আছে, প্রতাপাদিত্যের লোকেরা 
নদী মধ্যে প্রকাণ্ড বৃক্ষ ফেলিয়। পথ বন্ধ করিয়! রাঁখিয়াছিল, কিন্ত রামমোহন মল চৌবটি 
দাড়ের সেই প্রকাড নৌক। উহার উপর দিয়! টানিরা পার করিয়া দিয়াছিলেন। প্রতাপের 
লোকে যে কখন্‌ পথ বন্ধ করিবার সময় পাইল এবং কামানবুক্ত হুদীর্ঘ রণতরী মল্লবর কিরপে 
টানিয়া পার করির। দিলেন, তাহা বিশ্বাস করিবার সাধ্য আমাদের নাই। কোন্‌ 
নদীতে পড়ির। রামচন্দ্র তোপধ্বনি করিলেন, তাহাও তর্স্থল হইয়াছে। ভৈরব-তীরবর্তী 
আধুনক যশোহর সহরকে প্রতাপাদিতোর রাজধানী মনে কারয়! রবীন্দ্রনাথ স্বপ্রণীত 
“বৌঠাকুরাগীর হাট” নামক উপন্যাসে জিখিয়াছিলেন যে, রামচক্্র তৈরববক্ষ হুহুতে থে 
তোপধ্বনি করেন, তাহাতে প্রতাপের নিজ্রাভঙ্গ হয়। কিন্তু ধূমখাট হইতে ভৈরবের দুরত্বঃ 
অন্ততঃ ৫১।৬* মাইল হুইবে। গত ২৫ বৎসরে উপস্তাসখানির বন্ধ সংক্করণ পার হুইয়াছে, 
কিন্ত ছুঃখের বিষয় এই সাধারণ ভ্রমটি সংশোধিত হয় নাই। ইহ। অতীব ক্ষোভের বিষয় । 
উক্ত উপগ্ভাসে ভৈরবস্থলে যমুনা বা! ইছামতী হওয়া উচিত। বৌঠাকুরাগীর হাট, ১১শ 
পরিচ্ছেদ, নুতন নংদ্ষরণ, ৭৩পৃঃ। 


৩১৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


আক্রোশ হইতে পারে না; প্রতাপাদিত্য রাক্ষম হইলেও মহারাণীর তেমন কোন. 
অপবাদ ছিল না; সম্মুখে জামাতার হত্যার উপক্রম হইলে, তিনি কি কোন 
প্রকার প্রবোধ বা কাতর প্রার্থন৷ দ্বারা, তাহা রদ করিতে পারিতেন না? 
পঞ্চমতঃ প্রতাপের সে সংকল্প যদি থাকিত, তাহা হইলে তিনি ভাবী আত্মীরতার 
প্রত্যাশায় ব।কৃল! রাঙ্গের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে চেষ্টা করিতেন না! এবং প্রয়োজন 
হইলে কদর্পের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই স্ববলে দেশ অধিকার করিবার জন্ত 
উদ্যোগী হইতেন। যে ভাবেই আমর! দেখিতে চেষ্টা করি, প্রতাপাদিত্য 
একেবারে মূর্খ বা একান্ত দস্্য-প্রকৃতিক না হইলে জামাতাকে হত্যা করিতে 
উদ্ধত হইতেন না । আমর! পূর্বেই বলিয়াছি, দৈবদোষে হঠাৎ পিতৃবাকে হত্যা 
করিয়া তিনি চরিত্র কলঙ্কিত ও জীবন ব্যর্থ করিয়৷ ফেলিয়াছিলেন। নতুবা বাহার 
দান ধর্শের শুভ্র যশোরাশি দিগন্ত আলোকিত করিয়াছিল, পুত্র-প্রতিম জামাতার 
হত্যা সাধনের নারকায় প্রবৃত্তি তাহার স্কন্ধে আরোপিত হইতে পারে না। 
ক্রোধান্ধ হইয়া প্রতাপাদিত্য রামাই ভাড়ের সঙ্গে রামচন্দ্রেরও হত্যার হুকুম 
চীৎকার করিয়া দিতে পারেন, এ কথা হয়তঃ অস্বীকার করিবার উপায় নাই। 
বাস্তবিক পক্ষে তাহার মানসিক এই জাতীয় কোন সংস্করন জাগিয়াছিল বলিয়া 
ধরিতে পারি না।, অনেক পিতা ঘটনাচক্রে ক্রোধান্ধ হইয়! রুক্ষ কে পুত্রের 
মৃত্যুর আজ্ঞা দিয়! থাকেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহার হৃদয়ের ভাব স্বতন্ত্র থাকে 
এবং যাহার! সে হুকুমের ভাষা শুনে, তাহারও সত্য বলিয়! উহা! ধরিয়৷ লয় না। 
তাই মনে হয়, এইরূপ এক প্রকার রাগত ভাষায় প্রতাপ জামাতাকে হত্য। 
করিবার কথা ,বলিয়৷ ফেলিয়াছিলেন, কিন্তু কার্ধ্যতঃ তাহা মৌখিক ক্রোধের 
চিন্ধ মাত্র। সে শবে অন্দর মহল ব্যতিব্যস্ত হইয়! পড়িলেও, প্রতাপাদ্দিত্য নিজ 
আদেশ প্রতিপালিত হওয়াইবার জন্য আর কিছু করিয়াছিলেন বলিয়া কোন 
প্রমাণ নাই। রাত্রিশেষে তিনি যখন কামানের শবে জানিলেন যে, রামচন্জর 
পলায়ন করিয়াছেন, তখন তিনি অবস্থার গুরুত্ব বুঝিলেন এবং নিশ্চয়ই নিজে 
অনুতপ্ত হইয়া! রামচন্জ্রকে ফিরাইয়৷ আনিরার জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন; 
সে চেষ্টায় কোন কাজ হয় নাই। তখন তিনি জামাতার প্রতি .অসম্তষ্ট হইয়া 
রহিলেন এবং .ত্তাহার সহিত সম্বন্ধ রহিত করিয়া দিয়াছিলেন। হয়তঃ তিনি 
ভাবিকাছিলেন, “যম জামাই ভাগিনেয়, কখনও আপনার হয় না” | 


রামচল্জের বিবাহ ৃ ৩১৯ 


' অনেক সহ্বদয় লেখক প্রতাপের চরিত্র সঘন্ধীয় এই নারকীয় প্রবাদ সত্য 
বলিয়! ধরিতে পারেন নাই। রোহিণী বাবু লিখিয়! গিয়াছেন "বাস্তবিক পক্ষে 
প্রতাপের স্ঠায় চরিত্রে এই সকল কথা৷ কতদূর সতা জানি না। শক্রপক্ষ হইতে 
প্রতাপের সন্মান খর্ব করিবার জন্ত হয়ত মিথ্যা রটন৷ মাব্র। তীহার এই 
লোকাতীত প্রতিভা, অসাধারণ বাহুবল, দিজ্মগুল বিঘোষিত শুভ্র যশোরাশি 
অবলোকন করিয়! ঈর্ষাপরবশ শক্রগণ, আত্মীয়-বিচ্ছেদ মানসে প্রতাপের নামে 
অনর্থক এই প্রবাদের স্থষ্টি করিয়া তাহার শুভ্র যশোরাশিতে কালিম! ঢালিতে চেষ্টা 
করিয়াছিল।৮% শুধু এই একজন লেখক নহেন, বুজনে মনে করেন, বসস্তরায় 
ও তাহার পুত্রগণের ষড়যন্ত্রে প্রতাপের সহিত তাহার জামাতার বিবাদ সৃষ্টি 
করিবার জন্ত, রামাই ভীড়কে প্ররোচিত করিয়! এই ঘটনা সংঘটিত হয়। কিন্তু 
ঘটনার এই কারণ আমরা মানিয়৷ লইতে পারি না। আমর! পৃব্বেই দেখাইয়াছি, 
ইহার ৭৮ বৎসর পূর্বে বসন্ত রায় 'ও তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র গোবিন্দ রায় প্রতাপ হস্তে 
নিহত হন। কচুরায় এসময় আগ্রা বা রাজমহলে ছিলেন ) চাদ রায় প্রভৃতি 
বসন্তের অন্ত পুত্্রগণ কোথায় কি ভাৰে ছিলেন, ঠিক জানা যায় না । যেখানেই 
থাকুন, তীহাদ্দের কোন ষড়যন্ত্র করিবার সাহস বা স্থযোগ ছিল বলিয়! মনে হয় না। 

যাহা হউক, রামচন্দ্র নিরাপদে মাধবপাশায় পৌছিয়! শ্বশুর বা পড়ীর সহিত 
সকল সম্বন্ধ রহিত করিলেন; তিনি উহাদের নাম পর্য্স্ত শুনিতে পারিতেন না। 
শ্বগুরের প্রতি তাহার ক্রোধের কারণ ছিল; কিন্তু যে বালিকা স্ত্রী একাস্ত 
পতিব্রতীর মত হয়ত পিতার বিরাগভাজন হইয়াও, স্বামীর জীবন রক্ষার হেতু 
হইয়াছিলেন, তাহার প্রতি বিরূপ হওয়৷ রামচন্দ্রের পক্ষে অর্ধাচীনতার পরিচায়ক 
ভিন্ন কিছু নহে। রামচন্দ্রের সে বার যশোহর-যান্রাই কেমন অমঙ্গলহুচক ছিল। 
তিনি ভাবিয়াছিলেন মাধবপাশায় পৌছিলে নিরুদ্বেগ হইবেন, কিন্তু বিধির চক্রে 
নৃতন বিপদ তাহার জন্ত অপেক্ষা রুরিতেছিল। তাহার অন্ধুপস্থিতি কালে 
আরাকাণের রাজা হঠাৎ বাকৃল আক্রমণ করিয়া কতকগুলি স্থান অধিকার 
করিয়া লইয়াছিলেন। ডুজারিকের বিবরণী হইতে আমরা জানিতে পারি, 
“আরাকাণ-রাজ পটুগীজদিগের হস্ত হইতে সন্দীপ অধিকার করিয়া গর্বে 
আত্মহার! হইয়াছিলেন ; এক্ষণে বঙ্গের অন্ঠান্ত সকল রাজ্য দখল করিয়া লইবার 


+ বাকল, ১৭৩ গৃঃ। 


৩২০ - ধশোহ্র-খুল্নার ইতিহাস 


মতলব করিনা তিনি অকন্মাৎ বাকৃলা রাজ্যের উপর পতিত হইলেন এবং অনাক্জাসে 
অধিকার করিয়া লইলেন, কারণ তথাকার রাজা তখন দেশে ছিলেন ন1. এবং 
তিনি তখনও অল্পবয়স্ক ।”* সম্ভবতঃ সম্ীপের যুদ্ধকালে পূর্ববর্তী সন্ধি অনুসারে 
বাক্‌ল! বা ষশোহর হইতে কোন ও সাহাধ্য না পাইয়া আরাকাণ-রাজ অত্যস্ত 
দ্ধ হইয়! সর্বপ্রথম বাকৃলার সমুদ্রকূলবর্তী কতকাঁংশ জয় করিয়া লইয়াছিলেন 
এৰং প্রতাপের রাজ্যাক্রমণের উপক্রম করিতে ছিলেন। এমন সময়ে রামচন্দ্র 
রাজধানীতে ফিরিয়৷ আসিলে, সমুদ্র-সংলগ্ন কতকাংশ আরাকাণ-রাজকে দিয়! সন্ধি 
কর] হয়, তখন হইতে এ সকল স্থানে মগেরা আসিয়া বসতি আরম্ভ করে। 
বিশেষতঃ এবার রামচন্দ্র শ্বশুরের শক্র হইয়। তাহার রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্ত 
মগরাজকে উত্তেজিত করেন এবং সম্ভবত: এজন্য তাহাকে সাহায্য দিতে উদ্ভোগী 
হন। এই সময়ে যশোহরে কার্ডালোর আগমন ও তাহার কারারোধ ঘটে, সে কথা 
আমরা পুর্ব্বে বলিয়াছি। আত্মরক্ষার জন্ত প্রতাপাদিত্যকে কিরূপ কুটনীতির 
আশ্রয় লইতে হয়, তত্তিন্ন গত্যন্তর ছিল কি না, তাহ! এঁ ঘটনা হইতে স্পষ্টউতঃ বুঝা 
যায়। কূটনীতি কখনই ধর্্মানুমোদিত না হইতে পারে, কিন্ত সকল সময়ে. সব 
দেশেই দেখিতে পাওয়া যায়, রাজন্যবর্গের পক্ষে অবস্থাবিশেষে উহার শরণাপন্ন 
হওয়া ভিন্ন উপায়াস্তর থাকে না। 

রামচন্দ্র বীরপুরুষ ছিলেন। ঘটকদিগের মুখে তাহার বীরত্বের প্রশংসা আর 
ধরে না। উক্ত ঘটনার কয়েক বৎসর পরে যখন তিনি প্রাপ্ত-বয়স্ক হন, -তখন 
ভুলুয়াধিপতি ছূর্দাস্ত লক্ষ্মণ মাণিক/কে স্ববলে ধরিয়া আনিয়া! মাধবপাশায় কারারুদ্ধ 
করিয়। রাখেন। চিরকালই জানিতাম, বীরের মর্ধ্যাদা বীরপুরুষেই জানেন; 
কিন্তু রামচন্দ্র তাহ! জানিতেন না। তাহার বীরত্বে কোন: মার্জিত উদারতার 
পরিচয় পাই নাই, নতুবা রাম লক্ষণে সম্প্রীতি সংস্থাপিত হইলে, উভয়েরই 
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রাঁজশক্তির গৌরব বাড়িত | ছুঃখের বিষয়, কিছুদিন পরে রামচন্দ্র লক্ষ্মণ মাণিক্যকে 
নৃশংসের মত নিহত করিয়৷ স্বীয় কাপুরুষতাঁরই পরিচয় দিয়াছিলেন। এ ঘটনা! 
পরে ঘটিয়াছিল। কিন্তু পূর্ব্ব হইতেও তাহার প্রতি প্রতাপাদিত্যের বিরক্তি বা 
অশ্রদ্ধার কারণ ছিল। 

যশোহর হইতে পলায়ন করিয়। আসিবাঁর পর, রামচন্দ্র বছদিন মধ্যে বিনা 
পত্বীর কোন সংবাদ লন নাই এবং এমন কি, তাহার প্রেরিত পত্রবাহকের মুখেও 
কোন সংবাদ দেন নাই। অবশেষে বিমল এক ছুংসাহনিক কাণ্ড করিলেন । 
বিবাহের চারি পাঁচ বৎসর পরে তিনি ম্বামি-সন্ষিধানে যাইবার জন্ত পিতার নিকট 
অভিলাষ জানাইলেন। প্রতাপাদ্দিত্য জামাতার প্রতি বিরক্ত থাকিলেও কন্ঠার 
ছঃখে অত্যন্ত মন্্দীহত ছিলেন । বিশেষতঃ এ সময়ে তাহার জীবনের বেঙ্গা শেষ- 
হইয়া আসিতেছিল; পূর্ণ যুবতী রাঁজ-নন্দিনীর ভবিষ্যৎ ভাবিয়াও তিনি ব্যথিত 
হইতেছিলেন। তিনি কন্তার প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন; এমন কি, নিজেই 
উদ্ভোগী হইয়া অপরিমিত ধন-রত্ব ও ভূমিবৃত্তি যৌতুকস্বরূপ দিয়! উপযুক্ত লোকজন 
ও সাজ-সরঞজাম সহ নৌকাষোগে কন্তাকে পাঠাইয়া দিলেন। * উদ্বিগ্ন 
শোহর-পুরী সাশ্রনেত্রে সে দৃশ্ত দেখিল। যদি রাজ! রামচন্ত্র পত্বীকে প্রত্যাথান 
করেন, তাহা হইলে তাহার ব! তাঁহার পিতার মুখ রাখিবার স্থান থাকিবে ন|; 
এজন্ত প্রকাস্ঠে সকলকে জানান হইল যে, রাজপুত্রী কাশী যাত্রা করিলেন। 
ৰাস্তবিকই ষদি তিনি এবার স্বামী কর্তৃক গৃহীত না! হইতে, তাহা! হইলে যশোহরে 
ফিরিয়া না আঁসিয়! কাশী যাইতে পারেন, এমন সমস্ত ব্যবস্থা স্থির ছিল। 

বথা সময়ে রাজপুত্রীর তরণী সমূহ মাধবপাশার সন্নিকটে আসিয়৷ পৌছিল। 
বিমলার আশা ছিল, রাজা রামচন্দ্র সংবাদ শুনিবামাত্র তীহাকে গ্রহণ করিতে 
আিবেন, কারণ তিনি ত স্বামীর চরণে কোন অপরাধ করেন নাই, স্বামীও ত 
তখন পর্যন্ত অন্য বিবাহ করেন নাই । ঘটকের! তাহাকে “মহামতি বলির! ব্যাখ্যাতি . 
করিয়াছেন। বিমলা আসিয়াছেন, সে সংবাদ রটিল। কিন্ত 'সংৰাদ পাইয়াও 
রামচন্দ্র তাহার কোন সংবাদ লইলেন ন1। মাধবপাশার অদূরে, দক্ষিণ পশ্চিম কোণে, 
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যেখানে ক্ষুদ্র নদীর কূলে বিমলা স্বামি-দেবতার কৃ্‌পাকাজ্জ। করিয়! দিনের পর দিন 
মর্শকৃষ্টে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন, তথায় রাজা রামচন্দ্র না আসন, বধূমাতাকে 
দেখিবার কৌতৃহলে প্রজাকুল ব্যাকুল হইয়া দলে দলে আসিতে লাগিল। জন- 
সমাগমে সেখানে সপ্তাহে দুই দিন করিয়। হাট বসিতে লাগিল। সে হাটের 
মাম হইল, "বৌ ঠাকুরাণীর হাট ।” কত ত্রান্গণ বা ভিক্ষুক রাজপদ্ধীর দর্শন 
লাভ করিম্না রিক্তহস্তে ফিরি-তন না; কত দীন ছুঃখী বধূমাতার চরণ ধুলি লইতে 
আসিত, তিনি তাহার্দিগকে আশাতিরিক্ত দান করিতেন। দীন-মাহাত্থ্য চতুদ্দিকে 
বিঘোধিত হইলে, লোক-সংখ)। ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল এবং তত দীর্থকাল নৌকার 
বাস করাও. কষ্টকর হইয়! উঠিল। তখন বিমল! সেই স্থান হইতে একটু দূরে 
'সারসী গ্রামের নিকট নৌকা! রাখিয়া, তীরের উপর তাম্থ খাঁটাইয়া তন্মধ্যে বাস 
করিতে লাগিলেন । 
রামচজ্ যে কৃপা করিয়৷ বিমলাকে দেখিতে আসিবেন, সে হুরাশা গেল; তিনি 
যে তীহাকে গ্রহণ করিয়া, কোন প্রকারে পদতলে আশ্রয় দিবেন, সে ভরসাও 
বিগতপ্রায় ; যশোহর ফিরিয়! যাইবার ইচ্ছা বা সম্ভাবনা নাই ; স্বামীর চরণপ্রাস্ত 
তাঁগ করিয়াই বা লাঁভ কি; এইরূপ চিন্তায় দিন কফাটিতে লাগিল। অবশেষে 
রাজমাতা৷ সমস্ত বার্তা শুনিয়া বধুকে আনিবার জন্ত পুত্রকে আদেশ করিলেন। 
তৎপরে কি হইল, তাহ সিদ্ধহস্ত রোহিণী কুমারের স্থন্দর সংযত ভাষায় বলিতেছি। 
প্রামচন্ত্র জননীর আদেশ পালনের কোন উদ্মোগ করিলেন না। . ইহাতে 
রাজমাত! নিতান্ত ক্ুদ্ধা! হইয়।, পুঅবধূুকে স্বতবনে আনিবার জন্ত ম্বয়ং তাঁহার 
. নৌকায় গমন করিলেন। শ্বত্রকে সমাগতা৷ দেখিয়া রাজমহিষী বিমলাদেৰীর 
পূর্বস্থতি জাগিয়! উঠিল। তিনি অবগুঠনে মুখচন্জ আবৃত করিয়া হ্বরণমুদ্রা পরিপূর্ণ 
এক স্বর্ণ থালা তাঁহার চরণ প্রান্তে রাখিয়া, তাহাকে প্রণাম করিলেন । রাজমাতা 
ব্হুমূল্য অলঙ্কার পরিপূর্ণ গজদস্ত নির্মিত পেটিক, বধূর হস্তে দিয়া আশীর্ব্বাদ করতঃ 
তাহাকে ক্রোড়ে ধারণপূর্ব্বক মুখচুম্বন করিলেন। বধূর ভ্রমর-কৃষণ পক্ষ-পংক্তি' 
অশ্র-নিষিস্ত দেখিয়া, তিনিও অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন); পরে মহা 
সমারোহে বধূকে লইয়া রাজরাবী.মাধবপাশায় প্রত্যাগত হইলেন |” * 


" বাক্লা, ১৭৫ পৃষ্ঠা। প্রতাপ-কন। প্রত্যাখ্যাত! হইয়া! কাশী চলিয়। যান নাই। বন 
নাথের উপন্তাস উপন্তাসই, উহাতে উতিহার্সিক বিশেষ কিছু নাই। 


-..মোগল-ংঘর্ষ ৩২৩ 


কয়েকদিন, পরে রামচন্্র পত্জীকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। .প্রতাপ-ছুহিত! 
তখন নিজের চরিত্রগুণে রাজ্যেখবরের. হৃদয়রাজ্য অধিরার করিয়া লইলেন। 
তাছারই গর্ভে র।মচন্ত্রের কীর্তি নারায়ণ ও বন্থুদেব নামক ছুই .মহাবলশালী 
পুজ জন্মগ্রহণ করেন। রামচন্ত্রের মৃতার পর কীর্চিনারারণ রাজ। হন ; তিনি 
মহাবীর এবং নৌধযুদ্ধে সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। * তিনি মেঘনার উপকূল হইতে 
ফিরিঙ্ষিদিগকে বিতাড়িত করিয়। ঢাকার নবাবের সহিত মিত্রতা স্থাপন করেন। 
কীন্তির পরে বস্ুদেঘ নারায়ণ রাজত্ব করেন। প্রতাপ-দৌহিত্র বনুদেব নিজ 
পুজের নাম রাখিয়াছিলেন-- প্রতাপ নারায়ণ ; তীহারই বর্তমান নিঃস্ব বংশধরের! 


কাষে ন। হইলেও, অন্ততঃ নামে, এখনও চন্দ্রধীপের রাজ! ও সমাজপতি 
বলিয়া সম্মানিত । | 


5 
চি 


জ্রিৎস্শ পল্লিচ্ছেদ-_্োগল-লহঘর্ষ 
| ০১3) 
হ্মানছিনৎ হু 


' পাঠান রাজত্বের অবসানে সমরবিজ্বয়ী মোগলের! বঙ্গের স্বামিত্ব লাভ করিলেন 


বটে, কিন্ত প্রকৃত পক্ষে ২৫ বৎসরের মধ্যে এর্দেশকে শাসনতলে আনিতে পারেন 
নাই। ১৫৮০ খৃষ্টাৰে যখন দেশময় তুমুল বিদ্রাহ উপস্থিত হয়, তখন নুদক্ষ 
সেনানী টোউরমল্ল বিদ্রোহী জমিদারবর্গের কতককে নির্জিত ও কতককে 
বশীভূত করিয়! বঙ্গীয় রাজস্বের এক হিসাব প্রস্তুত করেন; কিন্তু হিসাব শুধু 


.* চন্রত্বীপের কারস্থ-কুলকারিকায় আছেঃ _ 
“কীত্তি নারায়ণ! বীরো। মহামানী তদঞ্জ জঃ 1 
জগদেকশৃর$ সোহপি নৌযুদ্ধে হুপ্রসিদ্ধকঃ ॥ 
মেখনাদেোপকূজে ন ফেরঙ্গ-সৈনিকেঃ সহ। 
জভুতং সমরং কৃত্ব! তীরাৎ সর্ধ্বানতাড়য়ৎ ॥ : 
জাহাজীর পুরাধীশো নবাবে ঘবনভ্ততঃ। 
স্থাপযামাম মিত্রত্বং সার্ধং তেন প্রবত়তং: | 


২২৪: যশোহরৎখুল্নীর ইতিহাস 


কাগজেই থাকিল, জাগ্র। হইতে অর্থ আসিয় বঙ্গের যুদ্ধব্যয় চাঁলাইতে বাগির.. 
বটে,. কিন্তু বিংশ.বৎসরের মধ এদেশ হইতে কপর্দকমাত্র-ও রাজকোষে. প্রেরিত 
হইয়াছিল. কিনা সন্দেহস্থল। খা আজম বা শাহাবাজ. খা আসিয়া অবস্থার 
বিশেষ কোন. পরিবর্তন করিতে পারিলেন না। তখন আঁসিলেন বাদশাহ 
আকবরের সর্ধপ্রধান সেনাপতি রাজা মানসিংহ। তিনি ১৫৮৯ খৃঃ অব্দ হইতে " 
৯৬০৪ পর্য্যন্ত, বঙ্গের স্ুবাদার ছিলেন৷ ইহার মধ্যে ১৫৯৮-৯ অবে তিনি 
বাদশ।হের আদেশে একবার মাত্র দাক্ষিণাত্য জয় করিতে গিয়া বঙ্গে অন্ধপস্থিত' 
ছিলেন। ১৬০০ অব্ধে তিনি পুনরায় এদেশে আসিয়া চারি বৎসর. কাল প্রবল 
প্রতাপে কার্য চালাইয়া* ১৬৪ খুঃ অবে স্ব-ইচ্ছায় কার্ধ্য ত্যাগ করিয়া চলিয়া 
যান। ১৬০৫ অব্যে আকবরের মৃত্যুর পর যখন তৎপুক্র জাহাঙ্গীর বাদশাহ হন, 
তখন তিনি মানসিংহকে রাজধানীর চক্রান্ত হইতে দূরে রাখিবার জন্য পুনয়ায় 
তীহাকে বঙ্গের শাসন-কার্ষে) প্রেরণ করেন। কিন্তু এবার মানসিংহ ৮ মাস কাল 
মাত্র আগ্রা হইতে দূরে ছিলেন, সে সময় তিনি রাজমহল ছাড়িয়। পূর্বদিকে 
কোথায়ও অগ্রসর হইয়াছিলেন ৰলিয়! মনে হয় না; তিনি বঙ্গের স্বাস্থ্/কে বড় ভয় 
করিতেন, 1 বিহার ছাড়িয়া সহজে বঙ্গে আসিতে চাহিতেন না; বিশেষতঃ 
উক্ত ৮ মাসের কতকাংশ যাতায়াতে গিয়/ছিল, অবশিষ্ট স্বল্প সময়ের মধ্যে 
ছুঃসাহসিক. অভিযানে যোগ দেওয়া যায় না। সুতরাং ১৬০৪ খুষ্টাব্বই প্রকৃতপক্ষে 
তাহার বঙ্গ শাসনের শেষ বংসর ; উহারই মধ্যে তাহার সহিত প্রতাপাদিত্যের 
ভীষণ সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। 

.. মানসিংহ ১৫৯২ খৃঃঅব্দে কিরূপে উড়িস্য। জয় করেন, তাহা৷ আমর। দেখিয়াছি। 
তৎপরে ১৫৯৫ অবে তিনি রাজমহলে রাজধানী স্থাপন করেন। ; এ বৎসরই 
তিনি ভূষণার বিদ্রোহ দমন জন্ত স্বীয় পুত্র হুর্জন সিংহের অধীনে একদল সৈন্য 
পাঠান। এই সময়ে ভূএশরাজগণ পাঠানের সহিত যোগ দিয়া মোগলের বিপক্ষে 
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£ কালে এই সমৃদ্ধ সহর আকবর নগর নামে অভিহিত হইত। রাজমহলে এখন জঙ্গল 
মধ্যে মানসিংহের রাজ-প্রাসাদের ভগ্লাবশেষ আছে। 


"মৌরল-সংঘর্ষ ৩২৫" 


দওমান- হইয়াছিলেন। উড়িষ্যার ঈশা খাঁর পুক্র পাঠান সর্ণীর স্থলেমান এবং 
শ্রীপুরের কেদধব রায় উভয়ে আসিয়া যুদ্ধ করেন। সুলেমান নিহত ও কেদার 
_- রায় পরাজিত হইলে ভূষণা অধিরত হয়। সুলেমানের মৃতার পর তীহার কনিষ্ঠ 
ভাতা ওসমান পাঠান বিদ্রোহের প্রধান নেতা হন। কুচবেহারের রাজা লক্ষ্মী 
নারায়ণ, জ্ঞাতি ভ্রাত৷ রঘুরায়ের সহিত বিরোধ করিয়া! মানসিংহের বশ্ঠতা স্বীকার 
করেন। রঘুরায় কত্রাতুর ঈশ খা! ও মাশুম খা কাবুলীর সহিত যোগ দিয় গ্রবল 
হইলে পুনরায় হুর্জন সিংহ প্রেরিত হন। বিক্রমপুরের ৬ ক্রোশ দুরে ঈশা ও 
মাগুম বহুসংখ্যক রণতরী লইয়া যে যুদ্ধ করেন, তাহাতে ছূর্জন সিংহ প্রীণত্যাগ 
করেন। & কিছুদিন পরে মাশুম খ! রোগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং 
ঈশ! খা বশ্ততা স্বীকার করেন। লক্মীনারায়ণ মানসিংহকে কন্তাদান করতঃ 
সন্ধিন্ত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। 1 

'এইরূপে উত্তরবঙ্গ কতকট! শাসনাধীন করিয়! মানসিংহ দাক্ষিণাত্য বিজয়ের 
অন্ত চলিয়া যাইতে বাধ্য হন। তথন তাহার জ্যেষ্ঠ পুভ্র জগৎ সিংহ বঙ্গের 
স্ুবাদার হন। কিন্তু কয়েকদিন মধ্যে অকন্মাৎ আগ্রায় তাহার মৃত্যু ঘটিলে, 
জগতের ১৫।১৬ বৎসর বয়স্ক পুক্র মহাসিংহ পিতৃপদ পাইলেন। ! কিন্তু বঙ্গের 
মসনদ বালকের জন্য নহে। শাসনের শিথিলতা দেখিবামাত্র বঙ্গীয় ভূঞ্াগণ 
পুনরায় ঘোর বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন। ওসমানের অধীন ছুর্দাস্ত আফগানেরা 
তদ্রকে বাদশাহী সৈম্ভকে ভীষণভাবে পরাজিত করিয়া পুনরায় উড়িষ্যা দখল 
করিয়া! লইল। শ্রীপুরের কেদার পরাক্রান্ত নৃুপতির মত শাসন করিতেছিলেন; 
ভূষণার মুকুন্বরাম পুনরার মাথ! তুলিলেন ; বাক্‌লার রামচন্ত্র তখনও নাবালক, 
প্রতাপাদদিত্যের তত্বাবধানে তীহার রাজ্য নিরাপদ ছিল। সকলের মধ্যে 
প্রতাপাদিত্যই সর্ধাপেক্ষা প্রবল হইয়া! শিরোত্বোলন করিলেন। এইবার তিনি 


ক 40002172108, 36৮6108£2 ৬০1. []] ০, 1০93-4. রামনাথ ররেট প্রণীত “ইতিহাস- 
রাজস্থান” হইতে নিখিল বাবুর পুস্তকে এক অংশ উদ্ধৃত করিয়৷ দেখান হইয়াছে যে, 
প্রতাপাদিত্যের হিত যুদ্ধ করিতে গির়। ছুষ্য় সিংহ মার! পড়েন, সে কথ ঠিক নহে। 
আবুল কজলের গ্রন্থ অধিকতর প্রামাণিক । 

নী র্ ঘি. ৬০1. 111 0. 7130, 

48791110755. 


৩২৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


সত্য সত্যই প্রকাশ্তভাবে স্বাধীনতা ঘোষণ! করিলেন। মহারাজ প্রতাপাদিত্য 
এইবার মহাসমারোহে নৃতন করিয়া! রাজতক্তে বমিলেন? রাজন্য়. যজ্ঞের মত 
এক বিরাট ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইল; কত সমধন্মী রাজন্ত ও জমিদার, কত  সহৃদয় 
আত্মীয় স্বজন আসিয়া আননোৎসবে ও পরামর্শ-সভায় যোগ দিলেন। 
বহুদিন ধরিয়া যশোহরপুরী আনন্দলহরীতে আত্মহারা হইয়! রহিল। স্বাধীনতা 
ঘোষণা! করা কত বিপদ-সঙ্কুল এবং মোগল শক্র কত সমব-নিপুণ, প্রতাপ সকলকে 
তাহ বুঝাইয়। দিলেন ; সকলে সমবেত না৷ হইলে দেশমাতৃকার সমুদ্ধার হইবে 
না, প্রতাপের পরাজয়ে প্রতাপের কি হইবে? হইবে দেশের সর্বনাশ, ইহাই 
যেন সকলে বুঝিয়া যান। আমরা পুর্ব্বে বলিয়াছি, এই সময়ে প্রতাপ কল্পতরু 
হইয়৷ অপরিমিত অর্থ লুটাইয়৷ দিক়্াছিলেন, (২৩৯ পৃঃ ) এবং দানের শোতে 
সকলের তক্তিগ্রীতি সমাকর্ষণ করিয়া ধন্ত হইয়াছিলেন। 

কথিত আছে, প্রতাপাদিত্য এই সময়ে নিজ নামে মুদ্রা প্রচারিত -করেন। 
কোনও,রাজার পক্ষে স্বাধীনতা ঘোষণার এমন নিদর্শন আর নাই। কিন্তু একান্ত 
ছঃখের বিষয় আমি বহু বৎসর একাস্তিক চেষ্টার ফলেও এই মুদ্রার একটিও 
দ্বেখিতে পাই নাই, সে কথ পূর্বে বলিয়াছি ( ৫২ পৃঃ) । এজন্য কোন প্রকার 
চেষ্টা, অনুসন্ধান, অর্থব্যয় বা সমযক্ষেপে কাতর হই নাই। লোকমুখে শুনি, 
প্রতাপাদিত্যের ত্রিকোণ .সুদ্রা ছিল। চতুঞ্োণ, অষ্টকোণ, গোলাকার বা 
ডিম্বাকার প্রভৃতি নান! আকারের মুদ্রার কথা জানি, কিন্তু অন্ত কেহ ত্রিকোণ 
মুদ্রা প্রচার করিয়াছিলেন বলিয় শুনি নাই। তবে প্রতাপাদদিত্যের ত্রিকোণ 
মুদ্রা থাকা বিচিঞ্ঞ নহে; তিনি ভ্রিকোণ মন্দির, ভ্রিকোণ পুকুর বা পুষ্পাধার 
রচন! করিয়াছিলেন ( ১৩৬-৭ পৃঃ )) বিশেষত্বের জন্ত ব৷ তাস্ত্রিকতার খাতিরে 
তিনি ত্রিকোণ মুদ্রাও প্রস্তুত করাইতে পারেন। তাহার পতনের পর এদেশে 
মোৌগলের! এন্পভাবে তাহার কীত্তিস্থিতি ব1 ম্বাধীনতার চিহ্ন বিলুপ্ত করিয়াছিল 
যে, সে সমরে হয়তঃ বিশুদ্ধ রৌপোর মুদ্রাগুলি কতক লুষ্ঠিত হইয়া নষ্ট হইয়াছিল, 
কতক লোকে ভয়ে বাহির করিতে ন! পারিয়া গবাইয়! গহন! গড়িয়াছিল ব৷ 
মাঁটার গর্তে পুতিয্! রাখিয়াছিল। হয়তঃ কোনদিন দৈবাৎ এরূপ মুদ্রা বাহির 
হইয়! পড়িতে পারে। কিন্তু তবুও যতদ্দিন- তাহ! চক্ষে না দেখিব, ততদিন 
তাহার অস্তিত্বে আম্ব৷ করিতে বা অন্যকে বিশ্বাস করিবার জন্ত বলিতে পারি-না। 


মোগল-সংধর্ষ . ৩২৭ 


শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয় প্রথমে এই মুদ্রার কথ প্রচার করেন। তিনিও 
মুদ্রা দেখেন নাই ; তিনি যে খোড়গাছির রাজ! রাজেন্দ্র নাথের মুখে উহার কথা 
শুনিয়াছিলেন, তিনিও নিজে মুদ্রা দেখেন নাই। রাজা মহাশয় রামনগর 
নিবাসী শ্রীবাণী সরকার নামক জনৈক কারস্থের নিকট এই মুদ্রার কথা শুনেন। 
বানী সরকার নুরনগরে যে মুদ্রা! স্বচক্ষে দেখেন, তাহার সম্ুখ পৃষ্ঠে *শ্রীশ্রীকালী 
গ্রসাদেন ভবতি শ্রীমন্মহারাজ প্রতাপাদিত্য রায়ন্ত” এবং পরপৃষ্ঠে “বন্জৎ সি্কা 
বছিমে। জরবে বাঙ্গাল. মহারাজা প্রতাপাদিত্য জর্দাীল।” . এইরূপ লেখা ছিল। 
ষঙ্দি ইহা সত্য হয়, * তাহা হইলে সম্ভবতঃ প্রথম পৃষ্ঠা বাঙ্গলা অক্ষরে এবং 
পর পৃষ্ঠ ফার্সী অক্ষরে সেই ভাষায় লিখিত ছিল। “জরবে' (টাকশাল ) শব্দের 
পর নিশ্চয়ই স্থানের নাম লেখা ছিল, কিন্তু উহার পঠোদ্ধার হয় নাই.। এই 
টক্কশালা ব! টাকশাঁল কোথায়, তৎসম্বন্ধেও বনু অনুসন্ধান করিয়াছি। সম্ভবতঃ 
সুন্দরবনের আধুনিক ১৪৬ নং লাটে রারমঙ্গল হূর্ের মধো এই টাঁকশাল ছিল, 
সে কথ! আমরা পূর্বে বলিয়াছি ( ২০২ পৃঃ)। ধুমঘাটে বহু অনুসন্ধান করিয়া ও 
টাকশালের নিদর্শন পাই নাই। হয়ত মোগলের ভাবী আক্রমণের আশঙ্কায় 
রাজধানী হইতে দূরে হুর্ভেস্ত গুপ্ত স্থানে মুদ্রা পত্তত- হইত। প্রতাপা দিত্যের 
রাজত্বের শেষ ভাগে তাহার নিজ -নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রচলিত হইয়া! থাকিলেও 
তাহার .পিতা ও তাহার নিজ রাজত্বকালে স্বলেমান করবাণীর পুত্র দাযূদের 
নামাঙ্কিত পাঠান মুদ্রাই অধিক চলিত । আমি ঈশ্বরীপুর অঞ্চলে মুদ্রার অনুসন্ধান 
করিতে গিয়! কয়েক স্থলে দায়ুদের মুদ্রাই পাইয়াছি; এমন কি বশোহরের উত্বর 
তাগে বারবাঁজার প্রস্ভৃতি স্কানেও এই মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে.। উহাতে দিল্লীর 
সথরবংশীয় পাঠান বাদশাহগণের . অনুকরণে দেবনাগর অক্ষরে 2্রীঙ্গাউদসাহী 


পদ | 


র্‌ উক্ত ব্যক্তির মুখের উত্তি বিশ্বাসযোগ্য কিনা তদ্ধিযয়ে স্বয়ং রাজ রাজেন্রনাথও 
সশ্দিহান ছিলেন। তিনি যেমন গুনিয়াছিলেন, তেমনি কথাগুলি নিজ লাইব্রেরীর “ব্জাধিগ 
পরাজয়” নামক পুস্তকের একটি পৃষ্ঠায় অবিকল টুকরা রািয়াছিলেন। সে লেখাটি ২১২ 
১৯১৮ তারিপে আমি তাহারই সম্মুখে পড়িয়া লইয়াছিলাম। উহ্থাই প্রতাপের বুর্রা সম্বন্ধে 
এখনকার মত প্রথন ও শ্রেষ প্রমাণ। রাজা রাজেল্রনাথ এক্ষণে পরলোকগ ত। শাহ্থী 
মহাশয় এ অংশ নকল [লী বয় পুস্তকে (৭১ পৃঃ) প্রকাশ করেন, উহ! হইতে পে বাহু 
গ্রন্থে (উ৫ ১৫৫ 2) চি নানাস্থানে প্রচারিত হইগ্সাছে। 


৩২৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


বলিয়া লিখিত আছে* দাঘুদশাহ স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াই এই মুদ্রা গ্রচলন 
করেন, প্রতাপাদিত্য উহার অনুকরণ করিবেন, বিচিত্র কি? 

শুধু রৌপ্যাদি ধাতুনির্মিত মুদ্রাকেই যে মুক্তা বলে, তাহা নহে ? প্রাচীনকালে 
রাজ! স্বীয় নামাঙ্কিত পোড়া! মাটার € (5175005) মুদ্রাও ব্যবহার করিতেন । 
তবে উহা! অর্থরূপে বিনিময়ের জন্ত ব্যবহৃত হইত না। মাটির মুদ্রা রাজকীয় 
'পত্রার্দির সঙ্গে সংযোজিত হইয়া অন্াত্র প্রেরিত হইত। মুদ্রার একটা ছিদ্র 
থাঁকিত, তন্মধ্য দিয় লৌহ-তার দ্বার! পত্রা্দি বাধিয়৷ গাল দ্বারা আটিয়৷ দেওয়া 
.হইত। এইরূপ মুদ্রা সঙ্গে থাকিলে, পত্রের উপর বিশ্বাস বাড়িত। অতি 
প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষে এইরূপ পোড়৷ মাটার মুদ্রার প্রচলন ছিল। 
শ্রীহর্ষের গ্রন্থে এবং মুদ্রারাক্ষস প্রভৃতি নাটকে এই মুদ্রার উল্লেখ আছে। কিছুদিন 
হইল বিহারের অন্তর্গত প্রাচীন নালন্দীর খনন কালে এইরূপ বহু মুদ্রা আবিষ্কৃত 
হইয়াছে। কামরূপাধিপতি নালন্দার সর্বাধ্যক্ষ শীলভদ্রকে এইরূপ মুদ্রাযুক্ত পত্র 
লিখিতেন। সম্প্রতি প্রতাপের ধুমঘাট ছুর্গের পরিথাপার্থে এইরূপ একটি পোড়া 
 মাটীর যুদ্রা পাওয়! গিয়াছে, উহা! আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি।1 মুদ্রাটি চেপ্ট।, 
' ভিম্বাকার ; পরিমাণ ২১৫১৪ ইঞ্চি ) আধ ইঞ্চির কিছু বেশী পুরু । এক কোণে 
একটু সরু হইয়া গিয়াছে, সেখানে তার দিয় বাধিবার ছিদ্র আছে। উষ্বার ছুই 
পৃষ্ঠাতেই কিছু কিছু লেখ! আছে, তাহ! সম্পূর্ণ পড়। যায় না। একপার্খে "সং ১৬ 
মাধ দিনে ৬ গুহস্ত প্রতাপাদিত্য” এইরূপ কিছু, অস্পষ্ট লেখা আছে । উহা! হইতে 
মনে হয়, প্রতাপাদিত্যের রাজত্বের ১৬শ বর্ষে ৬ই মাঘ তারিখে এই যুদ্র! ব্যবহৃত 
হইতেছিল। বোধ হয় এই জাতীয় মুদ্রাগুলি পূর্বে গ্রস্তত থাকিত না, আবস্তক 
মত কাঁচা অবস্থায় উহার উপর যথেচ্ছ তারিখ ও স্বাক্ষরাদি লিখিয়া তৎক্ষণাৎ 
পুড়াইয়া লইয়! পত্রের সহিত সংলগ্ন করিয়া দেওয়! হইত। স্বাধীন এবং পরাত্রাস্ত 
নৃপতিগণ এইরূপ মুদ্রা নিয়ত ব্যবহার করিতেন; প্রতাপাদিত্য ভারতের সেই 
চিরস্তন রীতির অনুবর্তন করিয়াছিলেন। 


* এইরূপ যে ছুইটি মুদ্রা আমার নিকট আছে, শাহার ছুইটিরই কটো প্রকাশ করিলাম। 
1 এই মাটির মুদ্রাটি 47০08591981051 0609107057৮এর সুপারিপ্টেগ্ডেটে নুগপ্ডিত 
শ্রীযুক্ত কাশীনাধ নারায়ণ দীক্ষিত এম, এ মহো্য় ধুম্ঘাট.হইতে লইয! গিয়াছেন। 


মোগল-সংঘর্ষ ওহ 


্বীর্থীনতা ঘোষণার সময়ে এবং পরবর্তী ছুই এক বৎসরের মধ্যে প্রতাপাদিত্যের 
নিজ শাসিত রাজ্যও বহুবিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। দক্ষিণদিকের ত কথাই 
নাই) প্রতাপাদিত্য “সুন্দরবনের বাধ* বলিয়! খ্যাত; সমস্ত সুন্দরবন তীহার- 
করারত্ত এবং তাহার রাজ্য সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ঘটকের! তাহাকে “আসমুস্র- 
করগ্রাহী” বলিয়। বর্ণনা করিয়াছেন। পূর্ব দিকে বলেশ্বর নদ তাহার রাজ্যের 
সীমা ছিল, কিন্তু উহা! পার হইয়াও তিনি কয়েকটি পরগণ! হস্তগত করিয়াছিলেন। 
বসস্ত রায়ের মৃত্যুর পর চকন্্রী বা চাকশিরি তাহার দখলে আসে এবং চাকশিরিতে 
তিনি একটি প্রধান নৌঁছুর্গ স্থাপন করেন। উহার বিশেষ বিবরণ যথাস্থানে 
দিয়াছি ( ২০৪-৫ পৃঃ)। চাকশিরির পূর্ববর্তী পরগণাগুলি এই সময়ে দ্বিগঙ্গা' 
সেনবংশীয় মদনমোহনের অধিকারতুক্ত ছিল। তিনি দূরবর্তী স্থানে থাকিয়! 
পৈতৃক সম্পত্তিতুক্ত ১৪টি পরগণার বৃত্তি ভোগ করিতেন * সুতরাং প্রতাপাদিতোর 
মত পরাক্রাস্ত ব্যক্তির সে সব পরগণা দখল করিয়া! লইতে বিশেষ কষ্ট হয় নাই ।:' 
উক্ত ১৪ পরগণার নাম-_কাশেমপুর, শিবপুর, তগ্নে রুদ্রপুর, বনগ্রাম, মধুদিয়া, 
সুলতানপুর, সোন্ধারকুল, 1 আবহুল্যাপুর, ইব্রাহিমপুর, রাজোর, সেলিমাবাদ, 


* দ্বিগঙ্গা-নিবাসী বাহুকি-গোত্রীর কারস্থকুলতিলক কিন্কর সেন পাঠান আমলের 
শেবতাগে একজন পরাক্রান্ত জমিদার ছিলেন। তিনি সাধারণতঃ ভূঞা কিন্কার বলিয়া খ্যাত। 
ইনি দক্ষিণ রাটীয় ১৮ পরযযারভূক্ত কুলীনদিগের একজাই করিয়া সমাজে অশেষ সম্মানিত হন। 
তিনি নবাব সরকার হইতে যে ১৪ পরগণার সনন্দ পান, উহ্াই তাহার পুক্র মদনমোহন তোগ 
করিতেছিলেন। মদনমোহন প্রতাপার্দিত্যের সমসামক্িক। প্রতাপের পতনের পর ঢাকার 
নবাধ ইসলাম খা মদনের পুত্র গ্রীনাথের সহিত কতকগুলি পরগণার বন্দোবস্ত করেন। 
জীনাথের পৌত্র রুত্রনারায়ণ রায়েরকাটিতে আসিয়া রাজধানী স্থাপন করিয়া বাস করেন। 
১৪৫৯ খ্‌ঃ অব্ধে তৎধর্তৃক ৮ সিদ্ধেশ্বরীর মন্দির প্রতিষিত হয়। হুতরাং যে কিন্কর সেনকে 
মুর্শিদ কুলি খ! নির্যাতিত করেন বা সম্ভবতঃ ধ।হার গড়ক।ট! বাড়ীর চিহ্ চন্দননগরের সন্নিকটে 
এখনও আছে, সে কিন্কার সেন এই ভূঞা কিন্কর হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যক্তি। বাকৃলা, ২৩*পৃঃ, 
টা ইতিহাস (কালীপ্রসন্নবন্দোা) ৪৮পৃঃ, বাহৃকিকুলগাথ ৮-১৩পৃঃ, রু্রনারায়ণের অধস্তন 

জরংশীয়ের। বরিশীল হইতে খুজ্নার কয়েক স্থানে আসিয়। বাস করেন। তদ্বংশের' সংক্ষিপ্ত 
শা পরে দ্বিব । 

1 বর্তমান বরিশাল জেলার হাঁবেলী সেলিমাবাদ- পরগণার অন্তর্গত হ্টামরাইল, 
পৌণাবালিয়। প্রভৃতি স্থান লইয়া প্রাচীন সোক্ধায় কূল পরগশা গটিত হইয়াছিল, বাক্লা,৯৭০গৃঃ । 


৪৭ 


৩৩ যশোহর-ধুল্দার ইতিহাস 


নাজিরপুর, হাবেলী ও চিরুলিয়া। ইহার মধ্যে চিরুলিয়া ব্যতীত আর ১৩টি 
পরগণ| পপ্রতাপাদিতের অধিকারে আসিয়াছিল। উহার মধ্য হইতে তিনি 
বনগ্রাম পরগণা স্বীয় প্রিয়তম ভাগিনেয় লক্ষণ ঘোষকে প্রদান করেন * এবং 
. হাঁবেলী পরগণ| বসন্ত রায়ের ভগিনী ভবানীদেবীকে প্রদত্ত হয়।- তদবধি 
ভবানী ও তাহার স্বামী পরমানন্ন রায় এই পরগণায় অর্থাৎ বর্তমান বাগেরহাট 
বাম করেনল। 1 কিছুদিন পরে যখন স্বাধীনতা ঘোষণার সময়ে প্রতাপাদিত্য 
প্কল্পতরু যজ্ঞ” করেন, তখন জানকীবর্লত সরকার নামক জনৈক বৈগ্যবংশীন় 
কম্মচারী বিশেষ দক্ষতা ও সুশৃঙ্ঘলার সহিত কতকগুলি গুরুতর কাধ্য সুসম্পন্ন 
করেন বলিয়৷ প্রতাপের নিকট হইতে পুরস্কার স্বরূপ সুলতানপুর টি ও 
বেলফুলিয়৷ পরগণার জমিদারী সনন্দ পাইয়৷ ছিলেন । + 

পশ্চিমদ্দিকে ভাগীরথী নদীই প্রতাপাদিত্যের বিস্তীর্ণ রাজ্যের নার্দ্ট সীমা 
ছিল, তবে দক্ষিণাংশে তিনি হিজলী জয় করিয়া লওয়ায় সমুদ্রের নিকট দিয়া 
তাহার রাজ্য উড়িষ্যা পর্যান্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। বর্তমান কলিকাতার অপরপারস্থ 
সাল্খিয়! প্রভৃতি ছুই একটি স্থান তাঁহার ভাগীরথী-বাণিজ্যের শুক আদায়ের কেন্দ্র 
হইয়াছিল। বসন্তরায়ের হত্যার পর যশোর রাজ্যের পশ্চিমভাগে তিনি দোর্দওড 
প্রভাগে শীসনদও্ড পরিচালনা করিতেছিলেন। জিবেণী পর্য্যন্ত যমুনা নদীর 
দক্ষিণস্থ বর্তমান ২৪ পরগণ! জেলার সমস্ত অংশ তাহার করতলগত ছিল। তিনি 
হালিসহর, কাচড়াপাড়া, জগন্দল প্রভৃতি স্থান হুগলীর মোগল ফৌজদারের কবল 
হইতে সবলে দখল করিয়৷ লইয়াছিলেন। জগদ্দলে তাহার যে হুর্গ ছিল, উহার 
বিবরণ পূর্বে দিয়াছি (১৯৪ পৃঃ) । কথিত আছে, যমুনার .উত্তরে বর্তমান ' 
নদীয়া জেলার কতকস্থানও প্রতাপাদিত্যের অধীনতা স্বীকার করিন্নাছিল। এই 
সময়ে কুশস্বীপ ৰ! কুশদহ পরগণা পাণ্ডিত্য-গৌরবে নবদ্বীপের সহিত 'সমকক্ষতা 


.. . ইনি প্রতাপের ভগিনীপতি গোবিন্দ ঘোষ লন্করের পুত । ১০২পৃঃ জষ্টবয। 

1 গাঁভ বহবংশীর় পরমানন্দ বসন্ত রায়ের ভগিনী ভবানী দেবীকে বিবাহ করেন ও পর 
প্রতাপ কর্তৃক অজ্জিত হাবেলী পরগ্রণার জমিদারী যৌতুক পাইয়া বাগেরছাটের নিকটবর্তী 
কাড়াপাড়ায় আসি! বাস করেন এবং তখন হইতে “রায়* উপাধি হয়। .তৎপুরের 'তিনি, 
যশোহর রাজধানীর নিকট পরমানন্দকাটিতে বাঁস করিতেন। . | 

£ সাহিত্য-পরিষৎ পন্রিকা,' ১৩২৩,'২৬৩*পুঃ । 


- মোগল-সংঘর্ষ ৩৩৪ 


করিত। “এই পরগণা তখন বর্তমান গোবরডাজ। অঞ্চল 'হইতে রাগাঘাট 
প্রভৃতি স্থান পর্য্যস্ত বিস্তৃত ছিল; কুশদহু পরগণা৷ এক্ষণে যশোহর, নদীয়া ও 
২৪ পরগণার মধ্যে বিভক্ত হুইয়! পড়িয়াছে। ষোড়শ শতাঁবীর শেষভাগে এই 
পরগণার অধীম্বর ছিলেন, কায়স্থ কুলভ্ষণ কাণীনাথ রাঁয়। কথিত আছে, দাযুঘ 
খাঁর সহিত মৌগলের সংঘর্ষকালে কানীনাথ মোগল পক্ষে যোগ দিদা সৈম্তাধ্যক্ষরূপে 
অসাধারণ শৌর্য্য প্রদর্শন করেন। বাদশাহ আকবর তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া 
তাহাকে রাজা সমরসিংহ” এই গৌরবান্বিত উপাধিতে ভূষিত করেনখ তখন তিনি 
জলেশ্বরের সন্নিকটবর্তী যমুনাবেষ্টিত চতুর্কেই্িত ছূর্গ বা উঃ দুর্গ ও প্রাসাদ 
নির্মাণ করিয়া বাস করেন। কিন্তু অল্পদিন মধ্যে তদীয় মন্ত্রী রাজা সতীশের 
চক্রান্তে কুলি খা যখন বঙ্গের মোগল শাসনকর্তী (১৫৭৭-৮) তখন তাহার প্রাণদও্ 
হয়।* তথন তাহার রাজ্য ইছাপুরের চৌধুরী বংশের কৃতী পুরুষ রাঘব সিদ্ধাস্ত- 
বাগীশের হস্তগত হয় ।1 মহারাজ প্রতাপাদিত্য কুশদ্বীপের রাজস্ব দাবি করিয়া: 
কিরূপে সসৈন্তে আক্রমণ করেন ও সিদ্ধাস্তবাগীশ তীহার বশ্ঠতা স্বীকার করিলে' 
প্রতাপপুর প্রতিষ্ঠা করিয়! গ্রতিনিবৃত্ত হন, তাহা আমরা পূর্বে বর্ণনা ০০০ 
(১৩৭-৮পৃঃ )। | 
- প্রতাপাদ্দিত্য ষখন এইরূপ বিস্তৃত রাজ্য শাসন করিতেছিলেন, টি 
তাহার সহিত সপ্তগ্রামের ফৌজদারের সহিত বিবাদ বাধে । কিন্ত তখন তীহার 
নৌ-বাহিনী এরূপ স্ব্যবস্থিত ও শক্তিশালী হইয়া! উঠে, যে ফৌজদার চেষ্টা 





+ এই ঘটন! অবলথ্বন করিয়। সাহিত্য-রথী রমেশ চল্ দত্ত ঠাহার হুপ্রসিদ্ধ এতিহাসিক 
উপন্ভাস “বঙ্গবিজেতা” প্রণয়ন করেন। এখন চৌবেড়িয়ার সে ছূর্গ বা রালপ্র!সাদের কিছু 
নাই। নীলকর দিগের সময়ে অনেক প্র/চীনকীর্তির ভগ্লীবশেষের মালমসলা! গর্যয্ত স্থানান্তরিত 
হইয়াছিল। এখন চৌবেড়িযায় রাজার বাগান, ফুলবাড়ী, সেহাল! পাড়া প্রস্ভৃতি কয়েকখানি 
গু গ্রাম মাত্র প্রাচীন দিদর্শন রহিক্মাছে। এখন চৌবেড়ির| বঙ্জভাষার কৃতী জেখক ও নাউকার 
রার বাহার দীনবন্ধু মিজজের জঙ্ষস্থান বলি! প্রসিদ্ধি লাত করিয়াছে । দীনবন্ধুর সংক্ষিপ্ত 
জীবনী হথাস্থানে প্রত হঈবে। কাশীনাথের প্রসজে টি কাহিনী” ২২-২৩ সু 
কুশব্বীপকাহিনী +-৮পৃঃ ষ্টব্য। : 

$ এড়,মিশ্রের কারিকায় উদ্বেখ আছে, ইছাপুরের হে কুশসবীপের অধিকার 
লগ্রণ লেনের নিকট হইতে পান। 


৩৩২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


করিয়াও তাহার, কিছুই করিতে পারেন নাই। ব্রিবেণী হইতে যমুনাপথে 
যশোহরের দিকে অগ্রসর হওয়াই তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া গড়ে। প্রতাপ 
রাজা জয়ের সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্র শাসন বিষয়ক শৃঙ্খলা স্থাপন জন্ত তাহার স্থযোগ্য 
কর্মচারীদিগকে প্রেরণ করেন। বঙ্গীয় রাজন্য ও জমিদারবর্গ যাহাতে তাহার 
নেতৃত্বে দেশের স্বাধীনতার জন্ত একমত হইয়৷ কাধ্য করেন, তাহাদের হৃদয়ে 
য|ছাতে দেশ-মাতৃকার প্রতি ভক্তি-প্রীতির সমুদ্রেক হয়, তজ্জঠ্য তিনি সর্বত্র 
উপযুক্ত দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, এই দৌত্যকাধ্যের অগ্রগণ্য 
ছিলেন তাহার পরমবন্ধু শঙ্কর চক্রবর্তী । তিনি যেমন মিষ্টভাষী ও স্থবক্তা, 
তেমনই সাহসী, অক্রাস্তকন্মা ও কুট-নীতি-বিশারদ। যখন যেভাবে কোন 
গুরুতর কাঁধ্যভার তাহার স্কন্ধে সমর্পিত হইত, তখন তিনি প্রাণপণে উহা! সম্পন্ন 
ন! করিয়া নিশ্চিন্ত হইতেন না। ১৫৯৯ থুঃ অবে যখন প্রতাপাদিত্য স্বাধীনতা 
বিজ্ঞাপিত করিয়! রাজতত্তে বসেন, তাহারই গ্রাকৃকালে 'প্রতাপের অন্ুচরগণ 
দেশীয় রাজন্তবর্গের সহিত দেখ! সাক্ষাৎ করিয়া, অভিষেক উপসক্ষ্যে যশোহরে 
পদার্পণ করিবার জন্য তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসেন। শুধু রাজা বা 
জমিদারবর্গ নহেন, জন-সংঘকে উদ্বদ্ধ করাই দৃতগণের প্রধান কাধ্য ছিব । 
শঙ্কর চক্রবর্তী বক্তৃতার প্রভাবে সকলের হৃদয়ে আঘাত করিতে পারিতেন। 
তিনি নানাস্থান ঘুরিয়া অবশেষে রাজমহলে উপনীত হন। মোগলেরা 
প্রতাপাদদিত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিবার জন্ত কিরূপ আয়োজন করিতেছিলেন, 
তৎপক্ষে তাহাদের শক্তি বা অভিসন্ধি পরীক্ষা করাই তাহার প্রধান উদ্দেশ্ত ছিল*। 

. সম্ভবতঃ এই সময়ে মানসিংহ দাক্ষিণাত্য বিজয়ের জন্য রাঁজমহল ত্যাগ -করিয়া- 
ছিলেন। গুন! যায়, তথন শের খা নামক এক ব্যক্তি কোন এক বিভাগের ভার- 
প্রাপ্ত কর্মচারী ছিলেন। * তিনি শঙ্করের প্রচেষ্টার বৃত্তান্ত জানিয়া ঘটনাক্রমে 
তাহাকে বন্দী করিয়া! রাখেন । “শের” শবে ব্যস্ত বুবার। এই জন্য তখন এক 
প্রবাদ উঠিল, | 


* আমরা! “আকবর নামা" বাঅন্ক কোন বিবরণী হইতে শের খা কে ব। তিনি.কি 
করিতেন, সেরূপ কোন তথ্য সংগ্রহ করিতে পারি নাই । এমন কি, তিনি হুগলীর ফৌঞ্দার 
বা রাজমহলের কোন উচ্চকর্ম্মচারী, তাহাই জানিতে পারি নাই। হুতরাং এই শের থার 
এতিহাসিকতা স্থাপন করিতে পারিতেছি না । | 


মোগল-দংঘর্য ৩৩৩ 


“শঙ্কর চক্রবর্তীকে খেলো বাঘে 

অন্য লোক আর কোথায় লাগে ?5 
যাহ! হউক, শঙ্কর কিন্তু বাঘের কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। তিনি অচিরে 
কারারক্ষিগণকে বশীভূত করিয়! রাজমহল হইতে পলায়ন করেন। তজ্জন্ত শীঘ্রই 
ক্রোধান্ধ শের থার সহিত প্রতাপের সেনাদলের সংঘর্ষ হয়। উহার ফলে মোগল 
পক্ষ পরাজিত হইল, প্রতাপের তুদ্ধর্য রণতরী সমুহ শত্রর্দিগকে রাজমহল পর্য্যস্ত 
বিতাড়িত করিয়া দেয় । ইহারই জন্য জনশ্রুতি আছে, প্রতাপাদিত্য রাজমহল 
পর্য্যন্ত রাজ্য জয় করেন। যাহ! হউক, ১৬০০ খঃ অবে তাহার ক্ষমত! এবং বীরত্ব- 
খাতি যে শেষ সীমায় পৌছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার সেই অসীম 
ক্ষমতার বার্তা প্রাক দেড় শত বৎসর পরেও কবির লেখনীমুখে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। 
ভাগাবান কবির ভাষার মাহাস্ম্যে তাহা এখনও বঙ্গের ঘরে ঘরে অনুরীণিত 
হইতেছে । কবিবর ভারতচন্ত্র লিখিক্বা গিয়াছেন £-_ 


“যশোর নগর ধাম, প্রতাপ আদিত্য নাম, 
মহারাজা বঙ্গজ কায়স্থ। 

নাহি মানে পাতশায়, কেহ নাহি আটে তায়, 
ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ । 

বরপুত্র ভবানীর প্রয়তম পৃথিবীর 
বায়ান হাজার যার ঢালী ; 

ষৌড়শ হল্কা হাতী, অধুত তুরঙ্গ সাতি 


যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী ।” | 

দৈববল ব্যতীত কেহই সেরূপ অসাধারণ বলশালী হইতে পারে না, ইহাই লোকের 
ধারণ ছিল এবং দৈববল হারাইয়াই প্রতাপের পতন হইপ্নাছিল, ইহাই পরিণামে 
সপ্রমাণ করিবার জন্য কত প্রবাদের সৃষ্টি হইয়াছিল। যাহা হউক তাহাকে 
দমন কর! যে একান্ত আবশ্তক, তাহা মোগল বৃত্ভিভোগীরা! সকলেই বুঝিয়াছিলেন 7 
এই জন্ত তাহার দৌর্ডন্তের সংবাদ নানা মুখে নানা ভাবে বাদশাহের রাজধানীতে 
পৌছিতেছিল। 

কিছুকাল পূর্ব হইতে রূপরাম বন্থু কচু রায়কে লইয়া! আগ্রায় ছিলেন। 
কত্ত যশোহরের আরজী ভাল ভাবে বাদশাহের গোচরীভূত. কক্িঘার সুযোগ ঘটে 
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নাই। কথিত আছে এই সময়ে কচু রায় উপযুক্ত শিক্ষক . রাখিয়া সুন্দর ভাবে 
ফারসী শিক্ষা করিয়াছিলেন। * যখন বঙ্গ হইতে প্রতাপের দৌর্জন্ঠের কাহিনী 
আমিতেছিল,1 তখন তাহার সাক্ষ্য সেই কাহিনীর প্রধান সমর্থক 
হইল। ক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিতে আছে £--“অনস্তরমিন্্রপরস্থপুরেশ্বরে! লিপিতঃ 
প্রতাপাদিত্ন্ত দৌর্ডন্তং সমধিগচ্ছন্‌ কচুরায়েণাপি উন্ত গরস্থপুরগতেন সাক্ষিনেৰ 
তদানীমেব তদদৌজন্ি গোচরীকৃতং । অথ ইন্তরপরস্থপুরেশ্বরো রোযাৎ প্রচ্মরিতাধরো 
দ্বাবিংশত্যা সেনাপতিভিঃ সহ মানসিংহনামানং কঞ্চিৎ প্রধানামাতামাদিদেশ যথা 
মানসিংহ ভবান্‌ মহত সৈন্তেন পরিবারিতঃ প্রতাপাদিত্যং ছুরাত্মনং ঝটিতি বদ্ধ! 
সমানয়তু 1” এই আদেশ পাইয়৷ মানসিংহ বহু সৈন্তসামস্ত লইয়া! মহাডম্বরে 
বঙ্গী ভিমুখে যাত্রা করিলেন । 

ঘটকেরা বলিয়াছেন যে, মানসিংহের আক্রমণের পূর্ব্বে বাদশাহ বঙ্গাধিপ 
প্রতাপের বিনাশ জন্য “দ্বাবিশতিতমখানান্‌ প্রেষয়ামাস সত্বরং৮ অর্থাৎ ২২ জন 
আমীরকে সসৈন্তে প্রেরণ করেন। কয়েকটি কারণে একথ! সত্য বলিয়া মানিতে 
পারি না।? প্রথমতঃ ১৫৮৯ খুঃ অব পর্য্যন্ত যখন মানসিংহ উড়িস্যা ও উত্তরবঙ্গে 
বিদ্রোহ নিবারণ জন্ত ব্যাপৃত ছিলেন, তখন প্রতাপ অন্ুগতভাবে কিছুদিন 
তাহার সাহাধ্যই করিয়াছিলেন, কোন অসদ্ভাব করেন নাই। শেষ দুই তিন 
বৎসর প্রতাপ রাজ্য বিস্তার করিবার সময়ে প্রকাশ্তভাবে মোগলের সহিত বিবাদ 
করেন নাই। সুতরাং এ সময়ে আমীরগণের আসিবার কারণ হয় নাই। 
দ্বিতীয়তঃ ১৫৯৯ অবে মানসিংহ দাক্ষিণাত্য বিজয় জন্ত বঙ্গ ত্যাগ করিলে প্রতাপ 
স্বাধীনতা! অবলম্বন করেন, ওসমান উড়িষ্যা দখল করেন এবং দেশময় তুমুল বিদ্রোহ 
হয়। এ সময়ে মানসিংহর পুত্র ও প্রতিনিধি জগৎসিংহের মৃত্যু হওয়াতে, 
বৎসরের মধ্যে মানসিংহকে ফিরিয়া! আসিয়! সেরপুরের যুদ্ধে পাঠানদিগকে পরাজিত 
করিতে হয়। এই বৎসর মধ্যে বাদশাহ যদি ২২ জন আমীরকে ভার দিয় 
পাঠাইতেন, তাহা হইলে একক মানসিংহের তত ব্যস্ত হইয়া ফিরিবার আবশ্তক 
হইত না। তৃতীক্গতঃ কোন এক জনকে বিশেষ ভার ন! দিয়া ২২ জনকে এক. 


* রাম বাম বনহুর প্রতাপাদিত্য চরিত (২৮০১) ১৪৪পৃঃ। | 
1 ক্ষিতীশ বং ংশাবলী, পরিচ্ছেদ । টা বাবুর গ্রন্থ, ২৯১ পৃঃ | 


স্টিল 


'মানগিংহ  . ৩৩% 


সঙ্গে বা ভাগে ভাগে পাঠাইবার কোন যুদ্ধরীতি দেখিতে পাওয়া যায় না। ভার- 
প্রাপ্ত কেহ আসিলে ২২শ জনের. নাম হইত না। চতুর্থতঃ ধূমঘাটে টেঙ্গ। মসজিদের 
কাছে ১২ জন ওমরাহের কবর আছে। অথচ যুদ্ধ সেখানে হয় নাই। পরাজিত 
আমীরদিগের শবদেহ দূরবর্তী যুদ্ধক্ষেত্র হইতে আনিয়া! সযত্বে নিজ রাজধানীতে 
এবং প্রধান মস্জিদের পার্থে কবর দিবার উদ্যোগ ব! প্রবৃত্তি প্রতাপাদিত্যের 
হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। অপর পক্ষে আমীরগণ মানসিংহের 'নেতৃত্বে 
তাঁহারই সহচব হইয়া আসিয়াছিলেন এবং তিনি যুদ্ধান্তে যখন রাজধানী দখল 
করেন, তখন উহাদের শবদেহ আনিয়া সমাধিস্থ করিয়া যান। সুতরাং 
ক্ষিতীশবংশে এবং অন্নদামঙ্গলে যেমন আছে, তাহাই সত্য £_- 
ৃ বাইণী লস্কর সঙ্গে, কচুরায় লঃয়ে রঙ্গে 
মানসিংহ বাঙ্গাল আইল ।” 

১৫৯৯ মন্দের শেষ ভাগে সেরপুর আতাই যুদ্ধে ওসমানকে পরাজিত করিবার 
পর মানসিংহ রাজধানীতে গিয়৷ বাদশাহের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তখন আকবর 
তাহাকে সাত হাজারী মন্সবদারী প্রদান করিয়া সমস্ত ওমরাহেব শীর্ষদেশে স্থান 
দেন * এইবার প্রতাপাদিত্যের বিবরণ পৌছিল, এবং মানসিংহ বিংশ সহস্র 
রাজপুত সৈন্যের অবীশ্বর হইয়া বঙ্গদেশ শাসন করিতে আসিলেন। কথিত আছে, 
আসিবার কালে তিনি বারাণসীধামে কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। এ সময়ে 
তিনি কামদেব ব্রহ্মচারী নামক একজন তেজন্বী সন্ন্যাসীর জ্ঞানবৈরাগ্যে মুগ্ধ হইয় 
তাহার নিকট শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হন। সন্্যাসী বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ, তাহার পূর্ব নাম 
কামদেব গঙ্গযোপাধ্যায়। তাহার পুত্র লক্মীকান্ত প্রতাপার্দিত্যের সরকারে রাজস্ব 
বিভাগের প্রধান কর্মচারী ছিলেন (২২১পৃঃ)। মানসিংহ গুরুর নিকট লক্ষমীকাস্তের 
কথা গুনিয়৷ বঙ্গে আসিয়া তাহার অনুসন্ধান করিয়াছিলেন এবং প্রবাদ আছে, 
লক্ষ্মীকান্ত তাহাকে গুপ্তভাবে সংবাদ দিয়! সাহায্যও করিয়াছিলেন, নতুবা 
মানসিংহ ত্বাহাকে বহু পরগণার মালিক করিয়া যাইতেন না। লক্ষীকান্তের 
জীবনী ও বংশ কথা পরে আলোচনা! করিব। | 

১৬*০খুঃ অবে মানসিংহ কাশী হইতে রাজমহলে পৌছিলেন এবং এবার 
বঙ্গদেশকে প্রকৃতভাবে শাদন-তলে আনিবার জন্ত, সর্ববিধ, আয়ে।জনে . প্রবৃত্ত 
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৬৩৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


হইলেন। প্রায় ২৫ বংষর হইল - পাঠানেরা পরাজিত. হইয়াছে, 'কিস্ত বজে 
মোগল-শাসন প্রবর্তিত হয় নাই । মোগলেরা, রক্ততর্পণ, করিয়া ষে রাজ্য 'জয় 
করিয়াছে, প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি ভূঞাগশের পরাক্রমে সে নূতন রাজ্য বুঝি 
অঙ্গুলির অস্তরাল হইতে হস্তচ্যুত হর। তাই আকবর তাহার সর্বপ্রধান 
সেনাপতিকে স্র্ববিধ ভারার্পণ করিয়া! পুনরায় বঙ্গে প্রেরণ করিলেন। রাজ/লাভ 
বা রাজস্ব সংগ্রহ হউক বা ন| হউক, পরাজিত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করা কখনও 
আকবরের স্বভীবগত ছিল না। অজন্র অথবৃষ্টি করিয়৷ তিনি রাজপুতনা'র রাজ্য 
চাহেন নাই, রাজপুতের বশ্ততা মাত্র চাহিয়াছিলেন। বঙ্গজয় হউক বা না হউক, 
সে কথা পরে দেখা যাইবে ; বঙ্গীয় ভূঞাগণ বিদ্রোহী হইয়া যাহাতে উত্তোলিত 
মস্তক অবনত করিতে বাধ্য হয়, যে কোন প্রকারে তাহাই করিতে কইবে। 
আর সেই সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় মানসিংহই একমাত্র সমর্থ কর্ণধার । তিনি তাহার 
গুরুতর দায়িত্ব বুঝিয়াছিলেন; সাতহাজারী মন্সবদারের উচ্চ সম্মান যাহাতে 
রক্ষিত হয়, তজ্জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পুর্ণ ছুই বৎসর "ধরিয়া: 
এই-চেষ্টা চলিল।. বিহারের সর্বত্র এবং বঙ্গের যতদুর পর্য্স্ত সম্ভব, শাসন- 
শৃঙ্খল। ও রাজন্ব সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হইল। স্ুখ-বিলাসে সমভ্যন্ত সিংহরাজ . 
নিষ্নবঙ্গের আবহীওয়াকে বড়ই ভয় করিতেন, কিন্ত তবুও সেখানে যাইতে 
হইবে। নৌ-সেনাঁপতি মুণ্ডা রায় কেদার রায়ের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া 
মৃত্যুমুখে পতিত তইলে মানসিংহ জল পথে কেদার রায়ের সহিত যুদ্ধ করিয়া- 
ছিলেন। কিন্ত কেদার রায় সে সন্ধিমত কার্ধ্য না করায় পুনরায় তিনি কিল্মক্‌ 
নামক আর এক সেনানী প্রেরণ করিলেন এবং স্বয়ং সর্বপ্রথমে প্রতাপাদিত্যকে 
পধুমস্ত করিয়া আবশ্তক হইলে কেদারের রাজ্য আক্রমণ করিবেন, কিছুতেই 
ব্যর্থ মনোরথ হইয়! ফিরিবেন না, এই ভাবে প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। অবশেষে 
১৬০৩ খৃষ্টাবের প্রারন্তে তিনি বিরাট সৈম্ত-বাহিনী লইয়৷ যশৌরাভিমুখে অগ্রসর 
হইলেন। কচুরায় ও রূপরাম তাহার সঙ্গে সঙ্গেই ছিলেন । 

রাজমহল হইতে মানসিংহ কোন্‌ পথে বঙ্গে আসিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে 
মতভেদ আছে । পথও ছুইটি ; এক পথ মুর্শিদাবাদের মধা দিয়া সোজা! দক্ষিণমুখে, 
অন্ত পথ বর্ধমান ঘুরিয়। । যে পথেই তিনি আস্থন, জলঙগীর "তীরবর্তী চাঁপড়া'' 
নামক স্থানে তিনি ভবানন্দ মন্তুমদার কর্তৃক সংকৃত. হুইয়াছিলেন, এরূপ বর্ণনা 


মানসিংহের আক্রমণ : ৩৩৭ 


আছে। * বদ্ধমানের পথে চাপ্ড়ার দুরত্ব হুইশত মাইলের অধিক, মুর্শিদাবাদের 
পথে এ দূরত্ব ১২৫ মাইলের বেশী হইবে ন|। সুতরাং প্রথম কথ! এই যে, 
মুর্শিদাবাদের পথই সোজ! এবং সেই পথে সৈন্য চলাচলের মত রাজবন্শ ছিল। 
দিতীয় কথা, ছাপঘাটির মোহানার কাছে ভাগীরথী পার হওয়া যত সোজা, নিম্ন 
দিকে হুগলীর কাছে তত সোজ! নহে। প্রতাপাদিত্যের স্থদক্ষ রণবাহিনী যে 
ত্রিবেণীর নিকটে তাহার পারের পথে বাধা দিতে পারে, সে আশঙ্কা! অবশ্ 
মানসিংহের ছিল। সুতরাং নিয়দিকে আসিয়া তিনি ভাগীরথী পার হইবার 
মতলব করেন নাই। তৃতীয়তঃ তিনি যদ্দি বর্ঘমানেই আসিবেন, তাহ! হইলে উল্টা 
দিকে পূর্বস্থলী ও নবদ্বীপের মাঝে গঙ্গা পার হইয়া? চাঁপড়ার অপর পারে 
যাইবেন কেন? ভবানন্দের সঙ্গে দেখা করিবার খাতিরেই কি বিরাট বাহিনী 
লইয়৷ অতদুরে যাওয়া যায়? £ বিশেষতঃ নবদীপের নিকট জলঙ্গী ভাগীরধীতে 
মিশিয়াছে ; উহার দক্ষিণে কাল্নার নিকট পার হইলে একবার পার হইলেই চলে ; 
বর্ধমান হইতে বৈকুগ্টপুর, সাতগাছি প্রভৃতি প্রাচীন স্থান দিয়৷ কাল্না পর্যযস্ত 
পুরাতন রান্ত। ছিল। কিন্তু মে পথে না আসিয়া মানসিংহ একবার ভাগীরঘী ও 
এরুবার জলঙ্গী এই ছুই নদী পার হইবার জন্য চাপড়ায় গেলেন কেন? যাহা! 
হউক, যেদ্িক হইতে দেখা যায়, মানসিংহ বর্ধমানের পথে আসিয়াছিলেন বলিয়া 
মনে হয় না। ভারতচন্্র শুধু বিদ্বান্নন্দর গল্পের অবতারণা করিবার জন্য তাহাকে 
সেই পথে-আনিয়াছিলেন। $ 


শশী 


* এচাপড়াখ্যগ্রাম সমীপবর্তি নদীতটে। তৎসৈন্তং সমাজগাম।” ক্ষিতিশ বংশাবলী। 

1 উত্তরিল। পূর্বস্থলী নদে সন্িধান॥ আনন্দে গঙ্গার জলে স্নান দান কৈল1। কনক | 
অঞ্জলি দিয়! গঙ্গ। পার হল! ॥ পরম আনন্দে উত্তরিলা নবদ্বীপ ।”--অন্নদা মঙ্গণ। “এই 
সময়ে ভাগীরথী নবন্বীপের পশ্চিম দিয়! প্রবাহিত হইতেন।” নদীয়া-কাহিনী »পৃঃ ও ৩৬৬পৃঃ। 


এইজস্ত পূর্ববস্থলী হইতে ভাগীরথী পার হইয়া নবদ্ীপে আসিতে হইত। 
£ £'মতুমদায সঙ্কে রজে খড়ে পার হয়ে, বাগোরানে মাননিংহ যান সৈম্ভ লঙ়ে।”-- 





ভারতচন্দ্র। | 
$ মিখিলবাবু লিখিয়াছেন--“ভারত চন্ত্র তাহাকে ব্ধমানে উপস্থিত হওয়ার বে উদ্েখ 


করিয়াছেন, তাহা! প্রকৃত নহে। উহা কেবল বিস্তাহুন্দর প্রসঙ্গের অবতারণার জন্ত ,' 


প্রতাপাদিত্য উপ+ ১৫৯ পৃঃ। 
৪৩ 
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রাজমহল হইতে গঙ্গার ধার দিয়! যে প্রশস্ত রাজপথ সৃতীর নিকট ভাগীরথী 
শাঁখ। পার হইয়া জঙ্গিপুরের মধ্য দিয়া সোজা দক্ষিণ দিকে গিয়াছিল, এ পথ দিক 
মানসিংহ.দসৈন্তে আসিলেন। মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে এ রাস্তাকে, এখনও “বাদশাহী 
সড়ক” বলে * এবং উহাই প্রকৃত “গৌড়বঙ্গের রাস্তা” । ভাগীরথীর ুর্ব্বপার 
দিয়া এই পথ ননীয়ার মধ্যে জলদীর কৃলে আসিয়া ছিল। জলঙ্গী তখন প্রবলা 
নদী; সে অঞ্চলে ভাগীরথী ভিন্ন অন্ত কোন নদী তেমন প্রশস্ত, গভীর বা 
বাণিজ্যবহুল ছিল না । মানসিংহকে সৈন্সহ এই নদী পার হইতে হইবে। 
তিনি চাপড়ার পরপারে পৌছিয়৷ উহারই আগ্জৌজন করিতে ছিলেন। এ পর্য্যন্ত 
তিনি যে সব স্থানের মধ্যদিয়া আসিয়াছেন, তথা হইতে সকল লোকজন ও রাজার! 
ভয়ে দেশ ছাড়িয়া পলাইয়াছেন। 1 সুতর*ং স্থানীয় লৌকের নিকট হইতে পার 
হইবার পক্ষে কোন সাহায্যের প্রত্যাশা! ছিল না । তিনি হাতী ও উটের গাড়ীতে 
চড়াইয়৷ কতকগুলি নৌক৷ সঙ্গে আনিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বিরাট বাহিনীর 
পক্ষে তাহ! পর্যাপ্ত নহে। 

এমন সময়ে ভবানন্দ সমাদ্দার নামক এক ব্রাঙ্গণ আসিয়া তাহার সহিত 
সাক্ষাৎ করিলেন। ত্বাহার প্রতিভাসম্পন্ন সুকুমার মুত্তি দেখিয়! মানসিংহ মুগ্ধ 
হইলেন। বিশেষতঃ যখন কোন জমিদার তাহার সহিত দেখা করিতে আসেন 
নাই, তখন গ্লাহস করিয়! ভবানন্দ আমিলে, এবং যে কোন ভাবে হউক বাদশাহী 
সৈন্তদলের সাহায্য করিতে চাহিলে মানসিংহ পরিতুষ্ট হইলেন। তবানন্দ তখন 
হুগলীতে কানুনগে দপ্তরে মুহুরীগা'র চাকরী করিতেন, তখনও তিনি কানুনগে। 
হন নাই। £ চাকরী হিসাবে মুহুরীগিরি বিশেষ কিছু না হইলেও তখনকার 
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অন্থদ। মন্গলেয় হরি হড় নয়ত? কাশীনাথ ভবানন্দের পিভাষহ। 


মানসিংহের আক্রমণ . ৩৩৯. 


দিনে উহ্থাতে পল্সসা ছিল এবং পৈতৃক সম্পত্তি ও পূর্বতন আয় হুইতেও 
ভবানন্দ সঙ্গতিসম্পন্ন ছিলেন। বাগোয়ানে তাহার বাড়ী ছিল, উহ! বেশী 
দূরবর্তী নহে ; দেশের মধ্যে তাহার প্রতিপত্তি ছিল, সে কথা পরে বলিতেছি।, 
ভবানন্দ বিশেষ চেষ্টা করিয়! বহুসংখ্যক নৌকা! সংগ্রহ করিয়া দিলেন। বাদশাহী 
সৈম্ত নিরুদ্ধেগে পার হইল। কিন্তু এই সময় চৈত্রমাস; অকম্মাং এক দৈব 
বিপদ ঘটিল। সৈন্ত সামস্ত পার হইয়! চাপড়ায় আমিতে না৷ আসিতে ভীষণ ঝড় 
বৃষ্টি আরম্ভ হইল এবং সাতদিন ধরিয়! অবিশ্রীন্ত চলিল। উহাতে কত নৌক৷ 
ডুৰিল, হাতী ঘোড়া ভাসিয়। গেল, সাজদরঞ্জাম ও রসদাদি নষ্ট হইল, আশ্রয়হীন 
সৈগ্ঘদলের অপরিসীম কষ্ট হইল। তাহারা জোর করিয়! আশ্রয় জুটাইল, 
ভবানন্দও যতটুকু সাধ্য, তাহাদিগকে সাহায্য করিলেন। কিন্তু তাহাদের প্রধান 
অভাব হইল থাস্তের ; সেপক্ষেও তবানন্দ তাহাদের প্রধান ভরসাস্থল হুইয়াছিলেন। 
তিনি নিজ গৃহে গোবিন্দদেব বিগ্রহের সহিত. রাধিকা প্রতিমার বিবাহ দিবার 
উৎসব করিবেন বলিয়া! যথেষ্ট খাগ্ঠ-সম্ভার সংগ্রহ করিয়! রাখিয়।ছিলেন। তাহাই 
দিয় মানসিংহের সৈগ্ভদিগের উদর-তৃত্তি করিলেন । ঝড়বুষ্টির মধ্যেও অবিরত 
তারে তারে সেই সকল খাস্ত নৌকাষোগে আনিয়া লুটাইয়া দেওয়া হইল | যে. 
নৈবেছ্ধ .গোবিন্বদেবের পুজায় লাগিল না, তাহাই মানসিংহের পুজায় দিয়া 
ভবানন্দ স্বীয় ভাগ্যলক্মীকে সুপ্রসন্ন করিলেন | মানসিংহ তাহাকে ভবিষ্যতে 
বন পুরষ্কার দিবেন বলিয়! কত আশ্বীস দিলেন ; এবং তাহাকে সঙ্গে লইয়া 
যশোহরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সত্বরতার সহিত সৈন্ত-চালনাই জয় 
লাভের নুলমন্ত্র। ৮ 
এইবার আমরা ভবানন্দের পরিচয় দিয় লইব। শাপগ্ডিল্য গোত্রীয় ভট্টনারায়ণের 
অষ্টাদশ পুরুষ কাশীনাথ নদীয়ার অন্তর্গত কাকৃদি পরগণার জমিদার ছিলেন এবং 
বাগোর়।নের অন্তর্গত আন্দুলবাড়ির।য় তাহার নিবাস ছিল। দৈবদ্দোষে তিনি 
রাজকোপে পতিত, হইয়! মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং তীহার বিষয় বাজেয়াপ্ত হয়। 
তখন. তাহার গর্ভবর্তী স্ত্রী নিরাশ্রয় অবস্থায় পড়িয়া! জাতিমানের তয়ে নিকটবর্তী 
হরেকৃষ্জ সমাদ্দার নামক এক বৈষক্ষিক ব্রাঙ্গণের আশ্রয় লন। ষথাকালে তিনি 
একটি পুত্র গ্রসব করেন। হরেক নিঃসন্তান ছিলেন বলিয়! কালে এ পুত্রাটকে 
নিজের উত্বরাধিকারী নির্বাচিত করেন । পুত্রের নাম রামচন্জ; তিনি. সমান্দারের 


৩৪৬ যশোহর-খুল্নার ইডিহাস 


উত্তরাধিকারী বলিয়া লোকে তাহাকে রামসমাদ্দার বলির! ডাকিত। কালে রামচক্জের 
চারিটি পুল হয়, তন্মধ্যে দুর্গাদাস জ্যেষ্ঠ । এই হূর্গাদাস,পরে ভবানন্দ নাম পান 
এবং হুগলীর কান্থনগো দপ্তরের মুহুরী পদ হইতে ১৬১৩ খৃঃ অবে কানুনগে। পদে 
উন্নীত হন ; তখন তাহার উপাধি হয়-__মজজুমদার । এইরূপে হূর্গীদাস সমাদ্দার 
ভবানন্দ মজুমদার বলিয়া পরিচিত। স্থবিধাবোধে আমর! সর্বত্র তাহাকে সেই 
ভবানন্দ নামেই অভিহিত করিব। আমর! ষে সময়ের কথ! বলিতেছি, তখন 
ভবাণন্দ অপর তিন ভ্রাতাকে ফতেপুর, কুড়লগাছি ও পাট.কাবাড়ী এই তিনটি 
বিষয় বিভাগ করিয়! দিয়া, নিজে বাগোয়ানের অধিকারী হইয়৷ ত্যস্তগ্গত বল্পভপুরে 
সৌধনিম্্াণ করিয়৷ বাস করিতেছিলেন। 
ভবানন্দের বাল্জীবন এঁতিহাসিকের নিকট তমসাচ্ছন্ন। কেহ কেহ বলেন, 
হুগলীর ফৌজদার এক সমক্বে জলঙ্গীপণে যাইবার সময় তীহার নিকট হুগলীর পথ 
জিজ্ঞাসা করেন এবং সেই উদীয়মান বালকের উত্তরে তাহার তীক্ষু বুদ্ধির পরিচয় 
পাইয়া, তাহাকে হুগলী লইয়া! গিয়া! সংস্কত ও ফারসী এই উভয় ভাষায় উত্তমরূপে 
শিক্ষিত করেন। আবার এমনও গুনা যায়, রাম সমাদ্দার স্বয়ং বালক পুত্রটিকে 
লইয় গিয়া প্রতাপাদিত্যের পিতার রাজসরকারে প্রবেশ করেন এবং তথার 
ভরানন্দ রাজানুগ্রহে উত্তমরূপে শিক্ষালাভ করেন । যশোহ্র-রাজবংশের কুলগত 
প্রবাদ হইতে জান! যার, ছুর্গাদাস বালককালে যশোহরে যান এবং প্রথমতঃ 
দেবসেবার পুষ্পচরন ও তত্বাবধানে কাধ্যে ব্রতী হন। ক্রমে তিনি রাজপরিবার- 
ভুক্ত সকলের প্রিয়পাত্র হইর৷ পড়েন। বিশেষতঃ বসস্ত রায় ও তাহার পড়ীগণ 
তাহাকে অতান্ত স্নেহ করিতেন। দেবসেবার শুস্বাবধান কার্য ও নিজ চরিত্র- 
মাধুর্যে তিনি রাণীদিগের নিকট হইতে ?্রাণীয়ান বৃত্তি” লাভ করেন। 
যশৌহরের নিকটবর্তী দেবনগর ছুধলী প্রভৃতি এখনও রানীবৃতি বলিয়। খ্যাত। « 
এ সম্পভি ভবান-ন্দর অধস্তন কুষ্ণনগরের রাজবংশীয়ের ভোগ করিতেন বলিয়া 
কথিত হয়। তবে প্রতাপের পতনের পর অনেকগুলি জমিদারী উহার! ক্রমে 
লাভ করেন, তন্মধো উক্ত সম্পত্তি কি ভাবে অঞ্জিত হয়, তাহার কোন লিখিত 
বিবরণী পাই নাই। যশোহরে থাকিতে বোধ হয় ছুর্গাদাসের নাম পরিবর্তিত 





শশী পিপিপি সস 


* বন্ধীয় সমাজ ( সতীশ চন্তর রায়) ১৫১ পৃঃ। 
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হইয়া ভবানন্দ হয়। সম্ভবতঃ বসন্ত রায়ের হত্যাকালে তিনি ঘটনাক্রমে 
প্রতাপাদিত্যের বিরক্তিভাঞজন হন ও পরে যশোহর ত্যাগ করিয়া! আসিয়া হুগলীর 
কান্গনগে! দপ্তরে মুস্থরী হন এই সময়ে মানসিংহ আসেন ও তাহার ভাগ্য 
প্রসর হয়। 

ভবানন্ের প্রথম জীবন যে যশোহরে অতিবাহিত হয়, কয়েকটি কারণে উহ 
সম্ভবপর বলিয়। বোধ হয়। আমরা এখানে ধীরভাবে উহার আলোচনা করিতেছি। 
প্রথমতঃ প্রবাদ এমনভাবে শতমুখে তাহাকে কলঙ্কিত করিয়! রাখিয়াছে যে 
- ভবানন্দের নাম করিবামাত্র ব্্গবাসীর মনে এক স্বদেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতকের চিত্র 
প্রকটিত হয়। পাঠান রাজত্বের প্রাক্কালে যেমন উত্তরভারতে কনৌজাধিপতি 
জয্চন্ত্র, মোগল আমলের প্রারন্তে তেমনই বঙ্গদেশে এই'ভবানন্দ শত্রুকে ডাকিয়া 
আনিয়৷ দেশের পায়ে দাসত্ব শৃঙ্খল পরাইয়! দিয়াছেন। এই প্রবাদ বা সর্বজনজ্ঞাত 
অপবাদের হেতু কি? কেহ কেহ বলিতে পারেন, যশোহর রাজসরকারে চাকরী না! 
করিয়াও কেহ দেশের শত্রু মোগলদিগকে সাহায্য করিলে স্বদদেশদ্রোহী বলিয়া 
কলম্কিত হইতে পারেন । তদুত্বরে বল! যায়, মানসিংহকে এমন সাহাধা ত কত 
লোকেই করিয়াছিলেন; চাঁচড়ার পূর্বপুরুষ ভবেশ্বর রায়ের পুত্র মহতাপ চাদ রায় 
এইরূপ একজন সাহাধ্যকারী ; অপবাদটা ভবানন্দের স্বন্ধে এত অধিক চাপিল 
কেন? তাহার গল্পই ব! এত সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল কেন? * কোন অকাট্য 
. প্রমাণ না থাকিলেও ভবানন্দের সর্ধত্র-প্রচারিত অপবাদ তীহার যশোহর-বাসের 
অনুকূল সাক্ষ্য দিতেছে । দ্বিতীয়তঃ পূর্বোক্ত প্রাণীয়ান্‌ বৃত্তি” একটি প্রধান 
সন্দেহের বিষয়। তৃতীয়তঃ সামান্য মুহুরীগিরি চাকরীতে যতই পয়সা! থাকুক 
এবং পৈতৃক সম্পত্তির চতুর্থাংশ পাইয় ত্তাহার অবস্থা যতই সচ্ছল হউক, উহা 
হইতে তাহার এমন সঙ্গতির পরিকল্পন! করা যায় না, যাহাতে তিনি ৭ দিন ধরিয়া! 
.মানসিংহের বিরাট বাহিনীর আহার যোগাইতে পারেন। নিশ্চয়ই মুহুরীগিরির 
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পূর্বে তীহার অন্ত আয় ছিল। চতুর্থতঃ ক্ষিতীশবংশ।খলী-চরিতে উল্লিখিত আছে 
যে, মজুমদার কিছু পূর্বে “লক্ষ্মী প্রতিমায়! সহ গোবিন্দ প্রতিমায়। বিবাহ মহোৎসব 
কারক্িতুং” বছবিধ তক্ষ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন, উহ! দ্বার! মানসিংহের সৈম্যদলের 
আতিথ্য রক্ষা করেন। এই ব্যাপারে একটি সন্দেহ হয়। পূর্বে বলিয়াছি, 
উড়িষ্যা হইতে আনীত গোবিন্দ বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাজন্ত ব্রমে ক্রমে কতকগুলি 
লক্ষ্মী বা রাধিক। প্রতিমা প্রস্তুত করান হয় ( ২৬৩ পৃঃ ), তন্মধ্যে. কয়েকটি বসস্ত 
রায়ের অপছন্দ হওয়াতে রাজ সরকারের কর্মচারীরা উহা লইয়া যান; সম্ভবতঃ 
ভবানন্দ এরূপ একটি বিগ্রহ পাইয়া ষশোহরের অনুকরণে গোবিন্দদেব 
বিগ্রহ প্রস্তুত করিয়। উহার প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগী হন। শঙ্কর চক্রবর্তী 
এইবধপ একটি রাধিকা "মুর্তি লইয়! গিয়া বারাসতে প্রতিষ্ঠিত করেন। 
এই সকল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার জন্ত বসস্ত রায় যথেষ্ট সাহাষ্য করেন; যদি 
ঘটন! সত্য হয়, সে সাহায্যে ভবানন্দ বঞ্চিত হন নাই। পঞ্চমতঃ মানসিংহ 
চাপড়ায় পৌছিয়। ভবানন্দকে ষশোহরে যাইবার পথঘাটের মানচিত্র ও বিবরণী 
লিখিয়া দিতে বলেন ) তদম্ুসারে পমজুমদারং সবিশেষং সর্ববং লিখিত্বা সমপয়া- 
মাস”--* অর্থাৎ সমস্ত লিখিয়। দিয়াছিলেন, উহ! হইতে সিংহরাঁজ! নিজের 
গতিবিধি ও সেনা! নিবেশের ব্যবস্থা স্থির করিয়া লন। যখন মোগল সৈন্যের 
কুচ আরম্ভ হয়, তখন অশ্বারোহী ভবানন্দ সেনাপতির পাশে পাশে পথের 
পরিচয় দিতে দিতে যাইতেছিলেন 

“আগে পাছে ছুই পাশে ছু'সারি লস্কর । 

চলিলেন মানসিংহ যশোর-নগর ॥ 

মজুন্দারে সঙ্গে নিলা ঘোড়! চড়াইয়। | 

কাছে কাছে অশেষ বিশেষ জিজ্ঞাসিয়! ॥”_.ভারতচন্্র। 
যশোহর সম্বন্ধে এইরূপ বিশিষ্ট লিখিত বিবরণী দেওয়া একজন অপরিচিত 
লোকের পক্ষে সম্ভব হয় না। মানিংহ ধাহার নিকট "অশেষ বিশেষ জিজ্ঞাসিয়।” 
সদুত্তর পাইতে পারেন, যশোহর সহরের মকল বিষয়ের সহিত তাহার যথেষ্ট 


. * "ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিতম্‌ ( বালিনের সংন্ধরণ )| নিখিল বাবুর পপ্রতাপাদিত্য"- 


২৯৩ পৃঃ । 
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পরিচয় ছিল। ভবানন্দের যশোহরে চাঁকরী কর! অস্বীকার করিলেও, সে স্থানে 
তাহার বারংবার যাওয়া অস্বীকার করা যায় না। রাঁজসরকারের সহিত ঘনিষ্ট 
স্রব ব্যতীত তখন কেহ বারংবার সেই সুদুর সুন্দরবনের রাজধানীতে যাইত 
বলিয়াও মনে হয় না। যাহা হউক, সক্ষেপতঃ আমাদের বিশ্বাস এই, সপ্তগ্রামে 
কান্থনগো দপ্তরে চাকরি করার পূর্বে তিনি যশোহরে ছিলেন এবং হয়তঃ 
বসন্ত রায়ের মৃত্যুর পর প্রতাপের সহিত অসপ্ভাব ব্শতঃ বা রূপবস্থুর চক্রান্তে 
যশোহর ত্যাগ কয়েন। এমনও কথিত আছে, তিনি কচুরায়ের সঙ্গে আগ্রা ৰা 
রাজমহলেও গিয়াছিলেন, কিন্তু ততদূর আমরা বিশ্বাস করি না। 
বর্ষা থামিবামাত্র মানসিংহ চাপড়া হইতে নিজ্রান্ত হইলেন। এই ঝড়ে 
প্রতীপার্দিত্যের নৌ-বিভাগেরও যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছিল। ফিরিঙ্গি রডা প্রভৃতি 
সেনানীর অধীন কয়েকখানি জাহাজ যমুনার মুখে গঙ্গায় ছিল; মানসিংহের পথরোধ 
উহাদের উদ্দেশ্ত । উক্ত ঝড়ে উহার কতগুলি জাহীজ ভগ্ন ও মগ্ন হয় এবং সৈম্তগণ 
বিপন্ধ হইয়। পড়ে । যাহারা আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছিল. তাহার! রায়গড়ের 
দিকে প্রস্থান করিল। কচুরায় যখন সঙ্গে ছিলেন, তখন মানসিংহ সর্বপ্রথমে 
রায়গড় অধিকার করিবার জন্যও যাইতে পারেন, এরূপ আশঙ্কা ছিল। সুতরাং 
নৌ-বাহিনীদ্বারা সে দিক সংরক্ষিত হইল । 
মানসিংহ দ্রুতগতিতে রাণাঘাটের সন্গিকটে চূর্ণী পার হইয়া চাকদহে 
পৌছিলেন। এ পর্য্স্ত তিনি বাদশাহী সড়ক বা! গৌড় বঙ্গের পুরাতন রান্তার 
আমিতেছিলেন। অতি পুর্বকাল হইতে এই রাস্তায় সৈম্ত চলাচল করিত। 
চাকদহ হইতে সেই রাস্তায় ঘোড়াগাছা, স্থুবর্ণপুর, লাউপাল! ও ফতেপুর দিয়া 
জাগুলিয়ায় পৌঁছিলেন। জাগুলিয়৷ একটি প্রধান পল্লী, তথা হইতে বাদশাহী 
সড়ক সোজা দক্ষিণে বারাসত পর্য)স্ত গিয়াছিল। কিন্তু মানসিংহ সম্ভবতঃ সে রাস্তা 
না গিয়া আর যে একটি ক্ষুদ্র পথ দক্ষিণ-পূর্ববমুখে হাবড়ার দিকে গিয়াছিল, বিলের 
মধ্য দিয়া সেই রাস্ত। উচ্চ করিয়া বীধিতে বাধিতে, সৈন্যদল. শ্রীকৃষ্পুরের 
মধ্য দিয়া হাবড়া ডান দিকে রাখিয়া! বর্তমান মছলন্দলুর &্েশন বা রাজ্সব্জভপুরের 
নিকট পৌছিল, হ'রে শুঁড়ির যেরাস্ত৷ চারঘাটে গিয়াছিল, এই রাস্ত৷ তাহার 
সহৃত মিশিয়াছিল। মাঠের মধ্য দিয়া উভয় রাস্তার চিত্র আছে এবং 
সাধারণ লোকে এখনও উহ! চিনাইয়! দিক্া থাকে । এখন ডি্া্ট এবারের যে 
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সুন্দর সরল পথ মছলন্দপুর হইতে বাুড়িয়া প্য্য্ত গিয়াছে, উহার অধিকাংশই 
মানসিংহের নবগঠিত গৌড়-বঙ্গের রাস্তার উপর দিয়া গিয়াছে । অজানা অচেনা 
নির্-বঙ্গে ত্বরিত গতিতে পথ রচনা করিতে করিতে বিরাট মোগল-ঘাহিনী 
কেমন করিয়া সন্তর্পণে অগ্রসর হইতেছিল, সেই সব পুরাতন কাহিনীর চিন্তা 
লইয়৷ আমি মানসিংহের এই রাস্তায় বহু মাইল পর্য্যস্ত পদব্রজে ভ্রমণ করিয়াছি? ৮. 
মানসিংহ কোথায়ও থামেন নাই বা কোথায়ও তাহাকে বাধা দেওয়া হূ ৃ 

নাই। যমুনার মুখে, ত্রিবেণীতে বা! চারঘাটে, যমুনা ইচ্ছামতীর সঙ্গমন্থলে তাহাকে" 
নৌপথে বাধা দিবার স্থান ছিল। কিন্তু তাহার সৈশ্ত দল যখন পদব্রজে চলিতেছে 

বাদ পাওয়া গেল, তখন রণতরী সমূহ সরিয়া গিয়া! বস্তপুরের সন্নিকটে চমুনার 
মধ্যে অবস্থিতি করিল। পূর্বেই বলিয়াছি, মোগল সৈন্তদলে অশ্বারোহী প্রধান 
সম্বল এবং পদাতিক সংখা কম। সে পদ্দাতিকগণ সিক্তবাত নিয়বলে, সুন্দরবনের 
জল কর্দমের মধ্যে অধিক দিন তিঠিতে পারেনা । এইজন্য, মানসিংহ যখন নৌপথে 
আসিতেছেন না, তখন তাহাকে পথে বাবা দেওয়া হইল না, রাজ্যমধ্যে নিরর্থেগে 
প্রবেশ করিতে দেওয়৷ হইল। যুদ্ধের ফল যাহাই হউক, সে প্রদেশে মোগল-সৈগ্ঠ 
বেশী দিন আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না। স্ুখবিলাসী মানসিংহ ক্রমেই প্রমাদ 
গণিলেন। কিন্তু অগ্রসর না হইয়া উপায় নাই । মছলন্দপুর ছাড়িয়৷ তাহাকে 
কোলহুর ও সিমুলিয়ার মাঝে পদ্মানদী পার হইতে হইয়াছিল বটে, কিন্ত সেখানেও 
কোন বিদ্ব ঘটে নাই। পার্খবর্তী স্থানের লোকজন শক্রতয়ে দেশ ছাড়িয়া 
পলাইয়া ইছামতীর পূর্বপারে আশ্রয় লইতেছিল। 

মানসিংহ যখন চাকদহ হইতে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন পার্বতী 
প্রধান প্রধান জমিদার ও প্রতাপাদিত্যের কিল্লাদার দিগের নিকট দূত প্রেরণ 
করিয়া! তাহাদিগকে ভীতি প্রদর্শন পূর্বক স্বপক্ষতুক্ত করিতেছিলেন। এই সময়ে 
ধাহারা বশ্ততা স্বীকার করিয়া! বাদশাহী ফৌজের সাহায্য করিয়াছিলেন, তন্মধো 
চাচড়ার রাজবংশের পূর্বপুরুষ, ভবেশ্বর রায়ের পুত্র মহতাবরাম বা মুকুটরায় 
সর্বপ্রধান। * (২৪৮ পৃঃ) তিনি যশোর রাজ্যের উত্তর সীমান্তে প্রধান কিল্লাধার । 
তিনি সৈশ্ত ও রসদ পাঠাইয়াছিলেন এবং ঠাহার ফলে তাহার পূ্বগৃহীত চারি 
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পরগণ! বহাল রহিল। অন্ঠান্ত রাজন্বর্গের মধ্যে নলডাা! রাজবংশের পূর্বপুরুষ 
রণবীর, খা * এবং কুশদহের জমিদার রাঘব সিদ্ধান্তবাগীশের নাম উল্লেখযোগ্য । 
সিদ্ধান্তবাগীশশ যে মানসিংহের দরবারে সম্মীনিত হইয়াছিলেন, সে কথা আমরা 
পুর্বে বলিয়াছি €১৩৮পৃঃ) | কিন্তু সে ঘটনা মানসিংহের যশোহর যাওয়ার 
সময়ে কি প্রত্যাগমনকালে ঘটিয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না। 
.." মাঈসিংহ এ সময়ে কোন প্রকার কূটনীতি বাদ দেন নাই। গ্রতাপের পক্ষীয় 
যাহাতক যাহাকে তিনি পক্ষচ্যুত করিয়া আনিতে পারেন বা যাহার যাহার নিকট 
হইতে শ্রভাপের গৃঢ় মন্ত্রণার সন্ধান লইতে পারেন, তাহার বিশেষ চেষ্টা করিয়া* 
ছিলেন। পূর্বেই বলিয়াছি, তিনি কামদেব ব্রন্মচারীর পুত্র লক্ষমীকাস্তের সন্ধান 
করিয়াছিলেন; কেহ কেহ বলেন, তিনি রূপরাম বহুর কৌশলে গুপ্তভাবে তীাহার' 
'নিকট কামদেবের লিখিত পত্র প্রেরণ করেন এবং তিনি যশোহরের সমীপবর্তী 
হইলে, লক্ষমীকাস্ত গোপনে আসিয়া তাহার সহিত যোগ দেন। | শুধু যোগ দেওয়া 
নহে, সুদূর প্রাকাল পর্যন্ত প্রতাপ কি ভাবে কি আয়োজনাদি করিয়াছিলেন, 
লক্্মীকাস্ত সে সকলগুপ্ত সন্ধান ব্যস্ত করিয়! দেন। তদ্দার মোগল সৈম্তের 
ব্রীবন রক্ষা হয়। এইরূপে বিশ্বাসঘাতকদ্িগের অনুগ্রহে চারচক্ষু মানসিংহ 
সম্মুখীন কার্ধ্যক্ষেত্র নখদর্পণে দেখিতে দেখিতে সদর্পে অগ্রসর হন। সমুদ্রগামিনী 
নদী যেমন পার্শ্ববর্তী শাখা সমূহ হইতে জলধার! পাইয়। ক্রমে প্রশস্ত হইতে হইতে 
অগ্রসর হয়, সামস্ত রাজন্তবর্গের সেনাদ্বারা! পরিপুষ্ট হইয়া সেইরূপ মানসিংহের 
সৈম্ত সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছিল। বিরাট মোগল-বাহিনী বাস্তবিকই 
যেন অজগর সর্পের মত যশোর রাজ্যে প্রবেশ করিল । 

: দ্রুতবেগে কুচ করিয়া মোগল-সৈন্য বাছড়িয়া হইতে ক্রমে বসিরহাট ও টাকী 
'অতিক্রম করিয়া হাসনাবাদে আসিয়া পৌছিল। উহারই সম্মুখে বুড়নহাটি হর্গ। 
বুড়নহাটির নাম এখন বিলুপ্তপ্রায়, তখন নদীর বাকে উহা সুন্দর স্থান ছিল। 





৩ [৫91081789 চংএ) 21711) । 09, 58. প্র 
1 কেহ কেহ বলেন, পাটুলির জমিদার শূত্রমণির সহায়তায় লশ্ীকাস্তকে সন্ধান করিয়৷ 
বাহির কর! হয়, উহার পুরস্কার স্বরূপ শুড্রমা্ণি রাজ! উপাধি ও জমিদ্নারী প্রাপ্ত হন। “কলিকাতা 
সেকালের ও একালের” ৬৬-৬৮পৃঃ | 
£ “প্রতাপাদিতা প্রবন্ধ (চারুচন্্র বুখ্ধোপাধ্যায় ) বিশ্বকোষ, ১২ খণ্ড, ২৭৩ পৃঃ। 
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১১ ধশৌহর-ধুজ্নীর ইতিহাস, 


সেখানে একটি সীর্ময়িক দুর্গ গ্রৃতিঠিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ হাঁসনাবাদের, 
সন্নিকটে মোগল সৈন্তের গতিরোধের জন্য সামান্ত সংঘর্ষ হস ও তাহাতে বছু. সৈন্য 
হতাহত হইয়াছিল। যেখানে প্র সংঘর্ষ হয়, তাহারই বর্তমান নাম লম্বরপুর। 
মানসিংহের সঙ্গে যে ২২ জন সেনানীর অধীন ২২টি লঙ্কর বা সৈন্তের দল 
আসিয়াছিল, তাহাদের সহিত যুদ্ধের শ্মরণার্থ লঙ্করপুর নাম হওয়! বিচিত্র. নহে। 
স্থানে কিছুদিন পূর্বে একটি পুক্ধরিণী খনন কালে রাশি রাশি মনুষ্যাস্থি আবিষ্কৃত 
হইয়াছিল। যুদ্ধ-মৃত সৈন্ঠ বাতীত সাধারণ লোককে তেমন রাশীককৃত করিয়া 
একস্থানে কবর দেওয়! হয় না। বুড়নহাঁটি ছাড়িয়া একটু দক্ষিণে গিয়া মোগল 
সৈল্ত কালিন্দী পার হইয়াছিল। বসস্তপুরের পশ্চিম দিয়া এখন যে বিশালকায়া 
তরঙ্গবিক্ষু্ধ কালিন্ী নদী প্রবাহিত হইতেছে, তখন তাহার-সে মূর্তি ছিল না । 
তখন কালিন্দী বিশীর্ণা ক্ষুদ্র আোতস্বতী মাত্র। মানসিংহ অনতিবিলম্বে এই 
কালিন্দী খাল পার হইয়! বসন্তপুরে ছাউনী করিলেন। একটু দুরে দক্ষিণ দিকে 
সরিয়৷ কালিন্দী পার হইলে, ইচ্ছামতীর বক্ষ হইতে রণতরী সমুহের কামারশ্রেণী: 
কোন বাধা দিতে পারে না। এখন যে স্থানটিকে বাগ্‌ বসন্তপুর বলে, সেই স্থানে 
প্রায় ছই মাইল জুড়িয়া মোগল শিবির স্থাপিত হইয়াছিল। 


একত্রিত পক্সিচ্ছেদ্‌ 
্মান্নসিহহেল্ল সঙ্গে ম্ুন্ধ ও অহ্ি 


মানসিংহ কালিন্দী পার হইয়া! বসন্তপুরে ছাউনি করিলেন, কারণ তাহার আর 
অগ্রসর হইবার উপায় ছিল না। সেই স্থানে তিনি আসিয়! দেখিলেন, চারিধারে. 
প্রতাপারিত্যের বিভিন্ন প্রকারের সৈম্তসমূহ ঘনীভৃত মেঘমালার মত, সমবেত 
হইতেছে । মোগল শিবিরের দক্ষিণ দ্বিকে মুকুন্দপুরের গড়-বেষ্টিত ছুর্গ। ইহাই 
যে যশোর-রাজ্যের প্রথম ও প্রাচীন রাজধানী, তাহা! আমর! পুর্বে স্থির করিয়াছি 
(১৫১ পৃঃ) রাজধানীর সে পরিথা-বেষ্টিত ছূর্গ-প্রাকারের উপর সারি সারি 
কামানশ্রেণী স্থসঙ্জিত। পার্বন্তী বারকপুর ও পরবাজপুর প্রভৃতি স্থানে 
অঙ্বারোহী ও পদাতিক সৈল্তসমূহ সমবেত হইতেছিল। বসস্তপুরের উত্তর কোণ 


মানসিংহের সঙ্গে যুদ্ধ ও সন্ধি 51 
হইতে যমুন। নদী ৩।৪ মাইল মাত্র পূর্বদিকে গিয়া পরে দক্ষিণ-বাহিনী হইয়া 
একেবারে ধূমঘাট হুর্গের পাঁদদেশে পৌছিয়াছিল। : আঞ্কাল যমুনা একটি 
শীর্ণকায়। খালের মত হইলেও উহার উভয় গার্খে প্রায় একক্রোশ বিস্তৃত খাত 
এখনও পুর্ববাবস্থার পরিচয় দিতেছে। সেই যমুনা তখন মোগল শিবির হইতে 
একটু দূরে সমকোণ করিস! উত্তর ও পূর্ব দিক জুড়ি ছিল এবং উহার মধ্যে 
প্রতাপাদিত্যের ঘন-সন্নিবিষ্ট রণতরী সমূহের অনলবর্ধী তোপ-শ্রেণী তীর লক্ষ্য 
করিয়! শ্রেণীবদ্ধ ছিল ; মাস্তলে মাস্তলে মধ্যান্ব-কূরধ্য চিহ্রিত পতাকা উড়িতেছিল। 

নুতরাং এই স্থানেই যে যুদ্ধ হইবে, তাহা মানসিংহের বুঝিতে বাকী 'রহিল ন। 
তিনি বুঝিলেন, তাহাকে আর অগ্রসর হইতে দেওয়| হইবে না । মোগল-সৈল্ 
যে পথ দিয়! আসিয়াছে, তাহার ছুই পার্ লু্ঠনাদি দার! উৎসন্ন হইয়াছে। বসন্ত 
পুরের দক্ষিণ হইতে ধুমঘাট পর্যয্ত প্রতাপাদিত্যের বিস্তীর্ণ রাজধানীর পঞ্চক্রোশী 
সহর বলিলে চলে। মোগল সৈন্তকে সেখানে প্রবেশ করিতে দিলে, প্রজাকুল 





রা রাজা! মানসিংহ | 
ব্যাকুল হইবে । মোঁগলদিগের কালিন্দী পার হইবার সংবাদ পাইবামাত্র বু প্রজা 
শক্রভয়ে যথাসর্বন্ব সঙ্গে লইয়া মুকুন্দপুর ও ধুমঘাটের দুর্গমধ্যে গিয়া আশ্রয় 
লইয়াছে। এই জন্য মানসিংহ আসিতে না আসিতে প্রতাপের সৈল্তজাল 


৩৪৮ যনোহর-খুলুনীর ইতিহাস 


তাহাকে তিন দিক হইতে রেড়িয়া ধরিল। মানসিংহ সহস! যুনধার্থ আক্রমণ 
করা সঙ্গত বোধ কর্রলেন না। তিনি শক্র সমন্ধে অনেক সংবাদ রাখিলেও 
কার্ধ:ক্ষেত্রে তাহা! পরাঞ্ষ। ক'রয়! লইতে এবং বনোন্ভানের অন্তরালে নুক্তারিত 
শক্র.সেনার একট! পরিমাণ ঠিক করিয়। লইতে চেষ্টা করালন। কোথায় বারুদ- 
পূর্ণ সুড়ঙ্গ খনিত হইয়াছে এবং কি কি প্রকার কূট যুদ্ধে বঙ্গীয় টসন্তগণ সুদক্ষ, 
তাহার সংবাদ সংগ্রহ করিতে একটু বিলম্ব হইল। মোগলের সমগ্র বাহিনী 
আসিয়া! পৌছিতেও কয়েক দিন লাগরিয়াছিল। বিরাট মোগল বাহিনীতে ন! 
থাকিত এমন ব্যবস্থা নাই । হাটবাজার বা হাসপাতাল ত সঙ্গে চলিতই, .এমন 
কি. আমোদ প্রমোদ বা ক্রীড়া কৌতুকের ব্যবস্থাও বাদ পড়িত না । বিশেষতঃ 
মানসিংহ নিজে মোগল সংস্পর্শে থাকিন্ধে থাকিতে বিলাসিতার চরম সীমায় 
উঠিয়াছিলেন্‌ ! কবিভ আছে, তাহার মরণকালে ১৫০০ স্ত্রীর মধ্যে ৩ জন 
চিতারোহণ করিয়াছিলেন। * যুদ্ধাভিযানে যাইয়াও তিনি স্ত্রী সংগ্রহ ব্যাপার 
ভূলিতেন না; এ সব বিষয়ে তিনি বিলাসী বাদশাহেব উপযুক্ত সহচর ছিলেন। 
সেনাপতিও আমীরগণের জেনানা-মহল সঙ্গে চলিত এবং স্থযোগ মত লুন জুটিলে 
অনেকেই সে মহলের স্ত্রীংসংখ্য বৃদ্ধি করিতেন। যানবাহন ও রসদাদি 
সম্বলিত সমগ্র সৈন্য দলের শিবির সন্নিবেশ করিতে একটু বিলম্ব হওয়ারই কথা । 
তন্মধ্যে মানসিংহ প্রাচীন রীতি অনুসারে' প্রতাপাদিত্যের নিকট দূত প্রেরণ 
করিলেন। 

মোগল-দূত একগাছি শৃঙ্খল ও একখানি তরবারি লইয়া গ্রতাপার্দিত্যের 
দরবারে উপস্থিত হইলেন, এবং রাজার যাহা ইচ্ছা তাহাই গ্রহণ করিতে পারেন 
বলিয়া! সবর্প-প্রশ্ন করিল। প্রতাপের আদেশে নকীব কেশব ভট্ট 1 দস্ততরে 
তরবারি গ্রহণ করিলেন এবং শৃঙ্খল ফিরাইয়৷ দিয়া বলিলেন, উহ যেন 
রাজপুতবীর তাহার প্রভুর শ্রীচরণে পরাইয়! দেন। আর মানসিংহ যে মৌগলের 
সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ করিয়া পতিত ও কলঙ্কিত হইয়াছেন, সে কথাও বাদ 
পড়িল না। দূত যথাসময়ে এই সংবাদ আনিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে উভয় পক্ষে 
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1 নবীর কেশবভটের যে স্থানে বাসম্থান ছিল; ঈশ্রাঁপুরের সন্নগিকটব্ধী সেই স্থানকে 
এখন লোকে নকীবপুর বা'নকীপুর ধলে। . 


মানদিংহের সঙ্গে যুদ্ধ ও সন্ধি ৩৪৯ 


যুন্ধসনবন্ধীয় সাজ সরঞ্জাম আরব্ধ হইল। মানসিংহ চৈত্র মাসে রাজমহল হইতে 
নিশ্ঞাস্ত হন বলিয়া! বোধ হয়। যশোহরে আসিতে প্রায় জ্যৈষ্ঠ মাস শেষ হইন্স! 
গিয়াছিল স্থৃতর।ং সন্তুথে বর্যাকাল। বর্ধ আসিলে সুন্দরবন অঞ্চল জলোচ্ছাসে 
ভাসিয়া যাইবে ; শুফদেশবাসী মোগল-সৈন্ের পক্ষে তখন নিয়বঙ্গে বাদ করা 
অসম্ভব হইয়! পড়িবে। সিক্তস্থানে বাস ও আবিল জল পান করিয়া শুধু যে 
রোগ পীড়া হইবে, তাহা নহে; সপ্পভয় এবং মশক ও জলৌকার উৎপতই 
তাহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিবে। অতএব যত সত্বর সম্ভব যুদ্ধ শেষ 
করিয়া প্রস্থান করিতে হইবে। 


এসম্তপুর ও শাতলপুরের পুর্ববভাগস্থ প্রান্তরমধ্যে যুদ্ধের আয়োজন হইল। 
হাবসি ও তুর্কাসৈন্য উভয় পার্খে রাখিয়৷ মহাবীর মানসিংহ স্বীয় ২০ হাজার 
রাজপুতসৈন্য সহ মধ্যস্থলে রহিলেন; সামন্তরাজগণের প্রেরিত ও অন্যভাবে 
সংগৃহীত সৈন/সমুহ তাহার পৃষ্ঠ রক্ষা করিল। প্রতাপের পক্ষে যমুনার তীর দিয়! 
সামন্ত ও সেনানীবর্গ ছাউনী করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে উড়িয্থার গণপতি 
নরেন্্, কতলুরখীর পুক্র জমালখী, খোজা কমল, ঢালী সর্দীর মদন মল্ল ও কালিদাস 
রায়, কুকীসৈম্ত সহ রঘু. এবং দক্ষিণদ্দিকে বারকপুরের কাছে অশ্বসেনাপতি 
প্রতাঁপসিংহ দত্ত প্রভৃতির নাম করা যায়। পশ্চাতে নদীর কুলে প্রতাপ, তাহার 
ধান সেনাপতি হ্ধ্যকাস্ত এবং শঙ্কর চক্রবর্তী ও অন্তান্তি যোত্ব,গণের পটমণ্ুপ 
সঙ্জীভূত হইয়াছিল। উভয়পক্ষের কামান সকল সম্মুখ ভাগে আসিয়! 
পড়িয়াছিল এবং তাহারই ধ্বনির সহিত ধুদ্ধারস্ত হইল। 


ঘটকের! বলেন তিন দিন ধরিয়া! এই যুদ্ধ হয়, প্রথম ছুই দিনে মানসিংহ 
পরাজিত ও তৃতীয় দিনে তিনি বিগয়ী হইয়! প্রতাপাদিত্যকে বন্দী করেন। এই 
ঘটকের 'পু'থির ভিত্তির উপর ক্ষিতীশ-বংশাবলীচরিত ও ভারত চন্দ্রের কবিতা 
রচিত হইয়াছিল; পুঁথির কথ! প্রধাদে বিজড়িত হইয়া দেশময় রাষ্ট্র হইয়াছিল; 
আধুনিক গ্রন্থকারগণ সকলেই পুঁথির মতের অন্থসরণ করিয়! বুদ্ধ বর্ণনা 
করিয়াছেন। ঘটকের যে পুথি শাস্ত্রী মহাশয় গ্রথম প্রকাশিত করেন, তাহাও 
ঘটনার. বহু পরে লিখিত। এ পুথিতে অনেকস্থলে অস্বররাজ মানসিংহকে 
“য়পুরাধীশ” বলিয়৷ বর্ণনা করা হইয়াছে । কিন্তু এই যুদ্ধ ১৬*৩ থষ্টাব্দে হর, এবং 


৩৫৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


জয়পুর সহর মানসিংহের বংশধর জয়সিংহ কর্তৃক ১৭১৮ খুষ্টাব্ে নিশ্শিতি হয়। * , 
স্থতরাং পুথিথানি ঘটনার প্রায় ১৫০ বংসর পরে লিখিত বলিয়৷ ধরা যায়। 
ঘটকেরা কেহ যুদ্ধের দর্শক-সান্মী নহেন বা চাক্ষুষ প্রমাণের উপর পুস্তক 
লিখিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। অন্য কোন সমসাময়িক বিবরণী দেখিয়া! যদি 
তাহারা লিখিতেন, তাহা! হইলে মানসিংহ প্রতাপাদিত্যকে বন্দী করিয়া লইয়! যান, 
এমন কথ গ্রন্থিত হইত না। আমরা “বহারিস্তীনের”” লেখকের চাক্ষুষ প্রমাণ 
হইতে দেখিতে পাইতেছি যে, মানসিংহ প্রতাপাদিত্যকে বন্দী করেন নাই, বন্দী 
করিয়াছিলেন ইস্লাম খা! এবং সেও ৫1৬ বৎসর পরে। পর পরিচ্ছেদে সে কাহিনী 
বিবৃত হইবে । এই অবস্থায় ঘটকের কাহিনী বিশ্বাস করিয়! প্রতাপাদিত্যের 
সহিত মানসিংহের যুদ্ধ সম্বন্ধে কোন খুটিনাটি বর্ণন! বা সজীব চিত্র দেওয়৷ চলে 
না। পূর্বের আয়োজন ও শেষফল হইতে যুদ্ধের অবস্থা সম্বন্ধে যাহা কল্পনা করিয়া 
লওয়া যায়, আমর! তাহাই দিব এবং পাঠকগণ তাহাতে আপাততঃ তৃপ্তিলাভ 
করিবেন। 

এই মাত্র বলিতে পারি, মানসিংহের সহিত প্রতাপ-সৈম্তের ভীষণ যুদ্ধ 
হইয়াছিল। এ যুদ্ধ একদিনে শেষ হয় নাই ব! এক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল না। 
যুদ্ধ করেকদিন ধরিয়া চলিয়াছিল এবং বসন্তপুর হইতে ধুমঘাট পর্য্স্ত নানাস্থানে 
বিষম সংঘর্ষ বাধিয়াছিল। অগ্ি-যুদ্ধে মোগল সেনাপতি প্রতাপাদিত্যের সমকক্ষ 
ছিলেন বলিয়! বোধ হয়না পর্ট,গীজ কর্মচারিদিগের অধীন গোলন্দাজের। স্ুকৌশলী 
অসমসাহসী ছিল। বঙ্গীয় ঢালী সৈন্যগণ সাহসের বলে অড্ুত রণ-ক্রীড়! 
দেখাইত ; বিশেষতঃ অসভ্য পার্বত্য জাতিদিগের দ্বারা প্রতাপ যে কৃকীসৈন্ত 
গঠন করিয়া ছিলেন, তাহারা জল-কর্দমে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কোন ক্লেশ বোধ না করিয়া, 
অসাধারণ সহিষ্ণতার জন্ত অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তুলিত। প্রতাপের হস্তিসৈন্ত 
অনেক বেশী ছিল; মুক্ত প্রান্তরে মোগল অশ্বারোহী অদ্বিতীয় যোদ্ধা হইলেও 
তাহারা বনে জঙ্গলে কর্দমাক্তস্থলে হস্তিসৈত্ের আক্রমণের বিপক্ষে কিছুই 


৯. ইহার নাম সেবাই জয়সিংহ, ইনি অস্বর-রাজবংশের কৃত্তীপুরুষ। ১৬৮৬ খঃ বে 
অন্ক এবং ১৭৪৩ অন্দে মৃত্যু হয়। তিনিই জয়পুরের প্রতিষ্ঠাতা এবং দিল্লী, জয়পুর, ও কাঁশীর 
মাদসন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়। ও জ্েতিষ শাস্তের আলে।চনার খ্যাতি লাভ করেন। 


মানসিংহের সঙ্গে যুদ্ধ'ও সন্ধি. ৩৫১ 


করিতে পারিত না। অপর পক্ষে মোগলের সৈন্ত সংখ্যা খুব বেশী। কাব্য 
" বা-প্রবাদের অতিরঞ্জন মানিয়া লইলে, গ্রতাপের ৫২ হাজার ঢালী, ৫১ হাজার 





প্রতাপের কুকী সৈন্য । 

ধান্গুকী, ১* হাজার অশ্বারোহী এবং ১৬০০ হস্তী ছিল। ইহা ব্যতীত “মুদগর 
প্রীস-হস্ত" অর্থাৎ দওধারী শড়কী ওয়াল অনিয়মিত সৈম্তও ছিল। কিন্ত 
ইহার মধ্যে ৫২. হাজার ঢালী ও ৫১ হাজার ধানুকী, ইহারা পৃথক পৃথক লোক, 
কিম্বা একজাতীয় কতক অন্তদলের অন্তভূক্ত লইয়া! গিরাছিল, তাহা স্থির কর! 
যায় না। পৃথক্‌ পৃথক ধরিলে প্রতাপাদিত্যের পদাতিক সংখ্যাই লক্ষাধিক 
বলিতে হয়। কিন্তু তত বিশ্বাস হয় না, কারণ ৪1৫ বৎসরের মধ্যে এঁ সংখ্য! 
কমিয়৷ ২* হাজার মাত্র হইতে পারে না। * যাহা হউক, প্রতাপের সৈন্ত যাহা 

* ইস্লাম থার শাসনকালে আব্গল লতীফ, নামক এক ব/ক্তি দেওয়ানের সঙ্গে বঙ্গে 
আলেন। "তাহার ভ্রমণ-বৃততাত্ত হইতে জানিতে পারি, ১৬০৮ খৃষ্ঠাবধে প্রতাপাদিত্যের "যুদ্ধ 


সামগ্রীতে পূর্ণ সাত শত নৌকা! বিশহাঁজার পাইক (পর্দীতিক সৈন্) এবং ১৫ লক্ষ টাকা আই 
রাঙ্গা” ছিল.। প্রবাসী, .আঙ্বিন, ১৩২৬, ৫৫২ পৃঃ । 


৬৫২ ' 'বশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


প্রতাপের সৈন্ত কম এবং যুদ্ধ ব্যতীত বিশ্বাসঘাতকতার জন্তও তাহা কমিভেছিল। 
প্রতাপ জিতিয়! জিতিয়! হারিতেছিলেন, মানসিংহ প্রথমতঃ-হারিলেও নিত্য নূতন 
স্থান দখল করিয়া অগ্রসর. হইতেছিলেন। মানসিংহ প্রতাপকে চিনিতেন এবং 
অত্যন্ত ভালবাসিতেন। উড়িষ্যাভিযানে প্রতাপের বীরত্বের কথা তাহার মনে 
ছিল। তিনি যশোহরের যুদ্ধে বঙ্গীয় বীরের অসাধারণ সমর-কৌশল দেখিয়া 
ষুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি নিজে মহাবীর, বীরের মহত্ব বুঝিতেন। যুদ্ধান্তে তিনি 
জয়লাভ করিলেও বীরত্বের সন্মান রাখিবার জগ্ত প্রতাপাদিত্যর সহিত সন্ধি 
করিলেন। তিনি মিবারাধিপতি প্রতাপসিংহের সহিত সন্ধিস্থাপনের জন্ত কত 
চেষ্টাই করিয়াছিলেন, কিন্তু চেষ্টা সফল হয় নাই। স্বদেশ সেবাব্রত প্রতাপা- 
দিত্যকে তিনি খাঁচার পুরিয়া লইয়া গেলে, বাস্তবিকই রাজপুত-চরিত্রের 
অবমানন! কর! হইত। তাহা তিনি করেন নাই; কিন্তু তবুও কলঙ্কের ভালি 
কেন তাহার স্কন্ধে চাঁপিল, তাহ! কিছুতেই খোজ করিয়া বাহির করিতে 
পারিলাম না । 

সকল তথ্যের সার সংগ্রহ করিয়। আমরা এই যুদ্ধের ফলাফল সম্বন্ধে নিয় 
লিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণী দিতে পারি। কয়েক দিন ধরিয়া নানা স্থানে 
কয়েকটি যুদ্ধ হয় বটে, কিন্তু তন্মধ্যে আমরা তিন দিনের যুদ্ধ উল্লেখ 
করিতে পারি। প্রথম যুদ্ধ বসস্তপুরের সন্নিকটে হয়, উহাতে জয় পরাজয় স্থির 
হয় না। উভয় পক্ষের বহু সৈল্ত ধ্বংস হয়। দ্বিতীয় দিনও উহ্বারই সন্গিফটে 
ভীষগ্র যুদ্ধ। এই যুদ্ধই সর্ব প্রধান; ইহাতে সম্ভবতঃ হূর্যাকাস্ত ও মদন মল্ল 
্রদ্ত্তি নিহত এবং শঙ্কর আহত অবস্থার ধৃত হন। এই: যুদ্ধে সানসিংহ 
জয়লাভ করিয়া পরদিন যুকুন্দপুরের হর্গ অধিকার করিয়া লন। তখন সন্ধির 
প্রস্তাব: করিলেও প্রতাপাদিত্য স্বীকৃত হন নাই, এজন্ত মোগল সৈল্ত ভ্রতবেগে 
কুচ করিয়া -ধুমঘাটের অপর পারে উপস্থিত হয়। সেখানে তৃতীয় যুদ্ধ হচ্গ:।- 
এধুদ্ধে মোগলদিগের বনু ওমরাহ নিহত হন, তন্মধ্যে মাধুর্দ অন্যতম । সম্ভবতঃ 
তাহারই নামানুসারে স্থানটির নাম মামুদপুর রাখা হয়। প্রতাপ-পক্ষেও 
ফিরিঙ্গি রড। প্রভৃতি বিখ্যাত যোদ্ধা! এই যুদ্ধে কালগ্রাসে পতিত হন। প্রভাপ এই 
যুদ্ধে পরাজিত হইয়া, মানসিংহের সহিত সন্ধি করেন। তখন ওমক্লাহদিগের 
শবদেহ টেজ। মসজিদের পার্থে লইয়া সমাহিত করা ছয়। সন্ধি হওয়ার পর “সিংহ 


মানসিংহের সঙ্গে যুদ্ধ ও লন্গি ৬৫৩ 


সকল তথ্যের সার সংগ্রহ করিয়! আমর! এই যুদ্ধের ফলাফল সম্বন্ধে নিয় 
লিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণী দিতে পারি। কয়েক দিন ধরিয়৷ নানা স্থানে 
করেকটি যুদ্ধ হয় বটে, কিন্ত তন্মধ্যে আমরা তিন দিনের যুন্ধ উল্লেখ 
করিতে পারি।- প্রথম যুদ্ধ বসস্তপুরের সন্পিকটে হয়, উহাতে জয় পরাজয় স্থির 
হয় না। উভয় পক্ষের বহু সৈম্ভ ধ্বংস হয়। দ্বিতীয় দিনও উহারই সন্গিকটে 
ভীষণ যুদ্ধ। এই যুদ্ধই সর্ব "প্রধান; ইহাতে সম্ভবতঃ হূর্যাকাস্ত ও মদন মল্ল 
প্রভৃতি নিহত এবং শঙ্কর আহত অবস্থায় ধৃত হন। এই যুদ্ধে মানসিংহ 
জয়লাভ করিয়৷ পরদিন মুকুন্দপুরের হুর্গ অধিকার করিয়৷ লন। তখন সন্ধির 
প্রস্তাব করিলেও প্রতাপাদিত্য স্বীকৃত হন নাই, এজন্ত মোগল সৈন্ত ভ্রুতবেগে 
কুচ করিয়া ধুমঘাটের অপর পারে উপস্থিত হয়। সেখানে তৃতীয় যুদ্ধ হয়। 
এযুদ্ধে মোগলদিগের বহু ওমরাহ নিহত হন, তন্মধ্যে মামুদ অন্যতম । সম্ভবতঃ 
তাহারই নাগাহুসারে স্থানটির নাম মামুদপুর রাখা হয়। প্রতাপ-পঙ্ষেও 
ফিরিঙ্গি রড! প্রভৃতি বিখ্যাত যোদ্ধা এই যুদ্ধে কালগ্রাসে পতিত হন। প্রতাপ এই 
যুদ্ধে পরাজিত হইয়া, মানসিংহের সহিত সন্ধি করেন। তখন ওমরাহদিগের 
শবদেহ টেঙ। মস্জিদের পার্খে লইয়া সমাহিত করা ছয়। সন্ধি হওয়ার পর “সিংহ 
রাজার সহিত প্রতাপাদদিতোর অধিক অস্তরঙ্গতা হইল” | * রামরাম বন্ধু 
এইরূপ ভাবে অস্তরজতার কথা বলিয়াছেন, প্রতাপাদ্দিত)কে বন্দী করিয়! লওয়ার 
কথা বলেন নাই। তবে সে কথা রচিল কে? 

উভয় পক্ষেরই সন্ধি করার প্রয়োজন হইয়াছিল। মানসিংহ দেখিলেন, 
বর্ষাকাল সমাগতপ্রায় ; তৎপুর্বে সৈস্তদিগকে সুন্দরবন হইতে স্থানান্তরিত 
না করিলে ব্যাধির প্রকোপেই তাহার অধিকাংশ মৃত্যু-মুখে পতিত হুইবে। 
বিশেষতঃ তিনি সংবাদ পাইয়াছিলেন যে, তিনি যে সেনাপতি কিল্মক্কে গ্রীগুরের . 
কেঙ্গার রায়ের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তিনি সৈন্ঠসহ প্রীপুরে অবরুদ্ধ 
অবস্থায় আছেন। 1 অচিরে সৈশ্তসহ গিয়া তাহকে উদ্ধার করিতে হুইবে। 
এজস্ভ প্রতাপাদিত্যের সহিত সত্বর সন্ধি করিতে হইল। এদিকে প্রতাপও 





ক রাষরাম বন্ধুর "প্রতাপাদিত্য চরিত" ১ম সংশ্করণ (১৮*-), ১৪৮ পৃং। 
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৩৫৪ 'ধশোহর-খুল্নার 

তীহার ধান প্রধান সেনাপতিগণের মৃত্যু এবং দন্ধুবান্ধবের ফ্কতপ্রতার জন্ত 
নিতান্ত বিপন্ন ও মনঃক্ষু হইয়া পড়িয়াছিলেন। ছুদ্দিন দেখিয়া অনেকেই তাহার 
প্রতি সহীভূতিশৃন্ত হইয়াছিল। বসস্তরায়ের মধুর চরিত্র তখনও লোকের 
স্থৃতিপথে ছিল এবং তীহার নৃশংস-হত্যার বার্ভী তখনও কেহ ভুলিতে পারে 
নাই। সেই বসস্ত রায়ের প্রাপ্ত-বযস্ক পুত্র কচুরায়কে মোগলসৈন্তের সঙ্গে আসিতে 
দেখিয়া, অনেকেরই সহানুভূতি তাহার দিকে গিয়াছিল। কচুরায় যাহাতে 
পৈড়ক রাজা পান, শক্রমিত্র মকলেরই তাহাই অভীপ্সিত ছিল। জ্ঞাতি-বিরোধই 
প্রতাপাদিত্যের পতনের কারণ হইয়াছিল। 

আরও ছুইএকটি ঘটনায় প্রতাপের প্রতি তাহার প্রজারা ্ধাহী হইয়াছিল। 

ঘটকেরা বলিয়াছেন, মানসিংহের সঙ্গে যখন যুদ্ধ চলিতেছিল তখন একদিন 
প্রতাপাদিত্য স্ুরামত্ত অবস্থায় ছ্যুতক্রীড়া করিতেছিলেন; এমন সময় এক বুদ্ধ! 
ভিথারিণী বারংবার ভিক্ষা চাহিয়া তাহাকে বিরক্ত করিয়া তুঁলিল; তখন তিনি 
ক্রোধে আত্মহারা ছইয়া বুদ্ধীর স্তনদ্বয় কর্তন করিবার হুকুম দিলেন, সে আস্তা 
তৎক্ষণাৎ প্রতিপালিত হইল। আবার কেহ বলেন, প্রতাপাদিত্য একদিন গ্রত্যুষে 
মখন স্থরামত্ত অবস্থায় দরবারে আসিতেছিলেন, তখন এক মেখরাণী অনাবৃতবক্ষে 
সন্থার্জনী হস্তে তাহার সম্মুখে পড়িল, তিনি সেই অপদৃশ্য দেখিয়া উহার স্তন 
কাটির়। ফেলিতে আদেশ দেন। নানা ভাবে রূপান্তর হইলেও মুল ঘটনাটি অসত্য 
বলিয়। বোধ হয় না। মোটকথা এই, তিনি লঘু পাপে একজন অসহায়৷ বৃদ্ধা 

স্ত্রীলোকের স্তবদ্বয়্ু কর্তন করিতে হুকুম দিয়াছিলেন। মোগলদিগের বড় বড় 
বাঈশাহের অংমলে তাহাদের এইরূপ নৃশংসতার কত শত সহত্র গল্প আছে,'ধত 
পঠক ভিন্দেন্ট স্মিথ প্রভৃতি এতিহাসিকের গ্রন্থ পড়িতে গিয়া! রোমাঞ্চিত হইয়া 
থাকেন। কিন্তু তাই বলিয়া হিন্দুরাজ। প্রতাপের পাপকে কোঁন মতে লঘু বলিয়া 
মনে করা যায় না। হিন্দুর শাস্ত্রে স্ত্রীলোকের অবমাননা বা ততপ্রতি নৃশংসতার 
মত পাপ আঁর নাই। হিন্দুর নিকট স্ত্রীলোকমাত্রেই বিশ্বজননীর অংশডূত ; 
উহার প্রতি অত্যাচার হইলেই প্রকৃত ধর্মগীনি হয়, উহার অন্ত ভগবতী কখনও 
ক্ষম! করেন না। তিনি সেব্ূপ অত্যাচারীকে যুগে যুগে ভীষণ শাস্তি দিবার অন্য 
স্বয়ং আবিভূতি হইয়াছেন। রাবণ বা! শুস্তনিশুস্ত ইহার ৃষ্টাস্তস্থল'। সতরাং 
হিন্দুর চক্ষে প্রতাপ ক্ষমার্হ নহেন'। 


মানদিংহের সঙ্গে যুদ্ধ ও. সন্ধি ৩৫৫, 


পূর্বেই বলিয়াছি, প্রতাপ স্থরাপানের দোষে পিতৃব্য হত্যা্দি কয়েকটি, 
হুফর্ণ কারগাছিলেন; তাহার পাপরাশি সঞ্চিত হইন্াছিল। লোকের নান 
ছিল, দেবতার অনুগ্রহে তাহার উন্নতি হয়; নত্রাং যখন তিনি নৃশংস 
অত্যাচারী হইয়। দাড়াইয়াছেন, তখন তাহার সে বেঁধানুগ্রহ গাকিতে পারে না। 
লোকের এই বিশ্বাস হইতেই এক গল্পের স্ষ্টি হইল। একদিন প্রতাপ দরবার 
গৃহে রাজকার্যে ব্যস্ত, এমন সময়ে ভগবতী প্রতাপের ষোড়নী কন্তার রূপ ধারণ 
করিয়৷ তথায় উপস্থিত হইলেন, তিনি কন্তাকে প্রকাগ্ঠ দরবারে আসিতে দেখিয়! 
অত্যন্ত বিরক্ত হইয়৷ “দূর হও" বলিঙ্ঝ। তাহাকে তাড়াইয়. দিলেন ; মাতাও 
“তথাত্ত” বলিয়। প্রতাপের প্রতি বিমুখী হইয়া অন্তহিত হইলেন। * তাই কবির 
লেখনী-মুখে ফুটিল-_“বিষুখী অভয়া, কে করিবে দয়া, প্রতাপাদিত্য হারে” । 
বিমুখী হওয়া শুধু কথার কথা নহে, মাতা যশোরেশ্বরী সত্য সত্যই মুখ ফিরাইয়া 
বসিলেন। “পাপণেতে ফিরিয়া, বসিল| রুষিয়া, তাহারে অকৃপা করি।” 


. এইজন্ত প্রবাদ আছে, মাতা৷ ষশোরেশ্বরী প্রতাপাদিত্যের প্রতি বিরক্ত হইয়া 
মন্দির সমেত পশ্চিমবাহিনী হইয়্াছিলেন। একথা! আমর! একেবারেই বিশ্বাস 
রুরিনা। সে বিষয় আমর। পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। (১৩৮-৪১পৃঃ) মাতা 
যেরূপ ভাবে আবিভূ তি হইয়াছিলেন, তেমনই আছেন। তবে প্রতাপের ওদ্ধতা 
ও নৃশংস-চরিত্রে ভগবতীর অকৃপা হইয়াছিল, সে কথ সম্পুর্ণ বিশ্বাস করি। 

প্রতাপাদিত্য যুদ্ধে পরাঞ্জিত হুইয়া অবশেষে বাধ্য হইয়া মানসিংহের সহিত 
সন্ধি করিলেন। লিখিত কোন বিবরণী না থাকিলেও সে সন্ধির মন্্ম এইরূপ 
বলিয়৷ বোধ হয়'--€১) রাঘব বা কচুরায় পৈতৃক সম্পত্তি অর্থাৎ যশোর রাজ্যের 
ছয় আন! অংশ পাঁইয়! ষশোহরের প্রাচীন রাজধানীতে অধিষ্ঠান করিলেন এবং 
তাহার উপাধি হইল, “যশোহরজিত'” | রায়গড় হুর্গ পূর্বববৎ তাহার: অধিকারে 


..*. এই গন্লটিও ঘটক-কারিকায় অন্তভাবে বর্শিত আছে। যুদ্ধকালে রাঁজিতে যখন 
“মধুপা নান্নরাধীশঃ হতচিত্তোহতিবিহ্বলঃ"হইয়। অন্দরে কেলীমন্দিরে ছিলেন, তখন এক যোড়ণ 
সুন্দরী তাহার নিকট উপস্থিত হইয় ভিক্ষান্ন প্রার্থনা করিলেন। প্রতাপ তাহাকে ভা স্ত্রী 
মনে করিয়া রুষ্ট ভাষায় গালি দিয়। তাড়াইয়। দেন। 
+ ঘটকের গুখিতে অনেকন্থলে রাধবরায়ের নামোল্পেখ ন৷ করিয়। রাজা বশোহরজিৎ 
বদির লিখিত দেখিতে পাওয়া যান্স। | . 


৩৫৬  ধশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


আসিল। (২ প্রীর্জীগীদিত্য যশোর ' রাঙ্যর ॥% আনা অংশ এবং স্বোপাঁঞ্জিত 
অন্তান্ত বুপরগণার মালিক হুইয়।, মোগল বাদশাহের সামস্তরাজ বলির! পরিচিত 
হইতে স্বীকৃত হইলেন । তাহার সৈম্সামন্ত হুর্গ বা রণতরী সমস্তই রহিল; 
কেবলমান্র স্বাধীনতার চিহ্ন পতাকা ও স্বনামাস্কিত মুদ্রা বিলুপ্ত করিয়া 
ফেলিবার আদেশ হইল। (৩) উভয়পক্ষের বন্দীদিগকে বিনাপণে ফেরত দেওয়া 
হ₹ইল। কথিত আছে মানসিংহ পঞ্ডিতৰীর মহাগ্রাণ শঙ্করের ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়। 
উহাকে "বাদশার বিরুদ্ধে কখন যুদ্ধ করিব না, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করাইয়া 
মুক্ত করিয়! দেন।” * 

এই সন্ধি প্রসঙ্গে আর একটি কথ! আলোচ্য । আকবরের শাসনকালে 
তাহার সামন্ত রাজগণকে বাদশাহের সন্তোষ বিধানের জন্ত তাহাকে ক! বা 
ভগিনী সম্প্রদান করিতে হইত। এইভাবে উপহারপ্রাপ্ত মহিলাদিগকে 
ডোলার কন্ত। বলিত। মানসিধহের পিতৃঘসাকে আকবর . গ্রহণ করেন এবং 
তাহার ভগিনীর সহিত জাহাঙ্গীরের বিবাহ হয়। মানসিংহ ধর্মে হিন্দু থাকিলেও 
_বিলাসপ্রিয়ত৷ ও হাবভাবে মোগলদিগের দ্বণিত অনুকরণ করিয়াছিলেন। 
এইরূপে তিনি আকবরের এত প্রিয় পাত্র হন যে, বাদসাহ তাহাকে ফর্জাও 
(51290) বা! পুত্র বলিয়া অভিহিত করিতেন । 1 তিনিও বাদশাহের অন্গুকরণে 
জনেক দেশের বছ জাতির মধ্য হইতে স্ত্রীগ্রহণ করিয়াছিলেন, মৃত্যুকালে তাহার 
১৫০০ স্ত্রী জীবিত ছিল। কুচবিহারের রাজ! লক্মীনারারণ বশ্ঠতা শ্ব।কার করিলে 
মানসিংহ তাহার ভগিনীকে পেন্সেশ্বরী) বিবাহ করেন। 1 কথিত'আছে এই 
পন্সেশ্বরীর গর্ভজাত সন্তানের বংশধরই এখন জয়পুরের রাজা । 8 এইরূপ ভাবে 





" শকঙ্করের বংশধর শাস্ত্রী মহাশয় “সঞ্সীবনী” পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত করিগ়াছেনঃ--." তিনি 
(শঙ্কর) সমন সম্পত্তি ব্রাঙ্গণগণকে প্রদান করিয়া সর্বন্বাস্ত হইয়া! গঙ্গাবাদ উপলক্ষে গঙ্জার 
নিকটবর্তী ব।রাশাত গ্রাষে সপুত্রে আসির! বাস করেন।” প্রতাপান্বিত্য চরিত ১৬১-২পৃঃ 
যশোহর-ঈখরীপুরের উত্তর পূর্ব কোণে শঙ্কর হাটি গ্রামে শঙ্কর চক্রবর্তীর আবাস ছিল, এখন 
তাহার কোন চিহ্ন নাই। শঙ্করহাটির হাট প্রসিদ্ধ ছিল। 

1 4১11), 31900). ৮৮529 

1. 40098108178 ৬০1, 75725 ০68, 

$ বাঙ্গলার সামাজিক ইতিহাস, ১৩৯ পৃঃ। 


মাননিংহের সঙ্গে যুদ্ধ ও সন্ধি ৩৫৭ 


প্রধান আছে, মানসিংহ প্রথমবার শ্রীপুরের রাজ! কেদার রায়ের সহিত মন্ধি 
করিবার সময় তাহার: কন্ঠ! বিবাহ করেন। অম্বরের শিলাদেবীর,. বাঙ্গাণী 
পুরোহিতগণের বংশাৰলীতে ইহার উল্লেখ আছে। * গ্রতাপাদিত্য. সম্বন্ধেও 
এইরূপ একটি গল্প আছে। কিন্তু উক্ত বংশাবলীতে বা ঘটককারিকাদি গ্রন্থে 
প্রতাপের কোন কন্তা সম্প্রদান করিয়৷ সন্ধি করিবার কথ৷ পাওয়৷ যার না। 
প্রতাপের. ছুইটি মাত্র কন্তা ; স্বশ্রেণীভুক্ত কায়স্থ-বংশেই তাহাদের বিবাহের কথ! 
স্পষ্টতঃ উল্লিখিত আছে। (১০২পৃঃ) কিন্ত রাম রাম বসু লিখিয়া গিয়াছেন 
“প্রতাপাদিত্য তাহার ডোলার এক সুন্দরী কন্ত/ আপন কন্তা প্রচার করিয়! 
“বিবাহ দিলেন সিংহ রাজার পুত্রের সহিত।”1+ এ উক্তির কোন মূল আছে 
বলির মনে হয় না, থাকিলেও সম্প্রদত্ত কন্তাটি প্রতাপাদিত্যের নিজের কন্তা নহে। 
:বশোহরে আসিবার সময়ে সিংহরাজার সহিত তাহার কোন পুত্র আসিয়াছিল 
বলিয়। জান! যায় নাই। তাহার পুত্র হিম্মত সিংহ, ছুর্জন সিংহ ও জগৎ সিংহ 
ইতোপুর্ববেই (১৫৯৭--৯৯) মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছিলেন। $ . 

সন্ধিপত্র সম্পাদিত হইবার পর, মানসিংহ সর্ধবিধ কার্ধ্য মিটাইয়। রাঘব রারকে 
উপযুক্ত সংখ্যক রক্ষিসৈন্ত ও শিরোপা দিয়া যশোহর হইতে নিশ্রাণন্ত হইলেন। 
তিনি -তান্ত্রিক মন্ত্রে দীক্ষিত শাক্ত। যুদ্ধান্তে সন্ধি হইব! মাত্র তিনি মাতা 
যশোরেশ্বরীর মন্দিরে গিয়! মহাসমারোহে পুজা করিলেন এবং তাহার আশীন্মাল্য 


* “বদি রাজ! মান লিংহলীউ'কি বেটা সাশী । যদি রাজ। কেদার দেনী করী। আর 
মিলাপ ছণেো!। যদি নীজর করি।” অর্থাৎ রাজ! মানসিংহ কেদারের কল্ত। প্রার্থনা 
করিলেন। রাজ! দিতে অঙ্গীকার করার উভয়ের মিলন হইয়৷ গেল। কেদার রাজা 
মানসিংহকে নজর করিলেন।” নিখিল নাথের “প্রতাপাদিত্য* ৫*৮পৃঃ। গ্রীধুক্ত যোগেন্ত 
নাথ গুপ্ত মহাশয় কোন বিশেষ কারণ না দর্শাইয়া এই ঘটনা “সম্পূর্ণ অনীব্বন্” এইরূপ মত 
প্রকাশ করিয়াছেন। “কেদার রায়” ৫৭পৃঃ,'*বঙ্সের বাহিরে বাঙ্গালী” প্রস্তুতি গ্রন্থে এই বিবাহ 
স্বীকৃত হইয়াছে । ৪৪৭পৃঃ | 

1 রাম রাম বস্ধর গ্রন্থ, ( ১ম সংস্করণ ), ১৪৪পৃং। 
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উযাঙয়ে ও ভুর্জন যুদ্ধে মার! বান। ১৪৯৯ জবে বঙ্গে আমিবার পথে আগ্রা জগৎ সিংহের 
মুত্যু ঘটে । 


৩৫৮ . মশোহরখুল্নার ইতিহাস 


লইয়! যশোহ্‌র' ত্যাগ করিলেন। এ দেশের সর্বত্র সর্বজাতীয় লোকের নিকট 
একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, মানসিংহ যশোহর হইতে যাইবার সময় 
'স্বশোরেশরী দেবী প্রতিমা! লইয়া! গিয়াছিলেন। এ কথ। যে সত্য নহে, তাহা 
নিঃসন্দেহরূপে প্রতিপন্ন হইতে পারে। * তবে এ কথ! সত্য যে, মানসিংহ 
বঙ্ছদেশ হইতে যাইবার সময় একটি দেবী প্রতিম! সঙ্গে লইয়! যান এবং উহা 
স্বীয় রাজধানী অন্বরনগরীতে প্রতিষ্ঠিত করেন। সে প্রতিমা সেখানে আছে 
এবং বঙ্গীয় পদ্ধতি অনুসারে পুজ! করাইবার জন্ত মানসিংহ যে বাঙ্গালী ব্রাঙ্গণ- 
 ৰিগকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন, তীহাদেরই বংশধরগণ এখনও অম্বরে পৃজারি 
আছেন। এক্ষণে বিচার্ধ্য এই, উক্ত প্রতিমাখানি তিনি কোথা হইতে লইয়! 
গিয়া ছিলেন? 

প্রথমতঃ ষশোহর হইতে যশোরেশ্বরীকে লইয়। যাওয়ার কথ, ঘটক কারিকায় 
নাই, ক্ষিতীশ-বংশাবলীতে নাই, এমন কি অন্দামঙ্গল ব৷ রাম রাম বন্ধুর গ্রস্থেও 
নাই। তবে এ প্রবাদ্ের উৎপত্তি কোথায় ? বরং রাম রাম বস্থু যশোরেশ্বরীর 
আঁবিউাব. প্রসঙ্গে লিখিয়া গিয়াছেন ; “লোকে বলে যশোরেশ্বরী ঠাকুরাণী। 
তিনি অগ্াপিও আছেন ।৮* এ হইল ১৮০১ থুঃ অবের কথা এবং ম্বশ্রেণীর 
কাযস্ক পাগুতের লেখ৷। 'বাস্তবিকই যশোরেশ্বরী দেবী এখনও আছেন, এবং 
ঈশ্বরীপুরে নিত। পুজিত হইতেছেন। ক্রমে তাহার প্রসিদ্ধি বিস্তৃত হইতেছে। 
প্রবাদের সহিত এই কথাব সামগ্রস্ত করিবার জন্ত লোকে বলে, মানসিংহ 
যশোরেশ্বীকে লইয়। গেলে, কচুরায় তৎপরিবর্তে অন্ত প্রতিমা, প্রতিষ্ঠা 
.-করেন। সে কথ টিকিত, ষদ্দি মানসিংহ প্রতাপকে বন্দী করিয়া লইতেন এবং 
পথে অন্ততঃ ১৬০৬ অবের পূর্বে প্রতাপের মৃত্যু ঘটিত। কিন্ত আমর! 


» . মদীর শ্রদ্ধেয় বন্ধু এবং প্রসিদ্ধ এতহাসিক শ্রীযুক্ত নিখিল নাথ রায় মন্হোদয় যেরূপ 
প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা এই বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন এবং তদ্বারা বঙ্গ বাসী মাত্রেরই 
ধস্তবাদ তাজন হইয়াছেন, তাহা অনুসন্ধিৎহ্থ পাঠক মাত্রেই জানেন। আমর! অন্তান্ত যুক্তির 
স্থিত সংক্ষেপে তাহারই নারমর্্ন এখানে প্রকটিত করিব। ধিনি জয়পুর হইতে এই বিষয়ে 
নিখিল নাথকে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়! দিয়াছিলেন, তিনি জয়পুর মহারাজার কলেজের রধ্যাপক 
এবং বসন্তরায়ের বংশধর হ্রীযুক্ত নবকৃ্ণ রায়। উভয়ের নিকট আমার খণ অপরিশোধ্য।- 


মানসিংহের সঙ্গে যুদ্ধ 'ও দঙ্ধি ৩৫৯ 


দেখিতেছি, ১৬০৯ খুঃঅব পর্যান্ত প্রতাপা্দিত্য সদর্পে রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং 
প্রতাগের মৃত্যুর ৪ বৎসর পূর্বে অর্পাৎ ১৬০৬ অব্ধে কচুরায় নিজ অংশের রাজ্য 
ভার কনিষ্ঠ ভ্রাতা চাদ রায়কে দিয়া অবসর গ্রহণ করেন। প্রতাপের মত ভক্ত 
শাক্তবীর জীবদ্দশায় কখনও স্বীয় উপান্ত দেবতা দিয্লা সন্ধি করিতেন না এবং 
মানসিংহ বলগ্রয়োগে লইতে গেলে, প্রতাপের মরণ না হইলে দেবীকে লওয়া 
যাইত না। মানসিংহ ১৬০৪ অবে বঙ্গে কার্ধযত্যাগ করিয়া আগ্রায় চলিরা 
গিয়াছেন, পরে. ১৬০৬ অৰ্ধে তিনি ৮ মাসের জন্য বঙ্গে যাতায়াত করিলেও 
যশোহরে আর আসেন নাই। সুতরাং মানসিংহ যে যশোহর হইতে দেবী-প্রতিমা 
লইয়! যান নাই, ইহা নিশ্চিত। 

দ্বিতীক্নতঃ অন্বরে ষে দেবী মুর্তি আছেন, তাহাকে লোকে সল্লাদেবী বা 
শিলাদেবী বলে। ভারতচন্্র লিখিতেছেন ; “শিলামরী নামে, ছিল তাঁর ধামে 
অভয়! যশোরেশ্বরী |” অর্থাৎ 'শিলাময়ী এবং যশোরেশ্বরী যেন অভিন্ন । উত্তরে 
বল! যায়, .ষশোরেশ্বরী যে শিলাময়ী বা! প্রস্তরম়ী মৃত্তি, তাহাতে সন্দেহ নাই ; 
তাহার নামও শিলাময়ী হইতে পারে ; কিন্তু তাই বলিয়া তিনি.যে শিলাদেৰী বা 
নল্লাদেবী হইবেন, এমন কথ! নাই। 
__ ভৃতীয়তঃ প্রতাপা্দিত্যের উপাস্ত দেবতা জীবিরতন্‌ ভারত চক্েও 
আছে, ঘ্যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী”) যশোরেশ্বরী মায়ের রোপ্য কোশার 
লিখিত আছে জ্শ্রীকালী” | (১৪১ পৃঃ) যশোরেশ্বরী মুত্তি মুখমাত্রাবশিষ্টা লোল 
রসন! কাণীমূর্তি। অথচ অন্বরের সল্লাদেবী অষ্টভূঙ্গা মহিষমর্দিনী ুর্গীমুর্তি। দেবী 
প্রতিমা সমন্তই বিশ্বমাতার বিভিন্ন মূর্তি হইলেও, শাক্ত উপাসকের ইষ্ট মন্ত্র ও ইচ্ট 
:দেবত। একমাত্র হন, সময়ে বিভিন্ন মুত্তি হন না। সুতরাং, অত্বরের সঙ্লাদেবী 
প্রতাপাদিত্যের উপান্ত দেবী নহেন। 

চতুর্থতঃ প্রতাপাদিত্যের উপান্ত যশোরেশ্ববীর মুখখানি মাত্র আছে, তত 
হন্তপদ কিছুই নাই। তাহার ' নিয়াংশ প্রকাণ্ড প্রকাও পাষাণখণ্ডে গঠিত 
পিওমাত্র। পীঠমুর্তি অনেক স্থলেই এইরূপ দেখিতৈ পাওয়। যায়। যিনি 
ঈশ্বরীপুরে গিয়া একবার সে ভয়ঙ্করী মূর্তি নয়ন ভরিয়া অবলোকন করিয়াছেন, 
তিনিই বলিবেন, তেমন মুর্তি কেহ স্থানান্তরে লইতে চায় না বা লইয়া যায় না? 
অপর পক্ষে শিলাদেবী ক্ষুত্রকায়। নুন্দর ছূর্গীমুসতি) ভক্তিমান মানসিংহ উহ 


৩৬০  ধশোঁহর-খুজ্নার ইতিহাস 


দেখিয়া: মুগ্ধ হুইয়াছিলেন এবং সাধ করিয়া মইরা দিয়া অন্রে স্থাপিত 
করিয়াছিলেন । 

পঞ্চমতঃ সল্লাদেবীকে যে মানসিংহ লইয়! গিয়াছিলেন, তাহা সত্য। জয়পুর 
অঞ্চলে এখনও প্রবাদ আছে “আমেরক! সল্লাদেবী লিয়৷ রাজ! মান।” বাঙ্গালী 
পদ্ধতিতে তাহার পুজা হয়, যে পুরোহিতের! পুজা! করেন, তাহার্দের পূর্ব্ব পুরুষ 
বাঙ্গাল দেশ হইতে গিয়াছিলেন। তাহার নাম কমলাকাস্ত ভট্টাচার্য । সম্ভবতঃ 
তিনি বিক্রমপুরবাসী এবং পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। এখন তাহার 
ংশধরগণ রাজপুত ব্রাহ্মণের সহিত আদান প্রদান করিয়া তদ্দেশীয় সমাঁজের 
অন্তভূক্ত হইয়াছেন। জয়পুরী ভাষায় লিখিত উহাদের একটি বংশাবলী আছে।* 
তাহার একস্থলে দেখিতে পাই £ “পাছে উঠিনে কেদার কায়ত কো রাজ ছো'। 
সো রাজা বাজৈ ছো। সো! উকৈ সিলামাতা ছী। সো মাতাকা গ্রতাপসে উনে 
কোই ভী জীৎ তো নহী। * * * অর মাতা নেঁলে আয়া। আর 
বাঙ্গাল! নে পূজন সৌঁপো অর উঠা স্ব কুচ করি আয়া” অর্থাৎ “অনস্তর 
প্র দিকে কেদার কায়েতের রাজ্য ছিল। তিনি রাজ! নামে অভিহিত ভইতেন। 
তাহার শিলামাত৷ ছিলেন। সেই শিলামাতার প্রভাবে তাহাকে (কেদারকে) 
কেহই জয় করিতে পারিত না + ৯* * * মাতাকে লইয়! আসিলেন। 
এবং বাঙ্গালীদিগকে ইহার পুজার ভার সমর্পণ করিলেন। অনস্তর তথা হইতে 
কুচ করিয়া করিয়া যাত্র/ করিলেন।, আবার জয়পুর রাজস্কুলের তৃতপূর্বব 


পম পা পপ 


*গ কমলাকাস্ত হইতে বর্তমান সময় পর্য্স্ত ১৭ পুরুব হইয়াছে । (১) কমলাকান্তের পুত্র 
(২) রম্বগর্ত সার্বাতৌচর পুত্র সন্তান ছিল না। কাহার এক কন! খজদেশ হইতে আনীত 
রাজেন্দ্র চত্রবন্তা বিবাহ করেন। এই কন্তার গর্ভজাত সন্তান (8) সন্তোষরাম। সন্ভোষের পুত্র 
(৫) বিদ্কাধর, সওয়াই জয়সিংহের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তিনি অশেষ শান্রে অগাধ পঙ্িত। 
তাহারই নক! অনুযায়ী জয়পুর নগরী নিন্মিত হয়। বিদ্ভাধর হইতে একটি বংশধারা এইক্কপঃ-_ 
৫ বিদ্ভাধর-__৬ মুরলীধর-- লছমীধর--৮ বংশীধর-__» শিওবকৃস-_-১* কৃরজ বক্স (জীবিত) । 
জয়পুর মন্ারাজার কলেঞ্জের তৃতপুর্বব ভাইস্‌ প্রিন্সিপ্যাল *মেধনা7 ভটাচাধ্য বি, এ, নাছোদয় 
বিদ্ভাধরের জীবনী লিখির! প্রথমে এডুকেশন গ্রেজেটে ও পরে ১৩৯১সালের সংহিতা পরিষদ 
পত্রিকায় প্রকাশ কর়েন। “বঙ্গের বাহিরে বাজালী”' ২৪৬-৫৪গৃঃ । - 

1 নিখিজ বাবুর “প্রতাপার্দিত)' রীবুক্ত নবকৃফ রায় মহাশয়ের পত্র, ৫*৭পৃঃ। 


'ফানসিংহের সঙ্গে বুদ্ধ: সন্ধি ৬৯১ 


'হেড-মাস্টার শীধুক্ত'রামনাথ বারেট “ইতিহাস-রাজস্থান” নামক.এক. হিন্দী পুস্তক 
প্রণয়ন করিয়াছেন। উহার একম্থলে আছে £-_ : | 

.“প্রতাপার্দিত্যকো জীতকর রাজ! কেদারকে রাজ্য চড়াই কী। ,বহ জাতিকা 
ক্কাযস্থা থা। ওর সন্পামাতা নামী দেবীকা উস্কে ইষ্ট থা; মানসিংহজী কী 
লড়ইকে সমাচার স্থনকর কেদার নৌকামে বৈঠকর সমুদ্র কী ওর ভগ. গ়া। 
ওর মন্ত্রীসে কহ গয়্া যী হোসকে তে। মেরী পুত্রী মানসিংহজীকে। দে কর সন্ধি 
'কর লেন! ) মন্ত্রী নে এসা হীকিয়া। মানসিংহ জীনে প্রসন্ন হৌকর কেদারকে 
'ৰাধসাহকা পাদসেবী বনা কর উস্কা রাজ্য পীছা৷ দে দিয়া, ওর সঙ্লাদদেবীকে 
আম্বের লে আয়ে ।” * . ্‌ 

- ইহার বঙ্গানুবাদ এই :-_ প্রতাপাদিত্যকে জয় করিয়া মানসিংহ কেদারের 

রাজ্য আক্রমণ করেন। ইনি জাতিতে কারস্থ ছিলেন, শিলামাতা৷ নামে তাহার 
ইষ্টদ্দেবী ছিলেন। মানসিংহের যুদ্ধের কথ৷ শুনিয়া নৌকায় সমুদ্রাভিমুখে পলাকসন 
'করেন। এবং মন্ত্রীকে বলিয়! যান যে ষদ্দি সম্ভবপর হর; তবে আমার বন্তা 
মানসিংহকে দিয় যেন সন্ধি করিয়া লন। মন্ত্রী তাহাই করিলেন। মানসিংহ 
প্রসন্ন হইয়া কেদারকে বাদশাহের পাদসেবী (সামস্তরাজ ) করিয়া রাজ্য 
প্রত্যর্পণ করেন। এবং সঙ্লাদেবীকে আম্বেরে লইয়া যান । 
: - বংশাঁবলী ও ইতিহাস-রাজস্থান ইহার. কোনখানিকে আমরা অপ্ামাণিক 
বলিতে পারি না। পূর্বোক্ত সবগুলি কারণ একত্র সমালোচনা করিয়া আমরা 
অসন্দিগ্ধ চিত্তে বলিতে পারি, মানসিংহ প্রতাপাদ্দিত্যের সহিত সন্ধি করার পর 
কেদারের রাজ্য আক্রমণ করেন এং যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর তাহার দেহাস্ত 
ঘটিলে, মানসিংহ শ্রীপুর হইতে শিলাদেবীকে অস্বরে লইয়া গিয়! প্রতিষ্ঠা করেন। 
তিনি -প্রতাপাদিত্যের যশোরেশ্বরীকে লইয়া যান নাই। যঞ্পোরেশ্বরীর যে 
দ্নেবী-গ্রতিমা! এক্ষণে লঈশ্বরীপুরে নিত্য সিং হইতেছেন, তিনি প্রামাণিক 
প্রাচীন পীঃ মৃত্তি। | 

' শানসিংহ ষশোহর হইতে পুনরার স্থল-পথেই রাজমহল ফিরিয়া আসেন এবং 
তথা হইতে রণতরী সজ্জিত করিয়া গ্রীপুরের কেদার রায়ের রাজ্য আক্রমণ 





* নিখিল বাবুর 'গতাপাদিত্য' ভযুক্ত নবকৃষণ রাজ মহাশয়ের, পজজ, ৫০৩পৃ৪। 
পি ৃ 


৩৩২ ধশোহর-খুল্মার. ইতিহাস 


করেন। প্রীনগরের যুদ্ধে * কেদার রায় পরাজিত .ও নিহত হইলে, তিনি 
তথা হইতে কেদ্ধারের ইঞ্টদেবতা শিলাদেবীকে লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন 
(১৬৯৪ )। এই সময়ে আকবরের রাজ্যের উত্তরাধিকারী নির্বাচন লইয়া যে 
বিষম গোলযোগ উপস্থিত হয়, তাহাতে স্বীয় ভাগিনেয় সেলিম-পুত্র খসরুর পক্ষ 
সমর্থন করিবার জন্ত মানসিংহ বাস্ততার সহিত আগ্রা। যাত্রা! করেন। যাইবার 
পুর্ব্বে তিনি ভবানন্দকে বাগোয়ান, মহৎপুর, নদীয়া, মারূপদহ, লেপা, স্থুলতানপুর, 
কাশিমপুর, বয়সা ও মণ্ডও প্রভৃতি ১৪ খানি পরগণ৷ এবং গুরুপু্র লক্ষমীকাস্তকে 
মাগুরা, খাসপুর, কলিকাতা, পাইকান ও আনোয়ারপুর এই ৫ খানি পরগ্রণ! 
ও হাতিয়াগড়ের কতকাংশের জমিদারী প্রদান করেন। ভবানন্দ তাহার সঙ্গেই 
আগ্রায় যান, এবং আকবরের মৃত্যু জন্ত বংসরাধিক কাল অপেক্ষা করিয়া উক্ত 
১৪ পরগণার জমিদারীর ফরমাণ বা সনন্দ এবং নহবৎ, ডঙ্কা, নিশানাদি 
সম্মানহুচক দ্রব্যসহ স্বদেশে আসেন (১৬*৬)। কৃষ্ণনগরের রাজবাটীতে 
এখনও অতি জীর্ণ অবস্থায় উক্ত সনন্দ বর্তমান আছে। শ্রী একই বৎসরে 
লক্ীকাস্তেরও জমিদারী সনন্দ প্রদত্ত হয়। ইহারা উভয়েই পরে কানুনগো 
প্রভৃতি কাধ্যে দক্ষতা দেখাইয়া মজুমদার উপাধি পান। তখন এইরূপ আর 
একজন মজুমদার ছিলেন জয়ানন্দ ; ইনি বীশবেড়িয়া রাজবংশের পূর্বপুরুষ এবং 
মানসিংহের অনুগৃহীত। বাঙ্গালার অধিকাংশ তখন এই তিন মজুমদারের. 
হস্তে পড়িক়্াছিল, এই জন্য ”“তিন মজুমদারের বাঙ্গাল! ভাগ” করিবার একটা 
প্রবাদ চলিয়! আসিতেছে । 1 মানসিংহের সঙ্গে যে সব হিঙ্ুস্থানী সৈম্তসামস্ত 
আসিয্াছিলেন, প্রত্যাবর্তন কালে তাহাদের কেহ কেহ স্ন্দর স্থান ও স্বচ্ছন্দ 
জীবিকার ভরসায় বর্তমান যশোহর-খুল্নার স্কবানে স্থানে বাস করেন। এখনগু 
সাম্ট!. চন্দনপুর প্রভৃতি স্থানে পাঁড়ে, মিশ্র ও ভ্রিবেদী বংশীয় হিন্মৃম্থানী : 
ব্রাহ্মণের! বাস করিতেছেন। স্থবিখ্যাত পণ্ডিত ও স্থুলেখক বীরেশ্বর পাড়ে 
এই বংশীয়। সবিশেষ বিবরণ পরে দিব। 


* যুগ্ধজয়ের পর মানসিংহ এই গ্রীনগরের নাম রাখিয়াছিবেন, কতেজঙপুর। উহার 
একাংশ এখনও নগর বলিক্না কথিত হুয়।"নগরের কেবল প্রীটুকু নাই।” আনন্দ নাথ রায়ের 
“বার্ড ৯৯ পৃঃ - 

1 “কলিকাতা, সেকাল ও একাল, ৫৬পৃঃ। 


্বাত্রিৎসশ পল্রিক্ছেদ-মোগল- সহঘর্ষ 
পে 


ইস্লাম খার আক্রমণ 


আকবরের মৃত্যুর পর (১৬০৫) দ্দাহাঙগীর সিংহাসন আরোহণ করিয়া: 
দেখিলেন, বঙ্গে তথনও বিদ্রোহের শাস্তি হয় নাই। এই সময়ে রাজ! মানসিংহ 
আগ্রায় থাকিয়৷ নানা চক্রান্তে লিপ্ত ছিলেন বলিয়, জাহাঙ্গীর তাহাকে ইচহার 
বিরুদ্ধে কিছুদিনের জন্ত পুনরায় বঙ্গে পাঁঠাইর়া দেন এবং আট মাস যাইতে না 
যাইতে তীহাকে ফিরিয়া আসিতে বলেন। সে স্বক্পকালের মধ্যে যে তিনি রাজমহল 
ত্যাগ করিয়৷ বিশেষ কোন কার্ধায করেন নাই, তাহ! আমরা পূর্বে বলিয়াছি। 
(২২২পৃঃ) মানসিংহকে এবার ডাকিয়া আনিবার হেতু ছিল। যাহার! ইতিহাঁস 
পাঠ করিয়াছেন, তাহারা সকলেই জানেন যে, এই সময়ে বর্ধমানের শাসনকর্তা 
শের-আফগানকে খুন করিয়৷ তাহার পত্রী মেহেরউন্নিসাকে হস্তগত কর৷ 
জাহাঙ্গীরের প্রয়োজন হইয়াছিল এবং রাজপুতবীরের ছার! যে সে প্রয়োজন 
সিদ্ধ হইবে না, তাহা! তিনি বুঝিতেন। মুতরাং কুতবউদ্দীনকে বঙ্গের নবাব 
করিয়! পাঠান হইল। শের-আফগানের সহিত সংঘর্ষে কৃতব ও শের উভয়ে 
নিহত হইলেন। তখন মেহেরউন্নিসা আগ্রাতে নীত হইয়া কয়েকবৎসর পরে 
নুরজাহান নামে জাহাঙ্গীরের প্রধানা মহ্ভিষী এবং প্রকৃত রাজ্যেশ্বরী হইয়াছিলেন 
(১৬১১)। এদিকে কুতবের মৃত্যুর পর বিহারের শাসনকর্তা জাহাঙ্গীর 
কুলি খাকে * বঙ্গের নবাব করিয়৷ পাঠান হইল। কিন্ত বংস্রাধিক, 
কালের মধ্যে কুলি খা! মৃত্যুমুখে পড়িলে, ইসলাম খা বঙ্গের সর্ধময় শাসনকর্তা 
হইলেন। (১৬০৮) 

ফতেপুর শিক্রিতে এক মুসলমান পীর ছিলেন-সেখ সেলিম চিস্তি। তাহার 
প্রতি আকবর বিশেষ ভক্তিমান ছিলেন। ত্াহারই বরে তিনি প্রথম পুত্র লাভ 


* ইনি বঙ্গের পূর্বতন শাসন কর্ত। খা আজমের পুন, ইহার পূর্ব নাম সামহুম্বীন খ| 
গস, ৬০] 1 0 রক 
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৩৬৪ যশৌহর-খুল্নার ইতিহাস 


করিয়! উক্ত মহাপুরুষের নামানুসারে তাহার নাম রাখেন-্*সেলিম। ইসলাম খা 
উক্ত সেখ সেলিমের পোল্র, তাহার প্রক্কত নাম সেখ আলাউদ্দীন। ১৫৭* খু 
অন্বে তাহার জন্ম হয়, তিনি জাহালীরের এক বংসরের ছোট, এবং উভয়ে 
শৈশবে একত্র প্রতিপালিত হন বলিয়া অত্যন্ত সৌহার্দ - ছিল।. বাদশাহ 
হুইয়াই জাহাঙ্গীর তাহাকে ইসলাম খ! উপাধি দিয়! হুহাজারী মন্সবদার করেন । 
তিনি যেমন সাহসী, তেজস্বী, তেমনই সচ্চরিত্র, এমন কি কোন মাক দ্রব্য 
প্য্যস্ত স্পর্শ করিতেন না । * জাহাঙ্গীর তাহাকে এত ভাল বানিতেন যে, 
আকবর যেমন মানসিংহকে পুত্র (ফর্জন্দ) বলিতেন, জাহাঙ্গীরও তেমনই তাহাকে 
পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিতেন এবং পাটনার শ।সন কর্তী। করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। 
কুলি খার মৃতার পর তিনি ইসলাম খাঁকে চারি হাজারি মন্সবদার করিয়! বঙ্গের 
নিজাম ব! নবাব নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তখন তাহার অল্পবয়স ও অনভিজ্ঞতার 
জন্ত কত জনে কত কথা বলিলেন, কিন্তু বাদশাহ তাহ! শুনিলেন না কারণ 
তাহার ধারণ! ছিল, প্রতিভা! বয়সের অপেক্ষা না করিয়া দক্ষতার পরিচয় দিয়া 
থাকে। সে ধারণা সফল হইয়াছিল। 


ভূঞাদ্দিগের হস্ত হইতে বঙ্গদেশ তখনও অধিকৃত হয় নাই। মানসিংহ আসিয়া 
কতজনকে পরাজিত করিলেন, সন্ধি ও সৌহ্ৃগ্ভ করিলেন; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে 
তাহা জলের উপর রেখার স্তায় অচিরে তিরোহিত হইল। আকবর ও মানসিংহ 
শাস্তি-নীতির পক্ষপাতী ছিলেন; কেহ বশ্ঠতা স্বীকার করিবামাত্র যুদ্ধে বিরত 
হইতেন। অবশ্ঠ বিদ্রোহী দেশকে শাসন তলে আনিবার উহাই প্রথম পন্থা । 
কিন্তু জাহাঙ্গীরের আমলে সে পন্থ। পরিত্যক্ত হইয়া রণ-নীতি আরব্ধ হইল; 
সামদানের স্থলে ভেদ ও দও নীতির প্রবর্তন হইল। জাহাঙ্গীরের নবাবেরা' 
বঙ্গীয় ভূঞাদিগকে সমূলে উৎপাটিত ও উৎসন্ন' করিবার জন্ত যেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ 
হইয়। আসিয়া! ছিলেন। ইসলাম খ। আবার তাহাদের মধ্যে সর্বপ্রধান। তিনি 
এক মহা পাণ সাধু ফকিরের পৌন্র হইলে কি হয়, প্শ্বর্য্ের ক্রোড়ে প্রতিপালিত 
হইয়া তিনি কঠোর-প্রক্কৃতিক হইয়। পড়িয়াছিলেন। তিনি এতিহা্সিক আবুল 


শু ০2৪০-1-197/808171 ( 1২073) ৬০], ও (১, 2০৪-০. 


ইস্লাম খাঁর আক্রমণ ৩৬৫ 


ফজলের ভগিনীকে * বিবাহ করায় রাজ-দরবারে তাহার একটা প্রতিপত্তি ছিল. 
বাদশাহের প্রিয়পাত্র 'বলিয়! তিনি কঠোর নীতির বলে. বী রাজন্বর্গকে | 
নিম্পেকিত করিয়া গিয়।ছিলেন। র 2 এ 
'* এই সময়ে ইস্লাম খর সঙ্গে বঙ্গের দেওয়ান হইয়! টবীলর 
খাঁ) ইনি নুরঞ্জাহানের ভ্রাতা । আবছুল লতীফ নামক আহ্মদাবাদবাসী এক 
ব্ক্তি আসফ খাঁর অনুচর ও সঙ্গী ছিলেন। লতীফের ভ্রমণ-কাহিনী হইতে 
তখনকার বঙ্গের অবস্থা সথ্বন্ধে কিছু নুতন সংবাদ পাওয়া যায়। 1 বহারিস্তান 
নামক এক পারসিক গ্রন্থ হইতে প্রতাপাদিত্য সন্ধে আরও অধিক সংবাদ 
পাওয়া যার ; সে কথা আমরা বারংবার উল্লেখ করিয়াছি। ইহার গ্রন্থকার, 
মীর্জা সহন ইসলামের সেনানী বর্গের মন্ততম। আমরা এস্থলে মীর্জা লহন ও 
তাহার পুস্তকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া পরে প্রতাপাদিত্যের প্রসঙ্গে আসিব। ' 


মীর্জা সহন আল্লাউদ্দীন ইম্পাহানী জাহাঙ্গীরের রাজত্বের শেষ ভাগে শিতাব 
খ। উপাধি পান, তাহার ছন্স নাম ঘাইবী ; এজন্য তাহার গ্রন্থের পুরা নাম__ 
বহারিস্তান-ই-ঘাইবী । ইহার পিতা ইহতামাম্‌ খা ( পূর্বনাম মালিক আলি) 
আকবরের সময়েকোতোর়াল বা শান্তি-রক্ষক সেনাণী ছিলেন। প্রতাপাঁদিত্যের 
সহিত আগ্রান়্ তাহার ঘনিষ্ট পরিচয় ছিল। ইস্লাম খার সময়ে তিনি এ কহাজ্ারী 
মন্সবদারী পাইয়! বঙ্গীয় নওয়্যরার মীর বহর হইয়া আসিয়াছিলেন। $ পুত্র মীর্জা 
সহন তাহার সহকারী ছিলেন। বহারিস্তান বলিতে বসন্তের রাজ্য বুঝায়, উহাদ্বার 
শস্তঠ্তামল! বঙ্গভূমির প্রাকৃতিক সৌন্দয্যের ইঙ্গিত করে। এইগ্রন্থে ১৬৮ হইতে 


* আবুল ফঞ্জলের এই ভগিনীর নাম লাড্‌লী বেগম; উহার গর্ভে ইসলাম খার যে পুত্র 
হয়, তাহার নাম হুশঙ্গ | 4১17, 31001) 0, 490, 152016 157123+ হশঙ্গই পরে ইকরাম খা 
উপাধি পান। 09201, ৬০1, [1] 0.7. 

+ এই পারলিক পুণথি হইতে প্রতাপাদিতা সম্বন্ধে যে সংবাদ পাওয়৷ যায়, অধ্যাপক 
ধছুনাধ সরকার মগ্োদর তাহা ১৩২৬ আহ্বিণের “প্রবাপীতে" প্রকাশ করেন। এখানে 
উহার নারোদ্ধার করিব। 

€ 11700 দুমেও1ত55 8155৫ 69 0105 জা রা [১০০০ [99:9072] ৪7) 3০০ 58 
8150 127985 147%6581 (27711) ৪170 85 80900877650 00 018755 01 015 781712 01 
8578811282৮ কাচ 444, 


৬৬৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


১৬২৩খুঃ অন্ধ পর্যন্ত বঙ্গদেশেরও মোগলাধিকৃত উড়িম্যার বিশেষ বিবরণ আছে। 
উহার অধিকাংশ ঘটন৷ গ্রন্থকারের স্বচক্ষে দেখিয়া লেখা ; স্তরাং প্রামাণিক 
বলিয়া ধর। যায়, যদিও সঙ্গে সঙ্গে বিবেচনা! করিতে হইবে যে বিজেতার পক্ষ 
হইতে লেখা বলিয়া উহ! পক্ষপাতিতার হাত এড়াইতে পারে নাই । পুস্তকখানি 
চারি খণ্ডে অর্থাৎ দপ্তরে বা! বাবে বিভক্ত। প্রত্যেক দপ্তরে কতকগুলি ক্ষুদ্র 
ভাগ বা দস্তান আছে! প্রথম থণ্ডে ইস্লাম খাঁর শাসন বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া 
উহার নাম ইস্লাম-নামা । সেই অংশই আমাদের প্রয়োজনীয় । উহার ৫ম 
দন্তানে ইস্লামের সহিত প্রতাপের সাক্ষাৎ, ১*ম দশ্ধানে যশোহর ও বাক্‌লা 
আক্রমণ, প্রতাপাদ্দিত্যের পরাজয় ও পতন এবং রামচন্ত্রের বশ্তভ| স্বীকার বর্ণিত 
হইয়াছে। * 

নবাব ইসলাম খা ১৬৯৮ খুষ্টান্বে রাজমহলে আসিয়! পৌছিলেন। এ 
বৎসরের শেষ ভাগে প্রতাপাদিত্যের দূত শেখ বদী রাজকুমার সংগ্রামাদিত্যকে 
সঙ্গে করিয়! আনিয়া! রাজমহলে নবাবের সহিত দেখ করিলেন। প্রতাপাদিত্য 
পুজের সঙ্গে নৃতন নবাবের জন্য কয়েকটি হাতী এবং নানাবিধ বহুমূল্য উপহার- 
দ্রব্য পাঠাইয়াছিলেন; এবং প্রয়োজন হইলে তিনি নিজেও গিয়া দেখা' 
করিবেন, একথাও পত্রে লিখিত ছিল। .মানসিংহের সহিত সন্ধি করিয 
প্রতাপাদিত্য যে মোগল বাদশাহের বশ্ঠতা স্বীকার করিয়াছিলেন, সংগ্রামাদিত্যকে 
পাঠাইয়! নৃতন নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করান তাহারই বাহ নিদর্শন। সংগ্রাম 





* অধ্যাপক সরকার মহাশয় প্যারিস্‌ হইতে এই গ্রন্থের যে হস্তলিখিত পুখির সঙগ্র 
আলোক-চিত্র (০:০৪:27) আনিয়াছেন, তাহা ৬৫৬ পৃষ্ঠার পুর্ণ এবং উহার প্রতি পৃষ্ঠার ২১ 
লাইন করিয়া! আছে। পু'থিখানি গ্রস্থকারের স্বহস্তে লিখিত এবং ১৬৪ ১৭১ অন পর্যন্ত উহা 
যে তাহার হস্তে ছিল, স্থানে স্থানে পার্বতী টিগ্সনী হইতে তাহা জানা গিয়াছে। এই পু'খির 
অন্ত কোন প্রতিলিপি অন্ত কোথায়ও আছ্েকিন! জান1 যায় নাই। “173 84১10079806 
90000751606 68715 10095565555 (16 01019 ০০01১/ ০01 1010110%1) 60 62301561106 ৮০110, 14 
00000196115 44(350011 42-৮511001917719176 25219701615 06507160017 1১, 356 (12107 09 
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বেছার ও উড়িষ্যা রিচার্চ মোনাইটির জর্দালে এবং কতক ১৩২+ সালের কিক মাসের | 
এপ্রবানী' পত্রে প্রকাশিত কারয়াছেন। | | 


 ইস্লাম খাঁর আক্রমণ, ৬৬৭ 
তখন বালক, নবাব তাহার সহিত ষথোচিত সদ্যবহাব করিয়া তাহাকে বাড়ী 
ফিরিয়া যাইবার অন্থুমতি : দিলেন। প্রতাপাদিত্যকে স্বয়ং আসিয়া 
দেখা করিবার জন্য লিখিয় দেওয়া হইল। যে ছুপ্ধর্য ভূঞাদিগের দমনের জন্ 
ইসজাম খা বদ্ধপরিকর, প্রতাঁপাদ্দিতা তাহাদের অগন্ততম। সুতরাং তাহার 
সহিত দেখ! হওয়ার প্রয়োজন ছিল। আবছুল লতীফের ভ্রমণ-কাহিনী হইতে 
জানিতে পারি, এই সময়ে “প্প্রতাপািত্যের মত সৈম্ত ও অর্থবলে বলী রাজ! 
আর বঙ্গদেশে নাই। তাহার যুদ্ধ-সামগ্রাতে পূর্ণ প্রায় সাত শত নৌকা, 
বিশ হাজার পাইক (পদাতিক সৈন্য) এবং ১৫ লক্ষ টাকা আয়ের রাজ্য” ছিল। * 

১৬০৮ ডিসেম্বর মাসের শেষে নবাব সদলধলে রাজমহল হইতে নিষ্াস্ত 
হইলেন। বাদশাহী নওয়ারায় চড়িয়া তাহারা গঙ্গাপথে গৌয়াশ পরগণার পঁ 
উত্তর সীমান্তে পৌছিলেন। যেখানে নবাঁব পৌছিলেন, উহারই অপর পারে 
বুভূল নদীর মোহানা ও রাজশীহী জেলার অন্তর্গত শরদহ নামক স্থান। ' ইহা 
একটি পুরাতন রাজপথের খেয়াঘাট। এখান হইতে একটি রাস্তা একদিকে 
গোয়াশের মধ্য দিয়! মুক্স্দীবাদের কাছে গৌড় বঙ্গের বাদশাহী সড়কে মিশিয়া- 
ছিল এবং অপর দিকে পদ্মা পার হইয়| পু'টিয়৷ দিয়া ঘোড়াঘাটের সর্বত্র যাঁওয়া 
যাইত। নবাব এইস্থানে পদ্মা পার হইবার সময়ে ভূষণার সত্রাজিৎ রায়ের ভ্রাতা 
কয়েকটি হাতী লইয়া আসিয়া নবাবের সঙ্গে দেখা করেন এবং প্রতাপাদিতোর 
নিকট হইতেও সংবাদ পাওয়া যায় যে, তিনি স্বয়ং শীত আসিয়া দেখা 
করিবেন। নবাব সত্রাঞ্জিংকেও স্বয়ং আসিতে আদেশ করিলেন এবং 
ভূএগত্বয়ের আগমনের অপেক্ষায় নিকটবর্তা' আলাইপুর গ্রামে প্রায় ছুইমাস কাল 
অপেক্ষী করিলেন। এইস্থানে থাকিবার কালে নবাব ইহতামাম্‌ খার অধীন. 
ব্দেশস্থ বাদশাহী নওয়ারা এবং তোপ খানার মহল! (০৮1০) পরিদর্শন 





*  আবছুল লতীফের ভ্রনণ, প্রবাসী, ১৩২৬ আশ্বিন, ৫৫২ পৃঃ। 

+ গোরাস সহর এক্ষণে গঙ্গাতীর হইতে দক্ষিণে বহুদুরে অবস্থিত | গোয়াশ ভৈরব নদের 
প্র/চীন খাতের পার্থ, উহার সন্গিকটে ইসলামপুর নামক একটি স্থানও আছে। ইসলাম খা . 
কখনও গোর়াসে আসিয়া ছিলেন কিন! জানাযায় না। আমিতে হইলে অনেক ঘুরি. তৈরব 
নথ দ্দিয়া আমিতে হইত। রেপেলের ৬নং ম্যাপে মুশিদাবাদ হইতে. খেয়াশ, . শরদহ ও 


পুটিয়া দি ঘোড়াঘাট পর্যয্ রাস্ত। অস্কিত আছে। 


৬৬৮  যশোহর-খুজ্নার ইর্জিহপ 
করিলেন।. ১৬৯ অব্ের জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী এইস্থানে কাটিয়া গেল। 
তবুও প্রতাপাদিত্য বা সত্রাজিং আসিলেন না। তখন নবাব পুনরায় উত্তর 
দিকে কুচ (17810) আরম্ভ করিলেন এবং কিছুদুরে ফতেপুর নামক স্থানে 
পৌছিয়৷ পুনরায় একমাস অপেক্ষা করিলেন। সেখানে সত্রাজিং ১৮টি হাতী 
উপহার দিয়! দেখ! করিলেন। ৩ শে মার্চ পুনরায় সেখান হইতে কুচ 
চলিল। পথে ক্ান্ত ভুঞ্াগণ উপহার দিয়া গেলেন।। 

আরও একটু উত্তর দিকে আব্রেয়ী নদীর তীরে, বর্তমান নাটোরের ১৫ 
মাইল উত্তরে বজ্ঞপুর নামক স্থানে ২৬শে এপ্রিল তারিখে সেখ বদীর সহিত 
প্রতাপাদ্দিত্য আসিয়৷ নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তিনি ৬টি হাতী, 
নান! মুল্যবান দ্রব', কপূর, অগুরু, এবং নগদ প্রায় পঞ্চাশ হ'জার টাকা উপহার 
দিলেন। * বহারিস্তন হইতে আমর। জানিতে পারি, এই সাক্ষাৎকালে 
“ইসলাম খ| তাহাকে অত্যন্ত সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন এবং মিষ্ট 
কথাবার্তী কহিতে থাকিলেন। তাহার পর এই সর্তভে তাহাকে বিদায় দিলেন 
যে দেশে ফিরিয়া (তিনি) তাহার পুত্র ও যুদ্ধনৌকাগুলি বাদশাহী নওয়ারার 
সহিত যোগদান করিতে পাঠাইবেন এবং যখন বর্ষার শেষে নবাব স্বয়ং ভাটি 
প্রদেশের জমিদারদ্দিগের বিরুদ্ধে ষাত্র/! করিবেন, তখন প্রতাপ সসৈন্ঠে বাদশাহী 
সেনাপতিদের সহিত মিলিত হইয়া! যুদ্ধ করিবেন। প্রথমতঃ প্রতাপ কনিষ্ঠ 
পুত্র সংগ্রামাদিত্যের সহিত ৪০* রণপোত পাঠাইবেন এবং বর্ধাশেষে স্বয়ং 
আরও একশন নৌকা (একুনে পাঁচ শত), এক হাজার অশ্বারোহী এবং বিশ 
হাজার পদাতিক সৈন্ত লইয়া! আন্দল খ৷ (আড়িয়াল খা) নদীর পথে গিয়া শ্রীপুর ও 
বিক্রমপুর আক্রমণ করিয়! ভাটির জমিদার মুসা খা মসনদ-ই-আলাকে 
বাতিব্যস্ত করিয়া তুলিবেন; এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেন ।” 1 

প্রতাপার্দিতযের মত পরাক্রান্ত ভূঞা এইভাবে সাহাষ্য করিলে, নবাবের 
পক্ষে ভাটি রাজ্যের সমক্গ রাজ্ন্যবর্গকৈে করতলম্থ করা সহজ হইবে। ভেদ 
নীতির প্রবর্তন দ্বারা তাহার অতীষ্ট সিদ্ধ হইবে । ইসলাম খা প্রতাপাঁদিত্যের 
স্বীকারোক্কিতে সম্তষ্ট হইয়া, তাহাকে প্র ও ও বিক্রমপুরের জমিদারী পুরস্কার 


5 জতীকের অ অমন, প্রবাসী, ১৩২৩, ৫৫৩পৃঃ) 
1 *প্রবাসীতে” প্রভাপাদিতোর পতন লীর্বক প্রবন্ধ) ১৩২৭ কাত্তিক, ২পৃঃ। 
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দিলেন। কেদার রায়ের মৃত্যুর পর এই ছই রাজ্য নামে মান্ধ মোগলদিগের 
অধিকারে আসিয়াছে, শাসনাধীন হয় নাই । ' এক্ষণে প্রতাপের স্বাধীনতার 
বিনিময়ে তাহাকে এই ছই রাজ্য প্রদত্ত হইল এবং ' তাহার পূর্ব সম্পত্তি বহাল 
রহিল। শুধু ইহাই নহে, "সবাদার যাইবার সময় প্রতাপকে নানাবিধ খেলা, 
রত্বখচিত ছোরা, তিনটা হাতী, কয়েকটি ঘোড়া এবং বাদশাহের ' পক্ষ হইতে 
নক্কাড়। উপহার দিলেন।” উহাই লইয়! প্রতাপ স্বরাজ্যে প্রত্যাগত হইলেন। 

মোগলের খেলাৎ এবং সামস্ত রাজের. খেতাব লইয়া প্রতাপাদিত্য দৈশে 
ফিরিলেন; কিন্তু সে প্রতাপ আর নাই। উড়িষ্যাভিযানের সময় হইতে 
আমরা প্রতাপাদিত্যের যে দৌর্দও প্রতাপ দেখিয়া আসিয়াছি, সত্য সত্যই 
যাহার “ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ” হইয়াছিল; সে প্রতাপাদিত্য আর নাই। 
এখন তীহার বয়সও প্রায় ৫* বৎসর ; জ্ঞাতি-বিরোধ, যুদ্ধ বিগ্রহ এবং বিষয়-বিষে 
অর্জরিত হইয়! তিনি অকালে বার্ধক্যে উপনীত হইয়াছেন। মানসিংহের সহিত 
রণরঙ্গই তাহার বীরজীবনের শেষ প্রকৃষ্ট পরিচয়। নবাব দরবার হইতে বিদায় 
লইয়া খন তিনি যশোহরে আ'সিতেছিলেন, তখন শুধুই ভাবিতেলাগ্সিলেন 
“করিলাম কি? স্বাধীনতা ঘোষণার এই কি শেষ ফল? বঙ্গে যে স্বাধীনতার 
উন্মেষ করিবার জগ্ঠ যৌবনকে বার্ধক্য পরিণত করিলাম, তাহার পরিণাম কি 
এই ?” যতই ভাবিতে লাগিলেন, নবাবের নিকট যে প্রতিজ্ঞ করিয়া আসিয়াছেন 
কাধ্যক্ষেত্রে তাহ! প্রতিপালন করিবার প্রবৃত্তি ততই কমিতে লাগিল। ' এক 
প্রকার কাপুরুষতা৷ আসিয়া তাহার পতনশীল প্রতিভাকে নিশ্রত করিয় দিয়াছিল&% 
তিনি গৃহে ফিরিলেন, বর্ষা চলিয়া গেল, কিন্তু প্রতিশ্রতি মত নবাবকে কোন 
সাহায্য পাঠাইলেন না । কারণ তীহার সাহায্যে অন্ত ভূঞার্দিগকে দমন' করিয়া 
অবশেষে যে মোগলেরা তাহাকে ছাড়িবে না, তাহ! তিনি বুঝিতেন। 

নবাৰ ঘোড়াঘাট হইতে স্হ্যৈ পাঠাইয়া, কক্রাভুর মুসা থা ও ভাটির অন্ঠান্ত 
ভূঞ দিগকে পরাস্ত ও বনীভূত করাইলেন। ওসমান খা পরাজিত হয় বৃকাই 
নগর হর্গ ছাড়িরা শ্রীহট্রের দিকে পলাইয়া গেলেন ।. ভূষণার .মুকুন্দরাম ও 
তৎপুজ্র সত্রাজিৎ পূর্বেই আসিয়া মোগল পক্ষে. যোগদান করিয়াছিলেন । . এই: 
সময়ে শুধু ভূশ্গা-বিদ্রোহ নহে, আরাকাণী মগ ও ..সিবাষ্টিন ' গঞ্জলিসের 
অধীন পটু গীজ দস্থ্যরা পু্রায় পূর্ববঙ্গে অত্যন্ত উৎপাত আরম্ত করিয়াছিল। 

6৭ 


৩৭৫ যশোছর-খুল্নার ইতিহাস 


নৰাৰ বুরিলেন, গৌড় ব৷ রাজমহল প্রভৃতি দূরবর্তী স্থান হইতে আসিয়া এই 
কল ভীষণ শক্রর কবল হুইতে রাজ্যরক্ষণ কর! চলে না। তাই তিনি বুড়িগ্া 
তীররর্তী ঢাকায় রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহ।ই ঢাকানগরীর উৎপদ্ধির 
প্রথম কারণ। তথায় লালবাগে এখনও ইস্লাম খার দুর্গ ও প্রাসাদাদির 
তগ্নাবশেষ বর্তমান । যেমন বিদ্রোহ-সম্কুল দেশ, তেমনই প্রতাপশালী নবাব। 
প্রতাপ যথাসময়ে প্রতিজ্ঞা মত সৈন্ত সাহায্য পাঠান নাই বলিয়া তিনি ক্রোধে 
অধীর হইলেন। তিনি ঘোড়াঘাট হইতে ঢাকায় গিয়৷ বসিরার পূর্বেই যশোহ্‌র 
বিজয়ের জন্ত বিরাট বাহিনী প্রেরণ করিয়৷ গেলেন । 

শবহারিন্তান” হইতে জান! যায়_“ইস্লাম খাঁর এই সব বিজয়ের পর 
প্রতাপের চৈতন্য হইল। তিনি পূর্ব্ব অপকর্মের জন্য অনুতাপ করিয়৷ নিজপুত্র 
সংগ্রাম আদিত্যকে ৮* খান| রণপোত সহ নবাবের নিকট পাঠাইলেন এবং 
ক্ষম! চাহিলেন। ইন্লাম খা রাগে আজ্ঞা! দিলেন যে মীর-ইমারৎ (গৃহনিম্গাণের 
অধ্যক্ষ)  ৮* খান! নৌকার কাট, খড়, ইট, পাথর বহিয়! বহিয়া এগুলি ভাঙগিয়! 
ফেলুক।* তাহার পর ইনায়েৎ খাঁর? অধীনে এক প্রকাণ্ড সৈন্তদল, 
অগণিত . অশ্বারোহী ও পদাতিক, ৫০০* বর্ক-আন্দাঞ্জ, ৩** রণপোত এরং 
অনেকগ্চলি তোপ দিয়! তাহাকে যশোহর প্রদেশ জয় করিবার জন্ত পাঠাইব্েন। 
মুসা খা ও অন্তান্ত বাধা জমিদারগণ নিজ নিজ নৌকা ও সৈম্ত সহ বাদশাহী 
অভিযানে ষোগ দ্িল। ঠিক এই সমম্বে অপর একদল বাদশীহী সৈম্ত বাক্‌লার 
জমিদার রামচক্্রকে জয় করিবার জন্য সৈয়দ হকীমের অধীনে প্রেরিত হুইল। 
জার ২০** রর্ক-আন্মাজ ও ৪০* নৌকা অনেকগুলি ওমরাসহ ওসমান খাঁর 
গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্ত “বার সিল্দুর” নামক স্থানে বয়িয়! রহিল। প্রতাপ 
যেন কোন দিক হইতে সাহাযা না পান।” 1 রামচন্ত্র যে প্রতাপাদিতোোর 


* সম্ভবতঃ এই সময়ে ঢাকায় যে ছর্গ ও প্রানাদ নির্শিত হইতেছিল, তাহারই 
আবন্ঠক কার্যে প্রতাপের প্রেরিত নৌকাগুলি লাগান হইয়াছিল। ৃ 
1১৬০৯ অন্যের প্রারত্ে খিয়!স খ! বা! ইনায়েৎ উল্যা! ইসলাম খার অনুয়োধজর্মে 
জাহাঙ্গীর কর্তৃক ইনায়েৎ খ' এই লম্মানিত উপাধি এবং ছুই হাজারী সন্সযদারী গাগ। 
92000) ০1, 19 000, 158, 160 
$ প্রবানী, ১৩২৭ কার্তিক, ২-৩ পৃঃ। 


ইস্লাম খাঁর আক্রমণ ৩১ 


: জামাতা এবং ওসমান খাঁর সহিত তাহার সখ্য থাকিতে পারে, ইহা নবাবের 
বিদিত ছিল বলিয়া বোধ হয়। * কতনলুর পুত্র জমাল খাঁ! গ্রতাপাদিত্োর অধীন 
সেনানী ছিলেন। | 

১৬০১ খুষ্টাবের শেষ ভাগে ইনায়েৎ খ| ঘোড়াহাট হইতে কুচ করিয়া 
স্থলপথে অগ্রসর হন। তাহার প্রধান সহকারী হইয়াছিলেন, ইহ্তামাম্‌ খাঁর 
পুত্র মির্জ| সহন। ইনিই বহারিস্তানের গ্রন্থকার । ইনায়েং হইলেন স্থলসৈন্তের 
কর্তা এবং মির্জা সহন নওয়ারা ও তোপ বিভাগের অধিনায়ক । পূর্বেই 
বলিয়াছি, বঙগদেশস্থ বাদশীহী নওয়ারা ও আগ্নেয়াস্ত্র মমূহ মীর বহর ইহ্তামাষ্‌ 
খার অধীন ছিল এবং তিনি এই সময়ে আলাইপুরের সন্নিকটে পল্মাবক্ষে ছিধেন। 
ইনায়েৎ প্রস্থানে আসিয়। পদ্ম! পার হইয়া, কুচ করিয়া মহৎপুর বাগোরানে 
উপস্থিত হুইলেন। মীর্জা সহনও তাতুড়িয়ার জমিদার পীতাম্বরকে €ে২ পৃঃ) 
পরাস্ত ও বিতাড়িত করিয়৷ পদ্মাতীরে পৌছিলেন এবং তর্ায় পিতার নিকট 
হইতে রণতরী ও তোপ লইয়৷ গঙ্গা হইতে জলঙ্গী ও জলঙ্গী হইতে ভৈরব নদে 
পড়িয়া ততীরবর্তী বাগোয়ানে আসিঙ্া! প্রধান সেনাপতি ইনায়েতের সহিত 
মিলিত হইলেন। ইনায়েৎ এইস্থানে মীর্জা ও অন্তান্ত ওমরাহের জন্ট অপেক্ষা 
করিতেছিলেন । 

এই বাগোয়ান বর্তমান কৃষ্ণনগর রাজবংশের প্রতিষ্ঠীত৷ ভবানন্দ মজুমদারের 
আবাসম্থল। মানসিংহ যখন প্রতাপার্দিত্কে আক্রমণ করিতে যান, তখন. 
ভবানন্দ তাহাকে সাহাষা করিয়া কি ভাবে মহৎপুর বাগোয়ান প্রভৃতি ১৪ 
পরগণার জমিদারী লাভ করেন, তাহা! পুর্কেই বল! হইয়াছে । এই সময়ে তিনি 
মাথাভাঙ্গা নদীর তীরবর্তী মাটায়ারিতে রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করিয়া. প্রবল 
জমিদারের মত বাস করিতেছিলেন। তিনি মোগলদিগের ৰিশেষ অন্ুগৃহীত ও 
বশত্ৃত। এই জন্ত ইনায়ে তাহারই জমিদারীর মধ্যে বাগোয়ানে আসিয়৷ 
কিন কাল আড্ড৷ করিরাছিলেন। তৰানন্দ যে এবারেও মোগলদিগকে নানাবিধ 
নৌক। ও সরঞ্জাম দিয়! সাহায্য করিয়াছিলেন, সে কথা বলাই বাহুল্য। 








* এই সময়ে প্রতাপের কন্ত। বিমল! বাক্লায় গিয়া গৃহীত হইয়াছেন। হুতরাং 
এখন রামচন্লের বৈযীকাব ছিল বলিয়া মনে হয় না। 


৩৭২ যশোহর-খুল্নাব ইতিহাস 


প্রতাগাদিত্োর পরাজয়ের পর যখন এই কথ৷ ইসলাম গার কর্ণগোচর হয়, 
তখন তিনি ভবানন্দকে হুগলীর কান্ছনগো পে প্রতিষ্ঠিত করিয়া না 
৪ দিয়াছিলেন। 

“তাহার পর প্রভাপাদিত্যের. রাজ্যের 'দিকে সকলে অগ্রসর . টির 
লী গজলীল লাগিল।» * বাগোয়ান হইতে বিরাট মোগল বাহিনী 
টত্ত্রব. ও মাথাভাঙ্গা নদী দিয়া বর্তমান কৃষ্ণগঞ্জের সন্নিকটে পৌছিল। ..পথি-. 
মধ্যে . মাটীয়ারিতে. ভবানন্দ ঘাটোয়াল জমিদারের মত মোগল সৈম্তদলকে সংক্কৃত 
করিয়াছিলেন।- ক্লুষ্ঞগঞ্জের নিকটে যেখানে মাথাভাঙগা নদী চূর্ণী নাম ধারণ 
করিয়! দক্ষিণ বাহিনী হইয়াছে, সেই স্থান হইতে পূর্বমুখে ইচ্ছামতী বাহির 
হইয়৷. আসিয়'ছে। এই ইচ্ছামতী নদীতে পড়িয়া মোগল সৈষ্ঠ ও নওয়ার! 
জরমশঃ পূর্ব-দক্ষিণ মুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। সুদীর্ঘ অকাবাক! নদীপথ 
ৰাহিতে বহু সময় লাগিয়াছিল। পরে বনগ্রাম পার হইয়া মোগল 'সৈন্ত 
প্রতাপাদিত্যের যশোহর রাজ্যের সীমান্তে আসিয়া পৌছিল। এই স্থানে 
যমুনা ও.ইচ্ছামতী সঙ্গমের নিকট প্রতাপ-সৈম্তের সহিত মোগলদিগের প্রথম 
যুদ্ধ হইল । | 


. অ্রস্মজ্সিৎস্ণ পাল্রিচ্ছে দ_স্পেম্ম দ্ধ ও পতন 


: প্রতাপাদিত্যের শেষ পতন যে ইসলাম খাঁর সময়ে হয়, মানসিংহের হস্তে 
নহে, বহারিন্তান তাহ! সপ্রমাণ করিয়! দিয়াছে । ১২* বৎসর পূর্বে লিখিত 
রামরাম বসুর বিবরণীও বহারিস্তানের বৃত্বাস্তের অনুগামী । বন্থ মহাশয় 
প্রচলিত প্রবাদ এবং পুরাতন পারসীক গ্রন্থ হইতে নিজের পুস্তক লিখেন। 
তিনি যে বহারিস্তানেরই সন্ধান পাইয়াছিলেন, এমন কোন কথা নাই। হয়ত 
'রাজনামা” প্রসৃতি অন্ত পারসীক গ্রস্থও ছিল, এবং দৈবক্রমে উহ! পুনরার 
বহারিস্তানের মত এঁতিহাসিকের গবেষণার গণ্ীতে পড়িতে পারে । যাহ! হউক, 


তাপ কল 








* প্রবানী, ১৩২৭, কাত্তিক, ৩ পৃঃ উর ক বা ছি 


শেষ যুদ্ধ ও পতন | ৩৭৩ 


রাঁম রাম বন্তুর মোটামুটি সমর্থনে ব্হারিস্তানের প্রামাণিকত বাড়াইয় 'দিয়াছেএ 
বস্থ মহাশয়ের গ্রন্থে ইস্লাম খ প্রসঙ্গে যাহা আছে, তাহা এই £--“কতন্ক কাল 
পরে সিংহয়াজ! পুনরায় হেন্যোস্থানে গতি করিলে কাশি পৌছিয়৷ তাহার 
' পরলোক হইল। & এ সমাচার দিল্লি পৌছিলে আপনে ওজির এছ্লাম খা. 
চিন্তি গ্রতাপাদিত্যের বিপরিতে বাঙ্গালায় সাজনি করিয়! হেল্দোস্থানের হিসা 
ফৌজ সাতে লইয়া! থানাবথান! মারপিট' করিয়া! সরবসর আসিয়া সালিখার খানায় 
পৌছিলে রাজার প্রধান সেনাপতি কমল খোজা মুহমেল দিয়া সাত দিন পর্য্যস্ত 
অনাহারে দিবারাত্রি লড়াই করিতেছিল। ইতিমধ্যে একদিন কমল খোজার 
মরণের খবর পৌছিয়াছে, ইহাতে রাজা! ব্যস্ত ছিলেন।*1 ইস্লাম খা স্বয়ং 
আসিল গ্রতাপাদিত্যকে পরাজিত করেন কি না, এখানে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ না 
থাকিলেও, তাহার হস্তে ষে প্রতাপের শেম পতন ঘটে তাহা! বেশ বুঝা যায়। 
আর খোঁজা কমল ষে প্রাণাস্ত পধ্যস্ত কেমন যুদ্ধ করিয়াছিলেন, এবং তাহার 
মৃত্যুই কিরূপে প্রথম যুদ্ধের পরাজয়ের কারণ, তাহারও আভাস এখান হইতে 
পাঁই। সুতরাং বহারিস্তানের বিবরণীর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা যায়। উহাতে 
মোগল সৈন্ের সহিত প্রতাপ-সৈন্তের যুদ্ধ বৃত্তান্ত যেরূপ খুটিনাটির সহিত বর্ণিত 
হইয়াছে, তাহাতে উহার বঙ্গান্থবাদ হইতে যুদ্ধবিবরণী উদ্ধৃত করিলেই চলিবে | 
শুধু স্থানের বা লোকের পরিচয় দিবার জন্ত স্থানে স্থানে টিগ্লনী সংযুক্ত করা 
আবশ্তক হইতে পারে । : বল! বাহুল্য, উদ্ধত অংশগুলি অধ্যাপক সরকার 
মহোদয়ের বঙ্গভাষায় লিখিত বহারিস্তানের সারসংগ্রহ হইতে গৃহীত হইল । £ 
যখন ৮*খানি রণপোত লইয়! প্রতাপাদিত্যের তৃতীয় পুত্র সংগ্রামাদিত্য 
টিকিট গিয়। ইস্লাম খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করেন, তখন নবাব ক্রোধান্ধ হইয়! 
যশোহর আক্রমণের জন্ত ইনায়েৎ খাঁকে হুকুম দিলেন, ইহা আমর! . জানিয়াছি.। 
কিন্তু তৎপরে সংগ্রামাদ্দিত্যের কি দশা হইল, তাহা জানিতে পারি নাই। 
সংগ্রাম বসে বালক এবং দূতের মত সংবাদ-বাহক, স্বতরাং. তাহাকে যে বন্দী 


হু ১৬০৬ খু অবে শেষবার মানসিংহ বঙ্গে আসিয়া যে কাশীতে পরলোকগত হইয়া 
ছিলেন, সে কথ! সত্য নহে। তাহার মৃত্যু আরও ৫৭ বৎমর পরে দাক্ষিপা্যে রিনি | . 
+ রাম রাম বহর গ্রন্থ, ১ম সংস্করণ (১৮৯১), ১৪৮-৯পৃ১। : 
, $. প্রবাসী,১৬২৭। কাণ্তিক, ১-পপৃঃ। 


ঙন৪ যশোহর-খুল্নায় ইতিহাস 


ফরিয়! রাখা হইয়াছিল, এমন মনে হয় না। তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইলে, 
তাহার মুখেই প্রতাপের কাছে মোগল আক্রমণের সংবাদ পৌছিয়াছিল। যে 
ভাবে হউক মোগল-সৈন্ত পদ্মা পার হইবামাত্র, প্রতাপাদিত্য খবর পাইয়া 
প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। পদ্মা হইতে জলঙ্গীতে পড়িলে মোগল-বাহিনীর 
যশোহরে আসিবার ছুইটি পথ ছিল; প্রথম জলঙ্গী হইতে ভাগীরখীতে পড়িয়া 
পরে ত্রিবেণীর নিকট যমুনায় প্রবেশ করিয়! অগ্রসর হওয়া যাইত ; দ্বিতীয়, জলঙ্গী 
হইতে ভৈরব ও মাথাভাঙ্গ৷ বাহিয়৷ কৃষ্ণগঞ্জের কাছে ইছামতীতে প্রবেশ কর! 
যাইত; পুর্বে বলিয়াছি, মোগল সৈম্ত দ্বিতীয় পথে আসিতেছিল। কিন্তু যে 
পথেই আসিত, যমুনা ও ইচ্ছামতীর সঙ্গমস্থল দিয়া যাইতে হইতই। এজন 
উহ্বারই সন্নিকটে প্রতাপের পক্ষ হইতে নূতন হূর্গ রচিত হইল। এ সঙ্গম স্থলকে 
টিবির মোহনা বলে, উহার একটু উত্তর দিকে সাল্থী নামক একটি নদী ইচ্ছামতী 
হইতে বাহির হইয়া গিয়া পূর্ববদক্ষিণ মুখে কপোতাক্ষীতে পড়িতেছিল। রেণেলের 
প্রাচীন ম্যাপে উহার গতি দেখান আছে। এ নদী এক্ষণে ইছামতীর কাছে 
মজিয়া গেলেও কপোতাক্ষীর মোহান! হইতে অনেক দূর পর্য্যন্ত বেগবততী আছে। 
সে মোহানার অপর পারে কাটিপাড়া গ্রাম, আধুনিক ম্যাপে উহার নাম 
(0188112 02178, কিন্তু সাধারণ সকল লোকে সাল্থী বলিয়া জানে। 
ইছামতীর সহিত সাল্থীসঙ্গমকে মুসলমান লেখক সাল্থাথান। বলিয়াছেন। 
সেই স্থানে মোগল-সৈস্ভের সহিত বঙ্গীয় সেনার প্রথম সংঘর্ষ হয়। | 

,. » প্রতাপাদিত্য মোগল পক্ষের যুদ্ধ যাত্রার সংবাদ পাইবামান্র নিজের সমগ্র 
রণবাহিনীকে প্রধানতঃ ছুই ভাগে বিভক্ত করিলেন। এক ভাগ লইয়! স্বয়ং 
রাজধানীর রক্ষার্থ ধূমঘাট ছূর্গে হিলেন, অপরভাগ লইয়া তযোষ্ঠ পুত্র উদয়াদিত্যকে 
অগ্রবর্তী হইয়া সাল্থার থানার কাছে শক্র-পথে বাধা দিবার জন্ত পাঠাইয়া 
দিলেন । উদয়ািত্যের অধীন ৫** রণতরী, ৪৭টি হস্তী, এক সহত্র অশ্বারোহী 
এবং কয়েক সহশ্র ঢালী ঝ! পদাতিক সৈন্ঠ সাল্থার মোহানায় পৌছিল। এই 
সময়ে যুবরাজ উদয়াদিত্য বয়স্ক যুবক, ( তীহার বয়স ২২২৩ বৎসর ), এবং তিনি 
চরিব্রগুণে সর্বজন-প্রিয়। অজানিত অগণিত শক্র সেনাকে পথের মাঝে প্রথম 
বাধা দেওয়াই কৃতিত্ব এবং সাহসিকতার পরিচায়ক। প্রতাপাদিতা অপাত্রে 
বিশ্বাস বিস্তম্ত করিয়া নিজের পথ কণ্টকিত করেন নাই.। উদয়াদিত্য ষে প্রধান 


শেষ যুদ্ধ ও পতন ৬৪৫ 


সেলাপত্বি হইয়া অগ্রসর হইলেন, বহারিস্তান তাঁহার সাক্ষ্য দিতেছে । তাহার 
* ছুই জন প্রধান সহকারী ছিলেন, ছুই জনই প্রসিদ্ধ বীর ; খোজা কমল হইলেন 
নৌ-সেনার অধিনায়ক এবং কতনু খাঁর পুত্র জমাল এ! অশ্বীরোহী ও পদ্বাতিক 
প্রভৃতি স্থল সৈন্তের ভারপ্রাপ্ত হইলেন। রণতরী সমূহ ফিরিঙ্গি ও পাঠান জাতীয় 
গোলন্দাদ্রদিগের তত্বাবধানে অনলবর্ধী তোপমালায় সজ্জিত ছিল। প্রতাপাদিত্য 
স্বয়ং অবশিষ্ট কয়েক শত রণতরী ও নানাজাতীয়-সৈন্তদল লইয়া! যশোহর-ছুর্গে 
অপেক্ষা করিতে লাগিলেন । কালিদাস রায়, বিজয়রাম ভঞ্জ, বীরবল্লভ বনু & 
প্রভৃতি সেনানীবর্গ তাহার সঙ্গে ছিলেন। ইহা ব্যতীত কতক নৌ-বল পূর্ববদেশীয 
আক্রমণ নিবারণের জন্য চাকশিরি ও কপোতাক্ষ কূলে ছিল। 

উদয়াদিত্য টিবির মোহানার একটু দক্ষিণ দিকে, চারঘাটের দক্ষিণে, ইচ্ছামতীর 
পশ্চিম পারে, “একটি উচু ছুর্গ করিয়া তাহার চারিদিক জল দিয়া ঘিরিয়া রাখিয়া- 
ছিলেন ।” উহার পূর্বপার্থে ইছামতী নদী, দক্ষিণে একটি প্রশস্ত খাল এবং 
উত্তর পশ্চিমে “গভীর পরিথ কাটিয়া তাহা এ খালের সঙ্গে যোগ করিয়া জলে 
পূর্ণ কর! হইয়াছিল। ( উদয়ের ) সৈন্ত ছুর্গে এবং নৌকাগুলি ইচ্ছামতীর নদীতে 
আশ্রয় লইয়াছিল।” 1 

মোগলেরা সাল্থাতে আসিয়া যখন অদূরে প্রতাপাদিত্যের অসংখ্য রণতরণী 

দেখিতে পাইলেন এবং উদয়ের হুর্গ নির্মাণের সংবাদ পাইলেন, তখন অনতিবিলম্বে 
যুদ্ধ প্রণালী স্থির করিয়া লইলেন। “এইকপ স্থির হইল যে, মুঘল সৈম্ত নদীর 
ছুই পাড় দিয়া কুচ করিয়া শত্রু হুর্গের দ্রিকে অগ্রসর হুইবে, মধ্যে নদী বাহিয়া 
নওয়ার! চলিবে এবং তীরের বন্দুক ও তোপ হইতে সাহায্য পাইবে। প্রথম 
দল এই পাড়ে ( ইছামতীর পূর্বকূলে ) প্রধান সেনাপতি ইনায়েং ধার অধীনে 
রহিল। দ্বিতীয় দল মীর্জা সহনের অধীন রাতারাতি অপরপাড়ে (অর্থাৎ 
ইছামতীর পশ্চিমতীরবর্তা হুর্গের দিকে ) পার হইয়া গেল। প্রত্যেক দলের 


* লগইছাটির নিকটবর্তী শোভনালী গ্রামে সেনাপতি বীরবন্জতের গড়কাটা বাড়ীর 
ভগ্লাবশেব আছে। উদার বংশীর বন্থুগণ এক্ষণে শৌভনালী এবং চীগাফুল, গ্রামে বাস | 


করিতেছেন। | টি. এ 
1 এই খাল ও পরিখার খাতচিহন এখনও বিলুপ্ত হয় লাই। স্থামটির “র্ড়গড়িয়া” নাম 


দুর্গের কথাই. স্মরণ করাইয়া দেয়। 


৩৭৬ হির-খুল্‌না'র ইতিহাস 


সহিত অর্থাৎ তাহার নিকটবর্তী পাড় ঘেষিয়া, নওয়ারার এক এক অংশও 
চলিতে থাকিবে । ৰ ৫ 
" - "পরদিন কুচ আরম্ভ হইল। কিন্তু উদয়াদিত্য যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলেন 
না। মুঘল সেনাপতিদয় প্রত্যেক দশখান! নৌকা পাহারার জন্ত অগ্রে রাখিয়া, 

অপর নৌকাগুলির মাল্ল/দিগকে হুকুম দিলেন যে, তাহার। নামিয় শক্র ছুর্গের 
পাশে ( ইছামতীর পূর্ব্ব ও পশ্চিম তীরে ) ছ*টি ছূর্গ নির্মাণ করুক। এই কাজ 
অর্ধেক হইয়াছে, এমন সময়ে উদয়াদিত্য হঠাৎ নৌ-বল লইয়| 'বাহ্র হইয়! 





রর টি লি টিলা ই নি 





দুরাব, রণতরা 
আসিয়। আক্রমণ করিলেন। খোজা কমল তীহার অগ্রবস্তা বিভাগের টিকে 
এবং এ খোজার সঙ্গে অনেক বেপারি, কোশা, বলিয়া, পাল, ঘুরাব, মাচোক়া, 
পশ্তা ও জলিয়! জাতীয় নৌকা ছিল। [ আমর এই সকল নৌকার যথা. সম্ভব 
বিবরণ পুর্বে দিয়াছি,২০৯-১০পৃঃ। এখানে শুধু তৎকালের সর্বপ্রধানঘুদ্ধ জাহা্ধ 


শেষ যুদ্ধ ও. পত্তন++ | গল 


থুরাব এবং ক্রতগামী “বলিয়া, বা ভাউলিয়। জাতীয় ক্ষুদ্র তরণীর ছবি দেওয়া 
গেল। ] অপর নৌকাগুলি কেন্জ্রে উদয়ের অধীনে চলিল। জমীল খা পদ্ধা(তিক 
ও. হাতী লইয়া দুর্গ রক্ষা করিতে থাকিলেন। *. মহাশবে যুদ্ধ আরম্ত হইল। 
অপর মুঘল নৌকা সাঁজিতে ও আসিতে দেরি হইল। ইতিমধ্যে সমস্ত শক্র- 
আক্রমণের চাঁপ এ বিশখানি বাদশাহী নৌকার উপর পড়িল। কিন্তু তাহার! 
জীবন তুচ্ছ করিয়া যুঝিল, মুখ ফিরাইল না।. 

“খোজ! কমলের ঘুরাবগুলি এবং ছুই খানা *পিয়ারা” নৌক। (.২১১পু২) 
মিলিয়া দশ খান! বাদশাহী নৌকাকে ঘিরিয়৷ ইনায়েৎ খার দিকে ( ইচ্ছামতীর 
পূর্বতীরে ) যে ছর্গ তৈয়ারি হইতেছিল, তাহার পাড়ের নীচে লইয়! গেল। 
তীরস্থ মুঘল-সৈন্ত ঘোড়া হইতে নামিয়া তীর মারিয়া শত্রুকে হূর্ববল. করিয়া, 
একথান। ঘুরাব ও একখান! “পিয়ার” কাড়িয়া লইল। যুবরাজের সৈল্ত ও: 
মাল্লাগণ নিজ ঘুরাবগুলি নঙ্গর করিয়াছিল, তাহাদের লইয়া! পলাইতে পারিব 
না। এখন মুঘল তীরন্দীজগণের ভীষণ আক্রমণ সন্থ করিতে না পারিয় তাহার। 





হিননর্র নরক 
নৌকা ছাড়িয়! জলে ঝাপ দিয়! প্রাণ বাচাইল। । অর্থাৎ এই জলযুদ্ধ স্থলসৈন্তের 
দ্বারাই নিষ্পন্ন হইল)। নদীর অপর পাশে (পশ্চিম কুলে) মীর্জা সহনের 
দশখানি অগ্রগামী নৌকাও শক্ররা ঘিরিয়া ফেলিয়াছিল, কিন্তু তীর হইতে নীরা, . 





* প্রবাসীর প্রবন্ধে অনেক স্থলে হয়ত অন বধানতা বশতঃ একই ব্যক্তির সম্বন্ধে 'করিল' 
ও 'করিলেন' এই হুই প্রকার ক্রিয্নার প্রয়োগ হইয়াছে। ডি উদ্ধত অংশে কট যি 
করির। সশ্মানাঝ্ক ক্রিরাপদই দিয়াছি। 


৩প৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


'লঙ্বী রাজপুত, * শাহবেগ 1 এবং অপর নেতার! নিজ নিজ অনুচরসহ তীর 
চাঁলাইয়! শক্র মাললীদিগকে বাধ! দিতে ও পশ্চান্ধাবন করিতে লাগিলেন । 

. «এইরূপ অগ্রসর হইয়া মীর্জা সহন এরপ স্থলে আসিয়! পৌছিলেন যে, ধোজ৷ 
কমলের নৌ-বল তাহার পিছনে এবং উদয়াদিত্যের নৌ-বল তাহার অগ্রে ও পাশে 
রহিল; সুতরাং অক্পক্ষণ যুদ্ধের পরই যশোহরের নওয়ার! বিশৃঙ্খল .এবং মাল্লাগণ 
হতভম্ব হইয়া পড়িল। যখন উদয়াদিত্যের নৌ-বাহিনীতে এই বিশৃঙ্খলা, শব্ষকে 
আক্রমণ করিবার এমন কি আত্মরক্ষা করিবারও শক্তি নাই, তখন এক বন্দুকের 
গুলিতে খোজ! (কমল) মৃত্যুমুখে পড়িলেন। তখন আর যুদ্ধ করিবার সাহস 
কাহারও রহিল না । জমাল খ৷ (তখনও) তীর হইতে নিকটবর্তী মুঘলদের. উপর 
তীর ও কামান চালাইতে লাগিলেন বটে, কিন্তু উদয়াদিত্য পলায়ন করিলেন ।” 

এইস্থানে প্রথম যুদ্ধ শেষ হইল। অধ্যাপক সরকার মহাশয় যেরূপ মন্তব্য 
গ্রকাশ করিয়াছেন, গ্রীস্দেশীয় ইতিহাসের সালামিশের যুদ্ধে $ পারসীক নৌ-বলের 
মত, বাস্তরিকই যশোহরের নৌ-বাহিনীর অত্যধিক সংখ্যাই ভাহার বিশৃঙ্খলা এবং 
পরাজয়ের কারণ হইয়াছিল। সন্কীর্ণ নদীর উভয় প্য্বস্থ উচ্চ তীরভূমি হইতে 
মোগল তীরন্দাজ ও বন্ধুকধারিগণের অব্যর্থ লক্ষ্য বাছিয়! বাছিয়া প্রতাপের 
সেনানীবর্থকে শমনসদনে পাঠাইতেছিল। পূর্বেই বলিয়াছি (১৬৫পৃঃ) মোগলের৷ 
স্থলে যেমন বলী, জলে তেমন কৌশলী নহে। সাল্খার যুদ্ধ নামে জলযুদ্ধ 
হইলেও তাহ! স্থলেই মিটিয়াছিল। স্থানের সন্বীর্তার জন্ত কোন 
পক্ষের জলযানই নাবিকতার বাহাদুরি দেখাইতে পারে নাই। বিস্তীণ 
নদীর প্রসারিত বক্ষে যদি বাস্তবিকই উভয় পক্ষে নৌ-যুদ্ধ হইত, তাহা! হুইলে 





* লক্ষ্মী রাজপুত কে, তাহ। জান! যায় না। ইনি রাজপুত বংশীর কি না, সঙ্গেহ্‌ স্থুল। 
সপ্তবতঃ কুচবেছারে যে লগ্ীনারারণ মানসিংছের সময়ে বশ্ঠতা স্বীকার করেন, তিনিই প্রতাপের 
বিপক্ষে বুদ্ধ করিতে আসির়াছিলেন । 

1 শাহবেগ স্ভবতঃ আলি খ'। কোলাবীর পুত । আলি খা মুনেম খার অধীন সেনানী 
ছিজেন। 52 4১17, 31০01). 00 438) 442 রা 

+ প্রবানী, ১৩২৭। কার্তিক, ৩.৪ পৃঃ । 

8 এই.বুদ্ধ পারস্তাধিপতি জারাকসিসের সহিত এ্রীকদিগের স্র় (৪৮*.৪.০. ) ইহাতে 
গ্রীক সেনানীগণের বুদ্ধ.কৌশলে পারস্ঠাধিপের পরাজয় ঘটে। , 6 
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মোগল পঞ্ষীয়ের| কিছুতেই জয়লাভ করিতে পারিত না। সর্ধবোপরি, সেনাপতি 
কমল খোজার পতনে সকল আশা বিনষ্ট হইয়াছিল। তাহার আকম্মিক 
মৃত্যুই যে প্রথম যুস্ধের পরাজয়ের কারণ, তাহ! অস্বীকার করিবার উপায় নাই। 
এই নির্ভীক বিমল চরিত্র পাঠান * সেনাপতি বিগত ২৫।২৬ বংসর কাল 
একাস্ত বিশ্বস্ত ভৃত্যের মত প্রাণপণ প্রতাপাদিত্যের সেবা করিয়াছেন। ধূমঘাট 
দুর্গের তিনিই প্রথম হুর্গাধ্যক্ষ, তাহারই ন!মানুসারে কপোতাক্ষী দুর্গের নাম 
হইয়াছিল--গড় কমলপুর । এখনও প্রতাপনগরের পার্থ গড় কমলগুর নামক 
স্থান প্রতাপ ও কমলের অচ্ছেগ্ভ বন্ধনের স্থৃতি রক্ষা করিতেছে। 'যেকোন 
গুরুতর কার্যে কমল থোজ! গিয়াছেন, তাহাতেই তিনি প্রাণাস্ত পরিচ্ছেদ 
করিয়। জর়যুক্ত হইতেন। 1 কোন প্রকার স্বার্থ পিপাসা, কাপুরুষত! বা 
সত্যাপলাপ তাহার. পবিত্র চরিপ্রকে কলঙ্কিত করে নাই। স্তাহারই পতনে 
প্রতাপারদিত্যের পরাজয় হইল; যুদ্ধের সংবাদ অপেক্ষা কমলের মৃত্যুবার্তী 
প্রতাপের হৃদয়ে অধিকতর ব্যথ! দিয়াছিল। তিনি একান্ত বিচলিত হইয়া 
পড়িলেন। আমর! দেখাইয়াছি, যশৌরেন্থরীর আবির্ভাবের মূল কারণ কমল 
খোজা! ৷ আবার রাম রাম বন্ধ প্রভৃতি তীহার মৃত্যু প্রসঙ্গে বশোর-রাজলন্্মীর 
অস্ত্রধ্ণান বিষয়ক গল্পের অবতারণা! করিয়াছেন ; সে গর্ের কোন মূল্য নাই 
থাকুক, .কমলের মরণের সঙ্গে সঙ্গে যশোর-রাজেঃর শেষ পতনের পথ প্র্স্তত 
হইয়। রহিল। 

যুদ্ধে পরাজয় হইলে এবং পরাজিত উদয় পলায়নপর হইলেও যে যুদ্ধ ধা 
গেল, তাহ! নহে। . আরও কয়েক ঘণ্টা ধরিয়। পলায়নপর যশোহরের নওয়ারা 
এবং পশ্চান্ধাবনকারী মোগলদিগের : নওয়ার! ও স্থল সৈন্তের মধ্যে বিষম যুদ্ধ 
চলিয়াছিল। এই স্থলে বহারিস্তানের বর্ণনা হইতে সংক্ষেপ করিয়া কতকাংশ 
উদ্ধত. করিতেছি £- 

* ইছার কখ৷ আমর! পূর্বে বলিয়াছি। বর খণ্ড, ১২৭-২৮, ১৯১পৃঃ। 

1. রাম রাম বহু লিখিয়াছেন, “প্রধান সেনাপতি কমল খোজ। মৃহগগেল দিয়! ৭ দিন পর্যন্ত 
অনাহারে দিবারাট লড়াই করিল।” উহ্থীতে প্রাণপণে বুদ্ধ করিবার কথাই টা ঘার। তথে 

প্রথম হুদ্ধ +ছিন ধরিয়! হইয়াছে কিনা সন্দেহ স্থল। 

বন মহাশর গ্রন্থ, ১৪৯-৫* পৃ। 


৩৮০ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


পপক্রু নৌ-বুলের পরাজয়ে সমস্ত বাদশাহী ও বাধ্য জমিদারদিংগর নওয়ারা 
বশোহর-নওয়ার! লুঠ করিতে গেল, আর কোন দিকে দৃষ্টি নাই, সেনাপতির 
কথা কেহ শুনে না। শুধু ৪খানি কোশা ও ২খানি অপর নৌক। উদয়ের পিছনে 
তাড়া করিল। : উদয়ের নৌকার সঙ্গে পলাইয়! যাইতেছিল এমন: একখানি 
পিয়ারা, ৪ খনি ঘুরাব এবং ফিরিঙ্গিপূর্ণ একখানি মাচোয়া--এই ৬ খানি নৌকা 
গ্রতৃভ'স্ত দেখাইয়া নঙ্গর ফেলিল এবং বাদশাহী নৌকার পথ বন্ধ করিয়! দীড়াইল। 
পরে যখন পাড় দিয়! মীর্জা সহন ও অন্তান্ত সৈম্ত নিকটে পৌছিল এবং এই শত্রু 
নৌকাগুলিকে তীর চালাইয়া পরাস্ত করিল, তখন বাদশাহী নৌকার .৪ খানি লুট 
করিতে ব্যস্ত হইল। কেবল মহল্মদ খা পানী ও মহম্মদ লোদী মীরবহরের অধীন 
মীর্জা সহনের ছুই খানি কোশা! মীর্জাকে দেখিয়া লজ্জার খাতিরে উদয়ের নৌকার 
শিছু পিছু ছুটিল। নদীকুল দিয়! মীর্জা ও তাহার অশ্বারোহী সৈম্ভ উদ্দয়কে 
ধরিধার জন্য দৌড়াইতে লাগিলেন । শক্র নৌকা সকলও পিছনে গুলি চালাইতে 
চালাইতে পলাইতে লাগিল।” 
ক্রমে নদীর এক সংকীর্ণ অংশে যখন উদয়াদিত্যের মহলগিরি তরণী প্রায় ধরা 
-পড়িবার উপক্রম হইল, তখন তিনি উহ! পরিত্যাগ করিয়৷ একখানি দ্রুতগামী 
কোশার উপর লাফাইয়া! পড়িলেন * এবং কোশার প্রভূভদ্ত মাল্লার৷ বাসুবেগে 
নৌকা চালাইল। মোগল সৈম্ত যুবরাজের অতুল সম্পত্তিশালিনী মহলগিরি লুঠ 
করিবার লোও সম্ববণ করিতে পারিল না। সেই অবসরে উদয়ের প্রাণরক্ষা 
হইল-। দ্মীর্জ সহন ছুঃখে নিজ হাত চাপড়াইতে চাপড়াইতে পাড় ধরিয় 
রি বহারিস্তানের বর্ণনায় পাই যে, “উদক্ন ছুই স্ত্রীর হাত ধরিয়া মহলগিযি হইতে নিজ 
কোশার লাফাইর়! পড়িলেন।” যদি কথ! সত্য হয় (এবং অবিশ্বাস করিবারও কারণ দেখি না) 
তবে এই সুইটি স্ত্রী কাহারা? তাহার! কি উদয়েন্ বিবাহিতা স্ত্রী? তাছা বিশ্বাস হয় না। 
প্রথমতঃ উদরের ছুই স্ত্রী ছিণ কিনা সন্দেহ স্থল ; থাকিলেত প্রতাপ।দিত্যের নবনুবতী পুত্রবধূর। 
ষে ২২ সৎসর বরন্ব যুবক স্বামীর সহিত রণক্ষেত্রে আসিবার হুযোগ পাইয়াছিলেন,ইহা! কিছুতেই 
সম্ভবপর নছে। তবে এই ছই রমণী কি ঠাহার রক্ষিত! উপপত্ী? বিটি নহে । তখনকার 
দিনে উশ্্্যসণ্ডিত যোদ্ধ,-জীবনে ইহা অসম্ভব নহে। হয়ত প্রতাপ ইহার ফোম সংবাদই 
রাখিতেন না। উপন্যাসে কিন্ত উদয়কে একটি স্তণ যুবক বলিয়াই চিত্রিত কর! হইয়াছে। 
বানা হউক, চরিত্রের অধংপতন থে রাজনৈতিক অধ্ঃপতনের ১৪৮ কারণ, য় হি 
কর! বার না। 


: €পেষ যুদ্ধ -ও পতন ৬৮১, 


“আরও কিছুদুর ছুটিলেন, কিন্ত সঙ্গে তাহার কোশ! নাই, কোনই ফল: হইল না। 
ধশে/হরের নৌ-বলের মধ্যে ৪২ খানি নৌকামাত্র পলাইঙা' গেল, অপর সবগুলি 
( তোপসহ ) ধরা পড়িল। উদয়ের পরাজয় দেখিয়া জমালখা হাতীগুলি সঙ্গে 
লইয়| হূর্গ হইতে পলাইয়! গেলেন । মীর্জা সহন পরিখা পার হইয়া ছুর্গে ঢুকিয়া 
বিজয়ের ভেরী বাজাইলেন। মুঘলগণ সেই খানেই রাত কাটাইল।" 


পরদিন সেখান হইতে কুচ করিয়া ইনামেং খা (কয়েকদিন মধো ) * 
বুড়ন ছুর্গে পৌছিলেন। বর্তমান হাসনাৰাদের দক্ষিণে যেখানে বুড়নহাটি 
( রেণেলের পুরাতন ১নং ম্যাপে [30189010000 ) নামক স্থান আছে, উহাই 
বুড়ন ছুর্গ। এখন সেখানে কোন ছূর্গ চিহ্ন নাই এবং সুন্দরবন প্রদেশে মৃগ্নয 
দুর্গের চিহ্ন বেশী দিন থাকে না । বিশেষতঃ এই স্থানে নীলকর দিগের একটি 
কুঠি স্কাপিত হইয়াছিল বলিয়! পুরাতন সকল নিদর্শন বিলুপ্ত হইয়াছে । যুদ্ধের 
পর মীর্জা সহন অনুস্থ হইয়া রণতরীতে শায়িত ছিলেন। তাহার স্থলসৈম্তগণ 
কুচ ্রির পূর্বেই বুড়নে পৌছিয়াছিল। তাহার পৌছিবার পূর্বে & সকল 
সৈম্তেরা! “বুড়নে গিষ্ন! পার্খববর্তী গ্রামগুলি আক্রমণ করিয়া সেখান হইতে চারি 
হাজার কৃষক-্ত্রী ধরিয়া আনিয়া তাহাদিগকে বিবস্ত্র করিল।” তাহার্দের উপর 
আরও কি পাশবিক অত্যাচার করিয়াছিল, তাহ! স্পষ্টতঃ বণিত না হইলেও 
অনুমেয় । মোগল সৈন্ঠের গতিপথের ছুইধারে এইরূপ অত্যাচারে সকল লোকে 
একেবারে উৎসন্ন হইয়৷ যাইত। এই দ্বণিত অত্যাচার হইতে দেশের দিরীহ 
প্রজাকে রক্ষা করিবার জন্ত প্রতাপাদ্িত্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। 
আশ্চর্যের বিষয়, শুধু যে সাধারণ সৈনিকের৷ সেনাপতির অক্ঞাতসারে এইরূপ 
কার্ধ্য করিত, তাহা নহে; অনেক সময়ে সেনাপতিরাও অংশভাগী হইতেন। 
ইনায়েৎ খা বাগোয়ান পৌছিবার সময়ে একদল সৈন্ঠ পাঠাইয়া বাঘাগ্রাম লুঠ - 
করাইয়াছিলেন। “বিজ্ঞরী মোগল সেনাপতি এইস্থান হইতে কতকগুলি সুন্দরী 
স্লীলোক ধরিয়। আনিয়। বাদীতে পরিণত করিল।” যশোহরেও মোগলের এমন 
অত্যাচারের কথ। আমাদিগকে পুনরায় বর্ণনা করিতে হইবে। যাহ! হউক/ 
এবার মীর্জা মহন বুড়নে পৌছিম্া যখন ব্যাপারটা আনিতে পারিলেন, তখন 
“হতভাগিনীপ্দিগফে সেনা-নিবাস হইতে খুঁজিয়া। বাহির করিয়। মুক্তি দিলেন 
এবং যথাসাধ্য অর্থ ও বস্ত্রের সাহাষ্য করিয়! নিজ নিজ গ্রামে পাঠাই! দিলেন ।” 
এ ব্যবস্থা শুধু শীসন-নীতির সমর্থক নহে, ইহা মীর্জার মহত্বেরও পরিচায়ক । 


:* বুদ্ধম ছূর্গ ও তাহা অবস্থান সম্বন্ধে ১৯৫-৬ পৃষ্ট। উর্য। বঙ্থারিত্তানের হাস 
পি এই ভুর্গের নাষ বুড়ন ও বুধন উতভনই পড়। যায়। | 


৩৮ই বশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


পূর্বেই বলা ইহ্য়াছে, বাকৃলার অধিপতি রামচন্দ্রের রাজ্য আক্রমণ করিবার 
জন্ত সৈয়দ হাকিমকে পাঠান হইয়াছিল। তাহার সীমান্ত ছুর্গ মুঘলের! জয় 
করিয়৷ যখন দেশ মধ্যে প্রবেশ করিল, তখন রাজমাতা৷ পুত্রকে বলিলেন, ণ্যদি 
তুই সন্ধি না করিস্‌, আমি বিষ খাইয়া মরিব।” তথন রামচন্দ্র মুঘল সেনানীর 
সহিত দেখ! করিয়া বশ্ঠত। স্বীকার করিলেন। ইস্লাম খ! এই জয় সংবাদ 
পাইয়! রামচন্জ্রকে ঢাকা লইয়া! গিয়া নজরবন্দ করিয়া! রাখিলেন এবং সৈয়দ 
হাকিমকে হুকুম দিলেন, যে দক্ষিণ হইতে যশোহর আক্রমণ করিয়া ইনায়েৎ 
খার সাহাষা করুক। শক্রজিং রামচন্দ্রকে ঢাকায় পৌছাইয়া দিয়া ফিরিয়! 
আসিয়! যশোহর অভিযানে যোগ দিলেন” * সম্ভবতঃ রামচন্দ্র গ্রতাপাদিতোর 
জামাতা, এই কথা জানিয়া, তিনি কিছুতেই শ্বশুরকে কোন সাহায্য না করিতে 
পারেন, এইজন্য প্রতাপের পরাজয় না হওয়া পর্যন্ত তাহাকে ঢাকার আটক 
রাখিগ্নাছিলেন। তাহার প্রতি আর কোনও অপব্যবহার কর! হয় নাই, ইহা 
সতা কথা । রামচন্দ্র শীঘ্র শ্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া বহুদিন পধ্যস্ত স্বচ্ছন্দ 
রানত্ব করিয়াছিলেন । 
এইবার প্রতাপাদিত্য বিশেষ বিপনন । প্রথম যুদ্ধে তাহার সর্বপ্রধান 
সেনাপতি খোজ! কমল মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন ; জ্যেষ্ঠ পুত্র পরাজিত হইয়া 
' ফিরিয়! আসিয়াছেন; তাহার নৌ-বলের অর্দেকের অধিক নষ্ট হইয়াছে। 
জমাল খ৷ যুদধীস্তে হস্তী ও পদাতিক সৈম্ত লইয়। ফিরিয়৷ আসিয়াছেন বটে, কিন্ত 
কতলু খাঁর বিলাসী পুত্রকে বিশ্বাস নাই। মোগল পক্ষের প্রধান সেনাপতির! 
অক্ষত দেহে প্রবল. সৈন্তদল ও বহুসংখ্যক রণ-তরণী লইয়! পঞ্চক্রোশী যশোহ্‌র 
নগরীর দ্বারদেশে দগ্ডারমান। আবার বাক্লা-বিজয়ী সৈয়দ হকিম বাহিরের 
পথে আসিয়! রাজধানীর পূর্ববদক্ষিণ কোণ হইতে শীপ্রই আক্রমণ করিতে পারেন 
শুধু তাহাই নহে, বাঙ্গালার যে সকল ভূঞ। রাজার একনিষ্ঠ মাতৃভক্তির উপর 
রি মির করিয়া তিনি বঙ্গের স্বাধীনতার জন্ত চেষ্ট। করিয়াছিলেন, তীহারাও একে 


রি প্রবাসী, ১৩২৭, কার্তিক, ৫.পৃঃ। ভূষণার মুকুন্দরাধ ও তৎপুতর সত্রাজিৎ সর্বদাই 
মে।গল শাসকের সহিত শঠতা করিয়। নিজ নিজ ক্ষমতা অক্ষুঞ্জ রাখিতেন। শক্ত দেখিলেই 
পঙ্গানত হইতেন এবং কাক পাইলেই মাথ! তুলিতেন। এবিভায় পুত্র পিতাকে পরাজিত 
'করিক্নাছিলেন। আবছুল লরতীফের ব্রসণ-বৃত্তাত্তে দেখিতে পাই, সন্াজিৎকে “ওরফে শাহজাদা! 
রায়" বল! হইয়াছে। (প্রবাসী, ১৩২৬।আশিন, ৫৫২পৃঃ) উহ! হুইতে বুঝ! যায়, তিনি কিরূপে 
মোগল প্রভুর পাদলেবী হুইয়! নাম কিনিয়াছিলেন। ঠাহারই ভ্রাতা! ইস্লাম খাঁর নিকট 
প্রতাপের দরখাস্ত পেশ করিল (প্রবাসী, ও), তিনি আবার রামচন্ত্রকে৫ ঢাকায় লইয়া 
নবাবের নজরবন্দ রাখির! আসিয়া, প্রতাপের বিরুদ্ধে বশোহর যাত্রা! করিলেন.। এই বিধছ 
দেশ-গ্রোছিতার চরম ফল পিতা! পুত্র উভ.য় ভোগ কবিয়াছিলেন। সন্রাজিংই যশোহরের 
অন্তর্গত »বগঞ্জা তীরবন্তা সত্রাজিৎপুরের ও তথাকার সিংহ" “বংশের দির । াদনবরে সে 
বংশের বিষরণ দিব। | 


শেখ যুদ্ধ -ও পতন - ৪৮৩ 


একে পরাজিত ও পদানত হইয়! পাব পরিবর্তন পূর্বক শঞ্চগক্ষের বলবৃদ্ধি 
করিতেছেন। একক তাহাকে সকলের বিপক্ষে যুঝিতে হইবে। তাহ! কি 
সম্ভবপর ? অসাঁধা সাধন করিবার বয়স বা উদ্ভম আর নাই।  জ্ঞাতি-বিরোধ 
তাঁহাকে ছূর্বল করিয়াছে, গৃহ-শক্রত! এবং বিশ্বাস-ঘাতকতা তাহার অস্থিপঞ্জর 
ভাঙ্গিয়া দিতেছে । প্রচণ্ড মোগল শক্রর সহিত যুদ্ধ করিয়া আর কি তিনি 
জয়লাভ করিতে পারিবেন ? অল্প বল লইয়া অসংখ্য শক্র-সৈন্যের সহিত: যুদ্ধ 
করিতে গেলে রণ-নীতি ব্দলাইতে হয়। তখন অব্যবস্থিত সমর-প্রগানী 
( 08611118 ৬/৪1%5 ) ভিন্ন উপায়ান্তর থাকে না। কিন্তু তজ্জন্য পার্ববতা- 
প্রদেশ চাই, নিয়বন্ধে সুন্দরবনে তাহা হয় না। তবে উপায় কি? সময় পাইলে 
প্রতাপ আরও দক্ষিণে একটা স্থানে অন্ত একটি দুর্গ নির্মাণ করিয়া সুন্দররনেষ 
দুর্গম বনান্তরালে নিজের স্বাতন্তয রক্ষা করিয়া কোন প্রকারে জীবনের অবশিষ্ট 
কাল যাপন করিবেন। * এজন্ত কৌশলে শক্রর সহিত সন্ধি করিয়া অস্ততঃ কিছু 
সময়ের বাবস্থা করিতে হয়। প্রতাপ তাহারও চেষ্টা করিলেন, তিনি স্বয়ং বুড়নে 
গিয়া ইনায়েতের সহিত সে প্রপ্তাব করিলেন। মীর্জা সহনের পিতা ইহ্তামাম্‌ 
ধার সহিত তাহার পুর্ব্ব পরিচয় ছিল। সে পরিচয় দিয়! মীর্জার সহিত বন্ধুত্ব 
স্থাপনের প্রস্তাব করিতেও সম্ধুচিত হইলেন না। কিন্তু ধূর্ত মোগল সেনাপতি 
তাহার অবস্থা ও উদ্দেস্তের গুপ্ত সংবাদ লইয়া সে প্রস্তাব অগ্রাহা করিলেন। 
মোগল সৈশ্ত কুচ আরম্ভ করিল এবং শ্তিন দিন পরে খরাওন ঘাট গৌছিল।” 
এই খরাওন ঘাট কোথায়? 

হাসনাবাদ হইতে আরম্ভ করিয়! ঈশ্বরীপুর পর্য্যস্ত এখন কোন স্থানে খারাঁওন 
ঘাট দেখি না। ইহ! যমুনার উপর কোন পারঘাটা ব1৷ খেয়াঘাট হইতে পারে। 
বুড়ন দুর্গ হইতে কুচ করিয়া! নিশ্চয়ই ইনায়েতের সৈম্ত বসম্তপুরের অপর পারে 
পৌছিয়াছিল। পূর্বে বলিয়াছি তখনও কালিনী ক্ষুদ্র খাল বা সংকীর্ণ নদী মাত্র । 
উহা! পার হইতে বিশেষ কষ্ট হয় নাই, বিশেষতঃ নওয়ার| সঙ্গেই ছিল। পরে 
মোগল-সৈম্ত বসস্তপুর, শীতলপুর, গণপতি প্রভৃতি স্থান অর্থাৎ মানসিংহের 
ুদ্ধক্ষেত্রের মধ্য দিয়! যমুনার পশ্চিম পারে পৌছিল। ইহারই অপর পার হইতে 
মহৎপুরের গড় আরম্ত হইয়াছে ( ১৮৯ পৃঃ) এই স্থানে যমুনার বাক্‌ ফিরিয়! ঠিক 
দক্ষিণ .. বাহিনী হইয়াছে। এই স্থানে পারের অন্য খেয়াঘাট ছিল, তাহাই 
বোধ হয় খরাওন ঘাট । | 

এইস্থানে আমর! বহারিস্তানের অনুবাদের ভাষা অবিকল উদ্ধৃত না করিয়। 
পাঠকবর্গের বুঝিবার সুবিধার জন্য স্থানের নামগুলি আধুনিক নামের সহিত 
মিশাইয়। লইৰ। মোট বিষয়টি ঠিক.মূলান্ুগত থাকিবে। এই প্রসঙ্গে ছুই একটি 

. * আড়াই বাকীর নৌরানিয়ার উওর ভাগে আধুনিক ১৭৩ নং লাটে যেখানে নৌ-সেবানীর 

আড্ড। হিল (১৯৯প:) সেইখানে প্রতাপ দিত! নুতন হুর্গের স্থ।ন নির্বাচন করিয়া ছিলে্স। 


৬/। বশোহর-ধুল্নার ইতিহাস 


কথা বলিয়া রাখা দরকার। প্রথমতঃ মীর্জ! সহন বোধ হয় নদীর বাম ও দক্ষিণ 
ভাগ উল্টা করিয়া লিখিয়াছেন। নদীর গতি সমুদ্রের দিকে ধরিয়া আমরা নদীর 
বাম দক্ষিণ ঠিক করি, কিন্ত 


বহারিস্তানে তাহা করা হয় তি প্‌ 
নাই। হয়ত; গ্রন্থকার হ্র্গ 
হইতে উত্তরমূখী হইয়! দেখি- ঢ ১ 
ৰার বেলায় যেমন দেখিয়াছেন, 9 
সেইভাবে লিখিয়াছেন। দ্বিতী- চিনি ছে সান 
যতঃ ধূমঘাটের নিয়ে প্রবাহিত রব ১৮৫?) 





ধধুনাকে বহারিস্তানে ভাগীরথী 
বল! হইয়াছে এবং পূর্বুখে 
প্রবাহিত ইচ্ছামতীর বিমুক্ত 
ধারাকে কাগরঘাট! (রেণেলের 
ম্যাপে 0০02165০01) বলা 
হইয়াছে । কাগরঘাটা খাগড়া 








ঘাট হইবে। তৃতীয়তঃ পাঠক 

দিগের মনে রাখিতে হইবে, 

টিবির মোহানায় যমুনা ও টু 
ইচ্ছামতী মিশিয়াছে এব পি 
ধূমঝাটের নিয়ে বিমুক্ত | 
হইয়াছে । পথে টিবি হইতে _ ৬৫ 
বসস্তপুর পর্যন্ত নদীর নাম (৫ ৮ টি 
ইছামতী, বসন্তপুর হইতে লা 2 নিহত 
ধুমঘাট পর্যান্ত সেই একই এ ৯ 
ধারার নাম বসুন! “ষমুনেচ্ছা 52 | 
প্রসঙ্গমে” ধুমঘাট হৃর্গ স্থাপিত শব 


রি 
4 
পশ্চিমদুখে এবং ইচ্ছামতী পুর্ব মুখে গিয়া উভয়ে পরে দক্ষিণ-বাহিনী হইয়া সমু 


হয়; সেপানে যমুনা শাখা 


শেষ যুদ্ধও গতন . ৩৫ 


পড়িক্াছে। রেণেলের প্রাচীন ম্যাপে ৫ ১নং) দেখিতে পাই, এই সঙ্গম .স্থানের 
পুরর্বকূলে, ইছামতী নদীর উত্তর পাড়ে কাগরঘাট বা খাগড়া ঘাট, নামক স্থান 
ছিল। বহারিস্তানে ইহারই নামানুসারে ইছামতীকেই “খাগড়াঁঘাটের খাল” 
বলা হইয়াছে । এখন খাগড়াঘাট আর একটু পূর্ব দক্ষিণ কোণে সরিয়াছে, 
কিন্তু খাগড়াঘাট আছে এবং তাহা ৬যশোরেশ্বরীর বৃত্তির অস্তভূতি। কিন্তু তখন, 
নকীপুরের দক্ষিণে খাগড়াঘাট ছিল। 

প্রতাপাদ্দিত্য খন দেখিলেন, এবার মানসিংহের মত হিরা আসেন নাই 
যে তাহার সহিত সৌহ্বগ্চ হইবে; এবার আসিয়াছেন যে মোঁগল সেনাপতি 
তাহার সহিত কোন সন্ধির সম্ভীবন! নাই, তখন তিনি ধুমঘাটেই যুদ্ধ, হইবে 
বলিয়৷ প্রস্তত হইলেন। সন্ধির প্রস্তাবকালে ইনায়েৎ তাহাকে বলিয়া পাঠাইয়া 
ছিলেন, «আমি কুচ আরম্ভ করিয়। ষশোহরে যাইব এবং তোমার অতিথি 
হইব। সেখানে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে ।” প্রতাপ এই অতিথির 
সৎকারের জন্য যথাসাধ্য আয়োজন করিয়। রাখিলেন। তাহার দুর্গ-প্রাকারের 
উপর সারি সারি কামান ছিল-) পরিখার বাহিরে নদী সঙ্গমের উপর প্রকাও উচ্চ 
বুরুজরখানায় কয়েকটি প্রকাণ্ড তোপ প্রতিষ্ঠিত গাকিত; সম্মুখে বহুদূর পর্য্যন্ত 
বিস্তীর্ণ নদীর উন্মুক্ত বক্ষ এর তোপ শ্রেণীর অনল-বর্ষণের ক্রীড়াক্ষেত্র ছিল। 
ইহারই নিয়ে নদীবক্ষে কামানযুক্ত অসংখ্য রণতরী সজ্জিত হইল। ইহা ব্যতীত 
হুর্গমধ্যে যথেষ্ট হস্তী, পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈম্ত রহিল। এবার প্রতাপ 
জীবনের শেষ চেষ্টা করিবেন। সেইভাবে সৈম্ত ও সেনানীবর্গকে নব বলে 
উৎসাহিত করিলেন। একমাত্র. কথা, সকলেই যেন প্রাণপণে চেষ্টা করে, 
“মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন” ইহাই একমাত্র লক্ষ্য । ফল মানুষের হস্তে 
নহে ।: সত্যই যদি রাজ্যলক্ষ্মী যশোরেশ্বরী দেবী সস্তানের প্রতি অকৃপা করিয়া 
অস্তর্ধান হন, তবে রাজ্যেরই বা! প্রয়োজন কি? * | 


* ন্মবিলম্ব সরস্বতী ৬মায়ের বাড়ীতে নিত্য চণ্ডী পাঠ করিতেন, সে কথা অ।মরা পূর্বে 
বলিক্বীছি (২৪২-৩পৃঃ)। এই সময়ে একদিন চণ্তীপাঠ কাজে পর পর তিন বার -হুষ্ প্রাঠ মুখ 
হইতে বাহির হওয়ায়, তিনি পপ্রমাদ গণির চণ্ডীপাঠ বন্ধ করিয়। উঠিলেন স্থির করিজেম, 
মাতা বিমুখী হইক্াছেন প্রতাপের আর রক্ষ! নাই।- তখন মায়ের অকৃপার কারণ পরীক্ষা 
করিবার জগ্ত হাত চালক দিয়! একটি শ্লোক বাহির হইল--. | 

৮৪৯ 


৬৬: ধশোহর-খুল্নার ইতিহাস ৃ 

তখন বৈশাখ মাস ( এশ্রিল, ১৬১০ ) ইনায়েৎ খা বুড়ন হইতে কুচ ক্রিক! 
আসিয়া দক্ষিণবাহিনী যমুনার ডান পাড়ে অর্থাৎ পশ্চিম তীরে ছিলেন। তিনি 
সেখান হইতে নদীতীর দিয়া দক্ষিণ মুখে সসৈন্তে কুচ আরম্ভ. করিলেন। শীর্জ 
সহন রাত্রিতে ঝড় বৃষ্ট ও শিল৷ পতন অগ্রান্থ করিয়। যমুনা পার হইয়। উহার 
পুর্বতীবে অর্থাৎ বাম পাড়ে পৌছিলেন। “পরদিন 'প্রাতে ছুই দল শক্র-ছুর্গের 
দিকে অগ্রসর হইল ; মধ্যে বাদশাহী নওয়ারা চলিতে লাগ্গিল। যমুনার মোহানায় 
যে স্থানে প্রতাপের নৌবল খাঁড়৷ ছিল, তাহার! 'বাদশাহী নওয়ার৷ ও ডাঙ্গার 
সৈন্ত দলের গোলাগুলি সহ করিতে না পারিয় হুর্গের পাশে গিয়া আশ্রয় লইল। 
বাদশাহী নওয়ার। মোহানা পধ্যস্ত পৌছিয়া আর আগাইতে পারিল না, কারণ 
দুর্গ (ও বুরুজখানা ) হইতে অজআ্ অগ্নি বর্ষণ হইতেছিল। (েমুনার পশ্চিম 
বাহিনী শাখা) নদী সম্মুখে পড়ায় ইনারেৎ খী' আর অগ্রসর হইতে গারিলেন না। 
কিন্তু মীর্জ! সহন, লক্ষ্মীরাজপুত ও অন্যন্য সেনানীরা (যমুনার বাম পাড় অর্থাৎ 
পূর্ববকৃল বাহিয়া মোহানার কাছে ইচ্ছামতীর পূর্বমুখী শাখা অর্থাৎ বহারিস্থানের 
খাগড়াঘাটের খালের ) ধার পর্যন্ত পৌছিয়৷ ঘোন যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সঙ্গে 
শুধু ৪* জন অশ্বারোহী এবং ১টি হাতী। হুর্গ হইতে গোল! বর্ষণ হইতে 
লাগিল ; অনেক মুঘল সৈম্ত মরিল! কিন্তু মীর্জা সহন হাতীর উপর লোহার 
বন্দ আহ্াদন রূপে ফেলিয়া, জনকত অতি সাহসী ও ভক্ত অনুচর সহ" হাতীকে 
থালের মধ্য ন।মাইয়া দ্রিলেন। দুর্গরক্ষকগণ তাহার দিকে কামান ফিরাইল 
আর সেই অবস:র মীর্জ| সহনের পূর্ব আদেশ মত, বাদশাহী নওয়ারাও অবাধে 
বা অল্প বাধায় জোর করিয়া মোঙ্গানা পার হইয়! (বমুনা) নদীতে ঢুকিল এবং 
 ছুর্গের দিকে অগ্রসর হইল। শক্র-পক্ষ ছু'দিকে মন দিতে পারিল না। [বিষম 


“শুস্তন্ত্রিলোকবিজয়ী নিহতো নিশুভ্তঃ। 
সংসার বুদ্ধনি ময়! মহিযান্ুরোহপি॥ 
সাহহং সুরানুর নরার্চিত পাদপল্স | ৃ 
কীটোপমেন মনুজেন কৃতাপমান।”। নিখিল বাবুর “প্রতাপ,” 
৩৬৯পৃঃ 1 কীটসম তুচ্ছ নর অর্থাৎ প্রতাপাদিত্য স্ত্রীলোকের অবমাননা করিয়া ( বৃদ্ধার তন 
কর্তন করিপা) মাতাকে রুট করিয়াছিলেন । এই মাতার অকৃপাই প্রতাপের পতনের কারণ 


বলয়। অনুহত হঈল। 


- শেষ যদ্ধ-ও পতন ৯৮৬" 
রা তি 


যুদ্ধ বাঁধিল ; বহুক্ষণ যুদ্ধের পর ] প্রতাপের নওয়ারাও ৰাদ্‌শাহী নৌকার কাছে 
পরাস্ত হইল এবং মীর্জা সহনও থাল পার হইয়া শক্ত জমিতে পোৌঁছিয়! হাতী 
ছুটাইয়৷ হ্গন্বারের দিকে গেলেন। বাদশাহী নৌ-বলের মধ্যতাগ ও সেখানে 
আসিয়। পৌছিল। মহাযুদ্ধ চলিল; হতাহতে উভয় পক্ষে স্তপ গঠিত হইতে 
লাগিল।” * বলীয় সৈম্ত বহু মুল্যে জীবন বিক্রয় করিল; যাহার! স্বচক্ষে 
প্রতাপের সমর-ক্রীড়া দেখিয়াছিলেন, তাহারও বিষ্্ন-বিমুগ্ধ হই! তাহার প্রশংসা 
করিতেছিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না; প্রতাপ রণভঙ্গ দিয়া হুর্গাভ্যস্তরে 
প্রবেশ করিলেন। মীর্জা সহন তথন যুদ্ধ জয় করিয়াছেন বলিয়া! নকার! ও ভেরী 
বাজাইলেন। যশোহরের বীধ্্য-প্রতিভ! নিশ্রভ হইল; এইখানেই প্রতাপের 
রণ্‌-নাট্যের শেষ যবনিকা পতন । 

পরাজিত পিতা পুত্র যশোহর-ছুর্গে মিলিত হইয়া পরামর্শ করিলেন। তখন 
মোগলের অত্যাচার ভয়ে চারিদিকে ভীষণ হাহাকার ধ্বনি উঠিয়াছে। মাতা 
যশোরেশ্বরী অন্তর্ধান করিয়াছেন বলিয়া গুজব রটিয়াছে। এমন. সময়ে ছুর্দৰ 
দেখিয়া! জমাল খা! প্রতাপকে ছাড়িয়া! খাগড়াঘাটে মোগল পক্ষে যোগ দিলেন। 
বিশ্বাসঘাতকতায় সে শেষ নির্মম দৃপ্ত প্রতাপ দেখিলেন। তিমি পাঠান 
দিগেরই স্বত্বের দাবি লইয়া বিংশাধিক বর্ষকাল যুদ্ধ করিয়াছেন। ভাবিয়! 
আসিয়াছেন, মহাবীর ওসমানের মত জমাল খাঁও বুঝি পাঠানের মুখ রক্ষা করিবেন 
কিস্ত সে'আশাও গেল । এদিকে বাকল! হইতে সৈয়দ হাকিমের মোগল-বাহলী 
নিকটে .আসিয়া পৌছিল। আর যুদ্ধ করিতে গেলে প্রজা! রক্ষা হইবে না, 
সব যাইবে । ্ৃতরাং সকলের পরামর্শ মত প্রতাপাদিত্য “আত্মসমর্পণ করাই 
স্থির করিলেন; নচেৎ বৃথা সৈন্ভ বধ হইবে এবং সমস্ত রাজ্য লুঠ হত্যা ও 
অত্যাচারে ছারখার হইবে ।” তিনি আকবরী নীতির সহিত পরিচিত ছিলেন ) 
বস্তা স্বীকার করিলে সন্ধি হইবে, ইহা! নিশ্চিত জানিতেন। কিন্তু শক্রদিগকে 
ছলে বলে কৌশলে যে কোন রূপে সমূলে উৎখাত করিবার যে নুতন নীতি 
ইস্লাম খ গ্রবপ্তিত করিতেছিলেন, তাহ! তিনি বুঝিতে পারেন নাই। তাই 
আত্মসমর্পণের মন্ত্রণা স্থির করিলেন। যুদ্ধাস্তে মোগল সৈম্তসমূহ ইচ্ছ!মতীর 
অপর পারে খাগড়াঘাটে ছাউনি করিয়৷ রহিল। প্রতাপ একখানি কোশায়. 


* প্রবাসী, ১৩২৭।কান্তিক, ৬-৭পৃঃ। 


৩৮৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


চড়িয়া তথায় পৌছিলেন, সঙ্গী ছুইজন মন্ত্রী। তিনি বিনীত ভাবে ইনায়েৎ খার 
তাছুর বাহিরে দীড়া্য়া সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিলেন | খা তাহাকে মান্ত করিয়! 
ভিতরে লইয়া গেলেন .এবং যথাসম্ভব ভদ্রতা করিলেন।”” * এমন প্রবল 
''শন্রকে হস্তগত করিতে পারিলে, তাহার যে উন্নতির পথ সোজ৷ হইবে তাহ 
বলাই বাহুল্য। 

“স্থির হইল যে বাদশাহী সৈন্য খাগড়াঘাটে থাকিবে এবঃ ইনায়ে খা 
প্রতভাপকে ঢাকায় জুবাদারের নিকট লইয়া যাইবেন এবং তথায় যেরূপ আজ্ঞা 
হয়, পরে তাহাই কর! যাইবে । যাহাতে পুনরায় সন্ধি হয়, ইনায়েৎ তাহাই করিয়া 
দিবেন বলিয়া আশ্বাস দিলেন, নতুবা প্রতাপ সহজে দেশত্যাগ করিষা যাইতেন 
না। চতুর্থ দিবসে ৪০খানা নৌকা! লইয়া ইনায়েৎ ও প্রতাপ ঢাকা রওনা 
হইলেন। ইনায়েৎ প্রতাপাদিত্যের প্রতি বিশেষ সম্মান দেখাইয়া উপযুক্ত 
সাজ সরঞ্জাম সহ তাহাকে ঢাকায় লইয়া গেলেন। সঙ্গে আর কে কে গিয়াছিল,, 
তাহার উল্লেথ নাই । 

এদিকে জৈঠ্ঠমাস আসিল; বর্ষা আগত প্রায়। এজন্ত মোগল সৈন্তেরা 
খাগড়াঘাটে ইছামতীর কুল দিয়! খড়ের ও গোলপাতার বাঙ্গাল! ঘর বীধিয়! বাস 
করিল। কারণ ঢাক হইতে ইনায়েৎ খা স্বয়ং বা অন্তদ্বারা সংবাদ আসিতে 
আসিতে বর্ষ আসিয়! পড়িবে, তথন স্থান ত্যাগ করিবার সময় থাকিবে লা, 
অথচ এদেশে বাস করিতে হইলেও ঘরগুলি বাসোপযোগী ভাল হওয়া চাই। 
এজন্ত সৈম্তাবাস গুলি মনোরম করিয়া প্রস্তত করা হইল। ইনায়েৎ খার 
. অন্থুপস্থিতিকালে মীর্জা সহনই প্রধান সেনানী হইয়া রহিলেন। সম্ভবতঃ এই 
সময়েই তিনি বহারিস্তানে যুদ্ধ-বিষরণী লিখিয়াছিলেন। 

প্রতাপাদিত্য ঢাকা যাইবার কালে, জোষ্ঠপুজ্র উদয়া্দিত্যকে সর্বময় কর্তী 
করিয়! রাখিয়া গেলেন। ইস্লাম খা তাহার উপর কি ব্যবহার করিবেন তাহ! 
সম্পুর্ণ অজ্ঞাত। এজন্য তিনি সকলের নিকট বিদায় লইয়া গেলেন। পরিবার 
বর্গের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া মায়ের মন্দিরে পুঁজ! ও প্রার্থনা করিলেন। সে 
করুণ দৃস্ত সহজে অনুমেয়, বর্ণনার আবশ্তক নাই। যদি ভাগ্যবশে তিনি না 


ফিরেন, তখন পরিবার বর্গের কি দশা হইবে, তাহাও যে চিত্ত! কর! 
নিজ রি রনির টিয়ার বির টি উীটিতি উরি পিসি উরি ররর রি রত রিট টি রে 
* প্রবাসী, এ, ৭পৃঃ। 
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শেষ যুদ্ধ ও পতন ৩৮৯ 


হইল না, এমন নহে। তবে উদয়াদিত্য সকল ব্যবস্থা করিতে পারিবেন, এরূপ 
আশা ছিল। : ্ | 

যথাসময়ে ইনায়েৎ খাঁর সঙ্গে প্রতাপ ঢাকায় গিক্! পৌছিলেন; যথাসময়ে 
ইনায়েৎ খার সঙ্গে গিয়া প্রতাপ নবাব ইনস্্লাম খার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। 
ইনায়েতের সহিত অন্তরালে কথাবার্তা হইল, সম্ভবতঃ তিনি পুর্বব প্রতিশ্রতি মত 
প্রতাপের জন্য অনুরোধও করিলেন ; সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধজয় প্রসঙ্গে নিজের ক্ষমত। 
দেখাইতে গিয়! ইনায়েৎ প্রতাপাদ্দিত্যের অদ্ভুত রণ-কৌশলের ভূয়সী প্রশসংা না 
করিয়া পারিলেন না; কিন্তু তাহাতেই হয়তঃ কুফল হইল। নবাব কিছুতেই সন্ধির 
প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। জয়সিংহের কথামত শিবাজী যেমন আওরঙ্গজেবের 
আগ্রা-দরবারে গিয়া অপমানিত হইয়াছিলেন, প্রতাপের দশাও সেইরূপ 
হইল। “ইসলাম খা প্রতাপকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া! রাখিলেন। * এবং যশোহর 
প্রদেশ বাদশাহী রাজ্যতুক্ত করিয়৷ লইলেন 1 ইনায়েৎ খ ইহার প্রথম শাসনকর্তা 
হইলেন এবং বাদশাহী দেওয়ান পাঠাইয়! অনুসন্ধান কর! হইয়াছিল যে প্রজাদের 
কষ্ট না দিয়! যশোহর হইতে কত খাজনা আদায় কর! যাইতে পারে ।” ] 


২ শ্সপ্টীশীিীীীস্পীশ শিস পিপি তাস পিসি 





* আমর! এইস্কলে প্রমাণ ম্বরূপ “বহারিস্তান-ই-ঘাইবী*র প্যারি নগরে রক্ষিত পারসিক 
হত্তলিপির ৫৭ পৃষ্ঠার আবল প্রতিকৃতি প্রকাশ করিলাম । এই পৃষ্ঠার প্রথমে, রাজ টোডর 
মল্লের পুজ রাজা কল্যাণকে উড়িস্যার হুবাদার নিযুক্ত কর1--কাশিম খাকে তথা হইতে 
বাদশ।ছের দরবারে ফিরিয়। আসিবার আজ্ঞা আছে। তাহার পর, যষ্ঠ পংক্তি হইতে মুল 
ফারমীর অনুবাদ এইরূপ +-- 

"এখন ধির়।স্‌ (ইনাগ্েৎ) খার কার্য কলাপ সম্বন্ধে কিঞিৎ লিখিতেছি। ধশোহুর হইতে 
রওন| হইয়া এবং পথ বিভাগগুলি দ্রুত অতিক্রম করিয়া, অতি অল্প সময়ে তিনি জাহাঙ্গীর 
নগর পৌঁছিয়া! নিজে ইসলাম খার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, এবং রাজ গ্রতাপার্দিত্যকে 
পদচুন্বন ক্রাইলেন। ইস্লাম খ" প্রতাপাদিত্যকে শৃদ্খলের আজ্ঞা (দিয়া, যশোহর দেশের 
নেতৃত্ব ইনায়েৎ খার হুত্তে অর্পণ করিলেন এবং যশোহরে নিযুক্ত ওমরাহ দিগকে লিখিলেন !* 
[অর্থাৎ কর্দাগারিগণকে স্থান পরিবর্তনাদির হুকুম দিলেন]--অধ্যাপক যছুনাথ সরকার কৃত 
অনুবাদ । - 

+ প্রতাপের দশ আন! অংশই বাদশাহী৷ রাজ্য ভুক্ত হয়। অবশিষ্ট ছয় আন! অংশের 
মালিক ছিলেন, রাখব রায় ও ভার ভ্রাত। চাদরায়। 

$. প্রবানী, কার্কিক । ১৩২৭, ৭পৃ। 


৩৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


গ্রতাপাদিত্য ঢাকায় যাওয়ার পর বাদশাহী সৈগ্ঠগণ যশোঁহরের উপকণ্ঠে 
যেখানে সেখানে পড়িয়া সময় সময় প্রজাদের ঘরবাড়ী লুঃপাট ও ' সর্বনাশ সাধন 
করিত। ভয়ে প্রজাবর্গ দেশ ছাড়িয়া যে যেখানে পারিলন পলাইতেছিল। 
উদয়াদিত্য বড় বিপদে পড়িলেন। পিতার প্রতযাগমন পধ্যস্ত কোন প্রকারে 
মোগল সৈশম্তদপকে নিরস্ত ও শান্ত করিয়া রাখিবার জন্য তিনি সর্বদা চেষ্টা 
করিতেন। এমন কি, এজন্ত তিনি অর্থদিয়! ছূর্বৃত্ত সেনানী দিগকে সন্তষ্ট 
রাখিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এই সময়ে, মোগল পক্ষীয় জনৈক সেনানী, 
মীর্জ। মকীর সহিত যুবরাজের স্রাব স্থাপিত হইয়াছিল। তাহাতে মীর্জা সহন 
ঈর্যানলে জলিয়া উঠিলেন। যাহা করিলেন, তাহার বর্ণনা! বহারিস্তানের অনুবাদ 
হইতে দিতেছি £--সেই সময়ে উদয়াদিত্যের দূতগণ সন্ধি করিবার জন্ত মীর্জা, 
সহনের. নিকট যাতাযাত করিত। একিন মীর্জা সহন তাহাদিগকে বলিলেন, 
“তোমর! নীর্জা মকীকে থলিয়া থলিয়া টাকা মোহর এবং রত্ব ও বহুমূল্য দ্রব্য 
উপহার দিতেছ, আর আমাকে আম ও কাঠালের ডালি নিয়া পুছ না! আমি কি 
কেহ নই £ তোমাদের দেখাইতেছি আমি কে। সেই দিন দুপুর রাতে মীর্জা 
সহন নিজ সৈন্য লইয়া বাহির হইলেন এবং আশপাশের গ্রাম গুলিতে এরূপ লুঠ 
এবং স্ত্রীলোক দিগের উপর অত্যাচার করিলেন যে যশোহর আক্রমণের প্রথম 
হইতে এ পর্য্স্ত ইহার সমান কিছুই হয় নাই।” [ বহারিস্তান, ৫৭ ক পৃষ্ঠার 
অনুবাদ ] ইহ! মীর্জ| সহনের নিজের লেখা । এইভাবে নিরীহ প্রজার উপর, 
বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের উপর যিনি বিনা কারণে পাশবিক অত্যাচার করিয়া সেই 
. কথ নিজের লেখনীমুখে লোক-সমাজে ব্যক্ত করিতে পারেন, তাহাকে শুধু 
নৃশংস বলিলে চলে না। তিনি নিজের বাহাছুরী দেখাইতে গিয়া শ্বজাতির মুখে 
কালিমা লেপন করিয়! দিয়াছেন। যাহার ঈর্ষা, দ্বেষধ বা! ক্রোধ এত অসংযত 
তাহার লিখিত বিবরণী যে পক্ষপাত-ছুষ্ট হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু 
ছুঃখের বিষয়, অন্ত চাক্ষুষ প্রমাণের অভাবে আমাদিগকে এ অংশে তাহারই উপর 

নির্ভর করিতে হইতেছে । তবে এমন ক্রোধান্ধ লোকের কলমে প্রতাঁপাঙ্গিত্যের 

চরিত্র বা নীতির বিরুদ্ধে একটি কথা ও লিখিত হয় নাই । ইহাও প্রতাপচরিত্রের 
গৌরবের পূর্ণ পরিচয় দিতেছে । 


অধ্যাপক সরকার মহাশয় লিবিয়াছেন, নীরব সহন প্রজ্জাবর্গের প্রতি যে 


শেষ যুদ্ধ ও পতদ : ৩১১ 


ভীষণ: অত্যাচার করিলেন, সম্তবতঃ তাহার' ফলে "উদয়াদিত্য নিজের ও 
প্রজাদিগের প্রাণ ও মান বীচাইবার জন্য আবার অস্ত্র ধরিয়া ছিলেন।' 
প্রতিহাসিকের এই অন্ুমানই সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। নকীপুরের উত্তর দিকে 
ও মৌতলার পূর্বভাগে একটি বিস্তীর্ণ প্রাস্তরের নাম কুশলীর মাঠ । * ত্রস্থানে 
মোগল সৈম্তের সহিত তুমুল সংগ্রাম হইয়াছিল বলিয়া প্রবাদ আছে, এবং সেই 
যুদ্ধে নাকি উদয়াদিত্যের মৃত্যু হয়। কুশলীর মাঠ বনু পল্লীর মধ্যস্থানে অবস্থিত। 
হন্গতঃ একদা যখন এ সকল পল্লার উপর মোগল সৈম্তদল লুঠপাট করিতেছিল, 
তখনই উদয়াদিত্য প্রজাবর্গের জাতিমান রক্ষার জন্ত শক্রদ্রিগকে ভীমবেগে 
আক্রমণ করেন ; তখন উক্ত কুশলা ক্ষেত্রে যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়, তাহাতে তিনি 
জীবনাহুতি দিয়া বীর কুলের গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন । এই অল্প বয়স্ক যুবক 
সত্রীজাতির উপর অত্যাচার নিবারণ জন্ত রণক্ষেত্রে আত্মোৎসর্গ করিয়া যে 
মহাপ্রাণতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহার কোন ন্মারক-লিপি থাকুক বা! ন! থাকুক্‌, 
প্রবাদপুঞ্জ চিরদিনই তাহার কল্পাত্তস্থায়িনী কীর্তির সংবাদ বহন করিবে। সত্যই 
কি অধঃপতিত বঙ্গদেশ প্রকৃত বীরের মহিম! কীত্তিত ও সুরক্ষিত করিতে 
জানে না! 21 

প্রতাপার্দিতায ষে ঢাকা নগরীতে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়াছেন এবং তাহার উদ্ধারের 
আর কোন সম্ভাবন! নাই, এই নিদারুণ সংবাদ যশোহরে পৌছিতে শা পৌছিতে 
উদয়াদিত্য চও্ডসুত্তি ধরিয়া মোগলের উপর পতিত হইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। 
যখন তিনি, আর ফিরিলেন না, তখন যশোহর-ছুর্গে হাহাকার পড়িয়া গেল। 
উদয়ই একমাত্র আশ! ভরসা স্থল; অন্য পুক্রগুলির মধ্যে অনন্ত রায়ই একমাত্র 
প্রাপ্তবয়স্ক । কথন্‌ কিভাবে অনস্তের জীবনাস্ত হয়, জানি না; তবে মৃত্যুকালে 
তাহার একটি শিশুপত্র মাতুলালয়ে ছিল। অন্ত পুজগণের মধ্যে এই সময়ে কয়জন 


* কুশলী ক্ষেত্রে ষে বহুবার রণক্রীড়া হইয়াছিল, তাহার পরিচয় আছে । এ মাঠে এখনও 
কৃষকেরা ক্ষেত্র কর্ধণ কাঁলে গোলাগুলি পাইয়া থাকে । উহার কয়েকটি শ্রীযুক্ত প্রশচন্দর 
অধিকারী মহাশর সাহিতা পরিষদে উপহার দিয়া!ছলেন। 

+ যশোহর রাজবংশীয় কেহ কেহ কুশলী-ক্ষেত্রের মাঠে" উদঘাদিত্যের নামে একটি স্মারক. 
সন্ত নির্মাণ করিবার জন্য ইচ্ছুক আছেন । আশাকরি শীত্তই তাহারা সে বিষয়ে উদ্ভোগী 
হইয়। অগ্রসর হইবেন। পাশ্চাত্য শ্বজাতি-প্রেমিকের চেষ্টায় অজ্ঞাতনামা কারাবন্দীদিগেরও 
জন্য গগনম্পর্শা কাঁ্তিস্ত্ত প্রতিটিত হয়, দেখিতে পাই। কিন্তু আমাদের দেশের বাদল, পুণত বা 
উদগ্লাদিতোর মত বীরপুত্রের স্থৃতি রক্ষা কর্জে কোন প্রস্তর-লিপি পথ্যন্ত নাই। 


৩৯২ বশোহর-খুল্নার ইতিহাস . - 


জীবিত ছিলেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। যাহা হউক, উদয়ের মৃত্যু-সংবাদ 
'আসিবামাত্র হুর্গমধ্যে ক্রন্দনের রোল উঠিল। এইবার মোগল সৈন্য হুর্গ আক্রমণ 
করিয়া দখল করিয়া লইবে, লুঠপাট করিবে, আরও কত কি অত্যাচার করিবে, 
বলা যায় না। বিশেষতঃ শেষকালে উদদগ়া্দিত্য যেভাবে অসংখ্য সৈন্ভ অসিমুখে 
নিক্ষেপ করিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্ত যে মীর্জা সহন প্রভৃতি 
নৃশংসতার চরমসীম! দেখা ইবেন, তাহা ভাবিয়া সকলেই ব্যাকুল হইল। কেবল 
প্রতাপ-মহিষী শরৎকুমারী পূর্বের অভিসন্ধি অনুসারে বিপৎকালে কর্তব্য স্থির 
করিয়া লইলেন। হুর্গের ভিতরের পরিখায় (১৫৫পঃ) পুর্ব হইতে একখানি 
আবৃত নৌকা প্রস্তুত ছিল। মহারাণী ভন্ঠান্ত স্ত্রীপরিবার ও শিগু-সম্তানসহ 
সেই নৌকায় আরোহণ করিলেন । ছুর্গের উত্তর-পশ্চিম কোণে যেখানে এঁ খাল 
বাহির হইয়া গিয়াছিল, তথায় একটি গুপ্ত দ্বার ছিল। উহ! খুলিয়া দিলে নৌকা- 
পথে পলায়ন করা যাইত। পূর্বেই বলিয়াছি এ ভিতরের খাল গিয়৷ বাহিরের যে 
বিস্তীর্ণ পরিখায় মিশিয়াছিল, তাহার নাম কামারখালি ) উহ অল্প দূরে গিয়া 
যমুনায় মিশিয়াছিল। যমুনা-প্রবাহের প্রবল উচ্ছধাসে কামারথালি তখন প্রশস্ত 
নদীতে পরিণত হইয়াছিল। এখনও তাহার খাত বর্তমান যমুনার থাত অপেক্ষা ও 
প্রশস্ত আছে। 

অবিলম্বে গুপ্তদ্বার উন্মোচিত হইল। রাজপরিবারৰর্গের জীবনবাহিনী 
তরণী সেইপথে বাহিত হইয়া বাহিরে কামারথালিতে পঁড়িল। সেইখানে 
তরণীর তল-দেশ বিদীর্ণ করিয়া ডুবাইয়! দেওয়া হইল। পরিবারবর্গ ও 
শিশুসস্কানসহ ষশোহরের মহারাণী জাতি মান রক্ষা করিয়া জলমগ্ন হইয়া! প্রাণত্যাগ 
করিলেন। মোগলের হস্তে সতীত্ব-ধর্ম জলাঞ্জলি না দিয়া, প্রক্কত রাজপুত- 
ললনার মত যশোহর-পুরীর কুল-লক্ষমীগণ যমুনাজলে জীবনাঞ্জলি দিলেন । এইবার 
যশোর-রাজলম্ষ্ী গ্রকৃতভাবে অন্তহিত হইলেন। ধুমঘাট ছুর্গের উত্তর-পশ্চিম 
কোণে জহর-ব্রতের চিতাচুল্লীর মত সেইস্থান এখনও প্রদর্শিত হয়। মহারাণী 
শরৎকুমারীর নামে এখনও তাহার নাম “শরতখানার দহ' | * 


পপ পপ 


* মুললমানের। সম্মানিত ব্যক্তিকে যেমন খা বা খান্‌ বলে, সগ্ত্রাপ্তশ্রীলোককে তেননি 
“থানা” উপাধি দেয়। মহারাণী শরৎকুষারীকে মোগলেরাই সম্ভবতঃ শরৎখানা বলির 
অভিহিত করিয়াছিল। 


শেষ যুদ্ধ ও পতন ৩৯৩ 


একদিক হইতে মহারাণীর তরণী বাহির হইয়া গেল, .অন্যদিক হইতে. অনতি- 
বিলম্বে হল্লারবে মোগলের। ছুর্ণাক্রমণ করিল। বিশিষ্ট বীরগণের মধ্যে যাহার! 
ছুই একজন অবশিষ্ট ছিলেন, তাহার! সে আক্রমণের জন্ প্রস্তুত ছিলেন। কিন্ত 
আর সকলেই ছিলেন প্রাণ ৷ ধনরত্ব লইয়! পলায়নের জন্য ব্যস্ত। স্থৃতরাঁং 
বীরগণের শ্বশ্ন চেষ্টায় কোন ফল হইল না। প্রবাদ আছে, গুপ্তজয় নামক 
প্রতাপের এক ভাগিনেয় শেষ পর্য্যস্ত হুর্গ রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন । * 
মোগলেরা ছুর্গ লুন করিয়া তাহার অধিকাংশ ভূমিসাৎ করিল; ষাহ! অবশিষ্ট ছিল, 
পরবর্তী সময়ে স্থন্দরবনের প্রাকৃতিক অধনমনের ফলে তাহ! সব ভূগর্ভস্থ হইয়াছে, 
এইরূপই আমাদের বিশ্বাস। সেনানীবৃন্দের মধ্যে যাহারা শেষ পর্য্যন্ত জীবিত 
ছিলেন, তাহার! ধনরত্ব ব৷ দেববিগ্রহ যে যাহ! সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা 
লইয়া যশোহরের শ্রশান-ভূমি পরিত্যাগ করিলেন, এবং অরাজক দেশের নানাস্থানে 
গিয়া পরগণ! দখল করিয়। বাঁ করিতে লাগিলেন । তাহাদের বংশের সহিত 
প্রতাপের সম্বন্ধ স্থাপিত করিতে পারিলে, দেশ যে কেমন করিয়া “প্রতাপময়* 
হইয়াছিল, তাহা! আমরা দেখিতে পারিব। 

আর প্রতাপ? তিনি অনেকদিন পর্যন্ত শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় জাহাঙ্গীর 
নগরের কঠোর কারাগারের অঙ্গপুষ্টি করিয়াছিলেন। তিনি মোগলের প্রবলশক্র 
এবং সে শক্রর দমন করিতে মোগলকে বহুকাল ধরিয়া! বিড়ম্বিত ও ক্ষতিগ্রস্ত 
হইতে হইয়াছে--এ কথা সত্য। কিন্তু তাই বলিয়। যে বীর একজন প্রধান 
সেনাপতির অমায়িক ব্যবহারে ও আশ্বস-বাক্যে প্রলুব্ধ হইয়া সন্ধির এত্যাশায় 
নিজে ঢাকা পর্য্স্ত আসিয়া নবাবের সমক্ষে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে 
হাতে পাইবামাত্র অবিচারে কারাগারে নিক্ষেপ করা যে ইসলাম খাঁর পক্ষে 
কোন ক্রমেই সমীচীন হয় নাই, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্ত 
ইসলাম্‌ খার তখন “মারি অরি পারি যে প্রকারে”__নীতির অনুসরণ করিয়া 
_আগ্রা-দরবারে খ্যাতিলাভ করাই একমাত্র উদ্দেশ্ঠ । বাদশাহ জাহাঙ্গীর তখন 


*. বিশ্বকোষ ১২শ খণ্ড, ২৭৫ পৃঃ যশোহর ছুর্গের পতনের পর গুপ্তজয় নাকি পাগল 
অবধূতের যত দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন এবং লোকে তাহার উদাস প্রাণের মাতৃ- 
সঙ্গীত শুনির। চমকিত হইত। এনিরাশ্রয়ের আশ্রয়, মাতুল আশ্রয়, তাহাতেও মা করিলে 
নিরাশ্রয়" ইত্যাদি ছুই একটি গানের উল্লেখ এখনও লোকে করিয়া খাকে। 





৩৯৪. যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


মুরজাহানের প্রেম-লালসাযর় অন্ত সকলদিকে নজরশৃন্য ; ধিশেষতঃ আবুল 
ফজলের ভগিনীপতি ইসলাম খাঁর কার্ধ্যপ্রণালীর বিচারকও কেহ তাহার দরবারে 
ছিল না।: গ্রতাপকে কিছুদিন কারাগারে রাখিক্না ইসলাম খ। তাহাকে 
লৌহ-পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়! ঢাক হইতে নৌকা! যোগে আগ্রায় প্রেরণ করিয়! 
ছিলেন। * কিন্তু সেখানে তিনি পৌছেন নাই, পৌঁছিলে সে কথ! “তুক্কুকে” 
ব! জাহাঙ্গীরের আত্মবিবরণীতে স্থান পাইত | কিন্ত তাহা নাই। স্থতরাং পথে 
কোথা॥ও প্রতাপের পরলোকপ্রান্তি হইয্াছিল। বিভিন্ন প্রবাদ এবং এপর্্ত্ত 
প্রকাশিত সকল গ্রন্থ এক বাক্যে সাক্ষ্য দিতেছে যে, পথে যাইতে কাশীধামে 
তাহার মৃত্যু হইয়াছিল 1+ তাহাই স্বীকার করিয়৷ লইতে হইবে। এ্রতাপের 
কাশগ্রাপ্তি সম্বন্ধে কোন মত ধৈধ নাই। হিন্দুর চক্ষে ইহাঁও তীহার ভক্তি- 
সাধনা ও ধর্মম-প্রাণতার একটি প্রকট প্রমাণ। সকলের ভাগ্যে কাশীতে মৃত্যু 
ঘটে না। কথিত হয়, তিনি নিজেই যে চৌষট্র-যোগিনীর ঘাট বাঁধাইয়া দিয়া 
ছিলেন, সেই ঘাটে গিয়! তাহার গঙ্গান্গান করিবার প্রার্থন! মঞ্জুর হয় এবং তিনি 
গঙ্গাঞজলে দাড়াইয়া বা তীরে উঠিয়! ভক্ত সাধকের মত প্রাণত্যাগ করিয়া শ্বর্গধামের 
অধিকারী হন। $ এই ঘাটের উপরই তাহার হ্বগ্রতিষ্টিত কালিকামুর্তি এখনও 
বর্তমান আছেন। তাহার পিতার প্রতিষ্ঠিত উত্তুঙগ দেবমন্দির তখনও কাশীর 
শোভাবর্ধন করিতেছিল। $ বিক্রমাদিত্যের পরিকল্পনায় প্রথম যশোর রাজ্যের 





*. ১৬১৩ খানে ইসলাম্‌ খার পুত্র হুসঙ্গ নানাজাতীয় বন্দী ও লুটের সামগী লইয়া 
- আগ্রায় আসেন, সে সঙ্গে প্রতাপ ছিলেন না| 108109708) 0. 697 92915 9০1, 11১১ 269 
25৪2, 2,. 179, প্রবালী ১৩২৭, কার্তিক ৭ পৃঃ; সম্ভবতঃ প্রতাপ ১৬১১ অবো অন্ত কাহারগ 
সঙ্গে প্রেরিত হন। প্রতাপ পথে অনাহারে মরিলে “ঘৃতে ভাজি মানসিংহ লট তাহারে” 
. সরতচন্দ্রের এ উদ্ি সম্পূর্ণ কাল্পনিক। 

1 "অথ বুৃদ্ধন্ত পধিগচ্ছতঃ প্রতাপাদিত্যন্ বারাপত্তাং পঞ্চত্বমভবৎ” --ক্ষিতীশ 
বংশাবলী চরিত। র 

£ কেহ কেহ বলেন প্প্রতাপাদিত্য গরলগর্ভ অঙ্গুরীর লেহনে পথিমধ্যে কাশীতে সারা] 
করেন।” কলিকাতা সেকাল ও একাল, ৮৬ পৃঃ।. 

$ প্রচ্াপ প্রতিষ্ঠিত ভগ্তরকালীর কথা! আমর; পূর্ববে বলিয়াছি (১৪* পৃঃ )। পুর্বোগিখিত 
আবদুল লতীফের অ্রসণ কািনী হইতে জানিতে পারি; *প্রাপার্গিত্যের পিতা রাজ গ্ীহয়ি 


শেষ যুদ্ধ ও পতন ৩৯৫ 


প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। কিন্তু প্রক্ুত পক্ষে প্রতাপাদিত্যের বিক্রমেই উহায় 
প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়। প্রতাপের সঙ্গে সঙ্গে সে রাজ্যের বিলয় হইলেও বঙ্গের সে 
বীর-পুত্রের রণ-প্রতাপের প্রতিষ্ঠ। চিরকাল অক্ষুণ্ণ রহিবে। গ্রতাপাদিত্ের 
মৃত্যুতে বঙ্গাদিত্য অন্তমিত হইল। তিনিই বঙ্গের শেষ বীর | * 
প্রতাপাদিত্যের চরিত্র ও উদ্দেশ্ত আমরা নানাগ্রসঙ্গে স্থানে স্থানে সমালোচনা 
করিয়াছি।+ এখানে পুনরুক্তি নিশ্রেয়োজন। সংক্ষেপতঃ মাত্র ছুই একটি 
কথ! বলিব। প্রতাপ রাজনৈতিক জীবনে বিদ্রোহী বলিয়! ব্যাখ্যাত হন। কিন্তু 
অরাজকতার যুগে বিশ্ত্রোহী কাহাঁকে বলিব? দেশবাসী রাজন্তযবর্গ খন আত্মরক্ষার 
জন্ সশস্ত্র দণ্ডায়মান, তাহারা বিদ্রোহী, না যাহাদের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই এবং 
যাহার! পররাজ্া স্ববলে অধিকার করিবার জন্ত চেষ্টিত. সেই মোগলের! বিদ্রোহী £ 
আত্ম-রক্ষায় প্রতাপের জীবনের আরম্ভ ; লবণের মর্যাদা রক্ষার জন্ত পাঠানের 
পক্ষ সমর্থন কর৷ সেই জীবনের পরবর্তী সাধনা । দেশ তখন শতধা বিচ্ছিন্ন; 
মাত্-স্তায় সর্ব বিরাজিত ; তজ্জন্য শাস্তি বা মতের এঁক্য কোথায়ও ছিল ন|। 
প্রতাপ বুৰিয়াছিলেন যে, আত্ম-প্রাধান্ত বা একাধিপত্য স্থাপন করিতে না 
পারিলে শাস্তি ফিরিয়া আসিবে না। এক্ষেত্রে তাঁহার বৃদ্ধির ভুল হইয়াছিল কিনা, 
কাশীতে একটি অতি উচ্চ মন্দির নির্মাণ করেন, উহ। রাজ! মানসিংহের মন্দির অপেক্ষা 
উৎকৃষ্ট । জাহাঙ্গীর যুবরাজ অবস্থায় উহ। ভাঙ্গিরা ফেলিতে হুকুম দেন, কিন্তু মানসিংহের 
মিনতিতে মন্দিরটি রক্ষা! পায়।” প্রবানী, ১৩২৬। আশ্বিন, ৫৫৩পৃঃ। অধ্যাপক সরকার 
মহোদয় 'প্রতাপের পিতার নাম প্রথমে পৃথ্থী বা ভারতী পড়িয়াছিলেন, পরে আমার 
পত্রোত্তরে জানাইয়াছেন যে উহা “গ্রহরি” বলিয়াও পড়া যায় এবং তাহাই গ্তিক, ্রীহরির 
নামের পাঠাস্তর সম্বন্ধে ৫৭পৃঃ দ্রষ্টব্য । 

* প্রতাপাঁদিত্য, কেদায় রায় ও ওসমান খা এই তিন জন ভূঞাই দেশের স্বাধীনতার জন্ত 
শেব পর্য্য্ত বুদ্ধ করেন। তন্মধ্যে প্রতীপের পরাজয়ের ৬ বৎসর পুরে কেদার রায়ের এবং 
তিন বৎসর পরে ওসমানের পতন হয়। ওলমানের শেষ পরাজয় পুর্ববঙ্গে হইলেও তীাঞ্াকে 
উড়িস্তার ভূঞা বলিয়া ধরাই সঙ্গত। তাহ! হইলে প্রতাপাদিতাই বঙ্গের শেষ বীর। ঞ্ীযুক্ত 
হারাণচপ্র রক্ষিত প্রণীত “বঙ্গের শেব বীর,” *যোগেম্্রনাথ ঘোষ প্রণীত “বন্ধের বীর পুত্র" 
উভর গ্রন্থই প্রতাপাদিত্য-বিষপ্নক। 

1 ১৬২--৪ পুঃ উষ্টব্য। 
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তাহা! বিচারের বিষয় । তাহার ধারণা হই্াছছিল যে, প্রজার বলে এবং ভৌমিক 
গণের রাজকোষের সাহাযা-ফলে দেশের শত্রু মোৌগলকে পরাস্ত ও দূরীভূত 
করিয়া হ্বাধীনতা স্থাপন কর! চাই।* সেউদ্দেশ্ত সাধন করিতে গিয়া তিনি 
পদে পদে অনেক ভূল করিয়াছিলেন। তেমন ভূল অনেকের হয়, সকল দেশের 
ইতিহাস তাহার জ্বলন্ত সাক্ষী । সেই সকল ভুল তাহার ধ্বংসের পথ প্রস্তুত 
করিয়াছিল। বসন্ত রায়ের হত্যা এই জাতীয় একটি প্রধান ভুল; তন্দ্ারা তাহার 
চরিত্র কলঙ্কিত হইয়াছিল। ইহা হইতেই জ্ঞাতি-বিরোধ ও আত্মকলহের স্যষ্টি। 
পছিদ্রেযু অনর্থা বহুলী ভবস্তি।” যাহাদিগকে তিনি বিশ্বাস করিয়াছিলেন, সেই 
অনুগত দিগের বিশ্বাসঘাতকত। ও স্বদেশপ্রোহিতা তীহাকে হূর্ধল করিয়া তাহার 
পতনের পথ প্রশস্ত করিয়া দিল। কারণ তিনি যে স্বাধীনতা লাভের নুতন মন্ত্র 
প্রচারিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, দেশ তাহার জন্ত প্রস্তুত ছিল না। তাহার 
সাধনার ফল চতুর্দিকে বিসর্পিত হইলেও, কোথায়ও স্থায়ী হইতে পারে নাই। 
দেশকাল ও পাত্র ত্বাহার আদর্শের মর্ম না বুঝিয়। তাহার জীবনব্যাপী সাধনাকে 
ব্যর্থ করিয় দিয়াছিল। মহারাষ্ট্রবীর শিবাজীর মুখে কবি বলাইয়াছেন £-_ 
“নহে বহুদিন গত, শুনি, বঙ্গদেশে 
প্রতাপ আদিত্য নামে জন্মেছিল বীর, 
তেজস্থী, ন্বধর্্ননিষ্ঠ ; করিলা৷ প্রয়াস 
স্থাঁপিতে স্বাধীন-রাজ্য ৷ বিপুল বিক্রমে 
পরাজ্িল বাদশাহী সেনা বহুবার । 
বিজিত বিধ্বস্ত কিন্ত হ'ল অবশেষে ; 
রাজ্য-সংস্থাপন হ'ল আকাশ-কুস্থম | ”1 
ইহাই প্রতাপের সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা। তেজস্থিতা, স্বধর্জনিষ্ঠা এবং 
স্বাধীনতা স্থাপনের চেষ্টা তাহাকে অমর করিয়! রাখিয়াছে। কিন্তু তাহার পতন 
হইল কেন, তাহাই প্রশ্ন । গুরুদেব রামদাস স্বামী তাহার উত্তর দিয়াছেন £- 
: “বলিলে যে বঙ্গদেশী প্রতাপের কথা, 
২শুন গুঢ়তত্ব তা”র | তেজোবীর্যাগুণে 


* বঙ্গাধিপ পরাজয় :৫৩*-৩১ পৃঃ | 
+ কবিতৃষণ প্রযুক্ত বেগীন্র নাথ বঙ্ প্রণীত “শিবাজী” মহাকাব্য, ১৫০ পৃঃ 


শেষ যুদ্ধ ও পতন | ৩৯৭ 


প্রতাপ প্রস্তুত ছিল স্বাধীনত! লাভে ; 

কিন্তু তার জাতি, দেশ না ছিল প্রস্তত ; 

জ্ঞাতিবন্ধু বু তা”র ছিল প্রতিকূল, 

তাই হ'ল ব্যর্থ চেষ্টা । মুঢ় সেই নর, 

দেশ, কাল, পাত্র মনে না করি' বিচার, 

একা যে ছুটিতে চায়; চরণম্থলনে 

নাহি রহে কেহ ধরি? উঠাইতে তা'রে ॥” * 

ভাগ্য দোষে প্রতাপের চরণ স্থলিত হইয়াছিল এবং তাহার চেষ্টা সফল হয় 

নাই। চেষ্টাতেই মানুষের পুরুষকার, ফল সর্বত্রই ভাগ্যায়ত্ত । তিনশত, বর্ষ 
পূর্ব্বে প্রতাপ যে নৃতন মন্ত্র উদগীত করিয়াছিলেন, এবং তাহার উদ্যাপনে নিজের 
অধঃপতিত দেশ ও জাতিকে যে বীর-ব্রতে দীক্ষিত করিয়াছেন, তজ্জন্ঠ তাহার 
কান্তি চিরস্থায়িনী হইয়াছে । দেশবাসী তাহাকে চিনিবে কি? 


পাপ পপ পপ পি 


* এ, ১৬২ পৃঃ; এই প্রসঙ্্রে আমি অন্যত্র যাহ। লিখিয়াছিলাম, তাহ! এস্থলে উদ্ধত হইবার 
অন্ুপধুক্ত নহে । “116 (78150) ০৪৪৪7 815 08157 85 8 1801) ৮71১0 00908176002 085 ০৮12 
8551817015617610 7 9০ 071761)1)6 ৮/2৭ 19701:60 197 616 08058 01 108 2201790527৫ 
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20 80191001156, 015650) 009115160 117 21000 856 8110 1780 €0 19156 00 2 19200:5/810 
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£1০% 8700. 1917057777), কিস্তু বৈদেশিক লেখক একথার সমর্থন করিতে ন৷ পারিয়। লিখির়। 
ছিলেন 776 ৮85 ৪ 01855 10817 0186 15 0811810 5015 096 10 [21 00923109150 01917101717 
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[.188 এই প্রশ্নের সত]াসত্য নির্ণয়ের জন্তই আমার বন্ৃবর্ষব্যাপী সন্ধানের কল এই গ্রন্থে 
প্রকটিত করিয়াছি। সম্ভবতঃ অনুকূল বা বিরুদ্ধ কোন বিশিষ্ট মতই বিচার করিতে বাদ 
পড়ে নাই। আন্তে(পাস্ত পাঠের পর পাঠকবর্গ শ্বীর স্বীয় মতস্থির করিয়। জইবেন। 


$8$১ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


(খ) কয়েকটি বংশ বিবরণ। 


ক্রুগ্নগন্প আ্লাজ-বহস্প - পূর্বেই বলিয়াছি, ভবানন্দ মজুমদার 
এই প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা । ইনি শাগিল্যগৌত্রজ ভ্রনারায়ণের 
২*শ অধন্তন বংশধর এবং কেশরকুনী গাঞ্িভুক্ত সিদ্ধ শ্রোত্রিয়। 
১৬০৬ ৃষ্টান্ধে মানসিংহের নিকট হইতে ১৪ পরগণার সনন্দ প্রাপ্তির 
পর, ভবানন্দ বাগোয়ান-বল্লভপুর হইতে মাটিমারিতে প্রাসাদতুল্য আবাসবাটি 
নির্মাণ করিয়া বাস করেন। * মৃত্যুকালে তিনি মধ্যম পুত্র গোপালকে 
উত্তরাধিকারী করিয়া যান। গোঁপালের সময় শাস্তিপুর, শাহাপুর, ভালুকা, 
কুশদহ, উখড়া প্রভৃতি কয়েকটি নৃতন পরগণ! অর্জিত হয়। গোপালের পুত্র 
রাজা রাঘব মাটিয়ারি হইতে জলঙ্গী কুলবর্তী রেউই নামক স্থানে রাজধানী 
স্থাপন করেন। রাজা রাঘবের পুত্র রাজা। রুদ্ররায় রেউই নাম পরিবর্তন 
করিয়া কৃষ্ণনগর করেন, কারণ প্রস্থানে বু সংখাক কৃষ্কোপাসক গোপের বাস 
ছিল। রুদ্ররায়ের সময় জমিদারী হইতে প্রীত আয় হইত। তিনি বাদশাহকে 
২০ লক্ষ টাকা কর দিতেন। তাহারই সময়ে কাঙ্গড়া শোভিত বর্তমান রাজপ্রসাদ 
সুন্দর চক ও নহবৎখান। প্রস্তৃত হয়। রুদ্ররাম প্রসিদ্ধ সিদ্ধশ্রোত্রিয় কাঞ্জারী 
বংশীয় কুমু্র স্তায়ালঙ্কারের পুত্র রঘুনাথ সিদ্ধাস্তবাগীশকে ইষ্টগুরু নির্বাচন 
করেন। রঘুনাঁথের পূর্ববনিবাদ ছিল যশৌোহরের অন্তর্গত সারলগ্রামে। 1 
সারলের কাঞ্জারীগণ পাগ্ডিত্য গৌরবে ও ধর্মসাধনায় বঙ্গের সর্বত্র সম্মানিত। 
রুদ্ররামের পর ততৎপুত্র রামজীরন ও রামরুং ক্রমান্বয়ে রাজত্ব করেন। রামরৃষ্ণই 


পপ 





* তবানন অন্নপূর্ণার উপাসক ছিলেন। তিনি কাশীধামে অন্নপুর্ণার মন্দির নির্মাণ 
করিয়া দেন বলির! প্রবাদ আছে। “চরিতাভিধান* (উপেন্্র নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত) ৩২৪পৃঃ 

1 সারল বা! সারুলির়া গ্রাম যশোহরজেলায় নলদীর নিকটবস্তী এবং নবগঙ্গার উপর 
অবস্থিত। ইহ! কাঁঞ্জারী বংশের আদিস্থান | বাচম্প:-অভিধান প্রণেতা তারানাথ তর্ক 
বাচন্পতির পিতামহ এই সারল পরিত্যাগ করিয়া! অস্থিকা-কাল্নায় বসতি স্থাপন করেন। 
রধুনাধ সিদ্ধান্তবাগীশও রুদ্ররামকে শিল্প করিরা নদীয়ার অন্তর্গত কাদবিলায় বাস করেন। 
তথা হইতে ঠাহার বংশধরেরা এক্ষণে ধর্মদহ, বাহিররগাছি, বাগঅপচড়া ও সিমলা ্রস্ৃতি 
গ্রাষে বাস করিতেছেন। 


হর 


৪৯৯১ 


সভাসিংহের বিদ্রোহ জন্য বর্ধমান রাজকুমার জগত্রায়কে আশ্রর দেন। ইহার 


পর রামজীবনের পুত্র রঘুরাম কিছুকাল "রাজত্ব 
করিয়া পরলোকগত হইলে, তৎপুত্র সুবিখ্যাত 
কৃষ্ণচন্দ্র রাজ্যলাভ করেন (১৭২৮), ইনি দিল্লীর 
বাদশাহের নিকট হইতে প্রাঞ্জরাজেন্্র বাহাদুর” 
উপাধি পান। ভবাননদের সময় হইতে তাহার 
রাজ্য ক্রমশঃ বাড়িতে বাড়িতে কৃষ্ণচন্দ্রের সময় 
সর্বাপেক্ষা বিস্তৃতি লাভ করে । এই সময় রাজ্যের 


ভট্টনারায়ণ হইতে ২*শ পুরুষ 
ভবানন দার 
গোপাল 
| 
রাজা দায় রায় 


রাজ! নে 


উত্তরসীমা মুগ্শিরদাবাদ, দক্ষিণ সীমা গঙ্গাসাগর, রাজ মীন রাজা রামরু্ 


পশ্ঠিমসীমা ভাগীরথী নদী এবং পূর্বরসীমা বলেশ্বরের 


পারে ধুলিয়া পুর । * সে রাজ্যের পরিমাণ ফল 


রাজা রর 
রাজরাজেন্দর 


৩৮৫* বর্গ ক্রোশ। যশোহর-ধুল্নার অধিকাংশ কষ (অগ্িহোত্রী, বাজপেয়ী) 


উহার অন্তর্ভ.্ত ছিল। কুষ্চন্দ্রের মৃত্যুর পর 
(১৭৮২), তৎপুতর শিবচন্ত্রে সময় 'হইতে নদীয়া- 
রাজ্য ক্রমশ: সংকীর্ণ হইয়া শিবপৌন্র গিরিশচন্দ্র 
সময়ে জমিদারীর পরিমাণ ৮৪ পরগণা স্থলে ৫1৭ 
খানি পরগণা দীড়ায়। গিরিশচন্দ্র পুর সন্তান 
ছিল না, শ্রীশচন্্র তাহার দত্বক পুত্র। তিনি 
ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে “মহারাজ” উপাধি 
লাভ করেন । ১৮1১৯ বৎসর রাজত্বের পর তাহার. 


মৃত্যু হইলে, তৎপুত্র রাজা সতীশচন্্র কিছুকাল 


রাজত্ব করেন। ইনি পানাসক্ত অকর্শণ্য শাসক " 


কিন্তু তাহার দত্তক পুত্র ক্ষিতীশচন্ত্র বুদ্ধিমান ও- 
শাসক বলিয়া খ্যাত। তিনি দীর্ঘকাল 
রাজতক্কে থাকিয়া! পরলোক গত হইলে, তৎপুত্র 
সর্বজনপ্রিয় কৃতবিদ্ভ মহারাজ ক্ষৌণীশ চক্র 


পপ ডিউটি রা রি 
৮ শপ 


(১৭২৮-১৭৮২ ) 
| 


রাজা শিবচন্্ 
€(১৭৮২-১৭৮৮) 


টন হস 


(১৭৮৮-১৮০২) 
] 


রাজা গিরিশচন্ত্ 
((১৮০২-১৮৪১) 


মহারাজ শ্রীশচন্ত্র ( দত্তক ) 
:১৮৪১-১৮৫৮) | 


রাজ! সম্ভীশচন্ত্র 
ভিউ *১৮৭০) 


রাজা ক্ষিতীশচন্র (দত্তক) 
হি 


(৩৩) হি ক্ষৌরীশচন্ 
(বর্তমান মহারাজ) 





* প্রাজোর উত্তর সীমা মুরশিদাবাদ। পশ্চিম সীমা ,গল। ভাগীরধী খাদ ॥ দক্ষিণের 


৮৫১ - 


৪8৯. ধশোহরশ্ধুল্ুনার ইতিহাস 


রাল্ালাভ করেন (১৯১৯)। দিল্লীদরবার হইতে তাঁহাকে “মহারাজ' উপাধি 
প্রদত্ত হয়। 

বাজ্জালার ইতিহাসের সহিত এই রাব্ধবংশের ঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে। 
ভবানন্দ যেমন হিন্দুর নিকট হইতে মোগলের হাতে ম্বদেশকে অর্পণ 
করিবার সহায়তা করিয়াছিলেন, তাহার অধস্তন বংশধর কৃষ্ণচন্দ্র ও 
তেমনি, মোগলের হস্ত হইতে রাজ্য কাড়িয়। লইয়!, বৈদেশিক ইংরাজকে 
দিবার জন্ত যে বড়যন্ত্র হয়». তাহার অন্ততম প্রধান নায়ক ছিলেন৷ 
তবানন্দের কার্ষ্র পুরস্কার তাহার ফয়মাণে পাওয়া! যায়, তাহার ১৪ পরগণা 
লাভের এবং কাঁন্ুনগো পদ প্রাপ্তির সনন্দ এখনও কৃষ্ণনগর রাজবাটাতে জীর্গ 
অবস্থার রক্ষিত হইতেছে; আর চক্রাস্তকারী কষ্ণচন্ত্রের পুরস্কার চিহ্ন কৃষ্ণনগর 
রাঁজবাঁটীতে সব্দর্পে প্রদর্শিত হইতেছে । সিংহদ্বার দিয়া প্রবেশ করিরা মাত্র 
দেখা যায়, সম্মুখে একটি প্রকাণ্ড পুবাতন কামান সযদ্বে রক্ষিত হইতেছে; উহার 
পার্খে লেখা আছে “[১1295৩% (সা) 15521750105 [1,010 (0116১ 1757” 
দেশপ্রোহী তৰানন্দ ষে রাজ্য পত্তন করেন, তাহার উপযুক্ত বংশধর কৃষ্ণচন্দ্র 
সমর তাহার চরমোরতি হয়। তদবধি, কি জানি কিসের ফলে, ক্রমেই সে 
রাজোর পতন হইতেছে ; কোথায় পরিণতি, কে জানে? অর্জন করিবার বেলায় 
অতি কম রাজাই খাঁটি ধর্্য উপায়ে উপার্জিত হয়, শুধু নদীয়া রাজ্যের কথা 
নহে। কিন্ক:আনন্দের বিষয়, এই রাজ্যের রাজ্যাধিকারিগণ অধিকাংশেই অজস্র 
দানে, ধর্মানুষ্ঠানে এবং শিল্প সাহিত্যের সমুন্নতি কল্পে মুক্তহস্ত ছিলেন। তন্মধ্যে 
সর্বনাগরপণণ্য রাজেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র । তাহার হুন্দর সুষ্পষ্ট স্বাক্ষর সম্বলিত দেবোত্তর, 
ব্রহ্গোত্তর ও মহাত্রীণের অসংখ্য সনন্দ, শুধু নদীয়। জেলায় নহে, যশোহর-খুল্নার 
বহুস্বানে বনুগৃহে এখনও সঘত্বে রক্ষিত হইতেছে। * আমি স্বচক্ষে এরূপ বৃহ 


সীমা গঙ্গাসাগগরের ধার । পূর্ব সীমা ধুল্যাপুর বড় গঞ্জা পার।” কালিকামন্ল, ভারতচন্ত। 
এখানে বলেশ্বর নদীকেই বড়গঙ্গা বল! হইয়াছে । "সম্বন্ধ নির্ণয়” ৭২৩-২৪ পৃঃ | 

নব্ীপাধিগতির রাজে] যে ত্রাহ্ধণ রাজদত্ত ব্রন্গত্র ভূমি প্রাপ্ত হয়েন নাই, ভিসি স্রান্ধণ 
বলিয়াই গণ্য নহেন। রাঁনজ্ঞাতিগণও হুত্রাদ্দগদিগকে ভূসম্পত্তি দান করিস্াছেদ।” সম্বন্ধ 
নির্ধর, লালমোহন বিস্ভানিধি, ৫৭৩পৃঃ ৃ 


পরিশিষ্ট ". তত 
দলিল দেখিয়াছি। শীস্তিপুরের সুন্বস্্র * এবং কঞ্চনগরের মাঁটার পুতুল 
দেশের মধ্যে অতুলনীয় । ভারতচন্দ্রের কবিতা, রাম প্রসাদের গান ও রসসাগরের 
'সরসভাষা বঙ্গে অসামান্ত প্রসারলাভ করিয়াছে । শিল্প-সাহিত্যে, পাগ্ডিত্যে, 
স্থাপত্যে এবং এমন .কি, কথোপকথনের ভাষার স্থুরভঙ্গিতে, নদীয়া! ' এখন: পর্য্যস্ত 
যশোহর-খুল্ন! প্রভৃতি জেলার আদর্শ স্থানীয় হইয়াছে । ্ 
_ক্ড়িশ্পাল্প লার্শ চৌ এ্ুক্লী বহশ-মানসিংহের আক্রমণের 
পল: তাহার অনুগৃহীত তিন “মজুমদারের বঙ্গ ভাগ করিম্বা লওয়ার একটা 
গল্প 'আছে। এই তিন মজ্ুমদার--ভবানন্দ, জয়ানন্দ ও লক্গীকান্ত। 
ভবানন্দ মজুমদারের কথা পুর্ব্বে ব্লিয়াছি; জয়ানন্দ মজুমদার হুগলী জেলার 
বীশবাড়িয়ার “মহাশয় উপাধিধারী রাজবংশের আদিপুরুষ, তাহার সহিত 
আমাদের ইতিহাঁসের বিশেষ সম্বন্ধ নাই | লঙ্মীকাস্ত মুমদার প্রতাপাদিত্যের 
দেওয়ানী বিভাগের প্রধান কর্মচারী ছিলেন, সে পরিচয় পুর্বে দিয়াছি 
(২২১ পৃঃ)। ইনি সাবর্ণ গোত্রজ কনৌজাগত বেদগর্ভের বংশে ১৮শ পুরুষ । 
হুগলী জেলার উত্তরাংশে গোঘাটা গোপালপুরে লক্মীকান্তের পিত| কামদেব 
গঙ্গোপাধ্যায় (বা ঘটকদিগের ভাষায় “জীয়ো” গাঙ্গুলী) বাস করিতেন। 
একমাত্র পড়্ী ভিন্ন তাহার সংসারে আর কেহ ছিল না। গাহস্থ্য আশ্রমে 
থাকিয়াও তিনি সঈন্ন্যাসীর মত অনীসক্ত ছিলেন এবং সর্বদা তীর্ঘভ্রমণ 
করিয়া বেড়াইতেন। কথিত আছে, তিনি পদ্ধী পদ্মাবতীকে সঙ্গে লইয়া ব্রহ্মচারী 
বেশে বর্তমান কালীঘাটের সন্নিকটে? এক আশ্রম নির্মাণ করিয়া! তথায় 
ইষটসাধনাক নিযুক্ত ছিলেন। এমন সময়ে রুম শয্যায় শায়িত তৎপদ্থী পদ্মাবতী 
তাহাদের একমাত্র সম্তান--এক স্ুুলক্ষণযুক্ত পুত্র প্রসৰ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত | 
হন। ব্রহ্মচারী পড়ীর অন্ত্েষ্টি ক্রিয়া সমাপন করিয়া ভাবিতেছিলেন, তিনি 
ংসার ছাড়িঝার পথ খুজেন, সংসার যে তাহাকে ছাড়েন, তিনি এখন কেমন 
করিয়া এই সন্ভঃগ্রন্ত সন্তানের লালন পালন করিবেন। এমন সমরে দেখিলেন, 





*. [01035191 03261651 হইতে জানা যার, উনবিংশ শতান্বীর প্রারস্তে কেবল দাশ্র 
শা্তিপুর হইতে প্রায় বিশলক্ষ টাকার (১৫০,*** পাউও ) হুগ্বস বিলাতে খেযিত হইভ। | 
শ্নদীয়া কাহিনী,” ৭১ পৃঃ | 
1 এন্বানকে সেকালে 'ফকিয়ের ডা্গা' বলিত। 
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'ভীহার-সন্মুখে একটি.টিকৃটিকির ডিম্ব উপর হইতে পড়িয়া ভাঙ্গিয়৷ গেল, উহা 
হইতে লালাজড়িত এক শাবক বাহির হইন্সা নিশ্চল হইয়া রহিল) এমন সময় 
_কোথা.হইতে এক মক্ষিকা আসিয়া সেই লালা ভক্ষণ করিতে লাগিল ; অমনি 
: শাবক্টি মুক্ত হইব! মাত্র মক্ষিকাটিকে ধরিয়া উদরসাৎ করিয়! ফেলিল। এ. দৃশ্ত 
_ দেখিনা" বৈরাগ্য-াবহ্বল কামদেবের দিব্যজ্ঞান জন্মিল; তখন “নারদপঞ্চরাত্র” 
' ন্লায়ক প্রসিদ্ধ দার্শনিক গ্রন্থের একটি শ্লোক তীহার মনে পড়িয়া গেল £-. 
“কাকঃ কৃষফ্ঠীকৃতো যেন, হংসশ্চ ধবলীককতঃ | 
ময়ুরশ্চিত্রিতো! যেন, তেন রক্ষা তবিষ্যতি ॥” 

মর্থাং ধিনি কাককে কৃষ্ণবর্ণ, হংসকে ধবল এবং ময়ুরকে নানাবর্ণে চিত্রিত 
'করিয়। শষ্টি করিয়াছেন, তিনিই রক্ষা করিবেন। প্রবাদ এই, ব্রহ্মচারী সন্ভঃপ্রহ্ত 
সন্তানের রক্ষার তার শ্রীভগবানের উপর সমর্পণ করিলেন, একটু কাগজে উক্ত 
শ্রোকটি লিখিয়া নিদ্রিত শিশুর বুকের উপর রাখিলেন, এবং সঙ্গল নেত্রে উত্তরীয় 
'মাত্র-সম্বল করিয়। গৃহত্যাগ করিলেন । * তিনি কানীধামে গিয়া 'দণ্ডী সন্ন্যাসী 
'হুইয়াছিলেন। মানসিংহ যখন সসৈন্তে বঙ্গে আসিবার পথে কাশীধামে কয়েকদিন 
ছিলেন, খন" দৈবাৎ একদা] তেজঃপ্রদীপ্ত কামদেব ব্রহ্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ হয় 
এবং পরে তিনি তাহার নিকট শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হন। গুরুদেবের সহিত কথ! 
প্রলঙ্গে তিনি বঙ্গদেশ সম্বন্ধে অনেক সংবাদ পান এবং গুরুর অনুরোধে ' তাহার 
পুত্রের সন্ধান করিবার জন্য স্বীকৃত হন । 

এন্দিকে লক্ষ্মীকান্ত প্রতিবেণীদিগের যদ্ধে প্রতিপালিত হইয়া বয়স্ক .হুইলে, 
বসন্তরায়ের সহিত কালীঘাটের মন্বন্ধন্থত্রে প্রতাপাদিত্যের রাজসরকারে প্রবেশ 
করেন । ১৫৭০ খুঃ অবে ও লক্ষমীকান্তের জন্ম হয়, 1 তাহা হইলে মানসিংহের 


.* সুত্্রানুসন্ধিৎসূ লেখক ক্লুযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায় মহাশয় তত্প্রণীত “কলিফাত। 
সেকালের ও একালের” নানক বিরাট গ্রন্থে (১৫পৃঃ) লিধিয়াছেন যে, তিনি কামদেখের বংশীয় 
বড়িশ। নিবানী ঞরীধুকত হরিশ্চশ্র রারচৌধুরীর পুত্র প্রযুক্ত সতীশচন্ত্র রায়চৌধুরীর নিকট প্রাপ্ত 
কামদেবের শ্বহস্ত লিখিত আত্মবিবরণী সম্বলিত একখানি জীর্ণলিপি প্রকাশ খানিছেন। 
উহা হইতে এই সার সংগ্রহ করিলাম। 

1 বঙ্গীগঞ্জা চার ইতিহাল, ব্রাদ্গণ কাধ, ২৬৪ পৃঃ, হরিসাধন খাবুর গ্রন্থ ১৪২পু | 
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আক্রমণ কালে তাহার বয়স ৩৩ বৎসর | তিলি ৮।১* বৎসর পূর্বে রাজসরকারে 
কাধ্যে নিযুক্ত হইয়া ক্রমে অসামান্ত প্রতিভাবলে দেওয়ানের পদ লাভ করেন। 
'মানসিংহের সহিত গুপ্তভাবে পরিচিত হইয়া, তিনি প্রতাপের সহিত যুদ্ধকালে 
সিংহরাজাকে কি সাহাব্য করিয়াছিলেন তাহ! জানিবার উপায় নাই। তবে 
কাথ্যক্ষেত্রে দেখিতে গাই, প্রতাপের পতনের পর লক্টাক্ান্ত একজন-এধান ভূষ্যামী 
হন। মানসিংহ তাহাকে জাহাঙ্গীর বাদশাহের নিকট হইতে মাগুরা, খাসপুর, 
কলিকাতা, পাইকান ও আনোয়ারপুর এই পাঁচ পরগণ! এবং হাতিয়াগড় পরগণার 
কতকাংশের সনন্দ আনিয়। দেন। * এ সনন্দ ১৬১০ খুঃ অবের পুর্বে প্রদত্ত 
হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। সনন্দ পাইলেও সমস্ত জমিদারী-স্ববলে আনিতে 
প্রায় ছুইখুরুষ লাগিয়াছিল। লক্ষ্মাকাস্ত গোপালপুরে বাস করেন; তৎপুন্র 
গৌরহরি নিমতা-বিরাটি বাসস্থান ' নির্দেশ করেন। ত্তী্ার পৌল্র কেশবচন্ু 
মজুমদার মুর্শিদকুলি খার সময়, বাঙ্গালার দক্ষিণ চাকলার রাজস্ব আদায়ের কর্মচারী 
(জমিদার) ছিলেন এবং রায়চৌধুরী উপাধি পান। জমিদারীর সুবন্দোবস্তের জন্য 
তিনি উহার কেন্্রস্থলে বড়িশীয় আসিয়া বাস .করেন। তদবধি এই বংশ 
বড়িশার সাবর্ণ চৌধুরী নামে খ্যাত হইয়াছে। কেশবের পুত্র শিবদেব বিখ্যাত 
বাক্তি; তিনি অত্যন্ত দানশীল, সদাশয় ও ধর্মমনিষ্ঠ। যে কেহ তাহার নিকট 
প্রার্থী হইলে, কখনও প্রত্যাখ্যাত হইত না। এইরূপে তিনি সকলের সম্তোষ 
বিধান করিয়। সন্তোষ রায় নামে সুপরিচিত হন। তিনি চারিমেলের বিশিষ্ট 
কুলীন ত্রাঙ্ষণ দিগকে ভৃসম্পত্তি দিয়া বড়িশীয় বসতি করান, এবং কলিকাতা 
অঞ্চলে তিনিই সমাজপতি ছিলেন। কথিত আছে, তিনি লক্ষবিঘ! জমি দেবোত্তর 
'ও ব্রঙ্গোত্বর দিয়াছিলেন। পূর্বে বলিয়াছি (৮৪পৃঃ) বসগ্ুরায় কালীঘাটে মায়ের 
অন্ত একটি ক্ষুদ্র মন্দির নিম্াণ করিয়! দেন, সন্তোষ রায় শেষ জীবনে এঁ মন্দির 
ভাঙ্গিয়া! বর্তমান বিরাট মন্দিরের কার্ধ্যারস্ত করেন এবং তাহার মৃত্যুর কয়েক 
বৎসর পরে উহার কার্ধ্য শেষ হয় (১৮*৯)। ইস্ট ইণ্ডিয়৷ কোম্পানি আওরজন্দেবের 
পৌত্র বঙ্গাধিপ আজিম উদ্বানকে ১৬***২ টাকা নজর দিয়া যে আদেশ পান, 
তাদুসারে- সাবর্ণ চৌধুরীবংশীয় রামঠাদ; মনোহর ও. রামভদ্র রায় চৌধুরীর 








* কালীক্ষেত্র দীগিক।। ৭৮পুঃ। 
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নিকট হইতে কলিকাতা ক্রয় করেন। এই বংশীয়গণ এক্ষণে একপ্রকরি  হীক্মভাবে 
কলকাতার নিকটবর্তী বড়িশ! গ্রামে বাস করিতেছেন। 

লঙ্্রীকান্ড অভ্নুক্মহোল্প 


[ জন্ম ১৫৭০, মৃত্যু ১৬৪৯ ] 
ক | 


| | 
ও ০ বা গৌরী রায় 
জগদীশ শ্রীমস্ত 
| | 
ূ ূ | [ 
বিদ্ভাধর রঘুদেব রাধাকুষ্ণ. কেশবরাম 
| ূ রায় চৌধুরী 
রামঠাদ বাসুদেব (১৬৫--১৭১৬) 
১৬৫৮-১৭৩২ 9. £ 
| মনোহর ] [৮.4 
7 রামদেব . শিবদে. 
কৃষটা্দ কালীচরণ বা সম্ভোষরায় 
| রামভদ্তর ,(১৭১০-১৭৯০) 
সি ' 


ভৈরব (১৮৫ ৭) 


শহ্কব্চক্রুবর্ভানর, বহস্ণ- প্রতাপাদিত্যের মহামনত্ী ও নুহ্র 
শঙ্কর কাশ্তপগোতীয় দক্ষ হইতে ১৮শ পুরুষ। দক্ষ হইতে ১১শ ধনঞয়ের বংশ 
বলিয়৷ ইহার্দিগকে 'ধনের চাটুতি' এবং ধনগ্রয়ের বৃদ্ধ এ্রপৌত্র দেবাই এর ধারা 
বলিয়া ইহারদিগকে দেবাই গোষ্ঠি বলে। দেবীবরের বিভাগ অনুসারে ইহারা 
পিতরর মেল। দক্ষ হইতে ধারা এইরূপ £- (১) দক্ষ - স্লোচন--বাস্থদেব- 
মহাদেব_-মহানন্দ _.সামন্ত-_লৌলিক-_অরবিন্দ (বল্লালসেনের প্রতিষ্ঠিত কুলীম),:. 
তৎস্ৃত আহিত--্যাকর--১১ ধনগয়_রঘুপতি--সিদ্ধেশ্বর-_ সর্ধ্যানন্দ-.. (4৫) : 
দেবাই--তবানীদাস--১৭ গোপাল। দেবাই ব! দেবনাথ চট্রের পৌন্র গোখাল 
চক্রবর্তী বারাশাতে বাস করিতেন । তাহার ছয়টি পুলের পরিচয় পাওয়া যায়, 


চি 


তন্মধ্যে শঙ্কর সর্বজ্যেষ্ঠ। শঙ্কর যে নিতাত্ত নিরাশ্রয় ব্রাহ্মণ যুবকের মত 
যশৌহরে গিয়াছিলেন এমন বোধ হয় না । পাঠানের পতন ও মোগলের উখান 
এই সন্ধিকালে দেশের সর্বত্র যখন অরাজকতা উপস্থিত হয়, তখন তিনি শ্বদেশের 
স্বাধীনতার মন্ত্রণা লইয়! প্রতাপাদ্িত্যের সহচর হন এবং পরে তাহাকে উত্রিতত 
করিয়া তুলেন। মানসিংহের সহিত যুদ্ধে প্রতাপাদিত্যের পরাজয় কালে শঙ্কর 
বন্দীহন। পরে মানসিংহ যখন প্রতাপের সহিত সন্ধি ও সন্তাব স্থাপন করেন, 
তখন শঙ্কর মুক্ত হইয়! প্রতাপের কাধ্যত্যাগ করিতে বাধ্য হন। কথিত আছে, 
তখন তিনি মানসিংহের অনুগ্রহে তৃমিবৃত্তি লাভ করিয়৷ বৃদ্ধকালে বারাসাতে 
আসিয়। নিরাশ জীবন অতিবাহিত করেন। শঙ্কর চক্রবর্তী প্রতাপাদিত্য অপেক্ষা 
বন্পসে বড় ছিলেন, সুতরাং বারাসাতে ফিরিয়! আসিবার কালে তাহার বয়স 
৫০ বংসরের কম নহে। প্রভাবতী প্রভৃতি নান! কাল্পনিক নামে শঙ্করের 
বীরপত্বীর শৌধ্য-খাতি বহু আধুনিক কাব্যোপন্তাস হইতে বঙ্গীয় পাঠককে 
চমকিত করিয়াছে। সেই পড়ীর গর্ভে তাহার তিনটি পুক্র হয়--রামভট্ট বা রামেশ্বর 
ভট্রাচা্ধা, মধুন্দন ও বান্সুদেব। ক্রমে তাহাদের বংশ বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং 
অনেকে বারাসাতের পৈতৃক বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণেশ্বর, বালী, হাওড়া! 
বেলঘরিয়, মহেশতল!, মানকর ও কৃষ্ণনগর প্রভৃতি নানাস্থানে ছড়াইয়া 
পড়িয়াছেন। তীহাদের বিস্তৃত বংশাবলী আমার নিকট থাঁকিলেও তাহ প্রকাশ 
করিবার স্থান নাই। সংক্ষিপ্ত কয়েকটি ধারা মাত্র দেখীইতেছি। শক্কবের 
অধস্তন দশম পুরুষে পরম্রধেয় শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয় জীবিত আছেন। 
আধুনিক সময়ে তিনিই সর্বপ্রথম গতাপাদিত্যের জীবনবৃত্ত নহ্ধলন করেন) 
তাই তাঁহার ভ্রান্ত ও অন্রান্ত বহুমত এক্ষণে বঙ্গেতিহাসের পৃষ্ঠা পূর্ণ করিয়াছে। 
শুধু প্রতাপ স্বীয় গ্রন্থ নহে, তিনি শিবাজী, ক্লাইভ, আলেকজেগ্ডার প্রভৃতির 
জীবনী লিখিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। কিছুদিন হইল এই বংশোজ্জলকারী 
রঙ্মণবীর ব্রাঙ্গণৌচিত তেজন্িতা, আচারনিষ্ঠা এবং পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মত 
অন্ুসন্ধিৎস! লইয়া বরক্মদেশ যবন্ধীপ ও শ্তাম প্রভৃতি পূর্বরদেশ সমূহ পরিদর্শন পূর্ব্বক 
বঙ্গদেশে প্রতিহাসিকের জগ্ভ এক নব যুগের অবতারণা করিকাছেন। শাস্ত্রী 
মহাশর দক্ষিণেশ্বরবাসী। বারাসাতেও শঙ্করের বংশায়েরা বাস করিতেছেন তত্মধ্যে 
শঙ্কর হইতে ৮ম পুরুষ শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্জ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম উল্লেখ 
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$$) গোপালচশ্রুন্রর্জ .: 
] ক 


| রর চর 
(১৮) শঙ্করচত্রবর্তী পিব, কন্দর্প, হুর্গী প্রভৃতি 
আরও পঞ্চজভ্রাতা 


সি পিসপিীীিটিক সপ পিস্পা শি বাশীিিীশ 


| _॥ | 
(১৯) রামেশ্বরভট্টাচর্ধ্য মধুস্ুদন বাস্থদেব 
| 





ূ | ৃ্‌ | 
(২*)কাশীশ্বর বিশ্বেশ্বর পুরুষোত্তম (২*)রুষ্ণদেব 
হযায়ালঙ্কার (দক্ষিণেশ্বর) (বারাসাত) (বারাসাত) 


চারার ী রর | 
রামকিশোর (২১) নীলক ঢা (২৯) মীতারাম জশীন 
্যায়বাগীশ ১৮. 
চিন নিট কাঁলীচরণ (২২) 


|. 1. অভয়াচরণ 
(২২)প্রাণবল্পভ মনোহর তবানীচরণ (মহেশতল!) 
তেঙ্গ) ৮ 
(২৩) ০ 
মাডাডর জানার জা 
দেবীচরণ (২৩) বিশ্বনাথ রাজীব 





রে | ূ 
ঠাস গোবিশব ৫০ মাধব 
(২৪) রামচন্দ্র (হাওড়া) (বর্ধমান 
(২৫) নবকুমার গোপাল সভাপগ্ডিত) 
|. 
(২৬) ক্ষেত্রনাথ নগর (২৪) টুনি 





০: 


(৮0848 মন্ণ ফণী ] না 
ক (২৬) বিষলাচর্ণ কমলাচরণ 


-.. পরিশিষ্ট ৯, 


যোগ্য । *&. তাহার নিকট হইতে জানিতে পারি, যে তাহার পূর্ব পুরুষগণ পরার 
সকলেই অসাধারণ বলশালী ছিলেন, এবং যে কার্ষে গিক্লাছেন, হাতেই তাহার 
প্রতিভা এবং একাগ্রতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে । 


বগালিনাসন ল্ল।স্র্গৌ্ুবী- প্রতাপাদিত্যের ঢালী সর্দীর কালিদাস 
রায়ের কথা পুর্বে বলিয়াছি (২২৪পৃঃ) প্রতাপের ঢালী-সৈম্তের সংখ্যা সর্বাপেক্ষা 
অধিক ছিল এবং এই জাতীয় পদাতিক সৈন্ভই তীহার প্রধান অবলম্বন ছিল। 
প্রায় প্রত্যেক রণস্থলে কালিদাস কখনও মদনমল্লের সহ্কারিরূপে, কখনও প্রধান 
' সামস্তের মত প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেন। এইজন্ত তিনি প্রভুর প্রিয়পাত্র ছিলেন। 
এমন কি, ভারতচন্দ্রের কবিতায় যে "যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী” বলিয়া বর্ণনা 
আছে, সেখানে কালিকাদেবীকে না বুঝাইয়! এই সেনাপতি কালিদাস রায়ের 
কথা বল হইয়াছে, কোথায়ও কোথায়ও লোকে এমনও অর্থ করিয়৷ থাকেন। 1 
অবশ্ত সে অর্থের কোন সার্থকতা নাই। তবে কালিদাস একজন প্রধান 
সেনাপতি ছিলেন, একথা সত্য। কথিত আছে, মানসিংহের আক্রমণ কালে 
তিনি যশোহর-হূর্গ-রক্ষার ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। প্রতাপের পত্তনের পরও তিনি 


* ইনি রখচি 39০:66978:এ একজন প্রধান কর্মচারী। চিরদিন বিদেশে থাকিলেও 
বংশ-গৌরবের জন্য তাহার প্রবল আকাঙ্ষা দেখা বায় । ইনিই আমাকে অতি বিস্তীর্ণ বংশ- 
তালিকা প্রেরণ করিয়!ছেন। তাহা সম্পূর্ণ প্রকাশ করিতে পারিলাম না বলিয়৷ ছুঃখিত 
হইলাম । বশোহরের ইতিহাসের' সঙ্গে শঙ্করের অতীব ঘনিষ্ট সম্বন্ধ থাকিলেও তাহার বংশীয়- 
গণের কাহিনী আমার বিষন্বীভূত নছে। 

1 এই সম্বন্বীক় কিন্বদস্তী অবলস্বন করিয়া ১৩১০ সালের “ভা রতী* পত্রিকার পৌধসংখ্যায 
“সেনাপতি কালী” শীর্ষক যে প্রবন্ধ লিখির়াছিলাম, তাহা! দ্রষ্টব্য। প্রর্তীপের পতনের ১৫* 
বৎসর. পরেলিখিত ভারতচন্ত্রের কবিতার আছে-_“যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী,” ঘটক-কারিকায় 
দেগ্গিতে পাই--“সেনাধিপতিরূপা সা যশৌহর-হুরক্ষকা,” সারতত্বরঙ্গিনীতে লিখিত হইয়!ছিল, 

"যুদ্ধে বাজ সেনাপতি আপনি কাঁলিকে,”_-এই দব উক্তি একত্র করি! দেখিজে কাঁলী, বলিতে 
মাঁত| কীলিকাদেবীকেই বুঝাঁইতেছে। কিন্ত কালিদাসের বামস্থান বিভাগাদি প্রভৃতি স্থাসে 
“এবং বড়গ্তির গুরু-ভষ্টাচানা মহাশয়দিগের মুখে শুনিয়াছিলাম যে এ ভারতচত্রোর কবিতায় 
সেনাপতি কালিদাসেরই কথ বলা হারে | ইহা তিনি স্তাবকত। ার-সতা বলিয়া 


ধরিতে পারি না। 
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জীবিত ছিলেন, এবং যখন দেখিঝোন ব্ীয় সৈন্সের! বিনষ্ট ও ছত্রভঙ্গ হইয়া 
পড়িল, সর্বত্র মোগলেরা ঘোর অত্যাচার করিয়া দখল করিয়া লইল, তখন 
কালিদাস যশোহর পরিত্যাগ পূর্বক জন্মভূমি সেখহাটি গ্রামে প্রত্যাবর্তন 
করেন। ূ 

অতি প্রাটীনকাল হইতে সেখহাটি একটি বিখ্যাত স্থান। ইহার বিশেষ 
পরিচয় আমর! এই গ্রন্থের প্রথমখণ্ডে সেন রাজদ্বের ইতিহাস প্রসঙ্গে দিয়াছি। & 
দেখহাটি বর্তমান যশোহর জেলার অন্তর্গত এবং সিঙ্গিয়া রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে 
প্রায় ও মাইল দুরে অবস্থিত। কালিগাসের উর্ধতন বংশীরগণ করেকপুরুষ ধরিয়া 
এই সেখ হাটিতে বাস করিতে ছিলেন। তিনি দক্ষিণ রাট়ীয় দত্তবংশীয় মৌলিক 
কারন্ব। সিদ্ধমৌলিকগণের যে ত্রিশটি প্রধান সমাজ আছে, তন্মধ্যে বিঘাটিয়া 
অন্ততম; এখানকার কন্ধীশ গোত্রীয় দত্বগণ প্রসিদ্ধ। 1 বিশ্বেশবর দত্ত এই 
বিঘাটিয়ার দত্তগণের বীজপুরুষ বলিয়! উক্ত হন। বিশ্বস্বর হইতে ৮ম পুরুম 
জনার্দিনের ছই পুত্র ছিলেন, শ্রীরাম ও কানাইদাস। শ্রীরাম চেঙ্ুটিয়া পরগণার 
জমিদার হন, তখন তাহার রায় চৌধুরী উপাধি হয়। তিনি তাহার ভ্রাতা 
কানাই দাসকে জমিদারীর অংশ দেন নাই। কানাইদাস বাদশাহ হুসেন সাহের 
আমলে তহশীলদারের কার্ধ্য করিয়৷ মজুমদার উপাধি পান। কালিদাস এই 
কানাই দাস মদ্ুমদারের পুত্র দুর্গাদাসের কনিষ্ঠ সম্তান। ? | 

কালিদাস আজীবন সৈনিক পুরুষ । শিশুকালে তিনি অত্যত্ত বলশানী 
ছিলেন। তখন লেখনী অপেক্ষা বংশবষ্টি পরিচালনাই তীঁহার অধিকতর প্রিয় 





* বশোহর-খুলুনার ইতিহাস, ১মখগ, প্রথম সংগ্করণ, ২২৫-২৩৩পৃই 

+ কায়স্থ-কারিকা, উপক্রমপিক্ক। অংশ, ১৬পৃঃ রি 
£ এই দ্বততবংশ চিরদিনই বংশ মর্যাদায় উচ্চ। ভীঞার! উচ্চ কুজীনের সঙ্গে দ্যতীত 
বিবাহ সন্বন্ স্থাপন ক্ষরিতেন না। নড়াইলের নিকটবর্তী উজিরপুরের রাজা ক্কেপুব ঘোষ 
রাম রয় চৌধুরীর সমসাময়িক। তিনি ধনসম্পদে প্রবল ও গর্বিত হইলেও বংশ গৌরবে হীন 
ছিলন ; তিনি গ্রামের কতা বিবাহ করিসার জন্ত অতান্ত আগ্রহাস্থিত হদ; বখন গীহাকে 
কিছুতেই নিবৃত্ত কর1 গেল না, ভখন ঠাহাকে অপ্রতিত করিবার জন্য জীরানের পক্ষী লে।ফে 
এক কৌশল অবলগ্থন করিয়! তাহাকে সম্মতি দেন। তখন সেই "আশবানী জুদ্রতী (অর্থাৎ 
অত্যধিক অংস্কাবী) রাজা ফেশব ঘোষ” অসংখ/ লোঁক জন্বর সহ মহাসমারোহ কৰি 


পরিশিষ$ ৪১১ 


ছিল। প্রাচীন বঙ্গে লাঠিই আত্মরক্ষ! বা পরপীড়নের প্রধান সঞ্ধল ছিল। 
এখন যেমন লাঠি “ছড়িত্ব প্রাপ্ত হই! শৃগাল-কুকুরভীত বাবুবর্গের হুস্তের শোভা 
বর্ধন করে এবং কুকুর ভাকিলেই সে ননীর হস্তগুলি*হইতে থসিয়া পড়ে,” « 
পুর্ব্ণে সেরূপ ছিল না। তখন ইহারই বলে গৃহস্থের মানমর্ধ্যাদা ও ধনধান্ত রক্ষিত 
হইত। দ্বেশ ও সমাজ উভয়েরই শীসন তার লাঠির উপর স্ততন্ত ছিল। ক্ষুদ্র 
লাঠিম্লালদলের সর্দার কলিদাস লাঠির শাস্ত্রে পারদর্শী হ্‌ইয়। বিখাত হন। কিন্ত 
তাহার সামর্যে কুলাঁয় নাই; চেস্ুটিয়া, ইশফপুর প্রভৃতি পরগণাগুলি সকলই 
প্রতাপাদিত্যের করতলগত হইয়াছিল। হয়তঃ সেই সময়ে প্রতাঁপ কালিদাসের 
খ্যাতি শুনিয়া গুণীর মর্ধ্যাদা রক্ষা করিক্া, তাহাকে স্বকীয় ঢালী সৈন্তের 
একজন প্রধান অধিনায়ক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কালিদাস চিরদিন বিশ্বস্ত 
ভক্তের মত তাঁহার অধীন থাকিয়া, বহু যুদ্ধে স্বীয় অসামান্ত বলবীর্ষোর 
পরিচয় দিয়াছিলেন। সে বী্যবত্তার বিশেষ গল্পকাহিনী সেখহাটি অঞ্চলে 
প্রচলিত নাই, কারণ তাহার যোদ্ধ,জীবন সে স্থান হইতে বহু দুরে সমাহিত 
হইয়াছিল। . 
.. প্রতাপের পতনের পর কা'লিদাসের ঢালী সৈম্ত কতক তখনও অবশিষ্ট ছিল) 
তিনি তন্বধ্য হইতে কিয়দংশ লইয়া আসিয়া, সেই বিপ্লবের যুগে বিস্তীর্ণ ইশফপুর 
পরগণা দখল করিয়া বসেন। এই পরগণা তখন ফতেহাবাদ সরকারের অন্তত 
এবং ইহার রাজস্ব ২,৫৮,*২৫ দাম বা ৬৪৫০২ টাকা।+ বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে 
ইহার আঙ্মও পরে বর্ধিত হয়। চাচড়ার রাজা! মহাতাবরাম রায় বহুবার তাঁহার 
হস্ত হইতে এই পরগণ] বাড়ির! লইবার চেষ্টা করেন; কিন্তু কালিদাস তাহার 
সকল আক্রমণ" নিরাকুত্ত করিয়া দিয়াছিলেন। অবশেষে তিনি ঢাকার সুবাধার 


সেখহাটি গাগমন করেন। প্রীরাম রায় একটি পুরুষ ছেলেকে স্ত্ীবেশে সাজাই! ডাহার সহিত 
বিবাহ দিয়! দেন। ক্রোধান্ধ কেশব বহুবার এই অপমানের প্রতিশোধ শইবাঁর চেষ্টা করিরা। 
ছিলেন, কিন্তু লাটিালের বলে চেনুটিয়ার জমিদার প্রতিবারই তাহাকে পরাস্ত ও মির করিতে 
সক্ষম হুইয়াছিরেন। . 
.*. বকিদচন্র, দেখী চৌঁধুরাপী. ১৫৮পৃঃ 
1 রাগ কার ]আাজত ০, [0,732 


০০২ যশোহর-খুলনার ইতিহার্স 


কাশিম খাঁর নিকট বন্ুমূল্য উপহার প্রেরণ করেন এবং তাহার সন্তরিসাধন 
করিয়া বাদশাহ জাহাঙ্গীরের স্বাক্ষর সম্বলিত ইশফপুর -পরগণার . সনন্দ লাভ 
করেন। এই সময় হইতে শীহার প্রায় দৌধুবী” উপাধি হয় এবং সাধারণের 
নিকট 'তিনি রাজা! বলিয়া পরিচিত হন। সনন্দ গ্রহণের পর কালিদাসের 
জীবদ্দশায় চাচড়ারাজ ইশফপুর লাভের জন্ত আর কোনও চেষ্টা করেন নাই৷ 
মহতাবের পুত্র কন্দর্পের সময় (১৬১৯-১৬৪৯ ) ইশফপুর কালিদাসের বংশীয়গণের 
করারত্ত ছিল। বহুদিন পরে কনর্পপুত্র মনোহর রার উহা অধিকার 
করিয়া লন । * 

পরগণা দখল করিয়! কালিদাস রায় তদন্তর্গত ভৈরব-তীরবর্তী বিভাগদি গ্রামে 
গাঁবাসস্থান নির্দেশ করেন । কেশব সেনের ইদ্িলপুর তাত্রশীসনে এই বিভাগদি 
গ্রামের নামোল্লেখ আছে, স্থৃতরাং ইহ! অতি প্রাচীন গ্রাম। কালিদাস এই 
স্কানে আসিয়! গড়কাট! বাড়ী, বাসোপষোগী অষ্টালিক! এবং মঠ মন্দিরাদি নির্মাণ 
করিয়া উহা রাজধানীর মত করিয়! লন। তাহার বংশধরগণ এখনও এখানে 
হীনভাবে বাস করিলেও তাহার বাসভূমি জঙ্গলাকীর্ণ হইয়! পড়িয়াছে। তাহার 
মধ্যে যদিও কোন মন্দির ব! অষ্রালিক! দণ্ডায়মান নাই, তবু নানাস্থানে রাশি রাশি 
ই্টক্ত,প, মন্দিরের ভগ্নাবশেষ ও গড়ের চিহ্ন পুর্ববগৌরব স্মরণ করাইয়া! দেয়। 
তাহার, খনিত প্রাচীন জলাশর এখনও “মঠবাড়ীর দীঘি” বলিয়া খ্যাত। 
বিভাগদি.হইতে পুর্ব নিবাস সেখহাটি যাইবার জন্য তিনি জলল্লাবিত প্রাস্তরের 
মধ্য দিয়া যে দশ বার মাইল দীর্ঘ উন্নত রাস্তা প্রসপ্তত করিয়াছিলেন, তাহা 
এখনও বর্তমান আছে। সেখহাটির সহিত কালিদাসের্‌ বিশেষ সম্বন্ধ ছিল, 
.তৃথাত্ম তাহার জ্ঞাতিবর্গ তখনও বাস করিতেন। তাহারই সময়ে পুফরিণী 
খননকালে তথায় ভূবনেশ্বরী দেবীর অপুর্ব পাষাণ-প্রতিমার আবিষ্কার হয় এবং 
কালিদাসই তাহার প্রথম মন্দির নির্মাণ ও পুজার ব্যবস্থা করিয়! দেন। 1 


গ ড৬5511917015 189০76, 919. 48-6. 

+ ভূবনেশ্বরীসুর্তির বিশেষ বিবরণ ১ম খণ্ডে (২২৭-২৩১ পৃঃ) দেওয়া, হইয়াছে । "এমন 
হুনার দ্বেনবিগ্রহ বোধ হয় যশোহর-খুল্নায় আর নাই। ভারতীয় শিল্পকলার ধঁতিহাসিফ, 
প্রসিদ্ধ ভাং ভিনসেন্ট ন্মিব এই মূর্তির ছবি দেখিয়া.মু্ধ হইয়াছিলেন |. | 


পরিশিষ ৪১৬. 
: সেখহাটি এক্ষণে নড়াইলের জমিদারের হস্তগত হইলেও তুবনেক্রী দেবীর পুজার 
সংকল্প কালিদাসের বংশীয়গণের নামে হয়। 

কালিদাস রায়ের ছুই বিবাহ, প্রথম পক্ষে রমাবল্লভ প্রভৃতি পাচ পুত্র ও বাণী 
নামক এক কন্ঠা এবং দ্বিতীয় পক্ষে রামনারায়ণ প্রভৃতি ছয় পুত্র ও এক কন্তা। 
এই সকল পুক্রকন্াগণের বিবাহ দ্বার তিনি নানাশ্রেণীর প্রধান প্রধান কুলীনের 
সহিহ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া পগোষীপতি*, আখ্যা পান। বালী সমাজের 
১৯ পর্য্যায়স্থ &কৃত মুখ্য গোস্বামী বা গোসাঞ্জিদাস ঘোষ ইছাপুর হইতে আসিঙ্লা 
দাতিয়৷ পরগণার জমিদার কুমিরা নিবাসী প্রথিতনাম! রুঝ্িণীকাস্ত মিগুচৌধুরীর 
কন্ঠ বিবাহ করিয়৷ উক্ত কুমিরায় বাস করিতেছিলেন। কালিদাস স্বীয় জোষ্ঠা 
কন্ত। বীণীন্ুন্দরীকে উক্ত গোসাঞ্জিদাসের জ্যেষ্ঠ পৌত্র প্রক্কৃত মুখ্য রামদেব 
ঘোষের সহিত বিবাহ দিয়! তাহাদিগকে সপরিবারে আনিয়া! পার্বর্তী ৰাঘুটিয়া 
গ্রামে ববতি করান এবং মৌজে বাণীপুর ( কন্তার নামানুসারে) ও মৌজে 
হরিশপুর মৌরসী মৌকররী গাতি যৌতুক দেন।* এই রামদেব বাধুটিয়ার 
প্রষিদ্ধ ঘোষ বংশের আদিপুরুষ। তাহার বংশধরগণ এক্ষণে প্রায় শতাধিক 
ঘর হইয় সুপ্রশস্ত বাঘুটিয়ার বিভিন্ন পাড়ায় বাস করিতেছেন। দক্ষিণরাট়ীয় 
কায়স্থ সমাজে বাঘুটিয়ার ঘোষ মহাশয়দিগের সম্মান ও প্রতিপত্তি অত্যন্ত অধিক। 
তাহাদের মধ্যে চণ্তীচরণ প্রসৃতি দেশমান্ত মহাত্মগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। 1 
আমরা পরে এই বংশের বিশেষ বিবরণ দিব। রাজ! কালিদাসই এই বংশের 


+. ইশফপুর পরগণার সঙ্গে এই সম্পত্তি চাচড়। রাজের হস্তগত হয়। কিন্তু ইংরাজ 
আমলে চিরস্থায়ী বন্দো বস্তের সময্প উহ! খারিজ] তালুক বলিয়! বন্দোবস্ত হয়। উহা! যশোর 
কালেক্টারীর ২*নং তৌন্িভুক্ত। তালুকের রাজন্ব ২১৯ টাকা হইতে এক্ষণে ২৩৪%১৯ 
দাড়াইয়াছে। এই বাশীপুর তালুকের মধ্যে কিসঞৎ বাধুটিয়া (মৌজে বাধুটিয়া ব্যতীত), 
'কলনপুর (বিভাগাদির প্রকৃত নাম), মধ্যপুর, সিঙ্গেড়ী, বিছালী ও মাদারবেড় ছিল। 

+ রামদেব হইতে প্রবল মুখোর প্রধান ধারা এইরূপ £--১৯ গোস্বামী_-২* ভরত -২১ 
রামধেব--২২ রামেশ্বর--২৩ ছরেকৃফ ২০ ব্রজকিশোর-_২৫ চণ্তীচরণ--২৬ কৃফচরণ--হরিচরণ, 
প্রিক্ননাধ ও রাজেন্রকুহার | হরিচরণ ও প্রিয়নাথের বংশ নাই। রাজেন্ত্রের পুজর অমরেন 
প্রভৃতি । হরেকৃফের' ২য় পুত্র রাঁজকিশোর--২ বাঞ্ধারাম-_-২৬ হুর্গীচরণ--২৭ কা লীপ্রসঞ্্-__ 
২৮ দেবপ্রনন্ন প্রভৃতি । চ্ধীচরণ গাব প্রতাপাদ্িত রাজার মত নন্মানিত হইতেন। 


৪১৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


গ্রতিষ্ঠীত৷ এবং উক্ত. ঘোষবংশীয়গণ আজিও তৎপ্রদত্ত যৌতুক-সম্পাত্ত খারিজা 
তালুকের উপন্বত্ব ভোগ করিতেছেন। 


কালিদাস স্বীয় কনিষ্ঠ কন্তাকে মাহিনগর সমাজের ২১ পর্য্যারস্থ কোমল মুখ্য 
রাদেব বনু মহাশয়ের সহিত বিবাহ এবং নিয়মিত বৃত্তি দান করিকা বিতাগদ্ি 
গ্রাঙ্ে জ্তীহার বসতি নির্দেশ করিয়া দেন। বর্তমান সময়ে বিভাগদির বন্ধুগণ 
উক্ত রামদেব বন্থুর অধস্তন বংশধর ।* কালিদাস পৌত্ীর সহিত বাগাও! " 
সঙগাজের প্রকূত মুখ্য ২১ পর্ধ্ার়স্থ যাদবেক্্র বন্ুর বিবাহ হয়। তিনি উহাকে 
বাসের অন্ত জঙ্গলবাধাল গ্রামে ও ইশফপুর পরগণার অন্তর্গত তেঘরি নামক 
একখানি গ্রাম ভোগোত্তর স্বরূপ নিফর দান করেন। যাদবেজ্্র' ও তীহার 
সহোদরগণের বংশ হইতে জঙ্গলবাধালের স্বনামখ্যাত বন্থ মহাশয়ের! প্রায় ৪* ঘর 
দাড়াইয়াছেন এবং তীহারা সাত আট পুরুষ তথায় বাস করিতেছেন। 
বিভাগদি ও. জঙ্গলবাধালের বন্থুগণ অনেকেই এখনও কালিদাস প্রদত্ত বৃত্তি 
ভোগ করিতেছেন। তিনি অন্তান্ত স্থানের কারস্থদিগকেও মহাঙ্াণ 
দিয়াছিলেন । ৃ 

কালিদাস অত্যন্ত ব্রাহ্মণ-ভক্ত এবং স্বধর্মননিষ্ঠ ছিলেন; নিকটবর্তী বড়গাতি, 
শিক্গিয়া, সেখহাটি, দেয়াপাড়া, ভূগিলহাট ও শোলপুর প্রভৃতি ২৭ খানি গ্রামের 
অনেক উচ্চশ্রেণীর ব্রাঙ্গণ-পরিবার এখনও কালিদাস ' প্রদত্ত ব্রঙ্গোত্তর জমি 
ভোগদখল করিতেছেন। বড়গাতির জনৈক বিখ্যাত পণ্ডিত কালিদাস রায়ের 
সভাপগ্ডিত ছিলেন; পরে তাহারই বংশধরগণ বাঘুটিয়ার ঘোষ বংশের গুরুকুল। 
কালিদাস অত্যন্ত, দাত। বলিয়া! খাত; তিনি যাগযজ্জ উপলক্ষে দীলহঃখীর্দিগকে 
অজজ্র দান করিতেন । মানুষ থাকে ন।, কিন্তু তাহার কীর্তি থাকে, কাজিগাস 
নাই, কিন্তু তীস্ার কীর্তিকাহিনী এখনও বিলুপ্ত হয় নাই । 


* এই বংশের একটি ধার! এইরূপ কোমলমুখ্য ২১ রামদেব--২২ নিধিরাম--২ও রাফরাস 
-_২৪ গৌরাচাদ_-২৫ কো-মু-গদাধর-.২৯ শশিতৃষণ (রারসাছেক)-*২৭. যতীভ্র। খ্গ্র, 
রে | রি 
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কব্ীশগোত্রীস্্ দত্ত কস 
নিয়া নল, 
রা 
২ 
না 
নি 
রামদেব দত 
পন দত্ত 
শ্রীামরায় চৌধুরী _ কানাইদাস মজুমদার 
| সাং লেখহাটি ৃ 
টিরের টা 
গৌরীচরণ টির 
| কেশবরাম কালিদাস রায় চৌধুরী 
রামচক্রর | সাং বিভাগদি. 
177717777.  রমাবল্লভ কাতিচন্ত্ ৯ পুর 
রামসন্তোষ রামরদ্র বিনোষরাম 
১2০ বাণেখরে হরিরাম 
প্রাণবল্পভ রা গঙ্গারাম না 
রূপরাম প্রসাদ _নীলমণি [ | ৃ রঃ 
র | | 
রামনৃসিংহ রঘুনাথ আনন্দচন্ত্র | চঞ্জকুমার শঙ্গাধর 
ৃ | | কফৈলাসচন্ত্র | । 
তে হরানন্দ পরেশনাথ প্রিয়নাথ পরেশনাথ 
রেপবলাল রায় প্র প্রি্নাথ রায় চৌধুরী মহেন্দ্রকুমার, হীরালাল 
উকীল ও যশোহর সাং বিভাগদি এ 
মিউনিলি পাঁলিটির অমুল্যরতন 


এচেয়ারম্যান . | সাং বিভাগনি 


৪১৬ ইশোহর-খুল্নার "ইতিহাস 


ন্রিজক্ল্লাম ভঙ্ চো শুক্সরী? সসঙল তা- ব্িজয়রাদ: সহাবীর 
এবং প্রতাপাদিত্ের একজন প্রধান সেনাপতি ছিলেন বলিয়া তগ্জবংশ এ অঞ্চতী, 
বিশেষ প্রসিদ্ধি লাত করিরাছে। বিত্ত বান্ডবিক পক্ষে এ অতি পুরাতন (বরণ 
: এনূপও কথিত আছে যে, ভঞ্জদিগের আদি স্থান রাজপুতনায়, তথ। হইতে তাহারা 
উড়িয্যায় ও পরে ময়ুরতঞ্জে রাজার মত বাস করেন। সেখান হইতে কে কখন 
বঙ্গদেশে আসেন, তাহা জানা যায় নাই, তবে মুললমান বিজয়ের প্রায় শতবর্ষ 
পরে কুবের ভঞ্জ দক্ষিণ বঙ্গে হাতিয়াগড়ের অন্তর্গত বড়, গ্রামে বাস করেন, 
এরূপ জান! যায়। কুবেরের পুত্র কাকুৎস্থ, তৎপুত্র হরিহর, তৎপুত্রঘধয় মকরন্দ৷ ও 
বি্কাধর। মকরন্দের কোন অধস্তন বংশধর কলাধর ও মালাধর ছুই ভ্রাতায় 
খড়রিয়, স্থলতানপুর প্রভৃতি পরগণার জমিদারী পাইয়া প্রথমতঃ মৌভোগ গ্রামে 
ও পরে তাহাদের বংশধরগণ নলধায় বাস করেন। সে ইতিহাস পরগণার 
বিবরণী প্রসঙ্গে পরে দ্িব। বিগ্যাধরের প্রপৌত্র বা তাহার অধস্তন কোন 
ংশধর হাওড়া জেলার কাইতি-শ্রীরামপুর (সম্ভবতঃ শ্রীরামপুর কায়স্থপাড়া ) হইতে 
উঠিয়। আসিয়া খাঞ্জে গ্রামের অপর পারে বর্তমান হাসনাবাদের সরিকটে বোলতলা 
নামক স্থানে বাস করেন। তদ্বংশীয় হরিহর ভঞ্জ বিশেষ প্রতিপত্তিশালী হইয়াছিলেন। 
হরিহরের পুত্র যাদবেন্দ্র বিক্রমাদিত্যের সময় রাজসরকারে প্রবেশ করেন এবং পরে 
প্রতাপাদিত্যের রাজত্বকালে তিনি তাহার কোষাধ্যক্ষ বা রাজঘ্ববিভাগীয় ছিতীয় 
ম্ত্রীর পদে সমাসীন হন। তখন তিনি বোলতলা ত্যাগ করিয়া! ইছামতীর পুষ্্ঘপারে 
বর্তমান কালীগঞ্জের চারি মাইল উত্তরে নল্তা গ্রামে বসতি করেন। 
__. যাদবেন্্র এই স্থানে আসিয়া দীঘিকা খনন ও প্রাচীর বেষ্টিত .আবাস-বাটিকা 
নির্মাণ করেন। এখন অসংখ্য পুরাতন ' ভগ্ন অট্টালিকা ও সিদ্জারের তোরণ- 
প্রাচীর তাহার সাক্ষ্য দিতেছে । যাদবেন্র কৃষ্ণতক্ত ও ধার্টিক ছ্থিগেন) তিনি 
্ীপ্রীক্ষষণদেব রায় বিগ্রছের জন্য নিজ বাটাতে যে সুন্দর মনির নির্মাণ করেন, 
উহার পোতা পর্ধযস্ত মৃত্তিকা নিয়ে বসিয়া গেলেও মন্দিরটি দুবার বজ্জাধাত, 
সহ করিয়া এখনও দণ্ডায়মান আছে এবং তন্মধ্যে শ্রীবিগ্রহের নিত্য পুজ।, 
হইতেছে। এ পূজা! নির্বাহের জন্ত ৩**/ তিন শত বিঘা! মির. দেছোভর 
আছে; বৈশাখ, কার্তিক ও মাঘ মাসে নিত্য কীর্তন হয়। সে সম্পত্তির 
আদায়ের বাবস্থাদি পুরোছিতগণই করেন। ৮/কৃষ্গ্রেব রায়ের মন্দিরটি দোতলা; ্‌ 


... -পরিলিউ.... : 8৭. 


উদ্ধার নি়তালীর বাৰিরের মাপ ৩৮ সি ছিটি এবং ঘোতালার .গরমন্দির 
১৪7৫১ ১৪-৫|- এখমও- মন্দিরটি রীতিমত মেরামত না করিধে আর 
দীর্ঘস্থায়ী হইবে না|: রঞ্চদেবের দো উৎসবের 'গন্ভ: ফেন্ছুন্দর দোলমঞ্চ নির্মিত 
হইয়াছিল, তাহা এখনও আঁছে। ভঙ্জগণ জামাগ্ন্য গোত্ীক় বং ২ ভগ 
বৈদিক ভট্টাচার্ধাগণ তাহাদের গুরু | . 

যাদবেন্ের পুত্র বিজয়রাম বিপুল বগু: এবং অদ্ভুত দৈহিক বলের পক্ষ 
দিয়! প্রতাপের শরীররক্ষী সৈন্তদলের সর্দার হইয়াছিলেন ( ২২৬ পৃঃ)। তিনি 
দশ সহত্র সৈস্তের অধিনায়ক ছিলেন বলিয়! শুন! যায়। বিজয়রাঁম শেষ যুদ্ধ 
প্ধ্যস্ত প্রতাপ-সৈন্তের অগ্রণী হইয়৷ ঘুদ্ধ করিয়াছিলেন। কোষাধ্যক্ষ বা তাহার 
পুত্র কখনও কোন গ্রক্কার বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দেন নাই। দিলে প্রবাদ 
তাহাকে' অব্যাহতি দিত ন' ; আজ, যে বিজয়রামের বীরত্ব-খ্যাতি যশোহর অঞ্চলে 
গৃহে গৃছে ধ্বনিত হইতেছে, তাহ! হইত না। প্রতাপের পতনের পর, বিজরবরাম 
চতুঃপার্স্থ বাজিতপুর পরগণ! দখল করিয়! বসেন এবং পরে নবাব সরকার: হইতৈ 
উহার জমিদারী সনদ এৰং বংশাহুক্রমিক চৌধুরী খেতাব লাভ করেন। 
বিজয়রাম হইতে ভঞ্জ চৌধুরীগণ সাত আট পুরুষ নলতাক বাস করিতেছেন এবং 
তীহারা স্বশ্রেণীস্থ প্রধান প্রধান কুলীন কায়স্থ এবং ব্রাহ্মণগণকে ভূমি-বৃতি দিয়া 
তথায় বাস করাইক্সাছেল। কালে গোঠীবৃদ্ধি ও জ্ঞাতি-বিরোধবশতঃ ভর্জ 
জমিদারগণ হীনপ্রভ হইয়া! পড়িয়াছেন। সমগ্র বাজিতপুর পরগণার মাত্র * 
তিন আনা অংশ এক্ষণে তীহাদ্দের বু সরিকের হস্তগত আছে; অবশিষ্ট 
জঙিদারীর ॥* বার আনা অংশ সাতক্ষীরার জমিদারবাবুদিগের এবং এক আনা 
অংশ শ্রীপুর নিবাসী এযোগেন্ত্রন্ত্র ঘোষের হইয়াছে । ইংরাঁজ আমলে চিরস্থারী 
বন্দোবন্তের সময়' গবর্ণমেণ্ট এতদ্দেশীয় যে সব জমিদারের সহিত প্রথম বন্দোবস্ত 
করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে বংশীবদদন ভঞ্জ চৌধুরী অন্ততম। যশোহর-ধূমঘাট লাটেরও 
কতকাংশ তাহারই সঞ্চিত বন্দোবস্ত হইয়াছিল, এজন্য এ অংশের নাম বংশীপুর 
লাট। সে লাট এক্ষণে টাকীর রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরীর স্বত্বাধীন হইয়াছে। 
ঞ্জ-বংশের বংশলতিক! এইরূপ :-_ বিস্যাধর, তৎপুত্র পুর্ণানন্ন, তৎপুক্র বিস্তাসচন্্র, 
তৎপুজ জয়রাম ও প্রভুরাম । জয়রামের পুত্র চূড়ামণি, তৎপুলপ হুর্গাদাস। এই 
ছর্গীদাস বা তৎপুত্র হরিহর বোলতলায় বাস করেন। ... 

$৩ 


৪১৮ বশোহর-খুল্নার. ইতিহাস 
শ্রীহরি বা রি ভঞ্জ. 
অভিরাম রাম নব 
| | | 
রাজারাম বিজয়রাম ভঞ্জ চৌধুরী 


( চাল্তাবাড়িয়া ) 7. 
এ. | | 
(১) কৃষ্তপ্রসাদ 9798 রামদেব 
ূ ৬ রা পুর 0) 
রা রা রত | 
টিকার জারির | | 
| | বংশীবৰদন প্রতাপ শ্রীনাথ জানকী 
গৌরহরি স্তারিণী | নারায়ণ _ | |. 
ৃ | গোপাল প্রভৃতি | বিহারীলাল হ্থারাঁণ 
টি হডুরা হি: রড 
নীলকান্ত দীনদয়াল যতীতজা | 


জগন্নাথ 71 দি 
| 
কাশীনাথ গোলক রাজবল্লভ 


| | 
বিশ্বনাথ দিতি পরল 
গোগীনাথ উত্তম টে ন্ট 


ূ 
| অলী ফাল মাণিক জহর 
চিন্তামনি (পোষ্য ) আশুতোষ ্‌ 
ল্চ্যুননাথ ল্লান্্র_ঘটককারিকায় ষে প্প্রাচ্পপতি রথু্ * নামক 
প্রতাপার্দিত্যের সেনাপতির কথা আছে, তিনি পূর্বাঞ্চল হইতে আসেন নাই। 1 
1... ৯ শসেনালী হ্ধাকান্শ্চ রছুঃ প্রাচাপতি সখা |” 
ঘটককারিকা, নিথিলবাবুর গ্রন্থ, ৩১৪ পৃঃ 


মি 
৭ এই পুশ্কের ২৩* পৃষ্ঠায়, রঘু পুর্ধদেশ হুইতৈ আসিয়াছিলেন বলির বে ০ 
করিয।ডিপাম, ভাছ। সত্য নহ্থে। পৃদেব এ সংবাদ জাদিতে পারি নাই। 


পরিশিষ্ট ৪১৯.. 


তাহার নিবাস ছিল, যশোহর জেলার অন্তর্গত শৈলকুপায়। তিনি সৌপায়ন 
_গোত্রীয় নাগবংশীয় বারেন্ত্র কারস্থ। এই নাগ বংশ খুব পুরাতন। 
কাণ্কুজ্জান্তর্গত কোলাঞ্চনগর হইতে আগত শৈলকৃপার বারেন্ত্র নাগ-বংশ অতি 
প্রাচীন কাল হইতে প্রসিদ্ধ । যছুনন্দন কৃত প্ঢাকুরী” হইতে জানা যায়, 
শিবরায় নাগ শৈলকৃপাঁর অধিবাপী। তৎপুক্র কর্কট ও জটাধর নাগ বল্লাল 
সেনের সমসাময়িক ও সমাজবন্ধনে তাহার প্রবণ প্রতিদ্ন্দী। কর্কট তারা- 
উজলিয়। পরগণার অপীশ্বর হইয়া * শৈলকুপায় ছিলেন, এবং তাহার ভ্রাতা 
জটাধর সোণাবাজ পরগণ! পাইয়া বরেন্দ্রভূমিতে স্বরগ্রামে উঠিয়া যাঁন। কথিত 
আছে, বল্লালের প্রতি বিরক্ত হইয়৷ নন্দী, চাকী, দাস কুলীন্দের৷ শৈলকৃপায় 
নাগরাজগণের আশ্রয়ে আসিয়া বারেক কায়স্থগণের কুলবিধি প্রণয়ন করেন। ॥ 
রাজা কর্কট নাগ হইতে বংশধারা এইরূপ £ 

২ কর্ট-_২ সতী-_- বন্থুধারা-_৪ বিভ।--৫ শুরাধর ও শুভঙ্কর। শুর্লা্বর 
শৈলকুপায় থাকেন এবং শুভঙ্কর পার্শ্ববর্তী নাগপাড়ায় উঠিয়া! যান। ৫ শুর্রান্বরের 
 পুঞ্লপু ৬ গরুড়ধবজ, তৎপুক্র ৭ কালিদাস রায়, তৎপুত্র ৮ রাজা রাজবল্লভ। হইনি 
মুসলমান রাজসরকার হইতে জায়গীর ও রাজোপাধি লাভ করেন। যছুনন্দনের 
ঢাঁকুরীতে আছে £- 

পকালিদাস পুভ্র রাজ! রাজবল্লভ হইল 
মুন্সেফ জানিয়৷ পাতস। রাজ-টাক। দিল।” 
( মুন্সেফ অর্থ জায়গীর | ) 

এই রাজবল্লভের পৌন্র রঘুনাথ বায় প্রতাপাদিতোর সেনাপতি ছিলেন। 

তিনি পুর্ববদেশীয় সৈন্ঠদলের অধিনায়ক ও ছুর্গীধ্যক্ষ ছিলেন। ( ২০৬ পৃঃ) 








ছি ক 48101 14500102810) [্গত, ৬০1, 11, 0. ু তারাউজলিয়!, প770)1951 পর্গণ! 
মামুদাবাদ সরকারের অস্তভূক্তি, উহার রাজস্ব ছিল ৩৯১,৩১৫ দম। এই পরগণার কতকাংশ 
অগ্ত পরগণার়, নামিল হইয়] গিয়াছে, কতক এই নামে বর্তমান বশোহর, নদীয়া ও পাবন। 
জেলার সীমাতুক্ত রহিয়াছে। 
1 কালীপ্রদন্ন সরকার প্রণীত "কারছ-তত” »৫ পৃঃ, বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ( রাজন 


কাও), ২৪৩-৪৫ পৃঃ। 
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(৮) রাজা রাজবননভ নাগ ( শৈলকুপা ) 
্ ৰ ও 
(৯১) যা 
(১) টি রায় ( পরভীলেনারী) 
| 


(১১) রামনারাষণ 
(সাং বাগ হুলী ) 

| 

(১২) হরিরাম 
| 

১. হু ূ 
(১৩) কাঁলীচরণ ভবানী চণ্ডীচরণ রায় 
সাং বাগছুলী সাং ঘুড়কা সাং বালিয়াপাড়ি৷ 


| 
(১৪) রামকান্ত রায় : 
| 
(১৫) ব্রজকুমার রায় 
| 
(১৬) রামধন রায় 
সাং রারবাগুলাট 
| 
| | টা 
(১৭) নবীন বিশ্বস্তর রায় (রায়বাহাছুর ) কেশব 


গবর্ণমেণ্ট উকীল ও 
ডিঃ, বিঃ, চেয়ারম্যান ( ক্কঞ্চনগর ) 
| 
ক 
11৯৮) অবলা ' ক্ষিতীশ খগেশ জের 





 পদ্দিশিষ্ট- ৪২১, 


প্রতাপ আদিত্য রাজ! বঙ্গ-অধ্িপতি। 
পুর্বব থণ্ডে ছিলেন তার রঘু সেনাপতি ॥ 
মানসিংহ হন্ডে ষদ! প্রতাপ পড়িল। 
মহাযুদ্ধে রঘুবীর প্রাণ বিসর্জিল।॥ 

বিষয় বিভব মঠ পর হস্তগত । 

দেবালম় মসজিদে হৈল পরিণত ॥১” * 


রঘুবীরের মৃত্যুর পর তাহার জমিদারী পর্যস্ত বাজেয়াগ্ত কর! মানসিংহের 
সময়ে হয় নাই__সম্ভবতঃ 'ী কাধ্য ইসলাম খার সেনানী ইনায়েৎ খার আদেশে 
সাধিত হয়। তখন রঘুর পুত্র “রাজ্যহীন রায়” রামনারায়ণ শৈলকৃপা পরিত্যাগ 
করিয়! বাগ্ছুলী গ্রামে ( বর্তমান ফরিদপুর জেলার পাংশা থানার অন্তর্গত) গিয়। 
বাস করেন। তথা হইতে ক্রমে এই বংশ (রঙ্গপুর ) কাকিনা, ( পাবনা ) 
ঘুড়কা, ( নদীয়া ) বালিয়াপাড়া, ( যশোহর ) উদ্দ্ঘড়ী বা উদাস প্রভৃতি নানা 
স্থানে বহুবিস্ূত হইয়৷ পড়িয়াছে। বালিয়াপাড়ার ধারায় রঘুবীর হইতে ৮ম 
পুরুষে কায়স্থকুল-গৌরব রায় বাহাছুর শ্রীযুক্ত বিশ্বস্তর রায় জীবিত আছেন। 
ইনি স্বজাতির উন্নতির জন্ত বিশেষ চেষ্টা করেন এবং জরাগ্রস্ত হইলেও নড়াইল 
হাটবাড়িয়ায় কারস্থ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। ইহার পৌন্র ধরিলে, 
রঘু হইতে দশ পুরুষ হইয়াছে । রায়বাহাছ্ুর এক্ষণে নদীয়া ডিন্বীক্টবোর্ডের 
চেয়ারম্যান এবং কৃষ্ণনগরের স্বনামধন্ত গবর্ণমেণ্ট উকীল। 


' স্কাই ক্গাতপী ও ত্বুম্দত্ ক্মন্ুন- সে এক যুগ ছিল, যখন শ্রেষ্ঠ 
্াহ্মণগণও ঢালী বা মল্ল প্রভৃতি খেতাবে অন্ত্রশস্ত্রধারী হইয়! ঘুদধক্ষেত্রে অবতীর্ণ 
হইতে শ্লাঘ। বোধ করিতেন। সবাই এবং সুন্দর যে উভয়ে সহোদর এবং 
.সবন্যঘটা বংশীয় ১৭শ প্রসিদ্ধ কুলীন চতুভূজের পুত্র, তাহা! আমন . পুর্বে 
ৰলিয়াছি।(২২৪ পৃঃ )। সবাই ষশোহর জেলার আল্তাপোলের বাড়,য্যে বংশের 
আদি পুরুয়; . তাহার একটি বংশধারাও আমর! পূর্বে দিয়াছি ( ২৩৮ পৃঃ.) 





* র্ায়বাহাছুর বিশ্বস্তর রায় কৃত “মাগবংশ, চাকুর,” ১৪, ১৫ পৃঃ। 


৪২২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


সবাইএর গ্রপৌত্র মথুরেশের এক পুত্র নন্দকিশোনের ধার! আমরা কতক 
দেখাইয়াছি; মথুরেশের মস্ত পুত শ্ীরামের ধারাঁএই ৮." ৃ 
২২ স্ত্ীরাম"_২৩ গোপাল-_২৪ রাধাকান্ত--২৫ রামনিধি--৯৬ রামনারায়ণ: 
২৭ রামঠাদ-_-২৮ শিবচন্দ্র-_২৯ প্রফুলচন্ত্র বন্দ্যোপধ্যায়, এম, এ, ইনি প্গ্রীক 
ও হিন্ষু" প্রভৃতি কয়েকখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থের লেখক, প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও সম্মানিত 
উচ্চ রাজকর্মচারী। 

সবাই বাড়,ফ্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুন্দর মল্ল গ্রতাপাদিত্যের একজন মেনানী। 
সম্ভবতঃ আমরা তাগর তীরন্দাজ সৈন্টের অধিনায়ক যে সুন্দরের কথ! বলিয়াছি 
(২২৫ পৃঃ ) তিনি ও সুন্দর মল্ল অভিন্ন ব্যক্তি। প্রতাপাদিত্যের পতনের পর 
সন্দর ঝ৷ তাহার পুত্র বিষ্ুচরণ সিদ্ধান্ত তৈরবকূলে সেনহাটি আসিয়া বাস 
করেন। কাঞ্জারি ও কাটানি বংশের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ-স্ত্রই তাহাদের 
সেনহাটি আসিবার কারণ। বিষুচরণ সিদ্ধান্তের সন্তান সন্ততি বৃদ্ধি হইলে, যে 
পাড়ায় তীহারা বাস করেন, তাহার নাম হইয়াছে “সিদ্ধাস্তপাঁড়া+ | পূর্ব 
হইতেই তীহার! মুকুন্দপুরের রায় মহাশয়দিগের গুরু ; তীহারা যে. এক সময়ে 
যশোহর রাজধানীর সন্নিকটে বাস করিতেন, ইহা দ্বারা উহা! প্রমাণ করে। 
সেনহাটির সিদ্ধান্ত-বংশ আদ্যোপান্ত পণ্ডিতের বংশ এবং বহু কাযস্থ ও ব্রাহ্মণ 
পরিবারের গুরুবংশ। বিষুরণের পৌজ্র নারায়ণ তর্কলঙ্কার প্রখ্যাতনামা পণ্ডিত 
ছিলেন। নারায়ণের পৌন্র রুষ্ণদেবের সময মুকুন্দপুর রায়বংশীয় জনৈক শিষ্য 
কর্তৃক' ১৬৫৭ শকে (১৭৩৫ খৃঃঅঃ) যে শিব-মন্দির নির্মিত ও পুফরিণী খনিত হয়, 
উহ! এখনও আছে। উহার সংস্কারাদির ব্যয় সেই বংশীয় শ্রীযুক্ত বাবু লক্ষণচন্্র 
রায় প্রভৃতি এখনও বহন করিয়া থুকেন। কৃষ্ণদেনের বৃদ্ধপ্রপৌজ্র হরিনাথ 
বেদান্তবাগীশ অসাধারণ পাণ্ডিত্যশালী হইপ্া৷ বর্ধমানরাজের বিজয়-চতুষ্পাহীর 
প্রধান অধ্যাপক পদে সমাসীন ছিলেন। আমরা তাহাকে বিশেষভাবে জানিতাম 
এবং তাহার -ল্গহের গুণে ও চরিত্রমাধূর্যে একান্ত আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। তিনি 
স্থন্দরের বংশধারা পবিত্র করিয়া গিয়াছেন। বেদাপ্তবাগীশ মহাশয় ত্বীয় 
বংশ-গৌরব সম্বন্ধে " সুন্দর? সিদ্ধান্ত শ্রষ্ঠঃ খ্যাতো৷ বংশো বলিগণৈঃ এইরূপ 
একটি গ্লোকা,শ আবৃত্তি করিতেন, এখন আর তাং! উদ্ধারের পন্থা নাই | 


[.._সনহাটি লিকগীক্ত-্ৎস্ণ.. 
[বন্দাঘট থাকে ৫১.) মকরনের পু দাশরথির বংশে ১৭প পুরুধ 
'চতুভূজি বিধ্যান্ত কুলীন ]  " 

চতুভূজ 


1 





| 
লোহাই সবাই (ঢালী ) উচিত মন্ত্র) 


বিষুণচরণ সিদ্ধান্ত 
সাং সেনহাটি 


| ৪৮৮ ভট্টাচার্য্য 


নী _া 

(১) নারায়ণ রামদেব রামন্ত্র 
তর্কালঙ্কার তর্কবাগীশ রা 

|" _ রান 

_ রমাবল্লভ রামুলাল হরিদেৰ 


কাশীশঙ্কর ৮ গৌরমোহন 
! 


গঙ্গাধর শতৃনাথ | 1 এ 
্যায়ভূষণ | হারাণ কণ্ঠ» 
| তিলক | তারকনাথ 
1 | গোপাল ভট্টাচার্য 
গোকুল, পল্পলোচন কুষ্চনাথ | সাং বড়গাঁতি 
| বাচস্পতি |  মহেন্ত্র | 
গণপ্তি .... ক্েলেখক) প্রমথ মোক্ষদাচরণ 
| ভট্টাচার্য (ডাক্তার )* 





লাস 
৫ শপ পপ পপ পপ পপ আত পপ পপ ও আপস সপ পাশা 


২ ইনি এখন কাশীবাসপী। মোক্ষপাচরণ "যশোহর-কাহিনী" সংগ্রহ করিয়া গ্রকাণ 
করিবার গগ্ঠ বিশেষ চেষিত ছিলেন। এজন্ত তিনি অনুনদ্ধিৎসা লইয়! নানাস্থ(নে জরমণও 
করিাছিলেন। সে অনন্বন্ধ ও অনিয়মিত চেষ্টা বিশেষ ফল হয় নাই। ভাহার সংগ্রহেক 
কতক খাতাপত্্র আমাকে দিয়াছিলেন, কিন্তু ছুঃখের বিষয় প্রমাণাভাবে আমি তাহার প্রায় 
কিছুই ব্যবহার করিতে পারি নাউ। তবু আমি ভীহার নিকট কৃতজ্ঞ এবং ভীহার উদ্ভম 
গব্বথ। প্রশংসনীয় । 


৪২৪ ধশোহর -খুল্নার ইতিছাপ 


(১) নারায়ণ তককালঙ্ার 
ূ 
রুদ্রণেৰ- 
| 
কৃ্দেব . 


| | | | ] 
বিশ্বনাথ জগন্নাথ রামজীবন রামগোপাল শিবরাম 
| 


| 
রামশরণ কালীকিন্কর জন্মেজয় 


| | | 
রামসস্তোষ রামসুন্দর মধুরানাথ 
| | | 
2 11777771  শাতলচন্দ্ 
গোবিন্দ মহিমচন্ত্র অভয়াচরণ হরিনাথ [ 
| বিগ্চারত্ব | বেদাস্তবাগীশ নগেন্দ্র প্রভৃতি 
অক্ষয় | বসন্ত | 
| সতীশ গ্রতৃতি | আর 
নরেজ্জ [ ভবনাথ কুলদ 
| মনোরঞ্জন 
অজিত প্রভৃতি 


চত্ভ্িংস্প পল্লিচ্ছে দ-খ্বশ্পোহল্স-আাজন্রহ শপ 


পূর্ব্বে আমর! একাদশ পরিচ্ছেদে ( ১*১-৯ পৃঃ) প্রতাপাদিত্য পরাস্ত 
যশোহর রাজবংশের আম্মুপুর্ব্বিক পরিচয় দিয়াছি। প্রতাপের পতনের পর এই; 
২শের কিরূপ পরিণতি হইয়াছিল, তাহাই এখানে দেখাইব। পূর্বলিধিত সেই 
“বংশকথা” দৃষ্টিপথে রাখিয়া! এই পরিচ্ছেদ পাঠ করিতে হইবে। প্রতাপাদিত্যের 
ছরটি পুত্র; তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ উনগয়াদিত্য সন্দুখ-বুদ্ধে পতিত হন, তাহা আমরা 
জানি। দ্বিতীর পুত্র অনস্ত রায় সম্ভবতঃ পিতার ভীবন্ধশায় রোগশধ্যায় প্রাণ 


.যশোহর- রাজবংশ: 5 


ত্যাগ করেন; তিনি চিররুগ বলিয়া যুন্ধাদির. কার্য লিণ্ড থাকিতেন: ঙ্ 
মৃত্যুকালে তাহার একটি শিশু পুত্র মাতাঁমহ গোপাঁলদাস বন্ুর বাটাতে বন্রহাে 
ছিল; এই পুক্রের নাম বিজয়াদিত্য। প্রতাপের পতনের পর বয় মহীগয় 
যশোহর অঞ্চল ত্যাগ করিয়া ঢাকায় যান ; তথায় বিজয়াদিত্য তাছারই আশ্রয়ে 
প্রাপ্ত হন। ইদ্দিলপুরের কারিক! হইতে জানিতে পারি, এই বিজয়্াদিতোর 
সহিত মৌলিক রাহ! বংশীয় মদন ৮৪ কন্তার বিবাহ হয়। রুদ্র রাহা হইতে 
ধারা এইরূপ £- | 
রুদ্র টি রর লি এরি রায়।  প্দানং' সৎ 
বিজয়াদিত্য প্রতাপাদ্দিত্য পৌত্র।” * এই কন্তার বাঁ অন্ত স্ত্রীর গর্ভে কোন 
সম্তানার্দি হয় কিনা জানা যায় নাই। প্রতাপের তৃতীয় পুত্র সংগ্রামাদিতা 
গ্রাম ভালবাসিতেন এবং রাজনৈতিক দৌতাকার্যে সর্বদা লিপ্ত থাকিতেন। 
সম্ভবতঃ প্রতাপ ঢাকায় যাইবার পূর্বেই যুদ্ধকালে সংগ্রামের মৃত্যু ঘটে। তীহার 
কোন সন্থানাদি হয় নাই। প্রতাপার্দিতোর এই তিন পুত্র নাগকন্া মহারাণী 
শরৎকুমারীর গর্ভজাত। 
ঘোষকন্তার গর্ভে প্রতাপের আরও তিন পুল্র হয়; রামভদ্র, রাজীব ও 
জগছ্ল্পভ। শেষোন্ড দুইজন বালক মাত্র, তাহার! মাতৃসঙ্গে জলমগ্ধ হুন। 
রামভদ্রের অন্ত নাম প্রতাপ-ভীম ; তিনি. বালক হইলেও সাহসী ও বলশালী 
ছিলেন। মহারাণীর পলায়নের পর মোগলের! হুর্গীক্রমণ সময় তিনি বলদর্প 
দেখাইতে গিয়৷ বন্দী হন7+ প্রবাদ আছে তাহাকে পরে বলপুর্বক মুসলমান 
ধর্মে দীক্ষিত করা হয় এবং “তাহার বংশধরগণ এক্ষণে পাটনা নগরের এক 
সন্ত্রস্ত ও প্রসিদ্ধ মুসলমানবংশের অন্তর্গত।” 1 প্রতাপাদিত্যের ভ্রাতা ভূপতি 
রায়ের পুত্র মুকুটমণি যুদ্ধক!লে পলায়ন করিয়া! বর্তমান বাগেরহাটের অন্তর্গত 
উৎকুল গ্রামে আশ্রয় লন, তথায় তাহার বংশ আছে। এই বংশীয় রায় 
চৌধুরীগণ এক্ষণে সাত ঘর তথায় বাস করিতেছেন; তবে তীহারা এক্ষণে: 





:%* 'প্রাহাবংশকারিকা” ( কাড়াপাড়ার সংগৃহীত হস্তলিখিত পু'খি ) ৫ পৃঃ। 
+ বিশ্বকোষ, ১২শ খঙ, ২৭৯ পৃঃ। ূ 
$ বঙ্গীর, সমাঁজ,'( সতীশচগ্র রায় ) ১৮৩ পৃঃ 0) 


৪২৬ যশোহর-খুল্নার ইত্তিহাস 


এমন হীন দশীয় পতিত যে শিক্ষার্দীক্ষা ও প্রাচীন কীর্তিকাহিনীর প্রতি সম্পূর্ণ 
উদ্দাঁসীন হইয়া, কেবল মাত্র উদরান্নের চিন্তায় দিন যাপন করিতেছেন। পার্বতী 
রঘুনাথপুরে এই বংশের প্রতিষ্ঠিত একালীবাড়ী এবং শিলাময় কৃষ্চন্দ্র ও পিতলের 
রাধিকা বিগ্রহ আছেন। ৬কালিক! দেবীর মুত্তি নাই, ঘটে পূজ| হয়। 
অশাধারমাণিকের ভর্টাচার্্যগণ এখনও এই "বংশের গুরু। মুকুটমণির পৌন্র 
বৈগ্কনাথ হইতে এই বংশের একটি শাখা এখানে প্রদর্শিত হইতেছে ১. 


বৈগ্থনাথ _ হরিদেব-__ভৈরবচন্দ্র-_-জগন্নাথ--রাজকুমার, দ্ণ্ডী ও নন্দ) নন্দ 
এবং তংপুত্র নলিনী ও শশী জীবিত আছেন। রাজকুমারের পুত্র শ্রীশ ও ভূপেশ 
এবং দ্তীর পুত্র স্থরেন্ত্র এখনও বংশ-প্রবাহ অব্যাহত রাখিয়াছেন । 


মানসিংহের সহিত প্রতাপের সন্ধি হইবার সময়ে, রাঘব রায় তাহার পৈতৃক 
সম্পত্তি অর্থাৎ যশোর-রাজ্যের ছয় আনা অংশ দাবি করেন; উহা! » দিবার 
কারণ ছিল না। তবে লক্ষমীকাস্তকে কালীঘাটের সন্নিকটবর্তী পরগণাগুলি 
দেওয়ার প্রয়োজন হইল; কারণ লক্ষমীকাস্ত বাল্যকালে কাঁলীঘাটেই প্রতিপালিত 
এবং বয়স্ক হইয়। তথায় বসতি করেন। লক্ষমীকান্তকে সন্তষ্ট না করিলে 
মানসিংহের যে গুরুদক্ষিণা দেওয়! হয় না। উহাকে কয়েকটি পরগণ! দিতে 
গেলে রাঘবের রাজ্যা:শ পশ্চিম দিকে সংকীর্ণ হইয়া পড়িল। সুতরাং তাহাকে 
প্রতাপের রাজধানীর নিকটবর্তী কয়েকটি পরগণ! দিতে হইল। পূর্বে কালিন্দীর 
খাল প্রতাপের নিজ অংশের পশ্চিম সীম! ছিল, এক্ষণে যমুনা ন্দী পশ্চিম সীমা 
হইল। যমুনান্ত পশ্চিম তীরস্থ ভূভাগের নাম হইল ধুলিয়াপুর পরগণা ; পরে 
কালিন্দীত্রোত প্রবল হইয়া ইহাকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়াছিল; তখন যমুনা ও 
কালিন্দীর মধ্যবর্তী স্থান ধূলিয়াপুর এবং কালিন্দীপারে পারধুলিয়াপুর হইল। 
উভয় পরগণ! রাঘবের হস্তে পড়িল। যমুনার উত্তরে বর্তমান কালীগঞ্জের নিকট 
যে বাজিতপুর পরগণা। (২২২ পৃঃ ) ছিল, তাহাঁও রাঘবকে প্রদত্ত হইল। এই 
বাজিতপুরের উত্তরাংশেও তাহার রাজ্য অনেক দুর বিস্তৃত ছিল। কালে সেই 
অংশের নাম হয় সরফরাজপুর পরগণা । তাহার কথা আমর! পরে বলিব। 
এই সকল পরগণার অধিকারী হইয়া রাঘব রায় কিছু দিন যশোহরের ুরাতদ 
রাজধানীতে রাজত্ব করেন। 


যশোহুর-রাজবংশ ৪২৭ 


রাজা বসন্ত রায়ের চারিটি বিবাহ ও এগারটি পুভ্র। তন্মধ্যে প্রথম! পত্রী 
ঘোষকন্তার কোন সন্তান ছিল না । বস ছুহিতার ছয় পুত্রের মধ্যে জোষ্ঠ আরাম 
অকালে মৃত্ামুখে পড়েন; তখন সে পক্ষে জ্যেষ্ঠ পুত্র গোবিন্দ; তিনি প্রতাপ 
হস্তে নিহত হন। অবশিষ্ট চারি জনের মধ্যে আমরা কেবল সর্বকনিষ্ঠ 
রমাকাস্তের বিশষ সন্ধান পাই। : যুদ্ধবিগ্রহের সময় তিনি চাদ রায় প্রভৃতির 
সহিত বাগেরহাট অঞ্চলে সিংহগাতি গ্রামে মাতুলালয়ে ছিলেন। তথায় ত্রাহ্মণ- 
রাঙ্গদিয়ার পুর্ব সীমায় খলসী গ্রামের সন্নিকটে “রমাকান্ত রায়ের পুকুর” নামক 
একটি পদ্মসমাকীর্ণ জলাশয় দেখিতে পাওয়। যায়। কৃষ্চরায় দত্তের কন্ঠাদয়ের 
মধ্যে একজনের ছুই পুজ, চণ্তীদাস ও নারায়ণ । চণ্ডীদাস সম্ভবতঃ বসন্ত রায়ের 
মৃত্াুর পুর্ব্বে পরলোকগত হন। নারায়ণের বংশ ছিল, কিন্তু তাহার! নগণ্য । 
অপর দত্ত কন্ার গর্তজাত তিন পুত্র, তন্মধো রাঘব বা কচু রায় জ্যেষ্ঠ, চন্্রশেখর 
বাঠাদ রায় মধ্যম এবং রূপরায় কনিষ্ঠ । রূপরায়ের বিশেষ পরিচয় জানি না। 
তাহা হইলে বসন্ত রাঁয়ের মাত্র তিন পুত্রের সহিত পরবর্তী ইতিহাসের সম্পর্ক 
আছে £-_রাঘব রায়, টাদ রায় ও রমাকান্ত রায়। 

এই তিন জনের মধ্যে রাঘব ও চাঁদ রায় সহোদর ভ্রাতা! এবং তাহাদের মধ্যে 
সৌহ্ৃগ্ধ ছিল। রমাকান্ত বৈমাত্রেয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা, গাহার সহিত অপর দুইজনের 
কোন সৌহ্বগ্ভ বা সহান্ুভৃতি ছিল না। সুতরাং রাঘব রায় রাজা হইলে 
চাঁদ রায় ভ্রাতার সহিত মিশিলেন এবং পৈত্রিক রাজ্যের অংশীদার হইতে 
পাঁরিলেন ; কিন্তু'কয়েক বৎসর পরে যথন চাদ রায়ের রাজত্বকালে রমাকান্ত 
যশোহরে আসিলেন, তখন চাদ রায় তাহাকে গ্রহণ করিলেন না এই জন্ 
তিনি ও তাহার বংশধরগণ চিরদিন রাজোপাধিতে বঞ্চিত রহিলে্ন। বাম ও 
টাদ রায় ছত্রধারী রাজা বলিয়! পরিচিত) চাদ /রায়ের বংশী গের কোন 
রাজ্যাংশ থাকুক বা না থাকুক, তীহার! এখনও সকলেই এ দেঁণীয় লোকের নিকট 
রাজ বলিয়াই সম্মানিত হন। রমাকান্তের ধারায় সে সম্মান নাই। ৃ 

রাঘব রাগ রাজ! হইয়া আর শাস্তি পান নাই। তিনি রাজ্য পাইলেন খটে, 
কিন্ত লোকে তাহাকে -শ্রদ্ধাকরিত না। তীহার “যশোহরঙ্জিৎ উপাধি মাত্র সার 
হইল। সকলেই স্পষ্টতঃ বা পরোক্ষে তাহাকে দেশদ্রোহী বলিয়া বিজ্রপ করিত 
এবং ঘ্বণার চক্ষে দেখিত। তিনিও দেখিলেন, বশোহরের যে বলবীর্ধ্য বা 


৪২৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাঁগ 


সমুদ্ধিশৌভা ছিল, তাহ ষেন নিশ্রভ হইয়া গিয়াছে; বাস্তবিক কয়েক বৎসর 
হইতে বারংবার মোগল শক্রর আক্রমণ ভয়ে বশোহর সমাজের প্রধান প্রধান 
সাযাজিকগণ রাজধানীর উপকঞ পরিত্যাগ করিয়া, উত্তর দিকে ইছামতীর কুলে 
অপেক্ষার্কত দূরবর্তী স্থানে আশ্রয় লইতেছিলেন ; নীচজাতীয় লোকেরা আসিয়া 
তাহাদের আবাসম্থানে বসতি করিতেছিল। : শুধু তাহাই নহে, মানসিংহের 
আক্রমণের সময় হইতে যশাহরে কেমন এক প্রাকৃতিক বিপর্যয় আরব্ধ 
হইয়াছিল; উহার ফলে দেশের শোভা ও স্বাস্থ্য ক্রমে বিলীন হইয়৷ যাইতেছিল। 
প্রতাপাদিত্যও মানসিংহের বিরাট বাহিনীর নিকট পরাজিত ও নিগৃহীত হইয়া 
অকালে বার্ধক্য-দশায় সমুপস্থিত হইয়াছিলেন। এ নূতন কথা নহে, গত 
ইয়োবোপীয় তিন বৎসরব্যাপী মহাসমরের পর জন্দমান সমাট কাইজার কিরূপে 
হঠাৎ পৰকেশ বৃদ্ধ হইয়া দাড়াইয়াছেন, তাহা! অনেকেই জানেন । বিশেষতঃ 
প্রতাপ প্রধান সেনানীগণের পতনে এবং শঙ্করের মত বন্ধুর বিচ্ছেদে একাস্ত 
কাতর ও উৎসাহহীন হইয়া! পড়িতেছিলেন; তাহার ফলে, উৎসাহ-উদ্দীপনা, 
আমোদ-প্রমোদ সবই দেশ হইতে অন্তর্ধান করিতেছিল। আর সকল লোকে 
দেশের এই পরিবর্তন ও দুরবস্থার জন্ত প্রকাশ্তে বা অন্তরালে কচ্রায়কেই দায়ী 
সাব্যস্ত করিয়া! অসংযত ভাষা প্রয়োগ করিত। সে সকল কথা শুনিতে ব! 
বুঝিতে তাহার বাকী রহিল না। তিনি নিজেও দেশের দশ! দেখিয়! স্বরুত 
কার্যের জন্য অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেছিলেন। তাহার কোন সন্তানাদি ছিল 
না বঝ। জীবনে কোন আশ! ভরসা আসিল না। অবশেষে তিনি তিন চারি 
বৎসরের মঞ্চে রাজ্যের প্রতি একেবারে বিরক্ত হইয়া পড়িলেন, এবং কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা চাদ রায়কে ডাকিয়। আনিয়া তাহার হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া, নিজে 
আধারমাণিক গ্রামে গুরুগৃহে আশ্রয় লইলেন। তথায় তিনি শেষ জীবন 
কাটাইবার জন্য নদীকৃলে যে গড়বেষ্টিত আবাসবাটা নির্মাণ করিয়াছিলেন, 
তাহ! 'ভাঙ্গিয়া লইয়া এক সময়ে নিকটে এক নীলকুঠি প্রস্তত'করিলেও, * এখনও 
তাহার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড উচ্চ ভিট্টা এবং বিক্ষিপ্ত ইষ্টকরাঁশি পড়িয়৷ রহিয়াছে। 


পাশিপপী পিট 





* আধার মাণিকের উত্তর পার্থে যে পালকুঠি ছিল, তাহ। হইতে ইট লইয়া রুদ্রপুরের 
ৰাবু সীতানাথ বন্দেয।পাধ্যায় মহাশয় নিজ বাটীতে ব্যবহার করেদ। সীতানাথবাবুর পুত্র 
বতীন্রনাথ এক্ষণে ব্যারিষ্টার । 


ঘশোহর-রাজবংশ ও ৪88 
উহার দক্ষিণ দিকে একটি শিবমন্দিরের গাব ছিল এবং সে মনিরের র ইউগুলি' 
কারুকার্ধাখচিত ছিল বলিয়া পরিচয় পাওয়া যায়।* নদীর কুলে তিন দিকে 
গড়বেষ্টিত আর একটি স্থানে একটি গোল পুকুরের পশ্চিম পাড়ে কালীমন্দিরের 
ভগ্ন গৃহ আছে। এই স্থানটিকে মঠ-বাড়ী বলে। ছোট গোল পুকুরটির ষম্পূর্ণ 
তলদেশে শালকাঠ বিছান ছিল। + 

ইস্লাম খার সময়ের আক্রমণের পূর্বেই, সম্ভবতঃ ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে, চাদ রায় 
রাজ। হন। প্রতাপের ঢাকায় গমন ও তাহার পরিবারবর্গের জলমগ্জ হইয় 
মরিবার পর, সম্ভবতঃ ইনার়েৎ খাঁর অন্ুমতিক্রমে, টাদ রায় আসিয়া কিছুদিন 
ধূমঘাটে বাস করেন। এই সময়ে তিনি ১৬১০ খৃষ্টানদের পর্বে মাতা যশোরেশ্বরী 
ও গোপালপুরের গোবিন্দদেব বিগ্রহের সেবা-ব্যবস্থার জন্য অধিকারীদ্দিগকে. 
পৃথক্‌ পৃথক দেবোত্বর সম্পত্তির সনন্দ দেন। গোবিন্দদেব সংক্রান্ত সনন্দের 
নকল আমরা পূর্বে দিয়াছি (২৫৭-৮ পৃঃ )) অপর সনন্দ এখন আর পাইবার 
উপায় মাই, কারণ পূর্বতন অধিকারিগণ ইশ্বরীপুর অঞ্চল জঙ্গলাকীর্ণ হইলে 
একেবারে দেশত্যাগ করিয়া! চলিয়া যান। উহার বহু বৎসর পরে বর্তমান 
অধিকারীরা এখানে আসিয়া বাস করেন। তাহাদের বিবরণ পরে দিব। 
গোবিন্দদেব সম্পর্কিত সনন্দ হইতে জানা যায়, চাদ রায় মাত্র নিজ অধিকারতুক্ত 
ধুলিয়াপুর চাকলার মধ্যে ২৮৬/ বিঘা জমি দেন। ইহা হইতেই বুঝা যায়, 
মোৌগলদিগের সহিত বন্দোবস্তস্থত্রে টাদ রায় উক্ত পরগণার অধিকার লাভ 
করেন। চাদ রায় ধূমঘাটে বাস করিবার সময়, আন্থমানিক ১৬২০ খষ্টাব্দের 
প্রাক্কালে আকম্মিক প্রাকৃতিক বিপধ্যয়ের জন্ত ধূমঘাট জলপ্লাবিত হয় এবং এ 
সময় ছুর্টি বাসের অধোগ্য হইয়া পড়ায় চাদ রায় তথা হইতে চলিয়া যান। 
অবনমিত এবং জলপ্লাৰিত ছূর্গচত্বর তখন হইতে *্টাদ রায়ের দীঘ্” বা দীঘি 
নামে আখ্মুত হয়। টাদ রায় এখান হইতে আধারমাণিকে কচু রায়ের বাটীতে 
চলিয়। যান। . কচু রায় অধিক দিন জীবিত ছিলেন ন। | 


* এই ভগ্ন স্তপের মধ্যে আশাধারমাণিকের ডাক্তার গোপালচন্ত্ মুখোপাধ্যায় মহাশক্ক 
একটি কণ্টিপাথরের ছোট শিবলিঙ্গ পান, উহা াহাদের বাড়ীতে নিত্য পুজিত হইতেছেন। 

1 আশধারমানিকের পার্থ এখন আর ইছামতী নদী নাই; উহার প্রাচীন খাত বাগড়ের. 
নদী নামে কথিত এবং তাহ মাসকাটার খাল নামে বাছুড়িযার সন্নিকটে ইছামতীর প্রবাহে 
মিশিয়াছে। নো 


8৩৫. রি রী বশোহবইিন ইতিহাস নু ১ 
এ কচু, রায়ের রাজত্বকালে চাদ যর ারীয়িক: অনথতাবশতঃ কিছুষিন, 
“ -ছালিসহরের সন্নিকটে যমুনাবক্ষে নৌকায় বাস করিতে ছিল তখন তিনি 
. ক্ক্চচন্ত্র দাস ওহদেদার নামক এক মৌলিক, কায়স্থ সন্তানের পরমা সুন্দরী 
কন্তাকে বিবাহ করেন। এইরূপ অপমন্বন্ধের কথা শুনিয়৷ কচু রাঁয় অত্যন্ত, 
অসন্তষ্ট হন। পরে রূপরাম বন্থুর বহু চেষ্টায় কচু রায়ের ক্রোধমোচুন, এবং' 

. বহু অর্থ ব্যয়ে ওহদেদার বংশের সমাজ সময় হয়। এই সমন্বয় ব্যাপারটা এই 
ংশের ইতিহাসের একটি প্রধান ঘটন|। এই ওহদেদার কন্তার গর্ভজাত- 
সন্তানেরাই বর্তমান যশোহর-রাজবংণীয়। গুজব রটিয়াছিল যে চাদ রায় ভ্রাতার 
অন্থমতি না লইদ! ধীবরকুলে ধিবাহ করিয়াছেন । ওহদেদারগণ ধীবর নহেন, 
তাহার! নিয়শ্রেণীর কায়স্থ, * মুপমান রাজত্বে রাজস্ব বিভাগে চাকরী করিয়া 








* “বঙ্গীয় সমাজ,” ২৯৭-৮ পৃঃ । ইদ্দিলপুরের কারিক! হইতে দেখিতে পাই, এই 
বংশীয়েরা চ"1দশিয়।'র দাস বলিয়! খ্যাত, কারণ এই বংশের এক উদ্ধতন পুরুষ, অরবিন্দ দাস, ও 
চ'াদশিয়ায় বাদ করিতেন । অরবিন্দ হইতে কৃষ্ণদাস পর্যাস্ত ধারা এইরূপ £-_- তি, 
«১ অরবিন্দ_ ২ শিবদাস-_৩ শভুদাস-__৪ গজপতি--« হুর্যযদাস--৬ ভবানন্দ -৭ জানকী 
নাথ--৮ কৃষ্দাস ওহদেদার। এলাহাবাদের প্রসিদ্ধ ডাক্তার রারবাহাছুর মহেজ্্রনাথ ওহদেদার 
এই বংশের কৃতীপুরুষ। কৃষ্ণদাস হইতে তাহার বংশাবলী দিতেছি $-- 


চাদরায়ের শ্বশুর বংশ 
কুষ্দাস 1 ( সাং চাউলিয় ) 


চ 





| | | 
রামকান্ত পানরাম রামের 


ওহদেদার মজুমদার মজুমদার 
ৃ 
রামদের 7] মা তি শীশী শশী 7 
| রাজবলভ প্রাণবল্লভ গদাধর পুরুযোত্তম 


কেশবদান সাংদেভোগ সাং দেভোগ সাং গোপাখালি সাং বাশদহ 
রুষচ্্র মাং সৈদপুর | 
| 
সর 


| * | 
অ।নন্দচন্ত্র কালীনাথ ( কাশীধান ) 


| ] [ ও 
রাজেন্ত মহেন্দ, রায়বাহাদুর লরেন্ত্র, এম, এ, বি-এল দেবেনা, বিশ্এল 
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+ ধুশোহর- রাজরলে-. ৪৩৬১ 


উহাদের *হদেদার” ও মী উপাধি এবং বেশ পর়সাঁকড়ি হইয়াছিল; 
এাহারা মতস্তজীবীদিগকে টাকা দাদন দিতেন, এই জন্যই ধ্ররূপ নিন্দাবাদের 
পি |. .অম্বয়ের পর কৃষ্জাস ওহদেদার, টাদ রায়ের রাজত্বকালে দাসকাটির 
পাশ্ববর্তী 'চাউলিয় গ্রামে গতিষ্ঠিত হন। তথা হইতে তদ্বংশীয়েরা ক্রমে সৈদপুর, 
'দেভোগ্ব, গোপাখালি, বাশদহ, টাকী, শ্রীপুর প্রভৃতি স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছেন। 

চাদ রাক় অন্ততঃ ত্রিশ বৎসর রাজত্ব করেন।* তিনি দীর্ঘকাল ধরিয়া 
মোগল প্ষকারে রীতিমত রাজকর পাঠাইয়া দীর্ঘকাল জীবিত থাকিলেও তাহার 
সময়ের কোন উল্লেখযোগ্য ঘটন! জানা যার না। এইমাত্র জান! যায়, তখন 
ধূমঘাট ও ঈশ্বরীপুর বাসের অযোগ্য ও বনাকীর্ণ হইয়া! উঠে, তখন মোগল 
ফৌজ্জদার সে স্থান ত্যাগ করেন এবং কিছুকাল জাহাজঘাটার অক্রালিকায় বাস 
করেন। টাদ রায়ের মৃত্যুর পর তৎপুত্র রাজারাম অল্প বয়সে রাজা হইয়া 
পঞ্চাশ বংসরেরও অধিককাল রাজত্ব করেন। কথিত আছে, এই সময়ে নদীয়া 
রাজবংশের সহিত তীহার সং্প্ীতি স্থাপিত হয় এবং তিনি নিমন্ত্রণ রক্ষার অন্ত 
কৃষ্ণনগর গিয়া যৌতুক দান করিয়া আসেন। রাজারাম আঁথারমাণিকের 


কালীনাথ ওহদেদার বারাণসীর সরকারী হাসপাতালে এসিষ্টা্ট সার্জন ছিলেন। তাহার 
টারি পুত্রের মধ্যে রাজেন্দ ও মহেন্দ্র ডাক্তার এবং নরেন্দ্র ও দেবেন এলাহাদ হাইকোর্টের 
উকীল। , রাঁজেন্ত্ ইংলও ও আমেরিক1 হইতে ডাক্তারী পড়িয়। আসেন। কিন্ত তাহার মধ্যম 
তি মহেন্দ্রনাথই বংশের মুখোজ্জলকারী। মহেব্দ্রনাথ ১৮৫৬ থুষ্টাব্দের ৭ই জানুয়ারী খুল্ন। 
'জলার অন্তর্গত প্রপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৭৪ অবে লাহোর মেডিকাল কলেজ 
ইইতে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া... ধা. 5. পরীক্ষা পাশ করেন। ইনি সর্ববিধ 
সন্ত্রচিকিৎসার এবং চক্ষুরোগে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। ক্রমে গ্রীনগর, বারাণসী ও এলাহাবাদ 
বভৃতি স্থানের প্রধান প্রধান রগ্ৰাবাসে চাকরী করিয়া যশশ্বী হন এবং সর্ধজনপ্রিয় হইয়! 
বর্ণমেন্ট হইতে ১৮৯৩ অকে "রায়বাহাছুর'' উপাধি লাভ করেন। অল্পদিন হইল ভাছার 
বৃত্যু হইয়াছে । বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী” ১২*-২৫ পৃ দ্রষ্টবা। 

«" ১৮৪৩ অন্দের ৬ই এপ্রিল নদীয়ার স্পেশাল ডেপুটি কালেই; জেমস্‌ গর্ডন ক্যাম্পবেল 
হেবের নিকট নদীয়ার ১৮২৩ নং তৌজিভুক্ত লাখিরাজের স্বত্ব সম্বন্ধে ঘষে মোকদ্ধম। 
লয়াছিল, উহার ফয়সাল। হইতে জানিতে পারি ষে, এ মোকদ্দমায় ১০১৫ সীলে ১৬ই মা 
রিখে লিখিত চ'াদ রায়ের প্রদত্ব সনতদ্দর বেজাবেতা নকল দাখিল ছিল । তাহ। হইলে 
*৯ অব জানুয়ারীতে চাদ রায় রাজ! ছিলেন, বুঝা যাঁয়। , 


৩ বশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


... ষুরুদদেব , . নবনীত  ব্রজকিশোর (২) ব্রজমোহন 
(খোঁড়গাছি) . (মাণিকপুর ) 
কঞ্ণদেন 


| 
গোবিন্দদেব 
রর 5558 | 
:...নুসিংহদেব ( দত্তক ). . রঘুদেব.( দত্তক ) 
| 2. 
 বৈকুষ্ঠদেব (দত্তক ) শরীক (দত্তক ) 
তা 4 
 রাজেজনাথ ( দত্তক) বরদাকণ্ঠ 
] [ 
77... | * | ) 
গিরীন্জ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ যতীন্দ্রমোহন শৈলেন্্রমোহন 
(২) ব্রজমোহন ( মাঁণিকপুর ) 
টায়ার | 
| 1 | 
হরিদেব যুগ্রলকিশোর 
এ | 
আনন্দচক্জ গোৌরচন্দ্ 
| | 
চি ৪ চন্ত্রকুমার 
ঈশ্বরচন্জ গ্াসরচ্্  গিরিশচজ্ | 
& ২ 1... খা ললিতকুমার 
যজেখর দক্ষিণাপ্রসাদ 1 7 ] | 
| | প্রভাত ফণিভৃষণ 177777777 
1:71 স্থচারচন্দ্র : | অনস্ত অশ্বিনী' শরং 
নলিনী পুলিন | রঃ 


,যশোহর-রাজবংশ,.. 8৩৫ 


আাত আনল নবহস্পনাল্ল!, 
মল 


০ শী সস 


| ৃ ৬: | 
শরীক চারা নন্দকিশোর (রামজীবনপুর ) 


০ ীসপপ্পাী পাস পাপা | শিপ পপ পপ পাক 


ৃ 
ঞ রি (রামনগর ) 


বৈষলাখ 7 |---া-7 


ক্ষিতিনাথ সুরথনাথ যোগী: নৃপেন্্র | 


| 
| ন্টনাখ ফণীন্ত্রনাথ 
ঈর্মা্ি। পুরেন্দু, (দত্তক ) 


] | 
নৃপেন্্ রবীন্দ্র 
ব্গান্নিন্ব। ল্লাজহস্ণ 
শ্তামন্থন্দর ( মন্মব্দার ) 
সিরা ৰ 
রিনি ( মন্সব্দার ). 
রাধানাথ 
রামনারায়ণ 
জগদীশনারায়ণ, . জয়নারায়ণ ব্রজেজ্জনারায়ণ.... 
(কাটুনিয়া). ( কাটুনিয়। ) ( কাটুনিয়া) 
| ূ |. 
সিতাংগুভূষণ 8 [.. রমেশচন্দ্র 
হিমাংগুভূষণ 1. ] 777 


(দত্তক) যতীন্দ্রমোহন মতীন্ত্রমোহন হ্ ওর 'জানেন্ত 
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লাজ্যাং সশহখিভ আসমান্চান্ডেল শ্বান। 
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জগদীশ অখিল নৃসিংহ কালিদাস হরিদাস " টিক 

'কচু রায়ের সময়ে তাহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রমাকান্ত চাকশিরির সন্নিকটে 
খানপুরে বাস করিতেন। বসন্ত রায়ের আমল হইতে এখানে একটি রাজবাটা 
ছিল। এখনও দক্ষিণ খানপুরে একটি স্থানকে “হাতীর বেড়* বলে, এবং উহ্নার 
পচ্চিমপাড়ায়.এক প্রকাণ্ড পুরাতন দীঘির নাম “রাজবাড়ীর দীঘি”। দীঘির 
ূর্বপার্থে অট্রালিকাঁর নিদর্শন না থাকিলেও যেখানে সেখানে ইষ্টকাদি পাওয়া 
য়ায়, এবং উহা! বসন্ত রায়ের বংশীয় ছত্রধারী রাজাদের আদিম নিবাস বলিয়া 
কথিত হয়। প্রতাপাদিত্যের ত্রাতুপ্ুত্র মুক্ুটমণিও পলায়ন করিয়৷ এইখানে 
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আনিয়াছিলেন, পরে. মগের উৎপাতে উৎকুল গ্রামে উঠিয়া যান) এই খাসপুররর , 
নিকটে কত সময়ে কত যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহ! বলা যাঁয়.না। দ্গধনও ঘোষের 
হাটের উত্তনে "রপভূম” গ্রাম, পার-মধুদিয়ার পশ্চিমে “রণজিৎপুর” স্থাম এবং .... 
শীনজলের সন্নিকটে “রণের মাঠ” নামক প্রান্তর প্রাচীন রগ-কাহিনীই শপ: 
করাইয়া দেয়। রমাকান্ত এই খানপুরের বাটা হইতে সপরিবারে যশোহর. যান, 
কিন্ত চাদ রাক্গ ত্রাতাকে রাজ্যাংশ দিলেন ন1; অধিকস্ত বশৌহরের সত্পিকটে, . 
এমন কি, জীধারমাণিকে গুরুবংশের আাশ্রয়েও বাস করিতে দেন নাই। তঙন . 
বর্তমান সাতক্ষীরার অন্ধর্গত ফতুল্যাপুয়ের জমিদার বাশ্বহনিবাসী নন্দকিশ্দোর 
রায় চৌধুরী তাহাকে .আশ্রয় দেন। নন্দকিশোর বিন্‌ গুহবংশীয় ১৪শ পুক্র 
এবং বাকৃসা সমাকের অধিনায়ক ছিলেন। এই সময়ে পু'ড়া-খোড়গাছি, বাশঘহ, 
শিব্হাটি প্রভৃতি গ্রামগুলি ইছামতীর একটি শাখার উপর অবস্থিত পুন 
স্থান ছিল। 

মূরউল্য! খার হুরনগর ত্যাগ করিবার পর নীলকণ্ের পুত মুকুন্দছেষ সেই 
অঞ্চলে কোথাও গিয়! বাস করিবার জন্ত উদ্ভোগী হন। তখন পু'ড়া, খোড়গানছি 
প্রভৃতি স্থানের বঙ্গজ কারস্থগণ বিশেষ অনুরোধ করিয়া তীভাকে লইয়! 
খোড়গাছিতে বসতি করান। তদ্দবধি নয় আনা অংশের রাজধানী খোঁড়গারছিতে 
প্রতিষ্ঠিত হয়। দেওয়ান রামভদ্র রায়ের পুক্র রুদ্রদেব নানাস্থানে বাস পরিবর্তন 
করিয়।' অবশেষে বৃদ্ধ বয়সে পুড়ান্ম আসিয়া বাদ করেন। যুকুন্দদেব ও 
রমাকান্তের বাস-গৌরবে উৎসাহিত হইয়৷ রুদ্রদেব পুড়া-খোঁড়গাছি অঞ্চলে 
বঙ্গজ কায়স্থের এক প্রধান সমাজ স্থাপন করেন, তাহার সমাজপতি বা গোষ্ঠিপতি . 
হইলেন মুকুন্দদেব এবং নায়েব গোষ্টিপতি হইলেন রুদ্রদেব রায়। ইহাতে আর 
এক গোলমাল বাধিল। এতদিন টাকীর বড় চৌধুরী বংশীয় জমিদারগণই 
নায়েব গোষ্ঠিপতি ছিলেন; রুদ্রদেবের অভুাদয়ে তাহারা প্রতিদন্দী হইয়া 
সাত আন্বী তরফের শ্ঠামন্ুন্দরের বংশধরগণকে গোষ্ঠিপতি নির্বাচিত .করিষ্ক 
নিজেরা নায়েব গোষ্ঠিপতি হইলেন। এইরূপে যশোর-রাঁজ্ের মত যশৌহর- 
সমাজও দ্বিধা বিভক্ত হইয়৷ পড়িল। উত্তরকালে বহরমপুরের সেনবংশীয় 
দেওয়ান কৃষ্ণকান্ত টাকীর বড় চৌধুরীবংশীয় ত্বন।মখ্যাত রামকাসত্ত মুন্সীর সহিত 
প্রতিত্ন্ঘিতা করিতে গিয়া বহু অর্থব্যয়ে নায়েব গোষ্ঠিপতি.হন, তখন রামবাযস্তী 
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ও কৃষ্ণকা্ডী ছই দলের সৃষ্টি হওয়ায় যশৌোহর সমাজ তিন ভাগে বিভক্ত, হইয়া 
যায়। বিশ্ববিষ্যাত প্রত্বতাত্বিক ডাক্তার 'রামদাস সেন এই কুষ্ণকান্তের 
ভ্রাতৃম্পৌত্র । পুড়ার রামভদ্র' রায়ের বংশধর শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় ডাক্তার, 
রামদাসের জামাতা । নিখিলনাথ. প্রতাপাদিত্যের ইতিহাস সঙ্কলনে বহু চেষ্ট! ও 
গবেষণ। করিয়! সর্বসাধারণের ধন্যবাদার্ হইয়াছেন । 

রাজ! নীলকণ্ঠের চারি পুত্র, তন্মধ্যে চতুর্থ পুত্র ব্রঞ্মোহন 'নয় আনী বিষয়ের 
: পনর পাই ভাগী ছিলেন। তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত খোড়গাছি না গিয়া 
মসুরনগরের অন্তর্গত মাণিকপুরে বাস করেন। তণ্বংশীয়গণ এখনও সেখানে 
বাস করিতেছেন। রাজ। মুকুন্দদেবের ধারায় তাহার প্রপৌন্র নৃসিংহদেব হইতে 
রাজেন্্রনাথ পর্যন্ত তিন পুরুষ দত্তক পুত্র ছিলেন। অতি অল্প দিন হইল 
প্রায় সপ্ততিবর্ষ বয়সে রাজা রাজেকন্জ্রনাথ দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি অতি 
সঙ্জন, ভক্তিমান ও বিগ্চোৎসাহী পুরুষ ছিলেন। তৎপুজ্র রাঙা গিরীন্দ্রনাথ 
এক্ষণে সব. রেজেষ্টারী চাকরী করিতেছেন । তিনি বংশগৌরব রক্ষার জন্য 
একাস্ত অনুরাগী ; তাহার রাঙ্জোচিত সদাশয়ত ও অমায়িক. বাবহারে সকলেই 
মুগ্ধ হন। | 
সাত আনীর অংশে শ্রামসুন্দর হইতে তাহার £পৌন্রু রামনারাম়ণ পর্য্য্ত 
সকলে রামজীবনপুরে বাস করিতেছিলেন। রামনারায়ণের সময় পার্খবর্তী 
কাটুনিয়৷ গ্রামে বাটা পরিবর্তনের ব্যবস্থ! হয়, এবং তাহার পুভ্রগণই তথায় বাস 
করেন। মধ্যম পুক্র জয়নারায়ণের পৌন্র রাজা যতীন্দ্রমোহনের . কথ! 
বিশেষভাবে পুর্বে বলিয়াছি, ( ২৬১ পৃঃ )|  যতীন্দ্রমোহনের মধ্যম ভ্রাতা 
মতীন্দ্র রামনগরে বাস করিতেছেন। ব্রজেন্দ্রনারায়ণের পুজ্র রাজা রমেশচন্দ্রের 
কথা আমরা বেদকাশীর শিলা-লিপি সম্পর্কে পূর্বে বলিয়াছি, €( ২৬৪.পৃঃ).। 
এখন শুধু নয় আনী বা সাত আনী উভয় তরফের অংশীবর্গের রাজা নামই 
আছে; সে বিষয় সম্পদ বা প্রবল প্রতিপত্তি কিছুই নাই, ছিন্নভিন্ন শতবিভক্ত 
সরিকী সম্পত্তির ভাগ যাহা কিছু যাহার ভাগ্যে পড়িয়াছে, তদ্বার! অনেক 
পরিবারের ব্যয় নির্বাহ হয় না। তবুত্াহারা রাজা,-বঙ্গদেশের শেষ স্ারীন 
নৃপতির অশেষ কীত্তিকাহিনীর স্থৃতি লইয়৷ গৌরবাস্বিত। ভাগ্য চিরদিন. সমান 
থাকে-ন! ; কিন্ত ভাগ্যবানের বংশধর হওয়াও সৌভাগ্যের বিষয় | : 


'ঈশ্বরীপুরের টুরবস্থা “ ৪৩৯ 
“মাতা যশোরেশ্বরীই যশোহর-রাজবংশের ভাগ্যদেবতা । এই গীঠমুত্তি যতদিন 
জাগ্রত থাকিবেন, ততদিত শত ভাগ্য-বিপধ্যয়েও এই বংশের বিনাশ নাই। 
এই পীঠদেবতা কতবার জাগিয়৷ বিলুপ্ত হইয়াছেন, কিন্তু একবারে অন্তহিত হন 
নাই। কতবার কত রাজাকে জাগাইবার জন্য ইনি জাগিয়াছেন, আবার সে 
সব রাজার পতনের সঙ্গে সঙ্গে ভূপ্রোথিত হইয়া লোক চক্ষুর অন্তরালে গিয়াছেন। 
স্বন্দরবনের উত্থান-পতনের সঙ্গে মাতার আবির্ভাব তিরোভাব সম্পন্ন হইয়াছে । 
সে এক অদ্ভূত ব্যাপার । | 
যেমন প্রতাপাদিত্যের পতন হইল, মনি এক আকম্মিক প্রাকৃতিক 
বিপর্ধায় ঘটিল; পীঠস্থান ধৃমঘাট ক্রমে ক্রমে জলাকীর্ণ ও জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া 
মানুষের বাসের অযোগা হইয়। পড়িল। শুধু মোগল ফৌজদার ব! রাজবংশধরগণ 
নহেন, সাধারণ বাসিন্দারাও ঈশ্বরীপুর ছাড়িয়৷ নানাস্থানে পলাইয়া গেল। 
প্রতাপাদিত্যের সময়ের সেবাইত অধিকারিগণ আর ঈশ্বরীর পুজা করিতে 
পারিলেন না; প্রথমতঃ যমুনার পরপারে মামুদপুরে থাকিয়া পুজা করিয়া 
বাইতেন, শেষে সেখান হইতে গোপালপুর ও পরে পরমানন্দকাটিতে গিয়া বাস 
করিলেন এবং তথা হইতে নিত্য অশ্বপৃষ্ঠে একবার আসিয়া মায়ের চরণে পুষ্প 
দিয়া যাইতেন। অবশেষে তাহাও সম্ভবপর রহিল না, গ্রাসাচ্ছাদনের অসংস্থান 
হইল, দেশ ছাঁড়িয়৷ চলিয়া গেলেন। মায়ের নিত্যপুঞ্জা কত বৎসরের জন্ত 
একেবারে বন্ধ হইয়া! গেল। ঈশ্বরীপুরে ডাকাইতের ' আড্ডা হইল, মাতা 
ডাকাইতের পুজা লইতেন। সময়ে সময়ে দুঃসাহসিক ভক্তগণ দুরস্থান হইতে 
আসিয়া! মায়ের পৃজ। দিয়! যাইতেন। এখনও মায়ের বাড়ীর সন্নিকটে সর্দার 
উপাধিধারী কয়েকঘর মুসলমান কতকগুলি নিষ্কর জমির অধিকারী হইয়া বাস 
করিতেছেন। লোকে বলে, উহারাই সেই আমলের বাসিন্দা এবং উহাদের 
পূর্ববপুরুষগণ দস্দ্যবৃত্তি ঘার। জীবন যাপন করিতেন। বেশীদিন আর তাহাদের সে 
ব্যবসার ভাল লাগিল না। তাহারাই নির্জন-প্রবাস ত্যাগ করিবার জগ্য অন্ত 
লোক আনিয়া বসাইতে চেষ্টা করিলেন। প্রবাদ এই, এমন সময় বর্তমান 
অধিকারীদিগের 'এক পূর্বপুরুষ জয়রু্ণ উট্টোপাধ্যায় ধান্ত : সংগ্রহের জন্ত দৈবাৎ 
এ অঞ্চলে আসেন, সপ্দারগণ গ্লুন্ধ করিয়া ত্তাহাঁকে ওখানে: নে বসাইলেন । : অষ্টাদশ 
শতাধীর প্রারস্তে এই ঘটনা হয়| | | 


৪৪২ « যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 

এদিকে দেশেরও অবস্থা! একটু ফিরিতে লাগিল এই সমযে-শ্তামকুপ্দয়ের 
পুত্র. নন্দকিশোর হুরনগরে রাজত্ব করিতেছিলেন। জয়কুঞ$ও খুব কর্দ্দক্ষ, 
বুদ্ধিমান ও ফৌশলী লোক; কথিত আছে, তিনি ও তাঁহার পুকজ্র পৌজের! 
ক্রমান্বয়ে নিকটবর্তী স্থানে প্রায় গধশন্ন হাজার বিঘা! জমির উপর দখল বিস্তার 
করিয়া প্রবল প্রতাপে বাস করেন। তাহাদের বাটীর. ত্রিমহল অট্রালিকা, 
সিংহদ্বার ও পুষ্করিণী এখনও বর্তমান । জয়ক্কষ্ণের প্রপৌত্র বিষ্ণরাম বা তৎপুঞ্ত 
ব্লরামের সময়ে ইংরাজ আমলের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়: এই সময়ে অধিকারী 
মহাশয়দিগের নিক্ষর তালুকের পরিমাণ অনেক কমিয়া যাকস। এ সম্বন্ধে একটি 
গল্প আছে, উক্ত বন্দোবন্তের আমলে একজন ইংরাজ কর্মচারী এখানে ত্দস্তে 
আসিয়াছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলে, দখলী দেবোত্তরের পরিমাণ স্পষ্ট 
করিয়া পর্ন্ন হাজার বিঘা না বঁলয়। একটু কেমন অবজ্ঞাচ্ছলে হাত্বার গঞ্চান 
বিঘা বল হয়। সাহেব নাকি তজ্জন্ত মাত্র এক হাজার পঞ্চার বিঘ। জমি 
দেবোত্তর সাব্যস্ত করিয়া বাকী জমি বাজেয়াপ্ত করিবার রিপোর্ট দেন। মোট 

*' কথা, ত্স্তের সময় দলিলের অভাবে সম্পত্তির পরিমাণ কম করিয্প! ধাধ্য 
হইয়াছিল। এই বলরামই »মায়ের মন্দির এক প্রকার নূতন .করিয়। গ$ন করেন 
এবং পরে নাট-মন্দির নির্মিত হয় । উহার ছবি পূর্বে দিয়াছি (১৩১ পুঃ ) নাট- 
মন্দিরের গাত্রে সংস্কৃত ও বাঙ্গাল! ভাষায় যে শ্লারক-লিপি আছে, তাহা এই +-- 

প্ধরাগ্ম্যদ্রিধরামানে শাকে শ্রীকালিকাপুরীং। 
নিন্দায় চৈতলী চট্টবংশপৌরন্দরো৷ মহান্‌ ॥ 
বলরামে ক্ষিতিনুরঃ সমর্প্যাকিঞ্চনে ময়ি। 
বিভবঞ্চাপি তৎসেবামাননভূবনং যযৌ ॥ 
তদগ্রজন্গতঃ শ্রীমান্‌ কালীকিন্করঃ ভূজুরঃ। 
| লিলেখৈতদরিরসমিন্কুচজ্জ মিতে শকে ॥” 

[ ধরা - ১, অগ্নি-৩, অদ্রি-৭, অরিস্ত৬, রস-৬, জিন্ধু_ %, চনত ১] 
অর্থাৎ ১৭৩১ শাকে (১৮০৯ খুঃ অঃ) চৈতলী চ্বংশীয় পুরন্দরের সন্তান বলরাম 
বিপ্র এই কালিকাপুরী নির্মাণ করিয়া মায়ের সেবা ও সম্পত্তি ভ্রাতুম্পুজ 
কালীকিঙ্করের হস্তে সমর্পণ করিয়া! স্বগগত হন। কালীকিঙ্কর ১৭৩২ শাকে 
(১৮৪৪ খুঃ) এই লিপি সংযুক্ত করেন। রস 7.4 


ঈশ্বরীপুরের জরিকারী' বংশ 8৪$ 


বাঙ্গাল! লিপিতে ইহাই সপন হইয়াছে, উহার বিকল প্রতিলিপি 
এই $- 
“বঙ্গাব বারে! শ শোল শাল পরিমাণ, 
শ্রীমহাকাপিকাপুরী করি স্থনি্্াণ, 
চৈতলীয় চট্টবংশ পুরন্দর সম্তান, 
ক্ষিতিন্থুর বলরাম মহামতিমান, 
যে কিছু ব্ষিয় সেবা! অধমে অপিএ 
আনন্দে আনন্দধামে আছেন বসিএ। 
তাহার জ্যেষ্টের সত শ্রীকালীকিঙ্কর ; 
বার শ একান্ন শালে লিপি ততঃপর ॥” 
বর্তমান অধিকারিগণ কাশ্তপগোত্রীক্ চট্টবংশীয় । দক্ষ হইতে জয় পর্য্স্ত 
বংশহ্জ্জম এইরূপ £-_ দক্ষ-_-ম্থলোচন--মহাদেব--হলধর-_নারিদেব-_লালো- 
গরুড়-_শ্ীক্ বাঙ্গাল (আদি কুলীন )১_-কীত বা কীত্তিচন্ত্র নুসিংহ- _জাভো 
_-তপন--চৈতলী. (ইনি বংশের মুল )--রঘু- পুরন্দর (বন্পরভী মেল ভুক্ত )। 
এই জন্ত জয়কৃষ্ চৈতলীর ধারায় পুরন্দরের সন্তান বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। 
১ পুরন্দর--২ জগন্নাথ__-৩ জানকী--৪ নীলক-_৫ নাঁরায়ণ--৬ রামজীবন ; 
ইহার দশ পুত্র, তন্মধ্যে জয়রুষ্ সর্বকনিষ্ঠ । তিনিই প্রথম চব্বিশ পরগণারি 
উন্তর্গত দোগাছি-পাটভাঙ্গ হইতে ঈশ্বরীপুরে বাস করেন । 


৭ জয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় 
( বাস, ঈশ্বরীপুর ) 
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৯২ কালীকিস্কর ] হি , 
|. ১২ রামকুমার বিশ্বনাথ ভৈরব 
চা 2 প্র, | 
১৩ ' হরি বামাঁচরণ ১৩ ঈশান] জানচন্্ 
| ১৩ দ্বিজবর ক্পানাথ | 
| 1. | ১৪ শ্রীশচন্্ 
১৪ | । ১৪ মথুও : 
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সিরা রিরারারা কালিকানন্দ বিমলানন্দ প্রভৃতি 

. এক্ষণে এই তারিকার ১৪ পর্যায়ের প্রায় সকলেই জীবিত আছেন] 
তন্মধ্যে মথুরানাথ . সর্বাপেক্ষ। বয়সে প্রবীণ এবং শ্রীশচন্জ দেশে বিদেশে 
স্ুপরিচিত। আজকাল শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র অধিকারী ইশ্বরীপুরের প্রাণ। তিনি 
সরল ও অমায়িক, স্থুবস্ত1 ও ভক্তিমান, দয়ার্্চিত্ত এবং অক্রাস্তশ্রমী। এমন 
অতিথি-বৎসল এবং সেবাপরায়ণ লোক বড় বিরল। একবার ঈশ্বরীপুরের 
সীমাস্তবর্তী হইলে ব! তাহার দৃষ্টির গণ্ভীতে পড়িলে, সরকারী উচ্চকর্চারী বা, 
সাধারণ শিক্ষিত তীর্ঘধাত্রী, স্বদেশী বা. বিদেশী, হিন্ছু বা মুসলমান, ধিনিই হউন 
না, কেহই তীহার আতিথেয়তার হাত এড়াইতে পারেন না, একদিন অতিথি 
হইবে বহুদিনেও তাহাকে ভুলিতে পারিবেন না। কিসে ঈশ্বরীপুরকে বড় 
করিবেন, প্রতাপের কীন্তিকাহিনী প্রচার রুরিক্না মাতা যশোরেশ্বরীর পীঠস্থানের 
গৌরব্*বদ্ধীন করিবেন--ইহাই তাহার জীবনের একমান্র ব্রত বলিয়া বৌঁধ হয়। 
সে উদ্দেস্ট্ে ভিনি অসাধ্য সাধন করিতেও প্রস্তত ) চরিত্রগুণে এবং সকল চেষ্টায় 
উকান্থিকতার পরিচয় দিশ্না তিনি ঘকলকে মোহিত করিয়া রাখেন। গন ছুই 





| 'খনটেছিরের ফোঁছিজানটাপ, . 


বংসরব্যাপী হুর্ভিক্ষের ময় তিনি যে প্রাণপাত রারিয়া, বুঙুক্ষু ও আতৃরের ঠা 
করিয়াছেন, তজ্জন্ত তাঁহার নাম সে অঞ্চলে চিরশরধীন় হইয়া রহিবে। : 'তীঙাদিক 
চৈষ্টার ঈশ্বরীপুরে পোষ্টাফিস হইয়াছে, দাতব্য ডিস্পেন্দারী' রসি়াছে, 'রাত্যামডি 
ভাল হইয়াছে, মায়ের মন্দিরসংলগ্ন গৃহাদির সংস্কার হইয়াছে, উহার ফোভারায 
একটি খরকে তিনি আমাদের উপদেশে ছোটখাট যাহুঘর পরিণত 'করিদা তৃখা 
গ্রতাপের কীন্তিটিহ সমূহ কুড়াইয়! রাখির| আর্কিওলজিকাল ডিপার্টমেপ্টেরও 
ৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন ; আর যমুনার ক্ষীণ শ্রোতের বাধ কাটিয়া! ঈশ্বরীপুরের ' 
যাতায়াতের পথ খোলস করিতে গিয়া কত ন্বা্থপবায়ণ বন্ধুরও চগ্ষুঃপুল 
হইতেছেন। আবার কি যমুনা কুল ছাপাইয়া জল ভারে ভাসিবে? আর শক 
সহজ দুরাগত তীর্ঘযাত্রী আনিয়া মানবের মন্দিরে কোলাহল তূলিবে ? সে দিন কি 
আর আসিবে? 


পৎজ্রিৎস্প পল্লিচ্ছেদ-কশ্পোহংল্লেন্স ফৌজদাব্রগণ্ 


প্রতাপার্দিত্যের পতনের পর সেনাপতি ইনায়েৎ খ! যশোর-রাজা শাসনের 
জন্য বাদশাহী ফৌজসহ তথায় প্রতিঠিত হন) আকবরের সময় হইতে এইরূপ 
গ্রতান্ত রাজ্যে কতকগুলি পরগণ' একত্রযৌগে একজন বিশ্বস্ত, স্তায়পরায়ণ ও 
স্বরথশন্ত সেনাপতির শাসনাধীন করিয়া রাখিবার রীতি প্রবর্তিত হয়। * : ইহাকে 
ফৌজদার বলিত, ইনায়েৎ খ! যশৌহরের প্রথম ফৌজদার। এই সময়ে চাদ 
রায় পৈডুক রাজ্যাংশের অধিকারী ছিলেন; ইনায়ে খাঁ তাহাকে ধৃমথাটে 
আসিয়! বাস করিবার সম্মতি দ্েন। শেষ যুদ্ধে প্রতাপের ছুর্গ ও রাজবারটার 
যথেষ্ট ক্ষতি হয় টাদ রায় আসিয়া সেই -তগ্চ ছুর্গসংলগ্ন- বাটীতে বাস করেন। 
ইনায়েৎ খা স্বং টেঙ্গা মসজিদের নিকটবর্তী “হামামথানী” নামক গৃহে বাস 
ক্রিতেন।,' ইহার বিবরণ পূর্বে দিয়াছি (১৫৭-৮ পৃঃ) । তখন উহা 
দৌতালা নুর গৃহ, উহার গোতা মাটা হইতে অনেক উচ্চ ছিল, এখন বাঁড়ীট 
বসিয়া গিয়াছে। এ গৃহের নিয্নতলে হামামখান! ৪8১১৭১১৯ 


--- হবু ুঁুু হার্ট হী টিপা 
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৪88৪ ধশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


গ্রতৃতি ছিল এবং উপর তালায় বাস করা যাইত। ইনায়েং' কতদিন 
যশোহরে ছিলেন, জান! যায় না। তবে ১৬১৮ অবে- যে তাহার" মৃত্যু হয়, 
তাহা আমর! জাহাঙ্গীরের আত্মকাহিনী হইতে জানিতে পারি। যশৌহরে 
তাহার স্বাস্থ্যতঙ্গ হইয়াছিল, এবং তিনি অতিরিক্ত মাত্রায় অহিফেন ও মগ্ভাসেবনে 
কঠিন রোগগ্রন্ত হইয়া একেবারে অস্থিচন্াৰশিষ্ট অবস্থায় আগ্রায় মৃত্যুমুখে 
পতিত হুন * সম্ভবতঃ যশোহরে যে আকম্মিক প্রাকৃতিক বিপর্ধ্যক় উপস্থিত 
হয়, তাহার ফলে তিনি ও চাঁদ রায় উভয়ে ধূমঘাট পরিত্যাগ করেন” এখনও 
বর্তমান কালীগঞ্জের পুর্ববদক্ষিণ দিকে গড়ের ধারে ইনায়েৎপুর নামক একটি গ্রাম 
তাহার নাম রক্ষা! করিতেছে । 

ইনায়েতের 'অব্যবহিত পরে কে ফৌজদার হইয়া! আসেন, তাহা জান! 
যায় না। তবে কিছুদিন পরে যিনি আসেন, তীহার নাম সরফরাজ খা। ইনি 
বঙ্গের শাসনকর্তা আজিম খা ৰা খা আজমের (১৫৮২-৮৪) চতুর্থ পুত্র। 
ইহার পুর্ব নাম মীর্জা আবছুল্যা। $ জাহাঙ্গীরের রাজত্বের প্রথম ভাগে তিনি 
গুজরাটের শাসনকর্ত! হন এবং সেই কার্ষ্ে যশস্বী হইয়া ১৬১৭ অবে বাদশাহের 
নিকট তিন হাজারী মন্দব ও সরফরাজ খাঁ উপাধি লাভ করেন। ্. পরবৎসরও 





৪. 45116 9191১693150 50 10৮7 2170 ৮691 01326 1] ৮185 25001151580, দত ৮723 আর্থ 
থা) ০৮০71301883” 07 19100671015 1007765। 0০0১ 1750. 019501৩0. বাদশাহ জাহাঙ্গীর 
তাছার. শরীরের এবস্িধ অবস্থ। দেখিয়া চমকিত হন। 82: ([২০8€5 ) ৮০1. 1]. 
৮৮ 43 চি 

1 যেজর 57756) এই বিপর্যযয়কে মহামারী বলিয়াছেন । “4 70696115706 91১01 
80675/8104 01015 08105 (7) 17101) 00090581705 [961151)80 7) 009 01909 108081776 
85991019050 210 15 170৮ 07৪ ৪১০০০ 0 8675 21১0 %/110 21017778151 [২6০০ 01 678 
24 17১975001081)5 ০) 21৭1০ 71091) ০ (1852 ), [70176575 5০0501091. 
4১6৫০9155০1, 1.7. 878. | | 

1 410) 9190 209 328, 495. খা আজমের জ্যোষ্ঠ :পু্র ,নীর্জা সাম্সি যখন বঙ্গের 
হৃবাদার.হন ( ১৬৭৮ ), তখন তাহার উপাধি ছিল জাহাঙ্ীর-কুলি খা।.. 


8 ইনি বজাধিপ নবাব সরফরাজ থ। (১৭৩৯-৪১ ) নহ্েন। তিনি নবাৰ হুজাউদ্দীদের 
পু্। 5০6 [7200 ড০1-1, 05549. এই নামের নানাবিধ বানান দেখিতে পাই । 
তুজুকে 5৪121821002 ০০5 এর হ্ন্তলিখিত গুথখিতে 3818782 আাছে। হাণ্ট।এ 
মানথেব উছ। হইতে ৯91092 করিয়াছেন। 56 8০০, ৬০1. ], 7, 243" বাঙ্গানাতে 
ইংরাজী 9:91-782 হইতে নর্পরাজপুর পর্যযত্ত হইয়াছে । 7050 ৮০1. [, ০. 413. সর 
(মাধ।) ও আক.রাজ ( উদ্নত করা) এই হুইটি শষ হইতে সরফরাজ কথা হুইয়াছে। : 


বশেহব্র ফৌঞ্ডদারগণ 88৫ 


“ তিনি খেলাত ও সন্মান-ভারাক্রান্ত হ্ইয়। গুজরাটে পুনঃ প্রেরিত হন। ১৬২২ 
' অব পর্য্যন্ত তিনি বঙ্গে আসেন। সম্ভবতঃ ততপরে অর্থাৎ আঙ্কমানিক 
১৬২৫ থুষ্টাবে তাহাকে যশোহরের ফৌজদার করিয়! পাঠান হয়। এ সময়ে 
চাদ রায় আধারমাণিকে থাকিসরা রাজত্ব করিতেছিলেন। 

সরফরাজ খা বড় অর্থপিপান্থ ছিলেন, তিনি প্রজার স্ুখ-শাস্তির দিকে 
দৃষ্টিপাত না! করিয়া, কিরূপে তাহাদের অর্থশোষণ রূরিতে পারেন, তাহারই 
জন্য চেষ্টিত ছিলেন। তিনি গৌড়ের ষশঃ হরণকারী যশোহরের ধনসমৃদ্ধির 
গল্প শুনিয়া আসিয়াছিলেন, যশোহরের ফৌজদারী চাকরীতে বেশ অর্থাগম হয় 
বলিয়াই আগ্রা, দিল্লীর আমীরের শরীরের দিকে না চাতিয়। সুন্দরবনে আসিতে 
চাহিতেন। সরফরাজ শাসনকার্ধ্য যত করিতে পারুন ব| ন! পারুন, সকল 
কার্যে অগ্রণী হইয়। বাকা-কৌশলে উপরওয়ালাকে বশাভৃত রাখিয়৷ অর্থসংগ্রহের 
পথ দেখিতেন1 শুন্তগর্ভ প্রগল্ভতাকে এখনও লোকে “সরফরাজী” কর! 
বলিয়া থাকে। যশোহরের ধনদৌলতের কথা তিনি একাকী শুনেন নাই, 
বহুদিন হইতে মগ, ফিরিঙ্গি প্রভৃতি দন্যরা সেই লোভে এই দেশের উপর 
, পড়িতে চেষ্টা করিত। কিন্তু প্রতাপাদিত্য কতশত খগ্যুদ্ধে তাহাদিগকে 
পযুণদস্ত করিয়। নিরন্ত রাখিয়াছিলেন । এখন প্রতাপ নাই, চাদ রায় স্থানাস্তরিত 
. এবং তাহার দশ্যদমনের ক্ষমতাও ছিল না । অথচ ঘটনাক্রমে সেই সব দন্থ্যরা 
আবার নূতন করিয়া মাথা উচু করিয়া যশোহরে. আনাগোনা করিতেছিল। 
সরফরাঁজের সাধ্য কি যে তাহাদিগকে নিবৃত্ত করেন। অথচ তাহাদিগকে 
থামাইতে না পারিলে নিজের তাগও কম পড়ে, হয়তঃ যশোহরে তিঠিবার ভাগ্যও 
উঠিয়া ষায়। একজন, কথিত আছে, তিনি অর্থ দিয়া তাহাদিগকে বশীভূত করিয়া 
দূরবর্তী রাখিতেন। সে অর্থ তাহাকে ঘর হইতে আনিয়া দিতে হইত না। 
মগ: ফিরিঙ্কির অত্যাচার-কাহিনী আমর! পুর্বে বিশেষভাবে বিবৃত করিয়াছি | 
কিন্ত প্রতাপের পতনের পর তাহাদের অবস্থা কি দীড়াইয়াছিল, কেন তাহারা 
এই সময়ে দন্থ্যবৃত্তিতে অধিকতর মনোযোগী হইয়াছিল, সংক্ষেপে সে কথা না 
বলিলে প্রক্কত অবস্থা বুঝ! যাইবে না। সিবাষ্টি্াও গঞ্জেলিস টিবে! 
(560250150 090521555 11090 ) নামক একজন অজ্ঞাতকুলশীল পটু গীজ 
১৬৪৫ খ্বঃ অব বে আসিয়া লবণের বাবসায়ে কিছু অর্থোপায় করে এবং ছুই 
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কিয় রুলন রাসগঞজের র চা তি রয় এবং দাতা বারা ভি করিতে 





কেন লা বখন” যশোহরে .'আসেম, তখন. মাটোষ্‌ পনা্সে, ছিলেন]: 


এঝছিরে তাহার, মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তরাধিকারী গোমেশের €.৮৪০:০ 008৩5. ). 

“ইইতে ফুতে খন নামক একজন মুসলমান কর্মচারী সন্দীপ দখল করেম*এবং, 
পরে পটু গীজদিগকে সমুলে উৎথাত করিবার" আশায় দক্ষিণ শাহবাজপুরের ৰ 
'সগিকটে গঞ্জেলিম্‌ প্রসৃতিকে আক্রমণ করেন। কিন্তু সে যুদ্ধে ফতে. খা 
'পরাজিত ও নিহত হন.। গঞ্জেলিস্‌ তখন রামচন্ত্রকে সন্দীপের রাজস্বের অর্ধেক 
দিবার, অশলীকারে স্বাহার সাহাষ্যে দ্বীপটি অধিকার করিয়া লয়। ধর্ম বা-সত্যের 
সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ ছিল না । * অকুতজ্ঞ গঞ্জেলিল্‌ অচিরে রামচন্দ্রের ' 
হিত বিবাদ করিয়া তাহার অধিকারস্থ শাহবাজপুর ও. পাত্লেভাঙ্গ৷ নামক 
ছ্‌ইটি স্বীন,'অধিকার করে! এই সময়ে আরাকাণরাজের ভ্রাতা অন্ুপরাম 'ভ্রাতার 
সহিত বিবাদ করিয়া স্তীপুত্রাদিসহ সন্দীপে গঞ্জেলিসের শরণাপন্ন হন।* কিন্ত 
পাষণ্ড তাহাকে গুপ্তহত্য। করে এবং তাহার ভগিনীকে খুষ্টান করিঞ্জ। বিকাহু 
করে। পরে তাহার বিধবার সহিত নিজ ভ্রাতা এটনির বিবাহ দিবার উদ্যোগ. 
করিলে, আরাকাণরা কোন প্রকারে উহাদের সহিত সন্ধি করিয়া ভ্রাতৃবধূর 
উদ্ধার সাধন করেন (১৬১০)। এই সময়ে ইসলাম খা! ভূলুয়া সন্দীপ অধ্বিকারের 
জন্য উদ্যোগী হন। এজন্য আত্মরক্ষার নিমিত্তও উক্ত সন্ধির প্রয়োজন 
হইয়াছিল। মোগল সৈন্ত ভূলুয়ার দিকে অগ্রসর হইলে, মানরাজ গঞ্জেলিসের 
নিকট নব্বই হাজার সৈশ্ত ও ছুই শত জাহাজ প্রেরণ 'করেন। ধূর্ত গঞ্জেলিস 
ত্র সকল জাছাজের কাণ্তেনদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া/ঞ্্ি হত)! করিল 
এবং পরে মোগলপক্ষে যোগ দিয়! আরাকাণরাজকে বিপন্ন করিয়া তুলিল। 
১৬১২ অবে মানরাজের ও পর বৎসর ইসলাম খাঁর মৃত্যু হয়। তথন ঈঞ্জেলিস 
আরাকাণের উপকূলে ভীষণ উৎপাত আরম করে এবং প্রতি বৎসর এক জাহাজ 
চাউল দিবার অঙ্গীকাবে গোয়ার শাসনকর্তীর ষাহায্য লইয়া আরাকাণ জয়ের 





* স্বজাতীয় লেখক গঞ্রেলিস যন্বন্ধে  লিখিরাছেন, 4460 11807 85508৩0780৫. 
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. খসেছরের ফৌছধারগণ ৪৪% 
চেষ্টা করে। কিন্ত তাহার নকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়। আরাকাণ তখনও প্ররল 
এবং রাজা শীগ্রই'নসৈন্তে আসিয়া সন্দীপ জয় করিয়া গঞ্জেলিসকে দূরীভূত . রুরিযা 
দ্নেন এবং. ঘেই সময়ে সুন্দরবনের কয়েকটি দ্বীপ অধিকার করিয়া লন (১৬১৩৬) 
; সঙ্গে সঙ্গে গঞ্জেলিসের রাজত্ব ছায়ার মত অপহ্যত হয় । * 

এই স্থানে একটা কথা বলিয়৷ রাখিব। -গঞ্জেলিসের সহিত প্রতাপাদিত্যের 
বিশেষ সম্পর্ক বা সংঘর্ষ হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় নাঁ। ১৬০৭ হইতে ১৬১৬ 
পর্য্যস্ত ৯ বৎসর কাল গঞ্জেলেসের প্রতিপত্তির কাল, তখন গঞ্জেলিস সন্দ্বীপের 
অধিপতি । ১৬৯৮ হুইতে প্রতাপ ইসলাম খাঁর সহিত যুদ্ধের গুপ্ত আয়োজনে 
ব্যস্ত। তখনও জামাত! রামচন্ত্রের সহিত তাহার সম্প্রীতি হইয়াছিল কিন৷ 
সন্দেহ। - সেই রামচন্দ্র গঞ্জেলিসের বন্ধু; সুন্দরাং গঞ্জেলিসের সহিত প্রতাপের 
সন্ধি হওয়া অসম্ভব । আবার সে যখন রামচন্ত্রের প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাইল, 
তখন তাহাকে তিনি বিশ্বা করিতে পারিতেন না। 1" পাদরীগণের যশোহর 


* :08000505, 0910080556 17) 89989151903. 91787, টি ০9121)91) 0582566581 1312. ২7-29. 
গঞ্জলিসের পর দ্দিলওয়ার নামক মোগল-নওয়ারার জনৈক নেত। ঢাকা হইতে সপরিষারে 
পলাইয়! সন্দীপে গিয়। বাস করেন এবং জঙ্গল কাটিয়। দুর্গ নির্মাণ করিয়। দহ্থাবৃত্তিবলে তথাকার 
রাজ] হুইয়। বসিয়াছিলেন। তাহার প্রভাবে মগ ব৷ ফিরিঙ্গি কোন জাতিই বারংবার চেষ্টা 
করিয়াও সেখানে প্রবেশ করিতে পারিল না। এই ভাবে দিলাওয়ার ব্ছ বৎসর যাবত এক 
প্রকার স্বাধীনভাবে পরম হুথে রাজত্ব করেন; এমন (ক শাহ হুজার শাসনকালে (১৬৩৯) তিনি 
পুত্র দ্বারা উপহার পাঠইক্। তাহীর সহিত সন্ভাব স্থাপন করেন। অবশেষে ( ১৯৬৫-৬৬ অবে ) 
সায়েস্তা খণর নবাবী অঞ্গন্ধে তৎপ্রেছিত মাবুল হাঁসানের আক্রমণে পরাজিত ও রন্দী হইক্কা 
অশীতিপর বৃদ্ধ দিলাওয়ার ঢাকায় নীত হইয়। কারাগারে ম্ৃত্যুমুখে পতিত হন। সমসাময়িক 
যুসলয়ান-এতিছীসিক গিহাবুদ্দীন তালীশের গ্রন্থে ইহার বিশেষ বিবরণ আছে। “নবনূর,” 
(মাঘ, ১৩১২) পঞ্জে অধ্যাপক বছুনাথ সরকারের “একজন বাঙ্গালী মুসলমান বীর” নামক 
প্রযন্ধ ব্রষ্টব্য। সঙ্গীগে এখনও সেই আষঙ্গের একটি সুন্দর মসজিদ আছে; উ্ধাকে “ফুলবিবি 
সাহেবানীর মসঞ্জিদ” বলে। মোগল স্থ।পত্যানুায়ী এই গ্রাটন নসধিদটি আমি স্বচঙ্গে 
দেখিয়াছি। হহাতে তিনটি গশুজ আছে। . বাধিরের যাপ ৪৩৯২৬; ভিত্তি ৫৯ 
চারি কোণে চান্সিটি মিনার আছে। ্‌ মা 

1 *বঙ্কাধিপ পরাজপ়* গ্রন্থে আরুবরের সময়ে গঞ্জে(লস ও অন্পরাস ধশোহরে আসি 
প্রতাপের গক্ষতুক্ত হই রায়গড় ছুর্গ.দথঝ রুরিতে যাইতেছেন। এইরূপ ন।নাবিধ অদ্ভুত বর্ণনা 


৪৪৮ যশোহর-খুল্নান় ইতিহাস 
ত্যাগের পর তিনি আর কোন পটু'গীজের সহিত সন্ধিহত্রে আবব্ধ হইতে 
চান নাই। 

১৬১৬ অকে গঞ্জেলিসের পতন হইল বটে, কিন্তু তাহার দলভুক্ত দল্যুদল 
রহিল। সন্দীপ ও চট্টগ্রাম হইতে তাড়িত হইয়া তাহারা! দক্ষিণবঙ্গের নদীবক্ষে 
ঘরবাড়ী করিয়া লইল। কোন প্রকার শাসন মানিয়া চল! তাহাদের অত্যন্ত 
ছিল না, তাহার! অবাধে দস্থাতা করিয়! জীবন চালাইতে লাগিল। প্রয়োজন 
বড় জিনিস; প্রয়োজন বশতঃ দস্থ্যতাই তাহাদের শিল্প, বাণিজ্য এবং জীবনের 
সাধনা হইয়া দাড়াইল। এই সময়ে তাহারা অবিরত যশোহর অঞ্চলে আসিত। 
সেই সময়ে সরফরাজ খ! “নবাব” বলিয়৷ আত্মপরিচয় দিয়৷ সে দেশের শাসনকর্তা 
ছিলেন। তিনি কতদিন তাহাদের সহিত অর্থ বিনিময়ে সং্রীতি রাখিয়া দেশ 
শাসন করিলেন ; পরে তাহাও অসম্ভব হইয়া পড়িল। তখন তিনি স্থান তাগ 
করিয়া আরও উত্তরদিকে ইছামতীর কুলবর্তী পুড়া পরগণায় * আসিয়। বাস 
করিলেন। এখনও পু'ড়ার নিকটে সরফরাঁজপুর নামে একটি গ্রাম আছে। 
হয়তঃ সেইখানেই তাহার অস্থায়ী কাছারী স্থাপিত হইয়াছিল। এই প্রদেশে 
বাস করিবায় সময়ে তিনি পু'ড়৷ নামক পরগণার অস্তিত্ব লোপ করিলেন এবং 
কয়েকটা পরগণ! হইতে কতকগুলি করিয়৷ মৌজা! লইয়া নিজ নামে সরফরাজপুর 
নামক নূতন পরগণার হ্প্টি করিলেন।1 এই পরগণা চাদ রায়ের পুত্র রাজারাম 
ও তাহার বংশধরগণের হস্তগত ছিল। 

সরফরাজের পর যিনি যশোহরের ফৌজদার হইয়া আসেন, তাঁহার নাম 
মীর্জা সফ্‌সিকান। ইনি সন্্রান্ত ব্যক্তি, পারস্ত রাঁজৰংশে ইহার জন্ম। 


আছে। (এ পুস্তকের ৮৭-৯ পৃষ্ঠা )। এ সব বর্ণনার সহিত এঁতিহাসিক সাসগ্রন্ত নাই। 
গঞ্জেলিসের দন্্যতা ১৬১৬ অবের পরে ঘটিয়াছিল। তখন প্রতাপাদিত্য জীবিত ছিলেন না। 

* আইন-ই- আকবরীতে সপ্তগ্রাম সরকারের অন্তর্গত এই পুণ়্াই পরগণা বলিয়া 
উল্লিখিত'আছে। ৬০1] 1] (07719) 0. 141. 

1 10910: 97015 [81১97 91 24 চ578010191)5 ( 18৭? )। উহা! হইড়ে জানি, 
ইছামতীর পূর্্বপারে বুড়ন পরগণার পশ্চিমে, বালিয়ার উত্তরে ও কলারোয়ার দক্ষিণে বর্তষান 
সাতন্দীর৷ মহকুমার মধ্যে এই পরগণ অবস্থিত । 4158. 4,225 5৫. 101155 ) [২6৮৪])এ৪ 
49465. [র000575 50505060ন] £0০০0 7 ০]. 0১, 24০. 
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পারন্তাধিপাঁত শাহ তমান্পের ভ্রাতুপ্ুত্র-- সুলতান হৌসেন মীর্জা। তংপুত্র রকম 
মীর্জা আকবরের সময়ে পাঁচ হাজারী মন্সবদ্দার এবং মুলতানের স্থবাদার ছিলেন । 
বঙ্গের নবাব শাহসুলা এই রম্তমের জামাতা । রমস্তমের তৃতীয় পুত্র মীর্জ| ছসেন 
সাফাবি কচ্ছের শীসনকর্ত। ছিলেন। ১৬৪৯ অবে তাহার মৃত্যু হইলে বঙ্গাধিপ 
শাহ নুস্থা শ্তালকপুত্র মীর্জা সাফসিকাঁনকে যশোহরের ফৌজদার করিয়া পাঠান। * 
সরফরাজপুরে বাস কর! তাহার পছন্দ হইল না। তিনি আরও উত্তর দিকে 
যেখানে-ভদ্র নদী কপোতাক্ষী হইতে বহির্গত হইয়া ত্রিমোহানার স্থষ্টি করিয়াছিল, 
সেই ক্রিমোহানী নামক স্থানের সন্নিকটে নিজ আবাসবাটা নির্মাণ করিয়া বাস 
. করিলেন। মীর্জার শ্মরণচিহ্ন স্বরূপ সেই সময় হইতে উক্ত স্থানের নাম হইল 
মীর্জানগর । ত্রিমোহানী হইতে পূর্ব দিকে কেশবপুরে যাইবার পথে আধ 
মাইল-দুরে রাস্তার পার্খে এখন মীর্জানগরের “নবাব বাড়ীর” ভগ্নাবশেষ আছে। 
এখন যেমন মোহানার কাছে মৃতভদ্রের খাত খুঁজিয়া পাওয়াও হুক্ষর হইয়াছে, 
তখন তাহা ছিল না। তখন ভদ্র মঙ্গলবারের মত বিপরীতার্থবোধক, তরলসম্কুল 
প্রবল নদী। এই নদীর জলে ছায়াপাত করিয়া! নবাববাড়ী নিশ্চয়ই ছবির মত 
স্ুনার ছিল| মা | 
এখন তাহার কিছুই নাই। ১৮৭৫ খষ্টান্দে শ্রীযুক ওয়েষ্টলঠাণ্ড সাহেব যে 
বিবরণ দিয়! গিয়াছেন, তাহাও এখন মিলাইয়৷ লওয়া যায় না। ভদ্র নদীর কুল 
হইতেই নবাব বাড়ী আরব, প্রথমেই ভূত্যদিগের বাসোপযোগী কতকগুলি পাকা 
ঘর, উহার মধ্য দিয়াই প্রবেশ পথ ছিল। প্রবেশে করিলেই সম্মুখে উত্তর দক্ষিণে 
ছুইটি চত্বর ; উভয়ের মধ্স্থলে এবং উত্তরের প্রাঙ্গণের উত্তরে ও দক্ষিণের 
প্রাঙ্গণের দক্ষিণে উচ্চ প্রাচীর ছিল, এখন তাহার চিহ্ৃমাতত আছে। উত্তর 
প্রাঙ্গণের পশ্চিমদ্িকে যে তিন গম্বজওয়াল! গৃহটিকে ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব প্রকৃত 
বাসগৃহ মনে করিয়াছেন, আমাদের নিকট তাহ! মসজিদ বলিয়া! বোধ হয় এবং 
উহার" সম্মুখস্থিত ইঞ্টকগ্রথিত চৌবাচ্চাকে আমরা স্নানের স্থান ন! বৃৰিয্না, নমাজ 
করিবার জন্ত হস্ত পদ ধৌত করিবার জলাধার মনে করি। সকল মস্জিদের 
মত উক্ত গৃহের পশ্চিমদিকে কোন দরজা নাই, বাসঘর হইলে সেরূপ হইত না । 
উহার পূর্বদিকে তিনটি এবং দক্ষিণে একটি দরজা আছে। মসজিদটির ভিতরের 
ক 4175 31০01950319 7 26৪2, 0০, 185 197 7 055591উ 05256655: 0. 258, 
রী 


8৫৯ . শুশোহ্রখুল্নার ইতিহাস, 


সাপ (84-86-8524 ১ ভিত্তি ৩৫-১০% গজের উচ্চতা নহি ছিলি। 
ইহার দেওয়ীলগুলি কিছুদিন পূর্ব্বেও খাঁড়া ছিল। অন্য ইমারতের ইষ্টকখুলি 
অধিকাংশই স্থানাস্তরিত হইয়! ১৮৯৬ খুষ্টাবের হূর্ভিক্ষকালে কেশবপুরের রাস্তা 
নির্মাণ করিবার জন্ত ব্যবহৃত হইয়াছিল। তবু এখনও জঙ্গলের মধ্যে যেখানে 
সেখানে থে ইষ্টক ও অনেকগুলি কবরের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া বায়। & 

মীর্জা সাফ্সিকানের সময়ে শাহ সুজার রাজস্বসংক্রান্ত দ্বিতীয় হিসাব প্রবন্তিত 
হয়। উহার ফলে পরগণা সমুহের অনেক পরিবর্তন ও সংখ্যাবৃদ্ধি হইয়াছিল 
এবং রাজারামের জমিদারী নান৷ কারণে সংকীর্ণ হইয়া পড়ে। মীর্জা সাফ্সি 
১৬৬৩ খৃষ্টাব্ব পর্যস্ত নির্বিবাদে কার্য করিয়া! এই স্থানেই পক্সলোকগত হন। 
তৎপুত্্র সৈফউদ্দীন ফৌজদার হইয়াছিলেন কিনা জানি না, তবে তিনি 
আওরঙ্গজেবের অধীন একজন খ৷ বা সেনাপতি ছিলেন, এমন উল্লেখ আছে । 1 
মীর্জার মৃত্যুর পর, নবাব সায়েস্তা খা চট্টগ্রামের ফিরিঙ্গি এবং আরাকাণী 
মগদিগকে ভীষণভাবে পরাজিত ও নির্ধ্যাতিত করিয়৷ পূর্ববঙ্গের সর্বত্র কঠোর 
শাসন প্রবর্তন করেন। তখন মোগল ফৌজদারদিগের পক্ষে দক্ষিণবঙ্গ শাসনতলে 
রাখা সহজ হইয়া পড়ে। 

বাদশাহ আওরঙ্গজেব কয়েক বৎসর মধ্যে নূরউল্যা খ! নামক একজন 
আত্মীর়কে ফৌজদীর নিযুক্ত করিয়৷ পাঠান। তিনি কেবল মাত্র যশোহরের 
ফৌজদাঁর নহেন, এক সঙ্গে যশোহর, মেদিনীপুর, হিজলী, হুগলী ও বর্ধমানের 
যুক্ত ফৌজদার ছিলেন। ইহার অধস্তন বংশধরেরা ১৭৯৮ খুষ্টাব্ধে বুটিশ 
গবর্ণমেণ্টের নিকট যে আবেদন করেন, তাহাতে নূরউল্যাকে বাদশাহ আওরঙ্গ- 
জেবের ছধভাই (95061-0100351) বলিয়া উল্লিখিত আছে। এই জন্তই 


ক ড/9501800'5 1২6০: 00. 38-9. 
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রিষ্নাজের অনুবাদক মৌলবী আবদাস সালাম বলেন, মীর্জার বংশও এখনও আছে” 5 
17171195011] 510151505 670165 07006) 17700501756, কিন্তু সে কোন্‌ বংশ তাহ! 
জানিতে পারি নাই। নিকটবর্তী স্থানে মৌলবী সৈয়দ আবছুল ফজল মোলায়েম বকৃন বাস 
করেন' তিনি কোন্‌ বংশীয় জানি না। বিরাজের অনুবাদকের পাঁত্তিত্য ও গবেষণায় পরিচগ্ন 
পাইক়। বিশ্মিত হইতে হয়। তাহার কথা অগ্রাহা নহে। 





 পরসতীশচন্র মিত্র প্রনীত বশোহর খুলনার ইতিহাসের জন্ত 
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যশোহরের ফৌজদারগণ ৪৪৯ 


নূরউল্যার এইরপ প্রতিপত্তি ছিল। তিনি যে সব সরকারের ফৌঞুদার নিষুক্ত 
হন, তন্মধেয যশোহর প্রধান রাজ্য এবং তাহার শাসন মুসাধ্য নহে বলিয়৷ অন্ত 
স্থানে সহকারী কর্মচারী দ্বারা কার্য; চালাইয়া, তিনি যশোহরেই অধিষ্ঠান করেন। 
মীর্জা সাফসিকানের বংশধরগণ তখনও মীর্জানগরে বাস করিতেছিলেন, এজন্য 
নূরউল্য প্রথমে তথায় আসেন না। তিনি ধুমঘাটের সন্নিকটবস্বী ধুলিয়াপুর 
পরগণা হইতে কতকাংশ বাহির করিয়া! নিজ নামে নূরনগর পরগণার স্থষ্টি 
করেন.* ও তন্বধ্যবর্তী স্থানে বাস করেন। কারণ ত্রিমোহানী হইতে দক্ষিণ 
বঙ্গের শাসন চলে না এবং নূরনগরে বাস করিলে তথা তইতে মেদিনীপুর ও 
হিল পর্য্যবেক্ষপ্ধ কর! যায়।1 সেখানে তিনি বেশী কাল বাস করিতে পারেন 
নাই; সেস্থানে স্বাস্থ্য রক্ষা করিয়া থাক! গেল ন! বলিয়া কয়েক বৎসর পরেই 
তিনি ত্রিমোহানীতে চলিয়! আসেন । ্‌ 

মীর্জানগরে যে নবাব বাড়ী ছিল, তিনি তাহা হইতে এক মাইল দক্ষিণে, ভদ্র 
নদীর অপর পারে নিজের বাসের জন্ত স্থান নির্দেশ করেন। উহাকে এক্ষণে 
“কিল্লাবাড়ী+” বলে এবং উহার দক্ষিণে তীহার নিজ নামে নুরউল্যানগর বলিয়া 
একটি গ্রামও আছে। কির্লাবাড়ী বাস্তবিকই একটি বিস্তীর্ণ ছূর্গ, উহা! পুর্ব 
পশ্চিমে দীর্ঘ । স্থানে আকাবাঁক! ভদ্র নদী পশ্চিম ও উত্তরদিকের পরিখার 
কার্য করিয়াছিল, দক্ষিণদিকে যে স্ুবিস্তৃত পরিখা! খনিত করিয়া উহার মাটি 
দ্বারা হূর্গটিকে পার্শ্ববর্তী স্থান হইতে প্রায় আট দশ ফুট উচ্চ করা হইয়াছিল, 
উহার নাম “মতিঝিল”; উহার একাংশে রাজহংস কেলি করিত, তাহাকে 
'বতকখানা+ বলে) ফারসী বতক শবে হাঁস বুঝায়। ছুর্গের পূর্ব দিকে কোন 








* ১৮৫৭ খ্‌ঃ অবে উহার পরিমাণ ফল ছিল ২৬৭৮ বর্গ মাইল; করেক বৎসর পরে 
উহার আকার অর্ধেক হুইয়৷ গিয়াছিল। এই পরগণার প্রধান নগর রামনগর ও মামুগ্ধপুর। 
এই রামনগর গ্রামই সাধারণতঃ নূুরনগর বলিয়! পরিচিত ; নূরনগর নামে কোন গ্রাম নাই। 
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+ নূরউল্যা খ'! নূরনগর বাঁস করিয়াছিলেন, তাহার একটি প্রমাগ এই যে তাহার দেওয়ান 
রামনত্র রায় বরিশাল বাঁসী, তিনি নূরনগরে কার্য করিবার সময় পার্থবর্তী রুখুনপুরে বাসাবাটী 
করিয়াছিলেন। উহ্থাদের বংশবিবরণ হইতে সে কথা জান! বায়।. বঙ্গীয় সমাজ, ২২৯ পৃঃ । 
ভবিষ্টপুরাণেও নুরনগর বা নুযননগরের কথ! আছে $-“উপপত্তনমেকঞ্চ নগরং নৃ[নগূর্বকম্‌” 


৪৫২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


পরিথ! ছিল না, সেই দিকেই ছিল সদর তোরণ। হূর্গটির চারিধার নাকি 
প্রাটীর বেষ্টিত ছিল। কিন্তু এখন তাহার বিশেষ চিহ্ন নাই। কিল্লাবাড়ী যে 
রীতিষত আগ্নেয়ান্ত্ে সুরক্ষিত ছিল, তাহার প্রমাণ আছে। কিছুদিন পূর্বেও 
এখানে তিনটি বড় কামান পড়িয়াছিল, উহার একটি মাত্র আছে। অপর ছুইটি 
বশোহরের 'ম্যাজিষ্রেটে বোফোর্ট সাহেব (011. 889০1) লইয়া যান 
(১৮৫৪)। উহার একটি দ্বারা তিনি কয়েদীদিগের জন্য বেড়ী প্রস্তত করেন: 
এবং অপরটির দ্বারা রাস্ত! মেরামতের রোলারের কাধ্য করাইয়! লইয়া অবশেষে 
তাহা জনৈক ভদ্রলোকের নিকট তিন টাক! মুলে বিক্রয় করিয়া ফেলেন। * 
এইরূপ বুদ্ধিমান লৌকের স্ুব্যবস্থায় আমাদের অনেক প্রাচীন কীর্ডিচিহ্ন উড়িয়া 
গিয়াছে । যে ভদ্রলোক কামানটি খরিদ করেন, তিনি কে ব! উহা! দ্বারা কি 
করিয়াছিলেন, জানিতে পারি নাই। যেটা এখনও ছুর্গের ভিতর অল্প জঁ্গলের 
মধ্যে পড়িয়! রহিয়াছে, উহারই ছবি দিলাম | উহার দৈর্ঘ্য ৫০৫ ইঞ্চি এবং 
নলের ভিতরের ব্যাস ৫ ইঞ্চি মাত্র । 

একটি মাত্র ভগ্ন অট্রালিক! দুর্গ-বাটার শেষ নিদর্শন রাখিয়াছে। ওয়েষ্টল্যা 
বুঝিয়াছিলেন যে, সেটি হাবসিখানা বা কয়েদীদিগের বাসগৃহ। আমর! তাহা 
বিশ্বাস করি না। প্রকৃতপক্ষে ইহা স্নানাগার সম্বলিত বাসগৃহ। আমীর 
ওমরাছের বাসগৃহে সর্বত্রই এইরূপ হাশামথান! বা স্বানের স্থান সংযুক্ত থাকিত। 
এমন হাহামখান! ঈশ্বরীপুরে আছে, জাহাজঘাটার আছে, তাহা আমরা! পূর্বের 
দেখাইয়াছি। ছুঃখের বিষয় গৃহের মধো কূপ দেখিলেই লোকে উহাকে কয়েদী- 
নির্ধ্যাতনের ব্যবস্থা বলিয়া সন্দেহ করে, ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেবও তেমন ভুল কেন 
করিলেন, বুঝিয়৷ পাই না। এই গৃহটি পুর্ব্পশ্চিমে দীর্ঘ। পশ্চিম প্রান্তের 
ঘরটির দক্ষিণ ও পশ্চিমে প্রবেশদ্বার, উহার মাপ ১৮-7৮১১৮) পরবর্তী 
ল্লান-গৃহটি ১৮--৮৯ ১৭) তাহার পশ্চিমে পাশাপাশি উত্তর দক্ষিণে ছুইটি 
ছোট. ঘর (একটি ১০--৩১১১-১০ অন্যটি ১০৩১৭) জুড়িয়া 
ছুইটি উচ্চ চৌবাচ্চা ছিল, তাহাতে পার্শ্ববর্তী ইষ্টকগ্রথ্িত ৯ ফুট বিস্তৃত বৃহৎ 
ইন্দিরা হইতে জল তুলিয়া! সঞ্চিত রাখা হইত। প্রত্যেক চৌবাচ্চা হইতে 
চারি গাচটি নল দ্বারা জল বাহির হইত, সে নল এখনও আছে। ন্নান-গৃহে 


++ 15501570,5 [০1১০7 ৮, 39, 
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: ষশোহরের ফৌজদারগণ 085 
; অর্ধ মাপের জানালাগুলি এমন উচু কি বসানঞ্ যে, সকানকালে কেহ উলঙ্গ: 
অবস্থায় দড়াইলেও বাহির হইতে দেখা যাইত না। ম্নামের' এত ব্যাথা 
দেখিয়াও হাবসিখান| বলিয়া সংন্দহ হয় কেন? 

নূরউল্যা খা তথাকখিত নবাৰ বাড়ীতে বাস করিতেন বা ুর্গমধ্যে বাস 
করিতেন, তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব। ছূর্গমধো জেনানাসহ বাস” করিলে বহু 
গৃহের প্রয়োজন, হয়তঃ তাহ! ছিল, এখন কোন চিহ্ন নাই। ত্রিমোহানীর, 
'বাঁজারের নিকট সাধারণের জন্ত একটি প্রকাণ্ড ইদ্‌গা বা ইমামবারা ছিল, তাহার 
কিছু ভগ্লাবশেষ এখনও আগস্তকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে | * | 

ত্রিমোহানীতে নুরউল্যা নবাবের মত বাস করিতেন।  প্রব্কতপক্ষে তিনি 
তিন হাজারী মন্সবদার এবং কয়েকটি চাক্লার ফৌজদার ; কিন্তু দেশৈর লোকে 
তাঁহাকে বঙ্গের নবাব বলির জানিত। টাকায় কে নবাব ছিলেন, সে খোজ 
পশ্চিম বঙ্গের অতি অল্প লোকেই রাখিত। নুরউল্যাও অপরিমিত ধনদৌলতের 
মালিক হইয়া নবাবী কায়দায় বাস করিতেন। ফৌজদাররূপে ধনাগমের শত 
পন্থা! থাকিলেও তিনি নানাবিধ ব্যবসা বাণিজ্যে ও তেজারতী প্রভৃতিকাধ্যে 
মনঃসংযোগ করিয়াছিলেন। 1 সুযোগ্য দেওয়ান রামভদ্ত্র রায়ের উপর রাজন্ব 
সংগ্রহ এবং হিসাব পত্রের ভার এবং জামাতা লাল খার উপর সৈম্ত রক্ষার ভার'. 
দিয় নিজে এক প্রকার কৃষি ও ব্যবসায়ে এবং বিলাসব্যসনে কাল কাটাইতেন। 

নূরউল্য৷ যোদ্ধা না হইলেও কৌশলী শাসনকর্তা ছিলেন। তাহার সময়ে 
দেশে শান্তি সংস্থাপিত হইয়াছিল। তিনি প্রজার উপর সধ্বাবহার করিতেন, 
তাহাদের বিবাদ বিসন্বাদ এমন কি সামাজিক গণ্ডগোল মিটাইয়! দিতেন এবং 
লোককে মিঠা কথায় বশীভূত করিতেন। বিশেষতঃ মন্ত্রাকুশল দেওয়ানের 
গুণে সকল লোক তাহার বাধ্য ছিল। কথিত আছে, ত্রিমোহানীতে বাষের 
সময় নুরউলার পিতৃবিয়োগ হয়; মুনলমানী প্রথান্গুসারে যখন তিনি ৪*শ 


মি 


* ঢাকা হিভিউ ও সম্মিলন, ১৩.৯। অগ্রহায়ণ, ৩৩২-৩ পৃঃ। 
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8৫৪ যশোহর-খুল্নার' ইতিহাস 


দিবসে স্বজাতীয়দিগের জন্ত বিরাট ভোজনের আয়োজন করিয়াছিলেন, তখন 
হিম্দুপদ্ধবতিমত নিজ শাসনাধীন প্রদেশের অধ্যাপক ও ব্রাহ্গণপণ্ডিতকে সংস্কৃত 
শ্লোক দ্বারা নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। সে শ্লোকটি এই £-- 

“খোদা পাারবিন্দদ্য়.ভজনপরঃ পশ্চিমান্তঃ পিতা মে। 
্ত্বাল্লাল্লেতি বাণীং মুরশিদ নিকটে মর্ত্যদেহং জহৌ সঃ। 
খাসীমুর্গী-রহিতা৷ কছু-কচু-ভবিত৷ মপিতুশ্চাল্সে খান! । 
শ্রীসেখো নুরনাম! গলধূতবসনঃ শুদ্ধি সম্পাদনীয়। ॥ 

অর্থাৎ খোদার পাদীরবিন্দযুগল ভজনকারী আমার পিতা মোল্লার নিকট 
আল্লা আল্লা বাণী শ্রবণ করিয়! পশ্চিমান্ত হইয়! মর্ত্যদেহ পরিত্যাগ. করিয়াছেন। 
তীহার ৪*শ দিবসীয় শ্রাদ্ধক্রিয়া উপলক্ষে খাসীমুরগী-বজ্জিত সামান্য কিছু 
কছু-কচু-সম্বলিত (নিরামিষ ) আহার যোগাড় করিয়া আমি শ্রীনুরউল্যা সেখ 
গুললগ্রীক্কৃতবাসে নিমন্ত্রণ করিতেছি, আপনারা সকলে সমবেত হইয়! আমার শুদ্ধি 
সম্পাদন করিলে কৃতার্থ হইব। কেহ কেহ “খাসীমুর্গীস্থখানা” এইবপ 
পাঠীস্তরের পক্ষপাতী, প্রহিতা” পাঠে ছন্দের কিছু গোলমাল হয়, “সুখানা” 
( উত্তম খানা ) রাখিলে ছন্দঃ ঠিক থাকে, তবে সে পাঠে নিরামিষ আহারের 
কথা! বুঝায় না । নুরউল্যা যদি খাসী মুরগী খাওয়াইবার জন্ত হিন্দুদিগকে জোর 
করিয়! নিমন্ত্রণ করিতেন, তাহা হইলে সংস্কৃত শ্লোক রচনার আবশ্তকক বোধ 
করিতেন ন। প্রবাদ আছে, তিনি খেলা মাঠে পৃথক ভাবে ব্রাঙ্গণ পণ্ডিতের 
জন্ত নিরামিষ আহারের সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন, এবং বহু ব্রা্গণ পণ্ডিত আসিয়া 
 তৃম্বামী জ্ঞান করিয়া তাহার নিকট হইতে দান গ্রহণ করিতে দ্বিধা করেন নাই। 
এই প্রবাদের কতটুকু সত্য বা অসত্য তাহ! বলা যাক না, তবে শ্লোকটি এখনও 
অনেক স্থলে লোকে আবৃত্তি করিয়! থাকে এবং তদ্বারা আর কিছু না হউক, 
সে যুগে ষে হিন্দু মুসলমানের ভিতর একটা সম্প্রীতি সংস্থাপিত হুইয়াছিল, তাহ 
বুঝা যাঁয়। নুরউল্যা যে জনপ্রিয় সুশীসক ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
লোকে বলে এই কৃতিত্বের জন্ত তিনি তাহার দেওয়ান রামভদ্র রায়ের নিকট 
বিশেষ ভাবে খণী। *. 





* আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি দেওয়ান রামভদ্র সন্তাস্তবংশীয়। ইহার বংশধরগণ চগ্ডেশ্বর 
ডহের বংশীঙ্গ বলিক়্। পরিচয় দেন। চগ্ডেশ্বর উচ্চ কুলীন বপিয়া খ্যাত। প্রাজ্ঞ চ পুজিতঃ 
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কিন্তু সৈল্তাধ্যক্ষ লাল খাঁই তাহার শাসনের কলঙ্ক। জামাত! লাল খাঁ 
ফৌজের ভার ও অসীম ক্ষমতা হাতে পাইয়া! বড় ছূর্দান্ত হইয়া উঠে। তাহার 
পাশবিক অত্যাচারের কত কাহিনী এখনও শুনা যায়। বর্তমান খুল্না জেলার 
সেনহাটা গ্রাম নিবাসী রাজারাম সরকার নামক একজন -মীলিক কায়স্থ 
নূরউল্যার হিসাব সেরেস্তায় একজন বিশ্বস্ত কর্মচারী ছিলেন। কথিত আছে 
তাহার সুন্দরী নামে যে এক পরমাসুন্দরী বালবিধবা কন্তা ছিল, তাহার উপর 


লাল খাঁর পাপ দৃষ্টি পড়ে এবং সে ছলে বলে তাহাকে হস্তগত করিবার চেষ্টা 
করে। অবশেষে অকৃতকার্ধ্য হইয়া এক সময়ে ফৌজদারের অনুপস্থিতি কালে 





শাাশীপীপীপশীশাটাসি পশপাপিসি 


দোহপি স্বশ্রিয়ং লব্ধবান্‌ হুতঃ।" রামভদ্র এই চগ্ডেস্বরের পৌত্র এড়ু গুহের ধারায় ১৭শ 
পুরুষ এবং পুঁড়ার জমিদা রীর প্রতিষ্ঠাতা । ইহার পু রুদ্রদেব বিখাাত ব্যক্ত, তিনিই প্রথম 
পৃ'ড়ার বাস করেন । রুদ্রদেবের পৌত্র কৃষ্গদেবের সময় বিখ্যাত তিতুমীরের বিদ্রোহ ও 
লড়াই হয়। ইংরাঙ্গ গবর্ণমেন্ট সৈশম্ত পাঠাইয়া। গুলিগোলার সাহ!ষ্যে এ হাঙ্গাম। নিবারণ 
করেন। প্রসিদ্ধ এতিহাসিক মদীয় শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীবুত্ত নিখিলনাথ রায়, বি, এল, কৃষঘেবের 
ভ্রাতা গোবিন্দদেবের পৌত্র। এখানে বংশধারা দিতেছি £-_ 


১৭ রামভন্ত্র রায় 


| 
১৮ রুদ্রদেব 
১৯ দেবীপ্রবাদ 
] 





|. | 
২* হরিদেব ( দত্তক ) নবকৃফ 
| 
| | হা 
২১ গোবিনদদেব মহেজদেব কৃষ্ণদেৰ 
| 
২২ জানকীনাথ 
| ০৯ 
| | 


২৩ চন্দ্রনাপ নিথিলনাথ রায় 
] বি, এল, 
ধা 79 | 
২8 রবীন্র রমানাথ ভ্রিদিবনাথ 


এ 
- ২৫ বিবুধন!খ 


৪৫৬ যশোহর-খুল্নার্‌ ইতিহাঁদ '*”:.. 


রাজ্ারামকে কারারুন্ধ করে। তখন ত্াহীর বুদ্ধিমতী কন্ঠা। নুরউলন্যার 
গ্রত্যাগমনের আশায় লাল খাঁর প্রস্তাবে স্বীকার করিবার ভান করেন এবং 
কৌশলে লাল খাঁর অর্থে সেনহাটীতে পিত্রালয়ের সন্মুথে একটি বিস্তৃত গভীর 
জলাশয় খনন করাইয়া লন এবং তাহারই জলমধ্যে ডুবিয়া মরিয়া! পাপের হাতে 
নিস্তার পান। পরে তীহার পিতাও নাকি ফৌজদারের কৃপায় মুক্তি পাইয়া 
গ্রামে ফিরিয়া আসেন এবং কন্তার মৃত্যু-কাহিনী শুনিয়া 'র দীধিতে নিজেও 
আত্মহত্যা করেন। এ দীঘির নাম “সরকার-বঝি।” * 

এই ঘটনার পর নূরউল্যা জামাতার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হইয়া, 
তাহাকে ফৌঞ্জের কার্য হইতে দূরীভূত করেন।1 একে ত নিজে যুদ্ধবিদ্থায় 
অনভ্যন্ত, তাহাতে উপযুক্ত সেনাপতি ও পরিচালনার অভাবে তাহার সৈন্তের 
অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়া পড়ে। তখন ইব্রাহিম খা ঢাকার নবাব । £ 
তাহ!র শাসনকালে বর্ধমান অঞ্চলে ১৬৯১ থুষ্টাব্ধে সভা সিংহের বিদ্রোহ উপস্থিত 
হয়। চেতুয়া-বর্দার 8 তালুকদার সভা সিংহ একজন. সামান্ঠ ভূমাধিকারী ) 
কিন্ত তিনি বর্ধমানের রাজা ক্কষ্ণরামের সহিত বিবাদনুত্রে অস্ত্রধারণ করেন এবং 





“ সরকার কন্ঠার সতীধর্শা রক্ষার করুণ-কাহিনী বহন করিনা “সরকার-বি* এখনও 
আছে। এখনও সে দীঘির উত্তর পাড়ে রাঞ্জারামের বাঁড়ীর টিপি ও তাহার সম্মুখে দীঘির 
পাঁকা ঘাটের চিহ্ন বিলুপ্ত হয় নাই। দীঘিটি লাল খাঁর ও তাহার প্রেরিত লোক দ্বারা খনিত 
হয় বলিয়। পূর্ববপশ্চিমে দীর্ঘ । এখনও উহার জল ভাল ও গণীর, এবং তদ্দার। সেনহাটার 
একটি পাড়ার জলকই্ট নিৰারণ হইতেছে । এবং যে কোন সহৃদয় ব্যক্তি “সরকার-ঝির” প্রাচীন 
কাহিনী শুনেন, তীহারই নয়ন-কোণ অশ্রুসিক্ত হয়। “মালঞ্চ,* ১৩২৭, ফান্ুন, ৭৬৪-৭ গৃঃ। 

1 কেহ কেহ বলেন, নূুরউল্যার কন্যার গর্তে লাল খার এক পুত্র হয়, তাহার নাম 
বহরম খা1। লাল খার নির্ধ্বাননের পর নূরউল্যা দৌহিত্রকে কিছু সম্পত্তি দেন। এই 
বহরমের পুত্র কিশোর থ" ক্ষুদ্র জমিদার ছিলেন । “মানসী ও মন্দ্রবাণী” (অিিনীকুমার সেন) 
১৩২৩, পৌষ, ৫৪১-২ পৃঃ। সম্ভবতঃ এই কিশোর খশাকেই ওকেষ্টল্যা্ড সাহেব “5 7680651 
900193501” বলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন । 1655০:9, 0. 4০, 

£ ইনি আমীর-উল-ওমরা আলি মর্দানের পুত্রঃ ইনি দ্বিতীয় ইব্রাহিম খা, শাসনকাল 
১৬৮৮--১৬৯৭ খুঁত । [6 236 80০00175700 8100 7 02) 01 06809০1২682 19. 235. 

$ 01780510210 উন ৯ 11) 0, বদ মেদিনীপুরের অন্তর্গত ।' 
ঠিক পরিচর পাওয়। যায় না। 


ধশোঁহরের ফৌজদারগণ 8৫ 


উড়িষ্যার পাঠান সর্দদীর রহিম খাঁকে নিজ দলতুক্ত. করিয়া মোগলদিগকে দেশ 
হইতে উৎখাত করিবার মানসে বিষম উৎপাত আরম্ভ করেন। কৃষ্রাম নিহত 
ও তাহার পরিবারবর্গ শত্রহস্তে বন্দী হন। কেবল মাত্র জ্যেষ্ঠ পু জগত্রাম 
স্ত্রীবেশে পলায়ন করিয়া কৃষ্ণনগরের রাজ! রামকৃষ্ণের শরণাপন্ন হন এবং পরে 
তাহার জাহাষ্যে ঢাকায় গিয়া নবাব ইব্রাহিম খীকে সংবাদ দেন। শুনিবামাত্র 
নবাব ফৌজদার নূরউল্যা খাঁকে অনতিবিলম্বে সসৈন্তে গিয়া এই বিদ্রোহ দমন 
করিবার জন্য কঠোর আদেশ দেন। তখন নুরউল্যা! বিয়ম সম্কটে পড়িলেন, 
কোথায় ব| সৈম্ত আর কোথায় বা সেনাপতি ও নৌ-বাহিনী ; নিজে ছিলেন 
স্থখবিলাসে রত, আর “তাহার সৈন্তেরা যুদ্ধ-শিক্ষ! ভুলিয়া গিয়াছিল।” 
কুম্তকর্ণের নিড্রাভঙ্গ হইল বটে, কিন্তু সে শুধু পতনেরই নিমিত্ত । কোন প্রকারে 
কিছু সৈন্ত জুটাইয়! তিনি স্বয়ং তাড়াতাড়ি রওন! হইলেন এবং হুগলীতে গা 
যখন শুনিলেন যে বিদ্রোহীদল সেই পথে আমিতেছে, তখন ফাঁপরে পড়িয়া 
আত্মরক্ষার জন্য সসৈন্ে হুগলী ছুর্গে আশ্রয় লইলেন এবং চু'চড়ার ওলন্দাজদিগের 
নিকট সাহায্য ভিক্ষা করিতে লাগিলেন । কিন্তু অচিরে বিদ্রোহীরা আসিয়া 
হুগলী অবরোধ করিয়া বসিল, তখন ফৌজদার মহাশয় প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইয়া 
কোন প্রকারে নাক কান কাপড়ে জড়াইয়৷ রাত্রিযোগে প্রাণ লইয়া পলায়ন 
করিয়া যশোহরে আসিলেন, পরদিন প্রাতে হুগলী তুর্গ তাহার যথাসর্ধন্বস 
শক্রহন্তে পড়িল। * তাহার পর পাপিষ্ঠ সভ৷ সিংহ বর্ধমান রাজকুমারীর সতীত্ব 
নাশের চেষ্টা করিতে গিয়! তাহার গুপ্ত ছুরিকার আঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। 
তখন রহিম খা নিজে “শাহ”' উপাধি গ্রহণ করিয়া স্বীয় ভ্রাতা হিন্মৎ খার সঙ্গে 
নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে বিদ্রোহ-বন্ছি জালাইয়া দিল। দাক্ষিণাত্যে বাদশাহ 
আওরলজেৰ এই সংবাদ পাইয়া! ক্রোধে অধীর হইলেন এবং অবিলম্বে নবাব 
ইত্রাহিমের পুত্র জবরদস্ত খাঁকে বর্ধমান অঞ্চলে ফৌজদার নিযুক্ত করিয়! বিদ্রোহ 
দমনের জন্য কঠোর আদেশ দিলেন। কাপুরুষতার জন্য তিনি নূরউল্যার প্রতি 
অত্যন্ত অসস্তষ্ট হইয়াছিলেন কিন্তু তাহাকে তৎক্ষণাৎ পদচ্যুত ও বিতাড়িত করা 
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৪৫৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। সম্ভবতঃ হুগলী, বর্ধমান ও মেদ্দিনীপুর প্রভৃতি 
স্থানের ফৌজদারী ভার জবরদস্ত থাকে অর্পিত হইয়াছিল। তিনি ঢাকা হইতে 
নৌবাহিনী সাজাইয়। লইয়া আসিয়া! ভগবান গোলার সন্নিকটে রহিম খাকে 
ভীষণ ভাবে পরাজিত করিলেন। বাদশাহ যে কেবল নূর উল্যার ঞতি অসস্তষ্ট 
হইয়াছিলেন, তাহা নহে; তিনি অকর্মণযতা দোষে ইব্রাহিম খাকেও পদচ্যুত 
করিয়া নিঙ্গ পৌজ্র আজিম উশ্বান্কে স্বাদার করিয়া পাঠাইলেন | কিন্তু যখন 
সম্রাট-পৌত্র আসিয়। জবরদন্তের বীরত্বের কিছুমাত্র সমাদর করিলেন না, তখন 
তিনি অত্যন্ত ক্ষু্ন হইয়৷ পিতার সহিত বঙ্গত্যাগ করিলেন। * 

সম্ভবতঃ এই সময় হইতে নূর উল্যা! খাঁ কেবল মাত্র যশোহরের ফৌজদারী 
পদে প্রতিষ্ঠিত রহিলেন ; কারণ তিনি আরও কয়েক বৎসর কাল ষশোহরের 
শাসন কার্ষযে নিযুক্ত ছিলেন বলিয়! জানা যায়। ১৭১০ খৃষ্টাব্দ হইতে হুগলীর 
ফৌজদারী সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া যায়। বহুকাল পরে ১৭৯৮ খুষ্টাবে নূর উল্যার 
ছই প্রপৌন্র যশোহরের কালেক্টর সাহেবের নিকট বৃত্তিভিখারী হইয়া যে 
দরখাস্ত করিয়াছিলেন, ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব তাহার অবিকল প্রতিলিপি 
প্রকাশিত করিয়াছেন। 1 উহা হইতে যেটুকু সত্যের উদ্ধার কর! যায়, 
তাহা সংক্ষেপতঃ এই-_পূর উল্যার মৃত্যুর পর তৎপুক্র মীর খলিল কিছুকাল 
ফৌজদার 'ছিলেন। তৎপুত্র দায়েম উল্যা ও কায়েম উল্যা! নাবালক বলিয়৷ 
ফৌজদার পদ পান না এবং পরে উভয়ে- বিবাদ করিয়। পরস্পরের হত্যা সাধন 
করেন। সম্ভবতঃ বঙ্গেশ্বর নবাব সুজা উদ্দীনের সময় যশোহরের ফৌজদারী 
ুর্শিদাধাদে উঠি॥| যায়। যশোহরের প্রধান প্রধান পরগণাগুলি টির রাজা 
ও অন্তান্ত জমিদারের হস্তগত হুইয়৷ পড়ায় এবং মুশিদকুলি খাঁর সময় এঁ সব 
পরগণার বন্দোবস্ত হয়; সে জন্য যশোহরে কোন শাসন কেন্দ্র রাখিবার প্রয়োজন 
ছিল না। তখন উক্ত দায়েম উল্যা ও কায়েম উল্যার ছুই পুত্র হিদায়েৎ উল্যা 
ও রহমৎ উল্য! নিরাশ্রয় হইয়! পড়েন, তাহারা নবাব সরকার হইতে কোন 
সাহাষ্য পান না; বছদিন পর্য্যন্ত টাচড়ার রাজার বুত্তিতে তাহাদের জীবিক! 
নির্বাহ হয়। পরে চাচড়ার ছুর্দশা. উপস্থিত হইলে, উভয়ে নিরুপায় হইয়া 
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প্রায় ৮* বণ্সর বয়সে নব প্রতিষ্ঠিত ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের শরণাপন্ন হন। 
যশোহরের কালেক্টরের অনুকূল মন্তব্যে উহাদের প্রার্থনা মঞ্জুর হয়, প্রত্যেককে 
মাসিক একশত টাক! করিয়া পেন্সন দেওয়! স্থিরীকৃত হয়। কিন্তু সেহুকুম 
আসিবার পুর্কবেই এক জনের মৃত্যু হয়, অন্ত জন মাত্র চারি বৎসর কাল বৃত্তি 
ভোগ করিয়াছিলেন। উভয়ে নিঃসন্তান অবস্থায় মীর্জানগরে পরলোকগত 
হন। নূর উল্যার বংশে এখন আর কেহ নাই। 

ইংরাঁজ কোম্পানির রাজত্ব প্রবন্তিত হইবার পুর্বে যে বশৌহরের ফৌজ- 
দারের পদ উঠিয়। গিয়াছিল, এমন বৌধ হয় না। কারণ মীরকাশেমের রাজত্ব 
কালেও যশোহরের ফৌজদার মহম্মদ আসরফ খাঁর জায়গীর ৪১৬৬২ টাক? 
ছিল বলিয়া জানিতে পারি। * . তবে নুর উল্যার সময় হইতে এ সময় পর্যন্ত 
কে কখন ফৌজদার হইয়াছেন, তাহার তালিকা সংগ্রহ করিবার পন্থা নাই। 
এখন মীর্জা নগরের কিছুই নাই, কিন্তু উহা বহুদিন পর্যন্ত সমৃদ্ধ সহর ছিল। 
১৮১৬ অবেও যশোহরের জনৈক কালেক্টরের বর্ণনা হইতে জানা যায়, যে 
উহা তখনও যশোঁহরের তিনটি প্রধান নগরীর অন্যতম। ভ্রিমোহানীও এক 
সময়ে চিনির কারবারের জন্ত বিখ্যাত ছিল, এখন তাহার অবশেষ নাই? 
কেশবপুরের সমুদ্ধিই ভ্রিমোহানীর পতনের কারণ। এখন শুধু বারুণীর মেলার 
সময়ে চৈত্র মাসে এখানে বনু লোক সমাগম হয়। 





* বাঙ্গালার ইতিহাস ( নবাবী আনল ) ৫*৭ পুঃ। ও 


৪৬৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


অট্ল্রিংস্ণ পন্বিচ্ছেদ-_-নলডাঙ্গা ল্লাজন্বহস্ণ। 


, চতুদ্বশ শতাব্দীর শেষভাগে, ফরিদপুর জেলায়, তেলিহাটি পরগগার 
অন্তর্গত ভাবরাহ্থর গ্রামে আখগুল ভট্ীচার্য্য বাস করিতেন * তিনি শাগ্ডিল্য 
গোত্রীয় ভট্টনারায়ণ হইতে ১৩শ পুরুষ। তাহার অসাধারণ বিদ্যাবত্ধ। এবং 
ধর্মনিষ্ঠা ছিল; তিনি দেবোপম চরিত্র ও পাগ্ডিত্য গৌরবে “কুলপতি' আখ্যা 
পান। তদবধি তদ্বংশীয়েরা বঙ্গীয় সমাজে বিশেষ সম্মানিত। তীহারা নানা- 
স্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছেন। যশোহরে নলডার্গার “দেবরায়” উপাঁধিধারী 
রাজবংশ, হুতির রায় বংশ, ইত্না, মাট্সিয়!, কামালপুর ও ভখালির ভট্টাচাধ্যগণ 
খুলনা জেলার অন্তর্গত ঘাটভোগ প্রভৃতি স্থানের ভষ্টাচার্ধ্য বংশ এবং 
ফরিদপুরের অন্তর্গত ফুক্রার ভট্রাচার্ধযযগণ আখগুল বংশীয় । আখগুলের তিন 
পুত্র সমধিক বিখ্যাত ঃ--তপন, প্রিয়ঙ্কর ও সন্তোষ; তন্মধ্যে প্রিয়ঙ্করের 
বংশে ফুক্রা ও ঘাটভোগের ভট্টাচাধ্যগণ এবং তপনের ধারায় নলডাঙ্গার রাজ- 


ংশের উৎপত্তি । 1 


* প্রচলিত মত এই যে, হলধর ভট্টাচার্য্যের উপাঁধি ছিল “আধখগুল,” আথগুল কাহারও 
নাম নছে। লে মতে হলধরই “আখগুল” ও “কুলপতি” এই ছুইটি উপাধি পাইর! ছিলেন; 
কুলপতি উপাধির অর্থ বুঝি, কিন্ত আখগুল উপাধি কাহারও দেখি নাই এবং উহ্বার সার্থকতা 
বুঝি না। প্রচলিত মতের মুল কোথায় জানি না । আমার নিকট বন্দ্যঘটা বংশের যে কুলপঞ্রী 
আছে, তাহ। হইতে জানিতে পারি, আথগুলের পিতার নাম পণ্ডিত, ভাহার তিনপুক্র ছিল-- 
*তৎসুতাঃ হলে। আখওল কুশল কা$" অর্থাৎ হল, আখগুল এবং কুশল নামে তাহার তিন পুত্র 
ছিল; আখগুল বদি হলের উপাধি হইত, তাহা হইলে “তৎসতাঃ” স্থলে দ্বিচবন প্রয়োগ হইত। 
হৃতরাং হলধর ভট্টাচার্য্য ও আখগুল ভট্টাচার্য্য ছুই ভ্রাতা; তাহার! অভিন্ন ব্যক্তি নছেন। 

1 পুর্ব্বোস্ত কুলপঞ্জী হইতে আথগুল পর্যস্ত ধার! এইরূপ £--১ ভ্টনারায়ণ--( আদি ) 
বরাছ ( বন্দঘটী)--ন্ববৃদ্ধি-বৈনতেয় -বিবুধেশ-হুভক্ষণ--অনিরুদ্ধ--দিক্ষিত-_ধর্নাংশু-- 
দেবল-যোগী-_পণ্ডিত--হল, আখগুল ও কুশল । সম্ভবতঃ হলধর নিঃসস্তান। আখগুলের 
পাঁচপুত্র- প্রিযগ্কর, সস্তেরষ, তপন, চকো, মনে; তপনের তিন পুত্র- “দামে নিমো পঙোক।” 
ঘটকের! বিভক্তির ভয়ে কন্‌ প্রত্যয় করিয়া লইতেন। পভোক অর্থাৎ পভে। বলিতে প্রভুরাম 
বা প্রশ্তাকর এইরূপ কোন নাম হইতে পারে । পো! বা প্রভাকরের তিনপুত্র শিব, নারায়ণ 
গ গণপতি । শিবের পুত্র রাম এবং রামের পুত্র মাধব, বিষ্ভাধর ও বিফ । মাধবের যে গুভ 
রাজ খান উপাধি হইয়াছিল, কুলপঞ্জীতে তাহা স্পষ্টাতঃ উলিখিত হইয়াছে । +8109789 9) 


'নলডাঙ্গ। রাজবংশ ৪৬১ 


তপনের বৃদ্ধ প্রপৌন্র মাধব নবাব" সরকারে চাকরী করিয়া শুভরাজ খান 
উপাধি লাভ করেন। তিনি গ্ুপ্রসিদ্ধ দেবীবর ঘটকের নিকট কুলমর্য্যাদা 
পাইয়া পৃথক মেলতুক্ত হন। তিনি দেবীবর প্রবান্তিত ৩৬ মেলের, মধ্যে 
শুভরাজ খানী মেলের প্রকৃতি । * সুতরাং নলডাঙ্গার রাজবংণীয়ের! গুভরাজ 
খানী মেল ভূক্ত। গুতরাঞ্জের 'বিষুদাস হাজরা, রামচন্ত্র শিকদার প্রভৃতি 
চারি পুশ্র ছিল। উহার! নবাব সরকারে চাকরী করিয়৷ হাজরা, শিকদার 
প্রভৃতি উপাধি পান। বিষুদাস প্রথম জীবনে যাহাই করুন, শেন্ন জীবনে 
ধন্মার্থ আত্মসমর্পণ করিয়। স্বকীয় উজ্জ্বল বংশকে আরও পবিত্র করিয়। 
গিয়াছেন। তিনিই নলডাঙ্গা রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা । 


9711)” পুস্তকের গ্রন্থকার ৬ অস্থিক। চরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তপনেরই পুত্রের নাম শিব, 
ব্যাস, বামন বলিয়াছেন (২৯পৃঃ), শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বস্থ মহাশয়ও শিবকে আখগুলের পৌন্র 
বলিয়াছেন (ব্রাঙ্গণকাণ্ড, ২৪৯ পৃঃ) স্তর1ং উভয়েই মধ্যবর্তী একপুরুষ ছাড়িয়। দিয়াছেন। 
বিশেষতঃ নগেন্দ্র বাবু তপন পুত্র কৌতুক, তৎপুত্র কেশব, তৎপুত্র-কমলাকাস্ত ভট্টাচার্য এইরূপ 
নির্দেশ করিয়া বংশপরিচয় বিপধ্যস্ত করিয়। দিয়াছেন। (ক্রান্গণকাণ্ড, ২৪৮, ২৫৫ পঃ)। 
এ বিষয়ে তাহার মুল প্রমাণ কি, জানি না। মুখোপাধ্যায় মহাশয় সম্ভবতঃ কোন কুলগ্রন্থের 
খবর না লইয়। / রামশন্কর সেন প্রণীত ইংরাজী রিপোর্টের অন্ুবর্তন করিতে গিয়া ভ্রষের 
পরিম।ণ বাড়াইয়! দিয়াছেন। উক্ত রিপোর্টে আছে £-- 


4 (381591757 4101757049]1 585 009 198061 0£ 1315 5600,2 9210009517) 021191)127 2770 
80275215115 50195 হিঞা। 95 3105 5015 2170 হিঞাঃ)া5 507 ৮95 081501780, 
10781790412] 20217 ১ (ঝা ও 3275 (৪0০15 80095014507 508), 


কিন্ত এখানেও একটি লাইন পড়িয়া খিগ্নাছে বলিয় বোধ হয়; করণ শিবের পুক্র রাম 
তাহা আছে, কিন্তু শিব যে কাহার পুক্র তাহ! নাই। মুখোপাধ্যায় মহাশয় অবাধে ধরিয়। 
লইয়াছেন যে শিব তপণের পুত্র ; কিন্ত ইহা হইতে তাহ! সপ্রমাণ হয় না। যাহা হউক, 
আমর! একথানি কুলপঞ্জিকার মতানুসারেই বংশাবলী লিখিলাম, এবং উবার রতাত। সম্বন্ধে 
সন্দেহ করি ন। 
*" মাধব শুভরাজ খানের পিতা রাম বন্দে! গীতমুণ্ডী বিভাধর রায়ের কন্ত! বিবাহ করিয। 
ছুই হন। 
“আধখগ্চল বংশে নাম মাধব বাড়,রী 
সুতরাজী খানী ছিল সে উপাধিধারী; 
মাধবের বাপের বিয়ে গীতমুণ্তী হয় 
গৌরীবর গাঙ্গ-যেগ পরেতে সে পায় ।” ইত্যাদি, “মেলঙালা? : 
লালমোহন বিভানিধি কৃত “সম্বন্ধ নির্ণর”: ৫৯৫ পৃঃ. 


৪৬২ ধশোহর-খুল্নার ইতিহাস 











(১০) দেবল 
রঃ 
পণ্ডিত 
রা চি 
(১৩) হল আখগ্ুল কুশল 
51758 | 
প্রিয়শঙ্কর সন্তোষ তপন চকে! মনে! 
( ফুকৃরা ) 1 ৰ | ৰ 
দামো  নিমো পে বা প্রভাকর 
| ] | . 
রঃ নারায়ণ গণপতি 
রাম 
িরিটিল। ভরের রোযার 
| | | 
এ শুভরাজ থান বিগ্যাধর বিষুঃ 
| ] 
(১৯) বিষুদাস হাজরা রামচন্দ্র শিকদার 


_ প্রবাদ এই, বিষ্ত্দাস প্রবীণ বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং ভাবরান্থরা 
হইতে যশোহরে বেগবতী বা ব্যাঙ নদীর তীরে ক্ষাত্রন্থনি গ্রামে আসিয়া, 
নদীকূলে নির্জন বনের মধ্যে আসন পাতিয়া তপস্তা আরম্ভ করেন। এখন 
স্থানের নাম হাজরাহাটি এবং উহার নিকটবর্তী স্থান নলনটায় সমাকীর্ণ 
বলিয়া নলডাঙ্গ! নামে পরিচিত হয়। কথিত আছে, ষোড়শ শতান্দীর 
শেষ ভাগে, মোগল কর্তৃক' বঙ্গ বিজয়ের পর একদা বঙ্গের এক স্বাদার বা 
তাহার কোন বিশিষ্ট কর্মচারী কোন কার্ধযব্যপদেশে পূর্বাঞ্চল হইতে ফিরিবাঁর 
সময়. & পথে যাইতে ছিলেন। খাগ্যাদির অভাব বশতঃ দৈবক্রমে ক্ষাত্রন্থুনির 
পার্থে নৌকা লাগাইয়৷ রসদ সংগ্রহের জন্ত অনুচরদিগকে উপরে ' উঠিয়া 


নলডাঙ্গা রাজবংশ ৪৬৩ 


অনুসন্ধান করিতে বলেন। * বনমধ্ো বিষুদাসের সঙ্গে উহাদের সাক্ষাৎ হয়; 
তিনি নাকি মন্ত্বলে নবাব-সৈন্তের যাবতীয় অতাব পূর্ণ করেন। তখন 
রাজকর্মচারী সন্ন্যাসীর কাধ্যকলাপ দর্শনে ভক্তিযুক্ত হইয়া, তাহার স্থাপিত 
৬কালী বিগ্রহ্রে বৃত্তিস্ববূপ নিকটবর্তী পাঁচখানি গ্রাম দান করিয়া যান। 
উহাই নলডাঙ্গা রাঁজ্যের ভিত্তি। 

বিষুদাসের এক পুত্র ছিল- শ্রীমস্ত। লোকে বলে এ পুত্র অকৃতদার 
সন্যাসীর মানসলব্ধ সন্তান এবং দেবানুগৃহীত বলিয়া তাহার উপাধি হয়-- 
*দেবরায় |” শ্রীমন্তের বংশধরগণ সকলেই “দেবরায়” উপাধিধারী বটে, কিন্ত 
তাহার চরিত্রে বিশেষ দেবত্বের পরিচয় পাই ন/, কারণ তিন সাধারণ বিষয়ী 
লোকের মত পরের উপর অত্যাচার করিয়া সম্পত্তি বৃদ্ধি করেন। এজন 
বিষুদদাস যে চিরকুমার ছিলেন, তাহা বিশ্বাস করি না। মনে হয়, সন্যাসগ্রহণের 
পুর্বে তাহার সংসার-ধর্ম্ম ছিল, পু্র সম্ভতীন ছিল। নবাবের কর্মগিরীর নিকট 
হইতে ভূসম্পত্তি পাইয়া, তিনি তাহার পুত্র শ্রীমন্তকে সংবাদ দিয়া আনিয়া 
সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত করেন। পুক্রও সে কার্য্যে দক্ষ এবং স্বয়ং 
বীরপুরুষ ছিলেন। তখন পাঠানশক্তি পরাজিত, কিন্তু মোগলরাজ্য প্রতিষ্ঠিত 
হয় নাই, দেশময় সর্বর্ত অরাজকতা, “জোর যার, মুল্লুক তার” ইহাই তখনকার 
নীতি। এই সময়ে কোটটীদপুর ও উহার পার্ববর্তী, স্থানসমূহ পাঠানজাতীয় 
ভূম্যধিকারীদ্নিগের হস্তগত ছিল, তাহাদের বাসস্থান ছিল স্বরূপপুর গ্রামে। 
মস্ত বাহুবলে তাহাঁদিগের কতককে নিহত করিয়া অন্ত সকলকে বিতাড়িত 
করিয়! তাহাদের সম্পত্তি দখল করিয়া লন। 1 এই সময়ে পাঠানদিগকে উৎখাত 
করিতে পারিলেই মোগলের খুনী হইতেন। তখন মানসিংহ বাঙ্গালার স্ুবাদার 
এবং রাজমহলে তাহার রাজধানী ছিল। শ্রীমস্ত মামুদসাহী পরগণার অধিকাংশ 


ঠা এই হুবাদ্ার নিশ্চিতই হিন্দু, তবে তিনি কে, তাহার পরিচয় পাওয়া যায় মা। এমন 
করেকধানি গ্রাম দান করিবার ক্ষমত1 কোন সাধারণ কর্প্মচারীর ছিল না। সাধারণ প্রবাদ 
মতে এই ক্বাদার যানদিংহ | কিছু তিনি কেদাররায়ের পতনের পর, ১৬৯৩ পঃ ভিন্ন এ পথে 
যাইতে ছিলেন, এমন কোন প্রসাণ পাই না। 

1 হিঞ 92171 9915 10590017001 1১6 48010100151 90801500501 7535019 
10175714580 870 0186218 ১9১7985151999), 1870 409570$8 /&) 0.1. 


আপস লি সা িপপ্ পক পতি শশী তি স্ি৩ 





৪৬৪. . শো্র-খুল্বার ইতিহাস 


দখল করিয়া স্ভবত্বঃ রার্জমহলে পি মাসিংহ্ সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং 
তীহারই নিকট হইতে “রণবীর খাঁ” উপাধি পান।: ,প্রতাপানিত্যের রাজ্য 
আক্রমণ করিবার সময় রণবীর থ! কি ভাবে দনসিকে-প দ্যা সাহা 
করেন, তাহা আমর! পূর্ববে বলিয়াছি । ক: 

বর্তমান নলডাঙ্গীর সগ্লিকটে একটি স্থানকে 'কালিকাতলা' বলে ধু রর স্থানে 
একটি পঞ্চমুণ্তী আসন ও উহার পার্থে একটি দ্রোহ! আছে। এ স্থান এক 
সন্ন্যানী আসিয়া মাঝে মাঝে অধিষ্ঠান করিতেন, তাহার নাম ্ষাগুপিকি' প্্বং 
তিনি রণবীরের দীক্ষাগুরু। - কথিত আছে, প্র স্থাগের নিকটে কোন: জলাশয় 
ন। থাকায় সন্্যাসী দীক্ষাকালে শিক্ের স্নানার্থ মনত্রবকে এ দোহার স্থষ্টিকরেন। 
এ দোহা 'এখনও খুব গভীর, উহার মধাস্থলে এখনও ৪* হাতত জনূশীকে। ৮. 

রণবীরের জ্যেষ্ঠ পুত্র গোপীমোহনের পৌক্র চণ্তীচরণ দেব রয়. অহন, 
বিশিষ্ট জ্ঞানী, চরিত্রবান এবং প্রতাপশালী পুরুষ ছিলেন । তাহার ক্লীতিমত: 
সৈন্ সামন্ত ছিল. তিনি ফিরিঙ্গি পালোয়ান এব গোলনাজদিগঁকে. নিজ, 
সৈগ্ততুক্ত করিয়াছিলেন । এই সময়ে ফিরিঙ্গিরা সন্দীপ অঞ্চল হইতে তাড়িত 
হইব! সমস্ত দেশীয় রাজন্তের অর্থদাস হইয়াছিল। ১৬৪৩ খুষ্টাব্দে, নিকটবর্তী 
এক জমিদার রাজা কেদারেশ্বরের সহিত চণ্ডতীচরণের মনোবিবাদ হয় এবং . তজ্জন্ত : 
তিনি বেগবতী নদীতে এক শত যুদ্ধ-নৌকা! সঙ্জিত করিয়া, উক্ত "জমিদারের 
সঙ্গে যুদ্ধ করেন এবং তাহাকে পরাজিত, ধৃত ও নিহত করিয়া, তাঁহার বাটার 
গোপলি বিগ্রহ আনিয়৷ নলডাঙ্গার প্রতিষ্ঠিত করেন। নলডাঙ্গারও নিষুট্দসের 
সময় হইতে একটি গোপাল্‌ বিগ্রহ ছিল, সেটি ছোট বলিয়া তাহাকে -প্গীলিন 
গোপাল'” এবং নূতন আনীত বিগ্রহকে “বড় গোপাল” বলা হয়। - 'চণ্তীচরগ 
নিজ বাটার পূর্ববধারে একটি সুন্দর জোড় বাঙ্গালা নির্মাণ করিয়া তন্মধ্যে “উভয় 
গোপালকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি কেদারেশ্বরের জমিদারী দখল .করিয়া লন 
এবং ক্রমে প্রায় সমগ্র মামুদশাহী পরগণার অধীশ্বর হন। ' হার সময় 


সর 





শপ পপি পাপ 


* ত্রন্মাগুগিরি পরে তির কালিকাপুর মঠে অধিষ্ঠান করেন ।, সেখানে 
তৎকর্তৃক সিদ্ধেস্বরী মুর্তি প্রতিষ্টিত হপ্ন। রণবীর খ" এ দেবীছুর্তির জন্ত মন্দির ও আদ. 
নির্মাণ করতঃ যথেষ্ট দেবোত্বর দেন। কালিকাপুর আশ্রষের কথ! পরে বলিতেছি 
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 গ্টাক্লা” নামক. স্থানে. কাহারীঝূটি নির্ঘিক হু উ এক্ষণে নড়াইলের 
রাবুদিগের€অধিরূত . চারি ১ ১৬৫৬ অবে' রাজমহলে ' গিয়৷ সুবাদার শাহ 
সুজা সহিত নানটুব্ধ উপহার দিয়া দেখা করেন. এবং তীহারই নিকট হইতে 
প্রাজা+, উপাঞচি '$খেলাত পান।.: তিনিই এই. বংশের প্রথম রাজা । | 
... জীপ ইন্্রনারায়ণের সময়ে সন্ন্যাসী ব্রহ্গাগুগিরির আদেশে "কাশী 
হইতে, ভার আনাইয়..কালীমুসতি গ্রস্তত করা হয় এবং একটি.সুন্দর পঞ্চ্ধ 
মনির নির্মাণ করিয়া সে মু প্রতিষ্ঠা করা হয়। মন্দিরে কোন 'লিপি নাই। উহার 
ব্হির্েুস্মাপ ৩৯৩ ৯ ৪৯--৩। দেবীর নাম দেওয়া: হইয়াছিল *ইন্েশবরী, 
এখ্ম কাকে পঠিদ্বেখবরী” বলা! হয়। ইন্ত্রনারায়ণের পুত্র জুরনারীয়ণের সময়ে 
দেবী পুজার নিষমাবলী বিধিবদ্ধ হয় এবং তাহার ব্যয় নির্ববাহের ন্ট যথেষ্ট' বৃত্তির . 
.বুন্োরভ:ইর। সেই নিয়মে এখনও নিত্যপুজা হয়, নিত্য ছাগ বলি ও শিখ 
বি শি হয়, মায়ের প্রসাদে অভ্যাগতের সেবাও উঠিয়| যায় নাঁই।.- 
 স্্ুধকের.যে প্রাণের তক্তি ও ত্র লইয়া কারধ্য নির্বাহ হওয়া উচিত, তাহা ্ 
এনূীই। গতান্গগত্তিকের মত. কোন প্রকারে নিয়ম পালন করা হয় মাত্র। 
মন্দিরটটিও জঙ্গলাবৃত ও অপরিষ্কৃত হইয়া পড়িয়াছে। এই মন্দিরে এক্ষণে যে. 
১টি সুন্দর ছুই ফুট উচ্চ প্রস্তর নির্মিত গণেশ মূর্তি আছে, তাহার জন্য "পুর্বে 
পৃথবকু:মক্লির ছিল। নিত্যপুজিত এমন কোন গণেশমূর্তি এদেশে আর নাই । * 
১৬৮৫ আবে জুরনারায়ণের মৃত্যু হয়, তাহার ছয়টি পুত্র, তন্মধ্যে জোষ্ঠ উদয় 
নারাযণ রাজ্যাধিকারী হন। তিনি বিলাস-বিভ্রাটে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়া বিষয়ের 
তত্বাবধানি করিতেন না, তজ্জন্ত নবাব সরকারে বহু রাজস্ব বাকী পড়ে। তখন 
কুনিষ্ঠ, রামদেব রায়ের প্ররোচনায় নবাবের সেনাপতি সম্সের খা তাহার দমনার্থ 
আনিয়া, তাহাকে হত্যা করেন এবং রামদেবকে রাজতক্তে বসাইয়া৷ যান 
(১৬৯৮) রামদেব বড় দাতা ছিলেন, তিনি উপযুক্ত ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব প্রতৃতিকে 
যথেষ্ট 'নিষ্কর ভূমি. দান করিয়া যান; এমন কি, শূদ্র বা মুসলমান ফকিরগণৃও 
তাহার দ্রানে বঞ্চিত হন নাই। রামদেবের সময়েই "্রামেশ্বরী” মন্দির প্রতিষ্ঠিত 
হয় এ এখনও আছে। | ৫ 











রর মত প্রাচীনকালে এদেশে গণেশের পু! পদ্ধতি ছিল, এখন তাহ নাই। 
৫৯ 


৪৬৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


এই রামদেবের রাজত্বকালে রাজা সীতারাম রায়ের আবির্ভাব হয়। 
মামুদশাহী পরগণ! তখন ভূষণ! চাক্লার অন্তর্গত ছিল। মীতারাম ভূষণার 
অধিকাংশ অধিকার করেন। তিনি যখন মামুদ্বশাহী পরগণার পূর্ব ভাগের 
কৃতকট! দ্ধল করেন, তখন রামদেব শরণাপন্ন হইয়া তাহার সহিত সন্ধি 
করেন। *, এই জন্যই নলডাঙ্গা রাজ্য রক্ষা পাইয়াছিল। তবুও. রামদদেবকে 
প্রভৃত অর্থব্যয়ে যথেষ্ট সৈম্ত রক্ষা করিয়! সর্বদা সতর্ক ও সন্দিপ্ধ থাকিতে হইত। 
কারণ ভবিষ্যতে দেশের ভাগ্য কি দীড়াইবে, তাহা অনিশ্চিত। এই সব কারণে 
নবাব সরকারে তাহার দেয় রাজন্ব বহু বৎসরের বাকী পড়ে। *প 

তখন প্রসিদ্ধ মুর্শিদকুলি খা বলের স্ুবাদার। তিনি ঢাক! হইতে দুর্দাবাদে 
* রাজধানী স্থানান্তরিত করেন ৫১৭০৪) তিনি কঠোর হু দেগ, শীত 
্টিরিতিন। ভিনি বড় বড় জমিদারীর পত্তনও যেমন করিয়াছি: ভেম্নই, 
*বাঁহার। ব্াকস্ব দিতেন না, তাহাদিগকে শাস্তিও সেইরূপ 'দিতেন। ফুিদকুলি, 
শপ ঝ| বিরোধী জনকে গা বিবার অক নান উপার উস 
করিয়াছিলেন। একটির সন্বন্ধে প্রবাদ এই, ুরশ্াবাদে একটি খাত নুর 
“ করাইয়া! তাহা পুরীষাদি নানা পুতিগন্ধময় পদার্থে পূর্ণ করিয়া, চিন্দুধর্ণের* উপর, 
বিজ্ধপ কটাক্ষ করিয়া, উহার নাম রাখ| হয়--“বৈকু্*”।1 রাজদ্থ দরে না. 
পারিলে, জমিদারদিগকে ধরিয়া আনিয়া, কিছুক্ষণের অন্ত এই বৈরু্- যানের 
কু দ্েওয়! হইত। বৈকুষ্ঠের ভয়ে জমিদারের থরহরি কম্পবান হইতেন। 

' রাজা সীতারামের জীবদ্বশীয় তাহাকে দমন করিবার জন্য যু্ধবিগ্রহে” নরাব 
বিশেষ ব্যতিবাস্ত ছিলেন, তিনি রামদেবকে সীতারামের পক্ষতুক্ত দেখিয়া - অত্যন্ত 
অস্ত হন। অবশেষে যখন 'সীতারামের পতন হইল এবং তাহার রাজ্য 


ূ “রাজা সীতারাম রায়" (ন্ছুনাথ ভট্টাচার্য্য) ৯৮ পৃঃ। সীতারাম যে অংশ অধিকার, 
বি তাহা ত্যাগ কবের্ন নাই | তাহারই মধ্যে তিনি যেখানে এক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠ! করেন, 
“তাহার নাম হয় শিবনগর। সীতারামের পতনের পর তাহার রাজ্য নাটোরের অধিকৃত হুয় | 
এখনও নলডাঙ্জার দক্ষিণে উক্ত শিবনগরে নাটোরাধিপতির ৬৫,০* টাকার সদর কাছারী 
ছে, উহারই পার্থ কালীগঞ্জ ছিল। সম্প্রতি কালীগঞ্জ রেলস্টেশনের নাম সি হা 
শিবনগর হুইক্জাছে। 5 
501 নধাৰী আমলের বাঙ্গালার ইতিহাস, ৯১পৃঃ, এিনিনানদ 0. 4+9-3% রর শা 
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নলডাঙগ। রাজবংশ ৪৬৭ 


নবাবের অনুগৃহীত তৃততাবরগের মধ্যে বিভক্ত করিয়া দেওয়া হইল, তখন রা'মদেবের 
খবর হইল। সে খবরে তিনি না গেলে, সৈম্ত আসিল, বৈকুষগ্ঠের ভয়ে রামদেব 
পলায়ন করিলেন, নবাবী ফৌজ রাজ্যমধ্যে যথেষ্ট অঙ্গাচার করিয়! ফিরিয়া গেল। 
তখন রামদেব নিজেই মুর্শিদাবাদে গিয়া হাজির হইলেন, এবং বৈকুষ্ঠের ভয়ে সমস্ত 
জমিদারী ইন্তাফ! দিতে কুগা বোধ করিলেন না। কৃষ্চন্দ্র দাস নামক বৈষ্থ 
বংশীয় তাহার একজন সুযোগ্য আম-মোক্তার তাহার পক্ষসমর্থনের জঙ্ত 
মুর্শিদাবাদে থাঁকিতেন, রামদেব যখন ইস্তাফাপত্র লিখিয়! নবাবের হস্তে দেন, 
তখন তিনি উপস্থিত ছিলেন না; পরে ব্যাপার শুনিয়া তাহার চক্ষু স্থির হইল, 
প্রভূ-রাজ্যের ধ্বংসবার্ত। তিনি সহা করিতে পারিলেন না। তিনি ভাবিলেন, 
ইস্তাফা-পত্রখানি ধ্বংস করিতে পারিলে বুঝি রাজ্যোদ্ধার হইবে। কৃষ্ণচন্দ্র 
নবাবের নিকট উহ! দেখিতে চাহিলে, যেমন তীহার হস্তে প্রদত্ত হইল, অমনি 
তিনি ইন্তাফা-পত্রথানি ভ'জ করিয়া গালের মধ্যে পুরিয়া গিলিয়া ফেলিলেন। 
তখন তাহার শান্তির হুকুম হইল। কথিত আছে, নবাবকর্মচারিগণ তাহাকে 
অত্যন্ত প্রশ্থার করিয়! মৃতকর অবস্থায় নদীতে ভাসাইয়! দিল এবং পরে রামদেব 
তাহাকে পাইয়! শুশ্রাষা করিয়া বাচাইলেন। খবর শুনিয়া নবাবের দয়! হইল, 
তিনি রামদেবের সহিত মামুদশাহী পরগণার নৃতন বন্দোবস্ত করিলেন (১৭২২ )) 
স্থির হইল যে, রামদেব ক্রমে ক্রমে বাকী রাজস্ব পরিশোধ করিয়া দিবেন। * 
বিষুদাস হাজরা 
রা 
শ্রীমস্তদেব রায় 
চা ৪ থা 
গোগীদেব 
মি 
রাজা টন দেবরায় 


রাজ! সুরনারায়ণ 
* বাঙালার ইতিহুম (নবাবী জামল ) ৪৯৩পুঃ, মুর্শিদাবাদের ইতিহাস ৫০৫ পু, 


৪৬৮ 'যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 
রাজ। চা 





| 
রাজ! উদয়ারার়ণ রাজা রামদেব 
(১৬৮৫-১৬৯৮) (১৬৯৮-১৭২৭ ) 


৬০টি শশী শীশীশ ২ ০ পাশ 


[ | 
রাজ। রঘুদেব রাজ। কৃষ্ণদেব 
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- রাণী লক্ষমীপ্রিয়! কে) 
এ. » রাণী রারাজেখনী (খ) 
|]... | ] 
থে) থে) কে) 
মহেন্্রদেব রায় রাজা রামশঙ্কর : গোবিন্দদেব রায় . 
1%৮ অংশ ।%৮ অংশ ৩৪ অংশ 
(১৭৭৩-১৮১২) 
মোহনঠাদ 
মৃত্যু, ২৪-১৯-১৮১১ 
রাজ! শশিভৃষণ 
(১৮১ | ) 
রাজ। ইনদুতৃষণ দেবরায় 
(১৮৫৩-৭০ ) 


রাজা বাহাছর, প্রমথভূষণ দেবরায় 
7 ১৮৭৯) 


ফলত 
কুমার পন্নগত্ভৃষ কুমার মৃগাঙ্কভৃষণ 
প্রভৃভক্ত ভৃত্যের অদ্ভূত কার্যে বৈকুষ্ঠের শান্তি হইতে নিস্তার প্মইয়! রামদেব 


নলডাঙ্গায় প্রত্যাগত হইলেন এবং কৃষ্ণচন্দ্রকে যথেষ্ট ভূমিবৃত্তি দান করিয়া 
তৃপ্তিলাভ করিলেন । * কৃষ্ণচন্দ্রের বংশীয়গণ এখনও “ইস্তাফা-গেল!” দাসবংশ 











* বাখরগঞ্জের অন্তর্গত সেলিমাবাদ পরগণার ইতিহাসে এইরূপ আর একটি ঘটনা আছে। 
সে পরগণার বাকী রাজন্ব পরিশোধ করিতে অসমর্থ হইয়া যখন রাজ জয় নারায়ণ নবাব-. 
দ্বরবারে ইন্তাফা পত্র লিখিয়! দেন, তখন রাজার হুযোগা দেওয়ান কৃষ্ণরাম সেন এ পত্রে দস্তগত 


নলডাঙ্গা রাজবংশ ৪৬৯ 


বলিয়া খ্যাত।* বর্তমান মহকুম। মাগুরার অপরপারে নান্দুয়ালী গ্রামে 
তাহাদের বাস। উহাদের কাগজপত্র হইতে জানিতে পারিয়াছিলাম, ১১২৮ 
সালের ১৫ই ফাল্গুন তারিখে (অর্থাৎ ১৭২২ খৃষ্টান ) শ্রীগোপাল বিগ্রহের 
নামে নলডাঙ্গ৷ হইতে দেবোত্তর পান। মুর্শিদকুলি খার রাজন্ব-হিসাব প্রস্তত 
ও জমিদারী বন্দৌবস্তও এঁ বৎসর হয়। এ বৎসরই রামদেবের সহিত নলডাঙ্গার 
জমিদারী বন্দোবস্ত হয়। উহার কয়েক বৎসর পরে কৃষ্ণচন্দ্র নিজ বাটাতে যে 
শিব-মন্দির নির্মাণ করেন, তাহা দেখিয়াছি । উহার. গায়ে ষে ইষ্টক-লিপি 
আছে, তাহা এই £ _ 

পঞ্চেষু তকেন্দুমিতে শকাব্দ 

নত্ব। পুরারেশ্চরণারবিন্দে। 

শ্ীকৃষ্ণদাসেন শিবপ্রিয়েন 

নিরমাক়ি যভ্বান্ঠঠঃ শিবস্ত ॥ শকাঁবা ১৬৫৫ 

[পঞ্চ - ৫, ইধু - ৫, তর্ক - (ষড়দর্শন ) ৬, ইন্দু - ১) অস্কের বাম! 

গতিতে ১৬৫৫ শক বা ১৭৩৩ খৃষ্টাব্ব হয়।] অর্থাৎ ১৬৫৫ শকাবে পুরারি 
মহাদেবের চরণারবিন্দে প্রণাম করিয়া শিব5ক্ত শ্রীকৃষ্জদাস যত্ব করিয়া এই 
শিবমন্দির নির্মাণ করেন। রাজ রামদেব কৃষ্ণচন্ত্রকে যথেষ্ট ভূসম্পত্তি দিবার 
জন প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু প্রভৃভক্ত নিষিঞ্চন কর্মচারী তাহা! লইতে স্বীকার 
কারন নাই। বাস্তবিকই তাহার আত্মোৎসর্গ ভূমি-মূল্যে বিক্রীত হইতে পারে 


করিতে অসম্মত হইলে তাহাকে নবাবের কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়, এবং তথায় বছদিন, 
পর্য্স্ত তিনি নির্মম নির্যাতন ভোগ করেন। অবশেষে কুষ্খরামের চিত্র-গৌরবে মুগ্ধ হইয়। নবাব 
সে রাঙ্গা প্রত্যর্পণ করেন। রাজাও কৃষ্ণরামকে যথেষ্ট ভূসম্পত্তি দান করেন। উহা৷ হইতেই বার্ড 
পাশার বিখ্যাত জমিদারীর প্রতিষ্ঠ।। প্রসিদ্ধ লেখক ৬রোহিনী কুমার সেন মহাত্মা কৃফরামেরই 
কীর্তিমান বংশধর। নলডাঙ্ায় কৃষ্ণচন্দ্র যাহ! করেন, সেলিমাবাদে কৃষ্ণরামও তাহাই করিয়া 
ছিলেন। উভয়েই বৈদ্য-সস্ত।ন, উভয়েসই প্রভৃভক্তি ও মহাগ্রাণত। দেশের মধ্যে তাহাদিগকে 
প্রাতংম্মরণীয় করিয়। রাখিয়াছে। “বাকৃলা,” ২৩৭-৪৩ পৃঃ ্‌ 

ক এই বংশীয়ের এখনও নান্দুয়ালীতে বাস করিতেছেন; বংশ-ধারা এই $--ছ্ীকফুদাস-. 
মৃত্যঞ্জম_শিবনাথ--শতু ও জয়চন্দ্রঃ শভূর পুত্র কাশীনাধ নিঃসন্তান । জয়চন্ত্র--কালীনাথ-- 
জনার্দন-__প্রফুল কমল (জীবিত])। 
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না? রাজ কিছুতেই ন। ছাড়িলে ₹ৃষ্চন্ত্র শ্রীগোপাপ বিগছের জন্ভ সাসান্ত 
ভৃসম্পত্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন । * 

১৭২৭ অন্দে রামদেবের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র রঘুদেব রাজ্য পান। তিনিও 
পিতার মত যথেই নিষ্ষর ভূমি দান করেন। ১৭৩৭ অবে নবাব স্ুজাউদ্দীনের, 
সময়ে রঘুদেব একটি সরকারী তলব অমান্ত করিয়! রাজ্যচাত হন। কিন্ত 
অচিরে সরফরাজ খার সময়ে তাহার রাজ্য প্রত্যর্পিত হয়। 1 এই সময়ে 
পশ্চিম বঙ্গে মারহান্টার্টিগের উৎপাত অর্থাৎ প্বর্গীর হাঙ্গামা” উপস্থিত হয়। 
নবাব আলিবদ্ধী খা তাহাদের গতিরোধ করিবার জন্ট বর্ধমানাভিমুখে অগ্রসর 
হন, ভাস্কর পণ্ডিতের অধীন বর্গী সৈম্তদূল অগ্নি সংযোগ করিয়া দিয়! বর্ধমানে 
ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ করিলে, বর্ধমানাধিপত্ি রাজা চিত্রসেন পলায়নপূর্ববক 
নলভাঙ্গায় আসিয়া রাজা রঘুদেবের আশ্রয় লন। সেই সময় তিনি তৈলকুপি 
গ্রীমের একাংশে গড়কাটা অস্থারী বাটা নির্মাণ করিয়। কিছুকাল বাস করেন। 
বেগবতী নদীর অপর পারে এ বাড়ী, গড় ও মৃত্তিকাপ্রোথিত শিবমন্দিরের চিন্ন 
এখনও আছে । তাহারই সন্নিকটে রাজ! চিত্রসেন গুঞ্জানাথ শিবলিঙ্গের জন্ত 
যে জুন্দর কারুকার্ধ-খচিত মন্দির নির্মাণ করেন, তাহ! এখনও তাহার কীর্তি ও 
স্থতি সজীব রাখিয়াছে।$ চিত্রসেন পাগড়ী বদল করিয়৷ রঘুদেবের সহিত 
বন্ধত্ স্থাপন করেন। ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে রঘুদেবের মৃত্যু হয়। 

অপুঞ্রক রঘুদেবের জমিদারী তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা! কৃষ্ণদেবের হস্তগত হয় ৷ 
এই সময়ে পলাশীর যুদ্ধ এবং ছিয়াত্তরের মন্বস্তর ঘটে। মন্বস্তরের সময়ে ক্কৃষ্ণদেব 
রর 
৮ ক... 5149765 তি০3-6910119 ০. 70. ,&. 
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*.. $. গুপ্রনাথের মন্দির এক্ষণে তগ্দশাগ্ন্ত। সঙ্দিরের বাহিরের মাপ ২৮৮ ২৮ফুট। 
পূর্বদিকে উদ্ধার সদর ; চাঁরিধারে উহ'র বারান্দা আছে, তগ্মধ্যে পূর্বদিকের বারান্দাই খোলা, 
সেদিকে ছুইটি স্তদ্কের উপর তিনটি খিলান। বারান্দার বিস্তৃতি ৫৬ রাজ! চিত্রমেন 
মন্দিরের সেবা ব্যবস্থার জন্য বৃত্তি দিতেন ; মহারাজা ধিরাজ তিলক টাদ বৃত্তি কমাইয়! দিলেও 
হুতাব চাদের সময় পধ্যস্ত উহ! বহাল ছিল। গঞ্লানাথ শিবের নামে গ্রামটির নাম 
কইয়াছে গগ্রানগর| | 
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হা পর্বের যথেষ্ট সাহা করেন। * তীঁহার ছই সি / 
: রাজরাজেবরীর নর্ভে মহেন্্র ও রামণঙ্কর নামক হই পুত্র এবং রাণী লক্গীপ্রিয্ার 
গৌবিন্দ নামক এক দত্তক পুত্র ছিল। কৃষ্তদেব মহেন্দ্র ও রামশক্করের প্রত্যেককে 
. বিষস্বেধ 8 অংশ এবং গোধিন্দদেব রায়কে £ অংশ দিয়া যান। ক্কষ্ণদেবের 
দেওয়ান ছিলেন নিকটবর্তী পদ্মাবিলা নিবামী বুধই বিশ্বাস; ইনি জাতিতে 
মুসরমাঁন ; লেখাপড়ায় বিশেষ সুশিক্ষিত ন| হইলেও বুধই বিশ্বাস বুদ্ধিমান ও 
স্থদক্ষ কর্মচারী। তিনি জমিদ্দারীর যেমন সুব্যবস্থা করেন, নিজেও বেশ 
সঙ্গতিসম্পন্ন হন। * ১৭৭৩ থুষ্টাবকে কৃষ্ণদেবের মৃত্যুর পর বুধই বিশ্বাসের 
তত্বাবধানে প্রথমতঃ গোবিন্দদেব রায়ের ৬৪ অ:শ অর্থাৎ তেষানী জমিদারী 
'বাটোয়ারাহুত্রে পৃথক্‌ হইয়া যার়। অবশিষ্ট ॥১৬ অংশ ১৭৯৬ খৃষটাব পর্যযস্ত 
এজমালী সম্পত্তি থাকিয়৷ পরে বিভক্ত হয়। এই সময়ে লর্ড কর্ণওয়ালিসের 


পপ পপ শা পাসীপস্পিশিীিশীশ শি শিপীপ্পীশীশী্ীশী ৮ টিকীশস্প শাশীাাশীত শিট শি ০ ৮ পাাাটীশিশ শশী 


* পল্মবিলায় এখনও বুধই বিশ্বাসের প্রকাণ্ড পাকা বাড়ী আছে! তাহার পু নলিমুলা। 
চৌধুরী বহুধন দৌলত পাইয়া বিলাসে আত্মবিক্রয় করেন। তিনি এক নীচ জাতীয় হিন্দুরমণীর 
প্রেমে মুগ্ধ হইয়া তাছ়াকে নিকা করিয়। আনেন ; তখন উহার নাম হয়, বিবি আসরফ, 
উন্নিসা। সলিমুল্যা বি"1ইদহের নিকটবতী' মুরারিদহ গ্রামে নবগঙ্গার মধ্যপর্যযস্ত বিস্তৃত এক 
নুষ্বর অট্টালিক। নির্মাণ করিয়! বিবির সঙ্গে তথায় বাস করেন। সে বাড়ী এখন ও আছে 
এবডুউহার গারে (নন্তবতঃ হিন্দুরাঁজমিন্ত্রীর উদ্ভোগে ) লিখিত আছে £-- 
এপ্ীরাম। মুরারিদহ গ্রাম ধাম, বিবি আসরফ নেছা নাম, কি কহিব পুরীর বাগান | 

ইন্ডের অমরাপুরী, নবগঞ্গার উত্তরধারি, +৫*০* টাকায় করিল নির্মাণ । 

এদেশে কাহার সাঁধা, নদীর বাঁধিয়া অর্ধ, জলঙ্ধো কমল সমান. 

কলিকাতার রাঁজচন্ররাজঃ ১২২৯ সুরু করি কাজ, ১২৩৬ সালে সমাপ্ত দালান |” 
. বাড়ীটি দেখিতে হ্দর, বিচিত্র ও শক্ত এবং নদীবক্ষে দাড়াইয়। বছজ্নের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, 
তাই উল্লেখযোগ্য । সলিমুল্যার মৃত্যুর পর, বিবি ষশোহর-জেলের জনৈক হিন্দুস্থানী কর্ণচারী 
“বিশ্বেস্বর সিংহের শিকট এই বাড়ী ও জোত জমি বন্ধক দিয়া ৪২ হাজার টাকা ধার করে এবং 
উহ শোধ করিবার পূর্ব্বেই তাহার মৃত্যু হয়। হখন বন্দকী সম্পত্তি বাদে সমন্ত অস্থাবর 
গবর্ণমেন্টের হাতে বার়। বিশবম্বর সপরিবারে আসিয়' সুরারিদহের বাঁটাতে বস করেন ও 
ঢা সকলেই ক্রমে মৃতুমুপে পতিত হন । এখন কেবল তাহার অপগণ্ড পৌত্র রাজেন্্র লাল 
খু্ারাঠা ভগিনীমহ মাতুলের তত্বাবধানে তথায় বাম করিতেছে। সম্পত্তির ।/* অংশ ঢাপালির 
ফর মহাশয় দিগের হস্তগত হইয়াছে। রানে 
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প্রবন্তিত “চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের” নূতন নিয়মান্ুসারে সমস্ত রাজন্ব আদার 
না হওয়ায় বঙ্গের বহু জমিদারী প্রকাশ্ত নিলামে বিক্রীত্ব হইতে থাকে। 
গোবিন্দদেব রায়ের তিন আনী অংশ প্রথম ১৮০০ অবে নিলাম হয় ও পরে বনু 
হাত বদদলাইয়া, উহা! ১৮৪০ খুষ্টাব্বে নড়াইলের বাবুদিগের অধিকারে আসে। 
বড় রাজ! মহেন্দ্র দেবেরও নানাবিধ খামখেয়ালী অপব্যয় ও'অযত্বে তাঁহার 
1৮৮ গণ্ডা অংশও নিলামে চড়ে, এবং তাহাও ক্রমে নড়াইলের বাধুরা খরিদ 
করিয়া লন। কেবল মাত্র রামশস্করের ।%৮ অংশ তাহার অধিকারে থাকে 
এবং তিনিই মাত্র রাঁজা বলিয়া পরিচিত হন। মহেন্দ্র ও গোবিন্দদে রায়ের 
ংশধরগণ রাজাহার! হইয়া রাজা! উপাঁধিতেও বঞ্চিত হন। এখন তীহাঁদের 
ংশধরগণ কেবল মাত্র সামান্ত দেবোত্তর ও বৃত্তি-সম্পত্তির উপর নির্ভর করিয়া. 
বহু পরিবারে নির্জীবভাবে নলডাঙ্গার পুরাতন ভগ্ন গৃহাবলীতে বাস করিতেছেন । 
আর তাহাদিগের পৈতৃক মামুদশাহী পরগণার ॥/১২ গণ্া অংশ এক্ষণে নড়াইলের 
বাবুদিগের অধিরুত। উক্ত বাবুদের সম্পত্তির মধ্যে উহ্নাই সর্ধপ্রধান। বর্তমান 
নলডাঙ্গার রাজ। বাহাছর রামশক্করের বংশধর । 
রাজ! রামশঙ্করের জীবদ্দশায় তৎপুজ্র মোহনটাদের মৃত্যু হয় (১৮১১)। 
তাহার অল্লবয়ন্ক। বিধবা পড়ী রাণী তারামণির একটি শিশু পুত্র থাকে, তাহার 
নাম শশিভৃষণ। ১৮১২ অবে রামশঙ্করের মৃত্যু হইলে, তৎপদ্বী রাণী রাধামণি 
সতী-ধর্ম পালন করিয়া ম্বামীর চিতায় তন্থৃত্যাগ করেন। তখন দশ মাসের 
শিশু শশিভৃষণ রাজ্যের অধিকারী হন এবং সম্পত্তি কোর্ট-অব-ওয়ার্ডসের হাতে 
যায়। ১৮৩০ অবে' শশিতৃষণ প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া জমিদারী গ্রহণপূর্ববক সুন্দর ও 
স্থনিপুণ ভাবে প্রজা পালন করেন এবং অল্পদিন মধ্যে এক নাবালক দত্তকপুত্র 
রাখিয়। অকালে কালগ্রাসে পতিত হন (১৮৩৪)। পুনরায় জমিদারী 
কোর্ট-অব-ওয়ার্ডসে যায় । ১৮৫৩ অবে উক্ত দত্তকপুত্র রাজ! ইন্দৃভৃষণ স্বহস্তে 
জমিদারী পরিচালন আরম্ভ করেন এবং কতকগুলি সংকাধ্যে দান করিয়া 
গবর্ণমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। রামশঙ্করের সময় হইতে এই বংশের 
রাজোপাধি এক প্রকার লোপ পাইয়াছিল। ইন্দুভুষণ বহু কষ্টে মুর্শিদাবাদ 
রাজ-দপ্তর হইতে চণ্ডীচরণের রাজ-সনন্দের প্রতিলিপি আনিয়া, উহ! প্রদর্শনপূর্বাক 
ইংরাজ গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে নুতন খেলাত ও সনন্দ পান। তিনি 


তত াক্খবত উপর কফ, 
দা ছি রত 
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১ নলডাঙ্গা | ৪৭৩ প্রঃ 


গুঞ্জানগরের মন্দির 


শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র প্রণীত ষশোহর খুলনার ইতিহাসের জন্য 
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নলডাঙ্গ। রাজবংশ ৪৭৩ 


১৮৭* অবে অল্প বয়সে ত্রিবেণীতে গঙ্গালাভ করিলে, তাহার দ্বাদশ বৎসর বয়স্ক 
দত্তক পুক্র প্রমথভূষণ সম্পত্তির অধিকারী হন, কিন্ত জমিদারী পুনরায় কোর্ট-অব- 
ওয়ার্ডসে যায়। ১৮৭৯ অবে রাজা প্রমথভূষণ দেবরায় প্রাপ্তবয়স্ক হইয়! সম্পত্তি 
হস্তে লন এবং তদবধি ৪* বৎসরেরও অধিক কাল কৃতিত্বের সহিত উহার 
রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া সর্বত্র সুনাম অর্জন করিয়াছেন । গবর্ণমেণ্ট হইতে তিনি 
“রাজা বাহার” উপাধি ও খেলাত পাইয়া (১৯৯৩) সম্মানিত হইয়াছেন। 
প্রমথভূষণই যশোহর-খুল্নার মধো একমাত্র সনন্দধারী রাজা । 

রাজ! শশিভূষণের সময় নলডাঙ্গার সম্পত্তি বর্ধিত হয়; তিনি সাচানি, 
কনোজপুর, প্রতাপপুর ও কুশবাড়িয়ার অদ্ধাংশ খরিদ করেন। তৎপুত্র 
ইন্দুভূষণের সময় খামরাইল তালুক অর্জিত হয়। রাজ! প্রমথভূষণ নীলকুঠীর 
অধ্যক্ষ সেল্বী (117. 5০1) ) সাহেবের আমলের নহা।টা কুঠি ও সম্পত্তি খরিদ 
করেন * রাজা ইন্দুভূধণের নাবালক অবস্থায় তাহার পিতামহী রাণী তারামণি 
দেবী রাজবাটা নলডাঙ্গা হইতে জগন্নাথপুর গ্রামে স্থানান্তরিত করেন এবং তিনিই 
গুঞজানাথ শিবের নামে জগন্নাথপুরের নাম্‌ গুঞ্জানগর রাখেন। রাজ ইন্দুতূষণের 
সময় বহু অট্টালিকা নির্মিত ও জলাশয় নিত হয়। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় 
তিনি ইংরাঁজ গবর্ণমেণ্টকে কতকগুলি হস্তী দিয়া সাহায্য করেন। রাজ। 
ইন্দুতৃষণ সঙ্গীতাদি কলা! বিগ্তায় বিশেষ পারদর্শা ছিলেন। তৎপুত্র রাঁজা প্রমথ 
ভূষণ স্থৃবস্তা, কুতবিদ্য, শিল্পকুশল ও কর্মদক্ষ হ্পতি। তিনি বহু দেশ ভ্রমণ 
করিয়াছেন, দেশের ও দশের কথ! জানেন, দেশীয় শিল্পের সমাদর করেন এবং 
সর্বদা নিজ বাটাতে কল কারখান! লইয়াই ব্যস্ত থাকেন। তিনি একটি উচ্চ 
ইংরাল্ী স্কুল, চতুষ্পাঠী ও দাতব্য চিকিৎসালয়ের ন্যয় ভার বহন করেন; তিনি 
পিতার নামে যশোহর স্কুলে “ইন্দুভৃষণ” বৃত্তি এবং মাতার নামে দর্শন শাস্ত্রের 
চর্চার জন্ত "“মধুমতী” বৃত্তি প্রতিষ্টা করিয়াছেন। তাহার ছুইটি মাত্র পুত্র 
কুমার পন্নগভৃষণ ও কুমার মৃগাস্কভৃষণ, উভয়েই প্রাপ্তবয়স্ক এবং ক্লৃতবিদ্য। 


৫১ পর 


* সেল্বী দাহেবের সম্প্তি অপ্ত সাহেব কে(স্পানির নিকট বিক্রীত হয়। রাজা 
প্রমথ ভূষণ ১৮৯২, ২৯ জুন তারিখে উক্ত সম্পত্তি £ &. 40010010) 91111517) 107) 2170 
[০1707790785 ৫০০ এর নিকট হইতে ১১৬৬১৩৪৩, টাকায় খোস কোবালায় খরিদ করেন। 
ও 


৪৭8 যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


নলড্জ! রাজ্যের এক্ষণে হুইটি প্রধান বিভাগ__সদর জমিদারী ও নহাটা 
সম্পত্তি । উভয় সম্পত্তির সেস্‌ সমেত হস্তবুদ মোট আদায় ৩,০০১৩১ টাকা। 
তন্মধ্যে রাজস্বাদি বাবদ দেয় -১,৬২,*৩৭ টাক1) সুতরাং আনুমানিক বাৎসরিক 
লভয ১৩৮৯৪ টাকা । উভত় সম্পত্তির জন্ত দেয় রাজন্বাদির পৃথক পৃথক্‌ 
হিসাব দিতেছি ঃ--(১) সদর জমিদারী, গবর্ণমেণ্ট রাজস্ব ৫*,৩৯৯ টাকা, এ 
সেস্‌ ১৪,৭৮৮ টাকা) অন্ত মালেকের খাজন ৩৬,৭৪৩ টাক, এ সেস্‌ ২,৩৩৮ 
টাকা । মোট দেয় ১,০৪,২৬৮ টাকা। (২) নহাটা সম্পত্তি__গবর্ণমেণ্টের 
রাজন্ব ৩০২ টাকা, এঁ সেন্‌ ২০৬ টাক।; অন্ত মালেকের খাজন! ৫২,২৩৩ টাকা, 
এঁ সেদ্‌ ৫,০১৮ টাকা, মোট ৫৭,৭৬৯ টাকা। উভয় সমষ্টি ৯৬২,০৩৭ টাকা । 

আজকাল সামান্ত জমিদার ব। তালুকদার পধ্যস্ত দেশ ছাড়িয়া সহরে বাস 
করেন। প্রজারা বৎসরের মধ্যে কখনও ভূম্বামীকে দেখিতে পায় কিনা সন্দেহ। 
রাজ! গ্রমথভূষণ সে প্রকৃতির ব্যক্তি নহেন। তিনি বার মাস দেশে থাকিয়া 
প্রজার মঙ্গল বিধানের জন্য সচেষ্ট থাকেন। ম্যালেরিয়া-জর্জরিত যশোহরকে 
তিনি ঘ্বণার চক্ষে দেখেন না। পরস্ত নিজের দেশকে স্নেহের কোলে টানিয়া 
লইয়া, তিনি প্ররুত স্বদেশ-ভক্তের আদর্শ দেখাইয়াছেন। সে আদর্শ বোধ হয় 
বঙ্গের সকল তৃম্যধিকারীরই অনুকরণীয়। এজন্য রাজা বাহাদুর গবর্ণমেণ্টের 
নিকটও উচ্চ প্রশংসা লাভ করিয়াছেন । * 

আখথগুল বিষ্দাসের তপোবলে নলডাঙ্গ। জমিদারীর ভিত্তি-পত্তন হইলেও 
সন্ন্যাসী ব্রদ্মাগুগিরির কৃ্পাবলেই এ বংশের রাজ-প্রী-লাভ ঘটিয়াছিল। তিনিই 


*. ১৯১৩ খষ্টাব্ষের ১ল। জানুয়ারী তারিখে রাজ! প্রমথভূষণকে “রাজ! বাহাদুর” উপাধির 
ননণ প্রদান কালে বঙ্গেশ্বর লর্ড কারম।ইকেল ষে প্রশংসাবাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহার 
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রাঁজ। বাহাছুর প্রমথভূষণ দেব রায় 
নলডাঙগ | ৪৭৪ পৃঃ 


শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র প্রণীত যশোহর খুলনার ইতিহাসের জন্ঠ 
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 আঙ্াতনিরি ৪৭ 


নলডাঙ্গার ইঞ্টদেকড|. ৬সিধেবরী-১দেবীর. প্রতিষ্ঠা করেন; এখনও নলডাঙ্গায় 
সর্বত্র বহু প্রসঙ্গে তীহ]রই নাম: কীর্তিত হয়। . স্থতরাং তাহার সম্বন্ধে যাহা 
কিছু জানা যায়, তাহা না বলা, হইলে এ বংশের ইতিহাস শেষ হয় না। আমরা 
দেখিয়াছি, তিনি বহুবার নলডাঙ্গায় আবিভূর্ত হইয়াছেন, কিস্তু কোথা! হইতে 
আসিয়াছেন, তাহা বল! হয় নাই। এইবার তাহ৷ বলিব। সন্যাসী ব্রন্ধাও 
ব| ব্রন্মানন্দ গিরি নবগঙ্গা তীরে আঠারখাদার অন্তর্গত কালিকাপুর আশ্রমে 
অবস্থান করিতেন। কখন্‌ সেখানে আসেন, আগ্রে নলডাঙ্গায় আসিয়! পরে 
সেখানে যান কিনা, এ সব প্রশ্নের কোন সমাধান করা যায় না। বর্তমান 
মহকুম। মাগুরার আ্নপর পারে প্রায় দেড় মাইল দূরে কালিকাপুর, উহ! সাধারণতঃ 
কালিকাতলার শ্রশান, বলিয়া পরিচিত। কথিত আছে, অতি প্রাচীনকাল 
হইতে এই শ্মশানে একটি মঠ এবং ৬সিক্বেশ্বরী মাতার যন্তরাঙ্কিত শিলাখণ্ড ও 
কাঁলীমৃত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। এক সময়ে রঙ্গমাচার্ধ্য নামে টট্টগ্রাম: প্রদেশের এক 
সন্গ্যাসী তথায় মঠ-ম্বামী ছিলেন। বহুকাল পরে যখন ত্রহ্মাণ্ডুগিরি নলডাঙ্গার 
অবীশ্বর শ্রীমস্ত রায় বা রণবীর খাঁকে দীক্ষিত করেন, সেই সময়ে তিনি এই 
.কালিকাপুর মঠে বাস করেন। তখন পূর্ববর্তী মহ-মন্দির হীনাবস্থায় 
পড়িয়াছিল। গুরুর আদেশে রণবীর কালিকাপুরে সিঘেশ্বরী দেবীর প্রকাও 
মন্দির ও-সাধুদিগের ব'সোপযোগী আশ্রম নির্মাণ করিয়। দেন এবং ২৫০ বিঘা 
নিষকর. ভূ-সম্প্তি দেবোত্বর স্বরূপ দান করেন। ব্রহ্মাওগিরি বহুকাল জীবিত 
ছিলেন। রাজ! চণ্তীচরণ, ইন্ত্রনারায়ণ ও স্ুরনারায়ণ সকলেই তীহার শিষ্ঠ। 
তাহারই আদেশে ইন্দ্রনারায়ণের সময় নলডাঙ্গাতে কালিকাপুরের অনুকরণে 
৬/সিন্েখরী দেবীর মন্দির নির্মিত ও স্ুরনারাপ়ণের সময় উহার পুজার ব্যবস্থা 
হয়, সে কথ! পূর্বে বলিয়াছি। 

'ব্রহ্গা্গিরির অস্তর্ধানের পর কালিকাপুর মঠের দিকে পরবত্তী রাজাদিগের 
সুদৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই। মঠম্বামীদিগের নিযুক্ত গোমস্তাদিগের অযত্ব ও 
্বার্থপরতার জন্য যেন ক্রমে উহার পৃজাদির অব্যবস্থা এবং মঠের ছুরবস্থা হইতে 
থাকে। শিলাখওখানি অপন্বত হয়, মন্দিরাদি ভগ্ন ও ভূমিসাৎ হয়, পুজার 
ঘটটি পধ্যস্ত স্থানাস্তরে নীত হইয়া কোন প্রকারে রীতি-রক্ষা হইতে থাকে । 
মঠের স্থানটি পর্য্যন্ত নিজের সম্পত্তিভুক্ত করিয়া কত জনে লাভবান হইবার চেষ্টা 
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করেন, কিন্তু দৈবপ্রতিবন্ধকতায় উহ! সফল হয় .নাই। সকলেই কালগ্রস্ত বা 
নির্বংশ হইয়! গিয়াছেন। এ জন্ত স্থানটি ভীষণ জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া গড়ে । 

প্রায় ছুই শত বর্ষ পরে, আজ সাত আট বৎসর হইল অমলানন্দ নামক 
একজন ত্রাক্গণ সাধু * সন্যাস দীক্ষ! লইবার পর স্বপ্নাদেশ অনুসারে এই স্থানে 
আসির়। পুনরায় মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। মায়ের কৃপাকটাক্ষপাতে আবার 
কালিকাপুব জাগিয়াছে। অমলানন্দ কালিকাপুর মঠের প্রাচীন মন্দিরের 
ভগ্নস্তপের উপর নূতন পাকা মন্দির নির্মাণ করিয়া তন্মধ্যে এক অপূর্ব মৃগনয়ী 
ক।লিকা প্রতিম! স্থাপন করিয়াছেন। ছুইটি শব-শিশু স্কন্ধে করিয়া নীলবরণী 
গাম! শিব-বক্ষে নৃতা করিতেছেন, 1 তাহার ভীষণা মৃত্তির অন্তরাল হইতে দিধ্য. 
করুণ দৃষ্টি বিচ্ছরিত হইয়৷ পড়িতেছে। আমার যশোহর-খুল্নার মধ্যে এই 
ভাবের এমন মুর্তি আর নাই। মুর্তির উপর প্রাচীরে উৎকীর্ণ আছে £-- 


“কৃষ্ণেণ বলভদ্রেণ গোপৈঃ কংস-জিঘাংন্ুৃভিঃ 
সঙ্কেতকং কুৃতং তত্র মন্ত্রনিশ্চয়কারকম্‌ । 

তদা সঙ্কেতকৈঃ সা চ সিদ্ধেশ্বরী প্রতিষ্ঠিত! 
সিদ্ধিপ্রদা ভোগদ। চ তেন দিদ্ধেশ্বরী স্ৃতী ॥৮ 


* অমলানন্দের পূর্ব নাম নৃত্য গোপাল মুখোপাধ্যার। তিনি সেই নামেই পরিচিত 
এবং আঠারখাদায়ই তাহার নিবাস ছিল। খড়দহ মেলের ষোগেশ্বর পঙ্ডিতের সন্তান গোবিন্দ 
চন্দ্র ক্ষীরগ্রাম হইতে আসিয়া আঠারখাদ।র চক্রবর্তী বংশে বিবাহ করিয়া তথায় বান করেন। 
এই চক্রবস্তী বংশে মনোহর চক্রবর্তী নামক একজন বিখ্যাত পাঁলোয়ন ছিলেন। গোবিনের 
পুত্র মধূনদন, তৎপুত্র পার্বতীচরণ, তৎপুত্র গোপালানন্দ ও নৃচ্যগোপাল। গোপালানন্দ 
সন্ন্যাসী ; নৃত্যগোপাল নিজ মাতুল বিমলানন্দ সরস্বতীর নিকট সন্্যাস দীক্ষা! লন এবং পরে 
সেই গুরুরই আদেশে দারপরিগ্রহ করেন। নৃত্যগোপাল *»শীতল! দেবীর ভক্ত সাধক | তিনি 
বসম্তরোগের অতি হুন্দর চিকিৎসা করেন; তঙ্জন্ত তিনি মাগুরা অঞ্চলে সর্বত্র বিখ্যাত। 

1 কাঁলিক! দেবীর ধ্যানে “কর্ণাবতংসতানীতশবধুগ্মভয়ানকাম্‌' অংশে শব স্থলে শর 
এই গ্রাঠাস্তর আছে। সেজন্য শবধুগল কর্ণভূষণরূপে মূর্তিতে দেওয়া হয় না। ধ্যানাস্তরে কিন্ত 
স্প্টতঃ “বিগতাহুকিশোরাত্ত্যাং কৃতকর্ণাকতংসিনীম্‌” অর্থাৎ মাত দুইটি স্ৃত শিশুদ্বার৷ কর্ণ 
ভূষণ করিয়াছেন, এইরূপ আছে । এখানে সেই ধ্যানের মুঝ্তি হুদার প্রকটিত হইয়াছে। 
বৃহৎ তন্ত্রার, ২৩৯ পৃঃ 


টাচ্ড়া-রাজবংশ ৪৭৭ 


সাধুজী বলেন অতি পূর্বকালে প্রাচীন মন্দিরে এই শ্লোকটি ইঞঈটক-ফলকে 
লেখ! ছিল। সে কথার মূল কি, জানি না। যাহাই হউক, সিদ্ধেশ্বরী মাতার 
পূজা-প্রণালী দেখিয়। বড় আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম। -কালিকাপুরের 
মহাশ্মশানে আবার আশ্রম খুলিয়াছে; সাধু সহ্যাসী বা অভ্যাগতের আশ্রয়ের 
জন্য আবার সে আশ্রম উন্ুক্ত হইয়াছে । শুনিয়াছি, আধুনিক সেটেল্মেণ্টের 
নির্ধারণে এই মঠের নিফরের কতকাংশের উদ্ধার হইয়াছে, কিন্তু উহার কত 
ংশ মায়ের ভোগে লাগিবে, তাহা জানি না। সেনিষ্কর নলডাঙ্গা রাজবংশের 
একটি চিরস্থায়ী কীর্তি। সে দিকে রাজা বাহাছুরের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে কি? 


নপগুল্রিৎস্ণ পল্িচ্ছেদ-চ্গণচ্ড্া লাজ বংস্শ 


টাচ্ড়ার রাজ-বংশীয়ের! বাতস্ত' গোত্রীয় “সিংহ” উপাধিধারী উত্তর রাটীয় 
কুলীন কারম্থ। তাহার! মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত জেমো-কান্দী হইতে 
এতদঞ্চলে আসেন. তাঁহাদের পুর্ব ইতিহাস গৌরবময়। সংক্ষেপে সেই 
কথা অগ্রে বলিয়া লইব। উত্তর রাটীয় কায়স্থদিগের কুল-কারিক হইতে জানা 
যায়, খুষ্টায় নবম শতাব্দীর শেষভাগে বাৎস্ত গোত্রীয় অনাদিবর সিংহ অযোধ্যা 
হইতে আসিয়া উত্তর রাট়ের অন্তত সি:হেশ্বর গ্রামে বাস করেন। * মোগল 
আমলে এই স্থান সরিফাবাদ সরকারের অস্তভূক্ত ফতেসিংহ পরগণ! বলিয়৷ 
উল্লিখিত।1+ অনাদ্দিবর অশেষ গুণান্বিত বলিয়া প্রশংসিত হইয়াছেন। ? 
অনার্দিবর হইতে নবম পুরুষ ব্যাস সিংহ বল্লাল সেনের সহিত আহার-ব্যবহারে 
অস্বীরূত হওয়ায় করাতের ছ্বার! দ্বিথগ্ডিত হন। এজন্য তাহার নাম “করাতিয়া” 


* মুশিদাবঁদের ইতিহাস ( নিখিল নাথ ) ১৫১ পৃঃ 
৭ 4179 (08056) ৮০1 11 0১, বা 
! - “রাপা ভূপাল পুত্র্চ রাণ গোপাল সংজ্ঞকঃ। তম্যাত্মজোইনাদিবরসিংহ খ্যাতে। 
মহাবলী ॥ ধার্মিকঃ সত্যবাদী চ জিতেন্ত্রিয় সদাশয়ঃ ৷ মহাধনুদ্ধরে! বীরঃ কুলশ্রেষ্ঠঃ কুলাধিপঃ | 
রাজকার্য)পরিজ্ঞাত1 সর্ব্বকার্ধযবিশারদঃ ॥””  পঞ্চাননের কুল-কারিকা। বঙ্গের জাতীয় 
, ইতিহাস, রাঁজন্ত কা, ১২৭প$ 
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ব্যাস। তৎপুত্র বনমালী সিংহ বন কাটিয়! কান্দীতে বসতি করেন। বনমালীর 
পৌন্র বিনায়ক এ প্রদেশের রাজা হইয়াছিলেন। পরে রাজ! বিনায়কের বংশীয় 
ছয় জন এবং ঘোষ বংশীয় ছয় জন, এই বা'র জন মাত্র উত্তর রাট়ীয় সমাজে মুখ্য 
কুলীন বলিয়া! গণ্য হন। ক্রমে এই সব কুলীনগণ কান্দী, জেমো, পাঁচথুপী 
প্রভৃতি নানা স্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়েন এবং এই সকল স্থান উত্তর রাটীয় 
কায়স্থ সমাজের শীর্ষস্থান হয়। যোঁড়শ শতাব্দীর শেষভাগে জিঝোতিয় ব্রাহ্মণ 
বংশীয় সবিত! রায় মানসিংহের সাহায্য জন্ত পুত্রপৌন্রসহ বঙ্গে আসেন এবং 
কিছুদিন পরে এই ফতেসিংহ পরগণার রাজা হন। সবিতা রায় যে সকল 
হিন্দু মুসলমান জমিদারকে পরাজিত করিয়া এ পরগণা দখল করেন, তন্মধ্যে 
একজন কায়স্থ রাঁজার উল্লেখ আছে; * তিনি সিংহ-বংশীয় কেহ হইতে পারেন। 
যাহা হউক, জেমো ও কান্দীতে সিংহবংশীক্দিগের প্রধান স্থান ছিল। 
পাঁইকপাড়ার রাজগণ কান্দীর সিংহবংশীয় এবং টাঁচড়ার রাজারা জেমোর 
সিংহবংশীয় । | 

ষোড়শ শতাবীর প্রথম ভাগে মাধো বা মাধব সিংহ জেমোতে বাস 
করিতেন। কথিত আছে, কয়েক বিবাহে তাহার ২৭ পুত্র হয়, তন্মধ্যে 
রাঘবরাম সিংহ একজন । রাঘবরামের ছুই পুত্র--জ্যেষ্ট যক্তেশ্বর ও কনিষ্ঠ 
ভবেশ্বর। সম্ভবতঃ যজ্ঞেশ্বরের পুর্ব নাম রত্বেশ্বর। তিনি একদা কিরূপে 
প্রতাপাদিত্যের হস্ত রক্ষা করিয়া যজ্ঞেশ্বর উপাধি পান, তাহা! আমরা পূর্বে 
বলিক্াছি (২৩৯ পৃঃ)। সবিতা রায়ের ফতেসিংহ দখল করিয়! বাদশাহী 
সনন্দ পাইবার বহু পূর্ব্বে উভয় ভ্রাতায় চাকরীর অনুসন্ধানে বাহির হন। 
ষক্তেশ্বর বিক্রমাদদিতোর রাজসরকারে আমীন দপণ্ডরে মুহুরীগিরি কার্যারস্ত 
করেন; পরে প্রতাপাদদিত্যের সুনজরে পড়িয়া তাহার চাকরীর উন্নতি হয়। 
তিনি শেষ পর্য্যন্ত প্রতাপের বিশ্বস্ত কর্মচারী ছিলেন। টোডরমল্লের পর যখন 
খা আজম বঙ্গের স্থববাদার হইয়া আসেন (১৫৮২ ), তখন ভবেশ্বর রায় বঙ্গীয় 

* “কারস্থাবনিপালঃ শুরসয়িদান্‌ যুদ্ধে তথ। হডডিপান্‌। 


ফতোসিংহষুখক্ষিতারধিকৃতে। জাতোহি জিত্বেব তান্‌।” পুণগুরীক-কুলবীর্তিপঞ্জিক!। 
সাহিত্যরথী ৬রামেন্্রন্দর ত্রিবেদী এম, এ মহোদয় জম্মলাভে এই জিঝোতিয় ব্রাঙ্গণকুল উজ্জল 


করিয়াছিলেন। 


টাচড়া"রাজবংশ. 8৭ 


সেন/বিভাগে কার্য করিতেন। * খা আজমের সহিত প্রতাপাদিত্যের প্রথম 
তঘর্ষ হয় বলিয়৷ কথিত আছে; কেন হয়, তাহা জানা যায় না। এ সময়ে 
সম্ভবতঃ বসিরহাটের কাছে সংগ্রামপুরে এক যুদ্ধ হয়; সে যুদ্ধে ভবেশ্বর সিংহ 
বিশেষ বীরত্ব দেখাইয়া খা আজমের মনস্তত্টি করিয়াছিলেন। খাঁ আজম সে 
যুদ্ধে নিহত হন -ঘটককারিকার এ উক্তি মিথ্যা । তিনি যুদ্ধের পর প্রতাপের 
সঙ্গে সন্ধি করেন এবং পরে বহু বর্ষ বাঁচিয়া ছিলেন। তবে বঙ্গের জল বায়ু 
সহ্থ করিতে ন। পারিয়!, তিনি রৎসরাধিক কালের মধ্যে এ দেশ ত্যাগ করেন। 
প্রতাপাদিত্য যে ক্রমে শক্তিশালী হইয়৷ রাজ্যবিস্তার করিবেন, এবং সর্বাগ্রে 
উত্তরদিকেই তাহার দৃষ্টি পড়িতে পারে, ইহা তিনি আশঙ্কা করিয়াছিলেন । 
এ নিমিত্ত তিনি প্রতাপের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য, যশোর-রাজোর 
সীমান্তে কেশবপুরের উত্তরধারে ভবেশ্বর সিংহকে কিল্লাদার নিযুক্ত 
করিয়! বসাইলেন এবং ব্যয় নির্বাহার্থ তাহাকে উচ্তারই পার্খবর্তী সৈদপুর, 
ইমাদপুর, মুড়াগাছা ও মল্লিকপুর এই চারিটি পরগণার জমিদারী জীয়গীর 
স্বরূপ দরিয়া বাদশাহের নিকট হইতে পরে উহার সনন্দ আনিয়া দেন 
(১৫৮৪ )। ইহাই চীচড়া জমিদারীরও ভিত্তি; তখন হইতে ভবেশ্বরের 
“মজুমদার” উপাধি হয়। এ সময়ে ভবেশ্বর যেখানে আপিয়া! ছাউনী 
করিলেন, তাহার নাম হইল-_ভবহাটি এবং যেখানে তিনি প্রথম বাস করিলেন, 
তাহার নাম হইল-_মুলগ্রাম। এই স্থান সৈদপুর পরগণার অন্তর্গত। এখানে 
তাহার গড় কাট! বাড়ীর চিহন এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। চারি বৎসর পরে এইস্থানে 
ভবেশ্বরের মৃত্যু হয়। 

ভবেশ্বরের ছুই পুভ্র-_মহতাব রাম ঝ! মুকুট এবং বিনোদ সিংহ। মহতাৰ 
সাধারণতঃ মুকুটের অপন্রংশে মটুক বলিয়া পরিচিত। পিতার মৃত্যুর পর 


*  টাঁচড়।-সংক্রাস্ত প্রাচীন কাগজ পন্দ্রে দেখ' যায়, ভবেশ্বর মজুমদার *৭৫ সাল হইতে 
৯৯৫ সাল পর্যন্ত (১৫৬৭-১৫৮৮ খ্‌ঃ)২১ বৎসর জমিদারী করিয়াছিলেন । তাহ! হইলে 
ধরিয়! লইতে হয় যে পাঠান আমল হইতে তিনি থানাদাঁরী ক।য্য করিতেন এবং মৌগল আমলে 
পুরাতন কর্মচারীকে পরিত্যাগ করা হয়নাই। এ কথার অন্ত কোন প্রমাণ নাই। তবে তিনি 
ধে অধোধা। হইতে খা আজমের সঙ্গী হইয়া এদেশে আন নাই, তাহ! সত্য। তাহার পূর্ব 
পুরুষেরা বহু শতাব্দী ধরিয়া এদেশে ব।ন করিয়াছেন এবং তিনিও হয়তঃ খ] আজমের 
আগমনের পুর্ব্ষে মোগলদিগের কর্মচারী হইয়াছিলেন। 


8৮০ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


মহতাবই কিল্লাদার হন। সুতরাং মুমদার উপাধি ও জায়গীর তাহারই দখলে 
থাকে। বিনোদ জমিদারী পান না। তাহার বংশধরগণ নিকটবর্তী দৈবিদাসপুরে 
ও তথ! হইতে হুথ পুকুরিয়ার ধারে খড়িধণ প্রভৃতি স্থানে বাস করেন। 

: প্রতাপাদিত্যের সহিত মোগল-সংঘর্ষ ক্রমে ঘনীভূত হইবার উপক্রম হইলে 
মহতাবরাম মুলগ্রাম ত্যাগ করিয়া ৮ মাইল উত্তরে খেদাপাঁড়া নামক স্থানে 
আসিয়া এক বিস্তীর্ণ বাঁওড়ের সন্নিকটে গড়-বেষ্টিত প্রকাও বাটা নিন্মীণ করিয়। 
বাস করেন। এখনও সেখানে রাজ বাড়ীর ভগ্নাবশেষ বিছ্ধমান। মহতাব রাম 
সেই খানেই ছিলেন। তিনি উভয় পক্ষ ঠিক রাখিয়া চলিতেন.; মোগলের 
জায়গীরদার হইলেও প্রতাপের সহিত তাঁহার সম্প্রীতি ছিল এবং সংআীতির মুল 
তাহার জোষ্ঠতাত ষজ্রেশ্বর। যজ্ঞেশ্বর এই স্থানেই প্রথমে শ্তামরায় বিগ্রহ 
আনিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিগ্রহের সেবার জন্ত প্রতাপ যে বিস্তীর্ণ দেবোত্তর 
সম্পত্তি দ্িয়াছিলেন, তাহা পুর্বে উল্লিখিত হইয়াছে ( ২৩৯পুঃ )। 

মানসিংহ যখন সসৈন্তে প্রতাপের বিরুদ্ধে আসেন, তখন মহতাবরাম তাঁহার 
অধিকাংশ সৈম্ত লইয়! গিয়া তাহার সাহাধ্য করেন। মোগপের কর্মচারী হিসাবে 
ইহ! তাহার কর্তবা ছিল; ভবানন্দের মত তীহার স্কন্ধে বিশ্বাসঘা ৮কতার দোষ 
চাঁপাইবার কিছুমাত্র কারণ নাই। প্রতাপের সহিত সন্ধি করিয়! যখন মানসিংহ 
প্রত্যাগমন করেন, সম্ভবতঃ তখনই মহতাব রাজোঁপাধি পান। বংশ-পরম্পরায় 
যেমন ক্রমে ক্রমে যশোঁর-রাজোর অধিকাংশ পরগণা মহতাবের বংশধরদিগের 
করায়ত্ত হইয়া পড়িতেছিল এবং নুরনগর রাজবংশের পতন হইয়া গেল, তখনই 
তাহার! 'যশোহরের রাজা” বলিয়! কীন্তিত হইলেন। প্রতাপের পতনের পর ১৬১০ 
খৃষ্টাব্দে যখন ইনায়েৎ খা ধশোহর রাজ্োর প্রথম ফৌজদার নিযুক্ত হইলেন, তখন 
মহতাব রামের কিন্লাদার পদ আর রহিল না এবং তীহার নিষ্কর জায়গীরও বন্ধ 
হইল। তখন ইসলাম খা মহতাবের জায়গীর প্রক্কৃতভাবে জমিদারীতে পরিণত 
করিয়! দিয়া তাহার রাজস্ব নির্ধারিত করিয়া দ্রিলেন। ৭ বৎসর এইভাবে রাজস্ব 
সরবরাহ করিয়৷ রাজত্ব করার পর মহতাব রাযনের মৃতু হয় (১৬১৯)। * তিনি 
পৈতৃক ৪ পরগণার জমিদার ছিলেন। 
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টাছড়। রাজবংশ . ৪৮. 


মহতাব রায়ের কন্দর্প, গোপীনাথ : মধুসুদন, শ্রীরাম ও রাজারাম এই পাঁচ 
গুজের উল্লেখ আছে। তম্মধ্যে কনদর্প জ্যেষ্ঠ এবং তিনিই রাজ্যাধিকারী হুল। 
অন্ত পুত্রগণের সম্তান ছিল কিনা জান যায় না। কনাপ রায় ১০২৭ হইসে 
১০৬৫ সাল পর্য্যন্ত (১৬১৯-১৬৫৮) ৩৯ বৎসর রাজত্ব করেন। * তিনি 
পৈতৃক আমলের চারি পরগণা ব্যতীত আর পাঁচটা পরগণা নৃতন লাভ করেন ;-_ 
দাতিয়৷ ও ইস্লামাবাদ (১৬৪৩), খলিসাখালি ( ১৬৪৭ ), বাগমারা ও সাহাজাত 
পুর। স্থতরাং তাহার মোট জমিদারী ৯ পরগণ!। কন্দ্প রায় বাঙ্গালা 
স্ববাদার শাহ জুজার সহিত সাক্ষাৎ ও উপহার প্রদান করিয়া বর্ধিত সম্পত্তির 
সনন্দ গ্রহণ করেন। সেই সময় হইতে নিয়ম হইয়াছিল যে, প্রত্যেক ক্ষু্্র 
জমিদারকে পৃথকভাবে রাজস্ব প্রেরণ করিতে হইবে না) এ সকল জমিদারী 
নিকটবর্তী একজন প্রবল জমিদারের সামিল করিয়া দেওয়া হইত, রাজস্ব তাহার 
হস্তে দিতে হইত এবং তিনি এ রাজস্ব নবাব সরকারে দিতেন। অনেক সময় 
ক্ষুত্র জমিদারদিগের রাজস্ব বাকী পড়িলে, তিনি বাকী টাকার জন্য জমিদারী 
কোবল! করিয়! লইয়া নিজেই রাজস্বের সরবরাহ করিতেন ' এইভাবে অনেক 
জমিদারী প্রবল জমিদারের হাতে আসিত। কন্দর্পের পাচ পরগণাও এইভাবে 
অর্জিত হয়। 1 

রাজ! কন্দর্পরায় খেদাপাঁড়া হইতে উঠিয়া আসিয়া! ইমাদপুর পরগণার অন্তর্গত 
টাঁচড়া গ্রামে বসতি করেন। স্ৃতরাং চাচড়া রাজধানীর তিনিই স্থাপরিতা। 
কথিত আছে, তিনি স্বগ্লাদেশে এইস্থানে আসিয়া একটি প্রাচীন ৬কালীতলার 


*. ওরেষ্টল্যাও সাহেব কন্দর্পের রাজত্ব ১৬৪৯ খ.ং পথ্যস্ত ধরিয়াছেম, সন্ভবতঃ তিমি 
বাঙ্গালা ১*৬৫ সালকে অ্রমত্রমে ১৫৬ ধরিয়া লইয়াছিলেন। বহু প্রাচীন কাগজে কন্দর্প রায়ের 
রাজত্ব ৩৯ বৎসর বলিয। লিখিত আছে। 

+ প্রাচীন কাগঞ্জ পত্রে পরগণ! দীতিয়ার ইতিবৃত্ত ঠিক এইকগ লিখিত আছে $-. 
"সাবেক জমিদার আরজান উল্যা চৌধুরী ( নগরঘাট )।* আনা অংশ, পক্ষধরাম জিত্রে /* ও 
রুত্মিনি কাস্ত মিত্র %* আন] ষে।ল আন এই ৩ জনের ছিল, কন্দর্প রায়ের সামিল ছিল পরে 
অনেক কর বাকি পড়িলে সরবরাহ করিতে ন! পারিলে বাকিতে কবল! লিখিয়া! দিলেন ১০৪৯ 
সাল।” অগ্তাল্স পরগণা দখলেরও এইরূপ বিবরণ পাঁওয় যায়, সবই একরকম, সুতরাং 


উদ্ধৃত কর! অনাবগ্যাক। 
৬৯ 


৪৮২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


(কাছে রাজধানীর স্থান নির্ধারণ করেন। * চীচড়া. একটি সার স্থান) উহার 
'ার্খবর্থী সুড়লী গ্রাটীনকাল হইতে বিখ্যাত মহর $ ভৈরব তখন বেগবান. 'প্লিবল 
রদ) সুড়নী হইতেই খাঁজাহান আলির ছুইটি রাস্তা পূর্ব ও দক্ষিণ মুখে গিয়াছিল; 
এখনও টাচ্ড়া হইতে খেদাপাড়া দিয়া ত্রিমোহানী পর্য্যস্ত এ রাস্তা বর্তমান আছে। 
এ রাস্তায় উত্তরমুখে আমিলে ভৈরবের অদুরে চীচড়াই. নির্ব্ধাচন করিবার মত 
উপযুক্ত স্থান। কন্দর্পরায় যেখানে রাজধানী করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন, 
তাহার নিকটে চাদ.খী নামক এক মুললমান তালুকদীরের বিস্তৃত গড় বেষ্টিত 
বাড়ী ছিল; তিনি অবশ্ত কন্দর্প রায়ের অধীন স্বত্বাধিকারী, কারণ ইমাদপুর 
পরগণা বনুদিন হইতে ভবেশ্বরের জমিদারীভূক্ত। কন্দর্প রায় চাদ খাকে 
স্থানান্তরিত করিয়া রাজধানী প্রতিষ্ঠঠ করিলেন। মে রাজবাটার দৈর্ঘ্য প্রস্থ 
প্রত্যেক দিকে প্রায় সিকি মাইল হইবে। উহার চারি পার্খে প্রায় ৫০৬* ফুট 
বিস্তৃত পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত হইল। তাহার কোন কোন অংশে এখনও জল 
থাকে । চাদ খাঁর গড়কাট। বাড়ী এখন ফল বৃক্ষের বাগান, উহার চারিধারে 
গড় এবং মৃত্তিকার উচ্চ টিপি রহিয়াছে। 

_. প্রতাপের পতনের পর যজ্ঞেশ্বর আসিয়া! মহতাবরামের সহিত যোগ দেন। 
তৎপূর্বে গ্তামরায় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত এবং তাহার বৃত্তির মহল অধিকৃত হইয়াছিল। . 
পুর্ব বলিয়াছি, সৈদপুর প্রতৃতি চারিটি পরগণ! চাকরীর জন্ত তবেশ্বরের জায়গীর ; 
তাহার মৃত্যুর পর সে চাকরীতে তৎপুক্র মহতাবই বহাল হইয়াছিলেন, সুতরাং 
জায়গীরও-তাহার হয়। ইস্লাম খ| নবাবের সময় এ জার়গীরই জমিদারী স্বরূপ 
মহতাবের সম্পত্তি হইয়াছিল; স্ত্রতরাং এ সম্পত্তিতে যজ্ঞেশ্বরের কোন প্রাপ্য অংশ 
ছিল না।. এজন্য তিনি বা তাহার পুত্র অংশ ভাগী হইতে পারেন নাই। তবে 
তিনি ভ্রাতুম্পুত্রের সংসারভুক্ত ছিলেন এবং সম্ভবতঃ কন্দর্পরায় যখন চাচড়ায় 
উঠিয়া আসেন, তখন যজ্জেশ্বর জীবিত ছিলেন। তিনি শেষ বয়সে চাচড়! 
রাঁজব।টাঁতে কারুকার্ধ্য যুক্ত সুন্দর বাঙ্গাল! মন্দির নির্মাণ করিয়া উহাতে তাহার 


* এখনও সেই কালীতলার প্রকাণ্ড প্রাচীন অশ্বখ বৃক্ষ সাক্ষিস্বরূপ দ্রীড়াইয়া আছে। 
তেষন পুরাতন বৃক্ষ এ দেশে কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। উহটই পার্থ রাস্তার গায়ে যে পুকুরটি আছে 
তাহার নাম কালীসাগর। বটবৃক্ষের অনতিদূরে কনার্প রায়ের আমলের কালীমন্দির আছে, 
দেখ।নে দেবীমুস্তি ন খাঁকিলেও ঘটে নি] পুঁজ হয়। 


টাচড়া রাজবংশ ৪৮৩ 


ইষট-ফ্বতা শ্তামরায় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা, করেন এবং জীবনের হ্বল্লাবশিষ্ট কাল 
সাধনায় কাটাইয়! দেন। 
এখনও শ্যামরায় বিগ্রহ আছেন, কিন্তু সে সুন্দর জোড় বাঙ্গালা নাই। সেই 
বাড়ীতে পূর্ব পোতার একটি আধুনিক মন্দিরে তাহার পূজা হয়। চীঁচড়া রাজ- 
বংশের অনেক জমিদারী হস্তচ্যুত হইয়াছে, কিন্তু প্রতাপাদিত্যের প্রদত্ত শ্তামরায়ের 
দেবোত্তর এখনও আছে এবং সিদ্ধ নি্কর স্বরূপ গবণমেণ্ট কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। 
শ্তামরায় কষ্টি পাথরের কৃষ্ণমূত্তি, তংসহ রাধিকা নাই। আজ ঠাচ্ড়। রাজবংশের 
হীনদশী হইলে কি হয়, শ্টামরায়ের সেবা রাজোচিত ভাবেই চলিতেছে। &* 
যজ্ঞেশ্বর এবং তাহার পুত্র ও পৌল্র চীচ্ড়াতে বাস করেন। তাহাদের বসতি 
বাটার ভিট্র! এখনও আছে। যজ্ঞেশ্বরের প্রপৌজর গোবিন্দরায় চাচ্ড়া ত্যাগ 
লাউড়ী গ্রামে এবং তৎপুত্র রামেশ্বর সাড়াপোলে আসিয়া বাস করেন। 1 
যজ্ঞেশ্বরের বংশধরের! এক্ষণে সাঁড়াপোল, খড়িঞ্ি, মগ্ডলগাতি ও রূপদিয়! প্রভৃতি 
গ্রামে বাস করিতেছেন। | 

রাজ! কন্দর্পরায়ের মৃত্যুর পর, তাহার একমাত্র পুর মনোহর রায় রাজতক্তে 
বসেন। তিনি ১*৬৫ সাল হইতে ১১১২ সাল পর্য্যন্ত (১৬৫৮-১৭*৫ খৃঃ) ৪৭ 
বৎসর রাজত্ব করেন। তিনিই এই বংশের সর্ব প্রধান ব্যক্তি, তাহার সময়ে এই 
রাজ্য উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়। তিনি পৈতৃক আমলের ৯টি পরগণা ব্যতীত 
আর ১৫টি নূতন পরগণা অধিকৃত করেন। এই পনরটির মধ্যে রামচন্তরপুর 


সী পি 7: পনাররররটিররররির. (ি 


* ৬গ্যামরায়ের পুজায় প্রাতে ৩* সের চাউগের নৈবেছ্য হয় এবং তছুপযোগী দ্রব্যাদি 
থাকে। পুজান্তে সে নৈবেগ্ ভাগ করিয়া নিকটবর্তী ১১১ ধর ব্রাঙ্ষণ বাড়ীতে বিতরিত হয়। 
বিকালে /৮।* সের ছুদ্ধ এবং সনেশাদি মিষ্টান্ন দিয়! ৬ঠাকুরের বৈকালিক হয়, তাহাও 
অতিথি ও ব্রাঙ্গণগণের ভোগে লাগে। মহারাজ প্রতাপাদিতা ৬গ্ঠামরায় বিগ্রহের জন্ত যে 
দেবোত্তর দেন, ঠ(চড়াবংশের পরবস্তী রাজগণ কর্তৃক তাহা! বল পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাণ্ত হয় । এখন 
সেদেবোত্তরের পরিমাণ ২৫***/ পঁচিশ হাজার নিধা। উহা এক্ষণে ধুল্ন। কালেক্টরীর ৩২ নি 
তৌজিতভুক্ত সিদ্ধ নিক্ঘর। 

1 সাড়াপোল নিবাসী রামেশ্বরের ধারা এই £_-যজ্েশ্বর হইতে গণন। করিয়া রথ পুরুষ 
রামেশ্বর তৎপুজ্র « রামচরণ ও রামনারায়ণ_-৬ রামকৃঞ্চ--৭ বিশ্বনাথ--৮ কীত্তিচত্র--৯ 
মণীগ্র--১* যতীন্ত্র প্রভৃতি এখনও সাড়াপোলে বাস করিতেছেন। ৫ রাম নারারণ_-৬ 
পঞ্চা নন-_-৭ দুর্গীচরণ-_৮ ধর্ম নারাণ-_-৯ কা লীপ্রদন্ন--১* সারদা প্রসন্ন । 


পপ শশী ২ াস্পািটিসীসিপ ৭ পি পাম পপ 





৪৮৪ যশোহর-খুল্নাঁর ইতিহাস 


চো চড়া আাজন্ব-স্শ 
অনাদদিবর সিংহের অধস্তন বংশধর, বাৎস্ত গোত্রীক্, উত্তর-রাট়ীয় কুলীন, 
৬ সিংহ 


রাঘবরাম সিংহ 
(সাং জেমো া মুর্শিদাবাদ ) 


| 
রত্বেশ্বর বা যজ্ঞেশ্বর সিংহ ভবেশ্বর সিংহ মজুমদার 
| (সাং মূলগ্রাম, 
( বংশীয়গণের বাস, সাড়াপোল, মৃত্যু ১৫৮৮ খুঃ) 
রূপদিয়।, মণ্ডলগাতি প্রভৃতি স্থানে ) | 
| | 
মহতাব ব৷ মুকুটরাঁম রায় মজুমদার বিনোদ রায় সিংহ 
(মূলগ্রাম ও থেদাপাড়া, ১৫৮৮-১৩১৭৯ ) | 
ণ ( বংশীয়গণের নিবাস খড়িঞ্ি, 
গত দেবিদাসপুর প্রভৃতি স্থানে ) 
রাজ৷ কন্দর্প রায় গোপীনাথ 
(চাচড়া, দিত ) প্রভৃতি 


রাজ! মনোহর রায় 
(১৬৫৮-১৭০৫ ) 
৭. | | | 
রাজা কৃষ্ণরাম রায় শিবরাম রাজা শ্যামন্রন্দর রায় 


(১৭৫-১৭২৯ ) (চারি আনা অংশ ) 
] 0 ১৭৩১-১৭৫০ 
| | 
রাজ! শুকদেব রায় রামক্তীবন রায় রামগোপাল রায় 
১৭২৯-১৭৪৫ (১৭৫০-১৭৫৭ ) 
(বার ৪ অংশ ) 
রাজ। নীলকণ রায় 


€ ১৭৪৫ ১৭৬৪.) 
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রাজ! নীলকঠ রায় 


সপ াতিিশছ 


| 





| 
রাজ! শ্রীক্ রায় . গোগপীকণঠ রায় 
(১৭৬৪-১৮০২) | 
| রুদ্রকণ্ 
রাঞ্জাবাণীক রায় 
€(১৮০২-১৮১৭ ) 
| 
রাজা বরদাকঞ রায় বাহার 
(১৮১৭-১৮৮০ ) 
কিরাত রারাররার্রারা রা রা 
| | | 
রাজা জঞানদাক - মানদাকণ্ হেমদাক 
| রি রিি। ররারারের রাডার 
কুমার ক্ষিতীশক | ী ী 
(দত্তক) কুমার সতীশকঠ বতীশকণঠ বুপতীশক 





(১৬৮২), চেঙ্কুটিয়া (১৬৯ ), ইশপপুর ( ১৬৯৬ ) এবং মলই (১৬৯৯) এই 
চারিটি পরগণ! খুব বড়, এবং কিসমৎ তালা, ভাটলা, শৌভনা, ফলুয়া বা ফয়লা, 
ও শ্রীপতি কবিরাজ এই ৫টি ক্ষুদ্র পরগণা । ইহা ছাড়া ১৬৮০ খ্ষ্টাব্বে কিসমৎ 
কলিকাতা, পাইকান, মানপুর, শিলিমপুর, পানওয়ান বা! পাওনগড় ও বোরো 
নামক ৬টি পরগণ। কিছুদিনের জন্ত তাহার হাতে আসিয়া! পরে তাহার পু্রের 
সময় বেদখল হইয়া যায়। মনোহর রায় সাবেক ৯ ও নূতন ১৫, এই মোট ২৪টি 
ছোট বড় পরগণার জমিদার ছিলেন। কেমন করিয়া তিনি এই সকল পরগণা 
হস্তথত করিলেন, তাহা বুঝিতে হইলে তাৎকালিক দেশের অবস্থার একটু 
পর্ধ্যালোচনা করিতে হইৰে | 

১৬১৬ থৃষ্টাব্ধে নবাব সায়েন্তা খা পটুগীজ ও মগ দস্্যদিগকে পধুর্দস্ত ও 
উৎসন্ন করিয়া দেশে শাস্তি আনিয়াছিলেন। তিনি দ্বিতীর বার ১৬৭৯ অবে 
টাকায় আসিয়া পুনরায় ১* বৎসরকাল নির্বিবারদদে শাসন করেন। সে সময়ে 
দস্থাছুবৃত্ত কেহ মাথা উচু করে নাই) শিল্প-সাহিত্যের উন্নতি হইয়াছিল ;. ঢাকার 
হুগ্বন্ত্র ও সায়েন্ত!খানী স্থাপত্য খ্যাতিলাভ করিয়াছিল ; সর্বোপরি শের বুলয ৫ 
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অতাস্ত স্থল হইয়াছিল, টাকায় আটমণ করিয়া চাউল বিক্রয় হইতেছিল। 
শীস্তিস্থে ক্রীড়া কৌতুকে লোকে যুদ্ধ বিগ্রহ ভুলিয়৷ যাইতেছিল। ফৌদ্সদার 
মুরউলয। খা কিরূপে স্থখবিলাসে তৈলাক্ত নাঁসিকায় ঘুমাইতেছিলেন, তাহা! আমরা 
পুর্বে দেখিয়াছি। সভাসিংহের বিদ্রোহকালে সল্প সৈন্য সংগ্রহ করাও "তাহার 
পক্ষে ছুরুহ ব্যাপার হইয়াছিল। এ নুরউল্যার সহিত মনোহর রায়ের, বন্ধুত্ব 
স্থাপিত হইয়াছিল। শুধু যে মনোহরেরই সে বন্ধুত্বের প্রয়োজন, তাহা -নছে; 
তাহার মত প্রবল জমিদারের সহিত সপ্ভাব না রাখিলে গ্ুরউল্যারই তিষ্টিয়া থাকা 
দায়ুহইত। নুরউলার সাহাধ্যে ঢাকায় নবাব-দরবারেও মনোহরের প্রতিপত্তি 
হইল। নিকটবর্তী সমস্ত জমিদারের মালগুজারি তাহার সামিল হইল। কন্দর্পের 
মত মনোহরও সেই স্থবিধায় পরগণার পর পরগণা দখল করিতে লাগিলেন । 
ছোট বড় সকলকেই তাহার শরণাপন্ন হইতে হইত । যিনি রাজন্ব দিতে পারেন, 
ভালই, নতুব! মনোহর রায় ধার দিয়! সময় মত টাক! পাঠাইয়া নবাব সরকারে 
বিশ্বাস অক্কু্ রাখিতেন | যাহার! টাকা দিতে পারিতেন না বা বিরোধ করিতেন, 
মনোহর নিজ হইতে তাহাদের টাঁকা দিয়! পরে নিজের নামে তাহাদের 
জমিদারী সনন্দ লিখাইয়া লইতেন। সুতরাং যাহাদের সম্পত্তির উপর তাহার 
লোভ বা আক্রোশ হইত, গুপ্তভাবে তাহাদের সর্বনাশ সাধন করাও তাঁহার 
পক্ষে অসম্ভব ছিল নাঁ। মনোহর রায় যে সকল জমিদারী দখল করিয়াছিলেন, 
তাহার মধ্যে কোন্টি ন্তায়তঃ বা কোন্টি অন্তায় ভাবে অর্জিত হইয়াছিল, তাহা 
এক্ষণে স্থির করিবার উপায় নাই। পরগণার প্রাচীন হিসাব খুলিলেই দেখা যায়, 
সমুদ্রে নদী পতনের মত জমিদারীগুলি মনোহরের করতলে পড়িয়াছিল। 
তিনিই টাচ্ডার জমিদারীর প্রধান প্রতিষ্ঠাতা । 
মনোহর যেমন নানাভাবে জমিদারীর অসম্ভব আয়বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, তেমনি. 
রাজধানীর সৌষ্টববৃদ্ধি কার্যে, ধর্ম্ানুষ্ঠানে এবং দানধ্যানে যথেষ্ট অর্থব্যয় 
করিতেন। তীহারই সময় হইতে মহাসমারোহে ছুর্গোৎসবাদ্দির অনুষ্ঠান আরন্ধ 
হয়। তিনি রাজবাটার পার্খে এক প্রকাণ্ড শিব মন্দির নির্মাণ করেন। এবং 
উহ্থার পার্থে “শিবসাগর* নামক দীঘি খনন করেন। মন্দিরটির সমন্তুখভাগ 
প্রাচীন ধরণে নানা কাকুকার্যা-খচিত। পূর্বদিকে উহার সদর, সেই দিকে 
দীঘি। সম্থুথে প্রাচীর গাত্রে উৎকীর্ণ আছে £- | 
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- *শাকে নাগ-শশাহর্ত স্বরে গ্রাসাদ উত্তমঃ | 
শ্রীমনোহর রায়েন দিরমার্লি পিণাঁকিনে । 
প..*. গুভমস্ত্ব শকাবা। ১৬১৮।% 

 নাঁগ-৮, শশাঙ্ক ১, খতু -৬, ম্মর (কামদেব )-১) অঙ্কের বাম গতিতে 
১৬১৮ শকাব্দ! বু! ১৬৯৬ থৃষ্টাব্ব হয়। এই বৎসর সর্বাপেক্ষা বিস্তীর্ণ ইশপপুর 

পরগণা দখল করা হয়। * | 
এই সময়ের মহম্মপুরের রাজা সীতারাম রায় প্রবল পরাক্রাস্ত হয়া উঠেন। 
যশোহর জেলার তখন তিনটি ভাগ ধরা যায়; দক্ষিণে চাচ্ড়া রাজ্য, পশ্চিমে 
মামুদশাহী বা নলডাঙ্গা! রাজা, উত্তর ও পুর্বে ভূষণ! রাজ্য, সে ভূষণার জমিদার 
সীতারাম, তাহার কথা পরে বলিব। তৈরবনদের উত্তরাংশ প্রায় সকলই তিনি দখল 
করিয়া লন। সেদিকে মনোহরের ও জমিদারী ছিল; সীতারাম তাহার রাজস্বের 
দাবি করেন; চতুর মনোহর রায় উদীয়মান সীতাঁরামের সহিত সন্তাব স্থাপন করেন 
এবং ,তাহার কন্তার বিবাহকালে নীতারামকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। উভয়েই 
উত্তর রাট়ীয় কায়স্থ। এ সময়ে সীতারাম রাজাজয় কার্যে স্থানান্তরে ছিলেন এবং 
হুইমাস পরে নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ সসৈন্ঠে যশোহরের সন্নিকটে নীলগঞ্জে আসিয়া উপস্থিত 
হন। এই সময়কার একটি গল্প আছে। সীতারাম যখন শুনিলেন, সীতারামের 
আগমনের অপেক্ষা না.করিয়া নির্দিষ্ট শুভদিনে বিবাহ হইয়া! গিয়াছে, “তখন 
তিনি অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া কহিলেন “গশুভদ্দিন! কিসের দিন আর ক্ষণ? যেদিন 
সীত।রাম রায় পদার্পণ করিবেন, সেই দিন চাচ্ড়ার শুভদিন বলিয়া গণ্য কর! 
উচিত। ভদ্র লোককে নিমন্ত্রণ করিয়া অপমান ! রাজাকে যাইয়। বল আমাকে 
কর প্রদান করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন, নচেৎ যুদ্ধের জন্ঠ প্রস্তত হন” চাচ্ড়াধিপ 


* পুরাতন কাগজপত্রে ইশপপুর জমীদারীর পতন প্রসঙ্দে অবিকল এইরূপ লিখিত 
আছেঃ প্সাবেক জমিদার কাজিদাস রায় ও পরমানন্দ রায় ও রামকৃষ্ণ দত, রামনারায়ণ 
দত, রামজীবণ দত্ত ইহারা ছিল । মাঁলগুজারি মনোহর রায়ের সামিল ছিল! পরে অনেক 
বাকী আটকিলে সরবরাহ করিতে না পারিয়া বাকিতে কবজা করিয়! দিলেক। £ঠাৰেক 
জমিদারের সম্ভ।ন বেবাকদী ও শেকাটী গ্রামে বর্তমান আঁছে।” কালিদাস রায় &ত1পা- 
দিত্যের সেনাপতি ও এ্রতিহাসিক ব্যক্তি । তাহার প্রসঙ্গে পূর্ববে ঠাহার জমিদারীর কথা 


বালগাছি। 
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কর্মচারীর প্রমুখাৎ এই সংবাদ শুনিয়া কর প্রদান করিয়। সীতারামের ক্রোধান্সি 
হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন।” * এই গল্পের আবার রূপাস্তরও আছে। কেহ 
বলেন, সীতারাম প্রবল হইয়া উঠিলে, একদা মহম্মপুরে তাহার অনুপস্থিতির 
স্থযোগ পাইয়া মনোহর ও নুরউল্যা এই ছুই বন্ধুতে সৈম্ত সহ বুনাঁগাতি পথ্যস্ত 
অগ্রসর হুন, এবং সীতারামের দেওয়ান যছুনাথ মজুমদারের ব্যবস্থায় ব্যর্থ 
মনোরথ হুইয়৷ রাত্রি যোগে পলায়ন করিয়! ফিরিয়া আসেন ) তাহারই প্রতিশোধ 
লইবার জন্ত সীতারাম ইশপপুর পরগণার কতকাংশ দখল করিয়া সসৈন্তে নীলগঞ্জে 
উপস্থিত হন এবং মনোহর খাজন! দিয়। বশ্ঠতা স্বীকার করিলে ফিরিয়া যান। 1 
শেষোক্ত বিবরণই সত্য বলিয়। বোধ হয়, কারণ নুরউল্যার বীরত্বের কথ! আমর! 
জানি, মনোহরের চত্ুরতা ভিন্ন বীবদর্পের কোন পরিচয় কখমও পাই না । 
১৭০৫ খৃষ্টাব্ে রাজ! মনোহর রায়ের মৃত্যু হয়। তাহার তিন পুত্র ছিল,_ 
কষ্ণরাম, শিবরাম ও শ্যামন্ুন্দর। 1 তন্মধ্যে জোষ্ঠ কৃষ্ণরাম রাজ্যাধিকারী হন; 
শিবরাম অল্পদ্দিন পৰে অপুত্রক মারা যান; শ্ঠামসুন্দর রাজ্যাংশ পাইবার, জন্য 
চেষ্টিত ছিলেন বটে, কিন্তু তখন কোন ফল হয় না। কৃষ্ণরাম পিতার মত 
পরাক্রান্ত এবং কৌশলী ছিলেন। তিনি ১১১৩ হইতে ১১৩৬ সাল পর্যস্ত 
(১৭০৫-১৭২৯ খুঃ ) ২৪ বৎসর রাজত্ব করেন। তাহার সময়ে পর্বের ২৪ 
পরগণা ছিল এবং তিনি ২০টি নূতন পরগণা লাভ করেন । $ এই মোট ৪৯ 


* পবান্ধব" পত্রে (জগন্বস্কু ভদ্র লিখিত) রাজ! সীতারাম রায় প্রবন্ধ, ১২৮১। মাঘ. 
১৯৭ পৃঃ 
1 “অমৃত বাজার পর্রিক।” (বঙ্গ ভাবার প্রকাশিত ) ১২৭৫। ১১ই বৈশাখ; “মানসী 
ও মর্লবাপী,” পৌষ। ১৩২৩, ৫৩৭পৃত। 
£ ওয়ে্টগল্যাওড মহাশর শ্ঠামহুম্দরকে কৃষ্করাগের পুত্র এবং শুকদেব রায়ের জাতা 
বলিয়। উল্লেখ করিয়া একটি মন্ত ভূল করিয়াছেন । 19. 46 
$ পুরাতন হিসাব পত্র হইতে এই নব লন্ধ ২* পরগণার নাম যাহা পাইয়াছি, দধলের 
তান্গিখ সমেত তাহা দিতেছি £-_রাজদিয়।, রহিমাবাদ ও সৈয়দমামুদপুর € ১৭১২) ; মাগুর! 
ঘোন1 (১৭১৪); ভেরচি (১৭১৫); রারমজল ও বলগর মুকুঙ্গপুর (১৭১৬); জপদগহ। 
(১৭২); হোসেনপুর- নুরনগর, সাহস, শোভনালি, বাজিতপুর, রহিমপুর, ইসফ্টামাবাদ, 
রেকাঁব বাজ! (1), ধুলিয়।পুর, সহরভপুর, শাহীপুর, ও হোসেনপুর, (১৭২৬)। ইহার মধ্যে 
ধাঞ্জিতপুর পরগণা নদীয়ারাজের নিকট হুইতে খরিদাহুত্রে পাওক়। বার়। উপ্ররি উক্ত 


টাচ্ড়। রাজবংশ ৪৯৯ 


পরগণার মধ্যে ১৭১৫ হইতে ১৭২৯ থুঃ মধ্যে ক্রমান্বয়ে কিসমত কলিকাতা, 
পাইকান প্রভৃতি ৬টি পরগণ| বেদখল হইয়! যায়। সুতরাং অবশিষ্ট ৩৮ পরগণা 
তীহার দধলে ছিল। ইহাই রাজ্যবৃদ্ধির শেষ সীমা । মুর্শিদকুলি খা ১৭২২ 
খৃষ্টাৰে কষ্ণরামকে ইশপপুর বা যশৌহর জমিদারীর সনন্দ প্রদান করেন। সে 
সময় ২৩টি পরগণায় ১৮৭,৭৫৪ টাক! জম! ধার্য হয়। কৃষ্ণরামের বাকী পরগণা 
গুলি ১৭২২ খুষ্টাব্ধের পর অধিকৃত হয় বলিয়া মনে করি। 


রাজা কৃষ্ণরামের মৃত্যুর পর তৎপুক্র শুকদেব রায় রাজা হন (১৭২৯ )। 
তাহার কনিষ্ঠ ভাতা রামজীবন নিঃসস্তান অবস্থায় মারা যান। শুকদেব ছুই 
বংসর মাত্র ষোল আন! সম্পত্তি ভোগ করেন, পরে উহার বিভাগ হয়। 
মনোহর রায়ের বিধবা রাণী তখনও জীবিত ছিলেন। তিনি কনিষ্ঠ পুত্র 
'স্ঠামন্থন্দরের প্রতি পক্ষপাতিনী হইয়৷ তাহাকে চারি আন! সম্পত্তি দিবার 
জন্য শুকর্দেবকে বলেন, তিনি বৃদ্ধা পিতামহীর বাক্য উপেক্ষা করিতে পারি- 
লেন 'না। সমস্ত সম্পত্তির বার আনা অংশ নিজের রাখিয়া! অবশিষ্ট চারি 
আন অংশ শ্তামসুন্দরকে প্রদান করেন। এই বার আনা অংশের ২৯ 
পরগণার জমিদারীর ইশপপুর বড় পরগণা বলিয়া বার আন সম্পত্তির নামই 
ইশফপুর জমিদারী এবং চারি আনা! অংশে সৈর্দপুর পরগণার প্রাধান্ত অনুসারে 
উহাকে সৈদপুর জমিদারী বলে। শুকদেব রায় ২ বংসর ষোল আনা এবং 
১৪ বংসর কাল বারে! আনা জমিদারী ভোগ করিয়া ১৭৪৫ অবে পরলোক 
গত হন। & তখনও শ্ঠামসুন্বর রায় জীবিত ছিলেন। রাজ! শুকদেব রায়ের 
রাজত্ব কালে তীশ্ারই আন্ুকুল্যে রাঁজবাটার সন্লিকটে টাচড়া-নিবাসী ছর্গারাম 


ক্ষেকটি পরগণার বিশেষ পরিচয় জান! যায় না। শবে আইন আকবরীতে ফতেহাবাগ 
সরকারে ইশপপুর, খলিফাতাবাদে তালা, বাগমারা, গ্পতি কবিরাজ, বাঙ্গদিয়া, সাহস, 
'উমাদপুর ও মল্লিকপুদ্দ এবং সপ্গ্রম নরকারে পানওয়ান ও শিলিমপুর প্রভৃতি নামোক্েখ আছে 
» 28110 ৮01 1] 100, 132) 34? 141 
৯ খুল্না জেলায় পীলজঙ্রের দক্ষিণে একটি বিখ্যাত হাট আছে, উহার নাম “গশুকদেব 
রায়ের হাট” । সাধারণ লোকে উহ্হাই অপজ্রংশ করিয়া! “শুকদাড়ার হাট” করিয়া লষ্য়াছে। 
' লর্ববিধ গরুর ত্রয্প বিত্রয়ের জন্ত এহ ছাট খ্যাত। 


১৯৪ যশোহর-খুল্নার হতিহাঁদ 


বাঁহুর্গানন্দ ব্রহ্মচারী কর্তৃক দশমহাবিগ্া ও আরও কয়েকটি দেব বিগ্রহের 
প্রতিষ্ঠা ও উহাদের জন্ত মন্দির নির্মিত হয়। শুকদেব ও তাহার পৌন্র রাজা 
শ্রীক্ রায় এই সকল দেব দেবীর সেবার জন্য যথেষ্ট নি্ষর বৃত্তির ব্যবস্থা 
করিয়!ছিলেন। সে কথা পরে বলিতেছি। যশোহরের সন্নিকটে এই দশমহা - 
বিগ্ার বাটা একটি বিশেষ দ্রষ্টবা স্থান এবং ইহা হিন্দুর নিকট একটি তীর্থ- 
ক্ষেত্রে পরিণত হইয়া রহিয়াছে । | 

” শুকদেবের পর রাজা হন তৎপুত্র নীলক্। তিনি অবশ্ত বার আনা 
সম্পত্তির মালক। তাহার রাজত্ব কাল ১৭৪৫-১৭৬৪ অর্থাৎ ১৯ বংসর। 
সাহার সময়ে শ্তামসুন্দর রার আরও ৫ বৎসর কাল চারি আন অংশ ভোগ 
করেন। ১৭৫০ অন্দে তাহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র রামগোপাঁল রায় সম্পত্তির 
অধিকারী হন। তিনি আরও ৭ বৎসর কাল জীবিত থাকিয়া নিঃসন্তান 
অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হন (১৭৫৭ )। শ্ঠামস্থন্দরের আমল হইতে এই 
সম্পত্তির রাজন্ব অনেক বাকী পড়ে। বর্গীর হাঙ্গামার সময়ে নবাব আলিবর্দা 
খা সমস্ত জমিদারদিগের নিকট হইতে রাজন্ব বাদেও যুদ্ধের খরচ বাবদ যথেষ্ট 
টাকা আদায় করিয়া লইয়াছিলেন। এজন্ত রামগোঁপালের ষ্টেট অত্যন্ত দায়িক 
হয়। তাহার সর্বেসর্ধা নায়েব রঘুরাম ঘোষ উহার কোন কিনার! করিতে 
পারিতেছিলেন না। এই সময় বঙ্গদেশের বিষম বিপ্লবের যুগ। আলিবদ্দীর 
প্রিয় দৌহিত্র সিরাজ উদ্দৌলা তখন নবাব। তীহার বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্রে 
সৃষ্টি হয়, উহা বঙ্ষেতিহাসের প্রধান ঘটনা । উহাঁরই ফলে পলাশীর যুদ্ধে 
ইংরাঞ্জধিগের হস্তে তাহার পরাজয় ঘটে। তিনি রাজ্যচ্যুত হইয়া! পলায়ন 
করিবার পর ধৃত ও নুশংসরূপে নিহত হন। তখন মীর জাফর আলি খা 
নবাবতক্তে বসির! পুর্ব চক্রান্তের সর্তান্্‌সারে ইংরাঁজদিগের সহিত সন্ধি করেন 
এবং তীহার্দিগকে তাহাদেরই নির্বাচন মত কলিকাতার সন্লিকটবর্তী ২৪টি 
পরগণার জমিদারী অর্পণ করেন (১৭৫৭, ২০শে ডিসেম্বর )। ১ সম্পত্তির মধ্যে . 
কলিকাতার নিকটবর্তী করেকট স্থানে হুগলীর ফৌজদা'র মীর্জ| মহমদ 
সালাহ -উদ্দীনের জায়গীর ছ্িল। সুতরাং তাহাকে উহার বদলে অন্তত্র _সম্পতি 
দেওয়ার প্রয়োজন হইয়াছিল। এমন সময়ে রামগোপাল রায়ের মৃত্যু সংবাদ 
শাইয়। ননাঁব কাহার চারি মানার জর্মিদারী বাজেয়াগ্র* করিয়া লইয়া উহা? 


চ।চ্ড়া রাজবংশ ৪৯১ 


সালাহ্‌-উদ্দীনের সম্পত্তিভূক্ত করিয়া দিলেন।* টাচ্ড়াসংক্রান্ত প্রাচীন 
কাগজ পত্র হইতে জানিতে পারি যে, রামগোপালের সম্পত্তির রাজস্ব ও 
অন্ত দেনা অতিরিক্ত হইলে, তিনি "১১৬৪ সালে (১৭৫৭) নীলকঠ রায় 
মহাশয়ের নিকট ৮৭,৯৭২৬/০ পণরাঞ্জী লইয়া! বিক্রী কবল! করিয়া দেন। 
নীলকণ্ঠ রায় উক্ত ৮৭,৯৭২১৭ পণ ও ১০,০০০ টাক! সেলামি মোট 
৯৭৯৭২1৩/০ দিয়া উক্ত চারি আন হিন্তা দখল করিয়া! লন এবং ১১৬৫ সাল 
অগ্রহায়ণ মাস পথ্যস্ত (১৭৫৭, ডিসেম্বর ) তাহার দখলে ছিল। পরে হুগনীর্ী 
ছলাউদ্দীন মহম্মদ খ| নবাব মীর জাফরআলি খাঁর আগলে উক্ত কিং পং সৈদপুর 
ওগয়রহ চারি আন! হিন্তা বেওয়ারিশ বলিয়া খেলাপ এঙ্জাহার করিয়া সন 
১১৬৫ সালের পৌষ মাসে (১৭৫৮, জানুয়ারী ) খামখা জবরদস্তি করিয়! দখল 
করিয়া লয়েন। সেই সময়ে উক্ত চারি আনা বাহির হইয়া ধায়।” এই বর্ণনার 
মধো অবিশ্বাস করিবার বিশেষ কিছু নাই। সময়ের হিসাবও ঠিক আছে। 
সালাহ উদ্দীনের এই সম্পত্তির নাম সৈদপুর ষ্টেট এবং উত্তরকালে উহার মালিক 
হইয়াছিলেন, হাঁজি মহম্মদ মোহসীন। তিনি সমস্ত সম্পত্তি কিরূপে ধর্শার্থ 
উৎসর্গ করিয়! অক্ষয় কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা আমর! পরবর্তী পরিচ্ছেদ 
আলোচনা করিব। 

রাজ! নীলকঠের সময়ে ভাস্কর পণ্ডিত নামক ছুর্দান্ত সেনানীর অধীন 
মারহা্টা ব| ব্গী সৈম্ত বর্ধমান অঞ্চল আক্রমণ করে। উহাকেই প্বগীর 
হাঙ্গাম।” বলে। বর্গীর উৎপাতে সমগ্র পশ্চিম বঙ্গ উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছিল। 
নবাব আলিবদ্দী খ! প্রথমতঃ তাহাদের কিছুই করিতে পারিতেছিলেন না। 
তথন ভরবে পশ্চিম বঙ্গের সমস্ত প্লাজন্যবর্গ দেখ ছাড়িয়া যে যেখানে পারিলেন, 
পূর্বাঞ্চলে আশ্রয় লইলেন। সে সময়ে বর্ধমানের রাজ! গঙ্গাপারে মুলাজোড়ের 
কাঁছে যেখানে গড়কাটা বাড়ী করিয়াছিলেন, তাহারই নিকটবন্তী আধুনিক 


স্পা পাপ ৩ শী 
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৪৯২ যশোহর-খুল্লীর ইতিহাস 


রেল ষ্টেশনের নাম. সাম্‌নে গড় বা শ্তামনগর। শুধু সেখানে নহে, বর্ধমানের 
রাজা নলডাঙ্গায় আসিয়৷ দীর্ঘকাল গড়বেষ্টিত বাটীতে বাস করিয়াছিলেন, সে 
কথা পূর্বে বলিয়াছি। নদীয়ার কৃষ্ণচন্দ্র ক্কণাকারে নদী'.বেষ্টিত করিয়! 
শিবনিঝাসে ছুর্গ ও বাসস্থান নির্মাণ করেন। এই সময়ে চাঁচড়ার রাজ 
নীলকণ্ঠও আশ্রয়ের স্থান খুজিতেছিলেন।- তখন তাহার দেওয়ান বাঘুটিয়া 
নিবাসী হরিরাম মিত্র স্বীয় কার্্যদক্ষতা ও চরিত্রগুণে রাজার প্রিয়পাত্র ছিলেন। 
রাজ। তীহাকেই ভৈরবকূলে কোন দূরবর্তী স্থানে গড়বেষ্টিত রাজবাটা নির্ীণ 
করিবার আদেশ দ্রিলেন। হরিরামের নিজেরও কোন পাকা বসতিবাটী ছিল 
না। এজন্য রাজা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়। তাহার নিজের জন্তও একটি বাড়ী প্রস্তত 
করিতে বলিলেন। উভয় আদেশ সাতিশয় সত্বরতার সহিত প্রতিপালিত 
হইল। বাঘুটিয়ার কাছে বর্তমান অভয়ানগরে হরিরামের নিজের বাড়ী এবং 
'আরও দূরবর্তী ধুলগ্রামে সুন্দর এক রাজবাঁটী নির্শিত হইল। সে এক যুগ 
ছিল; তখন দেব-মন্দিরই ছিল রাঁজবাটীর প্রধান সৌন্দর্য এবং দেব-বিগ্রহই 
ছিল তাহার প্রধান সম্পদ । ধুলগ্রামের বাটাতে নদীতীরে সারি সারি দ্বাদশটি 
শিবমন্দির এবং অভয়ানগরে নদীর অদূরে এক প্রাঙ্গণের চারিধার ৰেছ্টন 
করিয়! একাপ্দশটি শিব-মন্দির নির্পিত হইল । দেওয়ানের বাঁটী বলিয়! মন্দিরের 
সংখ্যা একটি কম। ধুলগ্রামের বাটীটি পাকা ও সুদৃঢ় প্রাটীরে বেষ্টিত; উহার 
সুন্দর তোরণ দ্বার এখনও বর্তমান আছে। অভয়ানগরের বাটাটির কীচা 
গাথুনি ছিল এবং উহ! তেমন উচ্চ বা দৃঢ় প্রাচীরে বেষ্টিত ছিল না। উভয় 
বাটীই পরিখা-বেষ্টিত; একদিকে ভৈরব নদ ও অন্ত তিন দিকে গড়খাই ছিল, 
এখনও তাহার খাত আছে। বাটা নির্মাণের শেষ সময়ে রাজা আসিয়! উভয় 
বাটী পরিদর্শন করিলেন এবং বলিয়৷ গেলেন যে, রাজাদিগের অস্থায়ী নিবাস 
তেমন ভাল হইবার প্রয়োজন নাই, অতএব দেওয়ান যেন ধূলগ্রামের বাটীতে 
স্থায়ীভাবে বসতি করেন এবং রাজাদিগের জন্য অভয়ানগরের বাঁটই যথেষ্ট 
হইবে। দেশন্ুদ্ধ লোকে আশ্রিতপালক রাজ! বাহাছুরের উদারতা দেখিয়। 
মৌহিত হইল। * 


* এই ছুইটি বাটার বিশেষ বিবরণ পরে দিতেছি । অঞ্তয়ানগরে আসিবার জন্তু যেখানে 
রাজ। সদজবলে ভৈরব ন্দ পার হইয়াছিলেন, অপর পারে সেই স্থানের নাম রাজঘাট। 
পরবর্তী সময়ে দেওয়ান শ্বরূপচন্র মিত্র রাজঘাটে বাস করিকাছিলেন । 


চড়! রাজবংশ ৪৯৩ 


বক্ষের সেই ভীষণ বিপ্লব ও বিগ্রহের যুগে কোন প্রকারে আত্মরক্ষা করিয়া 
নীলকণ্ঠ ১৭৬৪-ুষ্টাব্দ পর্য্স্ত রাজত্ব করিলেন। তাহার মৃত্যুর পর রাজা! শ্রীকণ্ 
রায় পৈতৃক রাজোর অধিকারী হইলেন। ইংরাজ রাজত্বে চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের 
সময় তিনিই যশোহর ক্রেলার প্রায় এক-চতুর্থাংশের প্রধান জমিদার বলিয়৷ স্বীক্কৃত 
হন। আবার অল্পদ্দিন মধ্যে তাহারই সময়ে সে জমিদারী বিলীন হইয়া যায়। 
এ ছুরবস্থার কারণ কি, তাহাই আমর! সংক্ষেপে বিচার করিয়! লইব। 

শুকদেব রায়ের সময় হইতে জমিদারীর আয় অপেক্ষ! ব্যয় বাড়িয়াছিল'। 
আলিবদ্দীর রাজত্বকালে মারহাটা যুদ্ধের চীদা ও অসংখ্য আবওয়াবের স্ত্টি 
হওয়াতে রাজস্ব পরিশোধ করিতে সকল জমিদারদিগেরই প্রাণাস্ত হইতেছিল। 
চারি আনি হিস্তার থরিদা দখল নবাব স্বীকার ন। করায় অনর্থক যথেষ্ট অর্থ নষ্ট 
, হইল । জমিদারী ষোল আন! থাকিল না বটে, কিন্তু সাজসরঞ্জাম ও 
ধর্ম্নুষ্ঠানের অনেক ব্যয় পুর্ববৎ চলিতেছিল। ছু োৎসবাদি বার মাসে তের 
পর্ব পূর্ববাপেক্ষা ক্রমেই জাকজমকের সহিত অনুষ্ঠিত হইতেছিল। শুকদেব, 
নীলকণ্ঠ ও শরীক তিনজনই অত্যন্ত ধর্প্রাণ, দেবদ্বিজভক্ত ও নিষ্ঠাবান্‌ হিন্দু 
ছিলেন। তাহারা অসংখ্য ব্রাহ্মণ ও কর্মচারীবৃন্দকে নিক্ষর ভূমি দান, দেবমন্দির 
ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা এবং তাহার সেবার জন্য ষে ভাবে অপরিমিত দেবোত্তর 
উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন, তাহা গুনিলে বিন্রিত হইতে হয়। চঁণচড়ার নিষ্কর 
ভোগ না করিলে ব্রাহ্মণ কিসের ?-_-এইরূপ উক্তি ছিল। শুকদেবের সময় 
টাচ্ড়ার দশমহাবিদ্া প্রতিষ্ঠিত হন; নীলকণ্ঠের সময় অভয়ানগরের একাদশ 
মন্দিরের জন্য যথেষ্ট ভূমি বৃত্তি দেওয়া! হয়; শ্রীকণ্ঠ দশমহাবিগ্ভার সেবা ও 
অতিথি সৎকারের জন্ত আট সহশ্র টাকা আয়ের ভূুসম্পত্তি দেবোত্তর 
করিয়। দেন; ইহা ব্যতীত বগ্চবের রথুনাথ ও জগন্নাথ এবং মুড়লীর 
রাজরাজেশ্বরী নামক কালী বিগ্রহের জন্য ৬২০০ বিঘা নিফর দেওয়া হয়; 
ত্রিমোহানী, লাউজানি, মাগুরা, হরিহরনগর, মণিরামপুর, কালীগঞ্জ 
প্রভৃতি স্থানে মহাকালী -মৃত্তি প্রতিষ্ঠা ও সেবার জন্ত যথেষ্ট ব্যবস্থা 
হয়।* এই ভাবে অজশ্র দেবোতর, ব্রদ্দোততর ও মহাত্রাণ নিষ্র 


“ আতপুরের শিব ও চণচড়ার ভ্্রন্গময়ী ঠাকুরাপীর কোন নির্জিষ্ট দেবোত্তর সম্পত্তি 
নাই। গঙ্গাতীরে আতপুরে চীচড়ার রাঁজাদিগের গঙ্গাবাসের বাঁটী ছিল। সে সম্পত্তি সম্প্রতি 


৪৯৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


“দিতে দিতে জমিদারীর আয় অতাস্ত কমিয়া গেল; তখনও রাজারা রাজোচিত 
উৎসব অনুষ্ঠান ও ব্যয় নির্বাহ করিতে গিয়। ক্রমে একেবারে খণগ্রন্ত হইয়া 
পড়েন। ১৭৮৪ খৃষ্টাষে দেখা গেল, রাজা শ্রীক্ রায়ের প্রকাশ্ত খণের পরিমাণ 
৩০১০০ হাঁজার টাকা দীড়াইয়াছে। তবে যেরাজ! বার্ষিক তিন লক্ষ টাকা 
রাজস্ব দেন, তীহার পক্ষে এ খণ সামান্ত বটে, কিন্তু পূর্বোক্ত কারণে আয় 
২ক্ষেপ হওয়ায় সামান্য খণও ক্রমে বাড়িয়া চলিল। তিন বৎসর পরে যশোহরের 
কালেক্টরের রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে জমিদারীর বেবন্দোবস্ত নিমিত্ত রাজা 
একেবারে নিঃস্ব অবস্থায় পড়িয়াছেন। রাজ। শ্রীকণ্ঠ রায় “কল্পতরু” হইয়া 
রাজার রাজ্য লুটাইয়া! দিয়াছিলেন। | 
এমন সময়ে লর্ড কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হইল। উহাতে 
পুরাতন ভূম্যধিকারীর জমিদারী থাকুক ব| না! থাকুক, সে বিষয়ের কোন কথা 
নাই ; রাজন্ব সংগ্রহের দিকেই প্রথর দৃষ্টি পড়িল। নব বিধ!নে নির্দিষ্ট দিনে 
কিস্তীমত গাঁজানা আদায় না করিলেই জমিদারী নীলামে চড়িতে লাগিল 7; এই 
ভাবে শ্রীকণঠ রায়ের সম্পত্তি মধে] পরগণার পর পরগণ! বিক্রীত হইয়া! গেল। 
১৭৯৬ অব্দে রাজস্ব বিভাগ হইতে মলই পরগণা বিক্রয় করিয়া বাকী ওয়াণীল 
কর! হইল। দেনার দায়ে আদালত হইতে রম্গলপুর পরগণা নীলাম হইল। 
পর বৎসর রাঙ্গদিয়া, রামচন্ত্রপুর, চেস্গুটিয়।, ইমাদপুর প্রভৃতি পরগণাগুলি বাকী 
খাজনার নীলামে, সৈদপুর এবং ইশফপুরের কতকাংশ দেনার ডিগ্রীতে এবং 
অবশেষে সাহস পরগণ! খোস কোবালায় বিক্রীত হইয়! গেল। তখন রাজা 
কিংকর্তব্যবিমুঢ় হইয়া আত্মরক্ষার জন্ত সদসৎ নান! উপায় অবলম্বন করিতে 
লাগিলেন! তিনি ও তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা গোগীক্ বা গোগীনাথ নিজের! 
অবশিষ্ট কতক সম্পত্তি বাটোয়ারা করিয়৷ লইলেন এবং একজনের কোন অংশ 
বন্ধকন্ত্রে বিক্রয়ের পথে উঠিলে, অন্ত ভ্রাতা সরিকরূপে দাঁড়াইয়া নীলাম রদ 
করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কতকগুলি তাঁলুক কৃষ্টি করিয়া তাহা বন্দোবস্ত 
ক্রিক! কিছু টাকা পাইলেন এবং পরে দখল ন! দিয়া শেষে বাকী খাজনায় উহ 
বিক্রয় করিয়া লইতে লাগিলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের সময় গবর্ণমেণ্ট 





হত্তচুত হইয়! গিয়াছে । রাজরাজেশ্বরীর বিগ্রহ এখন জঙ্গলের মধ্যে পড়ি! আছে। 'রাঁজ! 
বরদাঝঠের সময় চাচড়ার যোগমার] ঠাকুরাণী এবং যশোহরে.কালীবাড়ী প্রতিষ্ঠিত হয়। 


 চাছড়া রাজবংশ ৪৯৫ 


অনেকগুলি বৃত্তি ও চাকরাণ মহল বাজেয়াপ্ত করেন; উহার জন্ত গভর্ণমেণ্টের 
নামে আদালতে নালিশ করিয়া পরাজিত হইলেন, আর লাভের মধ্যে যথোচিত 
অর্থদণ্ড হইল। কিন্তু মোট কথা কোন উপায়ে কিছু রক্ষা হইল ন1) 
১৭৯৮-৯ অব্ধে সব সম্পত্ত নান! ভাবে হস্তছাত হইয়া গেল। * এমন সময়ে 
রাজ! শ্রীক্ঠ একটি নাবালক পুত্র ও বিধবা রাবিয়া দেহত্যাগ করিলেন 
(১৮০২)। 

তখন কোম্পানী বাহাছুর কালেক্টর সাহেবের অনুরোধে রাজপরিবারের ভন্ 
মাসিক ২**২ টাকা বৃত্তি মঞ্জুর করিলেন। ১৮*৭ অন্দে রাণীর মৃতার পর 
বৃত্তি ১৮৬২ হইল। সে সময়ও নি£সস্তান গোপীনাথ ত্রাতুপ্পত্র বাণীকণের 
অভিভাবক স্বরূপে বিষয়ের তত্বাবধান করিতেন। পরবৎসর স্গ্রীমকোর্টের 
মোকদ্দমার ফলে সৈদপুর পরগণার নীলাম রদ হওয়ায় বাণীকঠ জমিদার বলিয়া 
গণ্য হইলেন এবং 'সরকারী বৃত্তি বদ্ধ হইল। কয়েক বৎসর পরে বিলাত 
পর্যস্ত আপীল করিয়া ইমাদপুর পরগণার উদ্ধীর হইল। গোপীনাথ মৃত্যুর 
পূর্বে তাহার সকল ্বত্ব ত্রাতু্পুত্রকে লিখিয়া দিয়া যান। ১৮১৭ অন্দে তিন 
বৎমরের -নাবালক পুত্র ব্রদাকঠকে রাখিয়! রাজা বাণীক$ অকালে মৃত্যুমুখে 
পতিত হন। 

এই সময়ে সদাশয় টুকার সাহেব (1. €.. 11067) যশৌহরের 
কালেক্টর । তিনি টাচড়া রাজবংশের ছুরবস্থা দেখিয়া বাস্তবিকই মন্ব্যথিত 
হন এবং উহ্ার কারণ নির্দেশ করিতে গিয়। গবর্ণমেন্টের শাসন নীতির উপর 
কটাক্ষ করিতেও ছাড়েন নাই।1 যাহা হউক তীহারই চেষ্টার ফলে চীচড়। 

*. 01656181705 ]৩3৯০৫৩, 0১, 99-1০০, 
*:147076 18101110971 ৮/1)10) 016 1২7]7 15 01509170801) 15 [768117 95৬ 21)019176 83 
07৩ 01501061051 86 0000 0076 010160555717151 98019176170) 0760 615 
1১০১5৪১3০০০ 796211900৩০ 06 1058 0150770017১5)175 0৮815 06 0১095 1505 ০% 


(013৩৯ 91 16৩13000136 07778107160 01) 09৮০7101701 16180001901 17)€ 6০0 ০524১১14 


69 17809 07 680555 5/1)161 078৮6 160. 6০ 0) 01510076610) 01 81101050711 1179 £7521£ 
99001115801 7351063110 2 00800587805515 51১0৮380591 079 7 07810767 চি 5 
০৮/1716 (0 606 0০11 01 6109 (০৮০11110017 01 0 80610670071 0810885) (00 60300 15 
01১25817169 8100. (106 17126 [00555১10195 01 8101617 1710)11195 008৮০ 761) 215089119 
06011798650 8170. 10190 ০7 0111 00) 17176. 01710 0 £76581765৭ 11617211755 1৮1)100)) 
(79808105611 01005715175, %161 085 19100170558 9€ 0456 290911506191)) 085 0101) & ১1)8001/ 
£০0৫ 165 500১01৮5-50911506905 15666 09 00৩ 06176655591 00998981091 1২5৮০7706 


9850 807 20019 1819, 


৪৯৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


জমিদারী কোর্ট-অব-ওয়ার্ডসের হস্তে যায় এবং রাজপরিৰারের বার্ধিক খরচের 
জন্য ৬,০**২ টাক রাখিয়া অবশিষ্ট লভ্য হইতে দেনা শোধ ও জমিদারী 
উন্নতিসাধনের সুব্যবস্থা হয় (১৮১৮)। কয়েক বৎসর পরে ১৮২৩ থঠাবে 
আমর! দেখিতে পাই গবর্ণর জেনারেল বাহাদুরের আদেশে ১৮১৯ অবের 
নববিধানান্থুসারে বে-আইনী নিলাম প্রমাণিত হওয়ায় সাহস পরগণার 
কতকাংশ রাজাকে প্রত্যর্পিত হয়। তদবধি পরগণা৷ ইমাদপুর এবং সৈপুর ও 
সাহসের কতকাংশ টাচড়া রাজেব প্রধান সম্পত্তি রহিয়াছে। ১৮৩৪ অব্ধে 
রাজা বরদাকঠ বয়ঃ প্রাপ্ত হইয়৷ জমিদারী নিজ হস্তে গ্রহণ করেন এবং ৪৬ বৎসর 
কাল নিরুদ্ধেগে স্থশাসন করিয়! ১৮৮ অব্ধে পরলোক গমন করেন। রাজা 
বরদাকঠ সিপাহী-বিদ্রোহের সময় হস্তী ও নানাবিধ যানবাহনের সাহাষা দ্বারা 
রাজভক্তির পরিচয় দিয়া এবং বিভিন্ন সময়ে স্কুল, হাসপাতাল প্রভৃতি সরকারী 
সদনুষ্ঠানের সাহায্যকল্লে জমি ও অর্থ দান করিয়৷ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে উচ্চ 
প্রশংসার সঙ্গে ঢাল তরবারি খেলাত এবং “রাজ! বাহাদুর” উপাধি লাভ করেন 
(১৮৬৫) ক 

রাজ৷ বাহারের মৃত্যুর পর তৎপুভ্র রাজ! জ্ঞানদাক উত্তরাধিকারী হন। 
তিনি নিজে নিঃসস্তান। কিন্তু তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাত। কুমার মানদাকণের চারি 
পুত্র ছিল £__কুমার সতীশকণ্ঠ, যতীশক্, ক্ষিতীশক এবং নুপতীশকণ্ঠ। : 
রাজ। জ্ঞানদীকণ্ঠ তাহার জীবদ্দশীয় তৃতীয় ত্রাতুশ্ুত্র কুমার ক্ষিতীশককে দত্তক 
পুত্র লন। রাজার মৃত্যুর পর ক্ষিতীশকই জমিদারীর অর্ধাংশের মালিক হন 
এবং অপরার্ধ তাহার অন্ত তিন ভ্রাতার মধ্যে বিভক্ত হয়। এক্ষণে মাত্র জোষ্ঠ 
রাজকুমার সতীশকণ্ঠ জীবিত আছেন। ইনি ক্ৃতবিদ্ধ, সদাশয় এবং সকল 
মদমুষ্ঠানে উৎসাহশীল | তবে তিনিও বৎসরের অধিকাংশ সময় স্থানাস্তরে বাস 
করেন বলিয়! টাচড়ার রাজবাটা শ্রীত্রষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে। 

দুল্শ্হাজি দ্য।ছূর্গীনন্দ ব্রহ্মচারীই চাঁচড়ার দশমহাবিগ্থাবাটীর 
মন্দির ও বিগ্রহ সমূহের প্রতিষ্ঠাতা, সে কথা পূর্ববে বলিয়াছি। টীচড়া গ্রামেই 





1 জসিমুদ্দিন বিশ্বীস কর্তৃক ১৩৪ সালে লিখিত “চ'াচড়--চন্দ্রিকা” নামক ক্ষুপ্র কবিত। 
পুস্তকে রাজবংশের কিছু কিছু পুরাতন কিংবদন্তী এবং সব্বজনপ্রিয় রাজা বরদাকণের উচ্চ, 


গ্রশংসা গীতি লিপিবদ্ধ ইইয়াছিল। 
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টাছড়া-রাজবংশ ৪৯৭ 


রাটার় ব্রাহ্মণ তরদ্বাজগোত্রীয় ছুর্গীরাম মুখোপাধ্যায়ের নিবাস ছিল, ব্রঙ্গচারী 
হইলে তাহার নাম হয় ছূর্গানন্দ। তিনি শিশুকাল হইতে ধর্মপ্রবণ ছিলেন ; 
প্রবীণ বয়সে ব্রপ্ষচারীর বেশে ভারতবর্ষের বহু তীর্থ ভ্রমণ করেন। কিন্তু 
কোথায়ও দেবী ভগবতীর দশধিধ মহামুর্তির একত্র সমাবেশ দেখিতে পান না। * 
তাই তাহার প্রাণের এক তীব্র আকাঙ্া হয়, তাহার জীবনে এই সকল 
মহাবিগ্ভার মুত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়৷ যাইবেন। করুণাময়ীর কৃপাকটাক্ষে তাহার 
সাধুসংকল্প সিদ্ধ হইয়াছিল।. কথিত আছে, স্বপ্লাদেশের বলে তিনি এই ওস্তাব 
ল্‌ইয়! মুর্শিদাবাদের নবাব স্থজাউদ্দীন এবং চাচড়ার রাজা গুকদেবের অনুগ্রহ . 
লাভ কুরেন। একে গুকদেব ধর্মনিষ্ঠ সদাশয় হিন্দু নৃপতি, তাহাতে নবাবের 
ইঙ্গিত, স্থৃতরাং তিনি প্রতিষ্ঠার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিতে প্রতি্ত 
হইলেন। ব্রহ্চচারী উপযুক্ত স্থত্রধর সংগ্রহ করিয়া নিল্প বাটার এক প্রকাণ্ড 
নিন্ব বৃক্ষের খণ্ড কাষ্ঠ হইতে বিগ্রহগুলি প্রস্তুত করাইলেন। 

দশমহাবিগ্ভার দশটি মাত্র বিগ্রহ নহে, মুর্তির সংখ্যা তদপেক্ষা অধিক। 
উত্তরের পোতার প্রধান মন্দিরে পূর্বদিক হইতে আরম্ভ করিয়া যথাক্রমে এই 
যোলটি বিগ্রহ আছেন £__গণেশ, সরস্বতী, কমলা, অন্নপূর্ণা, ভুবনেশ্বরী, 
জগন্ধাত্রী, ষোড়শী, মহাদেব, কালী, তারা, ভৈরবী, ছিন্নমন্তা, ধুমাবভী, বগলা ও 
মাতঙ্গী এবং ভৈরব। পশ্চিমের মন্দিরে কৃ, রাধিকা, রাম, সীতা, লক্ষ্বণ, 
হনুমান, এবং শীতল! বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইলেন। পূর্ব পোতায় ভোগগৃহ এবং 
দক্ষিণে নহবৎখান। নির্টিত হইল; নহবৎখানার নিয় দিয় মন্দিরগাঙ্গণে 
যাইবার সদর দ্বার। বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে সেবার ব্যবস্থাও হইল। 
শুকদেব ও শ্তামন্ন্দর উভয়ে স্বীকৃত হইলেন থে, প্রত্যেকের অধিকারভূক্ত 
জমিদারীতে প্রত্যেক প্রজার নিকট হইতে বার্ধিক একসের চাউল ও € গা 
কড়ি হিসাবে আদার করিয়া লইয়া দশমহাবিগ্ভার সেবার জন্ত দেও! হইবে। 


শান্্রনুসারে দশমসথাবিদ্ঞ। এই $-. 
“কালী তার৷ মহাবিগ্ঠ। ষোড়শী ভুবনেশ্বরী। 
ভৈরবী ছিন্নমন্তা! চ বিস্তা ধূমাবতী তথ। ॥ 
বগল! সিদ্ধবিভ। চ নাতর্ত্রী কমলাক্মিকা। 
এত। শমহাবিভাঃ সিদ্ধবিভাঃ প্রকীন্তিত1:॥” গুওমাল! তপ্ী। 


৬ও 


8৯৮১, ১ যশোঁহর-খুল্নার ইতিহাস 


স্টামন্ুন্দর ও তাহা পুত্রের মৃত্যুর পর চারি আনি অংশ মীর্জা সালাহ্‌উদ্দীনের 
হস্তে গেলে, তিনিও' অধিক্দিন জীবিত ছিলেন না । তৎপত্বী মন্নজান্‌ খানম্‌ 
সম্পত্তির অধিকারিণী হইলে, ১১৭৭সালে তিনিও উক্ত প্রস্তাবে সন্মত হন। চারি 
'আনি অংশের দেয় বৃত্তি বাধিক ৩৫১২-টাঁক! স্থির হয় ) উহা! ১২৪২ সাল পর্ধ্য্ত 
অর্থাৎ ৬৫ বৎনর কাল রীতিমত পাওয়া গরিয়াছিল। তৎপরে হুগলীর ৫মাতউল্যার 
প্রস্তাবে 'উক্তবৃত্তি গবর্ণমেন্টের রাজস্ব বিভাগ হইতে নামঞ্জুর হয়।-* . রাজা 
শরীক রায়ের রাজত্বকালে ১১৮৮ সালে (১৭৮২ থৃঃ).তিনি চাউল পয়স! বৃত্তির 
বদলে ৬৯১০/ বিঘা ভ্মির দ্রেবোত্তর সনন্দ লিখিয়! দেন। কিন্ত চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্তের পর সে দেবোত্তর সম্পত্তিও গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়।- : 

ছুর্গানন্দের মৃত্যুর পর তৎপুত্র যশোমস্ত এবং পরে যশোমস্তের ছুইপুক্র হরিশ্চন্দ্র 
ও কৈলাসচন্ত্র ক্রমান্ধয়ে সেবায়ৎ হন। কৈলাস চন্দ্রের সময়ে দেবোত্তর সম্পত্তি 
বাজেয়াপ্ত হইলে, তিনি গবণমেন্টের নিকট গর বৃত্তিমহল খারিজা তালুক স্বরূপ 
বন্দোবস্ত করিয়া লন। কিছু দিন পরে তাহাও বাকী খাজনায় নীলাম হইস়্া 
গেলে, অদ্ধাংশ টাচড়ার রাঞ্জা এবং অপরার্ধ নরেন্দ্রপুরের ব্রাহ্মণ জমিদার মহিম 
চন্দ্র মজুমদার খরিদ করেন। তদদবধি তাহার! সেবার জন্ত কিছু কিছু মাসিক 
বৃত্তি দিতেন। মহিম বাঁবুর মৃত্ার পর তীহার বৃত্তি বন্ধ হুইয়াছে, এখন চাচড়া 
রাজ সরকার হইতে সামান্ত কিছু পাওয়া যায়। + কৈলাস ব্রহ্মচারী নিঃসন্তান ; 
তাহার জীবদ্দশায় তাহার একমাত্র ভ্রাতুম্পুত্র শশিভৃষণের মৃত্যু ঘটিলে, কৈলানুচন্দ্ 
শেষ বয়সে যাবতীস্ন সম্পত্তি স্বীয় গুরুদেব চন্দনীমহল-নিবাসী যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্য্য 
মহোদয়কে লিখিয়৷ দেন। ভট্টাচার্য মহাশয় এক্ষণে পরলোকগত। তাহার 
ভাতার এক্ষণে দশমহাবিগ্ঠার সেবায়, আছেন। এখন নিষ্কর সম্পর্তি ও লোন্‌ 
আফ্িসের গচ্ছিত টাকার সুদ বাবদ মোট বাধিক ৫৬ শত টাকা আয় আছে; 
উহা! এবং সমাগত পৃজার্থিগণের নিকট হইতে যাহা পাওয়া যায়, তন্বারা কষ্টে 
বিগ্রহগণের সেবা ও অতিথি সৎকার চলিতেছে। 

ছুর্গোৎসবের সময় দশমহাবিগ্ভার বাড়ীতে এবং চাচড়ার রাজবাটাতে চণ্তীমণ্ডপে 
প্রতিপদাদি কল্পারস্ত করিয়! সপ্তুশতী চণ্ডীও যেমন পঠিত হয়, কবিকম্কণ-ককত চণ্ডী 


* ১৮৩৭ খুষ্টান্দের ২*শে জানুয়ারীর পরওরন। দ্বার উক্ত বৃত্তির টাকা নামঞ্জুর করা হয়। 
1 ভারতবর্ষ, ১৩২৬, আবণ, ২১১ পৃং ( প্অশ্িনীকুমার সেনের প্রবন্ধ )। 


জানি 





শ্ীসতীশচন্্ মিত্র প্রণীত যশোহর খুলনার ইতিহাসের জন্য 


30818৮৮5152 1১51, ৬৬/০01৩, 


চাচড়া-রাজবংশ ৪৯৯ 


পুথিও তেমনি পাঠ করা হইয়। থাকে । এইজন্য রাজ! শ্রীক্ রায়ের সময়ে 
কবিকক্কণ চণ্ডীর যে পুথি লিখিত হইয়াছিল, উহ! এখনও দ্শমহাবিগ্ভার বাড়ীতে 
আছে। পুঁথিখানি ১১৮৪ সালের ১৮ই বৈশাখ লিখিত হয়। আর এক খানি 
পুঁথি সেখানে আছে, উহার নাম শীতলা-মঙ্গল। উহা পরগণে ইমাদপুরের 
অন্তর্গত আম্দাবাদ নিবাসী রামেশ্বর ঘোষ বিশ্বাম কর্তৃক কবিতাকারে রচিত। 
উহার শেষ ভাগে আছে £₹__“বাণ বস্থ রস ইন্দু শক পরিমিত 
হেনই সময় হৈল শীতলার গীত ।” 

অর্থাৎ ১৬৮৫ শক বা ১৭৬৩ খুষ্টাব্দে এই পুস্তক রচিত হয়। এ পুথিখানি 
এখনও মুদ্রিত হয় নাই। 
.. আঅভ্ভম্সনগঞ্জ- এই স্থানটি অভয়ানায়ী বিধবা রাজকন্তার সম্পত্তিতৃক্ত 

করিয়া দেওয়! হয় বলিয়৷ ইহার নাম অভয়ানগর। কথিত আছে, এখানকার 
একাদশটি শিবলিঙ্গের প্রত্যেকের নামে ১২০*/ বিঘা! নি্ষর দেওয়া হয়। 
গ্রতিদিন দেবসেবায় যাহ! ভোজ্য উৎস্থষ্ট হইত, উহা! পৃজান্তে সিধ৷ ভাগ করিয়৷ 
গ্রামস্থ প্রত্যেক ব্রাহ্মণ, বাঁটাতে রীতিমত প্রেরিত হইত এবং তন্বারা প্রায় ৩, 
ঘর ব্রাহ্মণ পরিবারের সংসার নির্বাহ হইত। এখনও অভয়নগরে সে সকল 
ব্রাহ্মণ বাস করিতেছেন, কিন্তু নৈবেছ্চ আর পান না। অভয়ানগরের রাজবাটী 
ভাঙ্গিয়া! পড়িয়৷ বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছে । কিন্তু মন্দির গুলি এখনও খাঁড়।! আছে। 
্ প্রাঙ্গণে উত্তরের পোতার মন্দিরটি সর্বাপেক্ষা বড়, তন্মধ্যে যে প্রকাণ্ড শিবলিঙ্গ 
ছিল, তাহার ভগ্নাংশ গুলি এখনও আছে। পুর্ব পশ্চিমে প্রত্যেকদ্দিকে সারি 
সারি চারিটি ও সদর তোরণের ছুইপার্থে ছুইটি-_-এই মোট একাদশটি মন্দির। 
অনেকগুলির মধ্যে পিবলিঙ্গ এখনও বর্তমান ; এবং ২।৩টির নিত্য পুজা হওয়ার 
কথ', ব্যবস্থাও আছে, কিন্তু কা্যতঃ নিত্যপুজা হয় ন1) বৃত্তির টাকা রাজসরকারে 
খরচ লেখ! পড়ে এবং এখানকার বৃত্তিভূক্গণ ফাকি দিয়া খায়। রাজসরকার 
হইতে এদিকে দৃষ্টি নাই। যাহা হউক মন্দিরগুলি বেশ দৃঢ় এবং বড় মন্দিরটি 
বড় স্ন্দর); এমন কারুকার্য খচিত সুন্দর মন্দির নিকটবর্তী স্থানে আর নাই। 
মন্দিরটির বাহিরের মাপ ২৪৪৮ ২২৩) ভিত্তি ৩৪) সন্মুথে 
সাধারণ পদ্ধতিমত তিনটি খিলানের পশ্চাতে একটি ৪--৭ বিস্তৃত খোলা 
বারান্দা এবং ভিতরে গর্ভমন্দির, ছুই পার্খে ৩-১০ বিস্তৃত আবৃত বারান্দা 


৫৯৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


আছে। এই মন্দিরগুপির চতুঃপার্খ দিয় প্রাচীর বেষ্টিত ছিল, উহ্হার ভগ্নাবশেষ 
'আছে। প্রাচীরের বাহিরে পশ্চিমোত্বর কোণে বিস্তীর্ণ পুকুর ছিল এবং পুকুরের 
দক্ষিণে অনেক দুর লইয়া রাজবাটার ভগ্নাবশেষ কতকগুলি বরজ ও বাগানের 
মধ্যে বিলুপ্ত হইবার মত হইয়াছে। এখনও অনেক স্থানে স্তূপাকার ইট আছে, 
আরও অনেক ইট গ্রামবাসীরা কিনিয়া লইয়া! নিজ বাটাতে গৃহ নির্মাণ 
করিয়াছেন। 

এপুতগ্রান্মে ছেওুস্ানেন্স আাচী-_নদীকূলে দ্বাদশটি শিবমন্দির 
ও উহার মধ্যস্থানে সদর ছার ও বাধা ঘাট ছিল। প্রাঞ্ষণে প্রবেশ করিলে উত্তরের 
পোতায় ৬কালীমন্দির ও দক্ষিণে নহবৎখান! ছিল। * এ প্রাঙ্গণেরই পূর্বব পোতায় 
পুর্ববারী জোড় বাঙ্গালায় গোপীনাথ ও রাধিকা বিগ্রহ ছিলেন। এই মন্দিরের 
মাত্র সম্খুখের একটি দীর্ঘ ও প্রস্থ দেওয়াল আছে, উহার পশ্চাতের সমস্ত অংশ, 
কালীমন্দির ও ছাদশটি শিবমন্দির সব নদীগর্ভে নিমজ্জিত হইয়া বিনষ্ট হুইয়াছে। 
গোপীনাথের জোড়বাঙ্গালার প্রাঙ্গণে উত্তরদিকে একটি গৃহে জগন্নাথ, বলরাম ও 
নুভদ্রা বিগ্রহ ছিলেন, কিন্তু সে গৃহ এক্ষণে নাই। সেই দিকে একখানি খড়ের 
ঘরে কালীমুর্তির পুজ। হইতেছে । এ প্রাঙ্গণের দক্ষিণদিকে দোলমঞ্চ এবং একটি 
প্রাচীন তমালবৃক্ষ এখনও বর্তমান আছে; পূর্ববপোতার বড় মন্দিরে রাম, সীতা ও 
হনুমান বিগ্রহ ছিলেন। এই বড় মন্দিরটিই এক্ষণে বিদ্বান আছেন এবং তাহারই 
ভিতর গোগীনাথ ও রাধিক1,এবং জগন্নাথ,স্ভদ্রা,বলরাম ও অনেকগুলি শালগ্রাম 
নিত্য পুঁজিত হন। এই মন্দিরের বাহিরের মাপ ২৩-৬১২১--৪%) সম্মুখে 
তিনটি খিলানের পশ্চাতে ১১--৬১৪+-১ পরিমিত একটি খোলা বারান্দ! 
আছে। গর্ভমন্দিরের সন্মুখের দেওয়ালে ইষ্টকে বহু কারুকাধ্য ও জীবজন্তর ছবি 


* কালী মন্দির কিছুদিন পরে প্রতিষ্ঠিত হয়। কথিত আছে, রাজ! ঞুক রায়ের 
সময়ে যখন চাড়া রাজধানীতে 'হিমসাগর নামক জবিত্তীর্ঘ দীঘি গনিত হয়, তখন মুত্তিকার 
নিয়ে সুন্দর কালী মুত্তি পাওয়া যায়। কণ্ঠ রার সেমুর্তি চড়তে প্রতিষ্ঠিত করিয়৷ পুজা 
করিতেন। কিন্তু শেষে নাকি স্বপ্রাদেশ হয় যে দেবীমুর্তি দেওয়ানের বাড়ীতে আসিতে চান। 
তখন রাজ! নিজ ব্যয়ে মহ।সমারোহে কালী মুন্তি আনিয়া ধূপগ্রামের বাটাতে নবনির্শিত 
মন্দিরে স্থাপনা কয়েন। সে মূর্তি এখনও আছেন, কিন্ত রাজ শ্ীক ব| হরিয়াম কেহই নাই, 
সে মুর্বির মর্ল বুঝিবে কে ? 





ধুলগ্রামের কষ্ণমন্দির [ ৫০১ পুঃ 


প্রীসতীশচন্দ্র মিত্র প্রণীত যশোহর খুলনার ইতিহাসের জন্ত 
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টাছড়া রাজবংশ ৫৬১ 


আছে। উহা হইতে তাৎকাঁলিক অবস্থার ইঙ্গিত করে। * গোপীনাথের জোঁড়- 
বাঙ্গালার যে দেওয়াল এখনও দাড়ায় আছে, তাহাতে নিম্নলিখিত ইষ্টক-লিপি 
আছে £ 
ক্ষিতি মুনি রস চন্ত্রে শাকবর্ষেইতিভাগ্যাৎ 
হরিহর-পদযুগ্ধং শ্রীযুতং স প্রণম্য। 
বৃধগত দিননাথে মিত্র-বংশোদ্ববোহন্ধে| 
রচয়তি হরিরামো৷ গোপিকানাথমঞ্চম্‌ ॥ শকাব্দ! ১৬৭১।১১।২৩ 
[ক্ষিতি ০ ১, মুনি ৭, রস » ৬, চন্দ্র-১ অঙ্কের বামগতিতে ১৬৭১ শীক 
বা ১৭৪৯ খষ্টাব্। অর্থাৎ ১৬৭১ শকাবের জ্যৈষ্টমাসে মিত্রবংশীয় অন্ধতুল্য হরিরাম 
সৌভাগাবশে শ্রীযুক্ত হরিহর পাদদ্ধয়ে প্রণাম করিয়! গোপীনাথের এই মন্দির 
নিন্মাণ করেন। গৌপীনাথ নামক শ্রীকৃষ্থ বিগ্রহের পদপ্রাস্তে লিখিত 
আছেঃ 
 প্ৰাঞ্থাপ্রদ গোপীনাথ ত্বয়ি যাচে। 
চিত্তং হরিরামস্তাস্তাং তব পদে ॥” 


এইরূপ রাধিকার পাদপন্মে লিখিত আছে-_প্যাচে তব পাঁদে ভক্তিং 
হরিরামঃ।” হরিরামের ইট্টমুর্তিঘ্বয এখনও তাহার ভক্তির কাহিনী অক্ষুঃ 
রাখিয়াছেন। 

হরিরামের বংশ দেওয়ান বংশ, পুরুষানুক্রমে তাহার বংশধরেরা াচড়া 
সরকারে দেওয়ানী প্রভৃতি উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন ; চাচড়া-রাজের পতনকালেও 
শিবনাথের পুক্র দীননাথ পেশ্কার। দীননাথের তৃতীয় পুত্র খগেন্দ্রনাথ মিত্র 
এম, এ, প্রেসিডেন্দী কলেজের দর্শন শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক, সাহিত্য-পরিষর্দের 
প্রধান সেবক, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য, বিশ্ববি্ভালয়ের সদস্ত,নিজে যেমন 
স্থুলেখক, তেমনি লুরসিক ও সুগার়ক। বংশধার! এইরূপ £_- 


শপ 


* মন্দিরের গায়ে একদিকে উ্র, পালকী, হস্তী ও হাওদ। এবং অন্দিকে বিতাড়িত হরিণের 
পালের পশ্চাতে বর্শা হস্তে অব পৃষ্ঠে শিকারী ও তাহার পশ্চাতে কুকুর ছুটিতেছে। ডাঁহার 
পশ্চাতে শিকারী পালকীতে এবং শিকারলন্ধ হরিণ বাঁধিয়া ঝুলাইয়। লইয়। চজিতেছে। 
বুন্ধরবনের সানিধোর লোকে থে এ ভাব শিকার করিতে ভাল রালিতেন, তাহ] বিচি নড়ে নু 


সিসি পপ সপ পেপে সপ 
৯ পা 





স্পা 
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হরিরাম মিত্র 


| 
বৈছ্নাথ 


| | | 
গোপীনাথ গৌরীনাথ শস্ত,নাথ 
| | | 
শিবনাথ ব্রজনাথ দেবনাথ 
| | রিনি রো 
দীননাথ 9... | 7). 
| দ্বারকানাথ প্রসন্ন 


] | | | 
রাজেন্দ্র স্বরেক্দর খগেম্ত্রনাথ পঞ্চানন 


| 
অরবিন্দ বিশ্বনাথ মহেন্দ্র শচীন 


্্পসপিপপাশা শা 


অস্ভাত্রিস্ পল্লিচ্ছেদ-_টৈদ্পুক্র জন্মিহবাল্্রী । 


চাচড়। জমিদারীর চারি আনা অংশে কি ভাবে মীর্জা মহম্মদ সালাহউদ্ীনের 
হস্তগত হইয়াছিল, তাহা পুর্বে বলিয়াছি। এক্ষণে উক্ত সালাহ্উদ্দীন কে, 
এবং তাহার সম্পত্তির পরিণামই বা! কি দাঁড়াইয়াছিল, তাহাই আমর! দেখিব। 
টাচড়ার ইতিবৃত্তে বার আনার অবস্থা কাহিনী বলা হইয়াছে; অবশিষ্ট এই চারি 
আনার কথা না বলিলে চীচড়ার ইতিহাস সম্পূর্ণ হয় না। 

মুর্শিদকুলি খাঁ যখন বঙ্গের নবাব, তখন আগা মুতাহর নামক একজন পারস্ত- 
দেশীয় ভদ্রলোক ইম্পাহান সহর হইতে দিল্লী আসেন এবং রাজকার্ধ্ে প্রবেশ 
করিয়৷ কার্ম্যদক্ষতাগ্ডণে বাদশীহ আওরঙ্গজেবের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হন। 
ঘটনাক্রমে তিনি কলিকাতার নিকটবর্তী স্থানে কিছু জারগীর লাভ করি! 
সপরিবারে হুগলীতে আসিয়! বাস করেন। কিছু দিন পূর্বে সপ্তগ্রামের বাণিজ্য 


এ ছি ০৪ রতি 
১০৮ 


চা 


৮ 





তোরণত্বার, দেওয়ানবাটা 
ধূলগ্রাম [ ৫*৩ পৃঃ 


০১ প্ীসভীশচজ মিত্র প্রসীত বশোহর খুলনার ইতিহাসের অন্ত 
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মহদ্যদ মহসীন ৫৪৩৬. 
গৌরব হুগলীতে স্থানান্তরিত হইয়াছিল; হুগলী তখন সমৃদ্ধ সহর এবং আগ! 
মুতাহার তথাকার একজন প্রথম আমলের বিশিষ্ট অধিবামী। তিনিই প্রথম 
হুগলীতে একটি ছোট ইমামবারা' এবং নিজ বাসোপযোগী গৃহ নিম্মাণ করেন। 
তিনি ধীর স্থির চরিত্রবান লোক, ব্যবস! বাণিজ্যে যথেষ্ট ধনসম্পত্তি অঙ্জন করেন। 
কিন্তু কলহপ্রিক্ন স্ত্রীর রূঢ় ব্যবহারে সংসরে তাহার শাস্তি ছিল না। অবশেষে 
বুদ্ধ বয়সে তাহার একমাত্র সন্তান, একটি কন্তার জন্ম হয় ১৭২২) ও তাহার নাম 
রাখেন মন্নজান খানম্‌। এই কন্তাই তাহার স্নেহের পুত্তলী ছিল; মৃত্যুকালে তিনি 
স্ত্রীকে বঞ্চিত করিয়া সেই কন্তাকেই সমস্ত সম্পত্তি দান করিয়া যান (১৭২৯)।*% 

আগা মুতাহর হুগলী আসিবার পর, তাহার ভগিনীপতি আগা ফজলউল্লা 
এবং তৎপুত্র হাজি ফৈজউল্যাও পারস্ত হইতে বঙ্গে আসিয়! হুগলী ও মুর্শিদাবাদ 
উভয় স্থানে বাণিজ্য করিতেন; পরে পিতার মৃত্যুর পর হাজি ফৈজউল্যাও 
হুগলীতে বাস করেন। কিন্তু তিনি উচ্ছ্‌ঙখলতার জন্য নান] ব্যবসায়ে আর্থিক 
ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া দারিদ্র্যদশায় পতিত হন। মুতাহর-পত্ভী বিষয় সম্পদে বঞ্চিত 
হইয়া এই হাজি ফৈজউল্যার প্রতি আকুষ্ট হইয়া তাহাকে বিবাহ করেন। এই 
"শুভ পরিণয়ের একমাত্র সম্তান-_মহম্মদ মহ্সীন, হুগলীতে তূমিষ্ট হন ( ১৭৩৪)। 
এই দ্রানবীর সাধুপুরুষের জন্মলাভে হুগলী পনিত্র হইয়াছিল। 

ভ্রাতা ও ভগিনী, মহ্সীন ও মরজান উভয়ে মুতাহরের সংসারে 
ফৈজউল্যার তন্বাবধানে প্রতিপালিত হইতেছিলেন। বালিকা মন্নজান 
সম্পত্তির অধিকারিণী হইলেও হাজি ফৈজউল্যা তাহার পরিচালনা করিয়া 
সকলে স্ুথ সমৃদ্ধিতে জীবিক! নির্বাহ করিতেছিলেন। তিনি পুত্র কণ্ঠার 
জন্য আগা সিরাজী নামক একজন স্ুপণ্ডিত গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করিয়া 
দিয়াছিলেন। মন্জান বৈপিতৃক ভ্রাতা মহসীন অপেক্ষা ৮৯ বৎসরের বড় 
এবং মহ্সীনকে বড় ভাল বাসিতেন। একটু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে মহসীন 


* কখিত আছে, মুতাহর মৃত্যুর পূর্ব কন্তাকে একটি তাবিজ দির! বলিয়া যান যে, উহা 
যেন তাহাহ মৃত্যুর পরে তিন্ন খোলা ন হয়; খুলিলে উহার ভিতর একটি অমূল্য জিনিস 
পাওয়া যাইবে । মৃতার পরে তাবিঞ্জের মধ্যে একখানি দানপত্র পাওয়৷ গেল, তদ্ধারা মুতাহার 
তাহার ধাবতীয় সম্পত্তি হইতে স্ত্রীকে বঞ্চিত করিয়! উহা কণ্ঠাকে দান করিয়া! গিয়াছিলেন। 
3189165-3110 05155 0160 01 8917891, 9. 37. 


৫৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


মুর্শিদাবাদে গিয়। কোরাণ ও ধর্থশান্ত্রে বৃৎপন্প হন। সর্ধবপপ্রকারে তাহাদের 
শিক্ষা সম্পূর্ণ করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। এরপ শুন! বায়, ভ্রাতা তগ্মী উভয়ে 
ভোলানাথ ওন্তা্দের নিকট সঙ্গীত বিস্ত! ও সেতার শিক্ষা করিয়াছিলেন। 


কিছুকাল পরে মহ্‌সীনের মাতা ও পিতা উভয়ে কালপ্রাপ্ড হইলেন। এ 
সময়ে ময্,জান অপূর্ব সবন্দরী, পূর্ণ যুবতী ) ভ্রাতা ভিন্ন তাহার জগতে আর কেহ 
রহিল ন| ? কিন্তু রহিল বিপুল সম্পদ, তজ্জন্ত বহু জনে তাহার পাণিপ্রার্থী হইতে 
লাগিল। এমন কি শক্রতে তাহার জীবন নাশেরও চেষ্টা করিয়াছিল, মহ-সীনের 
কৌশলে তাহার জীবন রক্ষা হইয়াছিল। কিছুদিন মধ্যে হুগলীর নায়েব 
ফৌজদার মীর্জা মহল্মদ সালাহ উদ্দীনের সহিত মন্নূজানের- বিবাহ হইয়! গেল। 
মীর্জা সালাহ উদ্দীন আগামুতাহারের সম্পকিত ভ্রাতুস্পুত্র এবং তীহার জীবদ্দশায় 
ইম্পাহান হইতে হুগলীতে আসেন। আলিবদ্দী খার সময়ে তিনি নবাব 
সরকারে চাকরী গ্রহণ করেন এবং মারহাট্রাদিগের সহিত সন্ধি-সম্পাদনের কালে 
রাজনৈতিক কুটবুদ্ধির পরিচয় দিয়া নবাবের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হন। তাহার 
অনুরোধে বাদশাহ মীর্জাকে খেলাত ও জায়গীর দিয়া অনুগৃহীত করেন । * 
এই সময়ে তিনি মাসিক ১৫*০২ টাকা বেতনে হুগলীর নায়েব ফৌজদার নিযুক্ত 
হন এবং মন্নজানের সহিত তীহার বিবাহ হয় (১৭৫২)। 


মন্নজান কয়েকবৎসরকাল সুখে স্বচ্ছন্দ দাম্পত্য জীবন সম্ভোগ করিয়া- 
ছিলেন। তাহার কোন সন্তানাদি হয় নাই। স্বামী স্ত্রী উভয়েরই যথেষ্ট সম্পত্তি 
ছিল, হৃদয়ে উদারতা ছিল, তাই দানথয়রাতে তাহার! অনেক অর্থের সদ্যবহার 
করিয়াছিলেন। মন্ুজান পিতার নিকট হইতে যে তুসম্পত্তি পাইয়্াছিলেন এবং 
তাহার স্বামী বাদশাহের নিকট হইতে যে জাক্নগীর পান, তাহার অধিকাংশই 
কলিকাতার নিকটবর্তী স্থানে ছিল। পলাশীর যুদ্ধের পর মীরজাফর যখন ইষ্ট . 
ইত্ডিয়া কোম্পানিকে ২৪ পরগণ! জমা দেন, তখন কতকাংশ উভয়ের সেই সম্পত্তি 
হইতে লওয়! হয়। ইহারই পরিবর্তে সালাহ উদ্দীন কি ভাবে নবাবের আদেশে 
চাচড়া জমিদারীর বেওয়ারিশ চারি আনা অংশ দখল করিয়া লন, আমরা তাহ 
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ৈদপুর জমিদারী ক 


পুর্বে বলিয়াছি। * এ ঘটনার ৫1৬ বৎসর পরে সালাহ উদ্দীনের . মা: য় 
( হিজরী ১১৭৬ বা ১৮৬৪ খুষ্টাব্য )1 

কিন্তু তৎপুর্কেই মহজীন মুর্শিবাবাদ হইতে দেশভ্রমণে বহির্গত হন। শৈশব 
হইতে তাহার সুস্থ সবল কর্ণক্ষম দেহ এবং স্বন্দর সংযত চরিত্র ছিল। নিষ্পূহ 
স্বভাব এবং গভীর ধর্মপ্রাণতা প্রারস্ত হইতেই তাহ'র জীবনকে ধন্ত করিয়াছিল। 
আগা সিরাজীর মুখে সরস ভাষায় বহুতীর্থস্থানের বিচিত্র কাহিনী শুনিয়া - তাহার 
মনে দেশ-ত্রমণের একট তীব্র আকাজ্া জাগিয়াছিল। দরিদ্রের মত তাহার 
আহার, ফকিরের মত বেশ এবং প্রবীণ পণ্ডিতের মত তাহার জ্ঞানতৃষ্ণা। 
তাহার হস্তলিপি এত সুন্দর ছিল যে, লোকে হাজার টাকা দিয়াও তাহার হ1তের 
লেখা একখানি কোরাঁণের পুথি কিনিত। ভ্রমণে বাহির হইয়া, তিনি দিল্লী 
হইতে আরবে গিয়া, কা! মদিনা প্রভৃতি পবিত্র তীর্থক্ষেত্র. দর্শনের পর প্হাঁজি” 
উপাধিধারী হইলেন এবং পরে পারস্ত, তুরস্ক ও মিসরের মধ্যে ঘুরিয়৷ অবশেষে 
সমুদ্র পথে ভারতবর্ষে ফিরিলেন। এই সময়ে পারস্তদেশে নজফ. সহর. প্রা 
জ্ঞানচচ্চার একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল, তথায় কয়েক বৎসর থাকিয়৷ তিনি 
'অসামান্ত পাণ্তিত্য লাভ করিয়াছিলেন । $ লক্ষৌয়ের নবাব আসফ উদ্দৌলা 
তাহার যথেষ্ট সমাদর করিয্বাছিলেন। অবশেষে এইভাবে ২৭ বৎসর কাল 
নানাদেশ ভ্রমণ করিয়! তিনি প্রায় ৬* বৎসর বয়সে তগিনীর একান্ত অনুরোধে 
হুগলীতে ফিরিয়া আসেন। আসিয়া দেখিলেন বহুদিন পুর্বে মীর্জার মৃত্যু 


স্পাাক্পি পসিশি ৮ শশী শিলা শীট পিসি ৯ শি ২ শিক 


. * সরকারী বিপোর্্টও আছে £-- 

4448 00153102191019 01১0076007957079171 05 57762 [1017 011£17)9] 25121070210 051150 
95019 2125 %8560081, 6০০৮ 01509, 10 9৮০৪৪ 01 2 11055910217) 18170100105 
381191)5%-0150 71421707750 10179, .100100708 017051 01)91)690 ০ 981019018, ০৮৪ 
10816 9 0080 06151012110 009 1105 010009161010176811)7 01 910016176 008812910 
০: 68716020981 18715016610 06 %85610015 

1 ইমামবারার পার্থে সালাহ উদ্দীনের সমাধির উপর এই হিষরী তারিখ দেওয়া আছে। 
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' পারচ্ের অন্তর্গত ইন্পাহানের এক অংশকে নজফাবাদ বা নজফ. সহর বলে। এই 


স্থানেই মহসীন কিছুদিন শিক্ষাাত করেন । াহার পিতা হাজি ফৈজ উল্যা ইন্পাহানের 
অধিবাসী। 


৫০৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


হইয়াছে; তাহার ভগিনী আর বিবাহ ন! করিয়া হিম্দুবিধবার মত নির্মল জীবন 
যাপন করিতেছেন) তাহার কোন সন্তানাদিও নাই। মনুজান অতি সুন্দর 
ভাবে তাহার সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছিলেন; তাহার সময়ে যশোহরের 
কাছে মুড়লীতে তাহার কাছারী বাটা ছিল এবং তথায় একটি সুন্দর ক্ষুদ্র 
ইমাম্বারা নিন্মিত হয়, উহা এখনও আছে। তাহার সম্পত্তির আয় বাধিক 
প্রায় ৫০ হাজার টাক! ) দানশীল! মহিল! নানা সংকার্ষ্ে বন অর্থ বায় করিতেন। 
মহসীন আসিয়া ভ্র/তাভগিনীতে পুনরায় মিলিত হইয়। কয়েকবৎসর কাল স্বচ্ছন্দ 
কাটাইলেন। মহসীন তখনও অকৃতদার এবং বিবাহ করিতেও চাহিলেন ন্ত। ৷ 
১৮০৩ খষ্টাবে মরূজান খানম্‌ তাহার বিপুল সম্পত্তি ভ্রাতার নামে লিখিয়া দিয়া 
৮১ বৎসর বয়সে পরলোকগত হইলেন । 

হাঁজি মহম্মদ মহ.সীন সন্যাসীর মত ত্যাগী এবং ধর্মনিষ্ঠ । তিনি ভাবিলেন, 
এ সম্পত্তি লইয়া কি করিবেন। অনেক ভাবিয়! কর্তব্য স্থির করিলেন। 
সাত্বিক দানের অপূর্ব মহিমা! জগতে বিঘোধিত করিয়া উপযুক্ত পন্থা! নির্দিষ্ট 
হইল। ১২২১ হিজরী বা ১২১৩ সালের ১৯শে বৈশাখ (১৮০৬) তারিখে তিনি 
তাহার সমস্ত সম্পত্তি ধন্মার্থ উৎসর্গ করিয়া আরবী ভাষায় লিখিত এক তৌলত 
নাম! ব৷ দানপত্র লিখিয়। দিলেন। উহা জীর্ণ অবস্থায় এখনও আছে এবং উহ্থার 
প্রতিলিপি হুগলীর ইমামবারার গায়ে উৎকীর্ণ রহিষ্ণছে। এখানে তাহার 
সারমর্ম মাত্র দিতেছি £-- 

"আমার নাম হাঁজি মহম্মদ মহসীন, পিতার নাম হাজি ফেজুল্যা, পিতামহের 
নীম আগা ফজলুল্যা, নিবাস হুগলী । আমি স্বজ্ঞানে, স্বইচ্ছায় ও সুস্থ শরীরে 
এই দানপত্র সম্পাদন পূর্বক এই বিধান করিতেছি । যশোৌহরের অধীন পরগণ! 
সৈদপুর ও শোভনাল আমার জমিদারীভুক্ত ) * হুগলীর ইমাম্বারা, ইমাম্বাঁজার 


* মনূজানের সময়ে তরফ শোভনাল হুগলীর ইমমবারার ব্যয় নির্বধাহার্থ পৃথকৃভাবে 
উৎমর্গাকৃত হইয়াছিল । চ৮/630137 1১. 538. তখন হইতে চারি আনীর জমিদারীর 
অবশিষ্টাংশ সৈদপুর নামে অভিহিত হয়; এই সৈদপুর একটি পরথণা নহে, ইহার মধ্যে 
সৈদপুর, ইশফপুর, রাসচন্দ্রপুর প্রভৃতি অনেকগুলি পরগণ!র কিছু কিছু লইয়া এই নূতন 
সৈদপুর নাম গঠিত হইয়াছিল। এইভাবে বার আনী জমিদারীকে ইশফপুর বা যশোহর 
জমিদারী বলিত। শোভনাল ও সৈদপুর খুল্ন৷ কালেক্টরীর পৃথক্‌ পৃথক্‌ তৌজিভুক্ত। উভয় 





] ৫০৬ পৃঃ 


প্রীসতীশচন্জ্র মিত্র প্রণীত বশোহ্‌র খুলনার ইতিহাসের জন্ট 
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সৈদপুর জমিদারী. - ৫৪৭ 


ও হাট, এবং ইমামবারার যাবতীয় সামগ্রীর মালিক আঁমি। আমি উত্তরাধিকারী 
সুত্রে এই সকল সম্পত্তির অধিকারী । আমার কোন উত্তরাধিকারী নাই | আমার 
যাবতীয় সম্পত্তি আমি ধন্মোদ্দেশ্তে বিনিয়োগ করিতেছি । আমার লিখিত বিধান 
অনুসারে আমার দ্বারা আচরিত সমুদ্ধায় দানকাধ্য চিরকাল চলিতে থাকিবে । 

আমার প্রিয় সুহৃদ রজবআলি খা ও সাকের আলি খাঁকে আমি মাতোয়ালী 
নিযুক্ত করিলাম। ইহার! গবর্ণমেন্টের রাজস্ব দিয়৷ অবশিষ্ট টাক! নিয় লিখিতরূপ 
নয় অংশে বিভক্ত করিয়! কার্ধয চালাইবেন। তিন অংশ ফতেয়া, মহরমোৎসব 
ও ইমামবাঁর। ও মম্জিদের সংস্কার কার্যে ; ছুই অংশ মাতোয়ালীগণের পারিশ্রমিক 
জন্ত ; এবং অবশিষ্ট চারি অংশ কর্চারিগণের বেতন ও আমার স্থাক্ষরযুক্ত 
তালিকা অনুসারে মাসিক বৃত্তি দানে ও দৈনিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে ব্যয়িত হইবে । 
কোন মাতোয়ালী কার্ধ্যসম্পাদনে অক্ষম হইলে, তিনি অপর কোন যোগ্য 
ব্যক্তিকে আপনার স্থলবর্তী করিয়া লইতে পারিবেন। ইহ! আমার চরম 

দান-পত্ররূপে গণ্য হইবে |” * 

বঙ্গদেশীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন উচ্চশ্রেণীর সাত্বক সর্বস্বদানের 
কথা আর শুণ্নি নাই ; এক দান-পাত্রের ফলে একটি সম্প্রদায়ের এমন চির-কল্যাণও 
বুঝি, আর কাহারও দ্বারা সাধিত হয় নাই। মহ্‌সীন নররূপী দেবতা । শুধু 
যশোহর-খুলনার সর্বত্র কেন, বঙ্গের সকল লোকে তাহাকে দেবতার মত ভক্তি 
করিয়। থাকেন। দান-পত্র সম্পাদনের পর মহ্সীন ৬ বৎসর জীবিত ছিলেন। 
১৮১২ খঃঅবে (১২১৯ সাল, ১১ই অগ্রহায়ণ ) হাজি মহন্মন মহূসীন ৮২ বৎসর 
বয়সে পরলোক গমন করেন। ্‌ 
অল্পদিন পরেই মহ্সীনের নির্বাচিত মাতোয়ালীদ্য় তাহার অন্ুবর্তন করেন। 
যাহারা নূতন মাতোয়ালী হইলেন, তীহাদের সময়ে সম্পত্তির তত্বাবধান লইয়া 


একত্রযোগে সৈদপুর ট্াষ্ট ষ্টেট বলিয়া কথিত হয় ; মুসলমানের! ইহাকে ওয়াকফ জমিদারী বা 
স্যাস-সম্পত্তি (5856 7586 ) বলেন ; সাধারণ লোকে সহজ কথায় ইহাকে চারি আনীর 
জমিদারী বলেন। 

* রজবআলি ও সাকেরআলি নাক ছুই বন্ধুকে হাজি মহোদয় পারন্তদেশ হইতে সঙ্গে 
আনিয়াছিলেন। ইহার! যেমন উচ্চবংশীয়, তেমনি উচ্চশিক্ষিত ও ধার্থ্িক| 


৫০৮ যশোহপ-খুল্নার ইতিহাস 
অত্যন্ত গণ্ডগোল উপস্থিত হইল ; তখন গবর্ণমেণ্টের রাজগ্ব বিভাগের ' আদেশত 
সম্পত্তির রক্ষণাধেক্ষণের ভার যশোহরের কালেক্টরের উপর অর্পিত হইল ; হুগলীর 
কালেক্টর সহকারীরূপে থাঁকলেন। পূর্ববৎ মুড়লীতেই সদর কাছারী থাকিল, 
কিন্তু কিছুদিন মধ্যে সে কাছারী-বাটী দগ্ধ হওয়ায় কাগজপত্র বিনষ্ট হয়; তখম 
ঘ:শাহরের কালেক্টর শ্রীযুক্ত টুকার সাহেব পুনরায় এই মহল জরিপ জমাবন্দী করেন 
(১৮১৭-১৯)। ১৮২৩ অবে টের অধিকাংশ পত্বনী বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়ায় 
বাধিক আও যেমন বাড়িয়। গেল, সেলামী প্রভৃতি বাবৰ নগদও ৫১৭,০০০ 
টাকা আনীয় হইল। ১৮১৭ অন্ধের আইন মত গবর্ণমেণ্ট সম্পত্তির কর্তৃত্ব হাতে 
লইলে মাতোয়ালীগণ প্রিভি কৌন্সিল পর্যন্ত মোকদমা চালাইয়৷ পরাজিত হন 
(১৮৩৫)। এ পধ্যস্ত উইলের সর্তানুসারে সকল খরচ না হওয়াতে .আরও প্রায় 
৫ লক্ষ টাক! জমিয়। গিয়াছিল। উভয় দফায় মোট ১*১৫৭,০০০২ টাকা 
গবর্ণমেপ্টের হাতে সঞ্চিত হয়। ১৮৩৫ অন্যে যখন সার চার্লস্‌ মেটকাঁফ গবর্ণর 
জেনারাল হন, তখন এদেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তনের প্রথম চেষ্টা হইতেছিল। 
তিনি স্থির করেন যে, মহসীনের সম্পত্তির উদ্ত সঞ্চিত অর্থ উইলোক্ত কার্যে 
ব্যয়িত হইতে পারে না) ইমামবারার সংস্কারাদি খরচ বাদে 'র টাকার যাহা 
উদ্ধত থাকিবে, তাহাদিয়! তিনি “মহসীন শিক্ষা ভাণ্ডার” (0101)51) 720০2501077 
[700%/7)5176 110) গঠন করেন এবং উহ! দ্বারা উচ্চশিক্ষা! প্রচারের 
সাহাষ্যকল্পে হুগলীর একটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। মহম্মদ মহসীন ধন্মার্থ সম্পত্তি 
উৎসর্গ করিয়! যান; তিনি তাহার উইলে স্পষ্টতঃ শিক্ষার জন্য কিছু দিয়া যান 
নাই। মেটকাফ, মনে করিলেন, উদ্ত্ত অর্থদ্বারা উচ্চ শিক্ষার বাবস্থা করিলে, 
উহ! দ্বারা উইল-সম্পাদনকারীর অভিমত সন্ধ্যয়ই (৪ [98005 7055 ৮1161 
09159090015 17050001৮৮১ হইবে। মেটকাফের ব্যবস্থায় ছইজন 
মাতোয়ালী স্থলে একজন হইল এবং তজ্জন্তও বাধিক ৫০০০২ টাক। উক্ত 
ভাগার ভূত্ত হইল। * পর বৎসর হুগলী কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইল (১৮ ৬)। 

নূতন মাতোপ্লালী সৈয়দ কেরামত আলি খাঁর সময় (-৮০৭-৭৫) সমস্ত কার্ধ্য 
ক্বন্দরভাবে চলিতে থাকে । তীহারই তত্বাবধানে ছুইলক্ষাধিক টাঁক। ব্যয়ে 
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সৈদপুর জঙিদায়ী ৫টি 


হুগলীর অপুর্ব ইমামবারা নির্মিত ও উহাতে প্রকাণ্ড ঘড়ি বসান হয় 
০৮৪৮)। 

ইংরাজী: শিক্ষার জন্য ষে 'ভাবে মহসীন ফের সঞ্চিত অর্থ ব্যয়িত হইতেছিল, 
তাহাতে বঙ্গীয় মুসলমান সম্প্রদায় হইতে ক্রমে ঘোর আপত্তি উত্থাপিত হইতে 
লাগিল। তাহার! বলেন, পাশ্চাত্য শিক্ষার জন্য অর্থব/য় উইলকারীর অভিমত 
হইতে পারে না; আরবী, পারসী ভাষা এবং ইস্লাম ধর্ম শাস্ত্র শিক্ষার জন্যই 
এই ফণ্ডের অর্থ নিয়োজিত হওয়া উচিত। সে প্রস্তাবে ছোটলাট সার জর্জ 
ক্যাম্পেল সম্মত হইলে, তীহা'র অন্থুরোধমত ১৮৭৩ অক্দে লর্ড নর্থব্রক উহা 
মঞ্জুর করেন। তদবধি মহসীন ফণ্ড নৃতন প্রণালীতে গঠিত হইয়া উহা হইতে 
বহু মাদ্রাসার সাহাধ্য, মুসলমান ছাভ্রগণের জন্ত বিশিষ্ট মহসীন বৃতি, ও স্কুল 
কলেজের মুসলমান ছাত্রের বেতনের সাহাধ্যকল্পে প্রতি বৎসর বহু অর্থের 
সম্ধযবহার হইতেছে। 

সদাশয় গবর্ণমেণ্টের স্ব্যবস্থায় মহসীন ফণ্ড হইতে শিক্ষা প্রচারের সমধিক 
সাহায্য হওয়ায় বীয়্‌ মুসলমান সশ্প্রদায়ের যে প্রভৃত মঙ্গল সাধিত হইয়াছে, 
তজ্জন্ত প্রত্যেক শিক্ষিত মুসলমান, শুধু স্বজাতিকুলপাঁবন দানবীর মহ্সীনের 
নিকট নহে, গবর্ণমেণ্টের নিকটও চিরঞ্ধণী রহিবেন। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে 
আধুনিক যুগে যে সকল মনীষীর আবির্ভাব হইয়াছে এবং তীহার! শিক্ষা-গৌরবে 
হিন্দুত্রাতবগণের সঙ্গে ষে সমকক্ষতা করিতে সক্ষম হইতেছেন, তাহার প্রধান 
কারণ এই সৈদপুর ট্রা্ট-ষ্রেট ; এই জমিদারী যশোহর-খুল্নার অঙ্গীভৃত বলিয়া 
এই ছুই জেলার নিকট তাহারা অসীম কৃতজ্ঞতা পাশে আবন্ধ। তাই 
যশোহর-খুল্নার ইতিহাস হিচ্ুর মত বঙ্গীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের নিকটও 
গৌরবের ইতিহাস। আধুনিক বঙ্গীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান 
শিক্ষিত ব্যক্তিগণ প্রায় সকলেই এককালে মহ্সীনের বৃত্ধিভূক্‌ ছিলেন। কঙগিকাতা 
হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ, বর্তমান বিলাতী প্রিভি কৌন্সিলের নুযোগ্য বিচারপতি 
বহুগবেষণাপূর্ণ গ্রন্থের লেখক, স্থপঙ্ডিত সৈয়দ আমীর আলি, বঙ্গীয় লট 
কৌক্সিলের অন্ততম সদন্ত মহামতি স্তর আবদার রহিম, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক 
সমিতির সভাপতি, নবাব স্তর সৈয়দ সাম্হৃল হুদা, রেজিট্রেশন বিভাগের 
প্রধান কর্তা, আমীন্-উল ইস্লাম্‌ প্রভৃতি, কতঙক্কনের নাম করিব, সকল 


৫১৩ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের শিক্ষার প এই মহুসীনের বৃত্তি এককালে সুগম করিয়। 
দিয়াছিল। 

মন্নজানের সময় হইতে সৈদপুর জমিদারীর কাছারী মুড়লীতে ছিল। 
গবর্ণমেণ্ট উহ! হাতে লওয়ার পরেও কাছারী সেখানে ছিল। সে গৃহ দগ্ধ 
হওয়ার পর আফিস যশোহর কালেক্টরীতে স্থানাত্তরিত হয়। ১৮৮২ অব্দে 
খুল্ন৷ পৃথক্‌ জেলারূপে পরিণত হইলে, সৈ্পুর ষ্টেটের সদর আফিস খুল্নাস্স 
উহিয়। যায় এব' খুল্নার কালেক্টরই উহার এজেন্ট হন। কায নির্বাহের জন্য 
একজন স্থুযোগ্য ম্যানেজার নিযুক্ত আছেন। পত্তনী বন্দোবস্তের সময় মহেশ্বর- 
পাশা ও খালিসপুর পরগণ! ব্যতীত আর অধিকাংশ মহালই পত্তনী দেওয়া হয়।, 
এই দুই মহলের খাস তহণীলের জন্য দৌলতপুরে একটি প্রধান কাছারী আছে। 
সমগ্র ষ্েটের হস্তবুদ আদায় এবং নির্দিষ্ট দেয় রাজস্বাদির হিসাব পৃথক পুথক্‌ 
মহলানুযায়ী নিয়ে প্রদত্ত হইতেছে । 
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বর্তমান সময়ের বাৎসরিক জমাখরচের হিসাব নিয়ে দিতেছি । উহা হইতে 
দেখা যাইবে যে যাবতীয় খরচ বাঁদে এই ষ্টেটের প্রকৃত আর ৬৮,০৬৩২ টাকা । 
তন্মধ্যে মাসিক ৫০০০২ টাকা হিসাবে বৎসরে ৬০,০**২ খুল্ন! হইতে হুগলীর 
মাতোয়ালীর নিকট ৫প্ররিত হয়। উহা দ্বারা ইমাম্বাড়ীর খরচ চলে। অবশিষ্ট 
আয়ের টাক! গবর্ণমেণ্টের নিকট জম! থাকে । হুগলীর খরচের জন্ত অতিরিক্ত 
টাকার প্রয়োজন হইলে, তাহ! মাতোয়ালীকে গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়া 


"ওস7০/%১ "50 উ৭5364354৮4৭ 


8৯ ৮৫28৫1 ৮1৮১০ ৮৪০৮ 2৬০ ৮৪ ৫৩৮ 


25৯২৯] 151১৮1৯ই মাং 


১ 


শষ আসি ও 
রথ শ) 
চা 





সৈদপুর জমিদারী ৫১১ 


লইতে হয়। গবর্ণমে্ট যখন এই সেট প্রথম হাতে লন, তখন সেস্‌ আদায়ের 
পদ্ধতি হয় নাই। তখন হস্তবুদ আদায় মোট ১,২৪,৬৮৯২ টাকা ছিল। এখন 
সেস্‌ বাদে শুধু হস্তবুদ খাজন! আদীয়ই ১,৮০,৬৬০২ টাকা দীড়াইয়াছে। অর্থাৎ 
গবর্ণমেণ্টের হাতে আসিয়া ষ্টেটের আয় ৫৫,৯৭১২ টাকা বাড়িয়াছে। 


১৯২০-২১ তকে ভিস্না 


জাম! খরচ 
খাজন! আদায় (সুদ সমেত ) * গবর্শমেন্টের রাজস্ব .. ৯৫,২৩৫২ 
১১৮৮০০০২ উপরিস্থ মালেকের খাজনা ৫২ 
সেস্‌ (স্থ্দ সমেত ) ২১,৭০২ সেস্‌ ** ২৯১৮৮১৯ 
গবর্ণমেণ্টের নিকট সরঞ্াম খরচ ... ১০১০১৮২ 
গচ্ছিত টাকার সুদ ৪১৫২ মোকদ্দমা খরচ *** ১,৩০০২ 
- পেনসন্‌ হিসাবে ... ১,০৩০ 


মোট *** ২,১০,১১৫২ স্কুল কলেজে বৃত্তিদান ৪,১১৬২ 
ডিস্পেন্সারীর সাহায্য ১,২৭২২ 
খুজুর দান ঃ ১০০২. 
ট্যাক্স ও খুজুরা খরচ ৪৫২ 
আদায় ও হিসাব পরীক্ষা 


জন্য সরকারী কমিশন ৬০৫০২ 


মোট খরচ *** ১,৪২১৯৫২৯ 
প্রকৃত আয় **' ৬৮,৬৩২ 
সমষ্টি ** ২১০১১১৫৭, 


(রও পস্জ ভ 





স্পেস স্পা 


* হুদ লওয়া বা দেওয়। মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্মবিরদ্ধ। নম্বজাতির আচারনিষ্ঠ হাজি 
মহম্মন মহসীন কখনও এ পদ্ধতির পক্ষপাতী ছিলেন ন'। তাহার প্রদত্ত স্থাস-সম্পত্তির 
আদার তহ্‌ শীল ব্যাপারে হ্দ গ্রহণের প্রথা প্রবন্তিত করা গবর্ণমেন্টের পক্ষেও সঙ্গত হয় নাই 
বলিক্না মনে হয়। 


৫১২ বশোহর-ধুলুার ইতিহাস. 


উন্নচ্ত্রালিৎস্ণ পল্লিচ্ছেদ্‌_ ল্লাজা | সীভা-্াম ল্লান্ 
(ক) সময় ও পরিচয় 


আমাদের ইতিহাস বাদশাহ আওরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষাংশে আসিয়া 
পড়িয়াছে। আঁকবরকে লইয়া মোগলরাজত্বের উত্থান, আওরঙ্গজেবের সময় 
তাহার চরম উন্নতি ও পতন। আকববের সময় মোগল যখন বঙ্গে নূতন 
আসিতেছিল, পাঠান ও হিন্দুতে মিলিয়! তাহাদের গতিপথ রোধ করিবার চেষ্টা 
করিয়াছিল; সেই প্রতিদ্ন্দীদ্দিগের সর্ধাগ্রগণ্য ছিলেন-__মহারাঁজ প্রতাপাদিত্তয, 
তিনি যশোহর-খুল্নার দক্ষিণাংশের প্রধান এঁতিহাসিক চরিত্র। আবার 
আওরঙ্গজেবের সময়, মোগলের কঠোর শাসনের প্রপীড়নে, নিজ্জীব পাঠানদলের 
পুনরুখান চেষ্টার সহায়তায়, বঙ্ষে যে হিন্দু-শক্তির পুনরুন্মেষ হইয়াছিল, তাহার 
অন্ততম অগ্রদূত রাজ। সীতারাম রায়, তিনি যশোহর-খুল্নার উত্তরভাগের প্রধান 
এ্তিহাসিক পুরুষ। উভয়ের সহিত সম্বন্ধ-স্থত্রে, উভয়ের প্রতিপত্তির ব্যাপকতায় 
সমগ্র যশোহর-খুলনা বিজড়িত হইয়! রহিয়াছে । তাঁই এই উভয়ের কুথাই 
দেশের কথা,--দেশের ইতিহাসের প্রধান অংশ । অনেক দেশের ইতিহাসে দেখা 
গিয়াছে, ঠিক একশত বৎসরের পর এক একবার জাতীয় জীবনের সাড়া পাওয়া 
যার। বঙ্গেও তাহাই হইয়াছিল--১৫৯৯ থুষ্টাবে প্রতাপাদিত্য স্বাধীনতা 
ঘোষণা করেন, ১৬৯৯ অব্ধ হইতে মীতারাম স্বাধীন রাজার মত রাজত্ব আরম্ত 
করেন। গ্রতাপের কথা বলিয়াছি, এখন সীতারামের কথা বলিব। বহু অপবাদ 
ও আবর্জনার অস্তরাল হইতে অতিকষ্টে প্রতাপাদদিত্যের ইতিহাসের কতক উদ্ধার : 
করা হইয়াছে, বহু উপন্ভাস ও 'রচা কথা” সারাইয়৷ রাখি! সীতারামের কথা 
শুনাইতে হইবে। | 
. উপন্তাস ও ইতিহাসে বিস্তর প্রভেদ। অবিরত, অক্কত্রিম, কঠোর সত্য 
লইয়া ইতিহাস গঠিত ; আর সামান্ত অস্থিমজ্জার উপর কল্পনার উদ্মেষে কৃত্রিম 
ঘটনাবলীর ঘনসন্নিবেশে উপন্যাস রচিত হয়। কন্করময় কঠোরই হউক, বাঁ. 
কোমল শ্তামল শঙ্পাচ্ছা্দিতই হউক, ইতিহাসের পথ একটি; সে পথ আছে, 
তোমাকে সেই পথে যাইতেই হইবে । উপন্তাসের পথ বহু সংখ্যক; লেখক ও 
পাঠকের রুচি অনুসারে, সে পথ ইচ্ছামত আকিয়া বাকিয়া চলিয়া যায়। 


রাঁজা সীতা রাম রায় ৫১৬ 


ইতিহাসের লেখক ও পাঠক বড় স্বল্প; উপন্তাসের লেখক ও পাঠক অস*খা, 
পয়সা ও পসার উভয়ই ্পন্তাসিকের একায়স্ত। ইতিহাসকে অতি সহজেই 
উপন্তাস করা যায়, ইতিহাসের এীঁতিহাসিকতা রক্ষা না করিলেই উপন্তাস হইয়! 
পড়ে। কিন্তু উপন্তাসকে কোন মতেই উতিহাস করা চলে না । ' আজ্কাল 
আমাদের দেশে “এতিহাসিক উপন্যাস” নামে এক জাতীয় পুস্তক প্রকাশিত 
হইতেছে । উহাদের নায়ক নায়িকা এীতিভাসিক ব্যক্তি ভইতে পারেন, ছঈ 
একটি প্রধান ঘটনাও সত্যান্থগত হইতে পারে, কিন্ত বন্ত্রালক্গার ও পত্র-পল্লব 
অধিকাংশই ওপন্তাসিক স্ত কান্ননিক ৷ এ জাতীর গ্রন্থ ্বার৷ আমাদের যথেষ্ট ক্ষতি 
হইতেছে। স্থখপ্রিয় বাঙ্গালীর দেশে উপন্যাসের আদর এতই বৃদ্ধি পাইয়াছে 
এবং উপন্তাসের কৃত্রিম কৌশলে অনেক চির এতই বিরুত হয়া পড়িয়াছে, যে 
এক্ষণে ইতিহাসের সত্যবার্তীও কাল্পনিক বলিয়৷ উপেক্ষিত হইতেছে । ব্ঙ্গদেশের 
প্রক্কতিগুণে এ দেশের লোক কিছু কাব্যপ্রবণ ; এত নিরক্ষর কৰি অন্যদেশে নাই ) 
একটি কোন নূতন ঘটনা! পাইলে, তাহার সহিত অগ্রার্কুত গল্প যোজনা করিয়া 
কিম্বদস্তীর পর্য্যায়ে ফেলিয়া দেওয়! হয়, আর তথাস্তববাদ্িগণ উহাকে বাস্তব সত্যের 
মত পুজা করেন। সন্দিগ্ধ ব্যক্তির পক্ষেও সে কিন্বদস্তীর গুরুভার হইতে 
সত্যোদ্ধার কর! সমগ্তার বিষয় হয়। 

বঙ্কিম বাবুর “সীতারাম” একখানি এঁতিহাসিক উপন্তাস। কিন্ত এ পৃন্তকে 
কয়েকটি নামধাম ব্যতীত আর প্রায় সকলই ওপন্তাসিক | বঙ্কিম বাবু ও স্থয়ং 
এ বিষ়য়ে “বেকসুর খালাস হইবার ভরসায় কবুল জবাব দিয়! গ্রস্থারভ্তেই লিখিয়া 
গিয়াছেন,_-”সীতারাম এতিহাপিক বাক্তি, এই গ্রন্থে সীতারামের এ্তিহাসিকতা, 
কিছুই রক্ষা করা হয় নাই) গ্রন্থের উদ্দেগ্ত ত্রীতিহাসিকতা নহে।” কিন্তু সে 
ইমিকার কথ ভূমিকাতেই আছে; লোকে তাহা শুনে না বা মানে না, উপন্তাসের 
গল্পকে ইতিহাস বলিয়! ধরিয়া! লয় । “একে উপন্তাস, তাহাতে বঙ্গিমের অনার্থ 
সন্ধান, সুতরাং লক্ষা বিদ্ধ হঈতে [কিছুমাত্র বিলম্ব হয় নাত |” * উপন্য।সের ফল 
£লিয়াছে ; রঙ্গমঞ্চে সীতারামের দৌলতে বেশ ছু”্পয়সা উপার্জিত হইতেছে |: 
রবস্ঠ প্তিহাসিকতা৷ লইয়া বিচার না করিলে, “সীতারামপ গ্রন্থ যে সাহিত্য-জগতে 


« সাহিত্য, ১৩*২। কার্তিক ( গ্যুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় ) 
৬৫ 


৫১ .. যশোহর-খুল্নারি ইতিহাস 


উচ্চাসন অধিকার করিয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্ত ইহাতে 
ইতিহাস না থাকিলেও, ইহার প্রসারের প্রভাবে এ্রতিহাসিকত। মাথা 
তুলিতে পারিতেছে না | * | 

সীতারামের কোন প্রামাণিক লিখিত" ইতিহাস নাই। বিষ্বাজু-স-সালাতিন 
বা য়ার্টের ইতিহাসে যাহা আছে, তাহা বিকৃত ও পক্ষপাতহষ্ট এবং আত্মপক্ষ 
সমর্থনকারী মোগল শাসকের নিজের কথ।। সুতরাং প্রকৃত চিত্র তাহা হইতে 
সম্পূর্ণ ভিন্ন। অপর দিকে, প্রবাদাদিতে হিন্দুপক্ষের কথা যাহা আত্মরক্ষা 
করিয়াছে, তাহার মধো এত মতবাদ এবং অবাস্তব গল্প পাওয়া যায় যে, প্রক্কৃত" 
কাহিনী বাছিয়া লওয়1 ছু্ধর। দুর হয় বটে, কিন্তু একেবারে অসম্ভব নহে। 
মন্দির গাত্রে 'উতকীর্ণ কতকগুলি শিলালিপি, সীতারামের স্থাক্ষর-সম্থলিত 
কতকগুলি সনন্দ, তাহার সহচর বা সমসাময়িকগণের বংশ-কাহিনী, দেশের 
গাত্রে যেখানে সেখানে সীতাঁরামের কীরন্তিচিহ্ন - এই সকল বিষয়ের সহিত 
তদানীস্তন রাজনৈতিক ঘটনার সমন্বয় করিলে, সীতারামের ১৯ 
অস্থিপঞ্জর খাঁড়া করা যার। আর আমি দেশের মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অসংখ 





* মৎ্প্রণীত *“সীতার।মের ধর্ধপ্রাণত।' শীর্ষক প্রবন্ধ, এতিহাসিক চিজ্র, ১৩১১। 
কার্তিক। ধশেহর জেলার মাগুর! মহকুমার মহম্মদপুরে সীতারাম রাজত্ব করিতেন। বন্ধিম 
বাবু কিছুকাল মাগুরার মহকুম! মাজিষ্টরেট ছিলেন। তখনই তিনি একদা সীতারামের কীর্তি 
চিক্ক দেখিবার জন্ত মহল্মদপুরে যান। তখন সেম্থান 'বড় জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। সম্ভবকঃ সে 
জঙ্গলে ঢুকিয়। সকল চিহ্ন দেখিতে ভাহার উদ্ভোগ হয় নাই। তিনি তথাকার৬ রাইচরণ 
মুখোপাধ্যায় নামক একজক গল্প-রসিক কর্মকুশল ব্যক্তির সন্ধান পাইয়া ঠাহার নিকট হইতে 
অনেক গল্পগজ্জব শুনিয়া লন। কেহ কেহ বলেন, রাইচরণ বাবু ২৩ মাস বঙ্কিমচন্ত্রের বেতন 
ডূক্‌ হইক়। মাগুরাক্জ থাকেন ও তাহাকে সময় মত গল্প শুনাইতেন। ইহার পূর্বে বন্গিম্ত্তর 
কিছুকাল ধাঁজপুরে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, দেখানকাঁর বৈতরণী নদী ও শৈলশ্রেণীর চিত্র 
ভাহার হদরপংট অঙ্ষিত হইয়া! গিয়াছিল। তাই মহম্্দপুর ও যাজপুরের অপূর্ব সংষিঞ্ণ 
করিয়! তিনি স্বকীয় অসামাগ্ঠ প্রতিভাবলে অতুলনীয় গল্প সাহিত্যের হৃষ্টি করিয়াছেন ।” 
সীভারানের প্রাকৃতিক বর্ণনার অনেক পংক্তি স্বরণমুষ্টির মত মূলাবান। রাইচরণ বাবু এ সগয় 
থে অসম্পূর্ণ সীতারাম গল্প লিখিয়াছিলেন, ৬ যছুনাথ ভট্টীচার্ধ্য তাহা! হইতে স্বীয় পুস্তকের জঙ্ক 
কছু উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। | 


রাজা সীতারাম রায়. ৫৫ 


সহৃদয় বন্দুবর্গকে বিরক্ত করিয়! চক্ষুষ প্রমাগের বলে যাহা সংগ্রহ বা আবিষ্কার 
করিতে পারিয়াছি, তাহাও সংক্ষেপে সতর্কতাবে প্রকটিত করিব। সীতারাম 
সম্বন্ধে ধাহাঁর! গ্রন্থ বা মাসিক পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, কৃতজ্ঞতা সহকারে 
' তীহাদের সাহায্য লইতে ভুলি নাই ; * তবুও ভূল অনেক করিতে পারি এবং 
তাহা সংশোধনের যোগ্য ; তবে স্বচ্ছন্দে বলিতে পারি, আমার চেষ্টা বা চিন্তার 
'ক্রুটি হয় নাই। 
সীতারাম উত্তর রাটীয় কারস্থ। তিনি চিত্রগুপ্ডের পুক্ত বিশ্বভাঙ্কুর বংশে জাত 
কাশ্তপ দাস বংশীয়। 1 উত্তর রাটীয় কায়স্থের মধ্যে বাতন্ত সিংহ, সৌকালীন ঘোষ, 
বিশ্বামিত্র মিত্র, মৌদগলা দাস ও কাণ্ঠপ দেবদত্ত আদ্দিশুরের সময় বঙ্গে আসেন ; 
এই পীচঘরই প্রধান ও বীজপুরুষ বলিয়া খাত। কিছুকাল পরে আরও চারিঘর 
আসিয়া উত্তর রাটীয় শ্রেণিভূক্ত হন_-শাগ্ডল্য ঘোষ, কাশ্তপদাস, মৌদগল্য কর 
ও ভরঘাজ সিংহ । উত্তর রাট়ীয় দিগের মধ্যে বল্লালী কৌলীন্ত নাই বটে, কিন্তু 
তীহারা নিজেরা সামাজিক সম্মান স্থির করিয়া লন। তম্মাধো বাত্ন্ত-গোত্রীয় 
সিংহ সিংহ ডঁসৌকাণীন ঘোষ এই ছুই ঘর কুলীন বলিয়! উচ্চ সম্মানিত এবং অপর 
সকলে মৌলিক বলিয়া পরিচিত। মৌলিকদ্িগের মধ্যে মৌদগল্য কর 'ও ভরঘাজ 
সিংহ সেরূপ প্রতিপত্তিশালী নহেন বলিয়! প্রত্যেকে সিকিঘর বলিয়া কথিত হন । 
তাহ! হইলে মোট উত্তর রাট়ীয় কারস্থ সংখ্য। সাড়ে সাত ঘর। পাল রাজগণের 
- সময়ে ইহাদের অনেকেই বঙ্গের নানাস্থানে সিংহাসন পাতিয়া স্বতন্ত্রভাবে রাজত্ব 
করিতেছিলেন। $ তন্মধ্যে কাশ্তপদাসবংশ কুমুম্বা অঞ্চলে রাজ! ছিলেন। 
চড়ার রাজগণ যে বাত্ন্ সিংহ বংশীয় কুলীন এবং তাহারা মুর্শিদাবাদের 
ফতেসিংহ অঞ্চল হইতে যশোহরে আসেন, তাহা আমর! পূর্বে বলিয়াছি। পাঠান 


শপ 





* মধ্নুদন সরকার কর্তৃক “নব্যতারতে" এবং বরদ] কান্ত দে কর্তৃক “হিন্দুপত্রিকায়* 
প্রকাশিত প্রবন্ধীবলী, ্ীধুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় সি, আই, ই ও ৮ যছুনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত 
মীতারাম বিষয়ক গ্রন্থ, ওয়ে্টল্যাণ্ড ও হাণ্টারের বিবরণী, ইয়ারের বঙ্গেতিহাস ও গোলাম হুসেন 
দেলিম কৃত বিরাজু-স-সালাতিন, কালীপ্রসন্নবাবুর “নবাবী আমল” ও নিখিল নাখের 

“মুর্শিদাবাদ"--আরও অসংখ্য ইংরাজী বাঙ্গালা সামরিক প্রশন্ধ আমার প্রধান উপজীব্য 
হইগ্লাছে। লেখকদিগের বিশিষ্ট মত বধাস্থানে উল্লেখ করিব। 

1 *চিত্রপপ্তাত্বজঃ ্ীমান্‌ কারছ্ছে। বিশ্বভানুকঃ 
. 'তংশ সন্ভৃতো! গোত্রঃ কাশ্তপো! দাস এম চ ॥” পঞ্চা ননশর্ম-রচিত উদ্ধুর রাড়ীয় কিক, 

1 বজ্র জাতীয় ইতিহাস (নগেন্নাথ বনু), রাজন্ত কাঁও। ১৪* পৃঃ 


৫১৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


আমলে কাশ্তপদাসেরা ও এ কফতেসিংহ প্রদেশে বাস করিতেছিলেন। এই 
ংশে সীতারামের উদ্ভব। 

এই কাশ্ঠপ দাস বংশে, ১৫শ শতাব্দীর প্রারস্তে এক বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন, 
রামদাস খ!। বর্তমান কান্দী মহকুমার অন্তর্গত খড়গ্রাম থানায় কু'নে-সিদ্ধেশ্বরী 
বা কুনিয়া নামক এক গ্রাম আছে, সেইস্থানে রামদাসের নিবাস ছিল। তিনি 
তাহার মাতৃশ্রান্ধে একটি সুবর্ণ নির্মিত ক্ষুদ্রকায় হস্তী দান করিয়৷ "গজদানী” 
উপাবি পান। তছ্‌পলক্ষে বঙ্গ বারাণসী ও মিথিল! প্রভৃতি সকল. স্থানের পণ্ডিত 
বর্গ নিমান্ত্রত হইয়া! ছিলেন, এমন কি কথিত আছে, বঙ্গেশ্বর রাজ! গণেশ বা 
তৎপুত্র যছ পাঙুয়া হইতে আসিয়া সভাশোভন করিয়াছিলেন। যেস্থানে সেই 
দানসাগর শ্রাদ্ধক্রিয়া সুসম্পন্ন হয়, তাহা এখনও প্দানীতল1” নামে খ্যাত। & 
' এখনও রামদীসের পরিথাবেষ্টিত ছুর্গ বা সানবান্ধা! রাস্তার চিহ্ন বিলুপ্ত হয় নাই। 
রামদাস যে সাতটি জলাশয় খনন করেন, তাহা এখনও আছে। তন্মধ্যে 
“সর্বন্‌ খা” 1 নামক স্বচ্ছ সলিল! বিস্তীর্ণ দীঘি রামদাসের জলদান পুণ্যের কীর্তি 
কাহিনী বহন করিতেছে । রাজা সীতারামের জলদানপ্রবৃত্তি শ্াহার 
পৈত্রিক সম্পত্তি। | 

গজদানীর পুল অনন্ত রাম দাস দিল্লীর রাজসরকারে কানুনগে! ছিলেন। 
ছিলেন। কথিত আছে, দিল্লী হইতে কটক পর্য্যন্ত বাদশাহী সড়কের বঙ্গীয় 
অংশ তাহার তত্বাবধানে নির্মিত হয়। অনস্তরামের ছুই.পুজ্রের পরিচয় পাওয়া 
যাঁয়-_-রামগোঁপাল ও ধরাধর। এই ধরাধরের ধারায় সীতারামের জন্ম হয়। 
ধরাধর ও হার পরবর্তী ৫ পুরুষের বিশেষ উল্লেখ নাই। সম্ভবতঃ তাহার! 
ক্রমশঃ ভাগাদোষে দারিদ্র্যদশায় পতিত হন। অনস্তরাম হইতে ষষ্ঠপুরুষ হিমকর 
দাস মুশিদাবাদ জেলায় কল্যাণগঞ্জ থানাব অধীন গিধিনা গ্রামে বাস করিতেন; 
তিনি একে মৌলিক কায়স্থ, তাহাতে নিঃস্ব, সুতরাং কুলীনদিগের নিকট অত্যন্ত 
নিগৃহীত হন। চাচড়ার মনোহর রায় কুলীন সিংহবংশীয় ; তাহার সমসময়ে 


* এইস্থান এক্ষণে পরলোক গত মহাত্মা রামেন্্র হম্দর ত্রিবেদী মহ।শয়ের সাটুই নামক 


ক্তমিদারীর অন্তর্গত । 
+ রামদাসের মাতুল সর্ববাননা খার নামাধলারে এই দীঘির নাম করণ হয়।. ঠাহার 
গ্রত্যেক দীধিই আল্মীয় স্বজনের নাষে হইয়াছিল । 


' সাজ! সীতারাম রায় ৫১৭ 


সীতারাম প্রাছুভূতি হন। সীতারামের প্রতিপত্তি দেখিয়া মনোহর অত্যন্ত 
ঈর্ধান্বিত ছিলেন, নিজে কুলীন বলিয়। সীতারামকে নীচবংশীয়ের মত ত্বণা করিতেন 
এই জন্যই তীহার আশ্রিত, 'যশোহরের নিকটবর্তী পু'ঁড়োপাড়ার ঘটকগণ 
সীতারামের পূর্ব পুরুষের সপ্ধন্ধে লিখিয়। রাখিয়াছেন ?- 
“হাল চসে তাল থায় গিধিনাতে বাস 
তা'র বেট! কাঁয়েত হ'ল বিশ্বাস খাস।” 

এই একান্ত নিঃস্ব, উপেক্ষিত মৌলিক হিমকরের পুত্র শ্রীরাম দাস নবাব 
সরক।রে চাকরী করিয়। “খাস বিশ্বাস” উপাধি পান। ইহা তখনকার দিনে সম্মান 
সুঢক উচ্চ উপ'বি এবং সীতারামও খাস-বিশ্বাসকুলসম্তৃত বলিয়। আত্মপরিচয় 
দিতে গৌরব বোধ করিয়াছেন। *শ্রীমদিশ্বীসখাসোদ্তবকুলকমলোভ্তাসকো৷ 
ভান্তুল্যঃ”। খাস-বিশ্বাসের পিতা যে একেবারে প্হাল চসা, তাল খাওয়!” 
নিতান্ত নগণ্য কায়স্থ ছিলেন, এমন .বিশ্বাস হয় না।* উক্ত বর্ণনা যে কিছু 
বিদ্বে-বিজূস্তিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে রাজ! মানসিংহ যখন রাজমহলে রাজধানী 
স্কাপন করেন, সম্ভবতঃ তখন শ্রীরামদাস তাহার নিকট হইতে পথাস-বিশ্বীস* 
উপাধি লাভ করেন। তিনি নুবাদারের খাস সেরেম্তায় হিসাব বিভাগে বিশ্বস্ত 
কর্মচারী ছিলেন। তৎপুত্র হরিশ্ন্ত্র অন্নবয়সে পিতার সঙ্গে রাজ সরকারে 
কার্ষযারস্ত করেন এবং রাজধানী গ্ৰানাস্তযিত হওয়ার সঙ্গে ঢাকায় যান (১৬০৯)। 
তিনি তথায় কর্মদক্ষত। দেখাইয়া “রায় রায়! উপাধি পান। তৎপুভ্র উদয় 
নারায়ণ ভূষণার ফৌজদারের অধীন সাজোয়াল বা তহশীলদার নিধুক্ত হইয়া 
ভূষণায় আসেন। ইনিই সীতারামের পিতা । সীতারাম পর্যন্ত বংশধারা এই £-- 


* যছুনাথ ভট্টাচার্য কৃত “সীতারাম রায়,” ৩৪ পৃঃ | ৬মধুহুদন সরকার মহাশয় 
ঘটকের কবিতার দ্বিতীয় পংভির পাঠাস্তর করিয়া “তাহার হইল নম বিশ্বাস খাস” এইরূপ 
করিয়াছেন। অর্থাৎ তিনি ছিমকরকে নিষ্কৃতি দিয়! হালচস! ব্যবসাট! প্রীরাম দাসে অর্গণ 
করিয়াছেন। একেবারে হাল ছাড়ি! গিয়া নবাবের খাস দপ্তরে বিশ্বস্ত কর্ধচ|রী হইয়া বস। 
অসম্ভব না হইলেও সহজ ব্যাপার নহে। সরকার মহাশয় সঙ্গে সঙ্গে খাস শব্দের ব্যাথ্যা 
করিতে গিয়া! থপ. জাঁতি হইতে সীতারামের বংশের কারন্থ হওয়ার কথা তুলিতেও ছাড়েন 
নাই। এজাতীর় অদ্ভুত কল্পনার নমালো6ন! অনবন্ঠাক | টা 
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১. ৪.1, (ইঞ্জিনিয়ার) সেবজজ) (3০৬. ৮1581, প্রভৃতি সাং 
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হরেম্্নাথ বিএ (ডেপুী ম্যাজিষ্ট্রেট ) বৃপেন্ত্ 


রাজ! সীতা রাম রায় ৫১৯. 


 হরিশ্ন্ত্র খন ঢাকায় আসেন, তখন ভৃষণা বারভূঞার অন্যতম মুকুন্দরাম 
রায়ের রাজ্য ছিল। মুকুন্দরামের পর তৎপুত্র সত্রাজিৎ মোগলের অধীন সামন্ত 
রাজ] ছিলেন ; কিন্তু তিনি নানাবিধ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ায় মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। 
তখন ভূষণ সংগ্রামসাহ নামক একজন মোগল কর্মচারীর জায়গীর হয়। সংগ্রাম 
ও তৎপুত্রের মৃত্যু হইলে এই জায়গীর খাস হইয়া একজন মোগল ফৌজদ্ারের 
হস্তে স্থাপিত হয় সেই ফৌজদারের সময়ে রাজা সীতারামের অভ্যুদয় । সীতা- 
রাম ভূষণার অধিকাংশ দখল করিয়া লন এবং সেই সময় মোগল ফৌজদারের 
হত্যা ঘটে। সীতারামের পতনের পর সেই রাজ্য নাটোরের রাজার জমিদারী 
ভুক্ত হয়। সুতরাং ফৌজদারের উদয় ও বিলয় ক্ষণিক মাত্র। প্রকৃত পক্ষে 
সংগ্রামের হাত হইতেই রাজ্য সীতারামের হাতে আসিয়া পড়ে । * এখনও 
ভূষণার সর্বত্র সংগ্রাম সাহের কীন্তি-চিহ্ন বর্তমান । সুতরাং সংগ্রামের কথ! 
অগ্রে না বলিয়! সীতারামের কথ। বল! চলে ন|। 
জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর তৎপুক্র শাহ জাহান বাদশাহ হন। তিনি স্বীয় 
প্রিয়পাত্র কাশিম খাকে বাঙ্গালার নবাব করিয়া পাঠান (১৬২৮)। হুগলী 
প্রভৃতি স্থানের পটুগীজ দস্থাদিগকে দমন করাই তাহার শাসনের প্রধান কাধ্য। 
এইজন্য তিনি বাদশাহের নিকট হইতে সর্ববিধ সাহায্য পান। সম্ভবতঃ এই 
সময়ে ব! কিছু পূর্বে রাজা সংগ্রাম সিংহ নামক একজন মন্সবদার বঙ্গে আসিয়া- 
ছিলেন + এবং বঙ্গীয় নওয়ার৷ বিভাগে অধ্যক্ষ হন। কিনূপে কাশিম খাঁর নওয়ারা 


* নাটোরের রাজত্বকালে ভূষণার এক ব্রাহ্মণের ব্রন্দোত্বর বাঞ্জেয়াপ্ত হইলে, তিমি 
পুণাগে।ক রাণী ভবানীর নিকট নিম্নলিখিত গ্লে।ক প্রেরণ করেন £-_ 
“পুর্ববেঃ সংগামসাহ। নৃপতিপ্রভৃতিভিঃ পালিত ভূষণা যা। 
সীতা রামেণ পশ্চাত্তদন্থ রসবতী রামকান্তেন চোঢ়া। 
স| চেদানীং সপত্ীকরধুগলগত। হ্বামিহীন! বিরূপা। 
কেধাং বা নানুগ।সৌ নচ ভবতি কথং কেন বা নানুদম্য?॥” 
শ্ীধুক্ত আনন্দনাথ রায় কৃত, “ফরিদপুরের ইতিহাস, ৭৬ পৃষ্ঠ।। 
রাণী ভবানীর স্বামী রাজ রামকাস্তধ ভূষণার অধিপতি ছিলেন, এজন্য রাণী ভবানী ভূষপ।র সপস্ধী 
বলিয়। বর্ণিত হুইয়াছেন। 
7? অনেক এতিহাসিক অনুসন্ধানের ফলে অনুমান হয়, এই সংগ্রাম কাশ্ীরের অন্তর্গত 
জুর জনৈক জমিদার। তিনি সাহসী ও রণকুশল বলিদনা নানাস্থনে বিজ্োছ দদনের জন্ত 
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ও অসংখ্য স্থল সৈন্ট সাড়ে তিনমাস কাল হুগলী অবরোধ করিয়া প্ট,গীজদিগকে 
পধুর্দস্ত ও উৎসন্ট করে, তাহা বঙ্গেতিহাসের একটি প্রাধান ঘটনা | এই ঘটনার 
পর কাশিম খাঁর মৃত্যু হইলে, সংগ্রাম সিংহ নওয়ারা মহলের অধ্যক্ষ হইয়া পুর্বববঙ্গে 
স্থাপিত হন। নবাব ইসলাম খা মাসেদীর সময় খন আসামবাসীদিগের বিদ্রোহ 
উপস্থিত হয়, সেই সংগ্রামের যুগে সংগ্রাম সিংহ বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। 
এই সময়ে আীজিৎ রায় পাঁওুর থানাদার ছিলেন? কিন্তু তাহাকে বিদ্রোহী 
দেগের সহিত নান ষড়ন্ত্রে লিপ্ত দেখিয়া নবাব তাহাকে ধৃত করিয়! ঢাকায় 
পাঠান, তথায় কিছুকাল কারাভোগের পর তাহার মৃত্যুদণ্ড হয় (১৮৩৬)।% তখন 
গ্রাম পূর্ববঙ্গের নানাস্থানে অধিষ্ঠান করিয়া মগ ও ফিরিঙ্গি দগ্্যদলের হস্ত 
হইতে ঢাকা অঞ্চল রক্ষা করিতেন। এই সময়ে তিনি নওয়ারায় প্রধান আড্ডা 
স্বরূপ গঙ্গ। ও ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গমস্থলে একটি তর্গ নিন্মাণ করেন, তাহার নিজ 
নামানুসারে উহার নাম হয় সংগ্রামগড় । উহ্ারই নাম পরে আলম্গীর নগর 
হইয়া ছিল।+ 
শুধু এই স্থানে নহে, পূর্ববঙ্গের আরও অনেক স্থলে তাহার প্রতিষ্ঠিত গড়ের 
নিদর্শন এখনও আছে । বরিশাল জেলায় ঝালকাঁটির নিকটবর্তী রূপসিয়ায় এবং 
রাজাপুরের নিকট ইন্ত্রপাশীয় দুইটি মৃন্ময় দুর্গের ভগ্নাবশেষ আছে। রেণেলের 


প্রেরিত হইতেন। 3৩৪ 19৮) ০], 1] 0. 271) 293. কাশিম খীর সহিত ইহার বিশেষ 
সভীব ছিল। ১৬২১ খুঃ অন্দে যখন কাঁশিম থাকে কাঙ্গড়ার বিদ্রোহ নিবারণ জন্ত পাঠান হয়, 
তখন গীহীরই অনুরোধে বাদশাহ সংগ্রামকে নানাবিধ খেতাব দিয়। তুষ্ট করিয়৷ কাশিম খার 
সঙ্গে পাঠান। কাশিম খ। নুরজাহান বেগমের ভগিনীপতি বলিয়৷ বাদশাহ দরবারে বিশেষ 
প্রতিপত্তিশানী ছিলেন । 7২০৪৮) ০. 299 

*. 66130%176 0011)60. 01521 131991091 8041165 01580101901) 90০8১191৯19 
(৬79 ) 07636601010) লা0. 9616 1011) 60 05008 /17016 17015 11719016081) 
206651১ €36000659.2) 088৮৯ 8১১৪)) 095 112 

111. 2১ 5.3, 29০7, 04০7. ১৬৬৫ খুষ্টাবে মহম্মদ সরিফ সংখাম গড়ে থানাদার 
হইক্স। আসেন সেই সময় হুইতে বাদশাহের নামে উহার নাম ংয় আলম্গীর- নগর। 
0৪1০০৮৮, 5৬7৩৬ ৮০1১1116070, উদ়ার্ট সংগ্রামগড় না বলিয়া আলম্গীর নগর 
বলিকধছেন। 1১335. 


রাঁজা সীতীরাম রায় &$$ 


ম্যাপে এই জেলার দক্ষিণভাগে বাউফল থানার মধ্যে এইরূপ আরও ছইটি গড় 
ছিল/ উহার চি নাই বটে, কিন্তু নিকটবর্তী সোপারকোট ও- কিন্লাঘাটা 
নামক স্থান দর্স্থানের ইঞ্জিত করে * উত্তর সাহবাজপুরে মেহদিগঞ্জ খানার 
গান্ধিয়া গ্রামের পার্থে একটি সংগ্রাম গড় ছিল ।1 ঝালকাটি থানার “সংগ্রামনীল”' 
নামক গ্রাম ও পার্খবর্তী “সংগ্রামনীলের খাল” কোন এক সংগ্রামের কথাই বলিয়া 
দেয়। $ নলছিট নদীর কুলে স্থবাদ্াার শাহ নজার নামে স্ুজাবাদ নামক ছুর্গ ও 
ছুইটি স্থুবৃহৎ জলাশয় আছে, আমাদের মনে হয় তাহার সহিত ও সংগ্রীম সিংহের 
কোন সম্পর্ক আছে। যাহা হউক, কাশিম খার সময় হইতে প্রায় ৩* বৎসর 
কাল সংগ্রাম সিংহ পূর্ববঙ্গের নওয়ারা মহলের কর্তৃতে থাকিয়া মগ ফিরিঙ্গি 
প্রভৃতি দন্্যদলন করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই কার্য্যের পুরস্কার 
স্বরূপ সত্রাজিতের মৃত্যু দণ্ডের পর তিনি ভূষণ! জায়গীর প্রাপ্ত হন। ১ 
জাঁয়গীর প্রাপ্তির পর সংগ্রাম নিজ দেশে ফিরিয়া যাইবার কল্পন! ত্যাগ করিয়া, 
ভূষণার সন্নিকটে মথুরাপুর নামক স্থানে বাসস্থান স্থাপন করেন। তিনি রাজার 
মত রাজত্ব করিতেন, তাই সাধারণ লোকের নিকট মুসলমানী রীতিতে তাহার 
উপাধি হইয়াছিল শাহ, উহারই অপত্রংশে সাহা! হইয়া গিয়াছে। সংগ্রাম এদেশে 
বাস করিবার কালে এতদ্দেশীয় সমাজে প্রবেশ লাভ করেন। এ দেশে বখন 
বাস করিতেই হইল, তখন লমাজের কোন উচ্চ শ্রেণীতে প্রবেশ না করিলে চলে 
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(95%০485). বাকৃল।, ৮২ পৃঃ; ফরিদপুরের ইতিহাস. ৭১ পৃঃ 

$ এই উত্তর স্থান এক্ষনে "বাক্লার” গ্রস্থক।র ৮রোহিশীকুম।র মেন মহোদয়ের জমিদারীর 
অন্তর্গত । ইহ! হইতে ঞ্রীবুক্ত আনন্দনাথ রায় অনুমান করেন "সংগ্রাম সাহ একট! উপাধি 
মাত্র। নীলশকের সহিত অদ্য কোনও শব যুক্ত থাকিরা তাহার নামকে পুর্ণবয়ব করিত, 
যেমন নীল বা নীলচন্তর ,* ফরিদপুরের ইতিহান, ৭২ পৃঃ। আমাদের মতে সংগ্রামই 
তাহার নাম । | 

; এই সসয়ে শাহ জাহান বাদশাহ । সংগ্রাম আওরঙ্গঞকেবের সময় জারগীর পান, 
আনন্দ বাবুর এই উক্তি সত্য নহে। কারণ পরে দিতেছি। 
তি 


৫২২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


না। জন্থুর জমিদার-মংগ্রাম ক্ষত্রিয় ছিলেন। ভারতবর্ষের সর্ব ব্রাহ্মণের €কৃব 
নিয়েই ক্ষত্রিয়ের আসন। এজন্য প্রবাদ আছে, সংগ্রাম মথুরাপুরে আফিয়া 
স্থানীয় লোককে জিজ্ঞাসা করেন, “এদেশে ব্রাহ্মণের নিয়েই কোন্‌ জাতি ?” 
তহুত্তরে তাহাকে বলা হয় “বৈগ্ঠই ব্রাহ্মণের পরবর্তী শ্রেষ্ঠ জাতি।” তখন তিনি 
ধলেন পহাম্‌ বৈদ্ণ” অর্থাৎ তবে আমি বৈগ্ভ। তখন হইতে তিনি অর্থবলে অথবা! 
( তাহাতে অরুতকার্ধ্য হইলে, ) সৈম্ভবলে জোর করিয়! বৈগ্-সমাজের সহিত 
ওদ্বাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতে থাকেন এবং তাহার সহিত সম্বন্ধ্ত্রে “হাম বৈচ্ঘ' 
নামক এক পৃথক্‌ থাকের সৃষ্টি হয়। এখন সে থাকে কেহ জীবিত আছেন 
কিন|) জানিনা । তবে সংগ্রামের সময়ে তাহার উৎপাতে যে বৈগ্ধাসযাজের 
অনেকে ব্যতিব্যন্ত হইয়াছিলেন, তাহা সত্য। * ৬/রামকাস্ত কবিকঠহার কৃত 
"স্কুল পঞ্জিকা” এবং ভরত মল্লিক ক্কৃত “চন্দ্রপ্রভ।'” নামক কুলগ্রন্থে সংগ্রামের 
বিবাহ-সন্বন্দগুলির পরিচয় লেখা আছে। 

কবিকগঠহার “পঞ্চসপ্ততিথোশাকে ক্রিয়তে কুল পঞ্জিকা” অর্থাৎ ১৫৭৫ শাকে 
বা ১৬৫৩ খুষ্টাবে স্বীয় কুল পঞ্জিকা প্রণয়ন করেন । সে গ্রন্থে সংগ্রাম ও তাহার 
পুত্রকন্ত। দিগের বিবাহ কথ। উল্লিখিত আছে । তাহা হইলে বলিতে পারি, তিনি 
সংগ্রামের পুত্রের সমসময়ে পুস্তক লিখেন। সুতরাং ১৬৫৩ থৃষ্টাবের বহু পূর্বে 
অর্থ1ৎ শাহজাহানের রাজত্ব কালে যে সংগ্রাম ভূষণ। জায়গীর পাইয়াছিলেন, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। সংগ্রাম সিংহ + নিজকে সাঁলঙ্কায়ণ গোত্র-সম্ভৃত বলিয়া 
পরিচয় দ্রিতেন। এ দেশীয় বৈগ্থ-কায়স্থসমাজে এ গোত্র নাই। ভূষণার 


* সংগ্রাম সাছের ছয়টি কন্তা ছিল। তিনি উহাদিগের বিবাহ ধর্বস্তরি, শক্তি, প্রভৃতি 
গৌত্রীয় প্রধান প্রধান কুলীন বংশে সহিত দেন। তিনি কিরূপে বলপ্রকাশ করিয়া কন্া 
বিনা দিতেন, কবিকণ্ঠহারের কবিতা হইতে হাই। জান! যায় ২ 

পছুর্দেবাশনি সম্পাতা ভ্রধুনাথে যুব মৃতঃ | 
সংগ্রাম সাহতনয়।-পাণিগ্রহণ-গীড়িতঃ ॥” ৫* পৃঃ 
রধুনাথের জ্রীত1 দেশত্যাগী হইল ছিলেন। “হরিনাথ! নিজদেশাদতিদুরমুপাগতঃ।” ৫১ পৃঃ 

+ সংগ্রাম বাণীবহ গ্রামবাসী শক্ি-মাধববংশীয় সদাশিব সেনের কন্ঠ! বিবাহ করেন। 

মদাশিব প্রসক্ষে কবিকঠহারে আছে; “কন্ঠামেকাং বুযুবাহ চ। সালক্কার়ণ-সমভৃত সংগ্রাস 


সাহু ভূগতি।” ৪৭ পৃঃ 


_স্নাজা সীতারাম রায় ৫২৩ 


নিকটবর্তী কোড়কদি গ্রামের প্রখ্যাত ভট্টাচার্যাগণ সংগ্রামের গুরুপদে বরিত 
হইতে বাধ্য হন। এখনও তাহাদিগের গৃহে সংগ্রাম প্রদত্ত ভূমিবৃত্বির সনন্দ 
আছে। যশৌহর কলেব্টরীতে তৎপ্রদত্ত আরও কয়েকখানি ব্রদ্োত্তরের 'তায়দাদ 
পাওয়! গিয়াছে * সংগ্রামের অস্ত কীর্তির মধ্যে মথুরাপুরে তীহার সময়ে নির্শিত 
একটি উচ্চ দেউল বা মন্দির বর্তমান আছে। গল্প আছে, তিনি একটি বিগ্রহ 
প্রতিষ্ঠার জন্ত মন্দিরটি নির্মাণ করিতেছিলেন, কিন্ঠ একজন রাজমিন্ত্রী দেউলের 
চূড়া হইতে পড়িয়! মৃত্যুমুখে পতিত হয় বলিয়! সে সংকল্প পরিত্যক্ত হইয়াছিল। 1 


সংগ্রামের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র £ কিছুকাল জায়গীর ভোগ করিয়া 
নিঃসস্তান পরলোক গমন করিলে, ভূষণ! অঞ্চল খাস হয়। কিন্তু তখন দিল্লীর 
সিংহাসন লইয়া আওরঙ্গজেবের ভ্রাতৃথাতী সমর চলিতেছিল, তাহার অন্যতম ভ্রাত। 
শাহন্ুজ! তখন বাঙ্গীলার নবাব। তিনি প্রাণপণে যুদ্ধে নিরত ; দেশে তখন 
শাসন ছিল না। মজা পরাজিত হইয়! পলায়ন করিলে, মীরজুয্া নবাব হইয়া 
পুনরায় ঢাকায় রাজধানী স্থাপন করিলেন (১৬৬০ ) তখনও দেশে অরাজকতা 
রহিল, কারণ মীরজুম়ার স্বল্প শাসন কাল বিদ্রোহ-দমনেই কাটিয়া গেল। তাহার 
মৃত্যুর,পর আমীর-উল-ওমরা সায়েস্তা খ| জুবাদার হইয়া ঢাকায় আমিলেন (১৬৬৪) 
এবং প্রায় পঁচিশ বৎসর কাল দোর্দওপ্রতাপে বঙ্গ শাসন করিয়াছিলেন । তিনি 
প্রথমেই আসিয়া! মগ ও ফিরিঙ্গিদিগকে সমূণে উৎগাত করিয়া চট্টগ্রাম পধ্যস্ত 
মোগল করতলে আনিলেন। দেশে মাবার শাসন বাবস্থা হইল। ভূষণ 


* ফরিদ পুরের ইতিহাস, ৭৭ পৃঃ 
1 4১701617011 01007)61)05 11 13010£50) [5234 
1 সংগ্রামের একপুত্র রাধাকাস্ত ধ্স্তরি-আদত]বংশীষ্জ ক|শীগাথের কগ। বিব।ধ 
করেন) “সংগ্রাম সাহু তনয়ে! রাধাকাস্ত বুাবাহ তাং।' কণহার ৮৩ পৃঃ। সম্ভবতঃ তাহার 
জ্যে্ট পুত্রের নাম গোপীকান্ত। সংগ্রাম যে সদশিবের কন্যা বিবাহ করেন, তাহার গোত্রীর 
সহিত গোপীকাস্তের বিবাহ হয়। “সালক্কায়ণ সভ্ভুত গোপীকাস্তেন ভূভূজা” ৪* পৃঃ। হয়ত? 
প্রথম আমলে বহুঘরের সহিত সম্বন্ধ করিতে ন। পারিয়। পিতাপুত্রে এক ঘরে বিবাহ করেন। 


শভৃড়ুজ।” কথ| হইতে বুঝ। যায় ইনি রাঞ্জাছিলেন এবং সংগ্রামের উত্তরাধিকারী । তবে তিনি 
মুাশিবের দৌহিত্র নহেন, তিনি হুয়তঃ সংগ্রামের পুর্ব্ষপক্ষের পুক্র। 


৫২৪ _ যশোহর-খুল্নায় ইতিহাস 


নওয়ার! মহল হইতে বিচ্যুত হইয়া, ফৌজ্দারের হাতে আদিল এই সময়ে 
উদয় নারায়ণ ভূষণায় সাজোয়াল হইস্সা আসিয়াছিলেন। 
:- উদয় নারায়ণ যখন রাজমহলে নবাব সরকারে চাকরী করিতেন, তখনই তিনি 
. বর্ধমান জেলার কাটোরা! মহকুমার অন্তর্গত মহীপতিপুর গ্রামে এক স্বশ্রেণীস্থ 
কুলীন ঘোষকন্ঠ। বিবাহ করেন। তাহার সেই স্ত্রীর নাম দয়ামন়্রী। সেই দয়াময়ী 
দেবীর গর্ভে উদয়নারায়ণের যে প্রথম পুজের জন্ম হয়, তিনিই সুপ্রসিদ্ধ সীতারাম 
রায়। দয়াময়ী দেবী * অত্যন্ত তেজন্বিনী রমণী ছিলেন। কথিত আছে, অল্প 
বয়সে একবার তিনি পিত্রালয়ে থাকিবাঁর সময় একখানি খড়েগর সাহায্যে এক 
ডাকাইতের দলকে প্রতিনিবৃত্ত করেন +। যখন নবাব শাহ সুজার সহিত 
আওরঙ্গজেবের ভীষণ সংঘর্ষ চলিতেছিল, যখন নবাবের কার্য্কারকেরা পর্য্যস্ত 
নানাভাবে সেই তুমুল সংগ্রামের কার্যে লিপ্ত থাকিয়। সর্বদা সন্ত্রস্ত ও ব্যতিব্স্ত 
ছিলেন, সেই যুদ্ধবিগ্রহের যুগে উদয় নারায়ণের বীরপত্থীর গর্ভে মহীপতিপুরে 
বীরপুত্র সীতারামের জন্ম হয়। আমরা অনুমান করি, যে বৎসর আওরঙ্গজেব 
সিংহাসন আরোহণ করেন, ১৬৫৮ থৃষ্টার্যে বা তাহার কিঞ্চিৎ প্রার্কালে 
সীতারামের জন্ম হয়। ? 
উহার পরেই উদয় নারায়ণ ঢাকায় আসেন এবং তাহার কয়েক বৎসর পরে 
তহশীলদারের কার্যে ভূষণায় প্রেরিত হন। তখন তিনি পরিবারবর্গ আনেন 


* এখনও মহল্মদপুরে “দয়াময়ী তলা” নামে একটি স্থান আছে; এখানে সীতারামের 
সময়ে মহাসমারোহছে বারোয়ারী মহ্োৎমব ও দরিদ্র নারার়ণের সেবা হইত। .দ্লাময়ীর নামে 
উপযুক্ত উৎসবই বটে ! | 

1 যঙ্তুবাবুর সীতারাম, ৫ম সং, ৩৭ পৃঃ 

£ যুনিরাম রায় সীতারামের উকীল ছিলেন। মুনিরামের প্রতিষ্ঠিত ধূল জুড়ীর মন্দিরে 
১৬৮৮ খ্‌ং তারিখ পাওয়া! যায়। সীতারাম যখন তাহাকে নবাব সরকারে উকীল নিধুক্ত 
করিয্াছিলেন, তখন গাহার বয়স অন্ততঃ ২৫ বৎসর ধরা যায় । তাহা হইলে খ্‌ঃ ১৬৫৮ তাহার 
জন্মাক, এয়প:অমুমান অযৌক্তিক নহে। ১৬৮৮ অন্দে সীতা রামের বয়স ২৫ ধরিয়া মধুনগন 
সরকার অনুমান করেন যে,১৬৬৩ অক সীতারামের জন্ম হয় । কিত্ত মুনিরাম উকীল হওয়া মাত্র 
মঙ্গির হত্ধ নাই, তাঁহার অন্ততঃ ৪৫ বৎসর পরে হইয়াছিল। মুনিরামের উকীল হওরার কালে 
মীন্তারামের বরন ২৫ ধরিলে, ১৬৫৮ অব্েই জন্ম ধরিতে হয়। নব্য ভারত, ১২৯৪ ।পৌধ ঃপৃ৭৯৩, 
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নাই। প্রথমতঃ ভুষণার নিকটবর্তী গোপালপুরে তীহার বাস! বাটা ছিল। 
কিছুদিন পরে তিনি একটি ক্ষুদ্র তালুক এবং বর্তমান মহম্মদপুরের পার্খবর্তী 
শ্তামনগরে একটি জোত বান্দাবস্ত করিয়া লন। তখন তিনি মধুমতীর অপর 
পারে হরিহর নগরে নিজের বাসস্থান নির্মাণ করিয়া পরিবার লইয়া আসেন। এ 
সময়ে সীতারামের বয়স ১০।১২ বংসর। এখনও হরিহর নগরে উদয়ের বংশধর- 
গণ বাস করিতেছেন । 


কভতআ্বাল্িহস্ণ পল্লিন্ডেনদ- সীতা ল্াশ্ 
(খ) প্রথম জীবন ও জমিদারী । 


সীতারামের বাল্য জীবনের কথা! কেহ লিখিয়া রাখে নাই; তহশীলদারের 
পুজ্রের কপালে যে রাজটাক। ছিল, তাহ! লোকে দেখে নাই। তাহার জীবনের 
প্রথম কয়েক বংসর কাল কাটোয়৷ অঞ্চলে মাতুলালয়ে কাটিয়া! যায়। তখন 
তিনি চতুষ্পাঠীতে কিছু সংস্কৃত পড়িয়া 'ছিলেন। নিয়মমত বাঙ্গাল! সাহিত্যের 
পঠন-পাঠনের রীতি তখন ছিল না, তবুও লোকে সংস্কৃতের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা 
শিথিত। সীতারামও বেশ বাঙ্গাল| জানিতেন, জয়দেব ও চণ্ডীদাস প্রভৃতি কৰির 
পদাবলী সুন্দর আবৃত্তি করিতে পারিতেন। * তাহার হস্তাক্ষর অতি সুন্দর ছিল, 
বু সনন্দে তাহার স্বাক্ষর আছে । দেশের রেওয়াজ অনুসারে তিনি আরবী 


* এইরূপ আবৃত্তি করিবার শক্তি তাহার জীবনের শেষ পর্য্যস্ত ছিল এবং এ বিষয়ে 
তিনি অন্যের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে গৌরব অনুভব করিতেন। এইরূপ এক 
প্রতিযোগিতার নিজে পরাজিত হইয়া তিনি জগন্ন।থ চক্রবত্তাী নামক এক ব্রাঙ্গণকে যে নিষ্ষকর 
ভূমিদান করিয়া ছিলেন, তাহার সনন্দ পাওয়া গিয়াছে। উহার প্রতিলিপি এই £--“পরম 
পুজনীর প্রযুক্ত জগন্লাধ চক্রবর্তী প্চরণেযু। আমার জমিদারী পরগণে মহিম সাহীর হোগল 
ডাঙ্গ! ও কন্যাপপুর গ্রামে বারপাখী ও পরগণে নঙ্গ্দীর নারারণপুর ও নহাট। গ্রামে জাটপাখী 
জমি জাপনার চতীদাস ও জরদেবের মুখস্থ কবিত। শুনিবার জন্য ব্রন্দেত্বর দিলাম আপনি 
পুরুষানুক্রমে আশীর্বাদ করিয়া ভোগ দখল করুন সন ১১১৩ সাল তাং ৫ই বৈশাখ 1৮--ইহীতে 
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₹২৬. যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


ফারসীও শিখিয়াছিলেন। উহা! তখনকার রাজতাষা, রাজদরবারে কোন কার্ধ্য 
সিদ্ধি করিতে হইলে, ফারসী বা উদ্দ,তে দখল থাকা দরকার হইত। সীতারামের 
তাহা ছিল। কাটোয়! হইতে ভূষণায় আসিয়। বহু সম্পর্কে মুসলমানের সহিত 
মিলিয়া মিশিয়া তিনি উর্দ,তে সুন্দর ভাবে কথোপকথন কর! শিখিয়! লইস় 
ছিলেন। 
তবে স্থকুমার শাস্ত্র অপেক্ষা অস্ত্রশস্ত্রের শাস্ত্রে তাহার অধিকতর দখল 
দাড়াইয়াছিল। লাঠি তখন বঙ্গদেশে ধন-মান-প্রাণ রক্ষার প্রধন অবলম্বন 
ছিল £ সে লাঠির শাস্ত্রে সীতারাম পরম পণ্ডিত ছিলেন। তীহার স্বাভাৰিকী 
প্রতিত৷ সেই দিকে খুলিয়াছিল। ভূষণায় আসিবার পর হইতে অশ্বারোহণে এবং 
অস্ত্রচালনায় তিনি রীতিমত শিক্ষালাভ করিয়া ছিলেন। তিনি যখন প্রাপুবয়দ্ক 
যুবক, তখন ঢাকায় রাজদরবারে আনাগণা করিতেন। গুণগ্রাহী সায়েন্ত। খ 
নানা প্রসঙ্গে তাহার অস্ত্রশিক্ষা ও সাহসিকতার পরিচয় পাইয়া তুষ্ট হইয়াছিলেন। 
শুনিতে পাওয়া যায়, ভূষণার নিকটে সা-তৈর পরগণায় করিম খা নামক 
একজন পাঠান বীর বিদ্রোহী হইলে যখন ফৌজদারও তাহার দমনের জন্য সৈম্থ 
পাঠাইয়া কয়েকবার বিফল মনোরথ হইলেন, তখন সায়েস্তা খা সে সংবাদ পাইয়! 
কাহাকে পাঠাইবেন ভাবিতেছিলেন। সীতারাম তখন স্বতঃ্রবৃত্ত হইয়া এই 
£সাহসিক কার্ষে; যাইবার জন্য আগ্রহ জানাইলেন। প্রতিভার পথ সহজে 
উন্মুক্ত হয়। নবাব তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং কয়েক সহম্র পদাতিক 
ও অশ্বারৌহী সৈন্ দিয়া তাহাকেই এই দুরূহ কার্য্যে পাঠাইলেন। ইহাই তাহার 
জীবনের প্রথম পরীক্ষা! ; ভাগ্যগুণে সীতারাম এ পরীক্ষায় সগৌরবে উত্তীর্ণ 
হইলেন। করিমরখা! পরাঁজিত ও নিহত হইল ; যুদ্ধ-বিজয়ী সীতারাম ঢাকায় 
গিয়! নবাবের নিকট প্রশংসা! ও অনুগ্রহ লাভ করিলেন । দস্াতুর্ব.ত্ের দমনের 
জন্য নবাব তাহাকে ভূষণার অন্তর্গত নল্দী পরগণ। জায়গীর দিলেন । 
শুধু যে পাঠানেরা শেষ বার মাথ। তুলিবার চেষ্টা করিতে গিয়া স্থানে স্থানে 
বিস্রোহ-বহ্ছি প্রজ্জলিত করিতেছিল, তাহা নহে ; দস্থ্য-ছর্বৃত্ত ও চোর ডাকাইতের 
উৎপাতে তখন যশোহর-খুল্নার লোক বিপন্ন হইয়৷ পড়িয়াছিল। মগের অত্যাচার 
তখনও ছিল ; এমন কি, দক্ষিণদিকের সুন্দরবন বা নিকটবর্তী স্থানের ত কথাই 
নাই, উত্তর দিকেও তাহার! মধুমতী প্রভৃতি নদীপথে প্রবেশ করিয়া! যেখানে 
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সেখানে আড্ড| করিত, এবং গ্রামবাসীকে অস্থির করিয়! তুলিত। আমরা পূর্বে 
ইহার বিশেষ বিবরণ দিয়াছি (১৮৩পৃঃ) মাগুরা অঞ্চলে কত পরিবারের যে 
সামাজিক সর্বনাশ ঘটিয়াছিল, তাহা বলিবার নহে। এমন কি, ধর্মদাস নামক 
মগ আরাকাণ হইতে সসৈম্তে আপিয়া গৌরী বা গড়ই নদীর কূলে খুলুমবাড়ী 
প্রভৃতি কয়েকখানি মৌজ। দখল করিয়া স্থায়ীভাবে জায়গীর ভোগ করিতেছিল। 
উহাকে “মগ-জায়গীর” বলা হইত। আওরঙ্গজেবের সময় ধর্দাস ধৃত হইয়া 
মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। % 

কেবল পাঠান-বিদ্রোহ ব| মগের অত্াচার নহে, সুশাসনের অভাবে দেশের 
মধ্যে চোর ডাকাইতের অত্যধিক উৎপাত হইয়াছিল। একার্দোক। দূরপথে 
তীর্ঘধর্মাদি করিতে কেহ যাইত না; সন্ধ্যার প্রাক্কালেই পথিকেরা গৃহস্থবাড়ীতে 
অতিথি হইয়| প্রাণ বাঁচাইত) তরফের কাছারী হইতে জমিদারের বাড়ীতে 
খার্জনা ইরশাল করাও আশঙ্কার ব্যাপ।র ছিল। সাধারণ গৃহস্থেরা যাহা কিছু 
অর্থ-সঞ্চয় করিতে পারিত, তাহাদ্বারা সোণারূপার অলঙ্কার গড়াইয়। স্ত্রীলোকের 
গায়ে পরাইত, আর সন্ধ্যার পর বাঁসনবাটী তৈজসপত্র সিন্ধকে ব| মেজের মধ্যে 
মাটার গর্তে পুরিয়া তাহার উপর বিছান! পাতিয়া নিদ্র। যাইত, সকলের শিয়রে 
লাটিসোটাই আত্মরক্ষার প্রধান সাধন ছিল। এই জাতীয় ছুর্ব্‌ ভ্তদিগের নৃশংস 
অত্যাচার হইতে ভূষণ! অঞ্চল রক্ষা করিবার ম্বীকারোক্তিতে সীতারাম নবাবের 
নিকট হইতে নল্দী পরগণ! জায়গীর পাইলেন। নল্দী পরগণার অনেক লোক 
দেবেশ ছাড়িয়া গিয়াছিল, অরাজক দেশ হইতে নবাব সরকারের বিশেষ কিছু, 
আয়ও ছিল না। তবুও নল্দী একটা প্রকাণ্ড পরগণ! এবং উদীয়মান যুবকের 
সাহস ছিল, তিনি অচিরে এ পরগণা৷ শাসন-তলে আনিতে পারিবেন। 
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পরগনার একটি ক্ষুদ্র অংশ লইয়! এই “মগ জারগীর” নামক প্রগণার সৃষ্টি হয়। উহার মধ্ো 
বর়ড়া, চামতালগাড়া ও খুলুম বাড়িয়া প্রভৃতি যশোহরের মধ্যে এবং অন্ত ৬ খানি মৌজা: 
ফরিদপুরের মধ্যে পড়িয়াছে। আইন আকবরীতে তার! উজ্জলিয়ার উল্লেখ আছে। 
৬০], 1], 0,130. এই পুস্তকের ৪১৭ পৃঃ রষ্টব্য। ৰ 


৫3৮ ধশোহর-খুল্নাঁর ইতিহাস 
সীতারাম জায়গীর ত পাইলেনই, টাকা হইতে তিনি আরও ছুইটি রদ্ব পাই! 
ছিলেন। এ ছুইটি মনুষ্য-রত্ব চিরকাল তাহার কর্মের সহায় ও প্রাণের বন্ধু 
ছিলেন। একজন মস্তিফের শক্তিদিয়া৷ এবং-অন্তজন দৈহিক শক্তি দিয়া আমরণ 
তাহার সাহাধ্য করেন। ছুইঞ্জনই তাঁহার স্বজাতীয় কারস্থ কিন্ত তাহার স্বশ্রেপিস্থ 
নহেন। উভয়ই চাকরীর অন্বেষণে ঢাকায় গিয়াছিলেন, তথায় তাহাদের সহিত 
সীতারামেয় পরিচয় ও সন্তাব হয়। তিনি জায়গীর পাইবার পর উহ্বাদদিগকে 
নিজের জমিদারী সংক্রান্ত উচ্চ কার্য দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া দেশে লইয়! আসেন। 
সীতারামের এই মন্ত্রণাদাত৷ বন্ধুর নাম মুনিরাম রায় এবং অপর বীরপুরুষের 
নাম রঘুরাম বা রামরূপ ঘোষ * উভয়ই ঘোষবংশীয় এবং সীতারামকে ধরিলে 
তিনজনের নামই রাম-সংযুক্ত । মুনিরাম কাণ্য-ঘোষ বংশীয় বঙ্গজ কায়স্থ, তাহার 
পিতৃ-নিবাস খুল্না জেলার অন্তর্গত শ্রীপুর অঞ্চলে, সেখানে এখনও তাহার 
জ্ঞাতির৷ বাস করিতেছেন। রামরূপ দক্ষিণ রাট়ীয় কায়স্থ, আকৃনা সমাজভুক্ত 
ংশজ ঘোষ ; তিনি নবগঙ্গাতীরবর্তী রায় গ্রামের ঘোষবংশীয়দিগের পূর্বব-পুরুষ। 
এখনও তাহার জ্ঞাতিগণ রায়গ্রাম, আউড়িয়৷ প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছেন। 
উভয়েরই বিশিষ্ট বংশ-বিবরণ আমর! পরে দিতেছি । রামরূপ শিশুকাল হইতেই. 
অতান্ত বলিষ্ঠ ও অসাধারণ শক্তিশালী ছিলেন। তখন জমিদার প্রভৃতি 
অবস্থাপন্ন লোকের গৃহে হিন্ুস্থানী পালোয়ান থাকিত। রামরূপেরও পৈতৃক 
অবস্থ। নিতান্ত মন্দ ছিল না । তিনি শিশুকাল হইতে নানাস্থানে পালোয়ানের 
নিকট কুস্তী, লাঠিখেলা প্রভৃতি উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন। যৌবন দশায় 
উপনীত হইলে তাহার দীর্ঘোন্নত বিপুল বপুঃ দেখিলে লৌকে চমকিত হইত। 
তিনি তখনকার লম্বা লোক অপেক্ষাও পূর্ণ এক হাত অধিক উচ্চ ছিলেন। অর্থাৎ 
ভাহার দেহের পরিমাণ পুরা পাঁচ হাত এবং তদন্ুযায়ী মাংসল ও দৃঢ়, তিনি 


* রায় গ্রামের ঘোষ মহাপরদিগের বংশ-লতিকায় এই ব্যক্তির এই উভয় নাম পাইয়াছি। 
রধুরামেরই নামাস্তর রামরূপ, অথবা তাহার! ছুই জাভা, ইহা! নিশ্চয় করিয়! বল! যায় ন। য্ছ 
বাবু প্রভৃতি লেখকগণ সকলই রামরূপ নাম ধরিয়াছেন, আমরাও তাহাই ধরিল্লাম। মেনাহাতীর 
নামের সুল্য নাই, তাহার বীরত্ব ও প্রসভতক্তি অনুল) পদার্থ। উহার কনিষ্ঠ আতা রামশদ্কর 
বর্তমান রায়গ্রামী ঘোষদিগের আদি পুরুধ। সেখানে তত্প্রতিন্িত মন্দির ও জোড় বাঙ্গাব। 
আছে। | 


রাজা সীতারাম রায় ৫২৯' 


ধখন সীতারামের সেন! বিভাগে প্রবেশ করেন, তখন তাহাকে সাধারণ লোকে 
মেনা হাতী বলিত। ক্ষুদ্রান্কতি এবং ক্ষু্রদন্ত স্ত্রীহস্তীকেই মেনাহাতী বলে। 
রামরূপকেও সেইরূপ ছোট-খাট হাতীর মত দেখা যীইত বলিয়া তীহারও নাম 
হইয়াছিল মেনাহাতী এবং এই নাম সর্বসাধারণের নিকট এমন সুপরিচিত 
হইয়াছিল যে তাহার প্রকৃত নাম লোকে জানিত না। তাই তাহার নাম খুঁজিয়া 
পাওয়া দায় হইয়াছে । বিশেষতঃ তিনি চিরজীবন অকৃতদার এবং নিঃসস্ান, 
সুতরাং তাহার নিজের নংশ-ধারা নাই। এইজন্য তাহার পরিচয়-হুজজ এমন 
বিলুপ্ত হইয়! পড়িয়াছে যে তিনি হিন্দু কি মুসলমান ছিলেন, ইহাই লইয়া! লেখক 
দ্রিগের মধ্যে বাদানবাদ চলিয়াছিল। আমাদের দেশের ইতিহাসের এই ছুর্দশ 
দেখিলে ব্যক্তিমাত্রকেই ব্যথিত হইতে হয়। 

সীতারামের ঢাঁকায় যাওয়ার পূর্ববে রামরূপ তথায় গিয়া নবাবী ফৌজে 
চাকরীর চেষ্টা করেন। করিম খার বিদ্রোহ দমন জন্য সীতারামের অধীন যে 
সৈন্য প্রেরিত হয়, সম্ভবতঃ তাহার জনৈক সেনানী ছিলেন-__রামরূপ এবং সেই 
প্রসক্ষে তীহার বীরত্বের চাক্ষুষ পরিচয় পাইয়া সীতারাম তত্প্রতি আকুষ্ট হন। 
সীতারাম যে নল্দ্রী পরগণার জায়গীর পাইলেন, তন্মধ্যেই রামরূপের বাড়ী সুতরাং 
তিনি স্বচ্ছন্দচিত্তে সীতারামের সহচর হইলেন। ক্রমে তাহার বক্তার খা ও 
আমঙ্গ বেগ নামক আরও ছুইজন মুসলমান সেনানী জুটিয়া যায়। গল্প আছে, 
বক্তার খা একজন বিখ্যাত ডাকাইত ছিল; সীতারাম রামরূপের সঙ্গে ঢাকা 
হইতে প্রত্যাগমন কালে একস্থানে নৌকা ল্াগাইয়৷ রাত্রিযাপন করিতোছিলেন। 
এমন সময়ে অদূরে গ্রামের ভিতর ডাকাইতী হইবার শব্দ শুনিলেন ; অমনি তিনি 
ও রামরূপ উভয়ে"অসিহন্তে দৌড়িয়| গিয়া ডাকাইতদিগকে আক্রমণ করেন ) 
তখন দস্থযদলপতি বস্তারের সহিত সীতারামের ঘোর যুদ্ধ বাধিল। সে যুদ্ধে 
পরাজয় স্বীকার করিয়া বক্তার সীতারামের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তিনি নিজে 
ডাকাইত বলিয়া ডাকাইত দলের সন্ধি-কৌশল জানিতেন, এজন্য তাহার সাহায্যে 
দস্থাদলন কার্যা সহজ হইয়াছিল । আমল বেগ একজন মোগল, তিনি সম্ভবতঃ 
নবাবী ফৌজে কাধ্য করিতেন, সীতারামের পরামর্শে তাহার দলভুক্ত হন। 
তাহার বিশেষ পরিচয় জান! যায় না। তবে তিনি শক্রসৈন্ত আক্রমণকালে 
বড় দুর্ধর্ষ ছিলেন; এক্ন্য লোকে তাহাকে আমল বেগ না! বলিল “হামলা 
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বাঘা' বলিত। সীতারামের দলে যখন মেন! হাতীই ছিল, তখন বাঘ থাকিবে 
নাকেন?, ৰ | 

নীতারামের আরও দুইজন সেনানী ছিলেন, তাহারা নীচ জাতীয় ) এই সময়ে 
মিম্শ্রেণীর লোকেরাই লাঠিশড়কী প্রভৃতি অন্তরবিগ্ায় পারদর্শী হইত। প্রঁছুই 
জনের নাম রূপঠাদ ঢালা ও ফকির! মাছকাটা। রূপচাদ নমঃশুদ্র জাতীয় এবং 
ফকিরঠাদ মত্ত্ত-বিক্রেতা নিকারী ছিলেন। তখন যশোহর খুল্নায় ম্যালেরিয়া 
প্রবেশ করে নাই; সকল লোকে স্বাস্থ্যবলে শক্তিশালী ছিল, প্রত্যেকে যথেষ্ট 
আহার করিত, যথেষ্ট শ্রম করিতে ব! পথ হাটিতে পারিত, তাহার। চা-কুইনাইনের 
অপব্যবহারে পাকস্থলীকে জালাতন করিত না। তখন দেশময়, যুদ্ধবিগ্ভার 
আলোচনা ও শিক্ষা চলিত। কেহ সে বিগ্তা শিখিয়া প্রশংসা অর্জনের সুযোগ 
সন্ধান করিত, কেহ দেশে বিদেশে নান। স্থানে গিয়া রাজাদিগের সৈগ্ভদলে চাকরী 
লইত, আর কেহ দস্ত্য-ডাকাইতরূপে পর প্বাপহরণ করতঃ প্রশ্বয্যশালী হইয়৷ জীবন 
যাপন করিত। ডাকাইত দলের মধ্যেও অনেক সংপ্রবৃত্তির পরিচয় পাওয়া 
যাইত; কেহ বা সবলের সম্পদ লুটিয়া লইয়া দুর্বল ও ছুঃস্থকে বিলাইয়৷ দিত, 
কেহ বা কূপের অর্থ করায়ত্ত করিয়৷ দানধ্যানে সদনুষ্ঠানে ব্যয়িত করিত। 
ধর্ম বিশ্বাস ইহার মুলীভূত কারণ। ভারতীয় লোক-সমাজের নিম়স্তরও ধর্মভাব- 
বর্জিত নহে। এদেশের দস্থাহুর্বত্েরা নীতিবঙ্জিত উন্ার্গগামী হইলেও 
ঈশ্বরে অবিশ্বাসী ব1 ভক্তিবিহীন নহে। এজন্য ডাকাইতেরও ইঠ্টপুজ| আছে, 
তাহার ৬কালী পুজা না করিয়া ডাকাইতি করিতে যাইত না। রামাশ্তামা 
ডাকাইত কিন্ধপে ভূষণায় অন্তর্গত কয়ড়ার কালীবাড়ীতে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল, 
সেগন্প সে দেশের লোকে করিয়া থাকে । বঙ্কিমচন্দ্রের ভবানী পাঠককে দস্থ্য 
বলিক ঘ্বণ! করিব, কি দানবীর বলিয়৷ ভক্তি করিব, তাহা! বুঝিয়া পাই না। এমন 
গর ধশৌহর-খুল্নায়ও অনেক আছে, তাহা প্রকাশের স্থান নাই। 

দেশে খন অরাজকতা আসে বা কু-শাসন প্রবর্তিত হয়, তখন সবলের কবল 
হইতে দুর্বলকে রক্ষার চেষ্টা বুজনে করিম! থাকে । সেই সঙ্গে বদ্দি নিজের 
কিছু ধনদৌলতু ব৷ প্রতিপত্তি বাঁড়ে, অথবা অন্ততঃ বীরত্বের খ্যাতি রটে, সকলেরই 
সেদিকে নজর পড়ে । স্বার্থ-নিন্মু-ক্ত পরোপকার উচ্চস্তরের ধর্ম ; সাধারণলোকের 
কাছে তাহা গরত্যাশী করা চলে না। এই ভাবে যাহার! পাশ্চাত্য “নাইটের? 


রাঁজা সীতারাম রায় ৫৩১. 


(%0151)1) মত বীর-ব্রতে দীক্ষিত হইত, তাহারা কেহ দন্ু ডাকাইত বলিয়! 
উপেক্ষিত হইত, আর কেহ হয়তঃ রাজা বা জমিদার বলিয়া প্রখ্যাত হইত। 
অনেক সময়ে ছোট আর বড় এইটুকু ভিন্ন দস্্যতে ও রাজাতে অন্ত বিশেষ কিছু 
পার্থকা দেখ| যাইত না। সীতারামের সময় ভূষণ। ও মহল্মদপুর অঞ্চলে এমন 
অনেক দৃস্থ্য ছিল। যছু বাবু এমন অন্ততঃ বারজন দস্গ্যর নামোল্পেখ করিয়া" 
ছেন। * আরও কত নগণা অগণ্য ছূর্বত্ত ষে দেশের লোককে সর্বদা প্রাপভযে 
কম্পাম্বিত করিয়াছিল, ইতিহাসে তাহাদের তালিকা নাই। আমরা শুধু তাহাদের 
অপত্রংশ নামের সঙ্গে তাহাদের অপকারের কথাই জানি. তাহাদের ধর্মভাব ও 
সকীর্তি-কাহিনী আমাদের চক্ষুর অন্তরালে পড়িয়া গিয়াছে। প্রীকান্তিক ইচ্ছ! 
থাকিলেও প্রীতিষ্াসিকের পক্ষে তাহার পুনরুদ্ধার অসম্ভব হইয়া! পড়িয়াছে। 
যে দল বা বলের প্রয়োগ করিয়া দন্থ্র! প্রবল হইয়াছিল, সীতারামও সেইরূপ 
দলবল জুটাইয়া এ সকল দস্থ্দলন করিয়া আত্মপ্রীধান্ত স্থাপনে সমর্থ 
হইয়াছিলেন। তিনি দেশে শাস্তি সংস্থাপন করতঃ প্রজাবৎসল রাঞ্ার মত 
স্থশাঁসন প্রবর্তন করিয়াছিলেন; তাই আমর! সেই স্বদেশী বীরকে এত তক্তি 
করি, গ্রীতি-পুষ্পাঞ্জলি দিয়! থাকি; কিন্তু তিনি যাহাদের স্বার্থে হস্তক্ষেপ করিয়া 
শত্ররূপে দীড়াইয়াছিলেন, . সেই মোগল শাসকেরা ' সীতারামকে দস্্ারূপেই 
ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং তাহাদের স্বজাতীয় এঁতিহাসিকের! সীতারামকে 
দ্য বলিয়াই অধ্যাত করিয়াছেন। ষ্য়ার্ট প্রভৃতি তর্জমাকারী ইংরাজ লেখক 


সেই কথারই পুনরুক্তি করিয়াছেন মাত্র । 1 


সি ৪ 








* রঘো, রাম।, গ্ঠামা, শুন্তো বিশে, হ'রে, নিমে, কালা, দিনে, ভুলো, জগা ও খেগে। এই 
বার জন দ্য বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল ।” “সীতা রাম,” ৪৮ পৃঃ। বারভূঞার দেশে 
ষেপহার তালিকায়ও বার সংখা! পুরাইতে হইবে, এমন কথ! নাই । বিশেষতঃ ইহারা সকলেই 
নীতারামের সমদামরিক নহে । রাম।,শ্া।ম! যে সীতারামের বনু পুর্ধ্বের পোক তাহ। বলিয়াছি, 
রঘে। ও বিশে বিখ্যাত ডাকাইত। উক্ত বার জন নকলেই হিন্দু, কিন্ত অলেক মুনলমানও 
বিখ্যাত ডাকাইত ছিল। 
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৫৩২ , যশোহর-খুল্নার ইতিহান 


নীতারাম কিছুদিন পর্য্যন্ত 'ক্ান্তপরিশ্রম করিরা কুদ্রমুক্তিতে দক্থ্যদল: 
করিয়াছিলেন। এজগ্ত তাহাকে অনেক সময়ে সশশ্ত্র সৈশ্ঠসহ রাত্রিকাছে 
গুপ্ত ভাবে নৌকাযোগে বিচরণ করিতে হইত। বক্তার খা প্রভৃতি সেনানীগণ 
তীহাকে অনেক গুগুসন্ধান দিতেন ও বীরের মত সাহাধা করিতেন; তাহার ফলে 
দস্থ্যগণ হুদুর সুন্দর বন পর্য্যস্ত পলায়ন করিয়াও নিস্তার পাইত না। তাহার 
চরগণ দর্ধত্র ঘুরিয়। গুপ্ত খবর আনিত, বিপন্ন গৃহস্থ তাহাকে একমাত্র শরণ্য 
জানিয়! সকল সংবাদ দিত। সেকালে দন্সারা পুর্ব্বান্ধে পত্র দ্বার সংবাদ দিয়া 
নির্দিষ্ট: দিনে গৃহস্থ-ভবনে ডাকাইতি করিতে আসিত। সে বার্তা কোনও 
প্রকারে সীতারামের লোকের কর্ণে পৌছিলে, তাহারা যথাসময়ে আসিয়া দস্থ্য- 
দিগকে আক্রমণ করিয়! বিনষ্ট করিত। এইরূপ নিশাক্রমণের জন্ত সে সময় 
সীতারামকে গ্রাম্য দেবত! নিশীনাথ ঠাকুরের * সহিত তুলন! করা হইয়াছিল। 
এবং নিশানাথের পার্খ্চরের মত তাহার সেনানীদিগকেও মোচড় সিং, গাবুর 
ডালনপ্রভৃতি নাম দেওয়া হইত। এই সকল ছন্ন নামের জন্ত এখন অনেককে 
চিনিয়৷ লওয়। দু্ষর হইয়াছে । 

এইভাবে -সীতারামের প্রাণপণ চেষ্টার ফলে যশোহর খুলনার অনেক স্থূল 
দসথ্য ছর্ব তের হাতে নিস্তার পাইল। তাহার বিস্তৃত বিবরণ অনাবস্তক ; এবং 
আবশ্তক হইলেও তাহা কর্পনা-বিজড়িত না হইয়া পারে না। এইরূপে মগ-দন্থ্যুরা 
দেশ ত্যাগ করিল, ছুই একজন মাত্র এদরেণীয় লোকের সঙ্গে মিলিয়। মিশিয়া 
রহিয়া গেল। দেশীয় ডাকাইতেরা কতক হত এবং কতক বন্দী হইয়। কারাগারে 
নিক্ষিপ্ত হইল, কতক বা! হূর্কৃত্তি ত্যাগ করিয়া শাস্ত গৃহস্থ হইল। দেশ আব|র 
শাস্তির মুখ দেখিল, আত্মীয়স্বজন নির্ভয়ে পরম্পরের বাড়ীতে যাতায়াত করিতে 


* এখনও অনেক পল্লীগ্রামে এই নিশানাথ ঠাকুরের জান্তানা বা বটতলা আছে; ইনি 
মহাদেবের কতকট। রূপান্তর, সেই ভাবে শনি মঙ্গলবারে ইছার পুজা হয়। নহাটা, নড়াইল, 
গঙ্গারামপুর, বেন্দা, রারগ্রাম প্রভৃতি স্থানে নিশানাথের বটতলা আছে। কাশীর কালভৈরবের 
মত ইনি গ্রামের রক্ষাকর্থী। মোচড়াসিংহ প্রভৃতি তাহার আরও একাদশ ভ্রাতা এবং 
রণরঙ্গিণী নামে ভগিনী ছিল। ভূষণায় যে তথা কার অধিষ্টাত্রী দেবতার মন্দির:আছে, ঠাহারও 
নাঁম রণরঙ্জিণী। সীতারাম তাহার সেনানীর্দিগকে ভ্রাতার মত দেখিতেন, 'ভাই' বলিয়া 
ডাঁকিতেন, এজন নিশ।নাথের সঙ্গ তাহার মিল ছিল। 


রাজ! সীতারাম রায় ৫৩৩ 


লাগিল, শ্রান্তপথিক শ্বচ্ছন্দে দীর্ঘপথ বাহন করিয়া গৃহস্থ-গৃহে অতিথি হইতে 
লাগিল। স্তব্ধ নিনীথে নদীপথে আবার সারীগান উঠ্ভিল, আবার পল্লীতে পল্লীতে 
বচ্ছন্দ-জীবিকার আনন্দ-লহরী ছুটিল। হুসেন সাহের আমলে বঙ্গের লোকে 
বহুকাল পরে সুখস্বাচ্ছন্দ্যের মুখ দেখিয়৷ হুসেনী যুগকে স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে, 
দীতারামের আমলে ও ভূবণা অঞ্চলে প্রজাবর্গ “সীতারামী সণ” সম্ভোগ করিতে 

লাগিল। গ্রাম্য কবিরা গান রচনা করিলেনঃ-- 

প্ধন্ঠ রাজা সীতারাম বাঙ্গালা বাহাঁছুর 
ধা'র বলেতে চুরী ডাকাতি হ'য়ে গেল দূর । 
(এখন) বাঘ মানুষে একই ঘাটে স্থথে জল খাবে, 
(এখন) রামী গ্তামী পৌটুল! বেঁধে গ্গ। ন্নানে যাবে ॥” 
অল্প কথায় অবস্থার আভাস দেওয়াই ধদি কবিতার কৌশল হয়, তবে এ অতি 
সুন্দর কবিত।। শেষোক্ত ছুইটি পংক্তিতে এদেশের অবস্থ।৷ অতি স্থন্দর ফুটিয়াছে। 
প্রকৃতই প্রতি পাদক্ষেপে লোকের বাঘের ভয় ছিল) মোগলের কঠোর শাসন, 
জমিদারের পীড়ন, জায়গীরদারের জুলুম,“মুকাদ্দাম, পাটোয়ার বা সাজোয়াল প্রভৃতি 
করসংগ্রাহক কর্মচারীর রাজস্ব ছাড়া বহুবিধ আনওয়ার বা বাজে শুষ্ক আদায়ের 
জন্য প্রজা্দিগকে নিংড়াইয়া রক্রশোষণ--এ সব ত প্রাত্যহিক কাধ্য! ইহার উপর 
দন্/-হর্বন্তের আকম্মিক অত্যাচার নিরীহ পল্লীবাসীকে সর্বদা রোমাঞ্চিত করিয়া রর 
রাখিয়াছিল। হিন্দুর পক্ষে তীর্থধর্শ অসাধ্য হইয়৷ পড়িয়াছিল; ধনীর! বহু 
অর্থবায়ে সাজ সরঞ্জাম গুছাইয়া দলবল সহ শৌকা! পথে তীর্ঘযাত্রা করিতেন বটে, 
কিন্ত গরিবের পক্ষে তাহ! সম্ভবপর হইত না। কিন্তু এখন রাশী শ্তামী প্রভৃতি 
সাধারণ নিঃস্ব স্ত্রীলোকেরাও পৌটল। বীধিষ্ন! পদত্রজে গঙ্গাঙ্সানে যাইতে লাগিল। 
এইভাবে শাস্তির মুখ দেখিয়া, নল্দী পরগণার গ্রজাবর্গ সীতারামের প্রতি 

সমাসক্ত হইল এবং পরগণার আয় বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইল। সীতারাম 
রীতিমত জমিদার হইয়! বসিলেন। কিছুদিন পুর্বে তিনি তৃধণার অন্তত সাতৈর 
পরগণার কতকাংশ তালুক বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া ছিলেন, শাসন-কৌশলে 
তাহারও আয বাড়িল। বর্তমান মহম্মদপুরের নিকটবর্তী হ্র্যকুণ্ড গ্রামে রব 
হইতে নল্রী পরগণার যে কাছারী বাটা ছিল, সেখানে তিনি মনোমত অট্টালিকা 
দ্বারা আবাসবাটা স্থশোভিত করিলেন); এখনও তাহার ভগ্নাবশের আছে। 


৫৩৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


হুর্যাকুণ্ড ও হরিহর নগর এই উভয় স্থানেই তিনি সৈন্য সামন্ত সংগ্রহ করিতে 
লাগিলেন, উভয় স্থানে গড়বেষ্টত বাড়ী ও সৈন্তাবাস স্থাপিত হইল। যুন্ধবিদ্ঠা 
তখন সাধারণ লোকের এমন রুচিগত সহজ সম্পত্তি হইয়া গিয়াছিল যে, একবার 
বিশ্বস্ত সেনাপতি হইয়া দীড়াইতে পারিলে, দলে দলে সৈন্য আসিয়া জুটিত। 
সীতারামের ইচ্ছা! বা অনিচ্ছায় সৈশ্ঠ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। | 
সীতারামের পিতৃকুল শত্তি-মন্ত্রে দীক্ষিত, তিনিও এঞথম জীবনে শান্ত ছিলেন। 
পরে তাহার বৈষ্ণব-দীক্ষা হইলেও কখন তাহার শাক্ত-বিদ্বে ছিল না; রাজধানী 
স্থাপন করিয়! তিনি সর্বাগ্রে দশভূজার মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি নিষ্ঠাবান 
হিন্দু। হরিহর নগরে তাহাদের বাড়ী হইলেও তাহার পিতা কার্যোপলক্ষে 
ভূষণাতেই থাকেন, তথায় তাহাদের বাসা বাট ছিল, সীতারাম সেখানে থাকিয়া 
লেখা পড়া! করিতেন, যুদ্ধবিদ্া/ শিখিতেন, জমিদারী পাইবার পরও তিনি সর্বদা 
সেখানে যাইতেন। ভূষণা হরিহর নগর হইতে বেশী দূরবর্তী নে । বিশেষতঃ 
আধুনিক বঙ্গের কলিকাতা৷ ব। ঢাকার মত সে অঞ্চলে ভূষণাই ছিল প্রধান সহর-_ 
সভ্যতার কেন্ত্র এবং বাণিজোর স্থান । * 'মুকুন্দরাঁম রায়ের সময়ে এই সহরের 
চরমোননতি সাধিত হয়। এখন ত ভূষণা শ্রশান! তাহার অসংখ্য কীর্ডি-চিচ্ন 
ভীষণ জঙ্গলের অন্তরালে লুক্কায়িত হইয়া! পড়িয়াছে। এখনও সেখানে রণরঙ্গিনী 
দেবীর মন্দির এবং গোগীনাথ জীউর আখড়া বাড়ীর ভগ্নাবশেষ আছে। 


* প্রাচীন কাল হইতে ভূষণ! নানাবিধ সুস্মবস্ত্র (ধূতি চাদর), কাগজ, গাল, মোম, তামা 
পিস্তল ও কাসার জিনিস এদং সোনারূপাঁর কারু শিল্পের জন্য বিখ্যাত ছিল। ভূষণাই খাসা 
বস্ত প্রসিদ্ধ । রামপ্রসীদ লিখিয়া গিয়াছেন-_-“বনাত মখ.মল্‌ পটু ভূষণাঁই খাঁসাী। বুটাদর 
ঢাকাইয়। দেখিতে তামাসা ৷” (বিস্তানুন্দর ) ৪* বৎসর পূর্বেও ষশোহরের উত্তরাংশে যাহা 
কিছু লেখ! পড়া লব ভূষণাই কাগজে হইত । এখনও গড়বেষ্টিত ভূষণা নগরীর জঙ্গলের মধ্যে 
বেড়াইতে বেড়াইতে কতকগুলি স্থানকে বাজারের নামে অভিহিত করিতে শুনিয়াছি। একটি 
স্থানকে বড়বাজার বলে; সেখানে এখনও কামার ও কাঁচারু নামক ( কাচের চুড়ী প্রস্থত কারী 
অনাচরপীয়) একজাতীয় কয়েক ঘর লোক বাঁস করিতেছে । তাহাদের প্রধান ব্যবসায় রাশি 
রাশি তামার মাছুলী প্রস্তত করিয়া গৃহাগত বা(পারীর নিকট বিক্রয় করা । যুকুন্দ রামের সময় 
ভূষণ! সর্ব্ব শ্রেণীর লোকের একটি প্রধান সমাজ হইয়াছিল। এখনও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ এবং * 
তেলি মালী কামার প্রভৃতি নবশাখ গণের এক এক সম্প্রদায়কে ভূষণাই পটা বা থাক বলে। 


রাজা! সীতারাম রায় ূ ৫৬৫ 


সীতারাম প্রথম জীবন হইতে এখানে আসিয়! আনন্দোত্মব করিতেন । * গোর্সীই 
গোরাাদের গ্রন্থে আছে $-- 
*্শ্রীরণরঙ্গিনী মাই, সীতারাম যাকে পাই, 
হইল দেখ রাজা রাজোশ্বর |* 
এই গোর্সাই গোরাষ্টাদ সীতারামের সমসাময়িক | তাহার শরীত্রীসন্কীর্তন 
বন্দনা” নামক পাঁচালী পুথি “সন ১১৩২ সাল, মাহে বৈশাখ, মোকাম ভূষণ” 
নগরে সমাপ্ত হয়। তাহা হইলে ১৭২৬ থুষ্টাবে অর্থাৎ সীতারামের পতনের ১২ 
বৎসর পরে উক্ত পাঁচালীর লেখা শেষ হয়। & 
সপ্তদশ শতাবীর শেষ ভাগে বিখ্যাত সাধক কামদেব তাকিক ও তাহার 
উত্তর সাধক যাদবেন্ত্র যোষ' ভূষণায় আগমন করেন এবং প্রথমেই তাহার! 
রণরঙ্জিনীর মন্দিরে উপস্থিত হন। গোরার্টাদের গ্রন্থে দেখিতে পাই £-- 
“কামদেব যাদবেন্ত্র ছুই মহাজন-_ 
স্ুভক্ষণে ভূষণায় হইল আগমন, 
শ্রীরণরঞ্ষিনী মাই মন্দিরে বসিল, 
একসঙ্গে চন্দ্র হুধ্য উদ্দিত হইল। 
ধাওয়াধাই আইল লোক দেখিবার তরে 
রূপদেখি নয়ন ফিরাইতে কেহ নারে। 
বাদ গুনিয়া আইল রাজ! সীতারাম 
যাদবেন্্র গান করে হরেক নাঁম।” 
সম্ভবতঃ এ সময়ে সীতারাম জমিদার মাত্র, তিনি তখনও রাজা হন নাই ; 
লোকে সেই জমিদারকেই রাজা বলিয়া সম্বোধন করিত । কামদেব ও ঘাদবেন্দ্ 
ভূষণার নিকটবর্তী চম্পকদহের তীরে নানাস্থানে সাঁধনাসন পাতিয়৷ বুবৎসর 


শস্ম 








শিপ 


* গোরাটীদের 'সংকীর্তন বন্দন।' বৈঞুব সম্পদায়ের অপূর্ব ভক্তিগ্রস্থ। উহাতে ব্রন 
হরিদাস ঠাকুরের জন্মস্থ।ন ও জীবন-লীলার হন্দর বিবরণ আাছে। উহ হইতে হরিদাসের 
সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ) জানিতে পারিয়[ছি। খুল্ন। জেলার সোনাই নদীর কুলে কলাগাছি 
বা কেড়াগ।ছি গ্রামে ব্রাঙ্গণকুলে যে তাহার জন্ম, তদ্ধিষয়ে অকাট্য প্রমাণ পাইয়াছি। এ সম্বন্ধে 
একটি বিস্তৃত প্রবন্ধ মৎসম্পাদিত প্দেবায়তন” পত্রে প্রকাশিত করিয়াছিলাম। তাহার 
সারাংশ এই পুস্তকের প্রথম খণ্ডের পুনঃ সংস্করণে গ্রস্থিত করিব। 


&৪৬ ,. ধশোহুর-খুল্নার ইতিহাস 


তপস্ত। করিয়াছিলেন । তখন মাধব বিশ্বাস নামক একজন মৌলিক কাঁয়স্থ 

গ্রাম সাহের সময় হইতে নওয়ারা মহলের একজন ক্ষুদ্র জায়গীরদার বা! জমিদার 
ছিলেন। চম্বকদহ হদের সহিত পদ্মার সংযোগ ছিল; উহার মধ্যে তাহার 
নওয়ারা! থাঁকিত, পার্ববন্তী নওয়ারাপাড়া নামক গ্রামে তাহার নিবাস ছিল, 
এখনও সে গ্রাম আছে । মাধব বিশ্বাস যাদবেন্্রকে ডাঁকিয়া আনিয়া একপ্রকার 
জোর করিয়া তাহাকে শ্জি কন্তা ভগবতীকে সম্প্রদান করেন * মাধবের 
গুরু কালীশরণ ভট্টাচার্যের কন্ত! রঙ্জিনী দেবীর সহিত মাধবের একাস্ত অন্গরোধ 
ক্রমে একইভাবে কামদেবের বিবাহ হয় 1 তাহার বংশধরগণ এক্ষণে মহীশাল! ও 
কুমারখালি প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছেন। কামদেব কুমার নদের তীরবর্তী 
কয়ড়ার কালী বাড়ীতে সিদ্ধিলাভ করেন) পূর্বেই বলিয়াছি, এই সাধনপীঠে 
রামা শ্তামার সিদ্ধি লাভ ঘটিয়াছিল। শেষ বয়সে কামদেব যখন জীবনের সাধনা 
শেষ হইয়াছে বলিয়া বুঝিলেন, তখন সহস্র লোকের সম্মুখে জলন্ত চিতায় প্রবেশ 
করিয়া ধরাধাম ত্যাগ করিলেন। কুমারের তুঙ্গ পাহাড়ে উপর কর়ড়ার 
কালীবাড়ী অতি অপূর্ব স্থান। $ সেখানে যাইবা মাত্র প্রত্যেকের মনে এক 
অনির্বচনীয় ভক্তি ভাবের সঞ্চার হয় । উহারই অদ্ুরে কামদেবের চিতা-স্থান 


* যাঁদবেন্্র দক্ষিণ রাটীয় কারস্থ। তিনি পূর্বের্ধ কুলীন ছিলেন, মাধবের কন্ঠ বিবাহে কুল 
কুল হাঁরাইয়া/ বংশজ হইয়াছিলেন। যাদ্বেক্জ্রের বংশধরগণ নিকটবত্তঁ ঘোষপুরে বাস 
করিতেছেন। বিখ্যাত অবধূত সাধক, “কালীকুলকুগলিনীর” গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত তুলুর বাব! 
(কালিদ।ন ঘোষ) এই যাদবেন্দ্রের উপযুক্ত বংশধর । যশোহরের বিখ্যাত উকীল ৬উমেশচন্ত 
ঘোষ এই ঘোষপুরের ঘোষ বংশীয়। ইহারা আকৃনা সমাজের ধোষ। বংশধারা এইরূপ £-- 
জনার্দন ( আকৃন। )- সিংহ -কামদেব--রূপনারায়ণ _কৃষ্ণবল্লভ-_যাদবেন্র ( ধাদবানন্দ 
অবধূভ)। মাধব বিশ্বাসের কন্যা! বিবাহ করিয়৷ ইহার কুল ভঙ্গ হয়। যাদবেত্র-_রামকৃফ-_ 
রামচন্দ্র“-কৃপারাম--গোলকচন্দ্র-_নীলমণি--কালিদাস ( ভুলুয়া বাবা ), ভূবন, ব্রজেন্দ্র, মলো- 
রঞ্জন, সাং ঘোধপুর। 


+ কামদেবের এই বিব।হে প্রকান্ত ( বিস্তাবাগীশ ) ও গঙ্গাধর (ন্ায়বাগীশ ) নামক ছুই 
পুজরের জন্ম হয়। ্রকান্তের ধার ঘোষপুরের নিকট মহীশীলা গ্রামে এবং গঙ্গাধরের ধারা 
কুষ্টিয়ার নিকটবর্তী কুমারখালিতে আছেন। সাধক কুল-গোৌরব, ““তত্ত্র-তত্বাদি গ্রন্থের প্রসিদ্ধ 
লেখক, অনাধারণ পডিত ৬শিবচন্ত্র বিদ্ার্ব মহোদয় উক্ত গঙ্জাধরের কুলপাবন বংশধর । 


£ কর়ড়। প্রসৃতি স্থান পুর্বে যশোহর জেলার মধ্যে ছিল, এখন ফরিদপুরে পড়িয়াছে। 
কামদেবের বংশীয়েরা কয়েক পুরুষ এই ৬কালী বাড়ীর অধিকারী ছিলেন, এখন সে সম্বন্ধ নাই। 
শ্ীকান্তের প্রপৌত্র রাম জীবন কয়ড়ার চক্রবর্তা দ্বিগকে কালীবাড়ী দিয়া যান। সেই বংশীয় 
গ্রত(পচন্ চক্রপত্তী এখন উহার সেবায় । 


রাজী! সীতারাম রার ৫৬৬ 


্রধর্শিত হয়। কামদেবের স্বর্গীরোহণের পরও যাদবেন্্র অনেকদিন জীবিত 
ছিলেন। গোনাই গোরা্টাদ তাহার শিষ্য হন এবং গোর্সাইজী পরে ভূষণার 
গ্লোপীনাথের আখড়ার মোহস্ত হইয়াছিলেন। * তখন সীতারাম গোপীনাথের 
মন্দিরে আসিতেন এবং হরিনাম-রসে মজিয়া যাইতেন। ক্রমে তিনি বৈষ্ণব 
ভাবাপন্ন হন এবং রাজ! হইবার পর মুর্শিদাবীদের টে'য়! গ্রাম নিবাসী কৃষ্ণবল্লত 
গোস্বামীর নিকট বৈষ্ণব-দীক্ষা! গ্রহণ করেন। কৃষ্ণবর্পতের বংশধরেরা৷ এখমও 
মহন্মদপুরের নিকট ঘুল্লিয়৷ গ্রামে বাস করিতেছেন। বংশ কথা পরে বলিব। 
পূর্ধেই বলিয়াছি সীতারাম বৈষ্কব্মন্ত্রে দীক্ষিত হইলে কি হয়, কখনও কোন 
হিনুদেবদেবীর গ্রতি তাহার বিদ্বেষ ছিল না। তিনি সার্বজনীন হিন্দু। অগ্ঠ 
প্রসঙ্গে তাহার ব্যাখ্যা করিব। 

সীতারামের তিনটি বিবাহের বিশেষ উল্লেখ দেখ! যায়। বঙ্গিম চন্ত্রও প্রবাদ 
ঠিক রাধিয়া তাহার তিন মহিষীর চরিক্্ অঙ্কিত করিয়াছেন। অতি অল্প বয়সে 
সীতারামের সহিত তুষণাঁর অন্তর্গত ইদিলপুর-নিবাণী এক মৌলিক কায়স্থের 
কন্তার বিবাহ হইয়াছিল। এ পত্বীর কোন সন্তানাদি হয় নাই। সম্ভবতঃ 
ইহাকেই বঙস্গিমচন্ত্র পরী” নামে কীর্তিত করিয়। তাহার উপন্তাসের সৌষ্টব সাধন 
করিক্লাছেন। সীতারাম নল্দী পরগণ! জায়গীর পাওয়ার পর অকম্মাৎ তাহাদের 
অবস্থ। উন্নত হইয়া পড়ে। তখন তিনি বীরতুম জেলার অন্তর্গত দাঁস-পল্শ।! 
গ্রামে সৌকালীন গোস্রীয় প্রসিদ্ধ কুলীন সরল খা ঘোষের কন্ঠ! কমলাকে বিবাহ 
করেন। পূর্বেই বলিয়াছি মুপিদাবাদ জেলার ফতেসিং পরাগণা উত্তর রাঁটীয় 
কারস্থের একটি প্রধান স্থান। এই ফতেসিংহের কতকাংশ বীরভূম ও বর্ধমান 
জেলার মধ্যে পড়িয়াছে। যে অংশ বীরভূমে পড়িস্নাছে, তন্মধ্যে দাস-পল্শা 
গ্রাম অবস্থিত। সরল খা তথাকার সর্বাগ্রগণ্য কুলীন। লীতারামের পিতা 


* গোর্সাই গোরাঠীদ নিজে লিখিয়! গিয়াছেন “মদ্গুর প্রীজগদ্গুর প্রীবাদবানল্ । 
যাখবেন্্রও ঘাদবানন্দ নাম অভিন্ন। যাদবেল্দই গোগীনাপের মন্দিরের কর্তা ছিলেন, ভিমি. 
উহা! গোরাীদকে দেন । গোরা্টাদের নিজ কথ। এই $--''দয়। করি তেঁছ মোরে, কুষ্ণনাম দিল 
করে, দিল গোগীনাথের মন্দির।”" ভূষণ হইতে ১$ মাইল উত্তর পশ্চিম কোণে ঘোগের ঘাট 
গ্রামে গোরা্টাদের নিবাস দ্িল। তিনি অদ্বৈত বংঙীয় বারেনা স্রান্ধণ। ই হজে 
এদেশে আসেন। তীছার বংশ নাই। 


৬৮ 


৫৩৮ ধশোহরমখুল্নার ইতিহাস 


মৌলিক কায়স্থ এরং অভিজাত্যে নিয়। এই জন্যই অবস্থা রিবা ১ 
নারায়ণ সীতারামের সহিত প্রসিদ্ধ কুলীনের কন্তার বিবাহ দিয়াছিলেন। “'এই 
সরল খ! কণ্ঠ! সম্প্রদান কালে কমলাঁকে ওজন করিয়া পণের টাক৷ লইয়া ছিলেন 1৪ 
রাণী কমলাই হইয়াছিলেন সীতারামের প্রধানা মহিষী এবং তাঁহার গর্ডে 
সীতারামের প্রধান ছুই পুত্র শ্ঠামন্ুনদর ও সুরনারায়ণের জন্ম হয়। কমলাকে 
বঙ্কিমচন্ত্রের নন্দা বল! যাইতে পারে। 
সীতারাম তৃতীক্ন বার বর্ধমানের অন্তর্গত পাটুলী গ্রামে বিবাহ করেন। এই 

স্ত্রীর নাম বা অন্ত পরিচয় জানা যায় নাই। শুনা যায়, উহার গর্ভে বামদেব ও 
ও জয়দেব নামক ছুই পুলের জন্ম হ্ইয়াছিল। জয়দেব নাম যে সীতারামের 
প্রিয়কবি কেন্দুবিন্বের কবি-কোকিলের নামে হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
কিন্তু হুঃখের বিষয় উক্ত ছুই পুক্রই অকালে মৃত্যুমুখে পড়ে। স্তরাং তাহাদের 

ংশনাই। কালে জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্ঠামক্দরেরও বংশলোপ ঘটিয়াছিল। কেবল 
মাত্র স্থরনারায়ণের পৌত্র রাধাকাস্তের ধারায় কয়েকজন জীবিত আছেন এবং 
সীতারামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষমীনারায়ণের অধস্তন বংশধর শ্রীযুক্ত দেবনাথ রায় 
প্রত্ৃতি কয়েকজন এখনও হরিহরনগরে বাস করিতেছেন। এই তিন বিবাহ 
ব্যতীত সীতারামের অন্য বিবাহ হইয়াছিল কিনা, ঠিক জানা যায় না; সম্ভবতঃ 
হইয়াছিল, কারণ বীরপুর গ্রামে তাহার নওয়ারাণীর বাটীর উল্লেখ আছে। যাহ! 
হউক, এ সব বিবাহ উল্লেখ যোগ্য নহে এবং সেই মোগল:যুগে মুসলমান বা হিন্দু 
রাঝগ্যবর্গের বিবাহসংখ) ঠিক করিয়া বলিতে যাওয়াই বাতুলতা। জেনানা 
মৃহলের পরিসর বৃদ্ধি যেন তখনকার রাজাদের ক্ষমতার নিদর্শন ছিল। সীতারামের 
প্রধাদে এ জাতীয় অপবাদের অভাব নাই। কিন্তু প্রমাণের অভাবে আমরা 

সেদিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিব ন!। 


* শুধু পণের টাকা নহে; সীতারাম রাজ হওয়ার পর আপন শ্বশুর সরল খশ ঘোষ ও 
আরও কয়েকজন সন্ত্রস্ত উত্তর রাঢ়ীর় কায়স্থকে ফতেসিংহ পরাগণ। হইতে উঠাইয়৷ আনিয়া 
তাহীদ্দিগকে যথেষ্ট ভূমিবৃত্তি দিয়! রাজধানীর সন্গিকটে খুলিয়া গামে বাস করাইয়া! ছিলেন। 
লেখানে এখনও সরল খাঁর বাটার ভগ্নাবশেষ ও ছুইটি দীঘি আছে। কথিত আছে, সরল খশর 
এক জ্ঞাতি আাতুদ্পুত্র গোপেশ্বর খা! ঘোষের মছিত সীতারামের কনিষ্ঠ ভগিনী রাইরলিনীয় 


বিবাহ হইয়াছিল। বহুবাবুর “দীতারাম,” ১৩৮ পৃঃ। 


* রাজ সাতারাম রায় ৫$8 


.. শ্রকচত্ছার্রিৎশ পলিল্হেদ্‌-ন্লাজ। সীতাল্লানস ল্লাকস, 
(গ) রাজ্য ও রাজধানী । ১ 


'জমিদাররূপে যখন সীতারামের বিপুল প্রতিপত্তি, তখনই অল্নদিন অগ্রপশ্চাৎ 
তাহার পিতামাতা উভয়ে পরলোক গমন করেন। সীতারাম মহাসমারোছে 
তাহাদের দানসাগর শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। * এতছুপলক্ষে দূরদেশ হইতে 
বছ অধ্যাপক পণ্ডিত নিমন্ত্রিত হইয়া আসেন এবং 'বহুসহত ত্রাঙ্গণ শ্রান্ধদিনে 
তাহার গৃহে ভোজ) ও দক্ষিণা গ্রহণ করিয়া! পরম পরিতোষ লাভ করেন। 
শুনিতে পাওয়া যায়, ভৃষণা অঞ্চলে পূর্বে শ্রান্ধদিনে ব্রাঙ্গণ-ভোজনের রীতি ছিল 
না, সীতারামের সময়ে উহা প্রথম প্রবর্তিত হয়। 

সীতারামের সহিত তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্দ্মীনারায়ণের বিশেষ সৌহার্দ ছিল 
এবং তিনিও বিষয়কাধ্য পরিচালনায় অত্যন্ত স্থদক্ষ ছিলেন। পিতৃশ্রান্ধের 
বৎসরাধিক পরে সীতারাম লক্ষমীনারায়ণের উপর জমিদারীর ভার দিয়া মুনিরাম ও 
রামরূপকে সঙ্গে লইয়! তীর্থ ভুমণে বহির্গত হন। কথিত আছে, তিনি গয়াক্ষেত্র 
পিওদানের পর বহুবিধ উপহার দ্রব্যসহ রাজধানী দিল্লীতে উপনীত হন। নবাব 
সায়েন্ত| খা! তাহাকে ভাল বাসিতেন এবং জায়গীরদাররূপে তাহার কৃতিত্বের 
ংবাদ বহুপূর্ধ্বে বাদশাহ-দরবারে পৌছিয়াছিল। তিনি যে দক্ষিণ বঙ্গে দন্থা- 
দুর্বৃত্তের বিদ্রোহশাস্তি কাঁরয়! নিয়মমত শাসন ঠিক রাখিতে সমর্থ, তাহা প্রতিপন্ন 
করিবার বিশেষ প্রয়োজন হইল না। যেটুকু বা বাকী ছিল, তাহা মুনিরামের 
বাক-কৌশলে সম্পূর্ণ হইল। এ সময়ে বাদশাহ আওরঙ্গজেব দিল্লীতে ছিলেন না 
কারণ তিনি ১৬৮৩ খৃষ্টাব্ধে শেষবার দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া যান এবং এ ঘটনা 
তাহার ২৩ বৎসর পরে হওয়া সম্ভবপর | এ সকল ক্ষুদ্র বিষয়ে বাদশাহ 
সাধারণতঃ ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর অভিমত অনুসারে কার্য করিতেন এবং সায়েন্তা 
খীর গ্রশংসাবাদে সে অভিমত দুঢ় করিয়াছিল যাহা হউক, যথাসময়ে 








ভা আজ সি অপ 


* দেওয়!ন বছুনাথ মকুম্দারের গৃহে রক্ষিত ফর্দ হইতে জান গিয়াছে ঘে সীতারামের 
পিতৃত্রান্ধে ২৮,৯৭২ টাকা ব্যয় হ্র। এখনকার দিনে উহ! অন্যান ছুইলক্ষ টাকার সমান। 


বছবাবুর “সীতারাম” ( ৫ম সং) ২৬৭পৃ 


৫৪৪ | যশোহ্র-খুল্মার, ই়্িহাস 
সীতারামের প্রার্থনামত তাহাকে “রাজা” উপাধির পাঞ্জাসহি ফারদাগ এবং. দক্ষি 
বঙ্গের আবাদী .সনন্দ প্রদত্ত হইল। এই জাতীয় সনন্দ পাইলে রাজাকে কিনুকার 
রাজস্ব দিতে হইত না, ততদিন তাঁহাকে আবাদ মহলে প্রজাপত্তন ফকরিয় 
তাহাদিগকে রীতিমত শাসনতলে আনিতে হইত। এই মকল রাজারা 
মন্সবদারের মত প্রত্যন্ত রক্ষার তার পাইতেন এবং সামন্ত নৃূপতি বলিয়া গৃহীত 
হছইতেন। সীতারাম ফারমাণ লইয়া সর্ধ প্রথম ঢাকায় গিয়! নবাবের সহিত 
সাক্ষাৎ করিলেন। * নবাব ইহাতে বরং সন্তুষ্টই হইলেন এবং বাদশাহী সননে 
ত্বাক্ষর করিয়া! স্থবাদারের সম্মতি দান করিলেন । 

এই রাজোপাধির সনন্দ লইয়। যেদিন সীতারাম শ্বদেশে ফিরিয়া! আমিলেন, 
. তখন হইতে হরিরনগরে এক অপূর্ব আনন্দোৎসব চলিল। তিনি রাণী কমলার 
সহিত রাজতত্তে বসিলেন, শাস্ত্রীয় বিধানে যঙ্ঞানুষ্ঠান হইল। পানতভোজন ও 
আমোঘ প্রমোঁ্দের বিরাট আয়োজনে অর্থরাশি উড়িয়৷! গেল। উৎসব উপশাস্ত 
হইলে, সীতারামের মনে সমস্তা উঠিল, তিনি রাজা হইলেন. বটে, কিন্ত তাহার 
রাজ্য বা রাজধানী কই? নল্দী ও সাতৈরের জমিদারী তীহার করায়ত্ত ছিল, এবং 
সে জমিদারী তিনি চারিদিকে কিছু বাড়াইয় লইয়াঁছিলেন ; এখন আবার নূতন 
আবাদী সনন্দের বলে ভাটিরাজ্য নিজবলে অধিকার করিয়া লইতে পারিলে 
রাজোপযোগী রাজা হইতে পারে। কিন্ত সর্বাগ্রে রাজধানী চাই; কারণ 
উপযুক্ত স্থানে রাজধানী স্থাপন করিয়া তন্মধ্যে সুদৃঢ় ছুর্গে সৈল্ক সংগ্রহ করতঃ . 
আত্মরক্ষা! বা পররাজ্যজয়ের সুব্যবস্থী করিতে না পাঁরিলে, রাঁজনামেও যেমন 
কলঙ্ক হয়, অরাজক দেশে রাজত্বও বেশী দিন চলে না । তাই সীতারাম রাজধানীর 
উপযুক্ত স্থান অন্থসন্ধান করিতে লাগিলেন। 


ক যন্ুবাবু বলেন, সীতারাম দিল্লী হইতে মুশিদাবাদে আসিয়৷ মুশিদকুলি থার অনুগ্রহ 
লান্ভ করেন। ১৭*৪খ.: অক মুশিদাবাদে রাজধানী হয় এবং ১৭** অবে আওরঙজজেষের 
জেবের মৃত্যু ঘটে। সুতরাং স্বীকার করিতে হয়, সীতারামের রাজোপাধি ১৭*৪--৭ মধ্যে 
হুইয়াছিল। কিন্ত আমব! সনন্দ ও শিলালিপি হইতে দেখিতে পাই,সীতারাম উদ্ধার পুর্বে 
ম র রাজধানী করিয়া তথায় ১৬৯৯ অন্দে দশভূজার মন্দির, ১৭*৩ অবে কানাইনগরের 
মন্দির নির্মাণ করেন এবং ১৬৯৬ অন্দে গুরু পুত্রকে সনঙ্গ দান করেন। রাজ! হইবার পূর্বের 
এ সব থটন! হয় নাই। আমাদের মনে হয় ১৬৮৭-৮৭্ান্ে সীতারাম রাজোপাধি পান, 
তখন ঠাহার বয়স প্রায় ৩*ব্সর। তখনও সায়েস্ত খ। ঢাকায় নবাব ছিলেল। 


: জীতীয়াগের রাজধানী | ৫৪১ 


_. ভূষণায় ফৌজদারের বাস; হরিহরনগর সেই ভূষণার নিকটবর্তী বলিয়া! 
সেখানে তীহার পছন্দ হইল না; নূর্্যকুণ্ডে পুরাতন বাছারী ছিল, অবস্থানের 
হিসাবে মেস্কানও তিনি মনোনীত করিলেন না ; অনেক বিবেচন! করিয়া তিনি 
ূ্্যকুণ্থের সন্্রিকটে বাগ জানি মৌজায় স্থান নির্ববাচন করিলেন। উহারই পারে 
এখনও নারার়ণপুর গ্রাম আছে ; হয়তঃ সেই নামেই তাহার প্রিয় ছিল, কিন্ত 
কাধ্যতঃ তিনি রাজধানীর নাম রাখিলেন - মহম্মদপুর | এখন ছুইটি প্রশ্ন স্বতঃই 
মনে উঠিতে পারে। সেখানে তিনি স্থান নির্বাচন করিলেন কেন এবং হিন্দুর 
রাজধানীর নূতন নামই বা! মহন্মপুর হইল কেন? বহুমতের সমদ্বর করিয়া আমি 
এই উততয় প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করিতেছি । 

স্থান নির্বাচন প্রসঙ্গে কয়েকটি কথ! বলা যায়। প্রথমতঃ মহম্মদপুরের 
অবস্থান অতি সুন্দর । উহার তিন দিকে বিল, একদিকে নদী, মধ্যস্থানে উচ্চ 
স্থল। তুষার দিকে অর্থাৎ প্রধানত; যেদিক হইতে শক্ত আদিবার সম্ভাবনা, 
সেই পূর্ব্ব দিকেই নদী। কৃত্রিম পরিখা দ্বারা দক্ষিণ দিক হুশ্রবেী কর! যায়। 
অপর ছুই্দিকে দুরবিস্তৃত বিল, কিছুই করিবার আবশ্তুক নাই। দ্বিতীয়তঃ স্থানটি 
নল্দীর পুরাতন কাছারী স্্ধাকুণ্ডের নিকটবর্তী এবং পূর্ব হইতে এখানে সৈম্তাবাস 
ছিল। তৃতীয়তঃ এইস্থানে একটি ভগ্নমন্দিরে সীতারামের ভাগ)দেবত! ৮ লক্ষমী- 
নারায়ণ শিল। আবিষ্কৃত হন । এই আবিষ্কার সম্বন্ধে অনেক মত্ত আছে; কেহ 
বলেন, সীতারাম যখন জায়গীরদার, তখন একদিন অস্বারোহণে এই স্থান দিয়া 
যাইবার সময় সহস! তাহার অশ্ব ক্ষুর মাটাতে প্রোথিত হয়”এবং তিনি পরীক্ষা 
করিয়৷ দেখেন একটি চক্র বা ত্রিশূল অর্বক্ষুরে ফুটিয়া গিয়াছে, তখন সেইস্থান 
খু'ড়িয়া ক্রমে ভগ্রমন্দির বা শালগ্রাম শিল! পাওয়া যায়। আবার কেহ বলেন, 
এই ঘটনা সীতারামের আমলে না হইয়া, তাহার বন পূর্বে যখন তাহার পিত। 
সাঁজোয়াল হইয়। আসেন, তখন ঘটিয়াছিল। সম্ভবতঃ এই মতই ঠিক; উদয় 
নারারণই এইস্থান দিয় ভ্রমণকালে দৈবক্রমে ভগ্নমন্দিরে এক শীলগ্রাম শিলা পান, 
এবং পরীক্ষায় স্থির হয় উহ! লক্ষমীনারায়ণ চক্র । ক্রমে তাহার চাকরীতে উন্নতি 
হওয়ায় তিনি প্র শিলাকে ভাগাদেবতা স্থির করিয়া হরিহরনগরে প্রতিষ্ঠিত 
করেন; হয়তঃ সেই সময়ে তাহার দ্বিতীয় পুত্রের জন্ম হওয়ায় সে পুত্রের নাম 
রাখিয়াছিলেন লক্গমীনারায়ণ। উক্ত চক্র সীতারামের পিতা পাইয়াছিলেন বলির! 


€৪২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


মনে করিবার আরও কারণ আছে। রাজধানী স্থাপনের কয়েক বৎসর. পে 
সীতারাম এই শিলা হরিহরনগর হইতে আনিয়া * নূতন অষ্টকোণ মন্দিরে উহা: 
প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাহাতে লিখিয়া রাখেন £-- 
প্লক্ষমীনারায়ণস্থিত্যে তর্কাক্ষিরসভূশকে | 
নি্ষিতং পিতৃপুণ্যার্থ সীতারামেণ মন্দিরম্‌ ॥» 

[ তর্ক-৬, অক্ষি-২, রস-৬, ভূ-১) অঙ্কের বামাগতিতে ১৬২৬ শক বা 
১৭০৪ খৃঃ অব্দ।] অর্থাৎ সীতারাম ১৭৯৪ খঃ অবে পিতৃগুণ্যের জন্ত 
লক্মীনারায়ণের প্রতি্ঠ| কল্পে এই মন্দির নির্মাণ করেন। পিতৃদেবের সহিত 
এই বিগ্রহের বিশেষ কোন সম্বন্ধ না থাকিলে, তিনি পপিতৃপুণ্যার্থ* কথ 
বলিতেন না । আবার লক্ষমীনারায়ণ যদি তাহার নিজেরই আবিষ্কৃত ভাগ্যদেবতা 
হইতেন, তাহা হইলে রাজধানী প্রতিষ্ঠার সময়ে সর্বাগ্রে সে মন্দির নির্মিত হইত 
এবং কানাইনগরের “হরেক” বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা-লিপিতে যেরূপ প্রাণ খুলিয়া 
আস্তরিক ভক্তির ভাষ৷ ব্যক্ত করিয়াছেন, এ মন্দিরের লিপিতেও তেমন কিছু কথা 
_ থাকিত। আমর! দেখিব ১৬৯৯ থৃঃ অবে দণভুজার মন্দির ও ১৭৯১ অবে 
কানাইনগরের বহু শিল্পকল!-সমম্বিত পঞ্চরত্ব মন্দির নির্মিত হয়, এবং তাহারও 
পরে ১৭৯৪ অবে' কারুকার্ধ্য-বঙ্জিত লক্ষমীনারায়ণের মন্দির নির্মিত হইয়াছিল। 
স্থতরাং লক্ষমীনারায়ণের সহিত রাজধানীর সম্পর্ক থাকিতে পারে, কিন্তু তদপেক্ষা 
অবস্থান কৌশলের জন্তই প্রধানতঃ স্থান নির্বাচন করা হইয়াছিল, ইহাই 
আমাদের বিশ্বীস। : ণ 

এখন আমর! মহন্মদপুর নামের কথ। বিচার করিব । এ বিষয়ে সাধারণ মত 
এই, সীতারাম যখন স্থান মনোনীত করেন, তখন এ স্থলে মহম্মদ আলি- বা 
মহম্মদ শীহ নামে এক ফকির বাস করিতেন। সীতাঁরাম তাহাকে স্থান ত্যাগ 
করিয়। যাইতে বলেন, কিন্ত তিনি তাহাতে সম্মত হন না। অবশেষে অগত্যা 
তাহার নামে রাজধানীর নামকরণ করিলে তিনি স্থান ত্যাগ করিতে পারেন 


* হুরিছুর নগর হইতে ৬ লন্ম্ীনারাণ শিল1 লইয়া! আসিবার সময় সেখানে উহ্নার বদলে 
ধর চন্র প্রতিষ্ঠা কর! হইয়াছিল, তাহার কিছু দেবোত্বরও ছিল; সে শিল! এখনও সেখানে 


আছেন। 





ণর অষ্টকোণ মন্দির 


মহম্মদপুর 
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| . সীভারামের-রাজধানী-.. ৫৪৩ 
এইকপ বলেন সীতারাম সে গ্রস্তাবে সম্মত হন। বষ্ষিমচন্ত্র এই মত গ্রহণ 
করিয়াছেন, গল্পটিও সেইজন্য বদ্ধমূল হইয়াছে। এমন কি, মহম্সদপুর হৃর্গে প্রবেশ 
পথের বামদিকে পদ্মপুকুরের কুলে একস্থানে মহম্মদ শাহের আস্তানা! ছিল বলিয়া 
প্রদর্শিত হয়। কিন্তু সেখানে সীতারামের প্রতিষ্ঠিত কোন ইমারত বা মস্জিদ 
নাই। একজন সাধু ফকিরের আস্তানা সেখানে থাকিলে বা তাহার জন্য একটি 
মস্জিদ গঠিত হইলে, তাহাতে কি ক্ষতি হইত, তাহা বুঝিয়! পাই না। বিশেষতঃ 
যখন সীতারামেরও রাজনৈতিক তীক্ষ বুদ্ধি দেখি এবং তিনি প্রতাপাদিত্যের মত 
হিন্দু মুসলমানকে মিলাইয়া মিশাইয়! লইয়া স্বকার্ধ্য সাধনে তৎপর হইয়াছিলেন, 
তখন মনে হয় না যে মুসলমান ফকিরকে স্থানাস্তরিত করিবার জন্যই তিনি বাধ্য 
হইয়। মহন্মদপুর নাম রাখিয়াছিলেন। কোন একজন মুসলমান ফকির সেখানে 
থাকিতে পারেন, কিন্ত শুধু তাহার সন্তষ্টির জন্য ব! বিরাগের ভয়ে নহে, পার্বর্তী 
সমস্ত মুসলমান সম্প্রদায়ের সহানুভূতির প্রত্যাশায় এবং হিন্দু মুসলমানের প্রীতি 
বন্ধন করিবার উদ্দেশ্তে সীতারাম মহম্মনপুর নাম রাখেন, ইহাই আমার নিকট 
সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। শতাধিক বর্ককাল মোগলশাসন চলিলেও পাঠানগণ 
তখনও শান্ত হয় নাই) সাধ্যপক্ষে যেখানে সেখানে তাহারা বিদ্রোহী 
হইত; সা-টতরে সীতারাম ধে করিম খাঁর বিদ্রোহ দমন করেন, তিনিও 
পাঠান; সীতারাম যখন ক্ষমতাপন্ন রাজা হইয়। বসিলেন, তখন পাঠানেরা : 
তাহার দিকে চাহিতেছিল; মোগলের কঠোর শাসন হইতে দেশরক্ষ। করা, 
যেটুকু স্থানে সাধ্য, দেশীয় শাসন প্রবর্তিত করা যে সীতারামের গুঢ় 
উদ্দেশ্ত ছিল, তাহা অস্বীকার করা যাঁয় না। সেই দূর অভিসন্ধি সম্মুখে 
রাখিয়া, সীতারাম অনেক : পাঠানকে সৈশ্তদলে আশ্রয় দিয়াছিলেন, 
অনেকে সাধিয়৷ আসিয়৷ তাহার শরণাপন্ন হইয়াছিল। তাহাদের সকলের 
সহানুভূতি দৃঢ়ভীবে আকর্ষণ করিবার জন্য, তিনি মোল্যাদিগের পরামর্শে 
রাজধানীর নাম হজরতের * নামানুসারে মহন্মদপুর রাখিয়াছিলেন। 
সীতারাম তাহার মুসলমান সেনাপতিদিগের সহিত ভ্রাতৃমন্বন্ধ 
স্থাপন করিতেন, তাহাদিগকে “ভাই” বলিয়া ডাকিতেন। হিন্দু মুসলমান 
প্রজার মধ্যে মৈত্রীবন্ধন দৃঢ় করিরার জন্ত তিনি সর্বদা উপদেশ 
দিতেন। সে সব উপদেশ-বাণী লোকমুখে ও ভিক্ষুকের গানে দেশময় 


প্রচারিত হই়্ী. পড়িয়্াছিল। * গ্রাম্য কবিরা সত্যের অপলাপ করিতে 
জানিতেন না। | " ; 

যাহা হউক, এইভাবে স্থানি নির্দেশ ও নামকরণের পর সীতারাম রাজধানী 
মহন্মদপুরে একটি মৃষ্বয় দুর্গ নির্মাণ করেন। শুধুছ্র্গ নহে, কয়েকটি নুপ্রশস্ত 
জলাশয়, সুন্দর মন্দির ও আবাসগৃহ, এই নব প্রতিষ্ঠিত রাজধানীর 'শোভাবদ্ধীন 
করিয়াছিল, । আমরা অগ্রে ছুর্গের কথা বলিয়া পরে জলাশয় & মন্দিরের, 
কথা তুলিব। ক 

মহম্মদপুর-ছুর্গের নিন্দীণ-কৌশল পর্যালোচনা করিলে সীতারামের যুদ্ধনীতির 
পরিচয় পাওয়া যায়। ছূর্গটি প্রায় সমচতুক্ষোণ, পূর্বদিকে উহার সদর প্রবেশ 
দ্বার। হূর্গটির প্রত্যেক দিকের দৈর্ঘ্য সিকি মাইলের অধিক, সুতরাং সম্পূর্ণ 
বেষ্টন এক মাইলের বেশী। উহা চতুর্দিকে বিস্তীর্ণ পরিখা দ্বার! স্রেষ্টিত ছিল, 
এখনও কোন কোন স্থানের পরিখায় বার মাস জল থাকে 1 উত্তর" ও. পশ্চিম 
দিকের পরিখা! এবং উহার প্রান্তবর্তী স্থান এমন ভীষণ জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে 
যে সুন্দরবনের মত তাহা! ভীতি-সম্কুল। পরিখার মাটা দ্বারা চতুর্দিকে মৃন্ময় 
প্রাচীর রচিত হইয়াছিল, এখনও উহার অনেক টিপি আছে; ভিতরের খনিত 
পুকুরের মাটা দিয়া! সবস্থ(নটা! কিছু উচ্চ করা হইয়াছিল। উক্ত পরিখা ব্যতীত 
বাহিরে আরও কৃত্রিম বা স্বাভাৰিক পরিখা ছিল। পুর্ব ও উত্তর দিকে 


্পসপস-এ 


০ 





পপ পপ 


* এখনও সে সব গান হুপ্াপ্য নহে। যছুবাবু শ্বী্ধ পুস্তকে উহার ২১টি সংগ্রহ করিয়া 
দিয়া সকলের ধন্যবাদার্থ হইয়াছেন। মাওরাঞ্লে এই জাতীয় কবিতা খুব বেশী পায় বায়, 
কারণ তথায় বহু নিরক্ষর কবির আবির্ভাব হইয়াছিল । ইছুবিশ্ব(স ও পাগল। কানাই এর 
কথা আময়। পরে বলিব। সীতারামের সময প্রচারিত একটি ধুয়! এইঃ-- 

"গুন সবে ভক্তিভাবে করি নিবেদন। দেশ গায়েতে ঘা হইল শুন দিয়া মন ॥ 

রাজাদেশে হিন্দু বলে মুসলমানে তাই । কাজে লড়াই কাটাকাটির নাহিক বালাই ॥ 
হিন্দু বাড়ীর পিঠে কাশন মুসলমানে খায়। মুসলমানের নস (রস) পাটালী হিন্মুর বাড়ী ধায়। 

রাজা! বলে আল্লাহরি নহে হুইজন। তজন পুন যেমন ইচ্ছ। করুকগে তেমন ॥ | 
মিলেমিশে থারা স্থখ, তাতে বাড়ে বল। ডরেতে পলার় মগ ফিরিঙ্গি রা খল ॥ 
চুলে ধরি নারীশ'য়ে চড়তে নারে নার 1 নীতারামের লাম শুনিয়ে পলাইঙ্গঘায় ।” 

| বন্ধ বাবুর "“সীতারাম" (৫ম ং। ১১২পৃং। . 





সীতারামের রাজধান ৫৩৪৫ 
জঙ্গলের যর কালীগঞ্গা নামক মরা নদী প্রবাহিত ছিল | সি দিকে বিল 
এবং ছত্রাবতী নদীর নিশানা! এখনও পাওয়া যায়। শুধু দক্ষিণ দিকে এমন কিছু 
জল প্রবাহ ছিল না; এন্ত সীতারাম সেদিকে পুর্বরপশ্চিমে এক মাইল দীর্ঘ 
্‌ একটি বিস্তৃত ও গভীর গড়খাই খনন করেন। * উহার বিস্তৃতি প্রীয় ২** ফুট। 
এই নদীর মত-পরিধা| পার্বন্তী লোকের জল কষ্ট নিবারণ করিতেছে। 

মহম্মদপুরের পূর্ব প্রান্তে প্রবল নদী মধুমতী ভূষণ! প্রদেশ হইতে উহাকে 
পৃথক্‌ করিয়। রাখিয়াছে। উত্তর বা পশ্চিম দিক হইতে কোন শক্র সৈন্ 
আসিবার বিশেষ সম্ভাবনা ছিল না! এবং সেদিকে চলাচলের পথবিহীন বনুবিস্তৃত 
_ বিল ছিল। শক্র আসিতে হইলে, ভূষণা অঞ্চল হইতে বারাসিয়৷ বা মধুমতী নদী 
পার হইয়!, পূর্ব্ব বা দক্ষিণ দিক দিয়া হুর্গাক্রমণ করিতে হইত। দক্ষিণ দিক 
হইতে প্রবেশ করিবার পথে সীতারামের প্রশান্ত জলাশয় রামসাগর । উহার 
উত্তর প্রান্তে প্রথম বাধ! দিবার স্থান । সেখান হইতে শক্রসৈন্ঠ অবাধে অগ্রসর 
হইলে, উত্তর মুখে আসিয়া! ঠিক ছুর্গের সম্মুখে পড়ে, এ পথের ডানদিকে বাহিরের 
পরিখা! বিস্তৃত ছিল। ছূর্গের সন্ধুখে সেন! নিবাস ছিল এবং পূর্বোক্ত রাজপথ 
পশ্চিম মুখে গিয়। ভিতর ছূর্গের দ্বারে পৌছিয়াছিল। বাকের মুখে শত্রুর সংকারের 
জন্ত সারি সারি কামান পাতা থাকিত; যদি তাহাতেও তৃপ্ত না হইয়া! কাহারও 
অগ্রসর হইবার সামর্থ থাকে, তবে ছুর্গের সদর তোরণে অর্গলবদ্ধ বারের সন্ুথে 
ভীষণ সংঘর্ষ বাধিত। 

এখন ছৃর্গাভ্যন্তরের ভগ্ন গৃহাদি দেখিয়। ভিতরের অবস্থা যাহা অনুমান করিতে 
পারি, তাহ! বলিতেছি। মানচিত্র হইতে উহা! সহজে বুঝা যাইবে। শ্মশানের 
অস্থিখণ্ড হইতে জীবন্ত মনয্যের অন্কুমান করার স্তায় ভগ্ন স্ত,পাঁদি হইতে সৌধ- 
সৌন্দর্য্য বুঝ্য়া৷ লইতে হইবে । প্রথম তোরণ দিয়া ইষ্টক প্রাচীর বেষ্টিত হুর্গমধ্ে 
প্রবেশ করিলে, ডানদিকে পুণ্যাহ ঘর ও পশ্চাতে কারাগার এবং বামে শরীররক্ষি 
সৈন্তের আড্ড! ছিল। সীতারামের পতনের পর শেষোক্তস্থানে নল্দী জমিারীর 


«* পূর্বব-পশ্চিমে দীর্য জলাশয়ের জল হিন্টুর। নিত্যনৈমিত্তিক কার্ধ্যে ব্যবহার.করেন না 
বলিয়! সীতারাম এই বাহিরের পরিখাঁটির পূর্ববসীমায় উত্তর মুখে এবং পশ্চিমপ্রান্থে দঙ্গিগ 
মুখে পরিধাটিকে একটু দুর পর্যন্ত খনিত করিয়া! জলাশয়টি উৎসর্গ করিয়ছিলেন। 


তন 
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কাছারী বনিয়াছিল। আর একটু অগ্রসর হইলে ডান দিকে মালখান! ও 
কান্থন্গো কাছারী এবং বামভাগে স্থুবিস্তৃত গোলাবাড়ী দৃষ্টিপথে পড়িত। 
পরবর্তী অর্থাৎ তৃতীয় চত্বরে উত্তরদিকে দশভূজার মন্দির, পশ্চিমে কৃষ্জীর অশেষ 
কারুকার্য খচিত অপূর্বব মন্দির এবং দক্ষিণে নহবৎ খানা ছিল। কৃষ্জীর 
মন্দিরের দক্ষিণ দিয়া সদর পথে অগ্রসর হইলে, বামে শিবমন্দির থাকিত। 
পরবর্তী অর্থাৎ ৪র্থ প্রাঙ্গণে উত্তরে লক্গমীনারায়ণের অষ্টকোণ দেৌতাল! মন্দির, 
পশ্চিমে তোষাখানা * ও অন্ঠান্ত গৃহ, এবং দক্ষিণের পোতায় রাঁজার খাস 
বৈঠকখানা ছিল। পরবর্তী চত্বরই অন্দর মহল, উহার এখন কিছুই নাই। 
কেবল তাহার পশ্চাতে সাধুর্খার পুকুর নামে একটি স্দীর্ঘ খাত আছে। + 
অন্দর মহলের প্রবেশের বামভাগে একটি টিপিকে লোকে “সবিল৷ বেওয়ার, ভিট্রা” 
বলে। পাঠান সৈম্গণ সীতারামের দক্ষিণ হস্তত্বরূপ ছিল; তিনি বাছিয়া 
বাছিয়! উহাদের মধ্য হইতে শরীররক্ষী সৈন্ত লন, উহার! ছুর্গমধ্যে বাঁস করিত। 
প্রমন কি, অস্তঃপুরের পরিরক্ষা কার্য্যেও তিনি পাঠান সেনানীকে ভার দিয়া 
ছিলেন। সবৰিলা বেওয়া প্ররূপ কোন দ্বাররক্ষকের উত্তরাধিকারিণী হইতে 
পারে। হয়তঃ ইহা হইতেই ওয়েষ্টল্যাও্ড সাহেব অনুমান করিয়াছেন যে 
সীতারামের অস্তঃপুর মধো গণিকাদিগের বাসা ছিল। সে অনুমান অমুলক । ; 
“ : দশভূজার ' মন্দিরের উত্তরদিকে একটি স্থন্দর ছোট পুকুর আছে, উহার 
চারিপাশ এবং তলদেশ সানবান্ধী। এ তলদেশে ৭1৮টি চাড়িবসান কূপ ছিল, 
উহ! হইতে জল বাহির হইয়া পুফরিণীটিকে পুর্ণ করিয়া রাখিত। এই পুকুরকে 
লঙ্গীনারায়ণের পুকুর বা! ধনাগার পুকুর বলে, কারণ প্রবাদ আছে, এই ' পুকুরের 


, * তোযাখানার অট্ালিকাঁটি সম্পূর্ণ খিলানে গঠিত জোড় বান্বলা। ম্বৌট ৪টি গৃহে 
বিভক্ত; দক্ষিণ দিকের ছুইটি ঘর বড়, উহ্থীর প্রতোকটি ৩২-৪+১৮2১৮। উত্তরদিকের 
খর.ুইর্টি ছোট, উহার, প্রত্যেকটি ১৪-৯৮৭-৩। প্রস্থদ্িকের ছাদের খিলীনের় উচ্চতা-- 
১১-৩ইফি। | 

1 কথিত আছে, যে বৎসর মীতারামের ভগিনীর সহিত গোপেশ্বর খা ঘোষের বিবাহ হয়, 
'সেই বৎসর এই পুকুর খনিত হয়। গোপেশ্বরের অন্ত নাম দাধু খা । তঙ্জন্ত অন্দরের শ্রীগণ এই 
পুকুরকে দাধুখার পুকুর বলিতেন। যহ্ুবাবুর ““সীত|রাম,” ১৩৮পৃঃ। 

/3018170) 03০, বন্ছুবাবু ১২৫পৃঃ 
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31781568191) £02, ৬ ০:৮5, 





সীতারামের বাসগৃহ, মহম্মদপুর [৫৪৭ পৃঃ 


স্্ীসতীশচক্র মিত্র প্রণীত যশোহর খুলনার ইতিহাসের জন্য 


31791958151)9, 0৮৮. ভি 07৫4, 


সীতারামের রাজধানী ৫৪৭ 


মাঝে সীতারামের ধনরাশি বিভিন্ন পাত্রে জলমগ্ন থাকিত। প্রবাদ অবিশ্বাস্থ 
নহে, অনেকে বহুদিন পরেও এখানে ধনলাভ করিয়াছেন, এরং কাহারও. রা 
বিপুল চেষ্ট! বিফল হইয়াছে । * এই ধনাগার পুকুরের পশ্চিম পারে (এখনও 
একটি দোতাঁল৷ অষ্টাপিক৷ ভগ্নাবস্থায় দাড়াইয়! আছে, লোকে বলে. উহাই ছল 
রাজা সীতারামের খাস বাসগৃহ। 1 উহারই সম্মুখে পশ্চিমদদিকে .একটি 
গোলাক।র ইঞ্টকম্তূপ নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে লুক্কায়িত আছে, উহাক্ষে তাঁহার 
বিলাসগৃহ বলিয়। ব্যাখ্যা কর! হয় । কিন্ত সে নর্ম-গৃহে একদিন বি্লাসের: কি 
রঞ্জাম ছিল, তাহা কল্পনা-নেত্রে দেখিয়া লইতে হয়। এঁ কু,গেরই শর্যদেশ্ে 
দাড়াইয়, যখন একদিন অপরাহ্রে সীতারামের আবাসবাটিকার 'ফটে৷ তুলিতে" 
ছিলাম, তখনই পশ্চাৎ হইতে এক বন্ত বরাহ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া! আমার জীবন্বাস্ত 
হওয়ার উপক্রম হইয়াছিল। অন্দর মহলের উত্তরদিকে এক্টি স্থানকে- নয়ারাড়ী 
বলে; হয়তঃ সেখানে কোন নৃতন রাণীর নৃতন বাড়ী ও পুকুর ছিল.। সীতারামেন 
পতনের পর সেখানে নড়াইলের কাছারী বসিয়াছিল; এগ্ন তাহা .গভীর 
জঙ্গলের কুক্ষিগত হইয়া পড়িয়াছে। | র 

তুর্গপরিখার উত্তরে গ্রীতরাম সরকারের পুকুরও মন্দির ছিল। প্ুকুরকে 
দেওয়ানের পুকুর বলে। সরকার মহাশয় সম্ভবতঃ নায়েব দেওয়ান ছিলেন। 
সরকারের বাটার উত্তর দিকে নারারণপুর গ্রাম; তথায় দেওয়ান যহুনাথ 
মজুমদারের বাটার ভগ্নীবশেষ জঙ্গলমধ্যে আবিষ্কার কর! যায়। মন্দিরের উপর 
বটবৃক্ষ জন্মিয়া কালে এত বড় হইয়াছে, যে মন্দিরের ভগ্নাংশ এক্ষণে বৃক্ষণীর্ধে 
দোঁছুল্যমান হইয়। রহিয়াছে। দেওয়ান বাটার পূর্বদিকে কামারপাড়া ছিল। 
তাহীর! সীতারামের অস্ত্রনির্মাণ করিত। কামার বাড়ীর অনেক ভগ্রগৃহ এখনও 


* এই পুকুরে এক সময়ে নলদীর নায়েবের পাচক একটি বাক ৫**সবর্ণ মোহর পায়। 
এইরূপ আরও অনেকে অর্থ পাইয়।ছে। কিন্ত নড়াইলের বাবুর 77996 41118077% 96201 
17) 006 99000 69 41700 277) 3057 0585016 910101) 17716170091 16 ”ড/ ০5157 231. 

1 গৃহটি দোতালা; পশ্চিমদিকে সদর সেইদিক হইতে ফটো লওয়া হয়। | নিশ্বভণে 
সম্পূর্ণ গৃহটি তিনটি কামর! ও একটি দরদালানে বিভক্ত। পার্ের দুইটি ধর প্রত্যেক ২১৯ 
১৫৮:৯%, মধ্যের ঘরটি ২২-১১৮-১* এবং দরদালান ২৫-৬৯৮:২* উপরের তলেও 
এইরূপ ছিল। 
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জঙ্গলের মধ্যে আবিষ্কার করা যায়। সে জঙ্গলে শুধু ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ইষ্টকরাশি 
প্রাচীন কাহিনীর বার্তীবহ হইয়! রহিয়াছে। 

ুর্গের সিংহত্বারের সম্মুখে পূর্ববদিকে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে সীতারামের 
ইষ্টক রচিত দৌলমঞ্চ ছিল) এখন উন্মুক্ত প্রান্তর জঙ্গলাবৃত হইয়াছে, কিন্তু 
দোলমঞ্চ আছে এবং নাটোরের আমলে একবার সংস্কৃত হইয়াছিল বলিয়া -এখনও 
ভাল অবস্থায় আছে। এক সময়ে পরিখা বেষ্টিত এই প্রাঙ্গণের পুর্ব ও উত্তর 
ধারে সেনা-নিবাস ছিল এবং মধ্স্থলে কুচ্‌-কাওয়াজ. হইত। দৌল মঞ্চের দক্ষিণ 
দিকে রামচন্দ্র বিগ্রহের বাঁটা। এই বাটীটি প্রাটীর বেষ্টিত চক, উহার কতকাংশ 
দোতালা। উ্রদিকে নিয়তল দিয়া সদর পথ, পশ্চিমের পোতায় রামকন্দ্র, 
সীতা, লক্ষণ ও হম্মানজীর যুক্তি প্রতিিত, পুর্বপোতায় কাছারীঘর এবং দক্ষিণ 
দিকের একপার্থে লোকজনের বাস গৃহ ও অন্যদিকে ভোগমন্দিরাদি ছিল। পশ্চাং 
দিকে একটি পুকুর আছে। এই বাটা সীতারামের সময়ের নহে; তাঁহার রাজা 
যখন নাটোররাজ্যের অধিকৃত হয়, তখনই কাছারী বা! কর্মচারীদের বাস গৃহের 
৷ জন্ত রাজপুরীর মালমসল্য। দিয়া এই বাটা গঠিত হয়। শুনিতে পাওয়া যায়, 
রাণী ভবানীর সময়ে তাহার বিধবা কন্তা অপূর্ব রূপবতী তারাদেবী সিরাজ 
উদ্দৌলার অত্যাচার ভয়ে কিছুকাল গপ্তভাবে এইস্থানে বাস করিয়াছিলেন * 

তীহার স্বামীর নাম_রথুনাথ লাহিড়ী । এইজন্ত তিনি বহুস্থানে রঘুনাথ বা 
রামচন্দ্র বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। মহম্মদপুরে বাস করিবার সময় তিনি এই 

* রাজসাহীর অন্তর্গত খাজুরাগ্রাম নিবাসী রঘুনাথ লাহিড়ীর সহিত তারাদেবীর বিবাহ 
হয়। বিবাহের অল্পদিন পরে রঘুনাথের স্ৃত্যু ঘটে। যৌবনে তার! অদামান্ত ক্ধপলাবণ্যে, 
শিক্ষাগৌরবে ও চরিত্রগুণে খ্যাত হন। তিনি প্রাতম্মরণীয় রাণী ভবানীর উপযুক্ত কন্ত। এবং 
এবং একমাত্র সন্তান । শ্বগ্গয় কিশোরী টদ মিত্র বলেন, রাণী ভবানী সিরাজের ভয়ে ব্যাকুল 
হইয়। তারাকে লইয়। বারানসীধামে পলায়ন করেন । 0810869 7২616, ৮০1 15, 1877, 
0. 29. জ্ীতুক্ত অক্ষর কুমার মৈত্রের মহাশয় বলেন, কলম্কভয়ে রাণী নিজ কণ্ঠার মৃত্যু রটনা 
করিয়া! দিয়াছিলেন। “রাঁজসাহীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস,” ১৭১পৃঃ। মহম্মপুরে তারার গুপ্ত 
বামের প্রবাদ এত প্রচলিত এবং রামচন্দ্র প্রভৃতি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠ! এ প্রবাদকে এত সমর্থন করে 
যে, কাশীধামে যওেয়ার পুর্ব্বে তারার কিছুদিনের জন্য মহম্মদ্রপুরে বাস করিবার কথ। সত্য 
বলিয়। বৌধ হুয়। 





রামচন্ত্রের বাটা, মহন্মদপুর [ ৫৪৮ পুঃ 


শ্রীসতীশচন্ত্র মিত্র প্রণীত হশোহর খুলনার ইতিহাসের জন্ত 
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সাতারামের রাজধানী ৫৪৯ 


কাছারা বাটাতে উক্ত বিগ্রহগুলি স্থাপন! করিয়া উহার বৃত্তির ব্যবস্থা করেন। 
রামসাগরের জলকর ও অন্ত কয়েকটি তালুক এই বৃত্তির মহল তুক্ত ছিল, পরে 
উহ গবর্ণমেন্ট কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়। 

তুর্গের বাহিরে পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিকে বাজার ছিল। রাম সাগরের উত্তর প্রান্ত 
হইতে আরন্ত করিয়া হুর্গঘার পর্য্স্ত টাদনী চকের মত নানাজাতীয় বিপণিমালায় 
পরিশোভি 5 ছিল। দক্ষিণদিকের যে এক মাইল দীর্ঘ বাহিরের পরিখার কথা 
বৃলিয়াছি, তাহার উত্তর ধারেও বাজার ছিল, এখন উহার একটা স্থানকে বাজার 
রাধানগর বলে। বিশেষত্ব এই ছিল যে, এই বাজারের এক এক অংশ এক এক 
প্রকার দ্রবোর জন্ত নির্দিষ্ট ছিল। উহাকে এক একটি পটী বলিত; যেমন 
কাইয়৷ পটী, কামার পটা ও কাষ্ঠঘর পাড়া প্রভৃতি । এখন দে.কানপাটের ঢিহ্ন 
নাই, কিন্ত লোকমুখে নামের খবর আছে। সীতারামের সৌভাগ্যরবি 
সমুদ্দিতি হইলে, ভূষণাসহরকে নিশ্প্রভ করিয়া মহম্মদপুরে বা1ণজ্য-কেন্তু 
হইয়াছিল। সেই বাঁপিজ্যলোভে বা রাজসরকারে চাকরির খাতিবে বহু বৈদেশিক 
জাতি আসিয়! জুটিয়াছিল। কাইয়! ব| মাড়োয়ারিরা ব্যবস। করিতে 'াসিয়াছিল, 
পাঞ্জবির৷ সৈম্ত দলে ঢুকিয়াছিল। এখনও কাষ্ঠঘর পাড়ায় ছুই একটা নিঃস্ব 
. হিন্দুস্থানী পরিবার কোনরূপে দিনপাত করিতেছেন) এখনও দশভূজার পুজক 
তেওয়ারি ব্রাহ্মণের! হ্র্গমধ্যে বসতি করিতেছেন। হিন্দুস্থানীরা রাজধানী 
মহন্মদপুরে, কোড়কদির নিকটবত্তাঁ গন্ধখালিতে, এবং অন্ঠান্ত নানা মোকামে 
বসতি করিয়! এখন স্থানীয় বাসিন্দা হইয়া গিয়াছে । এখনও আমাদের দেশের 
প্রায় সকল জমিদ।র-গৃহে হিন্দস্থানী ব্রাহ্গণক্ষত্রিয়গণ বল ও বিশ্বাস উভয়ের 
ষোলমান৷ পরিচয় দ্রিরা অর্থ ও যশঃ উভয়ই অজ্জন করিতেছেন । 

সীতারামের রাজধানীতে তাহার ইষ্টকগৃহসমূহ অপেক্ষা জলাশয়গুলি অধিকতর 
স্থায়ী এবং শোভাময়। তাহাকে অতি অল সময়ের মধ্যে ব্যস্ততার সঙ্গে 
রাজধানীর গৃহ ও মন্দিরাদি নির্মাণ করিতে হইয়াছিল ; এজন্য তাহার অধিকাংশে 
শিল্পকলার পরিচয় নাই। উৎকৃষ্ট মালমসলার পর্যাপ্ত সংস্থান ছিল না বলিয়া 
লবণাক্ত দেশের দোষে সৌধগুলি অচিরে ভাঙ্গিয়৷ পড়িয়াছিল। সে ভগ্গ্রায 
ই্টকগৃহ শুধু হিংশ্রের আবাস-ভূমি হইতেছে ? কিন্তু তাহার দীধিকাগুলি সুদীর্ঘ- 
কাল ধরিয়। তাহার জলব।ন পুণ্যের জীবন্ত সাক্ষী রহিয়াছে; এই “সাগরও লির” 


৫৫৪ যশোহর-্থুল্নার ইতিহাস 


মধ্যে রামসাগরই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ, সর্বাপেক্ষ। সুন্দর ও স্থুপেয় সলিলপুর্ণ। 
আমাদের দেশে সকল বড় জিনিসকে রামনামে আখ্যাত কর! হয়, (যেমন রাম 
দাও, বাঁ রাম ছাগল) তেমনি ভাবে ইহার নাম হইয়াছিল রামসাগর | * কেহ 
বলেন এই নামের সঙ্গে সীতারামের নিজ নাম বা রামরূপের রামনামের সংশ্রব 
ছিল। এ সম্বন্ধে একট! কিংবদন্তী আছে। এ দীঘির উত্তর ধারে এক বৃদ্ধা রমণী ও 
সীতারাম নামে তাহার এক দরিদ্র পুত্র বাস করিত। একদিন যখন বুড়ী 
নিজপুক্র সীতারামকে নম ধরিয়া ডাকিতেছিল, তখন রাজা! সীতারাম সেই পথ 
দিয়া যাইতেছিলেন। একট! খেয়াল হইল, রাজা বুড়ীর বাড়ীতে গিয়া তাহাকে 
ডাকিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বুড়ী ভয়ে কাপিতে কাঁপিতে উত্তর করিল, 
সে রাজাকে ডাকে নাই, পুত্রকে ডাকিয়াছে ; তবু রাজ! ছাঁড়িলেন না, রাজার 
আগমন ব্যর্থ হইতে পারেন না, সুতরাং বুড়ীর যদি কিছু অভাব থাকে তাহা 
জানাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করা হইল। অবশেষে বৃদ্ধা তাহার জলকষ্টরের .কথা 
বলিল। তখন বুড়ীর জন্ত একটা কৃপ খনন করিয়া দিবার আদেশ হইল। 
আদেশের সঙ্গে সঙ্গে কার্ধ্যারস্ত হইল, কিন্তু গল্প এখানে শেষ হইল না। বৃদ্ধার 
লাউ গাছের তলামন কূপ খনন কালে ভূগর্ভে যথেষ্ট অর্থ ভাণ্ডার পাওয়া গেল। 
তখন রাজ আদেশ দিলেন, এখানে দীড়াইয়৷ তাহার সেনাপতি মেনাহাতী 
দক্ষিণ মুখে আকর্ণ সন্ধানে তীর নিক্ষেপ করিলে, তাহা যতদুর গিয়া পড়িবে, 
ততদুর পর্য্যন্ত একটা দীঘি কাটিয়া দেওয়া হইবে। 1 মেনাহাতীর তীর বহুদুরে 
নৈহাটি গ্রামের কাছে মধুমতীর তীরে পড়িল; উহার অভ্য্তরে বু ব্রান্ধণের 
নিফর ও কর্মমচারীদিগের বাড়ীঘর পড়িয়া গেল। ধর্মপ্রাণ সীতারাম সে সব 
ত্রা্গণের অনুরোধ এড়াইতে পারিলেন না, তাই দীঘির দৈর্ঘ্য কমিয়া গেল। 
তবুও যাহ! থাকিল. তেমন জলাশয়, শুধু এ জেলায় কেন, সমগ্র দক্ষিণ বঙ্গে 
আর নাই। 

*. [িওযা। 9211৫509575 [২9১০7৮, 171 

+ বাগেরহাটে খা জাহান আলির খনিত একটা দীঘির নাম ঘোড়াদীঘি। প্রথম থণ্ডে 
উহার বিবরণ দিয্লাছি। ঘোড়াদৌড়র জন্ত ঘোঁড়।দীঘির মত রাম্সাগরের নাম তীরদীঘি হইতে 


পারিত। রামরূপের তীর বলিয়। দীঘির নাম রামসাগর হওয়। বিচিত্র নহে। 
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রামসাঁগরের বিশেষত্ব এই ধে, আজ ২২৫ বৎসর মধ্যেও ইহার জল সমান 
আছে, দামদল শৈবালের চিন্ধ মাত্র নাই, বিস্তীর্ণ হদের বক্ষে স্বচ্ছ 'সলিলে লহরী 
দেখিলে চিত্ত বিগলিত হইয়া যাঁ়। ইহারই উত্তরের উচ্চ পাহাড়ের উপর এক্ষণে 
মহম্মরপুরের গ্রাম্য পোষ্ট অফিস অবস্থিত। একদিন মনে আছে, পোষ্ট আফিসের 
কক্ষে বসিয়া যখন রামসাগরের বক্ষে ক্ষুদ্র বীচি-বিক্ষোভ দেখিতে দেখিতে 
শীকর-সিক্ত সমীর সেবন করিতেছিলাম, তখন গ্রাম্য পোষ্ট মাষ্টারের সহিত 
ভাগ্য-বিনিময় করিবার সাধ হইতেছিল। এখনকার ডিছ্রী্ট বোর্ডের কুদ্রকায় 
জলাশঙ় সমূহ ছুইবৎসরে বিশু হইয়া ছুর্িক্ষপীড়িত দরিদ্র দেশে প্জলছুভিক্ষের” 
সৃষ্টিকরে, বিশখানি গ্রামের মধ্যেও একটি নুজলা সরসী দেখ! যায় না) আর 
দ্বিশত বৎসর পূর্বের একটি রাজার জলদানকীর্তি তাহার জনহিতৈষণার কথা ব্যক্ত 
করিতেছে। রামসাগরের জলাশর-ক্ষেত্র পুর্ববাপেক্ষা! সঙ্ধীর্ণ হইলেও এখনও ১৬০০ 
হাত দীর্ঘ এবং ৬০০হাত প্রশস্ত আছে। পাহাড় লইয়৷ ইহার বেষ্টম ৬০*০হাঁতের 
কম হইবে না, অর্থাৎ পরিমাণ ফল অনুন্ত ২০* বিঘা। জলের গভীরত! অনুযুন 
১২১৪ হাত; একবার চৈত্র মাসে যখন নৌকা! লইয়! সমস্ত জলাশয়ে জল মাপিয়া 
দেখিয়াছিলাম, কোথায়ও ৮।৯ হাতের কম ছিল না। 

রামসাগরের পশ্চিমদিকে বিলের মধ্যে আর একটি জলাশয় দেখা যায়, উহার 
'নীম সুখসাগর | ইহাকে দীঘিকা বলা চলে না, কারণ ইহার দৈর্ঘ্য প্রস্থ প্রায় 
সমান, প্রত্যেক দিকে ২৫০ হাত হইবে । ইহার মধ্যস্থলে একটি দ্বীপের উপর 
এক প্রকাও ইষ্টকম্ত,প এক্ষণে জঙ্গলাবৃত হইয়া বিষধর সর্পের আশ্রয়স্থল হইয়াছে । 
শুনিতে পাওয়া যায়, এ স্থানে এক স্থন্দর ত্রিতল গৃহ সীতারামের গ্রীষ্মাবাস ও 
আরামের স্থান ছিল। এই জন্যই ইহার স্ুখ-সাগর নাম হইয়্াছে। সেখানে 
নাকি সীতারাম শত যুবতী সঙ্গে বিলাস-ব্যসনের চূড়াস্ত করিতেন। স্থানান্তরে 
আমরা এ গল্পের যৌক্তিকতা বিচার করিব। ন্ুখসাগরে ময়ুর-পঞ্ী 


সপ পপ 


9 214) 0933075 09286696779. 761 আকারে আজিমগঞ্জের নিকটবর্তী সাগর দীঘির সহিত 
ইহার তুলনা হুইতে, গারে, কিন্তু সাগরদীঘি মজিয়! গিয়াছে, রামলাগর মঞ্জে নাই। 
রামসাগরের জলে শৈবালাদি জমিতে না পারে, এজন্ক সীতারাম নাকি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ' 
তাত্রথ্ড এবং পারদপূর্ণ করিয়া গাছের গুড়ি ইহার জলে নামাইয় দিয়াছিলেন। কিছুদিন 
পূর্বে ইহ গরীক্গিত হইয়াছিল। 
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নৌকা সজ্জিত থাকিত। বাহিরের দীর্ঘগড়ের পশ্চিম প্রান্তে কানাইনগর গ্রাম; 
সেখানে লীতারাম “হরেক্ষ” বিগ্রহের জন্ত অতুলনীয় পঞ্চবন্ধ মন্দির নির্মাণ 
করেন ; মীতাঁরামের মন্দিরের মধ্যে সেইটিই সর্বোৎকষ্ঈট, উহার কিশেষ বিবরণ 
পরে দিব। কানাই নগরেও মন্দির সংলগ্ন ছুইটি পুক্ষরিণী আছে। স্থান 
হইতে একটু পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইল, হরেক্কষ্ণপুর গ্রাম। সেখানে কষ্ণসাগর 
নামে একটি অতি হন্দর দীঘি আছে; এখন উহার জলাশয়ের পরিমাণ ১০০৮ 
৯৩৫০ফুট । জল অতি পরিস্কৃত, ঈষৎ কৃষ্ণীভ, হয়তঃ সেই জন্যই ইহার নাম 
কফ সাগর । কেহ কেহ বলেন, ইহার জল রাম সাগর অপেক্ষাও ভাল। “মীতা- 
রাম কৃষ্ণসাগর খনন করাইয়া তাহার মৃত্তিক! রাশি ইতস্তত; বিক্ষিপ্ত হইবাঁর 
অবসর দেন নাই ; তাহ! সরোবর তীর হইতে প্রতি দিকে প্রায় এক বিঘ৷ দুরে 
আনিয়া! চারিদিকে প্রাটারের হায় সাজাইয়! রা থিয়। গিয়াছেন। ইহাতে ফল এই 
হইয়াছে যে, সমতল ক্ষেত্র প্লাবিত করিয়া ষে পক্কিল স।ললআ্রোত প্রত্যেক 
সরোবরকেই ব্যাকালে আবঞ্জনায় পূর্ণ করিয়। ফেলে, তাহা! আর কৃষ্ণসাগরের 
সীমাম্পশ করিতে পারে নাই; তাহার জল এখনও ঝক্‌ ঝক তক্‌ তক্‌ 
করিতেছে ।” * ওয়েষ্টল্যাও বলেন, সকল পুফরিণী থনন কালে এই প্রণাণা 
অবলম্বন করা কর্তব্য । 1 
সীতারামের রাজধানীর মোটামুটি একটা আভাস দেওয়া গেল। রাজধানীর . 
বৃদ্ধি জন্য আঁক বুদ্ধির প্রয়োজন? রাজ)ব্যতীত আয়বৃদ্ধ হয় না। আবার 
রাজ্য-বিস্তীর করিতে গেলেই মোগল-সংঘর্ষ অবশ্থস্তাবী ; কারণ দেশীয় রাজা বা 
অম্দর মৌগলের হস্তে যতই অত্যাচাঠরত হউক না কেন, তাহাদের স্বার্থে 
হস্তক্ষেপ হইব মাত্র তাহার! যে মোগলের পক্ষতুক্ত হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ 
নাই। কিন্ত প্রজার মুখের দিকে চাহিলে, সে কথা মনে থাকে না । প্রজা- 
বর্গকে রক্ষা করাই সীতারামের উদ্দেশ্ত ছিল; তিনি সেই উদ্দেশ্ত মনে রাখিয়া 
রাজধানীতে অর্থ সঞ্চয়, অন্ত্রসংগ্রহ ও সৈন্তবৃদ্ধি করিতেছিলেন। পূর্বেই বলিয়াছি 
নিয়মিত বেতনের লোভ দ্েখাইতে পারিলে, সৈম্ত-সংগ্রছে কোন অসুবিধা ছিল 


* প্রীযুক্ত অক্ষ কুমার মৈত্রের প্রণীত “সীতারাম,” ৪৮পৃঃ। 
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না। দশ্যতার পথ বন্ধ হওয়াতে অনেকের জীবনোপায় নষ্ট হইয়াছিল 3 চাষ 
ব্যবসায়ে তাহাদের অভ্যাস বা লোভ ছিল না। তাহারা সৈন্তদলে ঢুকিবার 
জন্তই চেষ্টা করিত। সাধিয় আসিয়া ইহার! অনেকে সীতারামের সৈন্তশ্রেণী 
পু করিল। বেতনের সঙ্গে লু£নের লোভ যে ছিল ন।, তাহা! বলিতে পারি না।” 
অন্তপ্রদেশ হইতে অস্ত্র শস্ত্র সংগ্রহ করিয়া আনিতে হইলে, নবাৰ বা. 
ফৌজদারের দৃষ্টিপথে পড়িতে হয়,. আর সর্বদ! পরমুখাপেক্সী থাকিতে হয়ঃ 
সীতারাম তাহা করিলেন না। তিনি নিজের রাজধানীতে বাণিজ্য ব্যবসায়ের 
উন্নতি করিবার জন্ঠ জমকাইয়! বাজার বসাইলেন ; সেখানে আসিয়া ব্যবসায় 
খুলিবার জন্ত নানাদেশের লোককে ডাকিকা আনিলেন। তন্মধ্যে ভূষণ! ও ঢাকা 
হইতে যে ব্যবসায়ীরা আসিল, তাহারই প্রধান। উভয় সহরই তখন পূর্ব্ষ বঙ্গের 
মধ্যে প্রধান বাণিজ্য কেন্্র ছিল। সুস্বন্ত্র ও সোণারূপার কারুশিল্পের ত কথাই 
নাই, এই হুইস্থানে অন্ত শিল্পেরও যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। ভূষণার কথা 
বিশেষভাবে পুর্বে বলিয়াছি। চাকা ও তৃষণার শিল্পী আসিয়। মহন্মদপুরকে 
'বিখ্যাত করিয়াছিল। শিল্পীকে উৎসাহ দান রাজাদ্দিগের প্রধান কাধ্য ছিল। 
এখনও আমাদের দেশে যেখানে কোন প্রাচীন রাজার বাসম্থানের চিহ্ন আছে, 
তাঁহারই পার্থ এখনও নানাবিধ শিল্প সামগ্রী উৎপন্ন হইয়া থাকে । কোন কোন 
বিশেষ শিল্পের জন্ত এখনও কোন কোন স্থান বিখ্যাত আছে; একটু খুঁজিন়া 
দেখিলে উহারই পার্থে উৎসাহদাত! কোন পুরাতন রাজ! বা জমিদারের সন্ধান 
পাওয়। ঘায়। প্রতাপাদিত্যের যশোহর আজ. শ্রশানে পরিণত হইয়াছে, কিন্ত 
উহার নিকটবর্তী কালীগঞ্জের কর্মকারের! এখনও ্ুতীক্ষ অস্ত্র নির্মাণের জন্য 
দেশ বিখ্যাত। তবে এখন তাহার! সুধার তরবারি বা সুদীর্ঘ বন্দুকের নল না 
গড়িয়া, ছুরি কাচি জাতি, বড়. জোর রাম দা ও খাঁড়া গড়িক্া দিন কাটাইতেছে 
সুকুন্দপুরের খগ্ডিকারের! এখন আর পর্যাপ্ত হাতীর দাত পার না, তবুও হরিণ বা 
মহিষের শিং দিয় নানাবিধ সুন্বর আসবাব দ্রব্য তৈয়ার করে। সীতারাম টাকা 
হইতে কামার আনিয়া ছুর্গের পাশে বসতি করাইয়াছিলেন, তাহারা ত সাধারণ 
যন্ত্রাদি বা অস্ত্র শর্ত গড়িতই, তত্তিযস রাজার ফরমাইজ মত যে বড় বড় কামান, 
গুলিগোলা ও স্থতীক্ষ তরবারি গড়িয়াছিল, উহার ব্যবহার দেখিয়া মোগলেরাঁও 
সতস্তিত হইয়! গরিয়াছিল। এখনও মহচ্মদ পুরে কামারদিগের বাড়ীর ভগ্মাবশেষ 
ও 
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আছে; তাহাদের বংশধরগণ জঙ্গল হইতে সরিয়৷ গিয়া বাজারের কাছে বাস 
করিতেছে এবং এখনও তাহার! নানাবিধ গৃহান্ত্র গড়িয়া খ্যাতি লাভ. করিয়া 
থাকে.।. শশুধু কাঁয়ার নহে, নানাজাতীয় কারিকরগণ মহন্মদপুরে ব্যবসা খুলিয়া 
লাভবান হইতে লাগিল। «কেহ বন্ত্রবয়ন করিতে আরম্ভ করিল, কেহ চারু- 
শিল্পের আলোচনায় নিযুক্ত হইল, কেহ ব৷ যুদ্ধোপযোগী বিভির প্রকার অস্ত্র শস্ 
নিন্মাণ করিতে শিক্ষা করিল। অন্নদিনের মধো সীতারামের বাজার আর সামান্ত 
বাজার বলিয়া! মনে হইল না, শিল্পপ্রদর্শনীর স্ুবৃহৎ িল্লাগার হইয়া উঠিল ।* 
বাঙ্গালী কর্ম্মকারেরা কেমন করিয়া কামান নির্মাণ করিত, এখনও তাহার 
নিদর্শন অপ্রতুল নহে। মুপিদাবাদে নবাব বাড়ীর সম্মুখে একটি স্ুবৃহৎ কামান 
পড়িয়া আছে, উহ! বাঙ্গালীর হাতে গড়া । উহার নাম “জাহান কোষ” ব। 
জগজ্জরী, দৈর্ঘ ১২ হাত, বেড় ৩ হাত, মুখের বেড় এক হন্তের উপর, ওজন ২১২ 
মণ, উহাতে প্রতিবারে ২৮ সের বারুদ লাগিত। কামান-গাত্রে পিত্তল ফলকে 
লেখা আছে, উহা ১০৪৭ হিজরী বা ১৬৩৭ খৃঃ অব্দে ঢাকা নগরে জনার্দিন 
কর্মকার... কর্তৃক. গঠিত হয়। দেশের মধ্যে এমন কত জনার্দীন যেখানে 
সেখানে আবির্ভ,ত হইয়াছিল। . আরও ৫০ব্ৎসর পরে রাজ! সীতারামের সময় 
এমন কোন্‌ কোন জনার্দন এইরূপ কত জনার্দন বা জনধ্বংসী কামান নির্মাণ 
করিয়াছিলেন। বিপ্লবের পর বিপ্লবে, ম্যাক্সিম কামানের আবির্ভাবের পূর্বেই 
তাহার! ভূগর্ভে বা অন্তভাবে বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছে। সীতারামের ছুইটি প্রধান 
কামানের নাম ছিল, কালে খা ও ঝুম্‌ ঝুম্‌ খা। 1 ছুইটীর এইরূপ বিশেষ নাম 
থাকিতে.পারে, কিন্তু তাহার আরও বহুসংখ্যক ছোটবড় কামান ছিল; নিকটবর্তী 
রাজ্জা রা জমিদারের! উহার ভয়ে ব্যাকুল হুইতেন। মহম্মদপুরের যে মালাকরগণ 
রাশি রাশি বারুদ প্রস্তত করিয়! এই সকল কামানের, বৃকোদর পুর্ণ করিবার খান্চ 
জুটাইত, এখন তাহারা নলদী, কুলস্থর, বাটাজোড় প্রভৃতি নানাস্থানে উঠিয়া গিয়া 





*. অক্ষয় বাবুর, “সীত।রাম,*”'৫১ পৃঃ। র ৰ 

ন বাগেরহাটে র-সন্নিকটে খাঁজাহানের দীবিতে বা অন্তন্র বড় বড় উর এই সব নাম 
ছিলি ॥ কামানগুলিও কুমীরের মত দেখাইত বলির! সীতারাম তাহাঁদেরও এরূপ নামকর/৯ 
করেন। খা উপাধি তখন হিন্দুমুনলমীন অনেকের ছিল, কামানের থাকিবেন! কে ৯ ? 


গীভারামের ঝর 


বারুদের আতন বাজী, শোলার খেলানা, ও ডাকের সাজ প্রস্তুত, কারা রী 
ধারণ করিতেছে । 
সীতারাম জমিদারীর সময় হইতে দ্থা রি ক টনি কযা 
শান্তিসংস্থাপন করিয়াছিলেন । শাসনহীন দেশে স্শীসন প্রবর্তিত রুরিয় ন্তাঁয 
বিচারকে করুণার করিয়া, রাজা সীতারাম প্রজাবর্গের নিকট প্রিয়গাত্র হইয়া 
ছিলেন। তীহার শাসনতলে নিরাপদে স্বচ্ছন্দে বাস করিবাব আশায় পার্শবর্তী 
জমিদারী হইতে প্রজাবর্গ দলে দলে তাহার এলেকায় আসিতেছিল তাহার 
লোকজনের! উহাদিগকে ঘত্ব করিয়া চাষবাসের জমি দিয়া উপযুক্ত স্থানে. রসতি 
করাইতেছিলেন। তখন দেশের কপাল পুড়ে নাই ; ম্যোলেরিয়া রক্ষী 
মহন্মদপুরকে গ্রাম করিয়া বসে নাই । এক ধারে নবগঙ্গা ও অন্যদিকে মধুমতী 
উভয়ের স্বচ্ছন্সিগ্ধ মিষ্ট সলিলের কূলে বাস করা যে কি সুখের ছিল, তাহ! কল্প! 
কর! যায় না। উত্তরাধিকারীর অভাবে বা অন্য অন্থৃবিধায় নিকটবর্তী.ষে নকুল 
জমিদারী বিশৃঙ্খল হইতেছিল, উহার তত্বাবধানের ভার সহজে আসিয়! সীতারামের 
হাতে পড়িল। কঠোর শাসনের ফলে যে সব জমিদারীর প্রজার! বিদ্রোহী 
হইয়। সীতারামকে জানাইল, তিনি সসৈন্তে গিয়া! সহজে সে সকল স্থান. অধিকার 
করিয়া বসিলেন। তিনি ষে আবাদী সনন্দ পাইয়াছিলেন. তাহাতে. স্ুন্মরবন 
প্রদেশের বিশেষ কোন সীম! দেওয়| ছিল না) নবাবানুগৃহীত অন্ত কোন .প্রব্ন 
জমিদারের সঙ্গে বিবাদ না করিয়া তিনি যতদূর পর্যন্ত রাজাবিস্তার করিতে 
পারেন, তাহার বাঁধা ছিল না। এইরূপ নান! কারণে তাহার জমিদারী দ্রুতবেগে 
বাঁড়িয়া যাইতে লাগিল। সকল ঘটন! সময়ানুক্রমে সংগ্রহ করিয়া দেওয়া 
স্কঠিন। আমর! সীতারামের রাজাবিস্তারের কথঞ্চিংৎ আভাস দিবার জন্য 
কয়েকটীমাত্র অভিযানের উল্লেখ করিতেছি । 
সর্ধারস্তে পশ্চিমর্দিকেই সীতারামের নজর পড়ে । নবগঙ্গার তীর পর্য্ত্ত 
তাহার অধিক্কত ছিল এবং বিনোদপুরে তীহার একটি আবাস-গৃহ ছিল। সেই 
বিনোনপু বের অপর পারে সন্তাজিৎপুর। আমরা পূর্বে বলিয়াছি, ভূষণার বিখ্যাত | 
ভূঞা মুকুন্দরামের পুত্র সত্রার্জিৎ এইস্থান প্রতিষ্ঠা করিয়। বাস করেন। ঢাকায় 
তাহার প্রাণদণ্ডের পর ( ১৩৩৯) তাহার রাজবংশ নিষ্প্রভ হয্ব। ..( ৫২১৭2) 
তংপুল্র কাশী নাবারন চাকন। ভূবশাব অগ্গত রূপাপাত,. পোক তানি, 'রকনপুর. . 


৫৫৬ '  যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


প্রস্থৃতি করেকর্টি ক্ষুদ্র পরগণা৷ এবং নলদীর অন্তর্গত তরফ কচুবাড়িয়ার জমিদার 
ছিলেন। কালীন।রায়ণের পত্র কৃষ্ণপ্রসাদের মৃত্যুর পর তাহার নাবালক 
পুজগণ সীতারামের সময় এ জমিদারীর অধিকারী ছিলেন। সীতারাম উহ] নিজ 
রাজ্যভুত্ত করিয়া লন। ইহাতে নাবালকের! জমিদারীর উপস্বত্তে বঞ্চিত হয় নাই, 
বরং সীতারামকে অভিভাবক স্বরূপ পাইয়াছিল। নবাবকে রার্জস্ব না দিয়া 
সীতারামকে দ্রিতে হইত | এই বংশের বিশেষ বিবরণ পরে দিব। 

. অত্রাজিৎপুরের পশ্চিমদিকেই মামুদশীহী পরগণ!, উহ! নলডাঙ্গার রাজার 
জমিদারী, তখন রাজা ছিলেন রামদেব। সেনাপতি মেনাহাতী গিয়া তাহার 
রাজ্যের পূর্বাভাগ আক্রমণ করেন। রামদেব যুদ্ধ করিতে সাহসী হন নাই, 
পর্ব্বাংশ সীতারামকে ছাড়িয়া! দিয় সন্ধি করেন। সে কথ পুর্বে বলিয়াছি। 
(৪৬৩) পৃঃ | সীতারামের অধিকৃত অংশ পরে নাটোরের অধিকৃত হয়। এখনও 
সেইন্ধপ আছে। | 

উত্তর দ্বিকে মাগুরার নিকটবর্তী নান্দুয়ালীতে শচীপতি মজুমদার নামক 
একজন বৈস্থ জমিদার প্রবল হইয়া উঠেন। নলডাঙ্গার রাজা সুরনারায়ণের 
সময় উহা! তাহার রাজ্যতুক্ত ছিল। শচীপতি রাজ! রামদেবের অর্ধীনত৷ অস্বীকার 
করিয়া নিজে রাজ! বলিয়া প্রচারিত হন। সীতাঁরাম শচীপতির বিদ্রোহিতার 
সহায় হইয়া তীহার সহিত সন্ধি করেন) কারণ ভেদ-নীতির কৌশলে পার্খবর্তী 
প্রৰল জমিদারদিগকে নিজ করতলে রাখাই তাহার উদ্দেন্ঠ ছিল। কিন্ত 
সীতারামের পতনের পূর্বেই রাজা শচীপতির সকল গর্ব নষ্ট হয়। এখনও 
নব্গঙ্গার অনতিঘুরে তাহার বাটির ভগ্নাবশেষকে “মঠবাড়ী” এবং নদীর ঘাটকে 


"রাজবাড়ীর ঘাট” বলে। * 


* এখন এই খাটে বিক্ুয়ার দিন সকল বাড়ীর প্রতিমার ঘট বিসর্ভন হয়। রাজবাটীর 
মন্দিরে যে সকল বিগ্রহ ছিলেন, তন্মধ্যে তিনটি এখনও বর্তমান । ৬চ্যামরায় নান্দুয়ালী নিবাসী 
তারক চন্দ্র সেন মহাশয়ের বাটাতে এবং কৃফরার় ও লক্ষ্মী দেবী এ গ্রামের শ্রীধুক্ত প্রতাপ চন্র- 
চক্রবত্তাঁর বাঁটাতে পুজিত হঈতেছেন। শচীপতির পুর কুশলরাম ও তৎপুজ নারারণের নাম 
পাওয়া ায়। নলডাঙ্সার রাজা নান্দুয়ালী পরগণ। দখল করিয়া লইয়া রাজবাটীর জমি রাম 
কুবার ও ররকুবা রার:ক নিকর বেন। উহার! উততপপ্রনির্ধংপ। তাহাদের অংণ জগংমোহন 


সীতারামেয় রাজ্যবিস্তার ৫৫৭ 


উত্তরদিকে পদ্মা পর্যন্ত ক্র ক্ষুত্র জমিদারীগল অধিকাংশই সীতীরামের হস্তে 
আসে। এমন কি পদ্মার অপর পারে বর্তমান পাবন! জেলার কিয়দংশও তীহার 
অধিকার ভূক্ত ছিল, এরূপ প্রমাণ আছে। বর্তমান পাক্‌সি রেল ্টেশনের 
সন্নিকটে পাঁকৃসিয়া, পাত্লাখালি প্রভৃতি গ্রামে মোট ৮২৪২ কাঠা জমি সীতারাম 
তাহার দৌহিত্রদিগের গৃহে নি প্রতিষ্ঠিত কতকগুলি দেববিগ্রহের জন্য দেবোত্তর 


দিয়াছিলেন। * 

সীতারাম যেমন দস্থ্য হুর্ব তু দমন করিয়। নবাবের প্রিয় পাত্র হন, তেমনি 
নিকটবর্তী পাঠান বিদ্রোহীদ্দিগকে নিঞ্জিত করিয়! মোগল-শাসকের সহায়ক 
হইয়াছিণেন। এই জন্ত তীহার রাজ্যারস্ত হইতে তিনি পরগণার পর পরগণা 
অধিকার করিয়া. লইয়া নবাব সরকারে সেই সকল অরাজক প্রদেশের রাজস্ব না 
পাঠাইলেও নবাব বিচলিত হইতেন না। এই জন্তই ফৌজদারের হত্যার পূর্বে 
স্বাধীনত। প্রয়াসী সীতারামের বিরুদ্ধে নবাব কিছুই করেন নাই। : পাঠান-শক্র 


ও প্যারিমোহছন মভুমনার প্রাপ্ত হন। ৮প্যারিমোহন বিখ্যাত কবিরাজ ছিলেন। তৎপুত্র 
তারকনাথ কলিকাতা করপোরেশনের উচ্চ কর্মচারী এবং তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নুরেন্রনাথ 
মনুমদার 11. 4, ৮ বি. 9. প্রগীন ভারতেতিহাসের প্রখ্যাত অধ্যাপক ও যহশোহরের 
গৌরবস্থল। 

* কালাঠাদ, রাধামাধব, রাধিকা, লক্মী জনার্দন, গণেশ, দশভূজ। ও সর্ববমজজা-_এই 
কয়েকটি দেব বিগ্রহ্র জন্ত রাজ! সীতারাম পরগণে নাজিরপুরে পাকৃসিয়া গ্রামে ১৭।১, 
গাতলাখালী গ্রামে 8৫/* বিঘ! এবং অন্ত কদেকটি গ্রামে ২০১ একুলে ৮২৪২ জমি নিদ্ধর 
দেন। ১২২৫ সালে ভাছার দৌহিত্র ভৈরবচন্্র ও গৌরচন্জ সেন সেবার জন্ত বিএহগুলি এবং 
উত্ত দেবোত্তর সম্পত্তি সীতারামের পুর্ধতন গুরুবংশীয় কোড়কদি নিবাসী গৌরমোহন 
ভ্টাচার্য্যফে সমর্পণ করেন। গৌরসোহনের ছুই পুত্র ভগবান্‌ ও কালাচীন। ভগবান 
নিঃসন্তান; কালাচণাদের দৌহিত্র করিদপুর-রুকুনী নিবাসী শ্রীযুক্ত কুগলাণ মৈত্র মহাশর 
এক্ষণে & দম্পত্তির অধিকারী, ঠাহার নিকট সনন্দ খাদি আছে। পাবনার খ্যাতনাম। উকীল 
রায় সাহেব শ্রীচারকনাথ মৈত্রেয় মহাশয়ের চেয় আমি সেই জীর্ণ দলিলের প্রতিলিপি নংগ্র্থ 
করিয়াছি। সীতারাষের বিগ্রহগুলির মধ্যে কাল৮ [দ শিলামাত্র আছেন এবং তাহাও এক্ষণে 
কুপ্ন বাবুর পুরোহিত রুকুণী নিবাসী ্রীযুক্ত মধূহ্দন ভট্টাচার্যের বাড়ীতে রহিয়াছেন। দির 
সম্পত্তি থাকিছেও ধেবিএরতের দেব! ভয় লা, ইছাই ছুঃখের বিষয় | 


৫৫৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


এমন ভাবে দেশ মধ্যে ছড়াইয়! পড়িয়াছিল ও তাহাদের সহযোগে দেশমধো এত 
ষড়যন্ত্র চলিতেছিল যে, মোগল শীসনকর্তাদিগকে সর্বদাই উহাদের জন্য উৎকর্ণ 
হইয়। থাকিতে হইত, উহাদের পরাজয়ের সংবাদ পাইলে তাহারা হাপ.-ছাড়িয়া 
বাচিতেন। মহন্মদপুরের উত্তর দিকে পদ্মা পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ এক প্রকার 
পাঠানদিগেরই হস্তগত ছিল। এ প্রদেশের দক্ষিণাংশে সা-তৈর পরগণা, সেখানে 
করিম খা বিদ্রোহী হইলে, সীতারাম কিরূপে তাহাকে পর্যদস্ত করেন, তাহ! 
আমরা পুর্ক্বে বলিয়াছি * সা-তৈরের উত্তরে দৌলত খা নামক একজন পরাক্রান্ত 
পাঠান পশ্চিমে গড়ই হইতে পদ্মা পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ স্থানের মালিক ছিলেন। তাহার 
মৃত্যুর পর তৎপুত্র নসিব ও নসরৎ খাঁর নামানুসারে সেই প্রদেশ নসীবশাহী 
ও নসরৎশাহী নামক ছুই পরগণায় বিভক্ত হয় এবং পরে উহা হইতে মহিমশাহী 
ও বেলগাছী নামক আরও ছুইটি পরগণা বাহির হয়। এই সকল পরগণা 
এক্ষণে যশোহর ও ফরিদপুর উভয় জেলার মধো পড়িয়াছে। 1 এই সকল 
পরগণার অধিকার লইয়া যখন পুক্রগণের মধ্যে বিবাদ হয়, তখন 
সেই স্থযোগে উহাদিগকে দমন করিবার জন্ত সীতারামের উপর 
ভার অপিত হইয়াছিল এবং এইরূপে সীতারামের অধিকাংশ রাজ্যজয় 
মোগলের জ্ঞাতসারেই হইয়াছিল। নসীবশাহী জয় করিবার জন্ত 
সৈন্ত সামস্ত লইয়া তিনি পদ্মার কুলে উপনীত হইয়া! করেকস্থানে দুর্গ 
স্থাপন করেন এবং ক্রমাগত যুদ্ধ চলিতে থাকে ।. বর্তমান পাংসা রেল স্টেশনের 
৩ মাইল দক্ষিণে মালক্ষীগ্রামে একটি স্থবিস্তীর্ণ ভগ্ন শ্তপকে এখনও লোকে 


* বোয়ালমারী হইতে ৭ মাইল দূরে, সা-তৈরের কেন্ত্রস্থলে, ধোঁপাঘাট! নামক স্থানে 
করিম থার বাড়ী ছিল। এপনও সেই আমলের একটি সুন্দর মস্জিদ এবং বাৎসপ্িক মেল৷ 
এ স্থানকে বিখ্যাত করিয়াছে । মন্দিরটি পাঠান স্থাপত্যানুসারে গঠিত, মধ্যস্থলে এটি পাথরের 
থামের উপর »টি গুশ্বজ, চারি কোণে চাটি গাত্রসংলগ্ন মিনার। বাহিরে দেখিতে বাগের- 
হাটের ঘাট গন্বঞ্জের মত, তবে তদপেক্ষ। অনেক ছোট, মসজিদকুড়ের মসজিদ অপেক্ষা অনেক 
বড়। ভিতরের মাপ ৪৫৮৪৫ এবং বাহির ৫৫০৬৮ ৫৫৬) ভিত্তি ৫-৩। এখনও 
ভাল অবস্থার আছে। | 

1 17070005751 935019) 0০9, 321-5, ম3101১57) 354- দ. 


'্গীতারামের রাজ্যবিস্তার ৫৫৯ 


সীতারামের গড় বলিয়া থাকে। * পাংসার পূর্বগায়ে- কালিকাপুরেও তাহার 
একটি দুর্গ ছিল এবং সে ছূর্গের সন্নিকটে পাঠানদিগের সহিত তাহার 
এক খণ্ড যুদ্ধ হইয়াছিল। এমন কত দিন ধরিয়া কতযুদ্ধ চলিয়াছিল, 
এখন তাহা নির্ণয় কর। যায় না। দেশের মধ্যে কত বিপর্যয়, কত ডাকাইতি 
ও গৃহদাহ ঘটিয়াছে যে যদি কেহ কোন বিবরণী লিখিয়। রাখিয়! থাকেন, তাহাও 
বিনষ্ট হইয়! গিয়াছে । মোট কথা, দীর্ঘ চেষ্টার ফলে নসিবশাহী প্রভৃতি সব 
কয়েকটি পরগণা সীতারামের হস্তগত হটয়াছিল। 
সম্ভবতঃ এই সকল ঘটনা! সীতারামের রাজত্বের প্রথমে ১৭০২-৪ থুষ্টাকে 
' ঘটিয়াছিল। যখন সীতারাম দীর্ঘকাল রাজধানী ছাড়িয়া নসীবশাহী পরগণায় 
ছিলেন, তখনই চাচড়ার রাজা মনোহর রায় মীর্জানগরের ফৌজদার নুরউল্লা খার 
সাহায্যে সীতারামের রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্ত সদলবলে মহন্মদপুরের দিকে 
অগ্রসর হন। 1 মুড়লী হইতে সাল্খির়া, বুনাগতি দিয়া পলিতা পর্যন্ত রাস্তা 
ছিল; সেই স্থানে নবগল্গা পার হইয়া নহাট। দিয় মহম্মদপুর যাইবার সোজা পথ। 
মনোহর নিজে কখনও যুদ্ধ করেন নাই, কৌশলে পরের জমিদারী গ্রাস করিয়াছেন 
মাত্র। তাঁহার পৃষ্ঠপোষক নুরউল্লা একই রকম বীর সেনাপতি, তিনি শুধু বিলাসে 
ব্যবসায়ে আত্মসমর্পণ করিয়া নবাবী দর্পে পরকে চমকিত করিতেন। এই সময্বে 


* এ গ্রামে চক্রবর্তী মহাশয় দিগের বাটীতে যে *বৃন্দাধন চন্দ্র বিগ্রহ আছেন, গ্াহার 
জন্ত সীতারাম রাধামোহন চক্রবর্তীর নামে মালকী গ্রামে ১৯/ বিঘ! নিষ্ষর দেবোত্তর 
দিয়াছিলেন। এখনও সে সনন্দ রাধামোহনের বুদ্ধপ্রপৌত্র »রাসমোহন চক্রবর্তী মহাশয়ের 
গৃহে আছে। ৩*।৪* বৎসর পূর্ধে রাসমোহন চক্রবত্তাঁ মহাশয় নিজেই সীতারামের ছুর্গের 
ইট লইয়া নিজ বাটাতে বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দির ও অন্য গৃহ নির্মাণ করেন। ত্র বাটা পূর্বে 
পরিখা বেষ্টিত ছিল। 

1 ৬যন্ুনাথ ভষ্টাচাধ্য বলেন, সীতারাম যখন র।মপাল জয় করিতে যান, সেই সময়ে 
মনোহরের আক্রমণ হয়। ইহা সত্য বলিদ্না বোধ হয় না। ১৭০৫ খৃষ্টান্ে মনোহরের স্ৃত্যু 
ঘটে। উহার দুই এক বৎসর পূর্বেবে এই ঘটন! হওয় সম্ভব। রামপাল জয়ের সময়ে রসদ 
সরবরাহ করিবার জন্ত ১১১৭ সালে বা ১৭১১ খুষ্টান্বে সীতারাম যে সনন্দ দেন, যছু বাবুর 
পুস্তক হইতে আমর! তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। সদাশয় নৃপতির! গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিতে 
বিলম্ব করিতেন না। রামপাল জয়ের অব্যবহিত পরেই এ সনন্দ প্রদত্ত হয় বলিয়া বিশ্বাস 
করি। তখন মনোহর জীবিত ছিলেন ন। 


৫৬০ যশোহর-খুল্নাঁর ইতিহাস 


সীতারাম মনোহরের নবার্জিত ইশপপুর পরগণার জন্ত রাজস্ব শ্বাবি করিয়া" 
ছিপেন। উহা অসহ হওয়াতে মনোহরের একবার যুদ্ধ করিবার সাধ হইল। 
কিন্ত তিনি সীতারামের আয়োজনের পরিমাণ জানিতেন না; মহম্মদপুরের বড় 
বড় কামান কিরূপে যুদ্ধের প্রক্কৃতি বদলাইয়া দিতেছিল, সে জ্ঞান তাহার হয় 
, নাই। তিনি মুরউল্লার ফৌজদারী ফৌজ এবং নিজের লাঠিয়াল সৈন্ত লইয়া ভৈরব 
পার হইলেন। এই সময়ে সীতারামের অনুপস্থিতি কালে রাজধানীর সকল ভার 
সুযোগ্য দেওয়ান যছুনাথ মজুমদারের উপর ন্যস্ত ছিল। তিনি মনোহরের 
গতিবিধির সংবাদ পাইয়া বাস্ত হইলেন। মেনাহাতী প্রভৃতি প্রধান সেনাপতি 
কেহই মহম্মদপুরে ছিলেন না। যছুনাথ তাহাদের অপেক্ষা না করিয়া, 
রাজধানী রক্ষার সুব্যবস্থা করিয়া, নিজে, কয়েকদল সৈম্ভ ও কতকগুলি ছোট বড় 
কামান লইয়া, নবগঙ্গা পার হইয়! কুল্লে-কুচিয়ামোড়ার কাছে উপস্থিত হইলেন। 
দেখিলেন, তাহার বামদিকে চিত্রানদী কিছুদুরে দক্ষিণ মুখে বাকিয়! গিয়াছে এবং 
ডানদিকে ফটুকী নদী উত্তর বাহিনী হইয়াছিল। উভয় বাকের মধ্যবর্তী স্থান 
দিয়া অবাধে শক্র সৈন্ত পদব্রজে নবগঙ্গার কূলে উপনীত হইতে পারিত, কিন্ত 
সেনকে তাহাদিগকে অগ্রসর হইতে দিলে, রাজধানীর কোন আশঙ্কা হউক বা না 
হউক, মামুদশীহী পরগণ! রক্ষা! করা যায় না; সে দিকেও যে মনোহরের নজর 
ছিল না, তাহ! নহে। এজন্য ধছুনাথ চিত্র! ও ফটুকীর উক্ত ছুই বাঁক সংযুক্ত 
করিয়! দিয়া একটি খাল কাটিলেন, উহীর নাম হইল “যদুখালি”; এখন তাহা 
সুন্দর নদীরূপে পরিণত হইয়াছে । খাল সম্পূর্ণ হইতে না হইতে মনোহর রায় 
বুনাগাতির দক্ষিণ দিকে এক বিস্তৃত প্রস্তরের মধ্যে ছাউনি করিয়৷ বসিলেন, 
ট্স্থানকে এখনও স্থানীয় লোকে গড়ের মাঠ” বলে, কারণ মনোহর রায় 
সেখানে চারিধারে গড় কাটিয়া মধ্যস্থানে উচ্চ টিপির উপর সৈল্তাবাস স্থাপন 
করিয়াছিলেন। সে গড়ের চিহ্ন এবং টিপির কতকাংশ আছে. তবে ভূতের ভয়ে 
সে উচ্স্থানে এখনও লোকে বাঁস করিতে চায় ন!। সারি সার কামানের 
ভয়ে চাচড়ার সেনা সরগুন! বা সুরসেনা গ্রামের উত্তরে অগ্রসর হইল লা। 
স্থানটিকে কে জুরসেনা (5815619) নাঁম দিল, জানি না। ও 
ছাউনি করিয়া থাঁকিবার সময়ে যে উভয় সৈন্তের অগ্রবর্তী দলের মধ্যে ছুই 
একটি ত্র সংঘর্য হয় নাই, তাহা বলিতে পারি না। বরং মনে হয়, হইয়াছিল 
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এবং তাহাতেই মনোহরের দিব্যজ্ঞান আসিয়াছিল। তবে যাহাকে গুরক্কত যুদ্ধ 
বলে, তাহা হয় নাই। যদুখালিতে পথ বন্ধ, অপর পারে কামান সজ্জিত, 
সীতারামের সৈল্ত সংখ্যা ক্রমেই বর্ধিত হইতেছিল-_এই সব দেখিয়া মনোহর 
দেওয়ানের সঙ্গে একট। মিট্মাু করতঃ রাত্রিষোগে সদলবলে প্রত্যাবর্তন 
করিলেন। হয়তঃ উহ্ার পর, গতাম্থশে চন! ভুলাইবার উদ্দেশ্টে, সীতারামের সঙ্গে 
কিছু অন্তরঙ্গতা দেখাইবার ছলে কন্তার বিবাহ উপলক্ষে তাহাকে চাচড়ার বাড়ীতে 
পদার্পণ করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। সীতারাম তখনও 
রাজধানীতে অনুপস্থিত, সুতরাং মির্দিষ্ট দিনে আসিলেন না বা কোন উত্তরও 
দিলেন না । যখন রাজধানীতে ফিরিয়া সকল অবস্থা স্বকর্ণে শুনলেন, তখন 
মনোহরের দর্প চূর্ণ করিবার জন্ঠ ক্রোধান্ধ হইলেন । এই সময়ে তিনি কিরূপ 
সসৈন্তে ভৈরবকূলে বর্তমান নীলগঞ্জের অপর পারে ঝুম্ঝুম্পুরে উপনীত হইয়া 
মনোহরের নিকট সংবাদ পাঠান, কি ভাবে তাহার প্রেরিত লোকের সহিত 
কঠোর ব্যবহার করেন এবং অবশেষে মনোহর বগ্ঠতা স্বীকার করিলে কিরূপ 
সন্ধি হইয়াছিল, তাহা আমরা পূর্বে বর্ণনা করিয়াছি (৪৮৭-৮ পৃঃ)। লীতারাম 
সে সময়ে যেখানে আসিয়৷ ছাউনী করেন, এখনও ঝুম্বুম্পুরের সে অংশকে 
“কেল্লার মাঠ” বলে। * 

সীতারাম বহু পুর্বে সুন্দরবনের আবাদী সনন' পাইয়াছিলেন। উহার জন্থ 
তাহাকে যেমন কয়েক বংসর কোন রাজন্ব দিতে হয় হয় নাই, তেমনি সে মহল 
হইতে আয়ও বিশেষ কিছু হয় নাই। কারণ সে অঞ্চল শাসনে রাখা সহজ 
নহে । কোন স্থানে প্রজা বিদ্রোহী হইলে, দুর হইতে সৈচ্ভদল লইয়! গিয়া 
শাসন করিয়া আমিতে হইত) জলের রেখার মত সে শাসনের চিহ্ন বেশী 
দিন থাকিত না। সুন্দরবনের মধ্যে শিবসা নদীর পশ্চিমাংশ বশোহরের 
ফৌজদারের শাসনাধীন ছিল; সীতারাম কেবল মান্র উহার পূর্ব্বাংশে অর্থাৎ 
বর্তমান বাগেরহাটের দক্ষিণ ভাগে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। সে দিকে 
সমূর্ধর আবাদ সমূহের মধ্যে অবস্থিত রামপাল একটি প্রধান স্থান । ১১৯৭ 
সালের (১৭১* খুঃ) প্রারস্তে সীতারাম সংবাদ পাইলেন যে এ স্থানের প্রজাব্গ 


* প্লীতারাম' (যু বাবু ) «ম নং, ৯৯ ২৪, পূঃ 
খই 


৬২ যশৌহ্র-খুল্নার ইতিছাসি 


স্থানীয় জমিদারবর্গের চক্রান্তে পড়িয়া! বিদ্রোহ উপস্থিত করিয়াছে । উছাঁদিগকে 
সময়মত সমুচিত শাস্তি না দিলে, শাসন রক্ষা কর! যাইবে না, ইহাই ভাবিয়া 
সীতারাম রণ'্বাহিনী লইয়। প্রস্তুত হইলেন। বর্ষাস্তে এই অভিযানের জন্য 
মধুমতী নদী-বক্ষে বহু সংখাক ক্রুতগামী সুদীর্ঘ সিপ্‌, সৈদপুরী বড় বড় পান্সী 
, ও ঢাকাই পলওয়ার,. সৈন্য সামস্ত, অস্ত্রশস্ত্র ও রসদাদি লইয়া প্রস্তুত হইল। * 
সীতারাম সোজাসুজি মধুমতী নদী দিয়৷ দক্ষিণমুখে যান্া করিলেন। যাত্রার 
পথে ছুই পারের জমিদ্বারদিগকে ডাকিয়! রাজন্বের দাবি করিলেন। প্রথমতঃ 
নল্দী, তেলিহাটি ও মকিমপুর তাহার অধিকারভূক্ত প্রদেশ। উহ! পার হইলেই 
বামে দক্ষিণে ছুই দিকে সুলতানপুর-খড়রিক্কা নামক বিশ্্ত পরগণা । উহার 
অধিকাংশই জলা! ভূমি, তাহাতে শস্তাদি বড় কম হয। শুধু নদীর কূলে কিছুদুর 
পর্য্স্ত লোকের বসতি, তন্মধ্যেও ভদ্রলোকের সংখ্যা তল্প। এই পরগণার 
জমিদারী সনন্দ মহারাঁজ প্রতাপাদিত্য জানকীবল্পভ বিশ্বাস মন্তুমদ্রার নামক 
+ততাহার একজন বিশ্বস্ত বৈদ্ভ কর্মচারীকে দিয়াছিলেন। 1 তিনি আসিয়া 


* মংশ্মদপুরের উত্তরে কুমরুল গ্রাম মধুমতী হইতে বেশী দূরবর্তী নহে। তথাকার 
রাম নারায়ণ দত্ত সীতারামের একজন-প্রধান কর্মচারী ছিলেন। তিনি এই অভিযানের জন্ভ 
বথেষ্ট পরিমাণ রসদ সংগ্রহ করিয়। দিয়া সীতারামের তুষ্টি সাধন করেন। তাহার ফলে 
সাঁতারাম ঙাহাকে যে নিষ্কর সনন্ম দান করেন, তাহার প্রতিলিপি এই ;-- প্রামপাল জয় 
কালে তুমি খানের সরবরাহ কয়ায় তোমার দেল পুজার জন্ত তোমাঁকে পরগণে সা-তৈরের 

কূমরুল, দিধা, বাসো, নাগরিপাড়া, হাটবাড়িয়া গ্রামহায়ে ৯৮ অষ্টনর্ধই পাখি নিষ্কয়' শিবোতিত 
দিলাম। তুমি পুরুষানুক্রমে সেবাইত রূপে দেল পুজার জঙ্ঙ জমিতে দখিলকার থাকহ। ইতি 
লন ১১.৭ সালফাস্তন।” ইহাতে সীতারামের মোহর ও *আমল সনদ ভোগ দখল করহ" 
এইরূপ স্বাক্ষর আছে। + 
+ জানকীবল্গত বিকুদাশবংশীয় কুলীন বৈভ্ত। প্রতাপের পতনের প্রাকালে জানকীবল্লত 
ধশোহর রাজধানী হইতে লঙ্ষমীনারায়ণ ও রাজরাজেশ্বর শিল| জইয়। মুলঘরে আসেন। তাহার 
পুতগণের মধ্যে জমিদারী বিশুক্ত হয়] জোষ্ঠের সস্ভানগণ ২।১ পুরুষ পরে এই গরগণাঁর উত্তর 
পূর্বব নীংমাস্তে ব্তমীন ফরিদপুরের অন্তর্গত কাঁজুলিক্স। গ্রীমে বাস করেন। তথায় রাজরালেশ্বর 
শিলা এখন পুজিত ২ইাতেছেন এবং জী নারীক্গণ এখনও' দূলখরে' "বড় বাড়ী” বৈভ্ভ চৌধুরী: 
গণের কুলদেবতা। হুইয়। আছেন। সবিশেষ বংশ (ববরণ পরে দিব। বৈস্তকুলে ইহা জতি 
গ্রসদ্ধ বংশ। 
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পরগণার দক্ষিণাংশে ভৈরব নদ্দের কুলে মুলঘর নামক স্থানে বসতি স্থাপন 
করেন। প্রতাপের পতনের পর সে জমিদারী সনন্দ নবাব কর্তৃক স্বীকৃত হয়। 
জলানকীবল্পতের পৌত্র হরিনাথ সকল সরিককে বঞ্চনা করিয়া সমস্ত জমিদারী . 
দখল করিয়া লন এবং নবাব সরকার হইতে রাজোপাধি পান। তিনি এক 
কুল-বজ্জের অনুসন্ধান করেন বটে, কিন্ত তীহার প্রপীড়িত জাতিগণ বিরুদ্ধ হওয়ার 
তাহার সকল চেষ্টা বিফল হয় এবং তিনিও ভগ্নাশ হইয়া আল্পদিন মধ্যে গতাম্থ হন। 
তৎপরে তাহার বৈমাত্রেয় ভ্র।তা রামরাম রায় তীহারই মত অন্য সকলের দাৰি 
উপেক্ষা করিয়া জমিদারীর বৃহত্তর অংশ ভোগ করেন। তিনি ৬জগদ্দেক নাথ 
বিগ্রছের জন্য যে সুন্দর জোড়বাঙ্গাল! মন্দির নির্মাণ করেন, উহার গান লিপি 
হইতে ১৫৯৩ শক বা ১৬৭১ খষ্টাব পাই। কিছুদিন পরে তাহার মৃত্যুর পর, 
জমিদারী তৎপুজ্র কৃষ্ণকান্ত ও রামকেশন শিরোমণির হস্তে আসে । ইছাদেরই 
সময়ে সীতারাম খড়রিয়া পরগণার রাজস্ব দাবি করেন। উহার! দুইজনে এবং 
কাজ্ুলিয়ার সরিকগণ দীতারামের বগ্ততা স্বীকার করিতে বাধ্য হন বটে, কিন্ত 
প্রকৃত পক্ষে তাহার সরকারে রাজস্ব সরবরাহ করিয়া ছিলেন কিনা, তাহা ঠিক 
ভাবে জানা যায়, না । 
তদনস্তর সীতারাম বাঁগের হাটের পথে রামপালে উপনীত হইয়া! বিদ্রোহী 

দিগকে যুদ্ধে পরাজিত করেন । যুদ্ধ হইয়াছিল সত্য, নত্বব। তিনি স্ব প্রদত্ত সনন্দে 
“রামপাল জয়” করিবার কথা উল্লেখ করিতেন না। কিন্তু সে যুদ্ধ কোথাক্ন কি 
ভাঁবে হইয়াছিল, তীহ। ঠিক জানা যাস না। পীরমধুদিযার কাছে 'রণভূম” বা! 
“রণের মাঠের* সঙ্গে সংঘর্ষের কোন সম্পর্ক আছে কিনা, জানিনা । তবে 
যুদ্ধ যেখানেই হউক, উহার ফলে যে সীতারাম নিকটবর্তী চিরুলিয়!, মধুদিয়! 

প্রভৃতি পরগণার জমিদারীর শ্বামিত্বলাভ করিয়াছিলেন, ইহা সত্য কথ । যহছবাধুর, 
পুন্তক:হইতে জাঁনিতে পারি, এই সময়ে চিরুলিয়া৷ জমিদাবীর অংশভাগী। দেবৰী 
নন্দন বনু চিরুলিয়! ত্যাগ করিয়া মহম্বনপুরে যান এবং তাঁহার বংশধরগণ এখনও 
তন্লিকটবর্তী ধুলজুড়ী গ্রামে বাস করিতেছেন । 

এইভাবে ন্দামরা দেখিতে পারি, সীতারামের রাজ্য পদ্মার উত্তর পার হইতে 

"আরম্ভ করির! বঙ্গোপসাগরের প্রান্ত পর্ধযস্ত বিস্তৃত ছিল। তবে পূর্বদিকে সে 
রাজ্য সুন্দরবন ধর্য্যস্ত'বিস্তৃত হইলেও পশ্চিমাংশে তাহা ভৈরবের দক্ষিণে যায় নাই। 


৫৬৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


তাহার রাজ্যকে মোটামুটি উত্তর ও দক্ষিণ এই ছুই ভাগে বিভাগ করা যায়। 
উত্তরের ভাগ জনপদাংশ ; উহ| উত্তরে পাবনা হইতে দক্ষিণে ভৈরব নদ এবং 
পশ্চিমে মামুদশাহী পরগণা হইতে পূর্বদিকে মধুমতী পারে তেলিহাটি পরগণার 
শেষ পর্য্যন্ত বিস্তুত। দক্ষিণভাগ ন্ন্দরবনের ক্ষণস্থায়ী আবাদমহল ; উহা 
উত্তরে ভৈরবনদ হইতে আবাদের দক্ষিণ সীমা পর্য্যস্ত এবং পুর্ব্বদিকে পশরনদ 
₹ইতে পূর্বদিকে বলেশ্বর পারে বরিশালের কিয়দদূর পর্যযস্ত বিস্তুত। কেহ কেহ 
বলেন, তাহার রাজ্য ৪৪টি পরগণা লইয়া গঠিত এবং উহার হস্তবুদ আয় কোটি 
টাকার উপর । নাটোর রাঞ্জা সাধারণতঃ ৫২ লক্ষ ৫৩ হাজারের জমিদারী বলিয়া 
খ্যাত। ৬মধুস্দন সবকার মহাশয় স্থির করিয়াছিলেন যে, সীতারামের জমিদারী 
নাটোর রাজ্যের ও অংশ ছিল। সুতরাং রাজন্ব ৩৫ লক্ষ টাকা। আর 
সীতারামের অদ্ধাংশ মাত্র জমিদারী নাটোরের গ্রাসে পড়ে, অবশিষ্টাংশ 'অন্তের 
সঙ্গে বন্দোবস্ত হয়। . সুতরাং সীতারামের জমিদারীর রাজত্ব ৭০ লক্ষ টাকার 
কম নহে। নবাবের রাজস্ব কখনও হপ্তবুদ আদায়ের উ অংশের অধিক হইত ন। 
মোট কথা, গঠনের সঙ্গে সঙ্গে যাহার পতণ হয়, তাহার আকারের পরিমাণ স্থির 
কর। যায় না। রাজ্যের আয় হইতে তাহার সমৃদ্ধি স্বল্পনকালের জন্য যতই বৃদ্ধি 
পাউক, তাহ! অচিরে ছিন্ন ভিন্ন ও উতৎদন্ন হইয়া গিয়াছিল। উহার উখান পতন 
উক্কার মত আকম্মিক এবং তাহার রাজ্য-সৌধ তাসের ঘরের মত ক্ষণিক । 


হ্িচ্ত্ল্লিহস্ণ পক্জিচ্ছেচ-স্লীভাল্সাম ল্লাস্ত 
(ঘ) রাজত্ব ও ধন্মপ্রণতা 


সীতারাম আদর্শ হিন্দু নূপতি। তাহার রাজ্য যতই ক্ষুদ্র হউক, তিনি সেই 
ক্ষুদ্র গণ্ীর মধো হিন্দু-রাজত্বের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া প্রজা পালন করিবার 
সমধিক চেষ্ট! করিয়াছিলেন। হিন্দু রাজার মত তিনি রাজস্ব সংগ্রহ করিতেন, 
জনপ্রি্ম লাকপালেব মত তাহ। ব্যয় করিতেন। তাহার সম্বন্ধেও বলা যায় £-- 


সীতারামের রাজত্ব ৫৬৫ 


"প্রজানামেব ভূত্যর্থং স তাভ্যো বলিমগ্রহীৎ। 
সহতগুণমুতনষ্মাদত্তে হি রসং রবিঃ ॥৮ রেঘুবংশ ১-১৮) : 
সহস্রগুণ বর্ষণ করিবার জন্তই হুর্ধ্যদেব ভূমি হইতে রস গ্রহণ করেন, তিনিও 
প্রজার মঙ্গলের নিমিত্ত তাহাদের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিতেন। প্রজাদের 
নিকট হইতে যাহা লওয়। যায়, তন্মধো যে রাজা বত বেণী পরিমাণে তাহ। 
প্রজাদ্িগকে কোন না কোন প্রকারে প্রত্যর্পণ করিতে পারেন, তিনি সেই 
পরিমাণে বড় রাজ । রাজ্যের পরিমাণ দ্বারা রাজত্বের কৃতিত্ব সুচিত হয় না, 
প্রজাপালন বিষয়ক নীতির প্রকর্ষই রাঁজার সিংহাসনকে উচ্চ করিয়া দেয়। প্রজার 
সুখ-সমুদ্ধি বুদ্ধির জন্য সীতারামের বে স্ুদৃষ্টি ছিল, তাহাই তাহাকে সর্বজনপ্রিয় 
করিয়াছিল ; সেই জন্যই দলে দ্ূলে লৌক আসিয়। তাহার শাসনতলে বাস করিতে 
ভাল বাসিত। তীাহ।র স্বপ্লস্থায়ী রাজত্বের কোন প্রামাণিক লিখিত বিবরণী 
না থাকিলেও যতদিন তাহার দেশ-হিতৈষণার চিহ্ন থাকিবে, ততদিন তাহার 
স্থৃতি কেহ মুছিয়! ফ্রেলিতে পারিবে না। অশোক ব৷ হর্ষের সঙ্গে সীতারামের 
তুলন! কর! চলে না, কারণ স্বাধীনতা! ব্যতীত কেহ রাজার পর্যায়েই পড়ে না। 
আর সহারামের মত ক্ষুদ্র রাজা মৌধ্য-সম্াটের বিরাট জন-হিতৈষণার গৌরব 
লাভ কন্তি পারেন না। তবে ভাগ্যগুণে যদি তাহার স্বাতত্ত্যলাভের চেষ্টা ব্যর্থ 
না! হইত, তাহ! হইলে ক্ষুদ্রীধিকারের মধ্যে তিনিও অশোক-হর্ষের মত প্রজার 
শোকছঃখ নিবারণ করিয়া, তাহাদের হর্ষস্থথ বিধান করিতে সমর্থ হইতেন। 
নীতিই মান্ুমকে বড় করিয়! দেখায়, কার্য্যক্ষেত্র উহার সফলতার জন্ দায়ী । 
প্রজাদিগের এহিক পারত্রিক উভয়দিকে তীহাব দৃষ্টি ছিল। সেই কথাই 
এখন বলিব। প্রজাদের স্বচ্ছন্দ জীবিকার জন্য তাহাদের খাগ্চ পানীয় স্থুলভ 
করিবার বাবস্থা হইয়াছিল। সায়েস্তা খার রাজত্বে টাকায় আউমণ চাউল বিক্রয় 
হইত। উহ! কেবল রাজধানী ঢাকার কথা নহে; আবার তাহার কৃষক প্রজা 
যেমন বেণী, কষিক্ষেত্রও প্রচুর ছিল। বিশেষতঃ তিনি আবাদী সনন্দের বলে 
অনেক নুন স্থল শাসন তলে আনিয়া প্রজাপত্তন করিয়াছিলেন ) তাই উৎপন্ন 
শশ্তের পারমাণ বৃদ্ধির জন্ত শশ্তের মূল্য হ্রাস হয়। এক্ষণে সে অবস্থা কল্পনা 
করাও ছুঙ্ষর হইয়াছে । 
_ ব্লাজধানী মহম্মদপু রেমনোরম রাজোর সংস্থাপন করিয়া উহাকে এ কটি গ্রাধান 
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বাণিজ্যের কেন্দ্র কর! হইয়াছিল; তজ্জন্ত সকল স্থানের সব রকম জিনিস এখানে 
আসিয়! বিক্রয় হইত। লোকে রাজধানীতে আসিলে সর্ধবিধ প্রয়োজনীয় ও 
অপ্রয়োজনীয় পদার্থ সুলজভে সহজে কিনিতে পারিয়া নানাবিধ বিল্লাস-সুথের 
কল্পনা করিত। 

এদেশ পুর্বে সম্পূর্ণ নদী-মাতৃক ছিল নদীর কৃলে ভিন্ন বসতি ছিল না । 
তখন লোকের জলকষ্ট ছিল না। কালে বহুস্থানে নদীর ভূমি-গঠন কার্য; যম্পন্ন 
হওয়ায় এবং কৃত্রিম খাল নালা দ্বার! স্বাভাবিক গতির ব্যতিক্রম ভইলে, অনেক 
স্থলে নদী মরিয়। মিয়া বাইতেছিল, পানীয় জংলর জন্য সে সব স্থানের লোককে 
পুকুর বা দ্রীঘি খনন করিতে হইত ; এবং সর্বত্র সম্পন্ন লোক ন| থাকায়, 'জলকষ্ট 
উপস্থিত হইত। সীতারাম স্বীয় রাজ্যমধ্যে সকল স্থানের জলকষ্ট নিবারণ করিয়া 
ছিলেন। তিনি একদা! এক প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী পণ্ডিতের নিকট শুনিয়াঁছিলেন যে, 
পূর্বজন্মে জল-দান-পুণ্য-ফলে তিনি এ জন্মে রাজা হইতে পারিয়াছেন। জলদান 
প্রবৃত্তি তাহার পুর্বব পুরুষের কিরূপ ছিল, তাহ! আমর! পুর্বে বলিয়াছি (৫১৬ পৃঃ)। 
এই সব নানাকারণে, তাহার রাজ্যমধ্যে যাহাতে “জল"ছুত্তিক্ষ* না থাকে, তাধার 
ব্যবস্থার জন্ত তিনি বিশেষ ব্যাকুল হইয়াছিলেন। শুধু হিন্দু রাজা বলিয়াই ষে 
কথা, তাহ! নহে; এইরূপ জলদান-প্রবৃত্তি কিরূপ ভাবে পাঠান দলপতি খাজাহান 
আলির ছিল, তাহা আমর! প্রথম থণ্ডে সবিস্তর বর্ণনা করিয়াছি। খাঁজাহানের 
একদল বেলদার ব! খনকসৈন্ত ছিল; তিনি যে পথ দিয়া সমারোহে অগ্রসর হইতেন, 
তাহার ছুইপার্থে অচিরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জলাশয় খনিত হইয়। তত্বৎস্থানের জলকষ্ট 
নিবারণ করিয়! দিত। এখনও যশোহ্র-খুল্নায় অনেক স্থানে বড় বড় খাঞ্জালি 
দীঘি স্থানীয় লোকের জীবনোপাযর় হইয়! রহিয়াছে । সীতারামেরও এইন্ধবপ এক 
দল বেলদার সৈম্ত ছিল, শুন। যায়, উহাদের সংখ্যা ২২০০ এবং উহার্দের নায়ক 
ছিলেন, পলাশনাড়িয়ার বন্ুবংশের পূর্বব-পুরুষ, কায়স্থবীর মদন মোহন বস্থ। এই 
সৈন্যদল আবশ্তক হইলে যুদ্ধ করিত, আর সময় পাইলে পু্করিণী খনন করিত। 

সর্বত্রই জলাশয় প্রতিষ্ঠা দ্বার সীতারামের গুভাগমন ও শুভদৃষ্টি বিজ্ঞাপিত 
করিত। আর কিছুতে না হউক, তিনি জলদান-পুণ্যে অমর হইয়া রহিয়াছেন।* 


* জলাশর প্রতিষ্ঠার জন্য মহামতি এডমও বার্ক কর্ণাট-রাজগণের সম্বন্ধে যাহ! বলিয়া 
ছিলেন, সীতারামের সম্বদ্ধেও ঠিক তাহ। খাটে ১-_ 


সীতার়ামের রাজত্ব ৫৬৭ 


প্রবাদ আছে, তি'ন প্রতিদন নুতন পুষ্ষরিণীর জলে ম্নান করিতেন এবং 
প্রতাহ নানাস্থান হইতে এই সব খনিত জলাশয়ের জল রানধানীতে আনীত হই 
উহাব প্রকৃত কারণ পুর্করিণী খনন কার্যের উৎসাহদান ভিন্ন কিছু নহে। কিন্ত 
সাধারণ লোকে উহার মধ্যে তাহার বিলাসিতার স্বপ্ন দেখিত। নুতন পুকুরের 
জলে স্বাস্থ্য বা বিলাসিতা বৃদ্ধি পায়, এমন কথা আমরা শুনি নাই; বরং উহার 
বিপরীত ফলই আমাদের অভিজ্ঞত। । সীতারাম যে সকল ক্ষুদ্র বৃহৎ জলাশয় 
প্রতিষ্ঠা করিয়া! গিয়াছেন, এখনও তাহার অনেক গুলি বর্তমান থাকিয়। তণঞ্চলের 
জলকষ্ট নিবারণ করিতেছে । রামসাগর, কৃষ্ণসাগর প্রভৃতির কথা বলিয়াছি ; 
তত্ভিন্ন অনেক জলাশয় এখনও নানাস্থানে আছে। মহল্সদপুর হইতে ৫৬ ক্রোশ 
দুরে বলেশ্বরপুর ও লঙ্করপুরে ছুইটি প্রকাণ্ড দীঘিকা আছে। রাজধানীর উত্তর 
পশ্চিমকোণে দেড় ক্রোশ দূরে শ্তামগঞ্জে সীতারামের জোষ্পুত্র শ্ঠামস্গন্দর রায়ের 
প্রাসাদ ছিল,তথায় এবং অদুরবর্তী দিগনগরে কতকগুলি উৎকুষ্ট সরোবর আছে। 
সুর্য্যকুণ্ড গ্রামের প্ৰাসের পুকুর” এখনও তাহার মহিমাকীর্তন করিতেছে । বাশ 
গ্রাম বগুড়ায়ও দীিকা' এবং গড় আছে। এতদ্বিন্ন কানুটিয়া, ঘুললিয়া, মশপুর 
গঙ্জারামপুর, মিঠাপুর ও সিঙ্গিয়৷ ( হাড়িগড়া) গ্রামে, নড়াইলের পূর্ববদক্ষিণে . 
সরখলডাঙ্গায় ও হরিহর নগরে সীতারামের জলাশয় আছে। 

_ জ্ঞামচচ্চা ও শিক্ষা-সৌকর্ধ্ের জন্তও মহম্মদপুর খ্যাত হইয়াছিল। সীতারামের 
রাঁজসভায় বহু পঙ্ডিতের সমাগম হইত ; তিনি বহু অধ্যাপককে বৃত্তিদানে পোষণ 
করিতেন। তাহার গুরু-পুরোহিত উভয় কুলই . পাগ্ডত্যের জন্য সম্মানিত। 
ঘুল্লিয়ার গোস্বামিগণ তাহার গুরুবংশীয় এবং গোঁকুল নগরের বংশজ চট্টোপাধ্যায়- 
গণ তীহার পুরোহিতের ধারা । শেষোক্ত বংশে বু পণ্ডিতের আবির্ভাব 
হইয়াছিল। তাহার সময় হইতে বাগজানি, ধুপড়িয়া, গঙ্গারাসপুর ও 
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৫৬৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস . 


বারুইখালি প্রভৃতি স্থান বু অধ্যাপকপর্তিতের -. নিবাসস্থল হইয়াছিল। 
বারুইখালি, নালিয়!, বানা, নহাটা ও বাঁটাজোড় প্রভৃতি স্থান পাশ্চাত্য- 
বৈদিক ব্রাঙ্গণ-সম্প্রদায়ের একটি প্রধান কেন্ত্র। সীতারামের পতনের 
পরও এই সব স্থানের বিগ্ভাগৌরব নিশ্রভ হয় নাই। বরং কাঁলে বারুইখালি 
পাণ্ডিত্য-গরিমায় নবদ্বীপের নিয়েই আসন পাইয়াছিল। এই স্থানে ঘরে 
ঘরে যে কত অসাধারণ পণ্ডিতের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহার সংখ্যা 
করা যায় না। পলিতা-নহাটার বৈদিক তট্রাচার্ধ্গণের পূর্বপুরুষ ভাস্করানন্দ 
আগমবাগীশ অনেক সময়ে সীতারামের সভাশোভন করিতেন । তাহার স্বহস্ত 
লিখিত কবিত| হইতে জানা যাক, তিনি সীতারামকে ইন্জ্রতুল্য রাজেন্্র বলিয়া 
বর্ণনা করিয়াছিলেন £-- 

“ভাস্করে উদয় ভাস, উদ নারায়ণ দাস, তনয় রাজেন্দ্র সীতারাম। 

গুণেন্দ্র দেবেন্দ্র তথি, ভু-অধিপতি, ভূষণে-ভূষিত গুণগ্রাম ॥”* 

বনু অধ্যাপককে বৃত্তিদিয়া বিগ্যোৎসাহী রাজ! মহন্মদপুরে অসংখ্য চতুষ্পাঠী 

খুলিয়াছিলেন। সে সকল টোলে কাব্য, ব্যাকরণ, স্ৃতি, দর্শন প্রভৃতি বহুশাস্ত্রের 
তধ্যাপনা হইত। এমন্‌ কি, জ্যোতিষ বা আয়ুর্বেদ শান্্রও বাদ পড়ে নাই। 
বৈগ্ধকুল-প্রদীপ আভিরাম কবীন্দ্রশেখর প্রসিদ্ধ কবিরাজ এবং রাঁজসভার অলঙ্কার 
স্বরূপ ছিলেন । অসাধারণ পাগ্ডতে)র জন্ত তিনি রাজার নিকট হইতে "মহামহো- 
পাধ্যায়” উপাধ পাইয়াছিলেন। 1 কলিকাতা-পাথুরিয়াঘাটার প্রসিদ্ধ কবিরাজ 
মহামহোপাধ্যায় ঘারকানাথ সেন অভিরামের উপযুক্ত বংশধর $ সীতারাম 


* যছুবাবুর “সীতারাম,” ৭৮ পৃঃ। 

1 যছুক্তং রামতনু হড়-কবিশেখরেণ৮- 

“অভিরামঃ কবীন্দোহসৌ সীতারামাদ্ধি ভুগতে 
মহোপাধ্যায়পদবীং মহৎপুর্ববামবাপ্তবান্‌॥” 

+ খুলুন জেলা পঞ্জোগ্রাম নিবাসী হিন্ুবংশীয় চন্দরশেখর সেলে পুত্র জয়রাম 
ফরিদপুরের অন্তর্গত খান্দারপাড়ার় বিবাহস্থত্রে বাদ করেন। তৎপুত্র মখুহ্দন কালক্রমে 
বংপানুক্রমিক ''কবিরাঁঞ” উপাধি পান । এই মধুতুদনের পুজ আঁভরাম সীতারামের সভার 
রজপপ্ডিত এবং মহানক্োপাধ্যায় উপাধি-ভুষিত। . অভিরামের পুতের বংশ নাই। 
বভিবামের আত রতিরামের পুত্র শঙ্বর ঝচপ্পতি প্রসিদ্ধ গঙ্চিত ও কপিরাজ ছিলেন। 





৬দশতৃজার মন্দির-_মহন্মদপুর [ ৫৬৯ পৃঃ 


শ্রীসতীশচন্ত্র মিত্র প্রণীত যশোহর খুলনার ইতিহাসের জন্য 
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সীতারা মের রাজত ৫৬৯ 


অভিরামকে যে ভূমমবৃত্তি দিয়া ছিলন, তাহ! এখনও “কবিরাজের তালুক” বলিয়া 
পরিচিত। এইরূপ আরও অনেক কবির রাজধানীতে চিকিৎসা বাবসায়ে 
লিপ্ত ছিলেন। 
উদ্ধার নৃপতি হিন্দুদের শিক্ষ! ব্যবস্থা করিয়া! ক্ষান্ত হন নাই; তিনি মুসলমান 
গ্রজার শিক্ষার জন্য মৌলবীদিগের দ্বারা বহুসংখ্যক মকৃতব খুলিয়াছিলেন। 
ৰালকদিগের বর্ণজ্ঞান ও বাঙ্গীল! ভাষ! শিক্ষা দিবার জন্য যে সব পাঠশালা ছিল, 
হিন্দু মুসলমান উভয় জাতীয় লোকে তাহার শিক্ষক হইতেন। মৌলবীদিগকে 
হিন্দুরা বিশ্বাস ও ভক্তি করিত, রাজাও উহািগকে প্রয়োজন মত উচ্চ রাজ 
নৈতিক কার্যে নিয়োজিত করিতেন। 
প্রজাবর্গের অনজল ও শিক্ষার স্ৃব্যবস্থা করিয়। সীতারাম প্রর্কৃত রাজসম্মান 
লাভ করিয়াছিলেন। কিন্ত ধর্মপ্রাণতাই তাহার চরিত্রের বিশেষত্ব । কৈশোর 
কাল হইতেই তিনি ধাম্সিক ও ভক্তিবিহ্বল ছিলেন। ক্রমে বয়োবৃদ্ধি ও 
রাজপ্রতিপত্তির সঙ্গে ধর্মনিষ্ঠা বাড়িতে লাগিল। তিনি রাজধানী প্রতিষ্ঠার. 
অব্যবহিত পরেই তথায় সর্ধাগ্রে তাহার কুলদেবতা ৬দশভুজ! দুর্াদেবীর মন্দির 
স্বপন করেন। * এ মন্দিরের গায়ে লিখিত ছিল £__ 
“মহী-ভুজ-রস-ক্ষৌণী শকে দশভূজালয়ম্‌। 
অকারি শ্রীমতা সীতারামরায়েণ মন্দিরম্‌ ॥* 


পাশা পিটিসি শীশিিশীস্পা শশী শাপীশশিশিশিশীশশ পাশ 


ইহারই শিল্প গোপাল কর প্রসেন্ত্র-সার-সংগ্রহ” নামক খ্রসিদ্ধ আমুর্বেদ গ্রন্থ-প্রণেত।। 
শক্ষরের আতুষ্পুত রামহুন্দর মহামহোপাধ্যায় দ্বারক1নাথের পিতামহ । বংশধার! এই £-_ 

চক্রশেধর--্জয়রাম-_মধুনু দন--অভিরাম ও' রতিরাম-্রামমোহন--রামন্থন্দর*-রাজীব- 
লোচন--গঞ্জাচরণ ও দ্বারকানাথ। গঙ্গাচরণের পুত্র নগেন্্রনাথ বি, এল ( উকীল, খুল্ন। ), 
জ্ঞানেন্্রনাথ কবিরদ্ধ বি, এ (কবিরাজ ), সত্যেন্দ্রনাথ বিস্তাবাগীশ এম, এ (প্রফেসর, 
সিটি কলেজ ) প্রভৃতি । দ্বারকানাখ- যোগীন্রনাথ বৈভ্তর$ এম, এ, যতীক্ত্র প্রভৃতি । 

* »দশতূ্জার যে মূর্তি ছি, তাহ! পিত্তল-নির্দিত। সীতারাম ্বর্ণ-গ্রতিমা গঠনেরই 
বাবস্থা করিক়ািলেন। কথিত জাছে, রাজ-কর্দকার কোন প্রসঙ্গে গর্র্ধ করিয়া বলিয়াছিল 
বে, ইচ্ছা! করিলে সে যোৌল আনাই চুরি করিতে পারে। রাজা তাহাকে পরীক্ষা করিবার 
দন্ত রাজবাটাতে প্রহরি-বেষ্টিত রাঁখিরা, তাহান্বার। হবর্পমুর্তি গঠন করাইতেছিলেন। 
কষ্ককার প্রত্যহ নিজ বাটীতে গিয়! রাজ্িঘ্বোগে দেই একই আকার প্রকারে অন্ত এক পিত্তল 
প্রতিমা! গড়িত এবং প্রতিষ্ঠার পূর্ববদিন রাক্রিযোগে দে প্রতিমা! রামসাগরের জলে ভুবাইপ্া 


ণ২ টি 


ডা 


শা স্পিপাসপপা পাশ পাপা সপ পপ 








৫৭০ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 

মহী-১, ভুজস্"২, রস-৬, ক্ষৌণী (পৃথিবী ) -১$ অঙ্কের বাঁমগতিতে 
১৬২১ শক বা ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দ হয়। মন্দিরের মধো ইহাই সর্ব্ব প্রথম । কয়েকবার 
সংস্কারে এই মন্দির-প্রাচীরের অনেক পরিবর্তন হইয়াছে, তবুও ইহার গায়ে কিছু 
চিন্রকল! ছিল। তন্মধ্যে পাল্কীতে রাজা চলিয়াছেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে সৈন্ঠদল 

যাইতেছে, এরূপ একটি ছবি দেখা যায়। লোকে বলে, এঁ রাজার ছবিটি 
সীতারামের নিজমূর্তি। সেই ইষ্টকের ছবি ভিন্ন সীতারামের অন্ত কোন 
চিত্র নাই। 

পুর্ব্বেই বলিয়াছি, সীতারাম তাহার নূতন গুরু-দেব কৃষ্ণবল্পভ গোস্বামীর নিকট 
বৈষ্ব-দীক্ষা গ্রহণ করেন। দশভূজার মন্দিরের পর তিনি সেই একই প্রাঙ্গণে 
পশ্চিমের পোতায় কারুকার্য্য খচিত এক অতি সুন্দর জোড়বাঙ্গাল৷ মন্দির 
নিন্মীণ করিয়া তন্মধ্ কৃষ্ণ বিগ্রহ স্থাপন করেন। এই মন্দিরে কোন ইষ্টক লিপি 
ছিল বলিয়! জান! যায় নাই। জোড়বাঙ্গালাটি এখনও ভগ্াবস্থায় দণ্ডায়মান 
আছে। এই কৃষ্ণজীর মন্দির প্রতিষ্টা করিয়াও তাহার সাধ মিটে নাই । তিনি 
পিতৃপুণ্যার্থ যেমন রাজধানীতে ৬লক্মীনারায়ণের অষ্টকোণ মন্দির স্থাপন করেন, 
গুরুদেবের তোষাভিলাষী হইয়া সেইরূপ কানাইনগর গ্রামে এক অপূর্ব পঞ্চরত্ব 
মন্দির নির্মাণ করিয়া, তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ এহরেকষ্ণ-বিগ্রহ স্থাপন করেন। কৃষ্জজীর 
মন্দিরের মত এ মন্দিরও পুর্ববদ্ধারী, উহার সদর দিকে একফুট পরিসর বিশিষ্ট 
একখানি কষ্টিপাথরের গোলাকার প্রস্তরে নিয্নলিখিত শ্লোকটি উতৎকীর্ণ ছিল । * 
রাখিয়া । প্রতিষ্ঠার দিন প্র(তে যখন টন ্ব্ণ-প্রতিম। মন্তকে করিয়৷ মহাসমারোহে 
রামসাগরে স্নান করাইতে গেল, তখন জলে ডুব দিয় মুর্তিটি বদলাইয়া লইয়াছিল। প্রতিষ্ঠা 
শেষ হইলে যখন সে প্রকৃত ঘটন! রাজাকে বুঝাইয়! দিল, তখন তিনি তাহার স্থকৌশল ও 
নির্দাণ-চাতুরীর পুরস্কার স্বরূপ হ্বর্ণ-প্রতিমাখানিই তাহাকে দীন করিয়াছিলেন । ছুঃখের, 
বিষয় এখন মহম্মদপুরে সে পিত্তলমরী মুন্তিখানিও নাই। 

* আমি এই প্রস্তরখানি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। কানাইনগরের মন্দির ভগ্নদশায় ডিন 
্রস্তরখানি খুলিয়। লইয়। *রামচন্দ্র বিরহের বাঁটীর মধ্যে দেবোত্বরের কাছারী ঘরে উহা! রাখা 
হইয়াছিল । সেখানে ১৩০৯ সালের পৌষ মাসে, নায়েব গঙ্গাচরণ দান মহাশয়ের অনুগ্রক্জ 
আমি উহ! দেখিতে পারিয়াছিলাম। পাথরখানি পরিষ্কত ও তৈলাক্ত ক্রিয়া উহ! হইতে যে 
গাঠোদ্ধার করিয়াছিলাম, অবিকল তাহাই এখানে প্রকাশ করিলাম। দান মহাশয়ের পর 


সীতারামের রাজত্ব ৫৭১ 


“বাণ-দন্া্গচনদ্রঃ পরিগণিত-শকে কৃষ্চতোষাভিলাষঃ 
্রীমদ্বিশ্বাসথাসোদ্তবকুলকমলোত্তাসকো ভান্ুতুল্যঃ | 
ভ্রাজচ্ছিল্পৌঘযুক্তং রুচিররুচি হরেকষ্ণগেহং বিচিত্রং 
শ্রীসীতারামরায়ো ষুপতিনগরে ভক্তিমানুৎসসর্জা 1৮ & 
বাণ." ৫, দ্বন্- ২, অঙ্গ ৬, চন্দ্র-১ 7; অঙ্কের বিপরীত ক্রমে ১৩২৫ শক 
বা ১৭০৩ খুষ্টা্ধ পাওয়া যায়। পকুষ্ণতোষাভিলাষঃ” সীতারামেরই বিশেষণ। 
এ স্থলে শ্রীকৃষ্ণের তুষ্টির জন্ত অথবা গুরুদেব রুষ্ণবল্লভের তুষ্টির জন্ত, এই উভয় 
অর্থ ই প্রচ্ছন্ন আছে। সীতারামের পূর্বপুরুষের উপাধি ছিল পবিশ্বাস খাস” 


আরও কয়েক জন নায়েবী করিয়। গিয়াছেন। শুনিয়াছি, পাবনা জেলায় গয়েশবাড়ী নিবালী 
ঞ্ঁনিতা নন্দ নন্দী মহাশয় ১৩১৪ হইতে ১৩১৮ সাল পর্য্যন্ত উক্ত কাছারীর নাছ্েব ছিলেন। 
তিনি কার্যে ইন্তাফ। দিয়! যাইবার পর এঁ পাথরখানির আর কোন সন্ধান পাওয়। যায় নাই। 

* এই হন্দর লোকটির নানাবিধ অশুদ্ধ পাঠ এ পর্যন্ত চলিয়া আদিতেছে। প্রকৃত 
শ্লোকটিতে কিন্তু কোন অশুদ্ধি নাই। “পরিগণিত-শকে' স্থুলে পুর্ববাপেক্ষিত পরিগণিত শব্দের 
সহিত (বামনের মতে ) শক শবের সমাস হইয়াছে । সর্ধপ্রথমে ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেবের 
বিকৃত পাঠে “বিশ্বাম ভান” “অজন্্ সৌধধুক্তে” প্রভৃতি পাঠ ছিল। ছুঃখের বিষয় শ্রদ্ধাম্পদ 
প্রযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহোদয় ফলকখানি স্বচক্ষে ন। দেখিয়। সাহেবের অনুকরণ করিতে 
গিয়। “অজশ্রং সৌধধুক্তে,'' *রুচির রুচি হরে” এই অংশকে যছুপতি নগরের বিশেষণ করিয়া. 
দেন এবং বছৃকষ্টকল্পনা করিয়া “রুচিররুচিহরে" :অংশের প্হনার হইতেও হন্দর" 
এইরূপ অর্থ করিয়া! লন। (সীতারাম, ৬২ পৃঃ)। নিখিল বাবু উহারই অনুবর্থন 
করেন। প্রকৃত অর্থ তাহা নহে। বিগ্রহটির নামই পহরেকৃক,” ইহা শুদ্ধ 
সংস্কৃত কথ! না হইলেও বিগ্রহের নাম বলিয়া অবিকল রাখা হইয়াছে। গোসাই 
গোরাচাদের গন্থে “্হরেকৃষ রায় স্থাপন করিল" এইরূপই আছে। এই বিগ্রহের জন্ত 
উৎহ্ৃষ্ট গ্রামের নাম “হরেকৃক্জপুর”। “রুচিররুচি' শবকটা “হরেকৃঞ্গেহং' পর্দের বিশেষণ ; 
এখানে রুচি শবে (স্থাপত্য) পদ্ধতি বুঝিতে হইবে; অর্থাৎ মন্দিরটি .হুন্দর পদ্ধতিমত 
রচিত। মূলে *"ত্রাজৎ” অর্থাৎ উজ্ভবল “শিল্লোঘবুক্তং' এইরূপই আছে, অজশ্রং কথ! নাই। 
যছুবাবু সরকার মহাশয়ের অনুবর্তন করিয়া “ভ্রাজৎ স্নেহোপবুক্তং" +এইরূপ :পড়িয়াছেন, 
ইহার অর্থবোধ হয় না। চবরদাকাস্ত দে মহাশয় পাখরখানি শ্বচক্ষে দেখিলেও পরের মুখে 
পাঠোদ্ধার করিয়াছেন । তবুও গীহার পাঠে 'ভ্রাজচ্ছি্ ঘধুক্তে' জাছে, উহার তিনি 


যছুপতিনগরকে বিশেধিত করিয়াছেন । 


৫৭২ যশোহর- -খুঁল্নার ইতিহাস 


সে কথা পূর্বে বলিঙ্গাছি ; ভিনি জগ্মলাভে সেই বংশ রা করাল । 
লোকটির সরলার্থ এই ₹-_হুর্ধ্ের মত যিনি বিশ্বাস-খাস-কুল.-কমলকে প্রস্ফুটিত 
: করিয়াছিলেন, সেই ভক্তিমান্‌ ্রীপীতারাম রায় স্বীয় গুরুদেব কৃষ্ঞবন্পতের তুষ্টির 
নিমিত্ত ১৬২৫ শকে যছুপতি (কানাই ) নগরে সমুজ্জগ-শিল্পরাজি-সমহ্থি ত 
সুরুচিসম্পন্ন বিচিত্র.৬হরেক্চ-মন্দির উৎসর্গ করেন। 

কানাইনগরের মন্দিরটি বাস্তবিকই স্ন্দর কারুশিল্পসমন্িত এবং সীতারামের 
সকল মন্দির অপেক্ষা বৃহৎ ও উচ্চ। পূর্বদিকে উহার সদর ; সেদিকে তিনটি 
খিলামের পশ্চাতে বারান্দ। এবং পার্খদ্বয়েও এরূপ খিলান ও বারান্দা আছে। 
গর্ভমন্দিরে কৃষ্ণ-রাধিকা মৃত্তি প্রতিঠিত ছিল। মন্দিরের পোতা৷ ছুই হস্ত উচ্চ 
এবং উহার শীর্ধদেশে চারি কোণে চারিটি এবং মধ্যস্থলে একটি, সর্বসমেত 
পাঁচটি চূড়া আছে, এই জন্ত এই জাতীয় মন্দিরকে পঞ্চত্ব মন্দির বলে। 
সাধারণতঃ বঙ্গদেশের সকল উৎকষ্ট মন্দির এই প্রণালীতে রচিত। পূর্ববদিকের 
মন্দিরগাত্রই সর্বাপেক্ষা অধিক কারুকাধ্যমগ্ডিত; সে দিকে প্রত্যেক দরজার 
উপর চতুষ্ষোণক্ষেত্রে দুইটি সিংহ একটি মঙ্গল ঘট রক্ষ! করিতেছে, উপরে সারি 
সারি ভাবে মধ্যস্থলে কষ বলরাম ও ছুইপার্থে উপর হইতে নিয় পর্য্যস্ত সথিবৃন্দ 
ও নান! দেবদেবীর ছবি অঙ্কিত ছিল।* এমন্দিরকে সুন্দর ও অগ্রতিদ্ন্ী 
করিবার অন্ত রাজা কোন প্রকার চেষ্টা, আয়োজন বা৷ অর্থ-ব্যয়ের ক্রটা 
করিয়াছিলেন বলিয়া! বোধ হয় না। ইহার অপূর্ব মাধুরী তাহার ভক্ত হৃদয়েরই 
সুন্দর চিত্র রচনা করিয়াছিল। 

কাঁনাইনগর হইতে এক মাইল দূরে গোপালপুর গ্রামে সীতারামের গ্রতিষ্ঠিত 
'বুড়া শিবের এক ভগ্ন মন্দির এখনও বর্তমান আছে। অবশ্ত শিবলিজের পুজা 
সে মন্দিরে হয় না, নিকটবর্তী একখানি ক্ষুদ্র টিনের ঘরে উক্ত লিঙ্গের দৈনিক 
পূজাদদির কার্য কোন প্রকারে সমাহিত হয়। সীতারামের রাজপ্রাসাদের 
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কানাইনগরের পঞ্চরত্ব মন্দির 


শ্রীতীশচন্ত্র মিত্র প্রণীত ষশোহর খুলনার ইতিহাসের জন্য 


81781902191) 262. ০৮৩, 


সীতারামের ধর্দপ্রাণতা ৭ প্রত 


সগ্মুখে কৃষ্ণ বিগ্রহের দোলোৎসবের জন্য যে মঞ্চ নির্শিত হইয়াছিল, তাহা 
. এখনও মনুমেন্টের মত ধাড়াইর। আছে । দেবভক্ত নৃপতি এই সকল বিগ্রহের 
প্রত্যেকের সেব; ও পর্বোৎসবের জন্ত রাজোচিত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। 
প্রত্যেক বিগ্রহের জন্ত কবেকখাঁনি করিয়া গ্রাম দেবোত্তর দেওয়া ছিল। 
কানাইনগরের ব্যবস্থাই ছিল সর্বোৎকৃষ্ট, কারণ এখানে ভিনি বৈষ্ববৃন্দের 
একমাত্র আরাধ্যক্ষেত্র শ্রীবৃন্দাৰবনের কল্পনা করিয়াছিলেন। স্থানটির নাম 
 রাখিলেন যছুপতিনগর বা কানাইনগর ; সেই স্থানেই কৃষ্ণ রাধার যুগল রূপ 
. বর্তমান ; মন্দির প্রাঙ্গণে বহু অনুষ্ঠানে দিবারাত্র অষ্ট প্রহর সমভাবে হরিনামানু- 
কীর্ভন হইত। “কানা ইবাীর কীর্তন” কিছুতেই থামিত না। * পূর্ববপার্খব্তা 
প্রশস্ত অক্টালিকার ছুইটি প্রোষ্ঠে ছুই দল কীর্ভনওয়ালা বেতনভোগী হইয়া 
বাস করিত, একদল বিশ্রাম করিবার সময়ে অন্ত দল গান গাহিত। মন্দির- 
প্রাঙ্গণ দিবানিশি তক্তমণ্ডলীর [প্রেমোচ্ছ'াসে কোলাহলময় থাকিত। প্রাচীন 
বৃন্দাবনে গোঁপগণের বসতি ছিল; সীতারামের নববৃন্দাবনেও গোপগণের বসতি 
হইল। যে পাড়ায় তাহার! বাঁস করিত, তাহার নাম গোকুলনগর। এখনও 
সেখানে কয়েক ঘর গোপের বাস আছে। কানাইনগরের হরেকুষ্জ বিগ্রহের 
সেবক গোপ ব্যতীত আর কেহ হইতে পারিত না । কিছুদিন পুর্ববেও সেই 
নিয়ম চলিতেছিল। কানাইনগরের চতুঃপার্খে যে অন্ত সকল গ্রাম আছে, 
তাহাদের নাম শ্তামনগর, রাধানগর, মধুরানগর প্রভৃতি । তথাকার বিগ্রহগণের 
বৃত্তিষ্বরূপ যে তিনথানি গ্রাম উৎহষ্ট হয়, তাহাদের নাম হরেকৃষ্চপুর, লক্ষ্মীপুর 
ও বলরামপুর। পূর্বে বলিয়াছি, এই .হরেকষ্ণপুরেই অপূর্ব জলাশয়, 
কুষ্ণসাগর ; উহাই কালীয় হ্দ বলিয়৷ কল্পিত হইত। কানাইনগর হুইতে 
রাজছুর্গের রাস্তা পর্য্যস্ত যে এক মাইল দীর্ঘ বাহিরের পরিখার কথা বলিয়াছি,. 
তাহাই ছিল যমুনা নদী। রাজপ্রাসাদে প্রতিষ্ঠিত লক্গমীনারায়ণ শিলাকে 
রখোংসনে ও অন্ান্ত পর্ধে উক্ত পরিখার তীরবর্তী প্রশস্ত পথে রখারোহণে 
লইয়া! যাওয়া হইত, পরে তিনি সুন্দর মযুরপত্খী তরণীতে কল্পিত যমুনা পার হইয়া 


* কথাট! দেশময় রাষ্ট্র হইয়! পড়িয়াছল। এখনও লোকে খাসা! কিছু একভাবে 
অনবরত চলিতে থাক তাঁধার সাহত “কানাইবাড়ীর কীর্নের* তুলন। করিয়া থাকে। 


৫৭৪ যশোহয়-খুল্নার ইতিহাস 


কানাইনগরে গিয়া কিছুদিন রাস করিতেন। প্রবল শক্রর সহিত যুদ্ধবিগ্রহর 
মধ্যেও এই সকল পুরাণ-সন্মত আনন্দলীল! সীতারামের পরমভক্ত প্রজাবর্গকে 
সর্বদা আনন্দসাগরে নিমজ্জিত করিয়া রাখিত। সীতারামের এই সকল 
উৎসবের প্রকৃত তত্ব অনুসন্ধান করিলে তাহাকে ভক্তপ্রাণ পরম হিন্দু বলিয়া 
সন্দেহ করিবার কারণ থাকে না। 

. সীতারামের বিলাসিতা সম্বন্ধে কতকগুলি প্রবাদ প্রচলিত আছে। উহার 
সবগুলিই যে কিছু অতিরঞ্জিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। চিরকালই এই জাতীয় 
প্রসঙ্গে রাজাদের স্বন্ধে লোকমুখে অদ্ভূত গল্প রচিত হইয়৷ থাকে; প্রামাণিক 
বিবরণী ন৷ থাকিলে, এই সকল গল্প কালসহকারে ক্রমেই রঞ্জিত হইয়! ইতিহাসের 
স্থান পুরণ করে। সীতারামের সন্বন্ধেও তাহাই হইয়াছে। উক্ত প্রবাদগুলির 
মধ্যে কতক সীতাঁরামের অশনবসনাদি সম্বন্ধীয়, কতকগুলি তাহার নৈতিক 
চরিত্র বিষয়ক । আমর! পৃক্‌ ভাবে এই ছুই জাতীয় প্রবাঁদের বিচার করিব। 
প্রথমতঃ প্রবাদ এই, সীতারাম নিত্য নৃতন স্থ্বস্ত্র পরিতেন, নিত্য নূতন পুকুরের 
জলে স্নান করিতেন, নিত্য নূতন বিছানায় শয়ন করিতেন, প্রত্যহ তাহার জন্ত 
সগ্ হুগ্ধ হইতে দ্বৃত মাখন দধি ক্ষীর ও অন্ঠান্ত মিষ্টান্ন প্রস্তুত হইত, তিনি কোন 
বাসি বা পধু্সিত, অজানিতভাবে প্রস্তুত, বৈদেশিক বা দূরবর্তী স্থান হইতে 
আনীত খাগ্যাদি গ্রহণ করিতেন না।. সামান্ত অতিরঞ্রন বাদ দিয়া, আমর! এসকল 
কথ! বিশ্বাস করিয়। লইতে পারি। এখনও অনেক এদেশীয় রাজ। বা ঝড় জমিদারের 
সম্বন্ধে এ সব কথ। খাটে । কেবল সগ্ভ খনিত পুকুরের জলে শ্নান কর! সকলের 
ভাগ্যে বা সাধ্য কুলায় না। উহার মধো সীতারামের বিলাসিত। কতটুকু ছিল, 
তাহা পুর্ক্বে বিচার করিয়াছি । অন্তগুলির মধো বিলাসিতা যেমন আছে, তাহার 
সঙ্গে হিন্দুয়ানী রক্ষা, স্বাস্থ্য বিষয়ে সাবধানত! ও শিল্পিগণকে উৎসাহদান, ইহাও 
আছে। দেশের মধ্যে যে রাজা স্বাধীন হইবার নাম করেন, তাহাকে শিল্প 
সাহিত্যের সহায়তার জন্য তজ্জাতীয় বিলাসের প্রশ্রয় দিতে হয়। অযোধ্যা 
নবাব গান ভালবাসিতেন বা শুনিতে জানিতেন বলিয়া সে দেশে সঙ্গীত চচ্চার 
উৎকর্ষ ছিল, এখন তাহা নাই। ঢাঁকার নবাবী প্রাসাদের উপকণ্ঠে বা! কৃষ্ণচন্দ্রের 
রাজধানীর পার্থ শান্তিপুর প্রত্ৃতি স্থানে, যে হুশ্ষ্ব বস্ত্র, সোনারূপার কারুশিল্প ও 
ও পুতুল গড়ার অত্যুন্নতি হইয়াছিল, তাঁহার প্রকৃত কারণ রাজ-পরিবারের 


_ সীতারামের ধর্মপ্রাণতা ৫৭৫ 


বিলামিতা। সীতারামের দেশেও অনেক কাল পরে দস্থার উৎপাত গেল, শাস্তি 
আসিল, শস্ত।দি সুলভ সুৃভিক্ষ হইল, শিল্পাদির শ্রীবৃদ্ধি হইল, ধন সম্পদ নিরাপদ 
হইল , এক কথায় প্রজার! সুখের মুখ দেখিল। আমর! পূর্কে বলিয়াছি, এই 
স্থথের নামই সীতারামী সুখ। 

দ্বিতীয়ত; প্রবাদ এই, সীতারামের নৈতিক চরিত্র কলুষিত ছিল, 
কতকগুলি বিবাহিত স্ত্রী ব্যতীত তাহার শত শত উপপত্বী ছিল, তিনি উহাদের 
সঙ্গে চিত্ত-বিশ্রামের নিভৃত নিকুগ্রে ব৷ স্বথসাগরের গর্ভস্থ দ্বিতল গৃহে বিলাস রঙ্গে 
মজিয়া থাকিতেন। প্ৰীতার মধ্যে খেলারাঁম, * বদমায়েসে সীতারাম”-_ এমন 
সব প্রবাদোক্তিও অপ্রতুল ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র সীতারামকে বহু রমণীর 
সংস্পর্শে আনিলেও, একটি মাত্র বিবাহিতা স্ত্রীর রূপমোহে পাগল করিয়া তাহার 
সর্বনাঁশের পথ দেখাইয়! গিয়াছেন। পুরুষের সেবায় রমণী পরিচারিকার নিয়োগ 
এদেশে নূতন নহে। মৌর্ধ্য-চন্ত্রগুপ্ত স্ত্রীরক্ষিসেনাদাবা পরিবৃত হইয়! দরবারে 
ব| মুগয়ায় যাইতেন, বারনারীকে গুপ্তচর নিযুক্ত করিতেন; তাহার অন্দরের 
বিশেষ খবর আমরা রাখি না। মোগল-কেশরী আকবরের অন্দরের থবর রাখিলেও 
তাঁহার বেগমের সংখ্যা বলিতে পারিব না; তিনি নৃত্যগীতে, মুগয়ায়, মত্ম্ত- 
শিকারে, দশর্পচিশী খেলায় অসংখ্য রমণীকে ক্রীড়নক করিয়া লইতেন। কিন্তু 
চন্ত্রগুপ্ত ও আকবর উভয়ই প্রসিদ্ধ বীর ও সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা । রমণী-বর্গের 
.সংশবই যে রাজার পতনের একমান্র কারণ, তাহ নহে। হয়ত সীতারামের 
পতনেরও অন্ত কারণ ছিল। তীহার কয়েকটি বিবাহিতা স্ত্রী ছিল, তাহার ও৪টির 
উল্লেখ করিয়াছি; ইহা ভিন্ন তীহার উপপত্বী ছিল কিনা বা কতগুলি ছিল, তাহা 
বলিতে পারিন| । অন্ততঃ ছিল বলিয়া পরিচয় পাই নাই। স্ত্রীলোক সংগ্রহের 
দিকে যে তাহার লালস৷ ছিল, রাজ্য দখল করিবার সময় তিনি কাহাকেও জোর 
করিয়া বিবাহ করিয়াছেন বা রাঁজবলের অপব্য়ে কোন পরন্ত্রীকে করায়ত্ত 


* খেলারাম ঢাকার অন্তর্গত চাদ প্রতাপের একজন প্রমিদ্ধ ধনী। চণচড়ার মনোহর, 
রায় নিজে উত্তর রাট্রীর উচ্চ কুলীন এবং সীতারাম সেউ সমাজের নিষ্মশ্রেণীর কারস্থ অথচ 
ধনজন সম্পদে ঠাহার অপেক্ষা উন্নত। কুতরাং উভয়ের মধ্যে দ্বেষাদ্বেষি ছিল; তাহা হইতে 


জনেক অপবাদের হুষ্টি হইত । 


৫৭৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস . 


করিয়াছেন, এমন কোন প্রমাণ নাই। * তাহার মৃত্যুর পরে ও বন্দী পরিবারের 
মধ্যে অধিক সংখ্যক স্ত্রীলোক ছিল না। ন্ুতরাং পঞ্চাশ বৎসরের রণক্লাস্ত বীর 
শত যুবতী সঙ্গে লামোদ প্রমোদে দিনক্ষয় ব৷ দ্হেক্ষয় করিতেন, এমন 'রচ।' গল্প 
আমি বিশ্বাস করি না। 

তীহার এব্বিধ ক্রীড়া কৌতুকের সময় কখন্‌ ছিল? তাহাকে পরগণার 
পর পরগণ! জয় করিয়া! রাজ্য গড়িতে হইয়াছিল; দুর্গ, রাজধানী বা কামানাদি 
দধান্ত্র, সবই তাহাকে গড়িয়া তুলিতে হইয়াছিল, কিছুই সঞ্চিত ছিল না। রাজ 
সিংহাসন গড়িয়া তাহাতে বসিতে না| বসিঠে ছুর্দীস্ত মোগলের সহিত সংঘর্ষ 
বাধিল। শুধু রাজ্যের খাতিরে নহে, প্রাণের দায়ে দিবারাত্র তাহাকে সেজন্ত 
বাপৃত ও চিন্তিত থাকিতে হইত। উহার মধ্যে তিনি দেবমন্দির গড়িয়া, 
বিগ্রহ রচন| কিয়া, শত শত জলাশর প্রতিষ্ঠ। করিয়া ধর্মপ্রাণতা দেখাইয়৷ ছিলেন; 
নিজে দেবদ্িজভক্ত সন্ধ্যাহিকপরায়ণ পরম হিন্দু ছিলেন, ধর্মোখসবে ও শাস্া- 
লোচনায় যোগ দিতেন, কীর্তন-রঙ্গে রাজধানী মুখরিত করিয়৷ রাখিয়াছিলেন। 
কানাই বাড়ীর অষ্টপ্রহর কীর্তনের কথা আমরা পূর্বে বলিয়াছি। স্থতয়াং 
সংক্ষিপ্ত পনর বৎসর রাজত্ব কালের মধ্যে যাহাঁকে এই সকল কার্ধ্য করিতে 
হইয়াছে, তাহার অনিয়মিত বিলাসিত! বা ইন্দ্রিয় সেবার সময় কোথায়? 

সীতারাম অত্যন্ত ধন্মভীর ছিলেন এৰং শীস্ত্রান্মশাসন মানিয়া চলিতেন, 
এজন্ট ব্রাহ্মণদ্দিগের প্রতি অত্যন্ত ভক্তিমান ছিলেন। তিনি তাহাদের অন্ুজ্ঞা . 
পালনে সাধ্যপক্ষে কোন মতে দ্বিরুক্তি করিতেন না। রাজার নিকট কোন 
বিষয়ে দরবার করিবার ইচ্ছ৷ করিলে, প্রজার! সাধারণতঃ কয়েকজন ব্রাঙ্মণকে 
অগ্রণী করিয়া পাঠাইত। তিনিও সংক্ষিপ্ত রাজত্ব কালের মধ্যে খন তখন 
যেখানে সেখানে ব্রাহ্মণকে নিষফফর ভূমিদান করিয়া গিয়াছেন, এখনও উহার 
শত শত জীর্ণ সনন্দ আবিষ্কৃত হইতেছে। উত্তর কালে তাহার দান যাহাতে 





* সীতারাম কারস্থসমাজের মধ্যে আস্তর্গণিক বিবাহ প্রচলন করিবার উদ্দেশ্যে তাহার 
দৃষ্টান্ত নিজেই দেখাইবার গন্য, স্বকীর উকীল বঙ্গজ কায়ন্থবংশীয় মুনিরাম রায়ের কন্ত। বিবাহ 
করিবার প্রন্তাব করেন। মুনিরাম আভিজাত্যে গ-ব্ধত ছিলেন, সুতরাং তাহাতে রাজী হন 
নাই । তিনি তখন বাড়ী ছিলেন ন1; গঞ্জ আছে, তাহ।র পুত্র নাকি বিষগ্রয়োগে ভগিনীকে 
হত্যা করিয়া সামাজিক গৌরব রক্ষ। করিয়াছিলেন! 


সীতারামের ধন্প্রাণতা ৫৭৭ 


বজায় থাকে, তজ্ন্ত তীব্র ভাষা প্রয়োগ করিতে ছাড়েন নাই।* এইরূপ 
ধন্মতীরুত! হইতে সীতারামের প্রকৃত চরিত্র ফুটিয়া উঠে, তাহার সঙ্গে কলুষিত 
চরিত্রগত অপবাদের সামগ্রস্ত হয় না। আর সর্বোপরি তিনি পরম ভক্ত ছিলেন। 
আমর! ভক্ত চুড়ামণি গোর্সীই গোরার্টাদের সমসামক্ষিক উত্তি অবিশ্বাস করিতে 
পারি না। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন )-_ 
“হরিনাম সংকীর্তন ভজনের সার, 
চিন্ত শুদ্ধ যাহে হয় আনন্দ অপার । 
প্রত/ক্ষ সাক্ষী দেখ রাজা সীতারাম, 
দেবের সমান হইল শুনি কৃষ্ণনাম। 
রাজ! হএঞ] রাজ্য পাট সব দিল ছাঁড়ি, 
কাঙ্গাল হইয়৷। আইসে গোপীনাথের খাড়ী। 
শ্রীহরেক্কষ্ড রান স্থাপন করিল, 
গৃহী হএ] বৈরাগ্য সে রাজধি হইল ॥» 
. , যে রাজা গৃহী“হইয়াও বৈরাগ্য-গৌরবে রাজধির মত অনাসক্ত হইয়াছিলেন 
বলিয়া এই ভক্তের সাক্ষ্য পাইতেছি, তাহাকে কেমন করিয়া বিলাসী বা ঘ্বণিত 
কামুক বলিয়! ধরিয়া লইব?* স্মতরাং স্বচ্ছন্দে বলিব, “সীতারামী সুখের” 





* সীতারামের একখানি সনন্দে আছে “এই ব্রন্গোত্তর জমি যে খান করিবে, হিন্মু 
. গো-গোস্ত থাবে। মুসলমান শুয়ার খাবে” ইত্যাদি যছ বাবুর “সীতারাম” ২৪৬ পৃঃ। ইহ! 
কঠোর অশিষ্ট ভাষা বটে, কিন্তু ইহার মধ্যে নিজের দান অঙ্কুর রাখিবার জন্য একটা প্রবল 
আকাঞ্ষা আছে। সনন্দদাত। সকল রাজন্তই এই প্রণালী অবলম্বন করিতেন। আবার 
ক্লিনি সনন্দের মর্যা(দা রক্ষা করিবেন, তাহার নিকটও “্দাসানুদাস" হইবার প্রবৃত্তি জানান 
হইত। শ্যামল বন্দ্ার একখানি ভুমিদান পত্রে দেখিতে পাই £-- 
*স্বদত্ত।ং পরদত্তাং ব1 যে! লভেচ্চ বস্থদ্ধরাং ৷ 
স খিষ্ঠায়াং কৃমি ভুত্বা পচতে পিতৃতিঃ সহ ॥ 
ময়! দণ্তামিমাং ভূমিঃ যঃ করোতি হি পালনং। 
তন্ত দাসত্য দাসোহহং ভবেয়ং জগ্মজম্মনি ॥” 

* যেগোসাই গোরাচাদ সীতারামের সম্পর্কে এই সতর্ক মন্তব্য লিখিয়/ছেন, বৈষ্বের 
কামুকতার প্রতি তিনি কি তীব্র কটাক্ষ করিতেন, তাহ! তাহার অসংখ্য গানে ব্যক্ত হইয়াছিল। 
একটি গান এই $--- 

দত 


৫৭৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


অর্থ অন্ত প্রকার। সীতারামের কামূকতার অপবাদ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। বাঙ্গালী 
স্বদেশের কীর্তি রক্ষা করিতে জানে না; কীর্তিমানের চরিজ্র বিকৃত করিয়া গল্প 
করিতে ভাল বাসে। 


ভ্রিক্ত্বাক্িহস্ণ পজিচ্ভেদ--ীতাজজাম লাস 
(ড) মোগল সংঘর্ষ ও পতন। 


সীতারাম রাঁজার মত রাজ! হইয়াছেন । চারিদিকে তাহার রাজ্য দুর বিস্তৃত 
হইয়াছে। সুশাসন গুণে যেমন তাহার প্রজাবৃদ্ধি হইতেছিল, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে 
তাহার :রাজ্যমধ্যে শিল্পবাণিজ্য, শিক্ষার্দীক্ষা ও সমাজধর্মের শ্রীবৃদ্ধি হওয়ায় 
প্রজাবর্গ সমৃদ্ধি ও শাস্তিন্থে বাস করিতেছিল। তাহার রাধানী সুরক্ষিত 
হইয়াছে, সৈন্তসংখ্যা যথেষ্ট বর্ধিত হইয়াছে, অন্ত্রশস্ত্রাদি সমর-সঙ্জীর পর্যাপ্ত 
আয়োজন হইয়াছে। সময় বুঝিয়! তিনি স্বাধীনত! লাভের: প্রয়াসী হইলেন। 
লোকমত তাহার সে প্রয়াসের অনুকূল ছিল, কারণ মোগলের কঠোর শাসন 
সকলেরই নিকট অতান্ত অপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল । | 
তবে কথা এই, সীতারাম ত মোগলের অধীন নগণ্য সামস্ত নৃপতি মাত্র। 
তিনি এতদূর পরাক্রান্ত হইবার অবসর পাইলেন কিরপেঃ তিনি যখন অবাধে 
চারিপাশে রা বিস্তার করিতেছিলেন, তখন মোঁগলের পক্ষ হইতে বাঁধা দেওয়া 
হইল না কেন? এই কথার প্রকৃত উত্তর নির্ণয় করিতে» হইলে, আঁমার্দিগকে 
“বৈষব হঞ। নারা সম্্ব যার। 
সে গৌড়দেশে হয় কলম্ক জাতিনাশ! কুলাঙ্গার ॥ 
্‌ গোঁরপ্রেম কি সহজে হয়, বৈরাগ্য যার মুলাধার। 
নারীর নফর বৈরাগী নাম হাঁড়িমার! সে নচ্ছার ॥ 
গেসাই গোরাচণাদে বলে ফেলায়ে নয়নের ধার। 
ধার। মণ্ডপে পায়খান। ধনায়, তাদের নাম করো না আর ॥* 
গাজ। সীভারামের এই জাতীয় দোষ থাকিলে সীতারামের মৃত্যুর পর যখন গোরাচখাদ গ্রস্থ 
রচন। করিতে ছিলেন, তখন তিনি কিছুতেই তাহাকে ক্ষমা করিতেন না। 


মোগল-সংঘর্ষ ৫৭৯ 


বঙ্গদেশের তদানীন্তন রাজনৈতিক অবস্থা একটু সংক্ষেপে পর্যালোচনা করিয়া 
লইতে হইবে । ১৬৮৭ খৃষ্টাবে সায়েস্তা খার ঢাকা ত্যাগ করিয়া যাইবার পর 
হইতে ১৭১৩ অবে মুর্শিদিকুলি খাঁর স্ুুবাদার হইয়া! বসিবার পূর্ব্ব পর্য্যস্ত, ২৪ 
বৎসর কাল বঙ্গদেশের সর্ধত্র শাসন-শৃঙ্খল ছিল নাঁ। ঠিক এই সময় মধ্যে 
সীতারাম রায়ের উত্থান ও প্রতিপত্তি স্থাপন সম্তাবিত হইয়াছিল। প্রকৃত শাসন 
প্রবর্তিত হইব| মাত্র অচিরে তীহার পতন ঘটিয়াছিল। 

সায়েস্তা খার পরবর্তী নবাঁব ইব্রাহিম খার সময়ে পশ্চিমবঙ্গে সভা সিংহ ও 
রহিম থাঁর বিদ্রোহ-বন্ি জলিয়া উঠে; বৃদ্ধ নবাব বা তাহার অকর্ম্না ফৌজদীরগণ 
সে বন্ধি নির্বাপিত করিতে পারেন নাই। তখন বাদশাহ আওরঙ্গজেব নিজ 
পৌন্র আজিম উত্বানকে বঙ্গ বিহার উড়িয্যার নাজিম বা সুবাদার নিযুক্ত করিয়া 
পাঠান। পুর্র্ব হইতেই নাজিম ও দেওয়ানের পদে পৃথক্‌ ব্যক্তি নিযুক্ত হইয়া 
আসিতেছিলেন। ১৭০১ খষ্টাব্দে মুর্শিদকুলি খাঁ * দেওয়ান হইয়৷ ঢাকায় 
আসেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই আজিম উশ্বানের সহিত তাহার অসপ্ভাব 
উপস্থিত হয়। বাদশাহের ও তাহাই অভিপ্রেত ছিল; তিনি কখনও একমতের 
ছুইজনকে একস্থানে উচ্চপদে নিযুক্ত রাখিতেন না। ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে যখন ঢাকায় 
মুর্শিদকুলির প্রাণ বিনাশের চেষ্টা হয়, তখন তিনি দেওয়ানী সেরেস্ত। মুক্‌সুদাবাদে 
স্থানান্তরিত করেন এবং তথ৷ হইতে রীতিমত রাজস্ব সরবরাহ করিয়৷ বাদশাহের 
প্রিয়পাত্র হন। এই সময় নায়েব নাজিম পদের সৃষ্টি হয়; ১৭৪ অবে 
মুর্শি্দকুলি দেওয়ানী পদের সঙ্গে বঙ্গ ও উড়িষ্যার নায়েব নাজিম হন। উভন্ন 
পদের বলে তিনি ক্রমে প্রবল পরাক্রান্ত হইয়। উঠেন। ঢাকায় থাকিয়া আজিম 
উত্বান ইচ্ছ! করিলেও তাঁহার কিছুই করিতে পারিতেন না। এই সময়ে 


* এই ব্রাক্গণ যুবক যখন এক মুনলমান বণিক কর্তৃক ক্রীত হুইয়। ইল্পাহানে গিক্! 
মুসলমান হন, তখন তাহার নাম ছিল মহম্মৰ হাদি। যখন তিনি দাক্ষিণাত্যে আসিয়। 
বেরারের হিসাব দপ্তরে কাষ করেণ, তখন নাম হইয়াছিল জাফরথা। খন তিনি বাদশাহ 
আওরঙ্গজেবের কৃপাপাত্র হইয়া হ।য়দ্রাবাদদের দেওয়ান হন, তখন উপাধি পাইয়াছিলেন, 
কুরঙলব খা। বঙ্গের দেওয়ান হইবার সময় তিনি মুর্শিদকুলি খ"] উপাধি প্রাপ্ত হুন। 


এই নামেই তিনি বিশেষ পরিচিত। 


৫৮০ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


মুকৃম্থদাবাদের নাম পরিবর্তিত হইয়! দেওয়ানের নামে মুর্শিদাবাদ হয়? প্রান্ন ৭* 
বৎসর কাল উহা! বঙ্গের রাজধানী ছিল। 

টাকায় মুরশিদকুলির জীবনাশঙ্কার বার্তা শুনিয়া বাদশাহ আজিম্‌ উশ্বানের 
প্রতি অত্যন্ত রুগ্ট হন এবং তাহার রাজধানী বিহারে স্থানাস্তরিত করিবার আক্তা 
দেন। তদন্থসারে তিনি কিছু কাল রাজমহলে বাস করিবার পর যখন দেখিলেন 
যে স্বাস্থ্যে আর কুলায় না, তখন পাটনায় আসিয়৷ রাজধানী স্থাপন করিলেন 
এবং এ স্থানের নাম রাখিলেন আজিমাবাদ। 

১৭০৭ খৃষ্টাবে দাক্ষিণাত্যে বাদশাহ আওরঙ্গজেব মৃত্যুমুখে পতিত হুইলেন। 
সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘ রাজত্বের সকল কুটিল নীতি সমাধিস্থ হইল 7 যে মোগল-সাম্রাজ্যকে 
তিনি উন্নতির শীর্স্থানে তুলিয়াছিলেন, তাহ! বালির বাঁধের মত ভাঙ্গিয়৷ পড়িতে 
লাগিল, তাহার চিরনিদ্রার সঙ্গে বিরাট সাম্রাজ্যের পতন আরব্ধ হইল। মোগল 
শক্তির প্রথম উন্মেষের যুগে যেমন যশোহর প্রদেশে প্রতাপাদিত্যের উদ্ভব, সে 
শক্তির পতনের প্রাকৃকালেও তেমনি সেই প্রদেশে সীতারামের আবির্ভাব 
হইয়াছিল। বাদশাহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ভ্রাতৃঘাতী সমর চলিল, অবশেষে 
জ্যেষ্ঠ পুত্র বৃদ্ধ বাহাছুর শাহ সম্রাট হইলেন। তিনি আজিম উশ্বানের পিতা 
স্থতরাং তীহার পাচবৎসরব্যাপী রাজত্বকালের মধ্যে আজিম উদ্বান পুর্ববৎ বঙ্গ 
বিহার উড়িষ্যার শাসনকর্তা; রহিলেন। দক্ষতাগুণে মুর্শিদকুলি খারও পদ- 
গৌরবের বাতি কম হইল না, কারণ তিনি দেশ নিংড়াইয়া কর-সংগ্রহ করিতেন 
এবং ধিনি যখন ভুজবলে দিল্লীর তক্তে বসিতেন, তিনি বেওজর তীহারই নিকট 
বশ্ততা স্বীকার করিয়৷ রাজস্ব ব পেশকস্‌ পাঠাইতেন। অর্থের মত মুনিৰকে 
খুসী রাখার আর কিছুই নাই। ১৭১২ খুষ্টা্ধে বাহাঁছুর শাহের মৃত্যুর, পর 
আবার তাহার পুভ্রগণের মধ্যে বিবাদ বাধিল, বহু রক্তপাতের পর আজিম্‌ উশ্বান 
নিহত হইলেন এবং তাহার জোষ্ঠ ভ্রাতা জেহান্দর শাহ এক বৎসর মাত্র রাজত্ব 
করিলেন। আজিম্‌ উশ্বান বঙ্গ হইতে আসিবার সময় স্বীয় পুত্র ফরখ.শিয়রকে 
প্রতিনিধি রাখিয়া আসেন 5 জেহান্দরের হত্যার পর নান! চক্রান্তের ফলে তিনিই 
আসিয়! দিল্লীশ্বর হইলেন। ফরখ. শিয়রের সঙ্গে কুলি খার বিরোধ এবং এমন 
কি, যুন্ধবিগ্রহ পর্য্যন্ত হইয়া! গেলেও, সম্রাট হুইব৷ মাত্ব দেওয়ান তাঁহার নিকট 
বন্ততার প্রমাণ দিলেন। সম্রাট ও তাহাকে বঙ্গবিহার উড়িয্যার নাজিম নিযুক্ত 


মোগল-সংঘর্ষা . ৫৮১ 


করিয়। নানাবিধ খেলাত পাঠাইলেন (১৭১৩)। দেওয়ান ও নাঁজিমের পদের 
আবার শুভ-সংযোগ হইল। মুর্শিদীবাদেই রাজধানী রহিল । 

দেওয়ানী আমল হইতে মুর্শিদকুলি কঠোরভাবে কর সংগ্রহ করিতেন; 
এজগ্ত রাজ! বা! জমিদারদ্িগকে পীড়ন করিতে দ্বিধা করিতেন না। রাজস্ব 
বাকী ফেলিলে তাহাদিগকে সাধারণ লোকের মত ধরিয়া আনিয়! কারাগারে 
নিক্ষেপ করা হইত ; সেখানে তাহাদের কারাযন্ত্রণা ভোগ ত ছিলই, অধিকস্ত 
উপযুক্ত থাগ্ঘ পানীয়ও তাহাদিগকে দেওয়! হইত না। ইহাতেও করাদায় না 
হইলে, জমিদারী খাস হইত বা অন্তের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া অর্থাগমের পথ 
হইত । নবাবের আজ্ঞামত ব|! তাহার জ্ঞাতসারে হয়তঃ এই পর্যন্ত হইত। 
ঠিস্ত তিনি কর সংগ্রহের জন্য যে সব প্রধান কর্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন, 
“তাহাদের অত্যাচার সম্বন্ধে এতিহাসিকগণের বিবরণী পাঠ করিলে শরীর 
চণ্টকিত হইয়া উঠে ।” * এই জাতীয় কর্মচারীর মধ্যে সর্বপ্রধান ছিলেন-__ 
নাজির আহম্মদ ও সৈয়দ রেজা খা । নাজির আহম্মদ জমিদারদিগকে ধরিয়া 
গনিয়া, কখনও উহার্দিগকে পা বাঁধিয়া ঝুলাইয়া, কগনও বা কোড়! প্রহারে 
নির্যাতন করিতেন । গ্রীষ্মকালে বৌড্রে খাড়! করিয়া রাখ! এবং শীতকালে 
পীতল জলে নিমজ্জন প্রভৃতি শান্তির কথাঁও শুনা যায়। রেজা খা নাজির - 
গপেক্ষাও আপনাকে অধিক জাহির করিয়াছিলেন । তিনি সৈয়দবংশীয় 
মুপলমান, তাতে আবার নবাবের দৌহিত্রীপতি, স্বতরাং জাত্যভিমান 
ও আম্পর্থ। খুব বেশী ছিল বলিয়া হিন্দুদের উপর অত্যন্ত কঠোর হইতেন। 
পূর্বেই বলিয়াছি (৭৬৬পৃঃ ) তিনি পুরীঘাদিপূর্ণ এক খাতের নাম রাখিয়াছিলেন 
“বৈকু্ঠ* এবং উহাতে জমিদার দিগকে নিনজ্জিত করা হইত, সে ভয়ে তাহারা 
কম্পান্বিত হইতেন। ইহা ভিন্ন কখনও বা হতভাগ্যদিগের টিলা ইজারের মধ্যে 
বিড়াল গ্রবেশ করাইয়া দেওয়া! হইত, কখনও ব! তাহারা বাধ্য হইয়া লবণমিশ্রিত 
মেষ বা মাহষ ছৃগ্ধ খাইয়া উদরাময়ে কষ্ট পাইতেন। মুসলমান এঁতিহাসিকের 
বর্ণনা হইতে এমন আরও কত গল্প শুনা যায়, সবগুলি বিশ্বাসযোগ্য নহে । 
তবে টাকা আদায়ের জন্ত যে কাহারও কোন মান-সন্ত্রম ব! স্বত্ব-স্বামিত্বের দিকে 








স্পা শি পাশপাশি 


* ুর্শিনাবাদের ইতিহান, (নিখিল নাথ রায় ) ১ম খণ্ড, ৩৭৫ পৃঃ 


৫৮২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস . 


লক্ষ্য করা হইত না, ভাহা সত্য কথা । মুর্শিকুলি যতই কার্ধ্যদক্ষ বা ত্ঠাযনিষ্ 
হউন, বাদশাহ-দরবারে তাহার যতই স্থনাম থাকুক না কেন, জমিদারদিগের 
প্রতি কঠোরতার জন্ত দেশময় তাহার কলঙ্ক রটিয়াছিল। বহু জমিদার এইজন্য 
তাহার বিরুদ্ধাচারী হইয়া দীড়াইয়াছিলেন, কিন্তু সকলের সামর্থ্য বা বুকের 
পাটা সমান ছিল না। তন্মধো দুইজনের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য । একজন 
মহম্মদপুরের কায়স্থ জমিদার রাঙ্গা সীতারাম রায় এবং অন্তজন রাজসাহীর 
ব্রাহ্মণ জমিদ!র উদয় নারায়ণ রায় । ইহাদের মধ্যে সীতারামের বিদ্রোহ অগ্রে 
ঘটে এবং এ গ্রন্থে তাহাই আমাদের আলোচ্য । 

আজিম্‌ উশ্বান্‌ বঙ্গেশ্বর হইয়া! টাকায় আসিবার পর তাহার এক ঘনিষ্ট 
আত্মীয় মীর আবু তোরাপকে ভূষণার ফৌজদার করিয়া পাঠান। পরাক্রান্ত 
জমিদার সীতারামের প্রতি তীব্র দৃষ্টি রাখাই তাঁহার এক প্রধান কার্য ছিল। 
কিন্তু কয়েকর্টি কারণে মুর্শিদ্কুণি খাঁর সহিত তাঁহার সন্ভাব না থাকায় সে উদ্দেশ্য 
সিদ্ধ হয় নাই। প্রথমতঃ মীর সাহেব বাদশাহের 'কুটুম্ব, উচ্চ সন্মানিত সৈয়দ- 
বংশে তাহার জন্ম এবং নিজেও সমসাময়িক বা সমধর্মাদিগের মধ্যে বিদ্ভাবত। ও 
কাধ্যদক্ষতায় বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন । * এজন্ত তিনি বড় গর্বিত ছিলেন; সহজে 
কাহারও নিকট বশ্ততা স্বীকার করিতেন না। দ্বিতীয়তঃ তিনি জানিতেন আজিম্‌ 
উশ্বানই তাহার নিয়োগ কর্তা; এজন্য তিনি মনে করিতেন দেওয়ান বা নায়েব 
নাজিমের কোন ধার ধারিবার তাহার প্রয়োজন ছিল না। তৃতীয়তঃ মুর্শিদকুলি 
আজিমের নিন্দাবাদ বাদশাহের কর্ণে তুলিয়৷ শাহজাদার পরম শক্র হইয়া 
দাড়াইয়াছিলেন $ সুতরাং আবু তোরাপ্ও মুর্শিদকুলিকে শত্রুর মত মনে 
করিতেন। চতুর্থতঃ মুর্শিদকুলি পূর্বে হিন্দু-্রাহ্গণ ছিলেন, পরে মুসলমান ধর্মে 
দীক্ষিত হন) এজন্য জাত্যভিমানী আবু তোরাপ তাহাকে অত্যন্ত ঘ্বণ! করিতেন। 
ইহার ফল এই দাড়াইয়াছিল যে আবু তোরাপ. মুর্শিদাবাদের সহিত বিশেষ সম্বন্ধ 
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রাখিতেন না; আজিম্‌ উশ্বীনের সঙ্গে তাহার পত্র ব্যবহার চলিত। তবে নিজামৎ 
সেরেস্তা পাটনায় চলিয়া গেলে, সকল খবর সেখানে পৌছিত না। 

অন্যপক্ষে দেওয়ান ভূষণার বিশেষ থবর রাখিতেন না, শুনিয়াও শুনিতেন না ; 
1রং সীতারাম প্রথম আমলে পাঠান বিদ্রোহীদিগকে দমন করায় মুশিদকুলি 
ঠাহার উপর খুসী ছিলেন এবং তাহার কথাই অধিক বিশ্বাস করিতেন। 
সীতারামের উকীল মুনিরাম রার মুর্শিদাবাদে থাকিয়া আবু তোরাপের অত্যাচার 
ও কলঙ্ককাহিনী বুঝা ইয়া দিতেন । দেওয়ান অবন্ত আবু তোরাপের গোস্তাকি 
মাপ করিতে রাজি ছিলেন না, কিন্তু নানা রাজনৈতিক সমস্তার মধ্যে এদিকে 
দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবার তাহার সময় ছিল নাঁ। তাই সময় বুঝিয়া আবু তোঁরাঁপ, 
সেই -নিভূত এবং হুর্গম মহলে সর্বস্ব! হইয়া বসিলেন। লোকে তাহাকে 
নবাব বলিত এবং তিনিও নবাবী কায়দায় কঠোর ভাবে শাসন-দও চালনা 
করিতেন। দেশীয় প্রবাদ হইতে জানা যায়, তিনি বড় অত্যাচারী ছিলেন এবং 
প্রজার জাতিধর্ম্ে হস্তক্ষেপ করিতেন। সে সব কথা শতমুখে সীতারামের কর্ণ- 
গোচর হইত । তিনি সেই অত্যাচারী ফৌজদারকে মানিতেন না। 

ফৌন্রদারকে অন্ত কোন ভাবে মানিবার কোন প্রয়োজন ছিল না, শুধু কর 
দিলেই তিনি সন্তুষ্ট থাকিতেন। কিন্তু সীতারাম তাহাতেও সম্মত হইলেন না। 
ফৌজদার তর্জন গর্জন করিয়া পত্র লিখিলেন, অবশেষে সীতারামের রাজসভায় 
লোক পাঠাইয়! বাঁকী রাজম্বথের জন্য সর্বজনসমক্ষে তাহাঁকে তিরস্কুত করিলেন | 
সীতারামের ক্রোধের পরিসীমা রহিল না; তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলেন, 
অত্যাচারী গোগলকে কর দান করিবেন নাঁ। অনেক জমিদারী আপনিই 
তাহার হাতে আসিয়া পড়িয়াছে. কতক তিনি বাহুবলে জয় করিয়াছেন, সুতরাং 
মোগল ফৌজদার তাহার নিকট রাজন্ব দাবি করিবার কে? ফৌজদারের অবস্থা 
বা শক্তি কি, তাহা সীতারাম জানিতেন ৷ অন্থত্র হইতে সাহায্য না পাইলে, 
ফৌজদ্ার যে তাহার কিছুই করিতে পারিবেন না, তাহা তিনি বুঝিতেন। 
বঙ্গেশ্বর আজিম্‌ উশ্বান তখন দিল্লীতে, তাহার পুত্র ফরখৃশিয়র প্রতিনিধিরূপে 
ঢাকায় ও পরে পাটনায় ছিলেন বটে, কিন্ত তিনিও দিলীয় সিংহাসন লইন্প। যে 
বিরোধ চলিতেছিল, তাহার চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত; কারণ তাহার নিজের পরিণাম 
সাহার পিতীর জয়পরাজয়নের উপর নির্ভর করিত কোথায় কোন্‌ ফৌজদারের 
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ফৌজ কম ছিল ব। কোন্‌ ক্ষদ্ররাজ্য শাসনভ্রষ্ট হইল, সে খোঁজ লইবার তাহার 
সময় ছিল ন'। সুতরাং আবু তোরাপূুকে একাকীই সীতারামের বিরুদ্ধাচার 
নিবারণের জন্ত দ্াড়াইতে'হইল। কিন্তু সীতারাম বীর ও কৌশলী যোদ্ধা, 
আবুতোরাপ, তাহার কি করিবেন? | 
অজ্ঞাতনানা মুসলমান এঁতিহাসিকের “তারিখ্‌-বাঙ্গালা৮ নামক পারসীক 
গ্রন্থের অনুবাদ হইতে দেখিতে পাই £__ণজঙ্গল, খাল, কিল প্রভৃতির আশ্রয়ে 
থাকিয়া সীতারাম -বাদশাহের কর্মমকর্তগণকে গ্রাহ করিতেন না, এবং নিজ 
জমিদারীর সীমার মধ্যে তাহাদিগকে প্রবেশ করিতে দ্রিতেন না। তাহার 
অনেক তীরন্দাজ ও বর্ষাধারী রায়বংশী সিপাহী থাকায় ফৌজদার ও থানাদারের 
লৌকজনের সঙ্গে সর্বদাই হাঙ্গামা বাধিত। তিনি উহাদ্দিগকে দখল দিতেন না 
অন্তান্ পার্শববর্তী তালুকদারের সম্পত্তিও লুন করিতেন। সৈশম্ত সংখ্যা অল্প 
হওয়ায় মীর আবু তোরাপ, এই ছুর্দীস্ত জমিদারকে দমন করিতে অক্ষম 
হইলেন ।” * এইভাবে কয়েক বৎসর গিয়াছিল। অবশেষে ১৭১৩ থুষ্টাবে 
যখন মুরশিদকুল খা নাজিম হইলেন, তখন আবু তোরাপের পক্ষে শরণাপন হওয়! 
ভিন্ন উপায়ান্তর ছিল ন! ; তথন তিনি গর্বিত ফৌজদারকে হাতে পাইয়া তাহাকে 
কিছু শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করিয়াছিলেন। “তারিখংবাঙ্গালায়” 
আছে £--“ (আবু তৌরাপ.) পরিশেষে সাহায্যের জন্ত অগত্যা নবাব মুর্শিদকুলির 
নিকট প্রার্থন করিলেন; কিন্তু নবাব এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ উপেক্ষা প্রদর্শন 


- শিশ্ন 


* তারিখ-বাঙ্গালা” বঙীয় গবর্ণর ভাদ্গিটার্টের আদেশে (১৭৬০৪ ) রচিত হয়। 
রস্থকারের নাম নাই। -১৭৮৮ অবে গ্রাড্উইন্‌ সাহেব উহার ইংরাজী অনুবাদ করেন, 
পরবর্তী লেখকের! উহারই সাহাযা লন | রিয়াজের গ্রস্থকার ও অনেক স্থলে “তারিথ-বাঙ্গল।” 
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করিয়াছিলেন। মীরসাহেৰ সীতারামকে ধৃত করিবার জন্য সৈম্ত পাঠাইয়াছেন, 
তিনি শৃগাল-বৃত্তি অব ম্বন করিয়া জঙ্গল ভূমির আশ্রয় লইতেন, তীর তরবার 
যোগে যুদ্ধ করিয়া ফৌজদারী সৈন্তগণকে হয়রান করিতেন। প্রকাস্ত স্থানে 
সন্ুথ যুদ্ধ দিতেন না, ফৌজদারী সৈগ্ভবল বেশী দেখিলে, গভীর বনভূমি ও নদীমধ্যে 
আশ্রয় লইতেন | সৈম্ভগণ উহা! অতিক্রম করিতে অসমর্থ হইয়া ফিরিয়া 
আসিত । তিনি পরক্ষণেই বাহির হইয়! লুষ্ঠনে ক্ষিপ্রহস্তত প্রদর্শন করিতেন। 
কেহই তীহাকে আয়ত্ব করিতে সমর্থ হয় নাই, তিনি কখনও কাহারও হস্তে 
পড়িতেন না” * অজ্ঞাতনামা লেখক যাহাই লিখুন, মীতারাম সময় বুবিয়া 
উপযুক্ত যুদ্ধনীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, উহাকে শৃগাল-বৃত্তি বলা উচিত নহে। 
সীতারামেব বাল্যকালে মহারাষ্ট্রদেশে শিবাজী এ একই নীতি অবলম্বন করিয়া- 
ছিলেন। ইতিহাস পাঠক জানেন বুয়র যুদ্ধের সময় ছুর্দমনীয় ডিওয়েটের এই 
কঠোর নীতি প্রবল পরাক্রান্ত শক্রর কি বিষম ছুর্গতিই করিয়াছিল। বাঙ্গলার 
রাজনৈতিক গগন তখন কুয়াসাচ্ছন্ন ; দিলীর উত্তরাধিকারঘটিত বিরোধের 
ফলে কে বঙ্েশ্বর হইবেন এবং তিনি কি ভাবে আবু তোরাপ্‌কে সাহাষ) 
করিবেন, সবিশেষ ন! জানিয়! ফৌব্জরদারের সঙ্গে প্রকাশ্ঠ যুদ্ধ কর! সীতারামের 
নিকট সঙ্গত বলিয়। মনে হয় নাই। এই জন্ত তিনি অব্যবস্থিত রণ-নীতি অবলম্বন 
করিয়! সময় কর্তন করিতে ছিলেন মাত্র। ফৌজদারকে রাজস্ব দেওয়৷ হইবে 
না) কিন্ত সে কথা তখনও তিনি মুশিদাবাদে রটিতে দেন নাই। সম্ভবতঃ 
এখন পর্য্স্ত তাঁহার উকিল মুনিরাম যথাভাবে তাহার পক্ষসমর্থন করিতেছিলেন। 

মীর আবু তোরাপ সীতারামকে দমন করিবার ভার নিজ সেনাপতি, 
'আফগানবীর পীর খীর উপর ্তস্ত করিলেন। তারিথ্-বাঙ্গালায় দেখি তাহার 
অধীন ছুই শত মাত্র অশ্বারোহী ছিল ; হয়ত সে গণনা ঠিক নহে। দীতারামের 
সৈম্যবল যথেষ্ট বেশী ছিল, ছুই শত সেন! লইয়! তাহাকে যে পরাস্ত করা যায় না, 
তাহা আবশ্ত ফৌজদার বুঝিতেন। ফৌজদারের সৈশ্ত যাহাতে মধুমতী পার 
হইতে ন। পারে, তাহাই সীতারামের উদ্দেশ্ত ছিল। পারঘাটায় তিনি কামান 
পাঁতিয়াছিলেন, তাহা বঙ্কিমচন্দ্রও বলিয়া গিয়াছেন। সীতারামের অগ্রগামী 
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সৈন্য মধুমতী ও বারাসিয়া নদীর মধ্যবর্তী ভূভাগে জঙ্গলের মধ্যে লুক্কায়িত থ|কিত, 
এবং হরিহরনগরের দিকে যাহাতে পীর খ| ধাবিত হইতে না পারেন, তদ্দিকে 
দৃষ্টি রাখিত। মধ্যে মধ্যে ছুই একটি ক্ষুদ্র খণ্ড যুদ্ধ যে না হইত, তাহা নহে; 
তবে তাহার কোন ইতিবৃত্ত বা বিশেষত্ব নাই। অবশেষে একদিন বারাসিয়ার 
কূলে অকণ্মাৎ উভয় সৈম্ত সম্মুখীন হইল, নদীর উচ্চ পাহাড় রক্তাক্ত করিয়া ভীষণ 
যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে আবু তোরাপ, স্বপ়্ং নিহত হন। তারিখ-বাঙ্গালা বা 
রিয়াজের অনুকরণ করিয়া ষট়ার্ট বলেন, আবু তোরাপ যুদ্ধ করিতে আসেন নাই, 
মুগয়ায় আসিয়৷ ছিলেন, সীতারামের লোকেরা তাহাকে পীর খা মনে করিয়া 
ব্রমক্রমে নিহত করিয়া ফেলিয়াছিল। * একথা বিশ্বাস করি না) বারাসিয়ার 
তীরভূমি এমন কিছু মৃগয়ার জায়গা নহে এবং যেখানে মাঝে মাঝে বিরোধ 
ঘটিতেছিল, সেখানে বেশী লৌকজন সঙ্গে না৷ লইয়া! আবু তোরাপ যে বাহির 
হইয়াছিলেন, এমন বোধ হয় না। রীতিমতই যুদ্ধ হইয়াছিল; সে যুদ্ধে তিনি 
একাকী নহেন, উভয় পক্ষের৫।৬ শত লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। এই 
যুদ্ধের ফলে সীতারাম ভূষণ! দখল করিয়া লইয়াছিলেন। ফৌজদারের নিতাস্ত 
মৃগয়ায় যাওয়ার ব্যাপার হইলে, এত সহজে স্থরক্ষিত ভূষণ ছুর্গ অধিক্কৃত হইত না 
আবু তোরাঁপকে প্রাণে মারা সীতারাঁমের অভিপ্রেত না হইতে পারে, কিন্ত 
যখন সেনাপতি রামরূপ তাহাকে নিহত করেন, তখন সীতারাম পদস্থ বীরের 
প্রকৃত সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন ; যু্ধান্তে তাহাঁরই ব্যবস্থায় আবু তোরাপের 
মৃতদেহ ভূষণায় লইয়! যথোচিত সমাঁদরে সমাহিত কর! হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে যে 
বু সংখ্যক মুসলমান হত হয়, তাহাদিগেরও সমাধির 'ব্যবস্থা সেই স্থানে 
হইয়াছিল। বারাসিয়ার তীরে এখনও যুদ্ধ ক্ষেত্রের স্থান প্রদর্শিত হয়। 1 

বঙ্কিম চন্্র লিখিয়া গিয়াছেন “ভূষণা দখল হইল। যুদ্ধে সীতারামের জয় 
হইল। তোরাব, খা * * * মারা পড়িলেন। সে সকল এ্রতিহাসিক 
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1 .ধছুবাবু লিখিয়াগিয়াছেন “এই যুদ্ধে ৬**শত যুসলমান নিহত হইয়াছিল, তাহাদিগকে 
এক সমধিতে সম।ধিস্থ করাহর়। তাহাদের সমাধি-ন্তস্তের উগ্মাবশেষ অগ্যাপি বারাসিয়। 
: শ্দীতীরে বিস্তমান আছে ।: লীতারাম, ৫ম সং, ১৬৭ পৃষ্ঠা । 
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কথ।। কাজেই আমাদের কাছে ছোট কথা ।” * ওপন্তাসিকের কাছে উহা 
ছোট কথ| হইতে পারে, কিন্তু এরতিহাসিকের নিকট উহা বড় কথা; আর এ 
ছোট কথার অস্থিমজ্জা না হইলে উপন্টাসের বিপুল বপুঃ গড়িয়া -উঠিতে পারত 
না। স্থানে স্থানে এ অস্থিমজ্জাকে বিরত করিয়া ওপন্তাসিক নিজের হাতের গড়া 
মানুষটিকে যে বদলাইয়া ফেলিয়াছেন, তজ্জন্য সনাক্তদারগণ আপত্তি উত্থাপন 
করিবার অধিকার 'রাখে। সীতারাম ভূষণা দুর্গ দখল করিয়া স্বয়ং তথায় অবস্থান 
করিলেন, মহম্মদপুরের ভার প্রাধান সেনাপতি রামরূপের উপর প্রদত্ত হইল। 
অন্তান্ত সেনানীরা৷ বিভক্ত হইয়া উভয় স্থানে এবং মধুমতী নদীর পাহারায় 
রহিলেন। আবু তোরাপের হত্য। বা ভূষণা বেদখল হইয়া যাওয়া মোগল 
স্থবাদাব কিছুতেই সহ করিবেন না; স্ৃতরাং এইবার মোগলের সঙ্গে প্রকাশ 
সমর বাধিবে, তাহা সকলে জানিতেন। এই জন্য সীতারাম ও তাহার সেনানীবুন্দ 
নানাভাবে সৈম্ত সংখ্যা বৃদ্ধি ও গুলি বারুদ প্রভৃতি সরগ্তাম সংগ্রহের বিপুল বাবস্থা 
করিতে লাগিলেন । এই সময়ে "মুসলমান ইতিহাস-লেখক তাহাকে (সীতারামকে) 
যেরূপ ভীত ও আতঙ্যুক্ত বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তিনি সেরূপ ভীত 
হইলে অবগই সন্ধিস্থাপনের আয়োজন করিতেন। মুসলমানকে কর প্রদান 
করিতে সম্মত হইলে কল বিবাদ মিটিয়৷ যাইত; রাজ্য থাকিত, রাঞজছুর্গ 
থাকিত, রাজশক্তি অব্যাহত ভাবে সীতারামের গৌরব ঘোষণা করিত; এবং 
হয়ত আজিও মহম্মদপুরের রাজপ্রাসাদে প্রভাতে সায়াহনে সশস্ত্র দ্বাররক্ষিগণ 
সীতারামের বংশধরদিগকে মহারাজ, রাজ! বা নিতান্ত পক্ষে রায় বাহাছর বলিয়! 
অভিবাদন করিবার অবসর পাইত। একটু পদানত হইলে, একটু ক্ষমা ভিক্ষা 
করিলে, একটু অধানতা| স্বীকার করিলে হান্তময়ী পুরী এমন শ্মশান-ভূমিতে 
পরিণত হইত ন1। বিনি স্বহস্তে বিস্তৃত রাজ্য গঠন করিয়! বাহুবলে সেই রাজ্য 
শীসন করিতেন, তিনি ষে এতটুকু বুঝিতেন না, তাহা কে বিশ্বাম করিবে? 


«* বন্কিমচন্ত্রের “সীতারাঁম,” ৩য় খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ । 

1 এই সময়ে দীতারাম-বাণকানা নদীর তীরে দিঘলিয়া গ্রামে নিজের পরিবারবর্গের 
নিরাপদ-বাসের জন্ত একটি গুপ্ত বাটা নিন্নাণ করিতেছিলেন। একটি দীধি ও ভূপ্রোথিত 
কয়েকটি ইট টালির পাঞ্জা এখনও সে চেষ্টার নিদর্শন রাখিয়াছে। স্থানীয় লোকে রি 
বাটার দ্রব্যাদি স্পর্শ করিতে এখনও ভয় করে। 


৫৮৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


তথাপি এতটুকু করিতেও সীতারাম সম্মত হইলেন না কেন? এই জন্তই মনে 
হয় যে, আত্মবংশ ব! আত্ম-পরিবারকে ধন-গৌরবে গৌরবান্িত করিবার জন্ঠ 
সীতারাম ব্যাকুল হন নাই ; বাহুবলে স্বাধীন রাজ্য গঠন করিবার জন্তই অগ্রসর 
হইয়াছিলেন। এই অনুমান নিতান্ত কাল্পনিক নহে; সীতারামের ইতিহাস 
পড়িতে বমিলে, ইহা ভিন্ন অন্ত কোন অনুমান সম্ভব বলিয়! স্বীকার কর! যায় না।” 
( শ্রীক্ষয় কুমার মৈত্রেয়-প্রণীত “সীতারাম,” ৬৯-৭০ পৃঃ )।' আমর! এ পর্যাত্ত 
সীতারামের কার্ধ্যাবলীর যে পরিচয় দিয়াছি, তাহ! পর্যালোচনা করিলে পাঠক 
মাত্রই প্রবীণ এ্রতিহাসিকের এই সিদ্ধান্তকে সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করিবেন । 
এদিকে মুর্শিদাবাদে আবু তোরাপের মৃত্/র সংবাদ পৌছিল। অল্পদিন হইল 
ফরখ্শিয়র দিল্লীশ্বর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুর্শিনকুলি খা বঙ্গের মসনদে সমাসীন 
হইবার আদেশ পাইয়াছেন। ব্যক্তিগত ভাবে আবু তোরাপের উপর তাহার 
বিরক্তি থাকিতে পারে, কিন্ত আজ. মোগল ফৌজদার নিহত হওয়ায় তাহার 
অবস্থ! সমস্তা-সন্কুল হইয়! দাঁড়াইয়াছে। আবু -তোরাপ, বাদশাহের ঘনিষ্ট 
আত্মীয় এবং দিল্লীর দরবারে অনেক বড় বড় আমীর তাহার আত্মীয় বন্ধ ছিলেন। . 
এতদিন কুলি খ। ভূষণার ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন, ফৌজদারের প্রার্থনামত 
কোন সৈন্য সাহায্য পাঠান নাই, একজন নগণ্য জমিদার মোগলের হাত হইতে 
তৃষণার হূর্গ কাড়িয়া লইয়াছে, এ সকল কণা দরবারে উঠিলে, মুর্শিদকুলি নিশ্চয়ই 
তাহার অমনোযোগিতার জন্য তিরস্কৃত হইবেন ; আর বাদশাহের কুটুম্বের প্রতি 
তাহার মানসিক আক্রোশের কথা প্রকাশ পাইলে, অনর্থের উৎপত্তি হইতে 
পারে। সুতরাং অতিরিক্ত কর্ম্তৎপরতার দ্বারা ব্যাপারটাকে একেবারেই চাপা 
দিবার জন্য দৃঢ়চিত্ত কুলি খা উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। তিনি অবিলঘ্ে স্বীয় 
শ্তালীপতি বক্স আলি থাকে * ভূষণার ফৌজদার নিযুক্ত করিয়া সৈম্তসহ . 
পাঠাইলেন। মহন্মদপুরের নিকটবর্তী সমস্ত জমিদারের উপর কঠোর পরওয়ান! 
জারি হইয়া গেল যে, সকলেই যেন মোগল ফৌজদারকে সাহায্য করিবার জন্ত 
প্রস্তত থাকেন, কেহ যেন সীতারামকে কোন প্রকার রসদ ব সৈম্ঠ দিয়া সাহাষ্য 


* রিয়াজে এই নামটি হাসান আলি থা বলিয়। আছে। ই্রার্ট প্রভৃতি সকলেই বক 
আলি ধবিয়াছেন। 


মোগল-সংঘর্ষ ৫৮৯ 


না করেন, কাহারও জমিদারীর মধ্যদিয়া যেন সেই মোগলশক্র পলায়ন করিভে 
না! পারে, কেহ তাহাকে পলায়ন করিতে দিলে তাহার জমিদারী বাজেয়াপ্ত ও 
তাহাকে সর্বস্বান্ত কর! হইবে।* জমিদার পীড়নকারী মুর্শিদকুলিকে সকলে 
চিনিতেন, তাহার কড়া হুকুম পাইয়া সকল জমিদার কম্পান্থিত হইলেন । 
হিন্দুরাজত্বের কল্পন! নিমেষে উড়িয়া গেল। 

বিশেষতঃ নলডাঙ্গার রাজা রামদেব সীতারামের সঙ্গে সন্ধি করিয়াছিলেন 
বলিয়৷ নবাব আরক্ত-নয়ন হইলেন। রামদেব এবার ফীফরে পড়িলেন; তিনি 
উচ্চবাচ্য না করিয়! আত্মরক্ষার জন্য যথাশ্তি বল সঞ্চয় করিয়া অপক্ষপাত ভাবে 
প্রস্তত থাকিলেন। এমন কত জমিদার যে মৌগলের ভষে সীতারামের বিরুদ্ধাচারী, 
অগত্যা নিক্রিয় হইয়! বসিলেন, তাহা বলিবার নহে। বাঙ্গালী জাতির পতন 
এইভাবে হ্ইয্নাছে। বাঙ্গালীতে শক্রপক্ষে সাহায্য না করিলে কোন যুগেই 
বাঙ্গালার স্বাতন্ত্রা রক্ষা ছুঃসাধ্য হইত না। কন্তিত বৃক্ষ সত্যই কুঠারকে 
সম্বোধন করিয়া বলিতে পারে যে তাহার শ্বজাতীয় ভ্রাতা অর্থাৎ কাষ্ঠখণ্ 
কুঠারের পশ্চাতে সংলগ্ন না হইলে, কুঠার কথনও বৃক্ষছেদন করিতে পারিত না। 
কুলি খার কড়া হুকুম শুনিয়া অনেক জমিদার তছৃত্তরে কাকুতি মিনতি 
জানাইলেন। সীতারাম তাহাতে বিচলিত হইলেন না । তিনি অগ্রসর হইয়া 
যেখানে আসিয়৷ পৌছিয়াছেন, আত্মসন্্রম লইয়া আর পিছাইবার উপায় নাই। 
সুতরাং পরিণাম চিন্ত৷ কাঁরয়, সর্বন্থ পণ করিয়া, যুদ্ধের জন্ত ও মৃত্ার জন্ত প্রস্তত 
.হুইলেন। হয়ত তিনি যখন সহজে নাঁনামতে রাজ্যজয় করিতেছিলেন, তখন 
তাহার এতদূর কঠোর প্রতিজ্ঞা ছিল না। অবস্থার গতিকে তেজস্বী ব্যক্তিকে 
উগ্রতপন্বী করিয়া তুলে। 

বঙ্কিম বাবুর নভেল হইতে দেখি, এই সঙ্কট-সময়ে সীতারাম চিত্ত-বিশ্রামের 
প্রেম-বিলাসে মত্ত থাকায়, তাহার সৈন্য সামস্ত লোকজন সময় বুঝিয়৷ সব সরিগ্সা 
পড়িল, অবশেষে মোগলেরা আসিয়৷ অনায়াসে তাহার গ্রাস-কবলিত রাজ্য 
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লুটিয়া লইল। ব্যাপার এত মোজা নহে । সকল যুদ্ধের খাঁটি খবর ৫০৬০ 
ধৎসর পরে লিখিত মুসলমানী ইতিহাসে না থাকিতে পারে, কিন্তু হিন্দু মুসলমানের 
₹ঘর্য যে ভূষণ! ও মহম্মদপুরের বহু ক্ষেত্রে হইয়াছিল, স্থানিক অনুসন্ধানে এখনও 
তাহার পরিচয় পাওয়া যাঁয়। প্রচলিত প্রবচনে ও পাড়াগায়ের কবিতায় এখনও 
অনেক খবর আছে। বিলাসে অনেক রাজ্যের ক্ষয় হইয়াছে, তাহ! মানি.; 
সীতারামও যে বিলাসী ছিলেন, সে কথা! একেবারে অস্বীকার করিতেছি না। 
কিন্তু বিলাঁসীর পক্ষে বশ্ততা স্বীকারই ত স্বাভাবিক হইত। সীতারাম তাহা 
করিলেন না কেন? নানাস্থানে যুদ্ধ হইল, সেনানীরা! একে একে মরিল, রাজধানী 
রক্তরঞ্জিত হইয়! গেল, হুর্গ অবরুদ্ধ হওয়ার পরও যুদ্ধ চলিল, ইহার কেন্দ্রে কোন 
নেত। নাই, ইহা কি বিশ্বাস যোগ্য * ধাহার মর্মরুধিরের জন্য মুর্শিদাবাদের শুল 
শাণিত হইতেছিল, ধাহার প্রধান সেনানীকেও গুপ্তহত্যা! করা হইয়াছিল, তিনি 
কিনা সুরক্ষিত হুর্গের অনতিদূরে অরক্ষিত চিত্তবিশ্রামের পর্ণকুটীরে বিশ্রস্তালাপে 
আত্মবিস্থৃত হইয়া রহিলেন, ইহাঁও কি বিশ্বাস করিতে হইবে? চিত্তবিশ্রামে 
এখন কোন রাজবাটার শেষ চিহ্নম্বূপ কোন ইষ্টকখণ্ড খুজিয়া পাওয়াও 
পওশ্রম হয়। সাহিত্য সম্রাট ত তীহার নভেলের এঁতিহাসিকতা৷ বিশ্বাস করিতে 
নিষেধ করিয়া গিয়াছেন'। কিন্তু আত্মবিস্বাত বাঙ্গালী পাঠক কি সে নিষেধ 
শুনেন ? না, নভেলী গল্পকে ইতিহাসের উপর স্থান দিয়! সীতারামের মুখে কালিম। 
মাথিয়! দিতেছেন ? উপন্যাস ইতিহাসের সর্বনাশ সাধন করিতেছে, বলিয়াই এত 
কথা বলিতে হইল। 
ব্ক্সআলি খ! যখন ফৌজদার হইয়া আসেন, তখন তাহার সহকারী রর 
আসিয়াছিলেন ছুইজন' সেনানী,--একজন মুর্শিদাবাদের স্থবাদারী সৈগ্ঠের 
অধিনায়ক সংগ্রাম সিংহ, অন্তজন জমিদারী ফৌজের কর্তা দয়ারাম রায়। এই 
সংগ্রাম সিংহের বিশেষ পরিচয় আমর! জানি না। * তবে যে সংগ্রাম সাহার 


* যছুবাবু সংগ্রাম সিংহ না বলিয়া! ওয়েষ্টল্যাণ্ডেব অনুকরণে ইহাকে সিংহরাম 
বলিয়াছেন। ““বিশ্বকোষের" সীতারাম প্রবন্ধেও সিংহরাম নাম দেখি। সীতারামকে 
পরাজয় করিতে দয়ারাম প্রভৃতি যিনিই আমন, তাহারই যে রাম-যুক্ত নাম থাকিতে হয়, 
ইহ! স্বীকার করি না। অক্ষয় বাবু, নিখিল বাবু ব! কালীপ্রসন্ন বাবু প্রভৃতি প্রসিদ্ধ 
এঁতিহীসিকগণ সংগ্রাম নামই দিয়াছেন, সিংহরাম দেন সাই। 
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কথা আমরা পুর্বে বলিয়াছি (৫১৯-২০ পৃঃ), ইনি যে সেই সংগ্রাম নহেন, তাহা 
নিশ্চিত। সংগ্রাম সাহা এত দিন পর্য্যস্ত জীবিত থাকিতে পারেন না! । স্ুপ্রসিষ্ 
দয়ারাম রায় বর্তমান দিঘাপাতিয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা । তিনি নাটোরের 
আদি পুরুষ রঘুনন্দনের রাজ্য-প্রতিষ্ঠা বিষয়ে দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন। বারেক 
্রা্ষণ বংশীয় রঘুনন্দন বাল্যে পুটিয়া-রাজ-সরকারে প্রতিপালিত, তথা হইতে 
সামান্ত চাকরী লইয়া অল্প বয়সে মুর্শিদাবাদে আসেন। (৩২ পুঃ) সেখানে 
স্বকীয় অসাধারণ প্রতিভাবলে ক্রমে অত্যধিক উন্নতি লাভ করেন। উহা হইতেই 
প্রঘুনন্দনী বাণ্ড়” কথার স্থষ্টি হইয়াছে । জমিদারী বন্দোবস্ত প্রভৃতি ব্যাপারে 
তিনি মুর্শিদকুলি খাঁর সাহায্য করিয়া তাহার অত্যন্ত প্রিষ্ন পান্র হন এবং 
বছ জমিদারের রুরচ্যুত সম্পত্তি নিজ ভ্রাতার নামে লিখাইয়া লন। সাহসে, 
বীরত্বে, বুদ্ধিমত্তা ও কাধ্যদক্ষতায় দয়ারাম তাহার প্রধান সহায় ছিলেন। নবাব 
যখন জমিদারদিগের - নিকট হইতে ফৌজ সংগ্রহ করিয়া সীতারামের বিরুদ্ধে 
পাঠাইবার জন্য রথুনন্দনের উপর আদেশ করিলেন, তখন নিজের অসুস্থতা বশতঃ 
রঘুনন্দন এই কাধ্যে তাহার. প্রধান কর্মচারী দয়ারাম রায়কে পাঠাইয়া দেন। 
বন্সআলি ও সংগ্রাম সিংহ পুর্বে রওন! হইয়াছিলেন, দয়ারামের আসিতে কিছু 
বিলম্ব ঘটিয়াছিল। 


বক্সআলি খ! নিজ সহকারী সংগ্রাম সিংহের সঙ্গে সর্বাগ্রে ভূষণা দখল 
করিবার উদ্দেশে পদ্ম! দিয়া জলপথে যাত্রা করেন; উহারা সম্ভবতঃ বর্তমান 
ফরিদপুর প্রভৃতি কোন স্থানে অবতরণ করিয়া স্থল পথে ভূষণার উত্তর দিকে 
উপনীত হন। তখন সীতারাম সসৈষ্তঠে অগ্রসর হইয়া গতিরোধ করেন; যে যুদ্ধ 
হয়, তাহাতেও সীতারাম জয়লাভ করেন। ছূর্গদখল করিতে না পারিয়া ফৌজদারী 
সেনা ক্রমে ভূষণার চারিদিক ঘেরিয়৷ অবরোধ করে এবং পার্বতী জমিদারদিগকে 
লোকজন লইয়! অগ্রসর হইবার জন্য উত্যক্ত করিয়া তুলে। সীতারাম বিপন্ন 
হইয়া! দেখিলেন ভূষণা ও মহন্মদপুর এই উভয় স্থান দখলে রাখা ছু্ধর। কিন্ত 
কোন উপায় স্থির হইল না। 
, এদিকে দয়ারাম রায় মহন্মদপুর আক্রমণের জন্ঠ জমির্দারী ফৌজ্ লইয়া! : 
অগ্রসর হন। যত দুর বুঝা যায়, তিনি পদ্মা হইতে গৌয়ী নদীতে পড়িয়া লাঙ্গল 


৫৯২  যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


-*্বীধ নিয় রা নদের তীর্রে বরীশাটে ( বীরসাত) * পৌছেন। বরীশাট 
'নলতাঙ্গার রাজার মামুদশাহী.পরগণার উত্তরাংশে কুমার ও বারাসিয়া! নদীর সঙ্গম 

, স্থল অবস্থিত একটি প্রধান স্থান। এখান হইতে উত্তরবাহী কুমার হন্ছু লাম 
ধারণ করিয়া মধুমতীতে পড়িয়াছে এবং বারাসিয়া দক্ষিণবাহিনী হইয়া মারার 
নিকট নবগঙ্গা় মিশিয়াছে |. এখন কুমারের প্রাচীন খাত শুগ্রায় হওয়ায়, 
লোকে বারাসিয়াকেই কুমার বলে। বরীশাট হইতে দয়ারাম কোন পথে আসেন, 
ঠিক জান! যায় ন|। বারাসিয়া দিয়া নব গঙ্গায় পড়িয়া বিনোদপুরের অপর'থাঁনে 
এছাউনী করিতে পারেন ; অথবা! কুমার ও মধুমতী দিয়া ঘুরিয়া মহল্মদপুরের পূর্ব 
্ীমান্গ পৌছিতে পৃরেন। শেষোক্ত পথে আসাই অধিকতর সম্ভবপর, কারণ, 
(সেই দিকেই ফৌজগারী সেনার সহিত মিলিত হওয়ার কথা। প্রবাদ আছে; 
মধুষতীতীরে গন্ধধালিতে যে সব ক্ষত্রিয় বাসিন্দা ছিল, তাহাদের নিক্ট হইতে 
দয়ায়াম মহচ্মদপুর চূর্ণ সবস্ধীঘ্র অনেক খবর সংগ্রহ করেন, কারণ উহাদের সহিত 
মহম্মদপুর বাসী বহু ক্ষত্রিয় সৈনিক ব। ব্যবসায়ীর কুটুদ্িতা ছিল। * গন্ধখালি 
ছাড়িয়া একটু দক্ষিণে মধুমতীর পূর্ব্বকূলে দয়ারামপুর গ্রাম সম্ভবতঃ দর়ারামের 
ছাউনী করিয়! খাকিবার স্থান নির্দেশ করিতেছে । [..... 
মহম্মদগুরের ছৃর্গাধ্যক্ষ ছিলেন সেনাপতি রামরপ বা মেনাহাতী। তাহার 
ভীষণ মুগ্তি ও বীর বিক্রমের জন্য সব লোকে তাহাকে ভয় করিত) তাহার নির্মল 
চরিত্র ও বীরোচিত সদাশয়তার জন্য সব লৌক তাহার বাধ্য ছিল; তিনি আনীবন 
অকৃতদ'র, সংসারে অন সন্ত, দেবদ্ধিজ ভক্ত ও ধর্মপ্রাণ--এজন্ত সকলে তাহাকে 
ভক্তি করিত। তিনি নিজেও যেমন সুনিপুণ যোদ্ধা, সৈস্সামস্ত তেমনি তাহার 
একাস্ত বাধা, এজন কামান দারা স্থরক্ষিত দুর্গ তাহার নিকট হইতে দখল করিয়া 
ওয়া সহজ ব্যাপার নহে। সকল অবস্থা বুঝিয়! দয়ারাম গুপ্তঘাতক দ্বারা 


পপ এপ ০ সি 


* বরীশাটের অনতিদুনে আমতৈল-নহাটায় যছুবাবুর জগ্মস্থান। তিনি বলেন, বরীশাটের 
পূর্বতন নাম 'বীরসাত' ; দয়ারাম বছ বীর সাথে করিয়। এস্থানে আড্ডা করেন, বলিয়! এন্থ।নের 
নাম বীরসাত হুইয়াছিল। কথাট। অসম্ভব নহে। এখনও দয়ারামের বংশের সহিত বরীশাটের . 
মন্ধদ্ধ আছে। সেখানে দীঘাপাতিয়ার একটি কাছাবী জাছে। 

*। যছুবাবুর নীত। রান ১৮৭ পৃঃ 
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সীতারামের দোলমঞ্চ, মহম্মদপপুর [ ৫৯৩ পৃঃ 


শ্রীতীশচন্্ মিত্র প্রণীত বশোহর খুলনার ইতিহাসের জন্য 


3141565819)18, 006, ৮৬ ০10৪, 


মোগল-সংঘষ . . ৫৯৩ 


সর্বাগ্রে রামরূপের প্রাণবিনাশ করিবার কল্পন। স্থির করিলেন। হৃতভাগ) দেশে 
এই অপকর্ম করিবার জন্ত লোকের অভাব হুইল না। সেনাপতি সাধারণতঃ 
দুর্গ দ্বারবর্তী গৃহে রাত্রিতে শয়ন করিতেন; প্রাতে বীরের মত সশস্ত্র হইয়া নগর 
পরিভ্রমণ করিতেন, সে সময়ে তিনি কোন লোকজন সঙ্গে লইতেন না । কিন্ত 
তিনি' একক হইলেও মন্ুখ হইতে যুদ্ধ করিয়া তাহাকে আঘাত কর! এক প্রকার 
অসম্ভব ছিল। তিনি গত্যুষে উঠিম্না শৌচাস্তে সন্ধাহ্িক করিতেন। একদিন 
কুম্বাটকাময় প্রভাতে যেগন তিনি উঠিয়া সম্তবতঃ শৌচের জন্য দোলমঞ্চের পার্শ্ব 
দিয়া যাইতেছিলেন, এমন সমক্ন গুপ্তঘাতকের! পশ্চাৎদিক দিয়া আসিয়া তাহাকে 
শূলবিদ্ধ করিয়া ফেলিল; মহাবীর যখন মৃত্যু-যসত্রণায় ছটফট করিতে. লাগিলেন 
তখন ছূর্বত্েরা তাহার ছিন্নমুওড লইয়! প্রস্থান করিল । * দয়ারাম রায় বাহারী 
লইবার জন্ত এই ছিন্ন মুণ্ড নবাবের নিকট প্রেরণ করেন। নবাব সে প্রকাণ্ড 
মুণ্ড দেখিয়। শিহারয়! উঠিক্নাছিলেন এবং তেমন মহাবীরকে সশরীরে কারারুদ্ধ 
করিবার চেষ্টা না-কারয় গুপ্তভাবে কেন নিহত করা হইল, এইরূপ অনুযোগ 
করিয়্াছিলেন।1 নবাব সদম্সানে সে বীরমুও মহম্মদপুরে ফেরত পাঠাইয়া 
ছিলেন। এদিকে পূর্বেই বীরের কবন্ধ দেহের সৎকার করিয়া তাহার অন্থিখও 
সমূহ সমাধিতলে রক্ষা করা হইয়াছিল, ছিন্ন মুণ্ডও সেই স্থানে সমাহিত হয়। 
সীতারাম নির্মিত এক উচ্চ ইই্ক স্তম্ভ এ সমাঁধস্থান বিজ্ঞাপিত করিত। 
মহম্মনপুরের বাজার হইতে উত্তরদিকে যাইয়৷ কাষ্ঠঘর পাড়া হইতে যে রাস্তা 
পুর্ববমুখে ভূষণার ।দকে গিয়াছে, উহারই পার্থ মেনাহাতীর সমাধস্তস্ত ছিল। 


* মেনাংাতীর গুপ্তহত্যা সম্বন্ধে কয়েকটি কিন্বদস্তী আছে। ঘাতকেরা দোগমঞ্চের 
চন্দ্রাতপ কাটিয়া দিপা তন্দবার৷ তাহাকে চাপিয়! ধরিয়া! পরে অস্ত্রাঘাতে তাহাকে হত্যা করে। 
কঠিন আঘাতেও নাকি তাহার মৃত্যু হয় না; তাহার দক্ষিণ বাছুতে মৃত্যু নিবারক কব্চ ছিল। 
অবশেষে যখন অস্ত্রাধাতে বা শুলাঘাতে অনর্গল রক্তআ্াব হইতে থাকে, তখনবীর পুরুষ তাহার 
কবচ খু(লয়। ফেলিয়া মৃত্যুর সন্ধান বপিপ্ন। দেন। বহুবাবুর গ্রস্থ, ১৭৮-৯ পৃঃ, অন্ন 
বাবুর “সীতারাম” ৭৫ গৃঃ 
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৭৫ 


৫৯৪ যশে(হর-খুল্নার ইতিহাস 


৩৯1৪০ বৎসর পুব্বেও উহা সিক্তনেত্র দশকের মনে কত পুরাতন কাহিনী 
জাগাইয়৷ দিত। এখন সে স্তস্তের চিহ্ন মাত্রও নাই।* কতবার বলিয়াছি 
আমর! বড় ইাতহাস-বিমুখ আত্মবিস্থৃত জাতি | নতুব! রামরূপের মত মহাৰীরের 
স্বৃতিচিহ্ছটি পর্যযস্ত বিলুপ্ত হইত না। আমাদের দেশের কত ধনীর কত অর্থ 
অপকর্মের ধ্বজারোপণে ব্যয়িত হয়; এই প্রকৃত বীরের জন্ত একটি ন্মারকঝিপি 
প্রতিষ্।। করিবার মত প্রাণ কি কাহারও নাই? 

ভূষণায় থাকিয়া! সীতারাম যখন রামরূপের হত্যার খবর পাইলেন, তখন 
তাহার মন্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। ভ্রাত৷ লক্ষণের মত তিশি অকলঙ্ক-চরিত্র 
রামরূপের প্রতি ন্নেহশীল ছিশেন, তাহার উপর সম্পূর্ণ নিভর.ও বিশ্বাস করিতেন। 
সেনাপতির আকম্মিক মৃত্যুতে সীতারামের দক্ষিণ হস্ত ভাঙ্গি়। গেল, রাঞ্যরক্ষার 
আশ! উড়িয়া গেল, তিনি অত্যন্ত বিপন্ন ও কিংকর্তব্যবিম়্ু হইয়া পড়িলেন। 
ভূষণ! ও মহম্মদপুর এই উভয় হুর্গ রক্ষা করিবার কল্পনা তাহাকে ত্যাগ করিতে 
হইল। কোন প্রকারে ভূষণা-হর্গে অল্পপরিমাণ সৈম্ত জনৈক সেনানার হস্তে 
রাখিয়া, নিতান্ত বিপদে তাহাদের আত্মরক্ষার পরামশ দিয়, তান তথাকার 
অবশিষ্ট সৈম্তসামস্তদিগকে রাত্রিযোগে পলায়ন করিয়। মহম্ম্রপুর যাইবার পথ 
বলিয়। দিলেন। [ানজেও পরে ছদ্মবেশে আতিকষ্টে মধুমতী নদী পার হইয়া 
রাজধানীতে আসিয়া পৌছিলেন। সে দেশের সমস্ত পথঘাট তাহার 
নখদর্পণে ছিল। 


" আমি যখন প্রথম বার ( ১৯৩ খঃ) মহম্মদ্পুর দর্শন করিতে বাই, তখনও বাজাবের 
উত্তরে কেয়েপটাতে ২। ৩ ঘর ক্ষ্রয়ের বনতি ছিল। চৌহান বংশীয় বৃদ্ধ কমলাকাস্ত রায়ের 
বয়দ তখন ৮৪ বৎসর; তিনি আমাকে লইয়। গিয়। তাহার বাটার অনতিদুরে পুর্ববতন 
উদয়গঞ্জের বাজারে কালীগঞ্গার খাতের উত্তরকুলে মেনাহাতীর সমাধি স্থান ও তাহার ইষ্টক 
চিহ্ন দেখাইয়া! দেন। সমাধি স্থানের ভগ্ন ইষ্টকন্ত,প অনেক কাল ছিল। ওয়েষ্টল্য/ও সাহেবও 
তাহা শ্চক্ষে দেখিয়াছিলেন। উহ। পরে ভান্রিয়। পড়ে এবং লোকাল বোর্ডের রাস্ত 
[নন্নাণ করিবার সময় রান্তাটি প্রায় উহাগ উপর দিয়া চলিয়া ঘায়। কমলাকাস্ত তাহার 
যৌবনকালে এ ভগ্ন সমাধি হইতে যে ইট আ.নয়া নিজ বাটীতে বাহিরের প্রাচীরের কতকাংশ 
গ্রাধিয়াছিলেন, তাহা! আমাদিগকে দেখাইয়া দয়াছিলেন। অতি অল্প সময়ের মধে] আক্রমণের 
আশঙ্ক। লহয়। সীতারামের লোকে তাড়াতাড়ি কারয়! এই সমাধ স্তস্ত গাথিয়াছিল বলিয়া! উহ 
দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। 


মোগল-সংঘর্ষ ৫৭৯৫ 


সীতারাম যখন মহল্মদপুবে আসিলেন, তখন চারিদিকে দয়ারামের ফৌজ তরল 
করিতেছিল, ফৌজদারী সৈন্দল ভূষণার জঙ্গলতূমি পরিত্যাগ করিয়া মহল্মদপুরের 
দিকে ধাবিত হইতেছিল। রামরূপের জন্ত চক্ষুজল ফেলিতে ফেলিতে, তাঁহার- 
সৎকার ও সমাধির জন্য রাজোচিত হুকুম দিয়া, বীরাগ্রগণা সীতারাম ভুর্গমধ্যে 
প্রবেশ করিলেন। রাজাগমনে পূরীর লোক আশ্বস্ত হইল। তখনও রাজধানীর 
উপর আক্রমণ হয় নাই। রামরূপের সহকারী সেনানীরা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়া 
ছুর্গরক্ষার জন্য যথাসম্ভব আয়োজন করিতেছিলেন ! সীতারাম বুঝিলেন, জয়ের 
আর আশা নাই, এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা । শেষ পর্য্স্ত বীরের মত আত্ম 
সন্মান রক্গা করিতে হইবে । কর্মেইি মানুষে অধিকার, ফলে নহে। মোগলের 
কবপ হইতে স্বদেশ রক্ষার জন্ত তাহার কুদ্রশক্তি লইয়! যাহ! সাধ্য, তিনি তাহা 
করিয়াছেন। পার্খবন্তী কাপুরুষ জমিদার দিগের ভরসায় ছিলেন বলিয়া তাহার 
সকল চেষ্টা বিফল হইতে চলিল। এখন কি তিনি সেই কাপুরুষতার সাগরে 
ভাঁসিয়া সকলের সঙ্গে এক হইয়া যাইবেন, মোগলের পায়ে শিরং নোয়াউয়া 
অসার রাগ্গণী বজায় রাখিবেন ? না, শেষ পর্য্য্ত যুদ্ধ করিয়' বীরপদ্ববীর অন্ুসরণ 
করিবেন ? ইহাই এখন একমাত্র প্রশ্ন । সকল প্রশ্রের সমাধান হইলেও, 
রামরূপের নৃশংস হত্যাব প্রশ্নের সমাধান হয় না । রামরূপের প্রাণ যে পথে 
গিয়াছে, তত্তি্ন সীতারামের অন্য পন্থা নাই। মন্ধ অবশভাবী; সে যুদ্ধে 
নিস্তার নাই, তাহাও নিশ্চিত স্থতরাং ছুর্গমধাস্থ আত্মীয় শ্বজন, স্ত্রীপুরুষ, 
বলকবালিক! যাহাদের প্রাণে ভয় উপস্থিত হইয়াছিল, পলায়ন করিয়া যাওয়ার 
ইচ্ছা বা কোন শ্ুবিধা যাহাদের ছিল, তাহাদিগকে অবিলম্বে রাত্রিষোগে সাধামত 
ফান-বাহন ও রক্ষিসহ ছূর্গের গুপ্রদ্বার দিয়া বাহিরে পাঠান হইল। কে কে 
গিয়াছিল বা কে কে ছিল, হিসাব দিবার উপায় নাই। তবে তাহার কতক 
্ত্রীপুত্র ও নিকট আত্মীয়ের যে নৌকাযোগে কলিকাতা অভিমুখে প্রস্থান 
করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ পরে দিতেছি । রাজমহিষী্দিগের মধ্যে কে 
শেষ পর্য্যন্ত দুর্গ পুরীতে ছিলেন, জানা যায় নাই। তবে প্রবাদ এই, একজন 
ছিলেন, এবং তিনি শেষ চেষ্টায় সীতারামকে উদ্বোধিত করিয়াছিলেন । 

মধুমতীর কূলে কামান পাতিয়া শত্রর পথে বাধ! দেওয়ার চেষ্টা করা 
হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে কুলায় নাই । সীতারামের যুদ্ধায়ৌোজনের একটা! প্র ধান 


৫৯৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


অভাব ছিল, তাহার কোন রণতরী ছিল না। দ্রতগমনের জন্য “বলিয়।, ব! সিপ 
এবং ভারবহনের জন্ত পলওয়ার বা পান্সী ছিল, কিন্তু যুদ্ধের জন্য কামানযুক্ত 
উপযুক্ত কোশ! ব! অন্তবিধ রণতরী ছিল না । স্থৃতরাং শত্রুকে জলপথে মহম্মদপুরে 
পৌছিবার পূর্ব্বে বা মধুমতী পার হইবার সময়ে কোন বাধা দিবার সুব্যবস্থা হয় 
নাই। দয়ারামের ঠৈগ্ত একটু উত্তরদিক দিয়া এবং বক্পআলির ফৌজ অনেকদূর 
দৃক্ষিণে গিয়া নদীপার হইল । নবাবের পরওয়ান! অনুসারে জমিদারেরা নৌকা 
দিয় সাহাধ্য করিয়াছিলেন । সকল সৈন্য পূর্ব ও দক্ষিণ দিক হইতে এক সময়ে 
মহম্মদপুর আক্রমণ করিল; কয়দিন ধরিয়া কিভাবে যুদ্ধ চলিয়াছিল, তাহার কোন 
চাক্ষুষ সাক্ষী নাই । স্থতরা* আমি সে যুদ্ধের কোন বিবরণ দিতে পারিতেছি না । 
পাঠককে তাহা অনুমান করিয়া লইতে হইবে; কাল্পনিক বর্ণনার জন্য 
এতিহাসিকের আবশ্তক নাই। বঙ্কিমচন্ত্র সীতারামের বীরজীবনের শেষ 
নাট্রাভিনয়ের অতীব সুন্দর চিত্র দিয়া গিয়াছেন। উহার মধ্যে ভাবিবার 
কথা আছে। 
মহন্মদপুরের হুর্গের বাহিরে যে সকল অধিবাসী ব৷ ব্যবসায়ী ছিল, সকলেই 
পলায়ন করিয়া স্থানত্যাগ করিয়াছিল ; মোগল সৈম্ত তাহাদের ঘরবাড়ী শৃন্যপুরী 
অগ্রিমুখে দিতে দিতে ছূর্গদ্বারে উপনীত হইল । রামসাগরের কুল হইতে ছুর্গের 
পুর্ববতৌরণ পর্য্যন্ত তীষণ যুদ্ধ চলিয়াছিল। সীতারামের গুলি বারুদের ধিশেষ 
আয়োজন থাকিলেও মোগলের! কামানগুলি একে একে জিতিয়া লইল, সেনানীবৃন্দ 
একে একে যুদ্ধক্ষেত্রে ধরাশারী হইল। তখন সীতারাম শ্বক্লাবশিষ্ট সৈন্য 
লইয়। ছুর্গদ্বার উন্মোচন পূর্বক বাহির হন এবং কতকক্ষণ পর্য্যন্ত দুরর্যভাবে যুদ্ধ 
করিবার পর আহত হইয়া ধৃত হন। প্রচলিত প্রবাদ হইতে জানা যায়, রাণী 
দিগের মধ্যে একজন শেষ পর্য্যন্ত ছুর্গমধো ছিলেন । সীতারাম ধৃত হইবার পর 
যখন মোগল সৈম্ত বিজয় হুন্দুভি বাজাইয় সাগর তরঙ্গের মত ছূর্গমধ্যে প্রবেশ 
করিয়া, লুঠপাট করিতে লাগিল, তখন নাকি দয়ারাম-রায় উহ্বা্দিগকে দেবমন্দিরও 
অন্দর মহলের দিকে যাইতে দেন নাই। তবে তিনি নিজে ক্ৃষণজী বিগ্রহের 
অপূর্ব মুস্তি দেখিয়! লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন নাঁ। লুঠনের কোন অংশ 
ভাগীই তিনি হন নাই, ইহা সত্য কথ! ; একমাত্র সুন্দর কৃষ্ণজী বিগ্রহটি তিনি 
বস্তীভ্যন্তরে করিয়! লইয়া! প্রস্থান করেন । এখনও দিধাপাতিয়া রাজবাটীতে এই 


সীতারামের পরিণাম ৫৯৭ 


স্বন্দর বিগ্রহের সেবা চলিতেছে । “এঁভিহাসিক ঘটনার ম্মারক চিহ্ন কিছুই 
বর্তমান নাই, কেবল কৃষ্ণজীর পদপন্ে ক্ষোদিত আছে-_দয়ারাম বাহাছুর |” * 
মুসলমান এঁতিহাপিকদিগের গল্প নকল করিয়া ষ্টয়ার্ট সাহেব সীতারামের 
শেষফল অতি সংক্ষেপে লিখিযাছেন। তিনি বলেন, বন্সআলি সীতারামকে 
সপরিবারে 'ও অগ্ুচরবর্গ সহিত শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়! মুর্শিদাবাদে চালান দিলেন। 
সেখানে সীতারাম ও দশ্থাগণকে জীবন্ত অবস্থায় শুলবিদ্ধ করিয়া মারা হইল এবং 
তাহার স্ত্রীপুক্রদিগকে দাসরূপে বিক্রয় করিয়া ফেল! হইল। 1 রিয়াজে আছে, 
নবাব গোচর্মে সীতারামের মুখ বীধিয়া তাহাকে মুর্শিদাবাদের পূর্বাংশে ঢাকায় 
যাইবার রাস্তার পার্খে শূলে চড়াইয়া দেন এবং হার পরিবারবর্গকে যাবজ্জীবন 
কারাগারে নিক্ষিপ্ত করেন। ; প্তারিখ-বাঙ্গালায়” আর একটু আছে, “নবাব 
সীতারামকে শৃলে চড়াইবার পর সেই মৃতদেহ নিকটস্থ বৃক্ষে লুকান হইল এবং 
অপরাধীর রক্ত ভূমিতে না পড়ে, এজন নিয়ে একটি পাত্র স্থাপিত হইল। 
সীতারামের পরিবার বর্গকে যাবজ্জীবন মহম্মদাবাদে কারারদ্ধ করা হইল।” 8 
এই তিন খানি পুস্তকই ঘটনার অন্যুন ৫০।৬* বংসর পরে লিখিত। ণা তন্মধ্যে 
তারিখ-বাঙ্গালা সর্বাগ্রে, রিয়া তংপরে এবং ই্য়ার্টের পুস্তক সর্বশেষে সঙ্গলিত 
হয়। অজ্ঞা তনাম! লেখক গল্প শুনিয়া অনেক কথা লিখিয়াছেন, অন্ত দুইজন 
কিছু অতিরগ্রন করিয়া তাহা নকল করিয়াছেন। তিন জনের সার কথা এই 
যে নবাবের মাদেশে সীতারামের প্রাণদগড হয় এবং তাহার পরিবারবর্গ যাবজ্জীবন 
কারান্ত্রণা ভোগ করেন। “তারিখ -বাঙ্গীলায়” স্পষ্টতঃ আছে, উহার! মামুধাবাদেই 


* অক্ষয় বাবু “পীতারাম”, ৭৮ পৃঃ 
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২ বাঙ্গালার ইতিহাস (নবাবী আমল ), ৮* পৃঃ 
1 তারিখ-বাঙ্গাল। (১৭৯০-৯))। রিয়াজ (১+৮৬-৮৮), 3৩০৪5 গত (6823). 


৫৯৮: যাশাহর-খুল্নার ইতিহাস 


ছিলেন, বিরাজ তাহাদিগকে মুর্শিদাবাদে রাখিয়াছেন, ঈ.য়ার্ট গোলমাল চুকাইবার 
জন্ত তাহাদিগকে দাসরূপে বিক্রয় করিয়াছেন: ওয়েটলাও সাভেব ই্ার্টের 
এউক্কি বিশ্বাস করেন নাই । নবাব মুর্শিদকুলি জমিদারদিগের প্রতি কঠোর 
হইলেও সাধাণতঃ তাহাদিগকে শুলদণ্ড দিতেন বলিয়। শুন! যায় নাই। সম্ভবতঃ 
বাদণাহ-দরবারে নবাব সুবিধামত আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া যে বিবরণ দাখিল 
কবেন, উহারই উক্তি হইতে সীতাবানের পরিণাম নির্ণাত হইয়াছে । * 

দয়ারাম রায়ই সীতারামকে বন্দী করিয়া! নিজের সঙ্গে আনিয়াছিলেন। তিনি 
মুর্শিদাবাদে পৌছিবার পুর্বে নিজবাটা ঘুরিয়৷ আসিয়াছিলেন। ক্ৃষ্জজী বিগ্রহ 
লয়! দিঘাপাতিয়ায় যাঈবার পথে তিনি বন্দী সীতারাঁমকে নাটোর রাজবাটার 
কারাগারে রাখিয়া যান। কোন্‌ কক্ষে তাহাকে আবদ্ধ রাখা হয়, তাহা এখনও 
লোকে দেখাইয়! দিয়া থাকে এবং জনরৰ এতদুবই রটিয়াছিল যে, সীতারাম সেই 
কারাগারে মৃত্ামুখে পতিত হন। প্রকৃত কথা তাহা! নহে; মুর্শিদাবাদে 
সীতাবামের মৃত্যু হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ 'আছে। দয়ারাম শীঘ্রই তাহাকে 
মুর্শিদাবাদে হাজির করিয়া দিয়াছিলেন। দয়ারাম যে সীতারামের পরিবার 
বর্গকে বন্দী করিয়া আনেন নাই, উহা! সতা কথা ; তাহা হষ্টলে উহারাও ন'টোরে 
আসিতেন এবং রাজসাহীর জনশ্রুতি উহাব সাক্ষা দ্িত। রুষ্ভক্ত দয়ারাম 
হিন্ুব স্ত্রী পরিবারের প্রতি কোন অত্যাচাক করিতে পারেন না। শেষ মুহূর্তে 
সীতারামের বন্দী হওয়ার পূর্বে পণিবাববর্গ সকলে পলায়ন করিতে পারিয়াছিলেন, 
ইহা সম্ভবপর | দয়ারাম মাত্র বীরবব সীতারামকে বন্দী করিয়া নবাব দরবারে 
পৌছাইয়! দিয়াছিলেন এবং স্বীয় অসাধারণ বীরত্বের জন্য “রায় রায়ান” উপাধি 
এবং রঘুনন্দনের কৃপায় কতকগুলি জমিদারী লাভ করেন। 1 

সীতারাম নাটোর হইতে মুশিদাবাদে নীত হইবার পর কয়েক মাস কাল 
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সীতারামের পাঁরণাম ৫৯৯ 


সেখানে কারাগারে ছিলেন। * শুশিধাবাদেই তাহার মৃত্য হয়।' সে ঘুত্যু 
কি ভাবে হইয়াছিল, তৎসন্বন্ধে অনেক মতামত আছে, তন্মধ্যে তিনটি উল্লেখযোগ্য 
মনে করি। (১) নবাব কর্তৃক সীতারামের মৃত্যুদণ্ড হয়; (২) কারাগারে 
বিষপান কারয়! সীতারাম আজ্মবাতী হন। (5) যহবাবু লিখিয় গিয়াছেন "কেন 
শালবিক্রেতাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়! গঙ্গাতীরে মৃত্যুর কথাই সীতারামের গুরু- 
কুল পঞ্জিকায় লিখিত আছে।”1 কিন্বদস্তা হইলেও তিনি ইহ! «বিশ্বাস যোগ্য” 
বলিয়া মনে করিয়াছেন। আমি গুরুক্ুলপঞ্তী দেখি নাই এবং এক্ষণে উহা 
খুজিয়। বাহর কারতেও পারলাম না । ওবে উহাও গল্প শুনিয়! লেখা, তাহা 
যহ্বাবু নিজেই স্বাকার করিতেছেন? ন গল্পও কেমন অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ 
হয়, সুতরাং এ মতের উপর আমাদের কোন আস্থা! নাই। দেশীয় প্রবাদান্থুসারে 
অক্ষয় বাবু প্রভৃতি দ্বিতীন মণের পারপোষক। কিন্তু কম্েকট কারণে উহার 
সত)তায় সন্দেহ হয় ;--( ১) বিধাুরীর চুধিয়। সাতাঝমের মৃত্যু হইলে, পথিমথ্যে 
সে মৃত্যু হইতে পারিত, মুরশিবাবাদে আসব। মার তাহার মৃত্যুদণ্ডের গুর্রব 
সর্বত্র ব্যাপ্ত হইগ্নাছিল, মৃত্যুর উপায় তাহার হাতে থাকিলে, তিনি দীর্ঘকাল 
কারাঘন্ত্রনা ভোগ করিতেন ন। (২) ধান্মিক হিন্দু নৃুপতি আত্মহত্যারূপ 
পাপকার্ধয হচ্ছ পুর্ধক করিরা।ছলেন বলিয়া মনে হয় না। (৩) স্মার্ত ভট্টাচার্য্য 
রঘুনন্দনের মতে মাম্মবাতীর শ্রাদ্ধ নাই; কিন্তু মুর্শিদাব।দে গঙ্গাতীরে যথাবিধি 
তাহার শ্রাদ্ধ হইয়াছিণ তাহার প্রমাণ আছে।+$ সুতরাং তাহার মৃত্যুদণ্ড বা 


* সম্ভবত ১১২* সালের মাঘ ফান্তন মাসে (১৭১৪, ফেব্রুয়ারী) সীতারাম বন্দী হন। 
মার্চ মাসের প্রথমে তাহার পরিবারবগগ কলিকাতাপ্গ ধর! পড়িয়া মুর্শিদাবাদে প্রেরিত হন, 
সেকথ। পরে ক।লব। ১১২১ মালের আশ্বিন মানে মুশিদাবাদে সীতারামের মৃত্যু হয়। 
তাহা হইলে ১৭১৪, কেব্রুয়াপী হহতে অক্টোবর পব্যস্ত কয়েক মাস তিনি কারারুদ্ধ ছিলেন, 
ধরিতে পারি। 

1 সীতারাম ( যছুনাথ ভঙ।চ1ব) ) ৫ম সং, ১৯১ পৃঃ 

£ দীতারামের শ্রাঞ্জোগণক্ষে ঠাহার পিতৃগুরু বংশীয় গ্রাম বাচল্পতিকে ভূমিদানের 
নন্দ এই £--"শরমারাধ্যতম শ্রীযুক্ত গ্রাম বাচম্পাত ঠাকুর গ্চরণেযু-পরগণে নল্দীর জয় 
রামপুর ও আঠার বকা গ্রামে আমার জমিদারী তাহাতে ৮পিত নহাশর মুকঃহদাবাদে ৬গক্গ। 
প্রাপ্ত হ₹ন। ঙত্প্রান্ধে এ হহ গ্রামের মধ প্রতুরামের মুদধকতের ॥* আট আনা ১২ 


১৩০ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


স্বাভাভিক মৃত হইয়াছিল, ইহাই সিদ্ধাপ্ত। মৃত্যুদণ্ড হইয়! থাকিলে, তাহার যে 
শুলদও হয় নাই ইহা ধরিয়! লওয়া যায়, সম্ভবতঃ মুর্শিদকুলি খা সে নিষ্টুরতা৷ দেখান 
নাই। তবে গুপ্তহত্য। হওয়া বিচিত্র নহে; সে যুগে ঘাতকের অভাব হইত না, 
গুরুকুলপঞ্জিকায় শালবিক্রেতার গল্প উহারই ইঙ্গিত করে। আবার অন্যপক্ষে 
সুখবিলাসী সীতারামের পক্ষে বর্ধাকাঁলে অস্বাস্থ্াকর কারাগৃহে রোগাক্রান্ত হইয়া 
মৃত্যু হওয়াও অস্ব/ভাবিক নহে। যেভাবেই মৃত্যু হউক গঙ্গাতীরে তাহার 
শবদাহ ও রীতিমত শ্রাদ্ধক্রিয়৷ সম্পন্ন হইয়াছিল। এর শ্রান্ধোপলক্ষে সীতারামের পুত্র 
গুরুদেবকে যে ভূমিদান করিয়াছিলেন, তাহার সনন্দ পাওয়া গিয়াছে । * 
উহা হইতে জান] যার, সীতারামের জ্যেষ্ঠ পুর সীতারামের গুরুপৌক্র আনন্দচন্তর 
ও গৌরচরণ গোম্বামীকে এবং সীতারামের পিতৃ গুরুবংশীয় শ্রীরাম বাঁচস্পতিকে 
১১২১ সালের কাত্তিকমাসে € ১৭১৪, নভেম্বর ) শ্রাদ্ধজন্ত ভূমিদান করিয়াছিলেন 
সুতরাং *১২১। আশ্িনে (১৭১৪, অক্টবর ) বা তাহার কিছু পুর্বে সীতারাম 
রায়ের মৃত্যু হইয়াছিল, বলিতে পারি । 


সপ পলাশ পপীপিপপাসপিশ ৮ শা ৩৬ _ সপ সি ন শপ তি ি ত. 


বিঘা শ্র্রীচরণে উৎ্সগীকু 5 হইল। দ।ন তুম্যধিকারীকে আঁখার্ববাদ করিয়া পুরুষানুক্রমে 
ভেগ করিতে রুন। ১-২২ নাল, ২৩শে কাত্তিক।” বযছবাবুর গ্রস্থ, ২৪৪ পৃঃ শ্রাদ্ধস্থলে 
ভূমির পারমাণ মাত্র উল্লিখিত হইয়াছিল, পরে বাটা আদসিয়। উহার স্থান নির্দেশ করিয়া সনন্দ 
দিতে বিলম্ব হয়। মীতারাম আত্মঘাতী হইলে “*গঙ্গ। প্রাপ্ত” হন, সনন্দে একথা থাটিত না। 
আত্মঘ(তীর অন্ত্যেতি ক্রির। নাই । বাচস্পাতকে ভুমদানের যে অন্ত সনন্দ আছে, তাহার 
তারিখ ১১২১। ২৬শে কাত্তিক। 


%* গুরুদেবকে ভূমিদানের সনন্দ এই £--“আনন্দন্জ্র গোস্বামী শ্চরণেযু প্রণাম আগে 
মুকঃহ্দাবাদ মোকামে ৬াপতামহাণয়ের শ্রাদ্ধে উৎসর্গ ভামদানে পং নলদীর কানুটায়] গ্রামে 
।* চারি পাখী ঘুল্লিয়। গ্রামে ॥%* পাখী বিনোদপুর গ্রামে ।/* পাখী ও নারায়ণপুর গ্রামে ।/, 
পাখী ভূমি দান কারলাম। *পিতাঠাকুরের স্বর্গাথে পুত্র পৌত্রা(দক্রমে ভূমিদান জমিতে দখল 
করিতে থাকুন ইতি ১১২১ তাগিগ ₹২শে কাণ্তিক।” আনন্দচন্ত্রের ভ্রাতা গৌরচরপকেও 
একই তারখে উক্ত একই স্থানে সমপরিমাণ অর্থাৎ “নাট ১।/* পঁচিশ পাখী জগি দান করা 
ইইয়াছিল। এই সকল দনন্দে “গ্রনঠ, বলরামদান” এহরপে মুন্সীর স্বাক্ষর আছে। মোহর 
ও মুন্দীর খ!ক্ষরেই কার্য) হইত। শ্রান্ধকালে গুরুত্রাতৃদ্বয়ের প্রত্যেককে ২৫ পাখী জমি দান 
করা হয়, পরে শ্রাদ্ধাস্তে বাটী আমিয়। সনন্দ লিখিয় দেওয়। হয়। সুতরাং মৃত্যুর সময় আশ্বিন 
নাসে ন। হইয়। উহার (কছু (দিন পুর্ধেবও ংইহতে পারে: যছ্বাবু শ্রান্ধের সনন্দগুলি প্রকাশিত 
করিয়। সকলের ধন্যবাদ ভজন হইয়] গিয়াছেন। কত্ত ভুঃখের বিষয় কোথার কোন্‌ খানি 
কি ভাবে পাহয়াছেন তাহা উল্লেখ করেন নাই। 


সীতারামের পরিণাম ৬৯ 


বঙ্গে হিন্দু রাজনের পক্ষ হইতে স্বাধীনত| লাভের শেষ চেষ্টা সীতারাম দ্বার 
হইয়াছিল। পরবর্তী দ্বিশত বর্ষ মধ্যে সে চেষ্টা আর নাই। জীবনের প্রথম 
হইতে সীতারামের সে উদ্দেশ্ ছিল কি না, জানা! যায় ন7া। তবে জমিদারী ও 
শত্তিবৃদ্ধির সঙ্গে স্বাধীনতার কল্পনা যে জাগিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
সীতারাম জাগিতে পারেন, কিন্তু দেশ জাগে নাই। লোকে তাহার বশীভূত হইত 
স্বার্থের খাতিরে বা দল্যু-ছুর্ববত্তের অত্যাচার হইতে নিস্তার পাইবার জন্য, দেশের 
জন্য নহে। শতবর্ষ পূর্ে প্রতাপাদ্দিত্যের সময়ে দেশ যতটুকু সাড়া দিয়াছিল, 
সীতারামের সময়ে তাহাঁও দেয় নাই। শতবর্ষব্যাপী মোগল-শাসনের কঠোর 
নিম্পেষণে দেশের স্পন্দনের শক্তি বিলুপ্ত হইয়াছিল। সীতারাম একক দাড়াইয়া 
ছিলেন, নিজের বৈহ্যতিক শক্তিতে লোক সংগ্রহ করিয়াছিলেন মাত্র ; সুতরাং 
নবাবের একবারের চেষ্টায় তাহার পতন হইল, পতনের সঙ্গে সঙ্গে অগ্নি নিভিয়া 
গেল, প্রতিবেশিগণ স্থৃযুপ্তির ক্রোড়ে অবসন্ন হইয়৷ পড়িল; সে অবসাদ এত 
বিঘোর যে, অদ্ধশতাব্দীর মধ্যে যখন বঙ্গের শাসনদও জাত্যস্তরে হস্তাস্তরিত হইল, 
তখন দেশ মধ্যে পুর্বশাসনের বিশেষ বাত্যয় হইল না। | 

সীতারাম নাই। তাহার বংশ একপ্রকার নির্বংশ হইয়াছে। কীন্তি-চিহও 
বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে । গন্প-রসিকের মস্তিষ্কের ফলে তাহার ইতিহাসের উপর 
প্রচা কথা” স্ত,পীক্কুত হইতেছে । কতক অন্তহিত করিবার চেষ্টা হইতেছে 
মাত্র। তবে সকল কথার অস্তরাল হইতে সীতারামের একটি চরিত্র-চিন্জ দেখ! 
যায়; তিনি ধর্মপ্রাণ, স্বদেশ-প্রেমিক হিন্দু নূপতি ; তিনি শাসকের সহাম্ত বদন 
বা মোগলের খেলাতের লোভে আত্মগোপন করেন নাই ; নবাব বা ফৌজদারের 
বক্রদৃষ্টি বা রণসজ্জা তাহাকে দমিত বা নমিত করিতে পারে নাই ; তিনি দেশের 
জন্য শেষ পর্যন্ত বীর-ধর্্মের জবস্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়! নিজে যশস্থী হইঙ্সা নিজের 
দেশ যশোহরকে ধন্য করিয়া গিয়াছেন। তীহার জলদাঁন পু) ও ধর্মানুষ্ঠানের 
কীন্তিকাহিনী চিরদিন তাহাকে অমর করিয়া রাখিবে। 


৭ 


৬০২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 
পল্লিশিষ্উ 
(গ) সীতারামের বংশ, রাজ্য ও কীন্তির পরিণাম 


সীতারামের পরিবারবর্গ---সীতারাম যখন ধৃত হন, তখন তাহার জ্যেষ্ঠ 
পুত্র শ্ঠামনুন্দর গ্ঠামগঞ্জের বাটীতে * এবং দ্বিতীয় পুত্র সুরনারায়ণ হুর্য্যকুণ্ডে 
ছিলেন। তাহারা মহন্মদপুরে আসিবার অধিকার পান নাই। শীত্বারামকে 
বন্দী করিয়! দয়ারাম রায় প্রস্থান করিলে, বল্পআলি খা ভূষণায় গিয়া ফৌজদারের 
কার্ধ্য করিতে থাকেন। মোগল সৈনেরা মহম্মদপুর লুট করিয়৷ লইয়াছিল। 
যুদ্ধের পূর্ব্বে অধিবাসিগণ নানাস্থানে পলায়ন করিয়াছিল। বক্স আলি যুদ্ধাস্তে 
প্রজাদ্গের উপর কোন অত্যাচার করেন নাই। তিনি সকল প্রজাকেই 
স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়৷ বাস করিবার জন্য পরওয়ানা জারি করিয়া দেন। 
সকলেই মনে করিতেছিল, হয়ত সীতারাম পুনরায় স্বরাজ্য ফেরত পাইবেন, 
এজন্য আশার আশ্বাসে অনেকদিন কাটাইল। সীতারামের ভ্রাতা লক্ষমীনারায়ণও 
হরিহরনগর হইতে পরিবারবর্গ স্থানান্তরিত করিয়া কিছুদিন গুপ্তভাবে ছিলেন, 
পরে বক্সআলির অভয়বাণী পাইয়া গৃহে ফিরিলেন। শ্ঠামগঞ্জ বা হুর্য্যকুণ্ডের 
বাটার উপর তখন কোন অত্যাচার হয় নাই। কেবল মাত্র একদল মোগল সৈল্ঠ 
মহন্মদপুর হুর্গের শমশান-পুরীর প্রহরী হইয়৷ থাকিল। 


* এই স্থান মহম্মদপুরের উত্তর পশ্চিমে দেড় ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এখনও পরিখা, 
বিস্তীর্ণ রাজবাটির ভগ্মাবশেষ ও ছুইটী দীঘি আছে। লোকে বলে ১১টী চক ছিল, ভগ্ন ন্তপ 
যেরূপ ছড়াইপ্ন। রহিক়্াছে, তাহাতে উহ! অনস্ভব বোধ হয় না। শ্যাম হন্দরের তিন স্ত্রী এবং 
উহাদের স্ানার্থ পার্্বব্তী দিগ নগরে তিনটি বড় পুক্ধরিণী ছিল। কোন রাণী নাকি ধান্গের চাব 
আবাদ দেখিতে চাহিয়া ছিলেন, এজন্য অন্দরের মধ্যে যে স্থানে ধান্চচাষের ব্যবস্থা কর! 
হইয়াছিল, তাঁহাকে এখনও “বিল বাড়ী” বলে। নল্দী পরগণার মধ্যবর্তী গ্ভামগঞ্জ নাটোরের 
অধিকারে আসে, পরে সে রাজোর পতন হইলে এ পরগণ। পাইকপাড়ার রাজগণের হস্তগত 
হয়। গাহাদের নিকট হইতে নীলকর টমাস ব্রে সাহেব (1,07995 9156 ) পত্তনী লইক্না 
নীলের কারবার করেন । গ্ঠামগঞ্জে এখনও কুঠির ভগ্ন চিহ্ন আছে। নীল বিদ্রোহের পর 
ত্রে সাহেব এই স্থান হাইকোর্টের উকীল প্যারিমোহন গুহের মাতা হুরছুর্গা দাসীকে দরগত্তনী 
দেন এবং তিনি উহ৷ ধুলবুড়ীর ইন্মৃভূষণ বস্থ মহাশরকে সেগত্তনী দেন? ইন্দুবাবু অল্পমূল্যে 
সমস্ত সম্পত্তি স্থানীয় সাহাদিগের মিকট বিক্রয় করিয়াছেন। 


সীতারামের পরিণাম ৬৩ 


সীতারামের প্রথমা পত্তীর কোন খবর নাই ; বঙ্কিমবাবুর শরীর মত তিনি 
নিরুদ্দেশ হইতেও পারেন। তাহার দ্বিতীয়! পত্রী রাণী কমল! অত্যন্ত অন্ুরক্তা 
এবং প্রকৃত রাজমহিষী ছিলেন ; তিনি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত স্বামীর পার্খ পরিত্যাগ 
করেন নাই। সর্বশেষে তিনি তুর্গত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন, এবং প্রবাদ 
আছে, তিনি জলে ডূবিয়া! আত্মঘাতিনী হন। তাহার সম্বন্ধে ইহার অধিক কিছু 
বলিতে পারা যায় না। আমর! পুর্ব্বে বলিয়াছি, ৫৯৫পুঃ, শেষধুদ্ধের পূর্বে একদিন 
রাত্রিযোগে সীতারামের পরিবার বর্গের মধ্যে কেহ কেহ পলায়ন করিয়া নৌকা- 
যোগে দূরবর্তী স্থানে প্রস্থান করেন। তাহাদের সঙ্গে কিছু ধনদৌলত ছিল। 
উহার যে কলিকাতায় পৌছিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে । ইট 
ইত্ডিয়া কোম্পানির প্রাচীন দপ্তর হইতে জানা যায়, মুর্শিদকুলি খাঁ কোন সুত্রে 
এই পলায়নের খবর পান। তাঁহার আদেশে হুগলীর ফৌজদার মীর নাসির 
কলিকাতার ইংরাজ কোম্পানির প্রেমিডেণ্টের নিকট সংবাদ দেন, যে সীতারাম 
রায়ের পরিবার বর্গ ৩লক্ষ টাকার সম্পদ লইয়া! কলিকাতায় গুপ্তবাঁস করিতেছে; 
কোম্পানির লোকের! যেন অতি সত্বর উহাদ্িগকে খুঁজিয়৷ বাহির করিয়৷ হুগলীতে 
প্রেরণ করেন। * এ সময়ে সীতারামের মৃত্যু হয় নাই, তবে মৃত্যুদপাজ্ঞ। 
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[8 1১, 166. কলিকাতা সেকালের ও একালের,” ৪২২-২৩ পৃঃ। দীতার।মেয় মৃত্যু যে 
১৭১৪ অবের সেপ্টেম্বর বা অক্টোবর মাসে হইয়াছিল, তাহাসনন্দ হইতে আমর! পুর্বে 
দেখাইয়াছি। নসীতারামের মৃত্যুর পরবস্তীঁ মার্চ মাসে এই ঘটন। হইলে, উহ! ১৭১৫ 
অঞ্ষে পড়ে, কিন্তু কোম্পানির দপ্তরে ১৭১৩-১৪ অকের বিবরণী মধ্যে এই ঘটনার 
উল্লেখ আছে। হ্ৃতরাং সীতারামের মৃত্যুর পুর্ব্বে পরিবারবর্গ ধৃত হয়। মু্গিদাবাদের 


ইতিহাস, ৩৮৭পৃঃ 


৬৪ যশোহর-খুল্মার ইতিহাস 


হুই্যা(ছিল বলিয়। তাহার মৃত্যু রটন! কর! হয়, ইংরাঁজ কোম্পানি জাফর খাকে 
বড় ভষ কব্িতেন, কারণ তিনি, উহাদের প্রতি বড় বিরক্ত ছিলেন, সুযোগ পাইবা 
মীত্র বাঁণিজ্য ব্যবসার হত্রে উহাদিগকে লাঞ্চিত করিতেন। সুতরাং মীর 
নাসিরের আদেশ প্রতিপালন না! করিলে, নবাব যে কোম্পানির উপর উৎপীড়ন 
করিবার নৃতন ছল খুজিয়া পাইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এজন্য কোম্পানির 
লোকের! সীতারামের পরিবারবর্গকে ধরিয়া দিবার জন্য একশত টাকা পুরস্কার 
ঘোষণা! করিলেন এবং সকলে মিলিয়৷ উহাদিগকে খুঁজিয় বাহির করিবার ভগ্ত 
প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন । চারিদিকে এই ব্যাপার লইয়া! একট! হুলস্থুল 
পড়িয়া গেল। অবশেষে কোম্পানির অধীন গোবিন্দপুরের পাটোয়ার ৷ গোমন্ত৷ 
রামনাথের বাড়ীতে উক্ত পরিবারবর্গের সন্ধান পাওয়া গেল। রামনাথ উহাদের 
সম্পর্কিত আত্মীয় ছিলেন। তৎক্ষণাৎ হুগলীর ফৌজদারের নিকট সংবাদ দেওয়া 
হইল। তিনি সাহেব রায় নামক একজন কর্মচারীকে কতকগুলি বরকৃন্দাজসহ 
কলিকাতায় পাঠাইলেন। সকলের সম্মুখে উহাদিগকে ধরা হইল এবং কাঞ্জির 
উপস্থিতিতে প্রাপ্ত জিনিস পত্র ও ধনরত্বের তালিকায় উপযুক্ত সাক্ষীর দস্তখত 
করান হইল, পাছে নবাব কোম্পানির লোকের উপর কোন সন্দেহ করেন। 
১৭১৪ অবেদর ৫ই মার্চ তারিখে সীতারামের পরিঝারদ্িগকে প্রহরিবেষ্টিত করিয়া 
নৌকাষোগে হুগলী পাঠান হইল; ৭ই তারিখে প্রহরীর! ফিরিয়। আসিয়৷ নিরাপদে 
পৌছাইবার সংবাদ দিল এবং মীর নাসিরের সন্তষ্টির কথা৷ বলিল। 
মীর নাসির অবিলম্বে উহার্দিগকে মুর্শিদাবাদে পাঠাইয়৷ দেন। তখনও 
সীতারাম কারাগারে জীবিত ছিলেন, তাহার রাজ্য প্রত্যর্সিত হইবে কিন! 
তথ্বিষয়ে কথাবার্তী উঠিয়াছিল। মুর্শির্টকুলি খা উক্ত পরিবারবর্গের ধনসম্পত্তি 
বাজেয়াপ্ত করিয়া লইয়া তাহাদিগকে নিষ্কৃতি দিয়াছিলেন বলিঙ্পা বিশ্বান করিতে 
পারি। ইহার কয়েকটি কারণ আছে। প্রথমতঃ মুর্শিদকুলি খা কাহারও 
পরিবার ভুক্ত দ্ীলৌকের উপর অত্যাচার করিয়াছিলেন বলিয়া! জানা যায় ন!। 
তাহার নৈতিক চরিত্র নি্ষলঙ্ক ছিল; *তিনি তাহার একমাত্র বিবাহিতা পত্থীতে 
অন্ুরক্ত ছিলেন ।” * দ্বিতীয়তঃ তারিখ্বাঙ্ালা হইতে দেখা যায়, তিনি 


* মুর্শিদাবাদের ইতিহাস, এ৭৩পৃঃ, নবাবী আমল ৫৭পৃঃ 


সীতারাষের পরিণাম ৬৮৫ 


সীতারামের পরিবারবগূ্কে মহ্মদাবাদে যাবজ্জীবন কারার রাধিয়াছিলেন। 
ইহার অর্থ এই যে সীতারামের পরিবারনগ্থ নবাঁব পক্ষীয় লোকের দুটির অধীন 
হইয়া মহম্মদপুরেই ছিল। তৃতীয়তঃ মুর্শিদাবাদে সীতারামের সম্মুখে তাহার 
পরিবারদিগের প্রতি কোন দৌরাত্ট আচরিত হইলে, তিমি সেই সময়েই 
আত্মহত্যা করিতেন। কিন্তু তাহা করেন নাই, উহার ৬৭ মাস পরে তাহার 
মৃত্যু হইয়াছিল। চতুর্থতঃ আমরা! দেখিতে পারি, সীতারামের পরিবারবর্গ 
আরও অনেকদিন জীবিত ছিলেন, এবং নলডাঙ্গা ও পাইকপাড়ার 
রাঞঙবংশীয়গণ ছুরবস্থা দেখিয়া তাহাদিগকে বহুকাল ধরিয়া বৃত্তি দিবার 
বাবস্থ। করিয়াছিলেন । * স্থতরাং স্বচ্ছন্দে ধরিয়া! লইডে পারি, সীতারামের 
পরিবারবর্গ মুর্শিদাবাদ হইতে, অবশ্ত নিঃস্ব অবস্থায়, মহম্মদপুরে ফিরিয়া 
আসিয়াছিলেন, এবং সম্ভবতঃ লক্ষমীনারায়ণের আশ্রয়ে হরিহরনগরে বাস 
করিয়াছিলেন । 1 

এক্ষণে কথা এই, উক্ত পরিবারবর্গ কাহারা ; ইষ্টইপ্তিয়া কোম্পানির 





সা পাপ এপাশ ২ শা পাপা শশা 
শপ পাসপাসী শা পিপিপি টি 


* দ্বন(মখ্যাত গঙ্গাখোবিন্দ সিংহ নলদীপবগণা ক্রয় করিবার পর সীতারাম রায়ের 
বংখধরগণের ছুর্গতির সংবাদ শুনিয়া তাহাদিগকে বামিক ১২** টাকা বৃত্তি দেন। 
সরনারায়ণের প্রপৌজ নবকুমারের সময় উহ! ৬** টাকা হয়; তাহার বৃদ্ধদশায়ও ৩৬০ টাকা 
বৃত্তি ছিল। নবকুমারের স্ত্রী ও মাসিক ১০ টাকা করিয়া বৃত্তি পাইতেন। গন্নাগোবিন্দের 
পূর্বে নলডাঙ্গা রাজবংশীয়েরা সীতাঁরামের পরিবারবর্গকে বৃত্তি দ্িতেন। যছুবাবুর 


“সীতারাম,” ২*৩ পৃঃ 
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৬০৮. যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


* লক্মীনারায়ণ রাঁ় 
| 
চি ০ আছ 
যাদু রায় ব নবনারায়ণ জয়নারায়ণ বিজয়নারায়ণ 
“যছুনাথ | 


শী | পপ পাস পপ শশী পপ পাল পল 


| | 
মনমথচন্্ নেহালচন্তর 
বা মুলুকাদ ৰ 
| কৃষ্ণকান্ত ( দত্তক ) 
| সি ৰ 
চৈতন্চরণ রমানীথ প্রাণনাথ না 


চৈতন্যচরণ গুরুদরাল 
| 


| 

নুর্য্যনাথ রি. রায় 

( হরিহরনগর ) 
নাটোর রাজবংশ ও সীতারামের রাজ্য---শুধু সীতারামের রাজ্য 
নহে, বঙ্গের এমন বহু জমিদীরী করায়ত্ত করিয়া নাটোর রাজ্যের উদ্ভব হয়; 
আবার শতাব মধ্যে সেই রাজ্যের পতনারন্ত হইলে, উহা! হইতে বঙ্গের বনু 
জমিদারীর সৃষ্টি হইয়াছে । ক্ুৃতরাং সীতারামের রাজ্যের পরিণাম দেখিতে 
হইলেই আমাদিগকে সংক্ষেপে নাটোরের উত্থান পত্তনের আলোচনা করিতে 
হইবে। কাশ্ঠপ গোত্রীয় জুষেণমণি নামক একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ আদিশুরের 
সময়ে কান্তকুব্জ হইতে আসিয়া বরেন্ত্রতুমে বাস করেন। তত্বংশীয়.মতু নামক 
এক ব্যক্তি মৈত্র উপাধি পান। নাটোর রাজবংশের আদি পুরুষ কামদেব 
উক্ত মতু মৈত্রের বংশধর । তিনি পুটিয়ার রাঁজা নবনারায়ণ ঠাকুরের সময়ে 
তাহার অধীন লস্করপুর পরগণার বারুইহাটি মৌজার জনৈক তহশীলদার ছিলেন। 
কামদেবের তিন পুত্র ২__রামজীবন, রঘুনন্দন ও বিষ্ণণরাম। উহার1 পুটিয়ার 
রাজধানীতে থাকিয়া লেখাপড়া করিতেন।" উহাদের মধ্যে মধ্যম রঘুনন্দন 
সর্ব্বাপেক্ষা মেধানী ও অসাধারণ প্রতিভামম্পন্ন। তিনি কিরূপে অল্প বয়সে 


সীতারামের পরিণাগ ৬৪৯. 


পুটিয়ার রাঞ্জ সরকারের উকীলরূপে ঢাকায় ও মুর্শিদাবাদে অধিষ্ঠান করিয়া 
ক্রমে কাধ্যদক্ষত গুণে নবাব মুর্শিদকুলি খার অশেষ অনুগ্রহভাজন হইয়া 
ধাজকার্্যে অত্যধিক উন্নতি লাভ করেন, তাহা আমর! পূর্বে দেখিয়াছি । 


সাভ্োল্স আ্র।জ লহুসণ 
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কুমার ধীরেক্্র নাথ 


৬১৪ বশোঁহর-খুল্নার ইতিহাস ্‌ 
'সীতারাম কারাগারে থাকিবার সময়েই তাহার জমিদারী প্রত্যপ্পিত হইবে, 
এরূপ কথ! উঠিয়াছিল। এমন কি, প্রবাদ আছে, এই উদ্দেস্তটে কোন ক্রমে 
ছুই লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়া লইন্কা, সীতারামের ভ্রাতা লক্ষমীনারায়ণ ও জো্ঠপুক্র 
শ্তামনুন্দর মুর্শিদাবাদে গিয়াছিলেন। কিন্তু কি কারণে, ঠিক জানা যায় না, 
অর্থও ব্যয়িত হয়, অথচ জমিদারীও পাওয়া গেল না। রঘুনন্দনের চক্রান্তে 
এইরূপ ঘটে বলিয়! নিন্দাবাদ আছে । বিষয় বাসনা যে রঘুনন্দনের অত্যধিক 
মাত্রায় ছিল এবং তিনি ছলেবলে নানাস্থত্রে বুজনের জমিদারী নিজ জোষ্ঠ ভ্রাতার 
নামে লিখিয়া লইতেছিলেন, ইহা মিথা! কথা নহে। তবে সীতারামের জমিদারী 
পাইবার জন্ত তিনি কুটিল পথে কত দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহার কোন 
অকাট্য প্রমাণ নাই, মাত্র পরিণাম ফল দেখিয়া যতটুকু অনুমান করা যায়। 
্লক্মীনারায়ণ ও শ্যামনুন্দর মুর্শিদাবাদে থাকিবার সময়ে সীতারামের মৃত্যু হয় এবং 
তৎপরে তাহার জমিদারী থারিজ হইয়! যায়। ছুই বৎসর পরে, ফরখ.শিওয়ের 
দস্তখতী সনন্দে দোখতে পাই, পস্থৰে বাঙ্গালার অন্তর্গত ভূষণা৷ জমিদারী বিমজ্জিম 
তপ্শীল বেশী জম! ও পেস্কন্‌ প্রদান স্বীকারে রামজীবনকে প্রদত্ত হইতেছে ।”* 
-- ১৭২৫ অবে রঘুনন্দন নিঃসন্তান পরলোক গমন করেন। রামজীবনের 
একমাত্র পুত্র কালিকাপ্রসাদও শীঘ্রই তাহার অনুব্র্তন করেন। রাজা রামজীবন 
১৭৩০ অবে, রামাকান্ত নামক দত্তক পুত্র রাখিয়! দেহত্যাগ করেন। দয়ারাম 
রায় দেওয়ানরূপে সমস্ত রাজ্যরক্ষার ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। তৃতীয় ভ্রাত৷ বিষণরামের 
পুক্র দেবীপ্রসাদ সম্পত্তির ।%* ছয়আনা! অংশ লইতে অস্বীকৃত হওয়ায়, সমস্ত 
সম্পত্তিই ১৭৩৪ অব যখন রাজা রামকাস্ত বয়ঃগ্রাপ্ত হন, তখন তাহার হস্তে 
আর্ে। এই রামকাস্তের পত্থীই স্বনামধন্তা প্রাতঃম্মরণীয়া রাণী ভবানী। ১৭৪৪ 
খষ্টাবে রাজ! রামকাস্তের আকন্মিক মৃত্যু ঘটিলে, রাণী ভবানীই বিপুল রাজ্যের 


মা কিউ পপ 


* বাঙ্গলার ইতিহাস ( নবাবী আমল ), ৫৪৫-৬পৃঃ | উত্ত সনগ্গের পৃষ্ঠে লিখিত আছে 
যে মূশিদকুলিখথার রোবকাবী অনুসারে দৃষ্ট হয় যে, ভূষণার খারিজ। জমিদারী জমাবৃদ্ধি ও 
নজরান। স্বীকারে রামজীবনকে প্রদত্ত হইয়াছে, তাই তাহাকে সনন্দ দিবার হুকুম মঞ্জর কর]. 
গেল। নুতরাং দেখ। যাইতেছে যে অগ্রে বন্দোবস্ত হইয়া যায় এবং পরে সনদ আনাইয়া 
দেওয়। হুয়। ট 


সীতারামের পরিণাম ৬১১ 


একমাত্র অধীশ্বরী হন। তাঁর নামক একমাত্র কন্ঠ ব্যতীত তাহার কোন পুত্র 
“সন্তান জীবিত ছিল না; দয়ারামের সহায়তায় রাজ; পরিচালিত হইতেছিল। 
অবশেষে রাণী যাহাকে দত্তক পুত্র গ্রহণ করিলেন, তিনিই মহারাজ রামকৃষ্ণ 
বাদশাহ শাহ আমল তীহাকে “মহারাজাধিরাজ পৃথ্থীপতি বাহাছর*--এই উপাধি 
দিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি নামে মাত্র মহারাজ; কার্ধযতঃ তিনি সাধক, সর্বদা 
: জপতপ পুজাচ্চ৷ লইয়! থাঁকিতেন, সংসার সম্পদকে তৃণবৎ জ্ঞান করিতেন।” 
প্রকৃত রাজকার্ধ্য পর্যালোচনা! করিতেন স্বয়ং রাণীভবানী ; তিনি যেমন 
রাজনৈতিক কাধ্যে তীক্ষবুদ্ধিশালিনী, তেমনি দানশাল!, ধর্মগত প্রাণ আদর্শ 
হিন্দুরমণী ; তিনি বঙ্গের অহল্যা বাই, দানপুণ্যে তিনি সমগ্র বঙ্গে প্রাতঃম্মরণীয়৷ 
হইয়! রহিয়াছেন। বিশেষতঃ সীতারামের ধর্মকীর্তি স্ব্যবস্থিত করিয়ী 
তিনি যশৌহরবাসীকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়৷ রাখিয়াছিলেন। রাণী 
ভবানীর কীর্তিকাহিনী লিপিবদ্ধ করিতে গেলে লেখনী পবিত্র হয়, কিন্ত সে 
সুযোগ এখানে নাই। সীতারাম প্রসঙ্গে যেটুকু প্রয়োজন. তাহার সম্বন্ধে 
সেইটুকু মাত্র এখানে বলিতেছি। রামকৃষ্ণ যখন বিশাল রাজ্যকে অনিত্য ভাবিয় 
উপেক্ষায় উড়াইয়। দিতে বসিয়াছিলেন, তখনই এদেশে ইংরাজ-রাজত্ব আরন্ধ হয়। 
রাণীতবানী তখন বিপুল সম্পত্তির যেটুকু বারাণসী প্রভৃতি বহুস্থানে দানধ্যানে, 
বর্গীর হাঙ্গাম! নিবারণে, মন্বস্তরের প্রতিবিধানে অন্নদানে ব্যয়িত করিয়। পরকালের 
জন্ত সঞ্চয় করিতে পারেন, ছুইহস্তে তাহা করিতেছিলেন। এই সময়ে লর্ড 
কর্ণওয়ালিসের শাসনকালে বঙ্গদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হয়। উহার 
ফলে অধিকাংশ জমিদারেরই বিষয়ের আয় অপেক্ষা রাজস্বের পরিমাণ - ্ধেণী 
দাড়ায়; রামক্কষ্চও সময়মত সমস্ত রাজকর পরিশোধ করিতে পারেন না। 
স্থতরাং'নূতন আইন অন্থুসারে তিনি নির্দিষ্টদিনে প্লাটের কিন্তী” দিতে ন! 
পারার তাহার জমিদারী ক্রমে রাঁজন্বের নিলামে থণ্ডে খণ্ডে বিক্রীত হয়৷ যাইতে 
লাগিল। * তীহার আমলা কর্মচারী, এমন্‌ কি, ভূত্যগণ পর্ধাস্ত তাহাকে ফীকি 
রঃ মহারাজ রামকৃ্ণ বিষয়ে এতই বিরক্ত ছিলেন যে, গন্ব আছে, তাহার জমিদারীগুলি, 
যেঘন লাটে নীলামে চড়িতে লাগিল, তিনি অমনি *জর়কালীর বাড়ী সমারোহে পুজ। ও 
বলিদিপ্া। আনন্দ প্রকাশ করিতেন। এমন মহাপুরুষকেও কৃতপ্ব ভূত্যের৷ ফাকি দিয়াছিল, 
ইহাই একান্ত দুঃখের বিষযু। ্‌ 
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দিয়া অর্থ সঞ্চয় করিতে লাগিল। ইহাদের মধ্যে নড়াইল জমিদারীর প্রতিষ্ঠাতা 
কালীশঙ্কর রায় সর্ব প্রধান ; তিনি বন্ধুও অমাত্যরূপে রাজসরকারে প্রবেশ 
করিয়া অবশেষে শনির মত সে রাজ্যধ্বংসের কারণ হইয়্াছিলেন। * নাটোরের 
সকল জমিদারীর কথা এখানে আমাদের আলোচ্য নহে। আমর! শুধু ভূষণার 
কথাই বলিব। গল্প আছে, একটি গানের জন্য মহারাজ রামকৃষ্ণ কাদিহাটি 
পরগণা কালীশঙ্করের নিকট বিক্রয় করেন, এবং ভূষণার অবশিষ্ট অংশ তাহাকে 
ইজারা দেন (১৭৯৩); কিন্তু কালীশঙ্কর ভূষণার আয়বৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত প্রজাগীড়ন 
করিতে আরস্ত করিলে, ছুইবৎসর পরে, ১৭৯৫অবে মহারাজ ভূষণ! জমিদারী নিজ 
নাবালক জ্ঞেষ্ঠপুত্র বিশ্বনাথকে রীতিমত হেবানামা (দানপত্র ) লিখিয়া দিয়া 
দান করেন এবং ধ্ বৎসরই সাধককুলগৌরব রামরুষ্ণ “বালির শয্যায় কালীর 
নাম” করিতে করিতে গঙ্গাতীরে দেহত্যাগ করেন। 

তখন জোষ্ঠ পুত্র বিশ্বনাথ নাবালক বলিয়৷ সমস্ত সম্পত্তি কোর্ট-অব-ওয়ার্ডসের 
হস্তে স্তত্ত হয়। কয়েক বৎসর পূর্বে ( ১৭৮৬ ) যশোহর পৃথক জেলা হইয়াছিল 
বটে, তখন চাক্লা ভূষণা উহার সামিল ছিল না; ১৭৯৩ অবে! চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্তের সময় ভূষণ! যশোহরের অস্ততুক্তি হয়। আরনেষ্ট সাহেব (141. 
1:71778.) যশোহর হইতে ভূষণার কমিশনার নিযুক্ত হইয়া, উনার রাজস্বাদি 
নির্ধারণ ও বন্দোবস্তের ভারপ্রাপ্ত হন। রাজস্ব বাকী পড়িলেও কোর্ট-অব- 
ওয়ার্ডসের হাতে যাওয়ায় জমিদারী নিলাম হইতে রক্ষা পায়। কালীশঙ্করকে 
দময় দিয়াও তাহার নিকট হইতে £জারার প্রাপ্য আদার হয় নাই। রাজা 
বিশ্বনাথ খন বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন, তখন তিনি লোকসানের সম্পত্তি বলিয়৷ 
ভূষণ। গরমিদারী গ্রহণ করিলেন না। স্থতরাং উহ যেভাবে ১৭৯৯ অবে 
ধশোহর কালেক্টারী হইতে খণ্ডে খণ্ডে নীলাম হইয়া গেল, তাহ! দেখাইতেছি £- 
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 সীতারামের পরিণাম ৬১৩ 


পরগণা রাজস্ব নীলামের তারিখ খরিদ্দার 
হাবেলী (ফরিদপুর)--৩৬১৬১৩২ ১৫ ২, ১৭৯৯ রামনাথ রায় 
মকিমপুর-- ২৫,৩৪৭২ ২৫, ২, ১৭৯৯ রী 
নসিবশাহী-- ১৬,৯৩৭, এ ভৈরৰ নাথ রায় 
সাঁতৈর -- ৩৯,৯৬৮২ ২৮, ২, ১৭৯৯  শিবপ্রসাদ রায় 
নলদী _- ৬৬১৭৬০২ ২৩, ৩, ১৭৯৯ ১ভরব নাথ রায় 


উল্লিখিত খরিদ্ধারগণ প্রায় সকলই বেনামদার, উহাদের নামে মাত্র অন্ত 
ব্যক্তিরা এসব সম্পত্তি ক্রয় করেন। ইহার মধ্যে হাবেলী ফতেহাবাদ এবং 
নমিবশাহী পরগণ! এক্ষণে সম্পূর্ণভাবে ফরিদপুরের মধ্যে পড়িয়াছে; সুতরাং 
ততসম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। অবশিষ্ট তিনটির মধ্যে 
মকিমপুরঃপরগণ! কলিকাত৷ জানবাজারের জমিদীর বংশের আদিপুরুষ গ্রীতিরাম 
দাস খরিদ করিয়া! লন; তাহারই পুত্রবধূ স্বনামধন্তা রাণী রাসমণি। সা-তৈর 
পরগণ| রাণাবাটের পাঁলচৌধুরী বংশের প্রতিষ্ঠাত৷ কৃষ্ণচন্দ্র পালের হস্তে যায়। 
অত্যধিক দেনার জন্ত তিনি উহা! রাখিতে না, পারিয়৷ বিক্রয় করেন। 
তদবধি অর্ধেক শ্রীরামপুরের গৌসাই বাবুরা এবং অর্ধেক ফরিদপুরের 
সাহাবাবুরা খরিদ করিয়। লন। গোৌসাই বাবুদিগের কাছারী এখনও 
মহল্মদপুরে আছে। ৃ 

নল্দী পরগণ! সীতারামের মৃতুার পর কিছুদিন পরাস্ত গোলমালের অবস্থায় 
ছিল; সীতারামের পুক্রগণ উহার কতক দখল করিতেন, নাটোররাজগণ যে 
কারণেই হউক, জোর করিয়া! উহাদিগকে বেদখল করিতেন না। এমন কি, 
রাণীভবানীর সময়ে এই পরগণ| সীতারামের পৌন্র প্রেম নারায়ণের সঙ্গে " 
বন্দোবস্ত হইবার কথা হইয়াছিল, প্রেম নারায়ণ এজন্ত কয়েকবার নাটোর 
রাজধানীতে যাতায়াত করেন। কিন্তু প্রক্কত প্রস্তাবে কোন ফল হয় না। 
তবে মীতারামের পুত্র পৌন্রগণের আমলে এই পরগণার কতক উপস্বত্ব হইতে 
তাহাদের জীবিক! চলিত। রামকৃষেণের সময়ে যখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে 
নল্দী পরগণা নাংটারের জমিদারী ভুক্ত হইয়! যায়, তখন রাণীভবানী কুপাবশে 
কিছু ভূসম্পত্তি পৃথক্‌ করিয়া প্রেম নারায়ণের পুত্রকে দ্বেন। সীতারামের পুক্র 


৬১৪ রশেহ্রি-খুল্নার ইতিহাস 


ব৷ পৌন্্রগণ যে সকল ভূমিদান করিয়াছিলেন বলিয়া এখনও সনন্দ দেখা! যায়, 
উহার সকল জমিই নল্দীপরগণার অন্তর্গত বলিয়৷ উল্লিখিত আছে। 

, মহারাজ রামকৃষ্ণ যখন ভূষণা ইজারা দিতে যাইতেছিলেন, তখন যে বাকী 
করের দায়ে সে জমিদারী আর বেশীদিন থাকিবে না, তাহা বৃদ্ধা 'রাণী ভবানী 
_ বুঝিয়াছিলেন। এক্সস্ঠ তিনি সীতারামের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহগুলির সেব৷ নির্ব্বাহের 
জন্য কতকগুলি মৌজ! পৃথক করিয়া একটি দেবোত্তর মহলের স্থ্টি করেন, এবং 
. উহাই পৃথক্‌ করিয়৷ দেবসেবার জন্ত উৎসর্গ করেন। ১৭৯৯ অকে ভূষণা খণ্ডে 
ধরণ্ডে নীলাম হইয়৷ গেলেও এই দেবোত্তর সম্পত্তি নীলাম হন্ন নাই। মহারাজ 
রামকৃষ্ণের মৃত্যুর পর লাখিরাজ ও দেবোত্তর মহল সমন্তই তাহার দ্বিতীয় পুত্র 
শিবনাথের হস্তে যার়। বিশ্বনাথের উত্তরাধিকারিগণই নাটোরের বড়তরফষ এবং 
শিবনাথের ধারাই ছোটতরফ বলিয়! খ্যাত হন। বিশ্বনাথ বা শিবনাথ উভয়েই 
নিঃসস্তান। বিশ্বনাথের মৃত্যুর পর তাহার এক পত্বী রাণী কৃষ্ণমণি যে দত্তক 
গ্রহণ করেন (১৮১.) তিনিই গোবিন্দচন্দ্র নামে রাজ্যের কর্তৃত্ব পান এবং তাহার 
মৃত্যুর পর (১৮৩৬) তৎপত্বী রাণী শিবেশ্বরী রাজ! গোবিন্বনাথকে দত্তক গ্রহণ 
করেন। রাণী ভবানীর মত,রাণী ক্ৃষ্ণমণি ও শিবেশ্বরী উভয়েই অত্যন্ত বুদ্ধিমতী 
এবং বিষয়কার্য্য পর্যালোচনায় সুদক্ষা ছিলেন। নাটোর রাজবংশেরই একটি 
বিশেষত্ব এইট যে পুরুষ অপেক্ষ' স্ত্রীগণই অধিকতর প্রতিভাশালিনী। শিবনাথের 
দত্তক পুক্রগণের মধ্যে রাজ! আনন্দনাথ বুটিশ গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক স্বীকৃত হন এবং 
পরে পরাঞ্জাবাহাছুর” ও সি, এস, আই উপাধি লাভ কবেন। মহন্মদ পুরের 
দেবোত্তর মহল ছোট তরফের সম্পংস্ত ছিল, কিন্তু কিছুকাল পরে মোকদ্দামার 
বিধানমত উহ! রাণী শিবেশ্বরীর অংশভূক্ত হইয়া যায়। ত্দবধি তাহার দত্তক 
পুজ রাজা গোবিন্দনাথ ও পরে গোবিন্দনাথের দত্তকপুত্র মহারাজ জগদিজ্জনাথ এ 
সম্পত্তির মালিক হন। | 

সীতারামের কীন্ডিলোপ- প্রাতঃম্মরণীয়! রাণী ভবানী মহুন্মদপুরের 
দেবোত্তর মহলের স্থষ্টি করিয়! দেব-বিগ্রহগুলির সেবার সুন্দর ব্যবস্থা করেন। 
পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাহার সময়ে ছুর্মদ্বারের সন্নিকটে স্ুরম্য চকমিলান বাড়ী গঠিত 
হয এবং উহার মধ্যে তারাদেবীর ইচ্ছান্ুক্রমে রামচন্দ্র নিগ্রহের প্রতিষ্ঠা হয়) 
&ঁ মময়ে কানাই নগরেও পুথক্‌ মন্দিরে বলরামদুর্ঠি স্থাপিত হইয়াছিল। রাণী 
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সীতারামের কাঁন্ত্িলোপ ৬১৫ 


ভবানী এই উভয় স্থানের বিগ্রহের জন্ত পৃথক দেবোত্তর সম্পত্তি নির্দিষ্ট করিয়া 
_ তাহা সীতারামের দেবোত্তরের অস্তুভূক্ত করিলেন। ১৮৪৫ খ্ষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট 
কর্তৃক জরিপ হইয়া নূতন বন্দোৌবস্তের তলব হয়। তখন চিরস্থীরী বন্দোবস্তের 
পরবর্তী দেবোত্তর বলিয় রামচন্দ্রের বৃত্তির মহল বাজেয়াপ্ত হয়! এই সময়ে রাঁণী 
কৃষ্চমণির পক্ষে মহন্মদপুরের দেবোত্তর সম্পত্তির অছি ম্যানেজার ছিলেন-_ 
নড়াইলের রামরতন রায়। এই সময়ে রাজা আনন্দ নাথ যখন দেবোত্তর 
সম্পত্তির পূর্বতন মালিক বলিয়া গ্রভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে উহার নূতন 
বন্দোবস্ত লইবার দাবি করেন, তখন রামরতন তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিতে 
থাকেন। উহা দেখিয়া রাণী কৃষ্ণমণি রামরতনের হস্ত হইতে দেবোত্তর 
সম্পত্তি নিজ হস্তে লইয়া তন্মধা হইতে পাইকের ভাঙ্গা, হরেক্ৃষ্ণপুর প্রভৃতি 
কয়েকখানি মৌজা মীরগণ্জের সদ্দর নীলকুঠীর মালিক ডম্ঘল (70100 10৩ 
10512191) সাহেবের সহিত মৌরসী বন্দোবস্ত করেন। বলা বাহুল্য, রাজ! » 
আনন্দনাথের দাবি টিকে নাই, রাজ! গোবিন্দনাথের পক্ষের অন্ুকূলেই দেবোত্তর 
সম্পত্তির বন্দোবস্ত হয়। তাই উহার দত্তকপুত্র সীতারামের কীর্তিলোপের কারণ 
হইবার সুযোগ পাইয়াছেন। 

সমস্ত দেবোত্তর সম্পত্তির মোট আয় ৮০০০২ টাঁকা ; তন্মধো দেবসেবার জন্য 
২৩০০২ চাঁকরাণ, সরঞ্জাম ও মোকদ্দম! প্রভৃতির জন্তট ৪২০০২ টাক ব্যয়িত 
হইত। অবশিষ্ট আনুমানিক ১৫**২টাকা মাত্র ষ্টেটের লভাংশ ছিল। দেব 
সেবার জন্য উৎসবাদির তালিকা! নির্দিষ্ট করিয়া যে বাধিক ব্যয়ের হিসাব স্থিরীক্কত 
ছিল, তাহা এই £- 

হ্সমধাস্থ ৬লক্ষ্মীনারায়ণ ও ৬ দশতৃজার সেবা-১০৩৩২ 


৬রামচন্ত্র বিগ্রহের সেবা "- --১৫১২ 
কানাই নগরের ৬হরেকৃষ্ণ বিগ্রহের সেবা --৫৯৮২ 
গোপাল পুরের ৬বুড়াশিবের সেবা _- ৩৬২ 

সমষ্টি ২৩১৮২ টাকা! 


১৩২৫ সালের জ্যৈষ্ঠ পর্যযস্ত এইভাবে চলিয়া আসিতেছিল। তখন হইতে উহ 
একেবারে বন্ধ হইয়াছে । 


৬১৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


মহম্মদপুর রাজধানী ছিল; ইংরাজ-রাজত্বের প্রথম আমলে ইহা একটি বড় 
সহর, সেখানে যশোহর জেলার সদর মহকুম। স্থাপনের কথা হইয়াছিল। কিন্ত 
কার্যতঃ তাহা হয় নাই। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ইহার পতন আরম্ভ হয়। 
রাজধানী গৌড়ের যাহা হইয়াছিল, মহম্মদপুরেরও তাহাই ঘটিল, এক ভীষণ 
মহামারীতে পুরাতন সহর ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়৷ গিয়াছিল। যশোহর হইতে ঢাকা 
যাইবার যে বড় রান্ত| মহম্মদপুর দিয়া গিয়াছে, ১৮৩৬ অবে সেই রাস্তায় 
মহন্মদপুরে রামসাগর ও হরেকৃষ্ণপুর গ্রামের মধ্যবর্তী স্থানে ৫৭ শত কয়েদী 
রাস্তার কার্য করিতেছিল )' হঠাৎ উহাদের মধ্যে এক ভীষণ সংক্রামক জর আরস্ত 
হয়। অল্পদিনে ১৫* কয়েদী কুলি মৃত্যু মুখে পতিত হয় এবং ঠিকাদার ও 
কর্মচারীগণ পলাইয়৷ যায়। স্থানীয় অধিবাসীরা কতক ব্যাধির আক্রমণে মরিল, 
কতক দেশ ছাড়িয়া পলাইল। সাত বৎসর ধরিয়৷ ভীষণ মহামারী 
মহম্মদপপুর জুড়িয়া বসিয়। উহাকে শ্মশানে পরিণত করিয়! দিল” * এই 
ভীষণ মহামারী মহম্মদপুরে জন্মগ্রহণ করিয়া ম্যালেরিয়! দন্থ্যরূপে ঘশোহরের 
সব পুরাতন পল্লী পরিভ্রমণ করতঃ কিরূপে উহাদের ধ্বংস সাধন করিয়াছে, 
তাহা আমরা পরে দেখিব। এখন মহন্মদপুরের দুর্গীতি দেখিয়া অশ্রপাত 
করিতেছি। মহামারী আসিবার কয়েক বৎসর পরে ছুই চারিঘর পুরাতন 
অধিবামী ফিরিয়া আসিল বটে, কিন্তু সে সমুদ্ধ সহর আর রহিল না, স্থানটি 
ক্রমশঃ ভীষণ জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া! শুকর ব্যাত্রের আবাস স্থান হইয়া! পড়িল। 
জমিদারদিগের যে সব কাছারী এখানে ছিল, অধিকাংশই স্থানাস্তরে উঠি গেল। 
কীন্তিচিহগুলি ভাঙ্গিয়! পড়িতে লাগিল; যাহ! বাকী ছিল, শীত-বাত-বজ্রপাতে প্রা 
নিঃশেষ করিল। কানাই নগরের অপূর্ব পঞ্চরত্ব মন্দির কিছুদিন পূর্বে রত্বুহীন 
হইয়াছিল; ১৩১৬ সালের ঝড়ে উহার অনেক স্থান ভগ্ন হওয়ায় বিগ্রহগুলি 
রামচন্দ্রের বাটীতে স্থানাত্তরিত হয়। তবুও কিছুদিন ছিল; পুণাঞ্লোক রাণী 
ভৰানীর কৃপায় পূর্বোক্ত বিধানে সেবার কার্য চলিতেছিল; ব্যাত্র-শুকর-সেবিড় 
অরণ্যানী মধ তবুও প্রাতঃসন্ধ্যায় শঙ্ঘখ-ঘণ্ট। বাদ্িত, দূরাগত অভ্যাগতের কণ্ট 
জুটিত, সব গেলেও সীতারামের দেব-সেবা ছিল। মহম্মদপুরের আবাল-বুদ্ধ-বনিত। 
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পীতারামের কীর্তিলোপ ৬১৭ 


সীতারামের ভাগ্যদেবতার চরণে ভক্তিভরে নিত্য গ্রাণত হইয়া ইষ্ট প্রার্থনা 
করিত, অতিথিগণ আশ্রয় পাইয়! চরিতার্থ হইত, দর্শক দেবায়তনে : আত্মরক্ষা 
করিয়। প্রাচীন কাহিনীর আলোচনা লা এক স্বপ্ররাজ্যে ভ্রমণ করিত 'ং 

স্বপ্ন ভাঙ্গিয়৷ গিয়াছে। 

১৩২৫ সালের আষাঢ়ের প্রথম সপ্তাহে আমি জনৈক মহম্মদপুরবাসীর নিকট 
নিকট হইতে-যে পত্র পাই, তাহ! হইতে কয়েক পংস্তি উদ্ধৃত করিতেছিঃ--পগত 
৩০শে জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার রাত্রিকালে রাজ! সীতারাম রায়ের বাড়ী হইতে বিগ্রহ 
গুলিকে নাটোর মহারাজ জগদিক্র নাথ রায় বাহাদুরের কর্মমচারিগণ, শিবনগরের 
নায়েব এবং সদর নিকাশ-নবীশ স্থুধন্ব! বাবু প্রভৃতি মহন্মদপুর হইতে কোথায় 
লইয়া গিয়াছেন, তাহ! কেহই এ পর্যন্ত জানিতে পারে নাই। শ্ুনিলাম বিগ্রহ 
গুলির কতক বাক্সে প্যাক করিয়া ্টীমারে, কতক মুটিয়ার মাথায় দিয়৷ হাটাপথে 
লইয়া গিয়াছেন। এবং কতকগুলি নাকি মধুমতী নদীগর্ভে . নিক্ষেপ, করা 
হইয়াছে 1” * কিছুতেই বুঝিতে পারিলাম না, এই কালাপাহাড়ী দুক্ধীসতি 
মহারাজের মত শিক্ষিত -ব্যক্তির কর্তৃত্বাধীন স্থানে কিরূপে অনুষ্ঠিত হইল; 
ভাবিলাম এ সংবাদ অসত্য বলিয়া প্রমাণিত হইবে।, কিন্তু ১৩ই শ্রাবণ 
তারিখের 'যশোহর পত্রে যখন সম্পাদকীর স্তস্তে দেখিলাম, “সীতারাম়ের 
বিগ্রহগুলি  নাটোর-রাজ কর্তৃক স্থানান্তরিত হইয়াছে, উহা যথেষ্ট প্রমাণ 
পাওয়৷ গিয়াছে, তখন বুঝিতে বাকি রহিল..না. সীতাবামের কীত্তির শেষ 


:* মহুল্মদপুর বাসীর হৃদয়-বিদারক আর্তনাদ সম্মক্িত এই পত্র ও সংবাদ ১৩২৫। ৮ 
আষাঢ় তারিথে “যশোহর” পত্রে প্রকাশিত করির়। সতানির্ণয়ের জন্য ব্যাকুলতা জানাই । কিন্ত 
মাসাধিক মধ্যেও স্ৃতকল্প ষশোহর হইতে কোন সাঁড়। পাওয়। গেল না। এমন কি, বশোহরের 
সকল সাধারণ কার্ষ্যে অগ্রবর্তা রায় যন্থুনাথ মজুমদার বাহাছুরও বখন এই বিষয়ের কোন 
তথ্যানুসক্ধান বা প্রতিবিধান- চেষ্টায় বিরত রঙ্কিলেন, তখন বুঝিলাম যশোহরের পুরাকীর্তির 
অন্ত্োষ্টির জন্ত উপযুক্ত বাবস্থাই হইয়াছে । “বশোহুর-পত্রের” সম্পাদক মহ্ধাশক্স (১৩ই আবণা 
প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে একটি কীর্তিসংরক্ষণ কমিটি গঠন করিয়া! মহারাজের নিকট আবেদন 
নিবেদন চলুক অথব! দেবোস্তর মহলের প্রজাগণ রাজন্ববন্ধ করিয়া! বিগ্রহগুলির প্রত্যর্গপ জন্য 
চেষ্টা করুন; কিপ্ত উহ্থার কোনটিই হয় নাই। রামচন্দ্রের নুদ্দর মন্দিরে সেটল্যেণ্টের আফিস 
বসিয়াছিল ; অন্ত মনিয়গুলি বগ্জত্তর বানডূমি হইয়াছে । সীতারাঙের বার্তি আর নাই। 


৭৮ 


৬১৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


কোথায় এবং "রঘুনন্দনী বা'ড়ের” কোথায় পরিণতি ! সত্য সত্যই কি 
মহারাজ জগদিজ্্নাথ স্বীয় নামে হুরপনেয় কলঙ্ক লেপন করিয়া, মহম্মপুর 
অঞ্চলবাসীর হৃৎপিণ্ড নিম্পেষিত করিয়া, সীতারামের শেষকীর্তি মুছিয়া 
ফেলিলেন? মহারাজ জগদিজ্্রনাথ রাণী ভবানীর বংশধর, ব্রাঙ্গণকুলতিলক, 
সমাজপরত, উচ্চশিক্ষিত, প্রবীণ সাহিতাসেবী, কবিত্ব ও সদ্দিষ্ভা-গৌরবে 
গোৌরবান্বিত ; তাহাকে আর বলিব কি, তবে তাহার মত বাক্তির সংন্পর্শে 
এরূপ কার্য সম্পন্প হইলে আমাদের দুঃখ রাখিবার স্থান থাকে না। এই কান্তি 
লোপ করিয়া লাভের মধ্যে ত বড় জোর বাধিক আড়াই হাজার টাকা। ষে, 
বংশের মহারাজ রামরুঞ্জ বায়ান্ন লক্ষের জমিদারীর লোভ ত্যাগ করিতে 
পারিয়াছিলেন, সেই বংশের দ্বিতীয় মহারাজ আড়াই হাজারের লোভ ত্যাগ 
করিতে পারিলেন না ! ক।লের কি বিচিগ্র গতি ! 

সীতারামের গুরুবংশ--শ্রীচৈতন্তদেবের পরিকরদিগের মধে) সাত জন 
হরিবাসের নাম পাওয়া যায়; তন্মধ্যে যবন হরিদাস ব! ব্রহ্ম হরিদাস ঠাকুর 
সর্বগ্রধান ; তিনি এবং বড় ও ছোট হরিদাস নামক ছুই * কীর্তনিয়া , আর ছিজ 
হরিদাস নামক পদকর্তা-_-এই চারিজন সমধিক উল্লেখ যোগ্য । রাজা সীতারাম 
দ্বিজ হরিদাসের পৌত্র কৃষ্ণবল্পভ গোস্বামীর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিয়াছিলেন । 
প্রথম দৃষ্টিতে ইহা! যেন অসম্ভব বলিয়! বোধ হয়, কারণ চৈতন্য দেবের অপ্রকটের 
প্রায় ১৫০ বৎসর পরে সীতারাম রাজা হন, তিন পুরুষে দেড়শত বৎসর পার হয় 
কিরূপে? ইহার উত্তরে ধল! যায়, বৈষ্ণব সাধক দিগের মধ্যে অনেকেই অত্স্ত 
দীর্ঘজীবী ছিলেন ; ঈশান নাগর অদ্বৈতাচর্ধ্য-সন্বন্ধে বলিয়া গিয়াছেন, “সওয়! শত 
বর্ষ প্রভু রহি ধরাধামে, অনন্ত অর্কদ লীলা কৈলা যথাক্রমে ।” ছ্বিজ হরিদাস 
মহাপ্রভুর পার্ধন হইলে কি হয়, তিনি তদপেক্ষা বয়সে অনেক ছোট এবং তাহার 
তিরোধানের ৪৯ বৎসর পরে হরিদাসের মৃত্যু হয়; ক্ৃষ্ণবল্লভেরও বার্ধকাকালে 
সীতারাম দীক্ষিত হন। 
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দ্িজ্ হরিদাসাচার্যা ( সাং কাঞ্চনগড়িয়। ) 
টিটিরিরিনিানি। চি 
| | 
গোকুলানন্দ গ্ীদাস 
( সাং টেঞা, ( সাং সাটিগ্রাম ) 
মুর্শিদাবাদ ) 


কুঞ্$বল্পত 
গোস্বামী (সাং হশপুর । 


| 
কৃষ্ণ প্রসাদ 
| 


| | | | 
কৃষ্ণ কি্কর (সাং টেঞা ) নু মুরলীধর  গৌরচরণ 
্‌ | 





পপ পপ ১ পপ এপাশ স্পা 


পেশী পিসী পিপি পাশ 


কৃষ্ণ জীবন নন্দ মোহন 


| 
উৎসবানন্দ 
পরমানন্দ (দত্তক) | | 


রর | 
| | | পুর্ণানন্দ লোচনানন্দ 
প্রাণরুঙঃ কুঞ্চকিশোর গৌরকিশোর | 


নন 
এ ৪ রাধাবিনোদ 


স্পা পিপীস্পীাপাপপিনপ পাশ 








মাধবাননদ কষণদদর 
জয় গোপাল বিনোদদীলাল বলাইঠাদ হরিলাল 
গোপী শি ললিত মোহন 
(জীবিতা) প্রভৃতি (জীবিত) _ ০৫ 
রি টি | 
টং 


| নিত্যান্দ চৈতন্ত 
ই | (অন্ধ) 


ভূদদেব গোস্বামী ূ 
ঠাকুর (জীবিত) 


৪ ঘশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


দ্বিজ হরিদাস, কুলীন ব্রাহ্মণ, ফুলিয়ার মুখটি, মৃসিংহের সন্তান এবং গৃহস্থ 
বৈষ্ণব ছিলেন। কাঞ্চনগড়িয়। গ্রামে তাহার বাস ছিব? এই গ্রাম মুশিদাবাদ 
জেলায়, টেঞ্া-বৈষ্কপুরের এক ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। * নরহরি, দাস কৃত 
প্রসিদ্ধ ও প্রামাণিক তত্তিগ্রস্থ “ ভক্তি রত্বাকরে * দেখিতে পাই :-_ 
* দ্বিজহরিদাসাচার্ধ্য প্রভু জদর্শনে 
দেহত্যাগ করিবেন করিলেন মনে ।” 
কিন্ত তখন দেহত্যাগ করা হইল ন1; স্বপ্নে মহাপ্রভু তাহাকে বৃন্দাবন ধামে 
যাইতে অনুমতি করিলেন। তিনি যাইবার সময়, নিজ পুত্র গোকুলানন্দ ও 
প্রীদাসকে বলিয়! গেলেন যে তাহার! যেন যাঁজীগ্রথম নিবাসী শ্রীনিবাসের নিকট 
দীক্ষা লন। ১৪৩৮শকে গ্রীনিবাসের জন্ম হয়) তিনি নীলাচলে যাইবার পূর্বে 
মহাপ্রভুর. অস্তর্ধান ঘটে। বৃন্দাবনে গিয়া! তক্তিশান্ত্র অধ্যয়ন করিবার জন্ঠ 
তাহার উপর মহাপ্রভুর আদেশ ছিল। কিন্তু নানা কারণে বিলম্ব করিয়! তিনি 
সেখানে পৌছিবার পূর্বেই সনাতন ও রূপ গোস্বামী দেহরক্ষা করিয়াছিলেন 
(১৪৮০-৮১ শক )। গ্রীনিবাস ১৫০৪ শ্রক পর্যন্ত বুন্াবনে থাকিয়! জীব 
গোস্বামীর ক্কপায় বৈষ্বশান্ত্রে অসাধারণ অধিকার লাভ করতঃ * আচার্য্য * 
উপাধি পান, এবং বহুভক্তিগ্রস্থ সংগ্রহ করিয়া সঙ্গে লইয়া স্বদেশ যাত্রা করেন। 
ছিজ হরিদাস তখন মুমুর্ধত তিনি তাহার পুত্র্য়কে দীক্ষিত করিবার জন্য 
শ্রীনিবাসকে অনুরোধ করেন এবং সেই বৎসরই তাহার মৃত্যু হয়।1 
নিতণানন দাস কত প্রাচীন বৈষ্ঝব গ্রন্থ « প্রেম-বিলাসে »৮ আছে £-- 
| “ কাঞ্চনগড়িয়াবাসী হরিদাসাচার্ধয। 
শ্রীমহাপ্রভূর শাখা সর্ব-গুণে বর্ধয ॥ 
তার পুব্র গোকুলানন্দ আর শ্রীদাস | 
. গ্রীনিবালাচাধ্য স্থানে কৈল! বিদ্যাভ্যাস ॥ 
জ্োষ্ঠ গ্রীগোকুলানদ! কনিষ্ঠ শীদাস। 
পিতৃআজ্ঞায় দীক্ষা নিলা! শ্রীনিবাস পাশ ॥ 








* বিশ্বকোষ, ২২ খণ্ড, ৪৮৯ পৃঃ 
শা ্রীগৌরপদ তরঙজিনী, ৪৫৪৬, ১৮৮ পৃঃ 


সীতারামের গুরুবংশ ৬২১ 


এ 
: গৌকুলানন্গের পুত্র কৃষ্ণবল্লভ হয় । 
তাহারে করিল! কূপ! আচার্য্য মহাশয় ॥৮ 
প্রেম-বিলাদ, ২০শ বিলাস, ৩৫০ পৃঃ 
প্রেমবিলাস “একখানি উচ্চ দরের কাব্যেতিহাস এবং বৈষ্ণব-সাহিত্যে 
বিশিষ্ট প্রামাণিক গ্রন্থ। ইহ! ভিন্ন ভক্তি-রত্বাকর, নরোত্তম-বিলাস, অন্গরাগবন্লী 
প্রভৃতি গ্রন্থে হরিদাস এবং তৎপুত্র গোকুলানন্দ ও শ্রীদাসের প্রসঙ্গ আছে। 
গোকুলানন্দ টেঞা-বৈস্থপুরে এবং শ্রীদাপ সাটিগ্রামে বাস করেন। এই 
টেঞা-বৈস্কপুরেই - *পদকল্পতরু” গ্রন্থের সন্কলয়িতা বৈষ্বদাসের নিবাস ছিল। 
কৃষ্ণবল্লভ বাল্যাবস্থায় সম্ভবতঃ সাবিত্রী-দীক্ষার সঙ্গে আচার্যরত্বের কপালাভ 
করেন; পরিণত বয়সে তিনি একজন পরমভক্ত সাধক হুইয়াছিলেন। বৃদ্ধাবস্থায় 
বর্ধমান ও মুশিদাবাদ অঞ্চলে পাঠান-বিদ্রোহীদ্িগের অত্যাচারভয়ে তিনি 
দেশত্যাগ ' করিয়! মহম্মদপুরের পার্বর্তী যশপুরে আসিয়। বাস করেন। ' টেঞ্া 
'হইতে আসিবার পূর্বেই তাহার একমাত্র পুত্র কষ্ণপ্রসাদের মৃত্যু হয়। কেহ 
কেহ বলেন, পাঠান-দক্থাদিগের হস্তে এ মৃত্যু ঘটে এবং সেইজন্যই বৃদ্ধ কৃষ্ণবল্লত 
পৌন্রগণকে লইয়া পলায়ন করেন । ইহা অসম্ভব নহে। কৃষ্ণবল্পভের খবিকল্প 
মুন্তি দর্শন করিবা মাত্র সীতারাম দীক্ষা লইতে ব্যাকুল হন। কিন্তু কৃষ্ণবল্লভের 
বংশে পুর্বে কখনও ব্রাহ্গণেতর জাতীয় শিষ্য ছিল না, এজন্য তিনি সীতারামকে 
মন্ত্র দিতে স্বীকৃত হন নাই। কিন্তু অবশেষে সীতারাম নান্াকৌশলে ও আস্তরিক 
তক্তিতে তীহাঁকে বাধা ও তুষ্ট করিয়া মন্তরগ্রহণ করেন এবং গুরুদেৰের মৃত্যুর 
পরও তাহার তুষ্টির জন্ত (কৃষ্ণতোধাভিলাষ') সীতারাম গুরুদেবের নামে কানাই 
নগরের অপূর্ব মন্দির নিন্মীণ করেন । * 


* ১৫৯৪শকের পর গোকুলানন্দ গ্রনিবাসের শিল্প হন তিনি হরিদাসের বৃদ্ধ বয়সের 
পুত্র। হয়তঃ তখনও কৃষ্ণবলপভের জগ্ম হয় নাই। মাচার্ধ্য মহাশয় ৯* বৎসর জীবিত ছিলেন 
ধরিলে ১৫৩, শকের সমকালে ভাহার মৃত্যু হয়। তৎপুর্ব্বে বাণক কৃষণবল্লতকে উপনীত 
করিলে, ১৫২*শকে তীহার জস্ক ধরা বায়। তিনি বদি নর্ধই বর্ষ বয়সে বা তৎপরে সীতা - 
রামকে দীক্ষিত কারক! থাকেন. তাহ! হইলে দীক্ষার.সময় আনুমানিক ১৬১*শকে বা ১৬৮৮৭ 
দড়ার এবং তাহা! অধৌত্কিক নয়। 
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সীতারামকে দীক্ষিত করিবার পর কৃষণবয্নভ অধিক দিন জীবিত ছিলেন 
না, তীহার নামে সীতারাম-প্রদত্ত কোন নিফর-সনদ নাই। কৃষ্গগ্রসাদের 
চারিপুত্র ; তগ্ধ্যে ক্ণকিন্বর ও মুরলীধর পিতামহের মৃত্যুর পর পূর্বনিবাস 
টেঞা গ্রামে চলিয়! যান; মুরলীধর নিঃসস্তান, কৃষ্ণকিস্করের বংশ এখনও আছে। 
আনন্দচন্্র সীতারামের পতন পর্যযস্ত যশপুরে ছিলেন, পরে পূর্বনিবাসে 
চলিয়া বান। কনিষ্ঠ পুত্র গৌরচরণ যশপুরে থাকিয়! যান) ঘুল্লিয়া গ্রামে 
তাহার পৌন্জ রাসানন্দের বাসস্থান হয়। সেখানে এখনও উহার প্রপৌন্ত 
শ্রীযুক্ত ভুদেব গোশ্বামী ঠাকুর মহাশয় জীবিত আছেন এবং দেশময় লোকের 
নিকট ভক্তিপুষ্পাঞ্তলি পাইয়া থাকেন। ১১০২ হইতে ১১২১ সাল পর্য্যন্ত 
সীতারাম ও তাহার পুত্র গ্রদত্ত ভূমিদানের বহু সনন্দ আনন্দচন্ত্র ও গৌরচরণের 
নামে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে । * আমি শ্রীযুক্ত ভূদেৰ গোস্কামী মহাশয়ের নিকট 
গৌরচরণের নামীয় ষে ছুই খানি প্রামাণিক সনন্দ দেখিয়াছি, তাহা এতভ্ীর্ণ যে 
শিল্পিগণ উহা! হইতে ব্লক গ্রস্তত করিতে স্বীক্কত হইলেন না। উহার অবিকল 
গ্রতিলিপি প্রকাশ করিতেছি ঃ- “ধিরাগ্রগ্ণ্য সকল মঙ্গলারয় শ্রীযুক্ত গৌরচরণ 
গোস্বামী সছদারচরিত্রেযু__লিখনং কার্যযধ আগে আমার অধিকার পরগণে 
সাতৌরের কানোটিয়া ওগয়রহ গ্রাম হায়তে তোমাকে ১৩৪ একথাদা পোনার 
কানি জনীবাটা ব্র্দোত্তর দিলাম তুমি মাফীকৃ জায় জমীবাটি মঙ্কুরাতে 
দখিলকার হইয়া পুত্রপৌজ্রাদী ক্রমে নি্কর ভোগ করিতে রহ ইতি সন ১১*২ 
এগারশত ছুই সাল তারিখ--১৩ শ্রাবন।” সনন্দের উপরি ভাগে_ রীদুর্গা 
শরণম্” এবং সীতারামের নামের মোহর আছে। তাহার পার্থে "গ্রীক: 
এবং “এক খাদ! পোনারো৷ কানি মজকুরা! ইতি” এই কয়েকটি কথায় সীভারামের 
হন্তলিপি আছে। পূর্বতন হিন্দু জমিদারগণ নিজের নাম দস্তখত না করিয়া 
সহি করিতেন বা ইষ্ট দেবতার নাম লিখিয়া দিতেন। সীতারামের ইট্রনাম 
প্ত্রীকং” অতি ুন্দর পাকা হাতের লেখায় লিখিত। উহা সীতারামের 
বিস্বাবত্তার পরিচায়ক । উক্ত স্বাক্ষরের পার্ে মুদ্দীর হস্তলিপিতে জমিবাটার 

* আনন্দচন্ত্রের নামীয় ১১১৬ সালের একথানি স্নন্দের প্রতিলিপি ব্ুবাবুর গ্রন্থে 
স্াছে। ২৩৮ পৃঃ | ৮ ৯ 





সীতারামৈর দৈনাঁপতি ৬২৩ 


জায় জাছে। যখাঃ “কানোটিয়া ৮৭ খাজুরা ৬০ পাচুরিয়! %* জাপকাতল৷ 
₹৩%*. আমগ্রাম /০ আকছিডাঙ্গী।* মোট _ ১৩৩%৮  - 

দ্বিতীয় সনন্দখানি এই £__ 

“ধরা গ্রগণ্য সকলমললালয় শ্রীযুত গৌরচরণ গোস্বামী সছদার চরিত্রেযু-_ 
লিখনং কার্ধ্যাঞ্চ আগে আমার অধিকার পরগণে নলদীর দীগুলিয়া ওগয়রহ গ্রাম 
হায়তে ৪ বারোপাকি জমীবাটা গ্রহণে উৎসর্গ করিয়। তোমাকে ব্রঙ্গোত্তর 
দিলাম। তুমি জমীবাটাতে মাফীগজার দখিলকার হইয়া! পু পৌল্রাদিক্রমে 
নি্ষরে ভোগ করিতে রহ ইতি সন ১১০৭ সাল তারিথ ১৫ই বৈশাখ ।” এই 
তারিখে সূর্য ৰা চন্ত্রগ্রহণ হইয়াছিল কিন! তাহ! নির্ণ্ করিবার বিষয়। দলিলের 
উপরিভাগে মোহর ও ঞ্প্রীরাম শরণং* আছে এবং সীতারামের স্বাক্ষরে “শীষ?” 
ও প্বারো পাকিজমি ইতি” লিখিত আছে এবং পার্থখে জমিবাটার জায় 
দেওয়! হইয়াছে । * 

সেনাপতি মেনাহাতী _পুর্বেই বলিয়াছি যে সীতারামের প্রধান সেনাপতি 
মেনাহাতী মুসলমান" নহেন, তিনি হিন্দু কারস্থ, তাহার প্রক্কৃত নাম রামরূপ বা 
রতুরাম ঘোষ। তিনি চিরকুমার এবং নিঃসন্তান, এজন্য তাহার নাম ও পরিচয় 
লোকে ভুলিয়া গিয়াছে । তাহার চরিত্র এবং বীরত্বের কথা আমর! পূর্বে 
বলিয্বাছি, এখানে শুধু তাহার বংশের পরিচয় দিব। রামরূপ দক্ষিণরাট়ীর, 
আকৃনা সমাব্জভুক্ত বংশঞ্জ কায়স্থ। আকৃনা সমাজ্জের আদি প্রভাকর ঘোষ হইতে 
বংশধার! এইরূপ £-_৬ প্রভাকর-_?৭ গ্রহয়--৮ বনমালী--৭ তাস্কর--১০ মনস্ত 
( মহানিয়োগী )। ক্রমান্বয়ে ইহার। সকলেই প্রবল মুখ্য কুলীন। এই অনস্তের 
কনিষ্ঠ পাঁচ ভাই কুলভষ্ট হইয়৷ পঞ্চপ্রেত আখা! পান। হয়তঃ অনস্তের 
কনিষ্ঠ পুত্র অরবিন্দের ও এইরূপ কোন কারণে ঝুলনাশ হয়। সেভস্ত অরবিন্দের 
ধারা কারস্থ-কারিকায় নাই। ১০ অনস্ত-_-১১ অরবিন্দ--১২ স্থিরঘোষ-_১৩ 





দেঁবানচ্দ -১৪ মহেশ্বর ঘোষ-_-১৫ লীমানন্দ--১৬ হরিনাথ--১৭ বিশ্বলাথ। এই 





* জমির পরিমাণ বুঝিতে হইলে জানা উচিত, ৩* কানিতে এক পাখি ও ১৬ পাখিতে 
গ্রন্থ বধ ছর়। এক খাদার পরমা ঠিক ২৫ বিঘা জি । এখন? যশোরের উত্তরভাগে 
এই গঞ্ধতিতে জঙ্গির মাপ হয়.এরং তঙ্গ “তেরধাদা,” 'যোলখাদ1” " গ্থাঠারখানা” প্রভৃতি 


গ্রামের নাম দেখিতে পাওয়। বায়। 


৬২৪ ধশোহর-খুল্ন।র ইতিহাস 


বিশ্বনাথই কোন কারণে বশোহরে আসেন। তাহার ছুই পুত্র মহেন্্র নারারণ 
ও ছুল্লভ নারয়ণ। মহেন্দ্র নারায়ণের সন্ততিগণ প্রায়” উপাধিধারী এবং তাহার 
এখনও চিত্রানদীর কুলে নড়াইলের নিকট আউড়িয়া' গ্রামে বাস করিতেছেন” এবং 
লন ভ নারায়ণের বংশধরগণ নবগঙ্গার তীরবর্তী রায়গ্রামে বাস করিতেছেন । 
হল্লভের প্রপৌন্র রামরূপই সীতারামের গুধান সেনাপতি । মহঞ্সনপুর অবরোধের 
সময় ১৭১৪ খুষ্টাবে তাহার মৃত্যু ঘটে। তাহার কনিষ্ ভ্রাতা রামশঙ্কর রাক়গ্রামের 
বাটাতে একটি অতি হুন্দর জোড়-বাঙ্গালা নির্মাণ করিয়৷ তন্মধ্যে ৬নারায়ণ 
বিগ্রহ স্থাপন করেন এবং পার্থে একটি শিবমন্দিরে শিব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন 1 
. সে জোড় বাঙ্গালা ও শিবমন্দির এখনও বর্তমান আছে। শিবমন্দিরে যে শ্লোকটি 
উৎকীর্ণ আছে, তাহা এই £-_ 
প্রষ্ঠবেদাঙ্গ চন্্রমে শাকে শ্রীশক্করালয়ঃ। 
অকারি শঙ্করাখ্যেন ঘোষেনাপি সুভক্তিতঃ ॥% 
“সন ১১৩১৮ 

ষষ্ঠ--৬, বেদ--৪, অঙ্গ-৬, চন্ত্র--১ ) অঙ্কের বামাগতিতে ১৬৪৬ শক 'ব! 
১৭২৪ খৃষ্টাব । ১১৩১ সালে ও এঁ একই বৎসর হয়। অর্থাৎ ইহা হইতে বুঝা 
যাইতেছে, সীতারাম ও মেনাহাতীর মৃত্যুর দশ বৎসর পরে উক্ত মন্দির নির্ষিত 
হয়। মন্দিরটি বড় সুন্দর, উহাতে এবং জোড় বাঙ্গালায় যে শিল্প-কলার 
পরিচয় পাওয়া যায়, তাহ! ঠিক সীতারামের মন্দিরের অন্থুরূপ এবং রা 
ঠিক সীতারামের শিল্পিগণ কর্তৃক রচিত দেবনিকেতন বলিয়া ভ্রম 
জোড় বাঙ্গালার প্রত্যেক বাঙ্গালার বাহিরের মাপ ২৮৮১৯৫% এবং 
মন্দিরের মাপ ১৪৪৮ ১৪7৪ ইঞ্চি। রামশঙ্করের জ্যেষ্ঠ পুত্র ব্রজকিশোর 
কৃতী লোক ছিলেন, তিনি নাটোর রাজসরকারে প্রবেশ করেন এবং 
কার্যযগুণে লোকের নিকট খ্যাতি এবং নিজের জন্য যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করেন। 
সম্ভবতঃ মহারাজ রামক্কষখ যখন লক্মীপাশার ৬কালীবাড়ীতে আসেন, 
তখনই ব্রজকিশৌর তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ইংরাঁজ গবর্ণমেণ্টের শাসন 
কালে দশসাল! বন্দোবস্তের সময় মহারাঞ্জ যে ডৌল ব৷ রাজস্ব-হিসাব দাখিল 
করেন, তাহা গধানতঃ ব্রজকিশোরের গুরুতর পরিশ্রমের ফল। ব্রজকিশোরের 
কনিষ্ঠ রীতা রামকিশোরের প্রপৌল্র সীতানাথ ঘোষ বৈজ্ঞানিক ডাক্তাররূপে 





রারগ্রামের জোড়বাঙ্গলা [ ৬২৪ পৃঃ 


শ্রীসতীশচন্ত্র মিত্র প্রণীত যশোহর খুলনার ইতিহাসের জন্য 


31391515813 ৮66. ৬০145. 


-সীতারামের সেনাপতি ৬২৫ 


বছরোগ চিকিৎসার নব নব প্রক্রিয়!.ও.নানাবিধ যন্ত্রে আবিফার করিয়া অকাল 
মৃত্যুর পূর্বে দেশময় খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তীহীর প্রতিভার পরিচয় 
স্ব স্থানে প্রদত্ত হইবে। রামকিশোরের বৃদ্ধপ্রপৌত্র প্রসন্নকুমার সবজজ, 
ছিলেন, নবগঞ্জার কুলে তীহার স্ুরম্য হন্ম্য দেখিবার যোগ্য । রামকিশোরের 
দিতীযপু্ক বীজ সংস্কত 'শাস্বে বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন। বংশীবলী নিম্নে 





প্রদত্ত | উহাতে তুলনা'র জন্ত আউড়িয়া শাখার মাত্র একটি ধারা দিলাম । 
সান রাহীন, কুষ্ণ-বিগ্রহের জন্য আধুনিক নুন্বর মন্দির আছে। 
০৪ ১৭ বিশ্বনাথ ঘোষ 
| 4 
মহেন্দ্র নারায়ণ .. ছুল্ল ভ নারায়ণ 
৪ রান 
হট রায় না ঘোষ 
করিও 
টা ] 7 
রামমোহন 24 
| ূ ৃ | 
. জু্লীলমাধব রামরূপ রামশঙ্কর শুামরাম 
রত (মেনাহাতী) (বড়বাড়ী) (ছোটবাড়ী) 
৪ | 
| ৃ | 
ইত ব্রজবিশোর যত শবাধারষ 
ূ 2422 
, ,  অমুতলাল রায় বি,এ রঘুনাথ | | 
(প্রফেসর, নড়াইল কলেজ) গা বদনচন্দ্ 
ূ রস 
| হি ক পদ চি 
সত্যরঞ্জন জ্ঞানরঞ্রন ; ূ ঃ 
বি, এ. বি, এ, ারকানাথ সীতানাৎ 
ৰ (ডাক্কার) 


সবজজ. : 
এ: পম 


৬২৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


উকীল মুনিরাম রায়__সুনিরাম কার্থ্যঘোষবংশীর় বঙগজ কায়স্থ। 
কান্তকুজ হইতে আগত মকরন্দ ঘোষের পুত্র স্থভাষিত বঙগজ সমাজের আদিপুরুষ। 
তাহার বৃদ্ধ প্রপৌল্র কার্ণাঘোষ হইতে বঙ্গজ ঘোষগণের একটি পৃথক্‌ থাক্‌ 
হইক্সাছে। বসন্তরায় কর্তৃক যশোহর-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইলে, কার্ণ্য-ঘোষবংশীয় 
কয়েকজন প্রসিদ্ধ কুলীন রাজবংশীয়দিগের সহিত সম্বন্ধস্থত্রে বা অন্ত প্রকার 
স্চ্নন্দ-জীবিকার প্রলোভনে টাকী শ্রীপুরের নিকটবত্বী শিবহাঁটিতে বাদ 
করেন এবং প্রচুর ভূমিবৃত্তি পাইয়! প্রায়” উপাধিধারী হন। এখনও 
সেখানে তথ্বংশীয়ের বান করিতেছেন। রামভদ্ররায় এঁবংশীয় একজন 
বিশিষ্ট ব্যক্তি। তাহারই পুত্রের নাম মুনিরাম রায়। বংশ-ধারা 
এইরূপ :--* ১ মকরন্দ_-২ স্ুভাষিত-_-৩ চতুভূ্জ--৪ গঙ্গাধর--৫ শুভ-_ 
৬ ক্কার্য ও কালশী ঘোষ। ১৬ কাণ্য ঘোষ_- ৭ পুপী--৮ বিভাকর-_ 
৯ ভগীরথ-_১* শ্রীক্-_১১ শুভঙ্কর-_১২ ত্রিবিক্রম-_--১৩ শ্রীকৃষ্ণ _-১৪রামভদ্্ররায় 
:--১৫ মুনিরাম রার প্রভৃতি। শিবহাটি নিবাসী মুনিরাম চাকরীর অনুসন্ধানে 
ঢাকায় যান এবং তথায় সীতারামের সহিত তীহার পরিচয় ও বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। 
তিনি নবাব সরকারে উকীল ছিলেন এবং সীতারাম জমিদার ও পরে রাজ! 
হইলে, তিনি তাহার পক্ষীয় উকীলরূপে প্রথমে ঢাকায় ও পরে মুপিদাবাদে 
থাকিতেন। আইন বিষয়ে তীক্ষ প্রতিভা বোধ হয় কাণ্যঘোষ বংশের একটি 
বিশিষ্ট চিহ্ন । হাইকোর্টের গজ চন্দ্রমাধৰ ঘোষ এবং স্বনামধস্ত ব্যারিষ্টার 
রাত ,মনোমোহন ও লালমোহন ঘোষ এই বঙ্গজ কার্্যকুল পবিত্র করিয়া 
গিয়াছেন। মুনিরামও উকীলরূপে সমধিক বিখ্যাত ছিলেন। এমন কি, তাহার 
নামেই নবাব দরবারে সীতারামের পরিচয় হইত। “কোন্‌ সীতারাম* এই প্রশ্ন 
উঠিলে “যেস্কা উকীল মুনিরাম”__ইহাই উত্তর দেওয়া হইত । সীতারামের 
মত মুনিরামও নবাব সরকার হইতে জায়গীর পাইয়াছিলেন এবং তাহারই বলে 
তিনি মহন্সদপুরের নিকটবর্তী ধুলঙুড়ী গ্রামে বাস করেন। তথায় তিনি নিজ 
বাটাতে শ্ীীকষ্ণ-বিগ্রহের যে মন্দির নির্মাণ করেন, তাহার গাত্রে নিয়লিখিত 
শ্লোকটি উৎকীর্ণ ছিল £-- 





* “বঙ্গীয় সসাজঃ” ২৯৯ ও ২৯১ পৃঃ 


উকীল মুনিরাম রায় ৬২৭ 


“শূন্য চন্ত্র রস ইন্দৌ কৃষচন্ত্রন্ত মন্দিরং। 
ইদং কৃতিমুনিরামো রামভদ্রস্ত নন্দন: ॥% * 

শূনত-০। চন্্র-১, রস-৬, ইন্দু-১) উপ্টাইয়্া' লইলে, ১৬১* শক ব! 
১৬৮৮ খুষ্টাব হয় (৫২৪ পৃঃ)। তাহা হইলে বুঝা যায়, মহম্মদুর রাজধানী 
প্রতিষ্ঠীর বহু পূর্বের ধুলজুড়ীতে মুনিরামের দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল 1 মুনি- 
রামের সহিত সাধারণ বন্ধুত্ব অপেক্ষা আরও ঘনিষ্ট সম্বন্ধ স্থাপন করিবার উদ্দেশ্ঠে 
রাজ। সীতারাম তাহার কন্তা বিবাহ করিতে চান। কিন্তু উচ্চকুলীন মুনিরাম সে 
প্রস্তাবে রাজি হন নাই। কথিত আছে, মুনিরামের পুত্র মৃত্যুপ্নয় নাকি 
ভগিনীকে বিষ-প্রয়োগে হত্যা করিয়! জাতিকুল রক্ষা করেন (৫৭৬পুঃ)। 
শেষ যুদ্ধে নীতারাম পরাজিত ও বন্দী হইয়া মুর্শিদাবাদে নীত হইলে, মুনিরাম 
সীতারামের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং কয়েক লক্ষ টাকা দিলে 
সীতারাম কারাগৃহ হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন, এমন কথা উঠিয়াছিল। কিন্তু তাহা 
কেন হইল না, কেন সীতারামের মৃত্যু ঘটিল, এসব বিষয় এ্রতিহাঁসিকের সম্মুখে 
সম্পূর্ণ কুয়াসাচ্ছন্ন হইয়। রহিয়াছে । কেহ কেহ বলেন, সীতারাম তাহার বন্তা 
বিবাহের প্রস্তাব করিবার পর হইতে, মুনিরাম শক্ররূপে পরিণত হন; শ্রবং 
মুখ্যতঃ তীহারই চেষ্টায় সীতারামের শোচনীয় পরিণাম ঘটে।1 কিন্ত 
ইহার কোন বিশেষ প্রমাণ নাই । সুতরাং রধুনন্দনকে রেহাই দিয়া মুনিরামের 
উপর সকল আক্রোশ চাপাইবার কারণ দেখি না। মুনিরামের পুত্র মৃত্যু 
পরম ধার্মিক ছিলেন; রাণী ভবানীর শাসনকালে তিনি চাকৃল! ভূষণার নায়েব 
হন এবং প্রভূত. সম্পত্তি অর্জন করেন। তিনিই ধুলজুড়ী ত্যাগ করিয়া 
কালীগঙ্গার তীরবর্তী ক্র্য্যকুণ্ড গ্রামে অক্টালিকা নির্মাণ করিয়া বাস করেন ; 
তদবধি তত্বংশীয়েরা * হুর্ধ্যকুণ্ডের রায় ৮ নামে খ্যাত। মৃত্যুপ্তয় নিজবাটাতে 
শিব ও দশভূজার মনির স্থাপন করেন। মৃত্যুঞ্ীয়ের কনিষ্ঠ পুত্র. কাশীনাথ 
প্রবল প্রতাপশালী লোক ছিলেন। তাহার সময়ে “ হুর্ধ্যকুণ্ডের রায়গণের * 
সম্পত্তির আয় ৩* হাজার টাক! দীড়ার । কিস্ত কালের কঠোর গ্রাসে সব 








* মধুসূদন সরকারের সীতারাম প্রবন্ধ, নব্যভারত, ১২৯৪, ৪৭৯ পৃঃ 
1 যদ্ুবাবুর *সীতার়াম” ১৬৫-৬ পৃঃ. 


৬২৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


চূড়ান্ত হইয়াছে। হ্ষ্যকুণ্ডের প্রকাও বাড়ী ভাঙ্গিয়৷ পড়িয়াছে, বিষয়. সম্পদ 
- উড়িয়া! গিঙ্াছে। কাশীনাথের ত্রাতুপ্ুত্র কৃষ্ণচন্দ্রের প্রপৌন্র জগঘন্ধ এক্ষণে 
'মহস্বদপুরে বাস করিতেছেন। তাঁহার সম্পত্তির আয় ৮৯ শত টাকার অধিক 
হইবে না । মুনিরামের জোষ্ঠ ভ্রাতা অনিরামের বংশে-_-পার্বতীচরণ ও রসিকলাল 
রায় অপুক্রক অবস্থায় ধুলজুড়ীতে বাস করিতেছেন। 





রামভদ্্র রায় 
(সাং শিবহাটি ) 
| 
মুনিরাম রায় 
(সাং ধূলজুড়ী ) 
| 
মৃত্যুঞ্জয় রায় ( হুর্্যকুণ্ড ) 
রাহা ররাারারদার ারারারার 
| | | 
গঙ্গাগোবিন্দ কেবলরাম কাশীনাথ 
| | | 
কষ্চন্্ দিগম্বর অভয় নাথ 

| (দত্তক ) - (দত্তক 
হরিশ্চন্দ্ 

| _ 
যন্ষেশ্বর 

| রি 
জগদ্বন্ধু (জীবিত) 

| 
রণজিৎ কুমার 


দেওয়ান যছুনাথ মজুমদার-_ইনি গঙ্গোপাধ্যার উপাধিধারী কুলীন ব্রাঙ্গণ- 
বংশীয় । যহছুনাথের অন্ত নাম ছিল পরমেশ্বর । সীতারামের সরকারে -€ওয়ানের 
পদে নিযুক্ত হইবার পর, ইনি কিছু ভূসম্পত্তির মালিক হইয়! মহম্মদপুর ছুর্গের 
নিকটবর্তী নারায়ণপুর গ্রামে বাস করেন, এখনও সেখানে জঙ্গলের মধ্যে তাহার 
বাড়ী ও মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আছে € ৫৪৬ পৃঃ)। সম্ভবতঃ তিনি দেওয়ানী 


দেওয়ান যদুনাথ মজুমদার ৬২৯ 


কাধ্যে খ্যাতিলাভ করিবার পর মজুমদার উপাধি লাভ করেন, তখন উহা বিশেষ 
সম্মানের উপাধি ছিল। দেওয়ান যছুনাথ বেমন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, ত্মর্সি 
কর্তব্যণীল ও স্তায়বান কর্মচারী ছিলেন। সীতারামের অনুপস্থিতি কালে 
তিনিই তাহার নামে রাজ্যশীসন করিতেন, আবশ্তক হইলে তিনি যুদ্ধাভিষানে 
রাজারক্ষা করিতে পরাম্থুখ হইতেন না; সে দৃষ্টান্ত আমর! পূর্বে দিয়াছি 
( ৫৬৬ গৃঃ ).। যছুনাথের একমাত্র পুত্র গিরিধরের অন্নপ্রীশন কালে ১১১৪ সালে" 
(১৭০৮ খুঃ) সীতারাম ভিক্ষান্বরূপ যে ১০ খাদা বা ২৫০ বিঘা ভূমিদান 
করিয়াছিলেন, তাহার সনন্দ এখনও কাণুটিয়ার মজুমদারবংশীয়গণের গৃহে 
আছে। সীতারামের স্বাক্ষর-সম্থলিত এঁ সনন্দের প্রতিলিপি ধছুবাবুর পুস্তকে 
ও অন্থান্ত গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। গিরিধরের পৌল্র কাশীনাথ ও গুরুপ্রসাদ 
অদূরবর্তী কান্থুটিয়া গ্রামে আসিয়৷ বাস করেন। তথায় তাহাদের বংশধরগণ 
এখনও আছেন। কাশীনাথের প্রপৌত্র আশুতোষ বরীশাট কাছারীর নায়েব 
এবং গুরুপ্রসাদের পৌত্র জানকীনাথ ৯* বৎসর বয়সে এখনও জীবিত আছেন। 


কাহুটিয়ার মজুমদার বংশ 
দেওয়ান বছুনাথ মজুমদার 


| 
গিরিধর মজুমদার 


| 
রামগোবিন্দ 
উরি রিতার 
| 
9 রে 
7 | রি 
দুর্গীচরণ র 85 
| 
| ৃ ] যোগেন্দ্রনাথ 
আশুতোষ শ্রীশচন্্ | রি 
জীঃ  জীঃ যতীন্্রনাথ 


উঠ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


মুন্দী বলরাম দাস--যখন বল্লাল সেনের সহিত বিবাদ করিয়া বারেন্ 
কায়স্থ তিলক কর্কট ও জটাধর নাগ ষশোহরের অন্তর্গত শৈলকুপা! অঞ্চলে রাজা- 
প্রতিষ্ঠা করেন, তখন বারেন্দ্র কুলীনত্রয় দাস, নন্দী ও চাঁকী উহাদের আশ্রয়ে 
আসিয়া বাস করেন। ইহাদের মধ্যে দাস কুলীনগণের বীজপুরুষ ছিলেন, 
অন্রিগো্ীয় নরদাস; কেহ কেহ তাহাকে নরহরি বা নরদেব দাস বলিয়াছেন। 
“তাহার বংশধরের! যুদ্ধ বিগ্রহের ফলে এবং ভাগ্যের বিবর্তনে নানাস্থান ঘুরিয়া 
অবশেষে শৈলকুপার একাংশে দেবতলায় বাস করেন। নবাব সরকার হইতে 
কালক্রমে তাহাদের মজুমদার উপাধি হয়। বনুপূর্ব হইরে শৈলকৃপায় জনৈক 
সঙ্ন্যাসীর প্রতিষ্ঠিত ৬রামগোপাল বিগ্রহের সেবা চলিতেছিল; এক সময়ে উহার 
সেবার ভার এই দাসবংশায় ভবানন্দ বা কুষ্ণানন্দের উপর স্তন্ত হয়। তখন তিনি 
দেবতলায় নিজভবনের পার্খে উক্ত বিগ্রহের জন্য যে.সেবাবাড়ী নিম্মাণ করেন, 
তাহার চিহ্ন এখনও আছে। নদীতীরবর্তী দেবতলায় যখন মগফিরিঙ্গিদিগের 
অত্যাচার আরম্ভ হয়, তখন কৃষ্ণানন্দের পৌন্র রাজীব লোচন সপরিবারে হন্ু 
নদীর তীরবর্তী দ্বারিয়াপুর গ্রামে ও পরে কাদিরপাড়ায় সম্পত্তি পাইয়া তথায় 
আসিয়৷ স্থাকিভাবে বাস করেন। রাজীবলোচনের তিনপুভ্র £ হরিরাম, রামরাম 
ও ছুর্গারাম। তিন ভ্রাতাই বিপুলদেহশালী ও অত্যন্ত বলবান ছিলেন এবং 
সেইজন্যই তীহার! রাজ! সীতারাঁমের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কথিত আছে, 
রামরাম ও ছুর্গারাম অসীম সাহসের সহিত ডাকাইতদিগের আক্রমণ নিবারণ 
করায় সীতারাম সম্ষ্ট হইয়া! বিলপাকুড়িয়া নামক একথানি গ্রাম ছুইত্রাতাঁকে 
দগ্ধ খাইবার জন্য নিষ্ষর দান করেন। * এই গ্রাম খানি পরগণে বেলগাঁছির 
অস্তভূ্ত এবং ফরিদপুরের বালিয়াকান্দি পুলিস ষ্টরেশনের অধীন; এ গ্রাম 
এখনও রামরামের নামীর খারিজ! তালুক বলিয়| ফরিদপুরের কালেক্টরীর 
তৌজিতৃত্ত ও উহা! মুন্সীদিগের দখলে আছে। দুর্গারাম যখন সীতারামের দপ্তরে 
মুন্সী নিষুক্ত হন, তখন সীতারাম বা তাহার গোদ্বামী গুরু মহাশয় আদর 
করিয়া উহাকে বলরাম বলিয়া! ডাকিতেন। তদবধি দুর্গারাম দাস মডুমদার 
মুন্সী বলরাম দাঁস বলিয়! খ্যাত। বলরামের হস্তলিপি যেমন সুন্দর, চরিত্র 





রি, যদ্ধুবাবূর সীতা রাম, ৬৯ পৃঃ ড্র ০ 
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মুন্সী বলরাম দাস ৬৩৬১ 


তেমনই মধুর ) তিনি যেমন বিশ্বীসী, তেমনই কর্মদক্ষ। সীতারাম প্রদত্ত প্রায় 
সকল সনন্দে মুন্সী বলরামের শ্রীসহি দেখিতে পাওয়। যায়। বলরাম নিঃসন্তান) 
তাহার জ্যোষ্টভ্রীতা হরিরাম ও রামরামের বংশধরগণ এখনও মুন্সী উপাধিধারী 
হইয়া! সম্পত্তিশালী তালুকদার রূপে কাঁদিরপাড়ায় বাস করিতেছেন । 
মহাত্ব! নরহরি দাস হইতে বংশধার! এইরূপ £ (১) নরহরি-_বিগ্চানন্দ__ 
কাশীশ্বর__কংসারি-_বলাইরত্ব--(৬) কৃষণনন্দ_(৭) জনার্দন্-€৮) রাজীব- 
লোচন; ইনি প্রথম কাদিরপাড়ায় বাস করেন। কাদ্দিরপাড়ার মুন্সী 
ংশীয়দিগের প্রদত্ত তালিক! হইতে এই ধারা লিখিত হইল । কিন্ত বল্লাল লেনের 
সমসাময়িক নরদাস হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে আবিভূর্ত রাজীবলোচন 
পর্যযস্ত অন্ততঃ পাচশত বর্ষ হয়। উহার মধ্যে অন্ততঃ ১২১৩ পুরুষ হওয়া 
উচিত; সেম্ুলে আমরা মাত্র আট পুরুষের নাম পাইতেছি , এইজন্য মনে হয় 
এই তালিকার কোন স্থানে ৩৪ পুরুষ বাদ পড়িয়! গিয়াছে। রাজীবলোচন' 
হইতে বংশাবলী দেখাইতেছি £-_ 
রাজীবলোচন দাস মজুমদার 
( সাং কাদিরপাড়। ) 
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রা রামরাম তুর্গীরাম বা! বলরাম মুন্সী 
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তেঞজেন্র হেমেন্ত্র যতীন্ত্রনাথ গোপেন্ত 


চতুস্চক্জজিৎস্ণ পৃর্লিচ্ছেদ_ ইত [জজ আমমলেল্প 
পুম্বনর্ভী কম্তেকটি প্রা্টীন্ন ল্লাজস্য-লৎস্প 


সত্রাজিতপুরের সিংহ বংশ--ইহারা বাংস্ত-গোত্রীয়। দক্ষিণ রাটীয় 
মৌলিক কায়স্থ। অতি প্রাচীন কাল হইতে বাত্ত-গোত্রীয় সিংহগণ বঙ্গের 
যেখানেই গিয়াছেন, প্রায় সর্বত্রই রাজদও পরিচালন করিয়া দেশের ও সমাঞ্জের 
মধ্যে উচ্চ গ্রতিপত্তির সঙ্গে বাস করিয়াছেন । ন্ধ্যাকর নন্দী-কৃত “রাম চরিত+ 
পাঠে অবগত হওয়া বাঁয়, ষে বঙ্গে পাল রাঁজগণের সময় উত্তর ও পশ্চিম রাটের 
অধিকাংশ এই সিংহ বংশের করায়ত্ত হয়। সেন রাজগণের সময়ে উত্তর রাটীয় 
সমাজে এই বংশীয় কয়েকজন কৌলীন্ত লাভ করেন, চ'চড়ার রাজাদিগের প্রসঙ্গে 
' আমরা তাহার উর্লেখ করিয়াছি (8৭৭ পৃঃ)। এই উত্তর রাঢ় হইতে রাজা 
কেশব সিংহ দক্ষিণ রাঢ়ে আন্দুল সমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়া বাস করেন এবং তথায় 
রাজাস্থাপন করিয়! রাজত্ব করেন। তাহার কৌলীন্ত ছিল ন1, এজন্ত তদ্ংণীয় 
দক্ষিণরাট়ীয় কায়স্থগণ মৌলিক শ্রেণিভৃত্ত। উহারা যেখানে গ্রিয়াছেন, সেই 
স্থামে উচ্চ কুলীনের সহিত সন্বন্ধস্থাপন এবং ম্বজাতি ও সমাজ পোষণের হেতু 
হইয়া গোষ্টাপতিত্ব লাভ করিয়াছেন। আন্দুলের সিংহ এ দেশে মাধারণতঃ 
'আগ্ুলিয়ার সিংহ বলিয়া পরিচিত। হুগলীর অন্তর্গত মহানাদ, যশোহরে 
পাঁজিয়াঃ ভেরচি ও সত্ত্রাজিৎপুরে, খুল্নার, মধ্যে মাগুরা ও আমাদি প্রভৃতি স্থানে 
এবং বরিশালের অন্তর্গত রায়েরকাটিতে আন্ুলিয়ার সিংহগণ বাস করিতেছেন । 
বারভূঞ্ার অন্ততম, ভৃষণাধিপতি মুকুন্দরাম রায় এই ৰাতস্ত সিংহ-বংশীয় 
এবং রাজা কেশব সিংহের বংশধর | তিনি কিরূপে ভৃষণায় রাজ্য স্থাপন করেন 
(৩৯-৪১ পৃঃ) এবং তৎপুত্র সত্ত্া্জিৎ বা শাহজাদা রায়"কিরূপে মোগলের অধীন 
থানাদার হইয়া কূট-নীতির প্ররোচনায় দ্বীয় মরণের পথ প্রশস্ত করেন (৫২১ পৃঃ), 
তাহা আমর পূর্বে দেখাইয়াছি। সত্রাজিৎ ভিন্ন মুকুন্দরামের 'শিবরাম প্রভৃতি 
আরও কয়েকটি পুত্র ছিলেন। সত্রাজিৎ নবগঙ্গা কূলে নিজনামে সত্রাজিৎপুর 
নগরী স্থাপন করিয়! তথায় বাস করেন (১৬৩৭) ) শিবরাঁম মধুমতী-তীরবর্তা ইটনা 
(ইতনা) গ্রামে বামস্থান নির্দেশ করেন। সন্রাজিতের বংশধরেরা! 'ত্রাজিৎপুরের 


সত্রাজিৎপুরের সিংহ-বংশ : ৬৩৩ 


সিংহ* বলিয়া চিহ্নিত ; শিবরামের বংশধরগণ রায় উপাঁধিধারী আছেন ; কেহ 
কেহ তাহাদিগকে “ইতনার রায়*-বংশীয় বলিয়া! ভূল করিতেছেন। বাস্তবিক 
পক্ষে ইতনার রায় বংশীয়ের! রাহা-উপাধিযুক্ত বঙগজ কায়স্থ। উহাদের সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ পরে দিতেছি। রাজা! সীতারামের রাঞ্জত্ব কালে শিবরাম ও তাহার 
কনিষ্ঠ ভ্রাতারা জীবিত ছিলেন বলিয়৷ বোধ হয়। উহাঁদের বংশধরগণ অনেকে 
সীতারামের সরকারে ও তৃষণার ফৌজদারের অধীন ঢালী সৈম্তবিভাগে কাধ্য 
করিতেন। সীতারামের পতনের পর শিবরাম সপরিবারে ভাতুড়িয়ায় পলাইস্কা 
যান এবং কিছুকাল পরে পুনরায় ইতনায় আসিয়া বাস করেন। সেখানে 
এখন তাহাদের বংশ আছে। 


এদিকে সত্রাজিতের প্রাণদণ্ডের পর, তীহার বংশের রাজগৌরব ও স্বাধীনতা 
বিলুপ্ত হয়। তাহার পুর কালীনারায়ণ সিংহ তখন নিতান্ত অল্পবয়স্ক ; তিনি 
ঢাকার নবাবের অনুগ্রহে চাক্লা ভূষণার অন্তর্গত তরফ. কচুবাড়িয়ার ( নলদী 
পরগণ! ) জমিদারী স্বত্ব ভোগদখল করিতে থাকেন। কালীনারায়ণের পুত্র 
রামনারায়ণ অরবয়সে মার! গেলে তাহার ছুই পুত্র থাকে ) জয়রুষণ ও কৃষ্প্রসাদ। 
তন্মধ্যে কৃষ্ণপ্রসাদ বরাটের গোঠীপতি রামহরি গুহ রায়ের কন্তা সরদ্বতী দেবীকে 
বিবাহ করেন এবং উক্ত রামহরির পুত্র রঘুদেব গুহকে তরফ, কচুবাড়িয়ার 
অধীন জয়পুর গ্রাম মহাব্রাপ দান করিয়! তাহার বাসস্থান নির্মাণ করাইয়া দেন। 
রঘুদেব প্রায়ই সত্রাজিৎপুরের বাটীতে বাস করিতেন এবং তীহারই যনে 
কষ্ণপ্রসাদ সত্রাঁজিৎপুরের ৬মদনমোহন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার জন্য একটি 
কারুকার্ধা-খচিত সুন্দর মন্দির নির্শাণ করেন। এ মন্দির এখনও আছে। 
১৮৯৩ থুঃ অবে' উহার জীর্ণ সংস্কার হয়, তাহাতে উহার গাত্রের কারুকার্ধ্যা্দি 
একপ্রকার লোপ পাইয়়াছে। তবুও সে উচ্চ মন্দির তাহার গঠনসৌষ্ব লইয়া 
এখনও দাড়াইয়া আছে ; লোকে বলে, উহা এত উচ্চ ছিল যে উহার শিখর- 
কলসী নহাট! হইতে দেখা-যাইত। আনুমানিক ১৬২* শকে বা ১৬৯৮ খৃষ্টাবে 
এই মন্দির গঠিত হয়। প্রাটীন জমিদারী-চিঠায় পাওয়া যায়, সন্রাজিৎপুরের 
বাড়ীতে সিংহঘার, জোড় বাঙ্জাল৷ ও দোলমঞ্চ ছিল) কিন্ত এখন তাহার চিহ্ন 
নাইও তবে রাবণের পুরীর কত যে প্রকাণ্ড বাড়ী ছিল, তাহ! অনুমান করিবার 


৬ 


কারণ আছে। :১৮৭৭ অবের ্যালেরিয় মড়কে সিংহ-পরিবারের বনজন 
কালগ্রামে পতিত হন। 
র কষ্রসাদের মৃত্যুর পর তার নাবালক পুত্র চতুর অভিভাবক বূপ 
রঘুদেব গুহ সত্রাজিৎপুরে থাকিয়! উহাব্ের জমিদারীর তত্বাবধান করিতেন। * 
তিনিও অল্লকাল মধ্যে এ বাটীতে গুপ্তশত্রকর্তৃক রাত্রিকালে গোপনে নিহত 
হন। এই সময়ে সীতারাম রায় একপ্রকার ম্বাধীন. রাজার মত পার্খবর্তী 
জমিদারীগুলি হস্তগত করিতেছিলেন। তখন সিংহদিগের জমিদারীও তাহার 
হস্তগত হয় (৫৫৬ পৃঃ), তবে তিনি কার্যতঃ নাবালকগণ্ণের অভিভাবকত্ব 
করেন মাত্র। সীতাবামের পতনের পর এঁ জমিদারী নাটোরের হাতে গেলে, 
সিংহবংশীয়েরা রাজ-সরকারে রাজস্ব দিয়া কচুবাড়িয়া জমিদারী ভোগ করিতে- 
ছিলেন। পরে ইংরাজ আমলে নাটোররাজের রাজস্ব অনাদায়ের জন্য উহা 
নীলাম হইলে, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ খরিদ করিয়া লইয়া সত্রাজিৎপুরের 
সিংহদিগকে উচ্ছেদ করেন। তদবধি সিংহবংশ একেবারে হীনশাপনন 
তালুক্ধাররূপে সত্রাজিৎপুরে বাস করিতেছেন। 

এই সিংহবংশীয়ের৷ চিরদিনই বীরত্বের জন্ত প্রসিদ্ধ। তাহারা অরাজক 
দেশে আত্মরক্ষার জন্ত রীতিমত সৈন্ত রক্ষা করিতেন। বর্গীর অত্যাচার 
নিবারিত হওয়ার বা পলাশীর যুদ্ধের প্রাক্কাল পর্য্যস্ত সিংহগণ সৈম্থ পোষণে ক্ষান্ত 
হন নাই। কৃষ্প্রসাদের কনিষ্ঠ পুত্র কুঞ্জবিহারীর শেষকাল পর্য্স্তও সৈন্ু ছিল, 
বল প্রতাপ ছিল, দেশের লোকে উহাদিকে ভয় করিতেন। চরিভ্রগত কোন 





" রঘুদেব নিজেও প্রভূত বলশালী ও সাহসী পুরুষ ছিলেন। ভাগিনেয়দিগের একে 
ধীর বংশে জন্ম, তাছাতে জাবার মাতুল ক্রম পাইয়াছিলেন। রঘুদেব উহ্াদিগকে বীরোগপযোগী 
শিক্ষা দিয়াছিলেন। রখুদেবের নিজবংশের অধস্তন পুরুষের1ও বীরখ্যাতি রক্ষা! করিক্াছিগেন । 
আধুনিক কালে ডাহাক্গা্থ অনেকে গবর্ণমেন্টের পুলিস বিভাগে টাকরী করিয়া! বশস্বী 
হুইয়াছেন। তক্ধ্য ইন্সপেক্টর কেশবলাল গুছের নাম কর! যাইতে পারে। তিনি পরে 
উড়িস্ক। কাদ ই্রেটে পুলিস হুপারিন্টেণডেস্টের পদ্ধে উন্নীত হন। বিশবৎসর পুর্ব তিনি বর্তমান 
্রন্থকারকে এই ইতিহাস সন্ধলন করিবার জন্ত বথেষ্ট উৎসাহিত করিয়াছিলেন। রখুদেব 
হইতে তাহার বংশধার! এই ক 87255155 ও গীতান্বর ; 
' শীলাগ্বর--দৃতুঞ্য়--কেশব, বনওয়াযী ও হীরালাল। 


বৈশিষ্ট্য থাকিলে তাহা বংশবারায় থাকিয়া যায়, সম্পূর্ণ সুযোগ না পাইলেও 
অনুকূল পথের অন্থসরণ করে। ইংরাজ-আমলেও সিংহবংণীয়ে রা ফৌজদারী বা 
পুলিস বিভাগে চাকরী করিতে অত্যস্ত সমুৎস্ুক এবং সে কাধ্যে অনেকে বিশেষ 
কৃতিত্ব দেখাইয়! যশন্বী হইয়াছেন। উহাদের মধ্যে কুঞ্জবিহারীর বৃদ্ধ গ্রপৌত্র 
হীরালাল সিংহ মাহাশয়ের নাম সমধিক উল্লেখযোগ্য । তিনি পুলিস লাইনে 
ডেপুটি সপায়িণ্টেণ্েণ্টের অস্থায়ী পদ লাভ করিয়া অবসর গ্রহণ করেন এবং 
কার্ধ্যকুশলতায় সে সময়ের একজন অগ্রগণ্য কর্াচারী ছিলেন) শুধু তাহাই নহে, 
তিনি শেষ বয়সে চরিত্রমাঁধূর্যে, অমায়িকতায়, সপালোচনায় ও পরোপচিকীর্যায় 
পল্লীজীবন মধুময় করিয়। তুলিয়াছিলেন। 
রাজ! মুকুন্গরাম রায় ( ভুঁষণ। ) 


রাজ! সত্রাজিৎ রায় ( সত্রাজিংপুর ) 
কালীনারায়ণ রায় 
টি রায় 


টি ই রায় 


| | | | | ৃ 
সীতারাম সিংহ লক্মীনারায়ণ কৃষ্ণরাম সিংহ রামসস্তোষ কৃষ্ণমঙ্গল কুঞবিহারী সিংহ, 


| ] 
রি বান হি 
'ভারত রুষ্ণচ্জ সর জন 

| দা রাধাকাস্ত শ্রীকান্ত 
কারা তা | 

ররর ূ ৃ 
এ "| দ্বারকানাথ কৃষ্ধন কষ্চরণ 
রমাপ্রসাদ দেবেজে | | | 


| ( ডেঃ ম্যাজিষ্ট্রেট, রামব্রদ্ধ 
রবী ময়ুরতঞ্জ ) ] 


বীরেন: 


ব্জিয় . 


প্রির হীরালাল সিংহ 
| 1 
হরে কন্তা 
(স্উপেন্নাথ বন 
3 যি, খল ) / 


ইত্মীর বাঁয় বংশ-_মধুমতি-কুলে ইতা গ্রাম অতি প্রাচীন স্থান। 
৬৭শত বৎসর এখানে লোকের বসতি আছে। ইহার পূর্ব নাম ইট্‌না ; সমস্ত 
ঘটক-গ্রন্থে এবং দলিল পে ইট্‌ুন! নামই দেখা। সম্ভবতঃ ষোড়শ শতাবীর 
শেষ ভাগে এইস্থানে আখগুল-বংশীয় ভট্টাচার্য, রাহা-বংশীয় বঙ্গজ কায়স্থ এবং 
মন্তুমদার-উপাধিধারী বঙ্গজ বৈদ্যবংশ আসিয়া বাঁস করেন। এই তিন ঘর 
এখানকার প্রাচীন ভূম্যধিকারী। তন্মধ্যে বীরত্বে ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বঙগজ 
্লাহাকুলতিলক পরমানন্দ রাপ্ন তাহার সমসাময়িক প্রতাপাদিত্য ও মুকুন্দরাম 
রায় প্রভৃতি ভূঞাগণের সঙ্গে সমপদবীতে ফাড়াইবার চেষ্ট করিয়াছিলেন, এইজন্য 
ডাহার কথাই এখানে বলিতেছি। 


এই বঙ্গজ রাহ! কায়স্থগণ শাগডিল্য-গোত্রীয়। তাহাদের বীজপুরুষ কৃষখ 
রাহা বর্ধমানে বাস করিতেন তৎপরে তত্বংশীয় ছুর্গীবর তেলিহাটি-উজজানীর 
জমিদার বংশীয় শ্রীযুক্ত খা আদিত্যকে কন্তাদান করিয়া এ অঞ্চলে আসেন। 
দুর্গাবরের পুত্র গোবিন্দ রাহার অবস্থ। অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়ে এবং তিনি 
জীবিকার জন্য নীচ ব্যবসায় অবলম্বন করেন। কোন কোন ঘটককারিকায় 
গোবিন্দ স্পষ্টতঃ প্বরামি* বলিয়া আখ্যাত হইয়াছেন। দেশীয় প্রবাদেও 
আছে £--"আগে রায় ছার বন্দ, শেষে রায় পরমাঁনন্দ।” গোবিন্দের ছুই 
পুত্র, কুমু ও পরমানন্দ। পরমানন্দ নিজ প্রতিভায় শ্বীয় কুল উজ্জ্বল করিয়া 
গিয়াছেন। তিনি ভূষণাধিপতি মুকুন্দরামের একজন সেনাপতি ছিলেন, সেই 
কার্যে প্রতিষ্ঠা ও অর্থলাভ করিয়া! মকিমপুর পরগণার জমিদার হইয়া বসেন। 
মুকুন্দ রায় ভূষণায় যে নূতন সমাজ ব! পটী গঠন করেন, পরমানন্দ তাহার প্রধান 
উদ্যোক্তা ছিলেন (৫৩৪পৃঃ)। মুকুন্দের পতনের পর পরমানন্দ সেই সমাজের 
একাংশ রক্ষা! করিবার চেষ্টা করেন এবং ইতনাঁকে তাহার কেন্দ্র করিয়া বনু 
বঙ্গজ কুলীন আনয়ন করিয়! তথায় বাস করাইয়াছিলেন। গুহ, ঘোষ, বসু 
প্রভৃতি ইত্‌ন! রায়ের আনীত অনেক বঙ্গজ কুলীন রায়ের আশ্রিত ভাবে এখনও 
স্থানে বাস করিতেছেন। 


মকিমপুর পরগণার অধিপতি হইলে পরমানন্দের “রায়' উপাধি হয়। সাধারণ 
লোকে তাহাকে রাজা পরমানন্দ বলিত। তিনি যে মকিমপুরের জমিদার ছিলেন, 


ইত্নার রায়বংশ ৬৩৭ 


তাহা ১২০৯ সালের বশোহর কালেক্টরীর ৩২৬৫০নং তায়দাদ: হইতে জানা 
ষায়। পরমানন্দ চন্ত্রত্বীপের অন্তর্গত ভাতশাল! নিবাসী ( পন্মনীভ-ঘোষ বংশীষ্ব ) 
কমললোচন ঘোষের কন্ত। দয়াময়ীকে প্রথম। পত্ীরূপে গ্রহণ করেন। * তীহার 
অপর স্তী মধ্যল্য নাগের কন্তা ; এজন্ঠ নিজে উচ্চ কুলীনের কন্তা বলিয়া দয়াময়ীর 
কিছু গর্ব ছিল। তিনি পতির নিকট যেমন আদর গাইতেন, দশজনেও জমিদার- 
পত্ধীকে “ঘোষ ছুহিতা' বলিয়া সন্মান করিত। এখনও অনেক পরিবারে বধূকে 
পিতৃবংশান্ুসারে পরিচিত ও সম্মানিত হইতে সচরাচর দেখা যায়। রায়- 
পরিবারের যখন অত্যান্ত উন্নত অবস্থ।, তখন ঘোষ-ছুহিতার অভিলাষমত রায় 
নিবাসের সংলগ্ন স্থানে একটি দীর্থিকা খনিত হয় এবং উহার পশ্চিমতীরে একটি 
সুন্দর শিল্পকলা-সমন্বিত মঠ নির্মিত হয়; উহার নাম ঘোষ-ছুহিতার মঠ এবং এই 
নাম সর্বজন বিদিত। মঠের গাত্রে যে ইষ্টক লিপি আছে, তাহা এই £-_ 
« শুন্যবেদে শরেন্দৌ চ শাকে মকরগে রবৌ 
সপ্তদশোত্তরে বেদে সন্মিতে চ জগদ্‌গুরু- 
শ্রীজানেঃ পরিতোষায় শ্রীঘোষদুহিতুর্মঠ 20” 
শৃন্ত_ ০, বেদ-৪, শর-*৫, ইন্দু-১) সপ্তদশোত্তরে বেদে- ১৭4৪. 
২১শে তারিখে । অর্থাৎ ১৫৪০ শকে (১৬১৮ খুঃঅবে ) ২১শে মাঘ তারিখে 
জগদ্গুরু শ্রীপতি নারায়ণের পরিতোষের জন্ত ঘোষ-ছুহিতার এই মঠ (স্থাপিত 
হইল )। মঠটির দক্ষিণ দিকে সদর, উহার ভিতরের মাপ ১৩১১৩ ফুট, 
বাহিরের মাপ ২১৯২১? ভিত্তি ৪ এবং উচ্চত! প্রায় ৩০ ফুট । গঠন খুব 
দৃঢ় এবং গায়ে ও কার্ণিসে বিচিত্র শিল্প-চাতুরী আছে। মাগুরার অন্তর্গত 
রাইনগরের মন্দির (১৫৮৮ খঃ) ব্যতীত এমন সুন্দর প্রাচীন মন্দির যশোহরের 
পূর্বসীমায় আর নাই। রায়দিগ্বের প্রাচীন বাটা সমেত এই মঠসংলগ্ন ৩১ বিঘা 
* এই দয়ামরী কমললোচনের কন্ত। বা পৌত্রী সে বিষয়ে সনেহ আছে। একখানি 
ঘটক গ্রন্থে তিনি কমল নয়নের পুত্র শিবরামের কণ্ঠ। বলিয়! উল্লিখিত হইয়াছেন । পল্মনাতের 
পৌর রাঘব হত রমানাথের কমল ও নয়ন নামক ভুই পুত্রের পরিচয় আছে। সম্ভবতঃ কমল 
নিজ কন্ত1! ব! পৌত্রীর বিবাহ দিলা ইটনায় উঠিয়া আমেন। রাঘবের প্রপৌনত্র রামজীবন 
রাজ। বসন্ত রায়ের পুত্র কমল রায়ের কন্যা বিবাহ করিয়া শিবহাটিতে বাদ করেন। শিবহাটি 
ও ইটুনায় যোষ বংশ আছে। ৮ 


৬৩৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


জমি সম্ভবতঃ দেবোত্তর তুক্ত ছিল এবং তজ্জগ্ঠই মকিমপুরের জমিদারী হস্তাস্তরিত 
হওয়ার পরে ও উহা এখন পরাস্ত নিফরভাবে রায়দিগের ভোগদখলে আছে। 
ঘোষ-দ্ুহিতার নামীয় আর একটি মঠ খুল্ন৷ জেলার মোব্যাহাট থানার অন্তর্গত 
আটভুড়ি গ্রামে ছিল, উহা! এখন নদীগর্ভস্থ ।* 


ঘোষ-ছুহিতার গর্ভে পরমানন্দের চারিপুত্র হয়, _গোপীকাত্ত, মদন, রাজীব ও 
রূপনারার়ণ। ইহা ব্যতীত নাগকন্তার গর্ভজাত আরও চারি পুত্র ছিল। 
পরগানন্দের ধিতীয় পুত্র মদন রায় মহারাজ প্রতাপাদিত্যের পৌল্র বিজয়াদিত্যকে 
কন্ঠাদান করেন, সে কথা আমর! পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি (৪২৫ পৃঃ)। ইহা 
ছাড় যশোহর-রাজবংশের সহিত ইত.নার রায়-বংশের আরও অনেক বৈবাহিক 
সম্বন্ধ হইয়াছিল। আখগুল-বংশীয় রূপনারায়ণ ভট্টাচার্ধ্যকে জমিদার মদন রায় 
১৯৪১ সালে (বা ১৬৩৫ খবঃ) যে ব্রদ্দোত্র দিয়/ছিলেন, তাহার সনন্দ এখনও অতি 
জীর্ণ অবস্থায় তথ্ংশীয় শ্রীবাস্থদেৰ ভট্টাচার্য মহাশয়ের গৃহে রক্ষিত হইতেছে। 
গোগীকান্তের প্রপৌন্র নরেন্দ্র নারায়ণ রায় ইট্‌না-নিবাসী যজ্ঞেখ্বর চক্রবর্তীর 
পূর্বপুরুষ রামদ্দেবকে যে ব্রহ্ধোত্তর দেন, তাহারও সনন্দ আছে। উহার তারিখ 
১১০৫ সাল (বা ১৬৯৯ থৃঃ), যশৌহর কালেক্টরীর ১২৮৩৬ নং তায়দাদ। 
সম্ভবতঃ এই নরেন্দ্র রায়ের নিকট হইতে রাজ! সীতারাম রায় মকিমপুর পরগণ! 
কাড়িয়া লন। তদবধি ইত নার রায়-বংশ নিতাস্ত নিজ্জীবতাবে বাস করিতেছেন। 
তবে তাহাদেরঃসামাজিক সম্মান এখনও)আছে। বংশধার! এইরূপ $.-১ কৃষঃ 
রাহা--কুবের--গদাধর-_বিষুদাস--অরবিন্দ-_রদ্্_দর্গীবর গোবিন্দ রাহা 

৯ কুমুদ ও পরমানন রার। ৯ পরমাননদ -১* গোপীকাস্ত, মদন প্রভৃতি । 
১ গোপীকাত--.১১ রামত৫- রামগোপাল-_ -নরেজ্্রনারায়ণ নিঃসন্তান । 
১০ গোপীকাস্ত___১১ ভেন্তপুত) রমাবল্লভ---চজ্রনারায়ণ__উদয়নারায়ণ _-রাম- 
বাথ--কংসনারারণ- লক্মীনারায়ণ-_--রামপ্রসাদ _ দীপচন্ত্র--রাজচন্জ | একটি 
[রা মাত্র দেখান গেল। ইহার পরেও ২।৩ পুরুষ হইয়াছে । 


* হরিশংজের অন্তর্গত দাধবপাশ। রাজধানীতে একটি « তি! ধাখি ও মঠ 
আছে।” লে ঘোষ ছুছিত। রাজ শিবনা ্াকণের ছিতীয়। পত্ধী। 


 সায়েরকাটির রাজবংশ ৬৩৯ 


. রায়েরকাটির রাজবংশ-_ইহারা বাস্থুকি-গোত্রীয় সেন-কুলোডুত দক্ষিণ 
রাট়ীয়.মৌলিক কায়স্থ। ইহাদের আদিনিবাস বর্তমান চব্বিশ পরগণ! জেলার 
অন্তর্গত প্রাচীন দ্বিগঙ্গা নগরী । * এ জন্ত ইহার! *দ্বিগঙ্জার সেন* বলিয়া! খ্যাত । 
দ্বিগঙ্গা নগরী গল্জার কৃলবর্তী নহে ; ইহা যমুনার এক শাখা পল্নার তীরে অবস্থিত 
ছিল। এখন সেখানে কয়েকটি দীঘি ও টিবি ব্যতাত অন্ত কোন ভগ্নাবশেষ 
নাই। কথিত আছে, আদিশুরের সভায় আগত রমানাথ সেন এই স্থানে বাস 
করেন। রমানাথের প্রপৌত্র রাম নারায়ণ মহারাজ বিজয়সেন দেবের মন্ত্র 
ছিলেন। রাম নারায়ণের ওপোৌল্র শ্রীমান্‌ সেনের সময় দ্বিগঙ্গ বিখ্যাত সহর ও 
সভ্যতার কেন্ত্র হইয়া দাড়ায়। শ্রীমান সেন রমানাথ হইতে ৭ম পর্য্যায় ভূক্ত। 
১৩শ পর্ধ্যায়ে শিবশঙ্কর সেন নুবিখ্যাত পুরন্দর খা! কর্তৃক মৌলিক প্রধান বলিয়া 
গণ্য হন। ইহার. পর হইতে সুন্দর বনের অবস্থা বিপর্যয়ে প্রতাপশালী সেন 
বংশীয়ের! দ্বিগঙগ! ত্যাগ করতঃ যশোহ্র-খুল্ন৷ প্রভৃতি নানাস্থানে বনতি করেন। 
তন্মধ্যে রায়েরকাটির রায়চৌধুরী-উপাধিধারী রাজন্ত-বংশ সর্বাগ্রে উল্লেখ 
যোগ্য। তাহান্দের কথাই এখানে বলিব। তদ্বাতীত যশোহরে সিরিজদিয়া, 
আফরা, চণ্ডীবরপুর এবং খুল্নায় পীলজ্গ, চন্দনীমহল ও বারাকপুর প্রভৃতি স্থানে 
বাস্থকি-সেনবংশ আছে। | 

পৃর্ব্বোক্ত শিবশঙ্কর সেনের পৌত্র কিন্কর সেন মোগল আমলে “ভু41” বলিয়া 
খ্যাত। ভূঞা কিঙ্কর ষোড়শ শতাববীর শেষ ভাগে দক্ষিণ রাটীয় কাযস্থ মুখ্য 
কুলীনদিগের ১৮ পর্যায়ের একযায়ী ব| নির্ববীচন-তাঁতিক। স্থির করষ। গীতি 
. মৌলিক বলিষ। সন্মানিত হন। অন্য যে এক বকৃম্বৰ সেন মুর কুিখব রবে 
অসম্মান দেখাইয়। তীহার বিষদৃষ্টিতে পড়েন এবং কারাগীরে জব মিঅিত 
মহিষীদপ্ধ পান করিয়। উদরামদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করেন, ইনি সে কিন্কর সেন 
নহেন। + আমর! যে কি্বর সেনের কথ| বলিতেছি, ইনি বাদশাহ আকবরের 
+ এই দ্বিগঞ্জ! সন্বক্ধে আমাদের মন্তব্য এই পুস্তকের প্রথম খে (১ম সংঘরণ ) 
১৭১ পৃষ্টা দিয়াছি। বল্লালী যুগে দ্বিগঞ্জা বা দীর্ঘগ্গ! বাগ্‌ড়ী উপরিভাগের একটি প্রধান 
রং রা বিশকোব, ৪র্থ খও, ১৪৪পৃঃ ু্শিদাবাদের ইতিহাস ( নিখিল দাখ ), ৩৭১পঃ 


বাঙ্গালার ইতিহাস ( নবাবী জাষল ) ৪৮-৯পৃঃ | হুগলীর নিকটবস্ীঁ; চন্দদনগরে এই ঘিতীয় 
» কিন্বার সেনের গড় ” আছে। ১৭*৮ খু্টাকের পর উহার মৃতু হয় ।. . . 


৬৪০ :... ধশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


আমলে পূর্ববঙ্গে কতকগুলি পরগণ। দখল করেন। সেকথা পূর্বে বলিয়াছি 
(.৩২৯ পৃঃ)।  কিন্কর-পুজ্র মদনমোহন মহাবীর প্রতাঁপাদিত্যের সঙ্গে যুদ্ধ 
করিতে বাধ্য হন। তাহার ফলে মধুদিয়া ও চিরুলিয়! ব্যতীত সমস্ত পরগণাই 
তাহার হস্তচ্যুত হয়। প্রতাপের পতনের পর, যুবরাজ শাহজাহান যখন 
পিভৃবিদ্রোহী হইয়া বঙ্গে আসেন (১৬২২ খৃঃ), তখন মদন মোহন উপহার জব্য 
সহ তীহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। যুবরাজ সন্তুষ্ট হইয়। তাহাকে মোগল সরকারে 
কার্যপ্রবিষ্ট করিয়া দিয়া তাহাকে খেলাত প্রদ্দান করেন। ক্রমে তিনি 
কাধ্যদক্ষতা-গুণে ঢাকার নবাব বাহাছুরের স্ুদৃষ্টিতে পড়েন এবং ফৌজদার 
স্থুবি খার সহিত পূর্ববঙ্গের পরগণা সমূহের রাজত্ব আদায় করিতে আসিয়া বিশেষ 
কৃতিত্ব দেখান। উহার ফলে তিনি নিজপুত্র শ্রীনাথ রায়ের নামে সেলিমাবাদ 
পরগণার সনন্দ পান। সেলিমাবাদ অতি বিস্তৃত পরগণা ; পুর্বে চন্্রথীপ, 
উত্তরে বাঙগরোঢ়া, পশ্চিমে বাগেরহাট ও দক্ষিণে বুজর্গউমেদপুর-_-এই চতুঃসীমার 
মধ্যে অবস্থিত। ইহার রাজস্ব ৪*১৯০২ 7; * ফতেহাবাদের নিমকমহুল হইতে 
ইহার উদ্ভব এবং আকবর পুত্র সেলিমের নামানুসারে ইহার নাম রাখা হয়। 
শ্রীনাথ রায় ভাগাবান্‌ পুরুষ ; তিনি আরও কয়েকটি পরগণ! লাভ করিয়া সম্রাট 
শাহজাহানের সময়ে “রাজা” উপাধি লাভ করেন। নথুল্যাবাদে তাহার রাজকাছারী, 
গড় ও দেবমন্দির ছিল। তৎপুত্র শ্রীরাম রায় মগের অত্যাচার নিবারণ করিয়া 
বীরত্বের পরিচয় দেন। ইহার পুত্র রুদ্রনারায়ণ বলেশ্বরের পুর্ববতীয়বর্তী এক 
অরণ্যানী আবাদ করিয়! রায়েরকাটি নামে তথায় রাজধানী স্থাপন করেন এবং 
ঘিগঙ্গা হইতে আত্মীয় পরিবার আনিয়া স্থাপ্লিভাবে বাস করেন। ইনিই 
রায়েরকাটি রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠাতা । রমানাথ হইতে রুদ্রনারায়ণ পধ্যস্ত ১৯ 
পুরুষের তালিকা দিতেছি ; ১ রমামাথ সেন-_পুরন্দর--মাধব -রামনারারণ-__- 
দিবাকর-__-ভাস্কর---শ্মান্-__মালাধর-_-হরিহর--_রামগোপাল--_-শিবদাস 
( দৈত্যারি )-+যজ্ঞেশ্বর_-১৩ শিবশ্কর সেন-_রত্বেশ্বর-_-১৫ (ভ্ূঞ। ) কিঙ্কর সেন 
মদনমোহন রায়_রাআ! প্রীনাথ রায় _রাজা শ্রীরামরার চৌধুরী--১৯ রাজা 
রুদ্রনারায়ণ রায় । ১৬৪২ থৃষ্টাব্ধে রুদ্র নারায়ণের রাজত্বারস্ত হয়। 1 
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1 বাকৃলা, ২৩১-২পৃঃঃ 


রায়েরকাটির রাজবংশ ৬৪১, 


রাজা হইবার পূর্বেই কুদ্রনারায়ণ যশৌহর-সাগরপীড়ীতে আসিয়! পিতৃগুর- 
স্থবিখ্যাত অবিলম্ব সরম্বতীর নিকট রীতিমত দীক্ষা গ্রহণ করেন (২৪৪ পৃঃ )। 
পরে তাঁহার কুল পুরোহিত ৬রূপরাম চক্রবর্তীর স্বপ্রাদেশ ক্রমে রায়ের কাটিতে 
পঞ্চমুণ্ডী রত্বদেবীর উপর ৬কালিকা মুর্তি-প্রতিষিত হয় (১০৫০ সাল )। স্থানে 
সাধকপ্রবর রূপরাম সিদ্ধিলাভ করেন বলিয়।' ৬মায়ের নাম সিদ্ধেশ্বরী রাখা হয়। 
কিছুদিন পরে মন্বিরমধ্যে দেবীর উদ্বোধন ক্রিয়া! সমাহিত এবং প্রস্তর জিপি 
সংযোজিত হয় (১-৬৫ সাল বা ১৬৫৯ খৃঃ)। * রুদ্র রাম কাশীধামে দেহরাগ. 
করিবার পর তাহার চারিপুত্রের মধো মনোমালিন্ত উপস্থিত হয়। জো রাজ] ৃ 
_ নরোত্বমনারায়ণ রায়ের কাটিতে থাকেন, মধ্যম রাজ! নরেন্ত্র নারায়ণ বনগ্রামে; 
তৃতীয় রাজা কন্দর্পনারায়ণ পরগণা কাশিমপুরের অন্তর্গত চিংড়াখালি গ্রামে, এবং 
সর্ব কনিষ্ঠ রাজ! গন্ধরর্ষ নারায়ণ পরগণ! চিরলিয়ার অন্তর্গত কোদলা-খাসকাটাতে 
বাম করেন। কিছুদিন পরে রাঞ্জা গন্বর্র্ব নারায়ণ কোদলা হইতে উঠিয়া 
ভৈরব তীরবর্তী মঘিয়া নামক স্থানে বাস করেন।1 উহার বংশধরেরা মধিয়ার 
রাজ! বলিয়া খ্যাত। এই ভাবে এই প্রসিদ্ধ রাজবংশের জ্যেষ্ঠ মাত্র বরিশাল . 
জেলায় থাকিলেন এবং অপর তিনজন বর্তমান খুল্ন! জেলায় আসিয়া বসতি 
করেন। শেষোক্ত তিনজনের কথা মুখ্যভাবে আমাদের বর্ণনীয় হইলেও 
প্রথমজনের কথা গ্রাসঙ্গতঃ বাদ দেওয়| যায় না) বিশেষতঃ রায়েরকাটির 
অবস্থান বরিশাল জেলায় হইলেও সামাজিক হিসাবে উহা জম্পূর্ণরূপে খুল্ন। 
জেলার অংশ বলিয়া ধরা যায়। 

নরোত্বমের ঘটনাবিহীন রাজত্বের পর তৎপুক্র সত্রাজিং কিছুকাল রাজত্ব 
করেন এবং বন্ধিশালের সম্জাজিৎপুর গ্রাম স্থাপন করিয়াছিলেন। তৎপুজ 
জয় নারায়ণ তেজম্বী ব্যক্তি। এই সময়ে বুজরগউমেদপুরের জমিবার জা . 





* 381818817] 0:12? বাকৃলা ২৩২পৃঃ 
1 এই কোদলার একাংশে অযোধ্যা নামক স্থানে একটি উত্তজ হুদ্দর মঠ জাছে। 
উদ্ধাকে সাধারণতঃ কোদলার মঠ বলে। উহার ভগ্লীবশি্ট লিপি হইতে জানা যার, যে 
গ$টি কোন ক্রাঙ্গাণ কর্তৃক নির্দিত হইয়াছিল । এই মঠের কথ! আমর! বিভৃড়ভাবে স্থানান্তরে 
আলেচনা করিব। এখানে বস্কব্য এই বে, উদ্ধার সহিত রাজ! গন্ধর্বে্র কোদলা-রাসে! 
কোন সম্পর্ক আছে কিন! নিশ্চিতরূপে স্থির করিতে পারি নাই। ৰ 
৮১ ৮ 


৬৪২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস, 


বাধর * জোর করিয়া সেলিমাবাদ দখল করিতে আসিলে জয় নারায়ণের সহিত 
তাহার করেকটি রীতিমত যুদ্ধ হয়; শেষ যুদ্ধে জয়নারায়ণ বাখরকে পরাস্ত 
করিয়া ২২টি কামান জিতিয়া লন। 1 ব্্গীয় হাঙ্গামার জন্ত প্রজ। পলাইয়া 
যাওয়ায় জয়নারায়ণ কিছুকাল নবাবের রাজন্ব সরবরাহ করিতে না পারিয়! 
ঢাকায় কারারুদ্ধ হন। কারা-যন্ত্রণ। সহাকরিতে না পারিয়।, তিনি জমিদারী 
ইস্তাঁফ! দিয়া আসেন। কিন্তু তখনকার নিয়ম ছিল, শুধু জমিদারের হস্তাফ! 
দিলে চলিত না, তাহার দেওয়ানকে এ ইন্তাফা পত্রে সহি করিতে হইত | এই 
সময়ে কীন্তিপাশার জমিদার বংশের আদিপুরুষ কৃষ্ণরাম সেন জয়নারার়ণের 
দেওয়ান ছিলেন। তিনি কিরূপে মনিবের সম্পত্তি ইন্তাফা করিতে রাজি ন৷ 
হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন, এবং পরে স্বীয় অসামান্য উদারত! ও দানশীলতার 
গুণে স্তধু নিজের নিষ্কৃতি নহে, রাঁজার জমিদারীরও উদ্ধার সাধন করেন, তাহ! 
আমর! অন্ত প্রসঙ্গে সমালোচন! করিয়াছি (৪৬৮-৯ পৃঃ) জয়নারায়ণ স্বতঃ 
প্রবৃন্ত হইয়া প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা আয়ের একটি তালুক দান করিয়া 
 প্রভৃভক্ত দেওয়ানকে পুরস্কৃত করেন। ইহাই কীর্তিপাশার জমিদারীর মূল। 

জয়নারায়ণের মৃত্যুর পর নবাব সিরাজ উদ্দৌলার প্রিয়পাত্র পূর্বোক্ত আগ! 
বাখর সেলিমাবাদ গ্রাস করিয়া বসেন। অনেক কষ্টে উহার ।১* অংশ মাত্র 
রাজাদের হাতে থাকে । জয়নারায়ণের পুত্র শিবনারারণ বাখরের মৃত্যুর পর 
(১৭৫৮) ইংরাজ গবর্ণর ভেরেলষ্ সাহেবের অনুগ্রহে ও কোম্পানির দেওয়ান 
গোকুল চন্দ্র ঘোষালের সাহাযো অবশিষ্ট ॥১১০ অংশের পুনরুদ্ধার করেন। 
এই গোকুল ঘোষাল ভূকৈলাস-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা । শিবনারায়ণ পুরঞ্চার 
স্বরূপ গোকুলকে নষ্ট-রাজ্যের অর্দাংশ অর্থাৎ ।/১৫'অংশ দান করেন। গোকুলের 
মৃত্যুর পর তাহার পৌল্র কালীশঙ্কর আরও %১৭।০ অংশ খরিদ করেন। 
সুতরাং এক্ষণে সেলিমাবাদের ॥১২।* অংশ ভূকৈলাসের ঘোষাল রাজগণের 
হস্তগত এবং ঝালকাটিয় নিকট গুরুধামে তীহাদের সদর কাছারী। 


'& ইনিই প্রথম নিজ পরগণ। বুজরগ উমেদপুরের মধ্যে বাখরগঞ্জ নামক বাজার স্থাপন 
করৈন।' উহ হইতে সমগ্র জেলার নামই বাথরগঞ্জ হইয়াছে । 8৪৩৫2, ৪ 45, 
1 বাঁক্লা,. ২৩৫পুঃ 
ট প্রসিদ্ধ লেখক ৬রোহিনী কুমার সেন কীগ্ডিপাশা-জমিদার বংশের কৃতী পুরুষ । 


রায়েরকাটির রাজবংশ : ৬৪৩ 
(ক) ল্লানেবশ্চাভিবস খহস্শন্তিক্ঞা 


১৯ রাজা হত 





| রি | | | 
২০ রাজা নরোত্তম রাজা নরেন রাজ! কন্দপ রাজ! গশ্ধর্ধ 


নারায়ণ নারায়ণ নারায়ণ নারায়ণ 
সি কাটি) ( বনগ্রাম ) ( চিংড়াখালি) (মঘিয়া) 


পা আপ“. পপ পপ পাল শী শা 


| | 
২১ রাজ! সন্রাজিং রাজ! শুরনারায়ণ 


: | 
২২ রাজ! জয়নারায়ণ 


| ূ ] | 
২৩ শিবনাবায়ণ ৪ হুরভিনারায়ণ হালা 


4 কমল গৌর 
রাজকুমার মী (দত্তক ) 
যোগেজ চণ্তীচজ্ প্রভৃতি 
বি 


২৩ দিনরাত 


| পুরা 

২৪ প্রাণনারায়ণ গোপীচন্ত্ বিশ্বনাথ দেবনারায়ণ .... 
| | | 2 

১৫ মহেজ্মনারায়ণ রসিক মহেশ 


চিনির নর 
| | ৃ ৃ 
২৬ মাধবনারায়ণ নরনারাযণ চন্দ্রনাথ শশিভৃষণ 


| 
২৭ গিরীন্্, নগেন ভূপেন্ত্র ও সতোন্ত্রনাথ বি, এল উপেন্ত্রনাথ 'বি, এ 
গ্রত্ৃতি : দ্বিজেন - . রায় বাহাদুর ্‌ 


৬৪৪ .. .... যশোহর-ুল্নার ইতিহাস - 


খে নগর ১ নিল লহস্ণলভিক্ক। 
রাজ৷ নরেন্দ্র | 
| 
রাজা সস্তোষ 


| 
জয়চন্ত্ 


স্পেস 


চি - সপ 
] ৃ 
। 


রামচন্দ্র ভৈরবচন্তর তিলকচন্দ্ 
সরসমণি চৌধুরাণী | ৃ 
24 1 | | 
বিশ্বেশ্বর কাশীশ্বর মহিমাচন্ত্র নবীনচন্ত্র 
| | -স্রাণী কমলকুমারী | 
এ 7 নকুলেশ্বর ( দত্তক ) প্রসন্নচজ্্র 
ক্ষেত্রমোহন ভুবনেশ্বর | | 
| 1.7 যাদবচন্ত্র 
শশিভুষণ যোগেন্র উপেক্্র রাজেন্ত্র ] 
"প্রভৃতি প্রভৃতি | রমেশ প্রভৃতি 


শিবনারায়ণের পৌভ্র মহেন্দ্রনারায়ণ কতকগুলি জমিদারীর উদ্ধার করেন। 
তৎপুত্র মাধব ও নরনারায়ণ উভয়ে বিখ্যাত ব্যক্তি। মাধবনারায়ণ যেমন 
কর্দদক্ষ, কৃতবিগ্য ও ধার্পিক, তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নরনারায়ণ তেমনি কলাবিগ্ায় 
অসাধারণ পারদর্শা। নরনারায়ণ পাখোয়াজ ও মৃদঙ্গ বাছ্ে সিদ্ধহন্ত ; তীহার 
রচিত অনেকগুলি নৃতন বাজার গদ্‌ এ দেশে প্রচলিত। তিনি মুদঙ্গকে যেন 
কথা কহাইতে পারিতেন; তীহার অন্থুলি-সম্পাতে মুদল-মুখে সঙ্গীত ও সংস্কৃত 
স্তোত্র যেন ধীরে ধীরে স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হইত। তিনি নিজ রচিত 
প্রাণ-্পর্শা গানে ও বাস্ঘষস্ত্রে হরিনামামৃত অনুরণিত করিয়া! ঞোতৃবর্গের চিত্ত 
হরণ করিতেন । এই বংশের অপর সকলের মধ্যে রাজকুমার ও হুূর্গা নারায়ণের 
নাম উল্লেখষোগায । শিবনারায়ণের এক বৃদ্ধ প্রপৌত্র রায় বাহাদুর সতোন্ত্রনাথ 
য়ায় চৌধুরী বি,এল পিরোজপুরের খ্যাতনামা উকীল ও জেলার মধ্যে একজন 
বিশিষ্ট সন্মানিত ব্ক্তি। এই রাজবংশের মহিলাগণ দানধ্যান যাগষজ্ঞ 
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রায়েরকাটির রাজবংশ ৬৪৫ 


ীববর্শন ও বিগ্রহ-্থাপনদ্বারা বনু অর্ধব্যয় করিয় গিয়াছেন।.. ইহার মধ্যে 
লক্মী নারায়ণের কন্যা ত্রিপুরা ও অপূর্ণ এবং মহেশ্ী নারার়ণের কন্ত! হরলুন্মরীর 
স্থায়িনী কীর্তি আছে। ব্রিপুরা সুন্দরীর পঞ্চর্ব মন্দির, অন্পূর্ণার উত্তজ মঠ 
ও হর সুন্দরীর নবরছুমন্দির এখনও সাক্ষিস্বরূপ দীড়াইয়া রতিষাকালীন 
'যাগষজ্ঞের কথা স্বরণ পথে রখিয়াছে। 


রায়েরকাটি রাজবংশের খ্যাতি আছে কিন্তু পূর্ববৎ সম্পত্তি গৌরব আর 
নাই |. কাঁলবশে সকলেই প্রায় নিংস্ব হইয়া পড়িয়াছেন। একমাত্র বনগ্রামের 
রাজবংশের অবস্থা ভাল। স্বর্গীয় রোহিণী বাবু লিখিয়! গ্িয়াছেন, “নরেন 
নারাধণ রায়ের বংশধরগণের মধ্যে প্রায় সকলেই কৃতী পুরুষ ছিলেন ; তন্মধ্যে 
স্বর্গীয় মহিমীচজ্জর রায় এবং নকুলেশ্বর রায় বিশেষ উল্লেখযোগা। ইড়ারা স্ব স্ব 
ক্ষমতায় বিপুল.সম্পত্তি অর্জন করিয়াছেন। মহিমাচক্রের মৃত্যুর" পর তৎপত্তী 
রাণী কমল্কুমারী চৌধুরাণী বিষয় কার্ধ্য নির্বাহ করিতেছেন। এই রমণী ষে 
প্রকার বুদ্ধিমতী, তদ্রপ তেজস্থিনী। ষ্টেটের সমস্ত কার্ধ্যভার কর্মমচারিবর্ীর 
উপর নির্ভর-না করিয়! তিনি স্বত়ং পর্যাবেক্ষণ করিতেছেন ; ইহার কার্য কুশল: 
তার অনেক ভুলম্পত্তি বৃদ্ধি হইয়াছে। ছূর্ভাগ্যধশতঃ ইহার কোন পুত্র নাই; 

দুইজন দৌহিত্র বর্তমান আছেন, উভয়েই শিক্ষিত, বিনরী এবং ধার্মিক ।” * 
এই বংশীয়ের! ক্রিয়াকর্শে ফাগষজ্ঞে ও মন্দিরাদি নির্মাণে যথেষ্ট সন্ধায় করিয়াছেন।। 
একটি উচ্চ ইংরাঞ্জি বিষ্ঠালয় ও একটি দাতব্য চিকিৎসালয় উহাদের ব্যয়ে. 
চলিতেছে । রাজা জয়চন্ত্র ৬কালী প্রতিষ্ঠার জন্য এক অত্যুচ্চ সুন্দর পঞ্চরত্ব 
মন্দির নির্দাণ করেন; এ মন্দিরের গায়ে ঘুৰ্লান সিড়ি-যুক্ত একটি গোলাকার 
স্তম্ভ ছিল। মন্দিরটি এখন জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে ৷ বনগ্রামে 
আরও একটি আধুনিক পঞ্চরত্ধ শিব-মন্দির আছে। উহা জয়চন্দের পুত্র রাম- 
চন্দের পত্বী রসমণি চৌধুরাণী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরটি তাল অবস্থায় আছে 
এবং তথায় নিত্য পূজা হয়। উহার ভিতরের মাপ ১৮% ১৮ ফুট । রসমণি 





* বাক্লা। ২৫১ ২ পৃঃ। 
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পতিপুত্র বিহীনা হইয়া তুলাষজাদি বহু সংক্রিয়ায় প্রচুর অর্থব্যয় 
করেন। মহিমাচক্্র বাগেরহাট কাছারীর সম্মুখে প্রকাণ্ড পাকাঘাট নির্শীণ 
করিয়! দেন। 


চিংড়াখালি শীখা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু লিখিবার নাই । সেলিমাবাদের |১০. 

ংশ মাত্র রুদ্র রায়ের পুক্চতুষ্টপের পৈতৃক সম্পত্তি। উহার মধ্যে জ্যেষ্ঠ নরোত্রম 
/১৭॥ গণ্ডা এবং অপর তিনজন প্রত্যেকে ১৭ গণ্ডা অংশ পাইতেন। অবশিষ্ট 
॥/১* আনার অংশ রায়ের কাটির শিবনারায়ণ নিজে অর্জন করেন ! মঘিয়ার 
ইতিহাসের কিছু বিশেষত্ব আছে। প্রথমতঃ উহার নামের উৎপত্তি বংশ-বীরত্বের 
আভাষ দেয়। রাজা রুদ্রনারায়ণ যখন চন্ত্রীপাধিপতি প্রেমনারায়ণের সহিত 
মিলিত হইয়া আরাকাণী মগ দন্থ্যদিগকে দমন করিতেছিলেন, তখন একদ। 
পরাভূত মগের! নাছিরপুবের জঙ্গল মধ্যে আশ্রয় লয়। এ সংবাদ পাইয়! যখন 
রুদ্র সসৈম্তে তাহাদিগকে চারিদিকে আটক করেন, তখন মগের! রাত্রি মধ 
'এক খাল কাটিয়। বলেশ্বর নদে পড়িয়া পলাইয়া যায়। এ খাল দিয়া « মগ্‌ গিয়। ” 
বলিয়া উহ্থার নাম মগিয়! বা মঘিয়ার খাল এবং উহার উভর়পার্খস্থ স্থান মঘিয়া 
বলিয়া খ্যাত। পূর্বেই বলিয়াছি রাজা গন্ধর্ধের পুত্র এই মহিয়ায় আসিয়া! বাস 
করেন। রাজচন্ত্র অন্নবরসে কিরূপে সাংঘাতিক পীড়ায় মুমুর্ু দশায় পড়িলে 
্রহ্মাগ্ডগিরি নামক সন্নাসীর * কৃপায় তাহার প্রাণরক্ষা ও তান্ত্রিকদীক্ষা হয়, 
তাহা আমর! পাণিঘাটের অষ্টাদশভূজ! দেবীর প্রসঙ্গে প্রথমথণ্ডে বিবৃত করিয়াছি 
(১ম খণ্ড, ১সং, ১৬৪-৫ পৃঃ)। রাজচন্্র শ্বধর্ননিষ্ঠ দানণীল নৃপতি ছিলেন। 
তিনি নিজ এলেকার মধ্যে গোহত্যা নিবারণ করেন। কথিত. আছে, এইজন্ত 
তাহার বিরুদ্ধে নবাব সিরাজ উদ্দৌলার নিকট নালিশ হয় এবং তাহাকে দমন 
করিবার জন্ত এক দল নবাবী সৈম্তও আসে। রাজচন্ত্র বীরপুরুষ, তিনিও 
সৈন্ত।ধ্যক্ষ দেবী দেবের সাহায্যে নবাবী ফৌজের সঙ্গে যুদ্ধ করেন এবং 


* নলডাঙ্গীর রণবীর থাঁর দীক্ষাপ্ডর এবং এই ব্রঙ্গা্ড-গিরি অভির বাতি হইতে 
পারেন না। উততয়ের মধ্যে নগন্বের পরতে প্রায় ১৫৭ বৎসর। .. 
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সে যুদ্ধে নবাবী সৈন্ত সম্পূর্ণ নিজিত হয়। কিন্তু এই সময়ে পলাশ ক্ষেত্রে 
সিরাজের পরাজয় ঘটায় রাঞ্জচন্দ্রের উপর কোন প্রতিশোধ লওয়ার স্থযোগ 
হয় নাই। 

রাজচন্দ্রের ছুই রাণীর গর্ভে ছুই পুত্র হয়, জ্যেষ্ঠ প্রেমনারায়ণ ও কনিষ্ঠ 
ভাগ্যনারাম্বণ । জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজ্যাংশে কনিষ্টকে বঞ্চিত করিবার জন্ত নবাব 
সরকারে খাঞ্জনা বাকী ফেলেন. এবং জমিদারীর অংশ নিলামে বিক্রয় করাইয়। 
কোম্পানির দেওয়ান গোকুল ঘোষালের বিনামে খরিদ করেন। কথিত আছে, 
এই কার্ধ্য তাহার ঘনিষ্ট বন্ধু খেলারাম মুখোপাধ্যায়ের যোগে সম্পর হুয়। 
এই  খেলারাম বর্তমান গোবরডাঙ্গা জমিদারীর প্রতিষ্ঠাতা । নীলামের পর 
খেলারাম ভূকৈলাসে গিয়া ঘোষাল বাবুর নিকট হইতে কৌশলক্রমে প্রেম- 
নারায়ণের জমিদারী নিজপুত্র কালীপ্রসন্নের নামে কোবলা করিয়া লন এবং 
অবশেষে পূর্বব-বন্ধুকে সম্পূর্ণ ভাবে বঞ্চিত করেন * চিরুলিয়৷ পরগণা এখনও 
থেলারামের বংশধরগণের হস্তগত আছে । ভাগ্যনারায়ণ প্ররুতই ভাগ্যবান 
ও প্রতাপশালী ব্যক্তি। তিনি রাম! ঠেটা নামক প্রবল দস্যকে পরাজিত ও 
নিহত করিয়৷ দেশের লোককে উৎপাত হইতে রক্ষা করেন। 1 তিনি জলাশয় 
খনন করিবার কালে যে অপুর্বব পাষাণময়ী দেবীমুর্তি পান, তাহা একটি নূতন 
মন্দিরে পঞ্চমুণ্ডী আসনে প্রতিষ্ঠা করেন। ভাগ্যনারায়ণ স্বয়ং সাধক ছিলেন, 
তিনি এই মন্দিরে সিদ্ধিলাভ করিলে দেবীর নাম হয় ভাগ্যেশ্বরী। এই মন্দির 
এখনও আছে, এবং সম্প্রতি তাহার প্রপৌত্র স্থুকৰি হেমচন্দ্র উহার সংস্কার 
' করিয়া দিয়াছেন। ভাগ্যনারায়ণ নিজ পৌজ্র আনন্দলালের জন্মবৎসরে (১২২১ 
সাল) নিজের সিদ্ধত্বের স্বৃতিত্বরূপ, সেই মধুরুষ্ণ ত্রয়োদশী তিথিতে বারুণী নান 
উপলক্ষে, ভাগ্যেশ্বরীর মন্দির সমীপে এক বাধিক মেলার প্রবর্তন করেন। 
উহাই বিখ্যাত “মঘিয়ার মেলা,” উহা! এখন প্রতিবৎসর উক্ত তিথিতে তি 
'মাসে বসে এবং উহাতে ৩৬৪ সহজ্র লোকের সমাগম হয় । 


* দ্বিগঞ্জ। রাঁজবংশন্‌, ৮ম অধ্যায়, বাসুকি খুল গাথ! ৫৮-৬৬ পৃঃ। 
1 মধিয়ার পার্থে " রাম ঠেটার থাল ”' এবনও. উহার স্বতি রাখিয়াছে। 


৬3৮. ... ধংশাহর-খুল্নাঁর ইতিহাঁদ 


(গ) চ্িিঞড্ডাখাতিল কাজ নবহস্শ 
২০ বাঁজা কন্দপ নারায়ণ 


| 
রাজা বর 
হয় রাজনারায়ণ 
শিবচন্জর 2৮৮ 
| ব্রজনারায়ণ চন্ত্রনারায়ণ 
শতৃচন্দ্র ৃ 
| | | ] | 
গোবিন্চজ সিহত গম্ভীর নারায়ণ ও ি 
| 
উমেশচন্দ্র 77 বসম্ত গোপাল কাশীশ্বর ও 
প্রভৃতি রাধানাথ রৈলাসচন্ত্র ও বিপিন হরিচরণ 


সীতানাথ দেবেন্দ্রনারায়ণ 


(ঘ) স্মহ্যিষ্ত্রাল্স ব্রাজনগ্স্ণ 
২০ রাজা মির 





রাজ রাঁঅচন্ত্র 
টুরালানিরা | ঠা 
| | 
প্রেমনারায়ণ ভাগানারায়ণ 
1 পল এ 
8 9 সর ই 
মহিমাচ্র | | আননলাল 7.7 
| হরিমোহন রাজমোহন | মদন উপেন্ত্র রজনী 
শশিভূষণ | | রামলাল মোহন মোহন | | 
| ভূবন যোগেন্ত্র | [ | নীরদবিহারী 
রাম ও | দক্ষিণালাল পুলিন হেমচন্ত্র এম, এ 
নরেন্ত্রনারয়ণ জিতেন্্র | 


| 
ও  সতীন্ত্রনাথ নী বস্কিম, অক্ষয় 
বীরেন কুমার এম, এ প্রভৃতি 


কাড়াপাড়ার রাঁর়চৌধুরীৰংশ ৬৪৯ 
সভা নন রায়, - 


বাঃ 


রে 


| : | 
রাজেন্দ্র 818 /ল তি 


* সুনিরাম | | রত্বেশ্বর 
(1%০ অংশ) * রামকৃষ্ রঘুরাম ] 
|  0/* অংশ) | নী 
রামগোবিন্দ | ভাগ্যধর * রঘুনন্দন কন্দ্পনারায়ণ 
| গঙ্গাপ্রসাদ | 0/* অংশ) | 
গোবিন্দচজ্জ | ফকিরচাদ | শিবপ্রসাদ 
| শতূচন্দ্র | রামনারায়ণ | 
| | | আনন্দলাল _ |  কালীপ্রসাদ 
(১) ভারতচন্ত্র তিলকচন্দ্র হরচন্ত্র ূ হরিনারায়ণ [ 
| ণ কুঞ্লাল (দত্তক) নবীনচন্ত্র 
বদনচন্দ্র পার্বতী | 
| | কমলাকাস্ত | ৃ 
|] অনদ। | গনিকুর্জ যোগেশ 


চন্দ্র রজনী | জগদীশ বিহারী 


॥ বামাচরণ | রায়সাহেৰ 
অবিনাশ নকুলেশ্বর | 


প্রভৃতি মুরারী, 
বনবিহারী 
প্রভৃতি 





পপ 


| 
অক্ষয় 


ধা 


(৯) পের 


ররর রি ণ 
ক মহিমাচন্্র রামতারণ রর রঃ 
ইরা যার টার ররর রর তা রাহি 
নিবারণ | ৃ | | [ | ] 
|] * শরচ্ন্দ্র পুচন্দ্র বতীশ হেমচন্ত্র নির্মল ভূপেশ দীনেশ 
| ৃ প্রভৃতি | 
| সুধীর এণব বিমল 
৬ 


৬৫০ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


কাড়াপাড়ার রায়চৌধুরী বংশ-_ইহার! গাভ-বন্থ বংশীয় বঙ্গজ কায়স্থ। 
কান্তকুজ হইতে আগত দশরথ বন্থুর পুক্র পরম বনু বঙ্গজ বন্ুবংশের আদি পুরুষ । 
তৎপুত্র পুষণ বন্থু বল্লাল সেনের সভায় কৌলীন্ত পান এবং তাহা হইতে 
পর্ধ্যার গণন্ হয়। পুষণ হইতে ১৪শ পর্যায় পরমানন্দ বন্গ যশোহর-সমাজপতি 
রাজা বসন্ত রায়ের তগিনী ভবানী দেবীকে বিবাহ করিয়া, পুর্বাবঙ্গ হইতে যশোহরে 
যান এবং ভুমিবৃত্তি যৌতুক পাইয়৷ তথায় রাজধানীর সন্নিকটে পরমানন্দকাটিতে 
বাস করেন (২৫৮-৩৩*পৃঃ)। এখন একটি পুরাতন বাঙ্গালা মন্দির পরমাননদ 
কাটির সেই আবাস বাটার নিদর্শন রাখিয়াছে। হাবেলী প্রভৃতি পরগণা 
জমিদারী পাইয়। পরমানন্দের প্রায়” উপাধি হয় এবং ঘটককারিকায় তাহার নাম 
রাজকুমারী ভবানীর নামে যুক্ত হওয়ায় তিনি ভবানী-পরমানন্দ রায় বলিয়া 
আখ্যাত হন ( ১০৬পৃঃ)। পুষণ হইতে পরমানন্দ পর্যন্ত বংশধার| এই £-- 
১ পুষণ-_দিবাকর--বাগ তট-_তমোপহ-_-৫ অর্হপতি---বনমালী---মধুন্দন-_ 
মুক্তিরাম__৯ গাতবস্থ। অহপতির অন্ত প্রপৌক্র ৮থাক বস্থ বংশীয় বলভদ্র 
বন্থু চন্তরত্বীপের বৃন্ুরাজগণের আদি পুরুষ | বলভদ্রের প্রপৌল্র রাজ! কন্দর্প 
নারায়ণ বারভুঞার অন্তম (৪১পৃঃ)। ৯ গাভবন্থ-_খবীকেশ--তিনকড়ি-- 
নারায়ণ_-১৩ বিস্তানন্দ কবিরাজ। এই কবিরাজের ১৭ ভ্রাতার মধ্যে একজনের 
নাম কমলাকান্ত বাচম্পতি। তিনি কাড়াপাড়ার সন্নিকটে বাস করিতেন। 
জমিদার বংশ ব্যতীত কাড়াপাঁড়ার অন্ত বঙ্গজবন্থুগণ উক্ত কমলাকান্তের সম্তান। 
বিষ্ানন্দ কবিরাজের তিন পুজের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন পরমানন্দ রায় । তিনিই 
কাড়াপাড়া জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠাতা । উহারই বংশ-তালিক! প্রদত্ত হইল। 

কথিত আছে, ভবানী ঠাকুরাণীর সঙ্গে তাহার ভ্রাতৃজায়া অর্থাৎ বসস্ত রায়ের 
ম্বীদ্দিগের মনোমালিন্ত হওয়ায় পরমানন্দ নিজ যৌতুক-প্রাপ্ত হাবেলী পরগণায় 
বাসাবাটী গ্রামে বাসস্থান করিয়৷ কিছুকাল বাস করেন। * এ্রস্থানে নদীতীরে 


* লাদশাহু আকবর হুবা বাঙ্গালাকে যে২৪ সরকারে বিভক্ত করেন, তগ্মধ্যে 
থালিফাতাবাদ অন্ততম। ইহার উৎপত্তির ইতিহাস খ। জাহান আলির প্রসঙ্গে এই পুস্তকের 
প্রথম খণ্ডে দিয়াছি। সরকার খালিফাতাবাদ ৩৫টি মহলে বিভক্ত, মোট রাজস্ব. ৫,৪*২,১৪* 
দায় বা ১,৩৫*,৫৩।১ টাকা । উহার মধ্যে একটি মহলের নাম পরগণা হাবেলী। এই 


কাড়াপাড়ার রায়চৌধুরীবংশ ৬৫১ 


নানাপ্রকার চোর ডাকাইতের উৎপাত থাকায় বাসস্থান পরিবর্তন করিয়া 
দেয়ালবাটা গ্রামে গ্রাটীর বেষ্টিত বাড়ীতে বাস করেন। সেস্ানও নিয় অলাতৃমি 
বলিয়৷ পরমানন্দোর বংশধরেরা পরে বর্তমান কাড়াপাড়া গ্রামে ফাড়! পিটিযা 
জঙ্গল কাটিয়া ঘরদরজা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তদবধি উহ! হাবেলী খালিফাতা- 
বাদের কাড়াপাড়া নামে অভিহিত। পরমানন্দ যে সব পরগণ! যৌতুক পান, 
তম্মধো পরগণ! হাবেলী ও রামপুর-শিবপুরের নাম শুনা যায়। প্রতাপাদিত্য 
কিরূপে রায়েরকাটির রাজগণের হস্ত হইতে হাবেলী পরগণ! জয় করেন, তাহ! 
পূর্বে বলিয়াছি (৩০*পৃঃ)। বিবাহ সময়েই এই পরগণ! প্রদত্ত হয় বলিয়া 
বোধ হয় না। উহার! যশোহর ত্যাগ করিয়া আসিবার সময়ে এই পরগণা 
দেওয়া হয়। সম্ভবতঃ পরমানন্দের সঙ্গে প্রতাপাদিত্যের সন্ভাব ছিল এবং 
বমন্তরায়ের সঙ্গে তাহার যখন বিবাদ উপস্থিত হয় তখন হয়তঃ প্রতাপের 
পক্ষতুত্ততার অন্যই পরমানন্দকে যশোহর ত্যাগ করিতে হয়, এবং প্রতাপাদিত্য 
তাহাকে হাবেলী পরগণ! দিয়া প্রত্যন্ত-সামস্তের মত রাজ্যসীমায় প্রতিঠিত করেন। 

১১৩২ সালে (১৭২৬ খৃঃ) এই বংশীপ্ন মুনিরাম, রামকৃ্জ ও রঘুননন রায় 
বন্থু সকল সম্পত্তির বাটোয়ারা ( বিভাগ ) জন্য যে মুচলকা-পত্র সম্পাদন করেন, 
উহা এখনও জীর্ণ অবস্থায় আছে। উহা! হইতে জানা যায়, ৫১) হাবেলী পরগণা, 
(২) রামপুর-শিবপুর পরগণা৷ এবং (৩) মধুদিয়া, চিরুলিয়া, জামিরা ও বন্দোয়ার 
প্রভৃতি পরগণ ভূক্ত কতকগুলি তালুক--এই বংশের বিভিন্ন জনের নামীয় 
নানা স্বত্যুক্ত এই সকল সম্পত্তি একত্র ধরিয়া! উহার ।/*অংশ মুনিরাম, 1/*অংশ 
রামকুষ্খ এবং অবশিষ্ট 1/*অংশ রঘুনন্দন নিজ নিজ অনুজগণ সহ আপোষে! 
মীমাংসা! করিয়! প্রাপ্ত হন। রামপুর ও শিবপুর পরগণ হন্দর বনের মধাবর্তী 
প্রতাপা্দিত্যের রাস্তূক্ত । এ ছুই পরগণাই বিবাহ কালে ভবানীকে যৌতুক 
দেওয়া হর। অন্তান্ তালুক বা জমিদারীর অংশগুলি পরবর্তী সময়ে অঙ্জিত 





সরকার হইতে পূর্বের বন্তহত্ী ধৃত হইত এবং লঙ্কা! সরিচ সংগৃহীত হইভ 1 417-1-418811 
(17566) ৮০1, 11, 2০,123, হর, পারমীক হাবেলী শব্ষের অর্থই বাসাবাটী। হাবেলী 
গরগণার বাসাবার্টা গ্রামে প্রথম জমিদারের! বাদ করেন। সাধারণ হোকের মুখে হাবেলী 
এক্গণে ছাউলী হইয়াছে। 


৬৫২. যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 
হইয়াছিল এবং ইংরাজ আমলের প্রথম ভাগে কর আদায়ের কড়া আইনের ফলে 
উহ! করচ্যুত হইয়া গিয়াছে। এখন মাত্র হাবেলী পরগণাই তাহাদের প্রধান 
সম্পত্তি। তবে রামপুর-শিবপুরের জন্য তাহারা ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের নিকট 
হইতে কিছু মালিকান! পান। সেই কথাই বলিয়া লইতেছি। 

রামপুর ও শিবপুর পরগণ! পশর ও রায়মঙ্গল নদীর মধ্াবর্তীস্থানে সমুদ্রসান্লিধ্ে 
অবস্থিত। উহার! নিমক-মহল যা লবণ উৎপাদনের প্রধান স্থান ছিল। এজছ্ঠ 
১৭৮০ থৃষ্টাব্ে যখন বঙ্গদেশীয় লবণের কারবার একচেটিয়া ভাবে ইংরাজ 
কোম্পানি নিজ হস্তে লন, * তখন জমিদারদিগকে ২০০০২ টাকা মুনাফা! দিবার 
সর্ভে কোম্পানি এ ছই পরগণ! ইজারা লন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর 
এ ছুই পরগণার সদর খাজন! দাবি করা হয়, জমিদারেরা উহা যৌতুক 
সম্পত্তি বলিয়া নিফর মনে করিতেন। কিন্তু সে জবাব গ্রাহ না হইয়। 
উহাদের অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোকের পরওয়ানা বাহির হয়। জমিদার মহিমাচজ্জর 
রায়চৌধুরী ও তাহার দেওয়ান রাখালগাছী নাগ-বংশীয় শ্রীরাম নাগচৌধুরীর 
সময় এই ঘটনা ঘটে। পূর্বেই জমিদার বংশের সরিকগণ রামপুর-শিবপুরের 
প্রায় /* নয় আন! অংশ উক্ত নাগ-চৌধুরীদিগের নিকট খণ্ডে খণ্ডে বিক্রয় 
করিয়া ফেলিয়াছিলেন। স্থুতরাং রায়চৌধুরী ও নাগচৌধুরীগণ একত্র যোগে 
জবাব দেন যে, গভর্ণমেণ্ট পরগণ ছুইটি ছাড়িয়া! দিলে সদর খাজনা দেওয়া হইবে। 
তখন কমিশনার সাহেব পরগণাদ্বয় ছাড়িয়! দিবার মত প্রকাশ করেন, কিন্ত 
লাট সাহেব ত্ভের রিচার্ড টেম্পল ) স্বয়ং নুন্দর বন পরিদর্শনে আসিয়া এই 
বিষয়েরও তদন্ত করেন। সমস্ত স্কন্বরবন বিলি বন্দোবস্ত ও আবাদ না করিয়! 
অন্ততঃ কাষ্ঠাদির জন্য উহার জঙ্গলাংশ গবর্ণমেণ্টের হস্তে থাকা সম্বন্ধে তীহার 
দৃঢ় মত ছিল ।1 তজ্জন্য তদীয় গবর্ণমেণ্ট এই বিষয়ে মীমাংসা করেন যে, 
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(১) পরগণাঘয় গব্ণমেণ্টের হাতে থাকিবে, (২) উহার সদর খাজন! মাপ হইবে 
এবং (৩) মালিকগণ প্রতি বৎসর গবর্ণমেণ্টের নিক) হইতে ২০০০২ ছুই হাজার 
টাক! মালিকান৷ শ্বরূপ পাইবেন। সরিক সংখ্যা বুদ্ধি এবং হস্তাস্তরের ফলে 
মালিকানার সমস্ত টাক! বু অংশে বিভক্ত হইয়াছে। প্রত্যেক অংশীদার খুল্ন। 
জেলার “5০911 ০1 1560119161)15 ০01 [09117)21)51)0 10911851772 নামক 
হিসাব-ভূক্ত হইয়! ট্রেঞজারী হইতে বৎসর বৎসর নির্দিষ্ট টাক] পান। প্রাপ্য 
টাকার পরিমাণ কম হইতে পারে, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে মা'লিকান! 
পাইবার সম্মান সামান্ত নহে। 

কাড়াপাড়ার এই জমিদার বংশ গ্রায় ৩,০বংসর খুল্নার অধিবাসী । 
তাহার! বঙ্গ সমাঞ্জের বিশিষ্ট কুলীন। এজন্য আর ও অনেক বঙ্গজ পরিবার 
তাহাদের কুটুম্ব ও আশ্রিত ভাবে কাড়াপাড়ায় ও পার্খবন্তী গ্রামসমূহে বাস 
করিতেছেন। শুধু তাহাই নহে, অন্তজাতি ও সমাজের সঘ্ংশীয় ব্যক্তিরা 
তাহাদের বাটাতে চাকরীবৃত্তি-স্ত্রে হাবেলী পরগণায় আসিয়! বাস করিয়াছেন । 
কাড়াপাড়ার জমিদারদিগের দেওয়ান বংশীয় বাসাবাটার নাগ, দশানির বিশ্বাস, 
কাড়াপাড়ার দত্ত, কৃষ্ণনগরের বস্তু, ফুলতলার ভঞ্জ প্রভৃতি বংশসমূহ উপনিবিষ্ট 
হইয়াছেন। ইহাদের মধ্যে অনেকে এক্ষণে ধনসমৃদ্ধিতে খ্যাতিসম্পন্ন । 
বর্তমান রাজপুরোহিতগণ এবং অন্তান্ত কুলীন বংশজ ব্রাঙ্গণবর্গ এই জমিদারদিগের 
বৃত্তিভোগী হইয়া! এখানে সমাঞ্জ-কেন্ত্র স্থাপন করিয়া বাস করিতেছেন। 

এই বংশে বহু ভাগ্যবান কৃতীপুরুষের জন্ম হইয়াছে । মুনিরাম একজন 
সাধক বলিয়া খ্যাত। তাহার নামে বাগেরহাটের একাংশকে মুনিগঞ্জ বলে, 
তথায় তিনি মুনিগপ্েশ্বরী একালী ও শিবের মন্দির নিন্দাণ করিয়াছেন। তথংশীয় 
৬মহিমাচন্্র রায় একবার উহার সংস্কার করেন; কিছুদিন হইল দশানী নিবাসী 
বাবু মহেন্দ্রনাথ বিশ্বাস পুনরায় উহার সংস্কার করিয়৷ দিয়াছেন। রহিমাবাদে 
(বয়নাবাজে ) যে গোবিন্দগঞ্জ বাজার ছিল, তাহা মুনিরামের পৌজ্জ গোবিন্দ 
চন্দ্রের কীর্তি। বাগেরহাটের বাজার উক্ত গোবিন্দের পৌন্র মহিমাচন্্র রায় 
কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ; তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মাধবচন্দ্রের নামে এ বাজীরের অন্ত নাম 
মাধবগঞ্জ। ১৮৬৩ থৃঃ অবে যখন বাগেরহাট একটি সবডিভিসন হয়, তখন 
মহিমা রায় এ জন্ত ৫৫ বিঘা! জমিদান করেন এবং পরবৎসর এ স্থানে একটি 


৬৫৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


স্থন্দর রাস্তা নিষ্শীণ করিয়া দেন। ১৮৬৬ অব্দের ভীষণ ঝড়ের পর মহিমাচজ্দ্ 
রায় বিপন্ন জন সাধারণ এবং নিজ প্রজাবর্গকে অকাতরে সাহাধ্য করেন। এই 
সকল কারণে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট স্ুবিখ্যাত ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব এবং বঙ্গের লাট 
বীডন মহোদয় গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে তাহাকে ধন্ঠবাদ দেন এবং পরে ১৮৭৭ 
অবে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার « ভারতরাজ-রাজেশ্বরী ”, উপাধি গ্রহণের সময় 
মহিমাচন্দ্রকে প্রশংসা পত্র প্রদান করেন (% 11760077160 016 1015 
25515021106 16100160 ৪617 (105 0/010178 ০0 18679 261619] 
11061971160 2170 11)051551 0915017 117 0176 1017017700101) 01 005 ৮0115 ০01 
[80110 00611100 ). 

মহিমাচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র শরচ্চন্দ্র ও নিকুঞ্জবিহারী রায় সাধারণের হিতকর 
কার্ধের জন্ত তাহারই অনুবর্তন করিয়াছেন । উহাদেরই সমবেত চেষ্টার ফলে 
কাড়াপাড়া গ্রামে হাই স্কুল কো-অপারেটিভ ভাগ্ার, পোষ্টাফিস, লাইব্রেরী 
স্থাপিত হইয়াছে । ব্রঙ্গদেশে ইঞ্জিনিয়াররূপে কর্্দনিপুণতা দেখাইয়া নিকুী- 
বিহারী যে সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন, তাহার ফলে গভর্ণমেণ্ট হইতে তাহাকে 
* রায়সাহেব ” উপাধি তৃূষিত করা হইয়াছে । তিনি যেমন সুশিক্ষিত ও সঙ্জন, 
তেমনি বিছ্োৎসাহী এবং দ্ানণীল ; তিনি মেমন অমায়িক ও সামাজিক, তেমনি 
নিজের গ্রাম ও সমাজের সর্বধবিধ উন্নতি বিধানের দন্ত সর্বদা উদ্বিগ্ন ও চিন্তাযুক্ত | 
গ্রামা স্কুলে সুন্দর অট্রালিক! নির্মীণের জন্য তিনি থে অর্থদান করিয়াছেন। 
তাহারই উদ্যোগ ও ব্যয়বাহুছলো বাগেরহাট শিক্ষক-সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন 
কাড়াপাড়ায় হয় এবং সে মহামিলনের কর্ণধার হইয়াছিলেন মামাদের খুল্না 
জেলায় গৌরবস্তস্ত, জগদ্বরেণা বিজ্ঞানাচাধ্য প্রফুল্লচন্্র রায়। উহার কার্ধ্য 
বিবরণীর পুব্বাভাষে রায়মাহেব নিকুঞ্জ বাবু সত্বন্ধে যাহা! লিখিয়াছিলাম তাহা 
সত্য--* যে সকল সচ্চিন্ত। লইয়া! তিনি প্রবাসের কঠোরতা! মন্দীভূত করেন, 
দেশে আসিলে কষ্টোপার্জিত অর্থের সন্ধযয়কল্পে সেই সকল চিস্তার কর্ম্মাভিব্যক্জি, 
হয়।* রী সম্মেলনেই বাগেরহাটে কলেজ স্থাপনের প্রথম প্রস্তাবনা হয় এবং 
প্রফুল্চন্দ্রের সহযোগিতায় এবং সাধারণ নেতৃবর্ণের অমানুষিক প্রচেষ্টায় বংসর 
মধ্যে উহা! কার্যে পরিণত হয় । নিকুপ্রবিহারী হাবেলী পরগণার একটি 
* সামাজিক সংঘ » সংস্থাপন করিয়| এ পরগণার অধিবাসী শিক্ষিত ও পদস্থ 


মুলঘরের বৈদ্ভাচৌধুরী জমিদারবংশ দি ৯৯. 


ব্যক্তিগণকে সমবেত করিয়া! জনহিতৈষণায় উদ্ধদ্ধ করিয়াছেন। কাড়াপাড়া 
জমিদার বংশীয় পুর্ণচন্ত্র রায় চৌধুরী সব জজ. ছিলেন এবং আনন্দলাল রায় চৌধুরী 
৩* বৎসর যাবত লক্ষৌ ওয়ার্ডস্‌ ইন্ট্রিটিউশনের অধাক্ষতা করিয়াছেন। এই 
জমিদার বংশের কাহারও “রাজা »” উপাধি না থাকিলেও নিজ পরগণার 
মধ্যে তাহার! রাজার মত সম্মানিত এবং রাজোচিত স্তুশাসন প্রবর্তিত করিয়। 
সমাজপতিত্ব লাভ করিয়াছেন। তাই এই রাজন্-পংক্তিতে তাহাদের বিবরণ 
প্রদত্ত হইল। . 

মুলঘরের বৈগ্যচৌধুরী জমিদার বংশ-_ইহারা বঙ্গজবৈদ্ কুলীন, 
_মৌদ্গল্য গোত্রীয় এবং বিষুদ্দাসের সন্তান বলিয়। পরিচিত। ইহাদের কুলগত 
উপাধি “দাসগুপ্₹*, নবাব আমলে চাকরীর খেতাব “বিশ্বাস, সরকার বা 
মজুমদার” এবং জমিদারীলাভের নিদর্শন পরায়চৌধুরী” উপাধি । বঙগজ বৈদ্য 
দিগের মধ্যে যে ৮ জন বল্লাল সেনের সভায় মুখ্যাষ্টকুলীন বলিয়া চিহিত হন, 
তন্মধ্যে মৌদ্গল্য গোত্রীয় চাষু অন্ততম। চায়ুর বৃদ্ধ প্রপৌত্র প্রজাপতির ছই 
পুত্র অরবিন্দু ও বি বিশেষ বিখ্যাত। তন্মধ্যে মুলঘর বিষুুবংশীয় দিগের 
গ্রধান স্থান। তাহার মূল কারণ, এই বংশীয় জানকীবল্লত জমিধারীলাভ 
করিয়া তথায় প্রতিপত্তির সহিত বাঁস করিতেন। চায় হইতে জানকীবর্জভ 
পর্য্যন্ত বংশধার1 দিতেছি-_-১ চায়ু--পুরন্দর-_-নরসিংহ নারায়ণ _ প্রজাপতি--৬ 
বিষুদাস__শড়ুদাস-রামদাস-_নিমদাস _শ্রনার়কদাস _-১১জানকীবল্লভ বিশ্বাস 
ও গোপীবন্পভ প্রভৃতি অন্ত ৬ পুত্র। 

প্রতাপদিত্যের. রাজত্বকালে জানকীবল্পভ মূলঘরে একটি পাঠশালায় সামান্ঠ 
শিক্ষকতা করিতেন। প্রতাপাদিত্য সুলতানপুর-খড়রিয়া৷ পরগণা দখল করিয়! 
লইবার পর মুলঘরের প্রক্জাবৃন্দ জলকষ্ট্ের জন্ত তাহার নিকট আবেদন করে। 
কথিত আছে, তাহাদের প্রার্থনা মঞ্জুর হয় এবং একটি পুফরিণী খনন করিয়! 
দিবাব জন্ত জনৈক রাজকর্মচারী, দেওয়ান রামদাস, সেখানে আসেন *। 
যোগ্যতার পথ চিররুদ্ধ থাকেনা; দৈবযোগে জানকীবল্পভের সহিত উদ্ত 








* এই পুকুরটিই কয়েক বৎসর পূর্বের্ব খুলনা ডিগ্রি বোর্ড কতৃক খাঁনত হইয়া 
সুরক্ষিত হইয়াছিল। তখন কেহ কেহ গবর্ণমেণ্টের নিকট উনাকে জাহাঙ্গীর ট্যা্ষ বলিয়া 


বর্ধিত ক্গিতে কুষ্ঠিত হন নাই। 


৬৫৬ .. বশৌহর-খুল্নার ইতিহাস. 


কর্মচারীর পিচ হয়।' তিনি উহার সুন্দর সুতি ও তীকষ গ্রভ্ডি দেখি মুগ্ধ 
হুন$ তিনি পুক্ষরিণী খননের ভার জানকীরল্পভের উপর দিয়া গ্রস্থান করেন 
এবং পরে পরায়. আসিয়া দেখেন কাধ্যটি অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন. হইয়াছে । 
তখন তিনি জানকীবল্পলভের উপর অত্যন্ত সন্ত হইয়! তাহাকে আশ্বাস দিয়! 
রাজধানীতে লইয়া! যান; তথায় তিনি প্রথমে জরিপ সেরেস্তার মুহুরী কার্্ে 
প্রবেশ করেন এবং ক্রমে কানুনগোপদে উন্নীত হইয়া « মজুমদার ” হন। 
যাগযজ্ঞ ও মোগল-সংঘর্ষ-কালে নানাগ্থান হইতে রসদ ও সরঞ্রামাদি সংগ্রহ করা 
তাহার প্রধান কার্ধ্য ছিল; সেই কার্য তিনি স্ুসম্পন্ন করিয়া মহারাজের 
সানুগ্রহ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। উহার ফলে তিনি স্ুলতানপুর-খড়রিয়ার জমিদারী 
লাভ করেন। শেষ যুদ্ধে জানকীবল্পভ যুদ্ধক্ষেত্রেও অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। 
প্রতাপ ইসলাম খাঁর সহিত সন্ধি করিবার লুব্ধ-আশ্বাসে ঢাকায় রওনা হইলে, 
যখন মোগলের! রাজধানী লুঠ করিবার জন্য হল্লা৷ করে, তখন অপর সেনানীগণের 
মত জানকীবল্লভও রাজপরিবারের মানরক্ষা করিবার জন্ত যুদ্ধ করেন ; যখন 
সকল চেষ্টা বিফল হইল, তখন তিনি প্রতাপের দেবালয়ে প্রবেশ করিয়! « রাজ- 
রাজেশ্বর” ও “লক্্মীনারায়ণ* নামক ছুইটি চক্র লইয়া প্রস্থান করেন। * এখনও 
শিলাঘয় কাজুলিয়া ও মূলঘরে নিত্য পুজিত হইতেছেন। সে কথা আমরা 
পূর্ব্বে বলিয়াছি ( ৫৬২ পৃঃ )। 

জানকীবল্পভের তিন পুত্র, রামভন্র কবিকর্ণপুর, বলভদ্র কবিচন্ত্র, এবং 
রামকৃষ্ণ কবিকক্কণ। তন্মধ্যে রামভদ্র জ্যেষ্টোত্তর এক আনা ধরিয়া 1%* আন। 
অংশীদার, অপর ছই ভ্রাতা প্রত্যেকে জমিদারীর 1/* আনা করিয়া পাইয়া 
ছিলেন। কিন্তু বলভদ্র বলপ্রয়োগে রামক্কষ্ণকে বিষয়-বঞ্চিত করেন। তখন 
রামকৃষ্ণ সেনহাটি গিয়া বাস করেন, বলভদ্র ॥%* অংশ দখল করেন। জ্যোষ্ঠের 
বংশধরগণ কতক নিজ পরগণার উত্তর-পর্ববাংশে কাজুলিয়ায় বাস করেন, কতক 
মূলঘরে ছিলেন। বলভদ্রের তিন পুত্র হরিনাথ, রামরাম মজুমদার ও লক্ষ্মণ রায়, 
তন্মধ্যে লক্ষণ নিঃসম্তান। হরিনাথ বড় তেজস্বী এবং উদ্ধত প্রকৃতির লোক 
ছিলেন। তিনি সকল ভ্রাতাকে বঞ্চিত করিয়া প্রবল জমিদার হন এবং নবাব 





* সাহিত্য-পরিবৎ পত্রিকা, ১৩২৩ সাল, ২৩০ পৃঃ। 


মুলধয়ের রারাচৌধুরীধংস ২. ৬ 


সরকার. হইতে * রাজ! * উপাধি পান ( ৫৬৩ পৃঃ)। বৈষয়িক প্রতিপত্তি 
সঙ্গে সমাজের উপর. আধিপত্য করিতে তাহার প্রবল লালসা হয়। «রী 
হরিনাথ তাঁহার বংশের. পুর্কাক্কৃত কুক্রিয়া বিধৌত করিবার জন্য খড়রিয়! গ্রামে 
এক ইট্টকনির্শিত মঞ্চ গ্রস্তত করেন; তাঁহার আশ। ছিল যে, এ মঞ্চের সর্বোপরি 
স্তরে. মহাসম্মানের সহিত কুলীন সমাজে শ্রেকত্বলাভ করিয়া বসিবেন।” * কিন্ত 
কার্ণাবংশীবতংস ঘটকপ্রবর রামকাত্ত হরিনাথের পূর্বপুরুষ ফুক্প্ীতে রিবাহ 
করায় তীহার কুল নষ্ট হইয়াছে বলিয়! প্রচার করায়, রাজ। হরিনাথ অত্ন্ত কু ও 
অপমানিত হন। তিনি ঘটকের শিরচ্ছেদ করিবার চেষ্টা করিলে, ঘটক বংণীয়েরা 
সকলে বেন্দা হইতে উঠিয়া! বিক্রমপুরে চলিয়া যান। রাজা হরিনাথের ঝংশধরের! 
পুরশ্চরণাদির ফলে অবশেষে সমাজে কুলীন বলিয়। গৃহীত হইয়াছিলেন। রাজ! 
হরিনাথ অধিক কাঁল জীবিত ছিলেন না, এবং তাহার বংশে আর কেহ রাজোপাধি 
পান নাই। তবুও এই বংশ পরবর্তী সৎক্রিয়ার জন্ত সমাজের সর্বত্র রাজবংশের 
মত সম্মানিত হইয়া আসিতেছেন। | 
রাজ! হরিনাথের মৃত্যুর পর তঁহাঁর কনিষ্ঠ ভ্র/তা রামরাম বিষয়ের অধিকারী 
হন। তিনি দেববিগ্রহ রক্ষার জন্ত নিজ গৃহে একটি সুনার জোড়বাঙ্গলা মন্দির 
নির্মাণ করেন। উহা এখনও আছে। মন্দিরটি সীতারামের মন্দিরের মৃত 
কারুকাধ্য খচিত। ভগ্রীবস্থা়ও উহার রুচি ও সৌন্দর্যের পুরিচয় আছে।, 
সমস্ত মন্দিরের বাহিরের মাপ ২৫১২৫? পশ্চিমদ্বারী মন্দিরের খোলা বারান্দা 
১৮৮৮৭ ছার্দের উচ্চতা ১৬? মধ্যবর্তী জোড়া দেওয়ালের ভিত্তি - ৪০৯: 
রামরাম মন্দির মধ্যে গৃহদেবত৷ লক্ষ্মীনারায়ণ শিলার সঙ্গে, জগদেকনাথ, 'পিবলি্ 
ও কাত্যায়নী মৃত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। জগদেকনাথ বড় সুন্দর  রৃষ্ণমুক্তি।- 
ফরিদপুরের অন্তর্গত পিছলিয়ায় যে অপুর্ব অগদেকনাথ দেখিয়া ছিলাম, এ মৃষ্তি 
তাহারই অন্রূপ। এই সকল মূর্তির জন্ত এখনও এই বংশীয়েরা ৭২১৪১ কাঠা 
জমি দেবোত্বর নিফর ভোগ করিতেছেন। 1 উহা ছাড়া আরও ৫*০1৬০০ বিঘ! 





* ধীগ্ামলংল সেন মুলি-কৃত " অথক্ঠ-তত্ব-কৌসুদী। ২৩৮ পৃঃ 
1 বশোহ্র-কালেকটরীয় ১২ সালের ১২৪২৫ নং তারঘাদে .তিনখানি সনন্দের উল্লেখ 
দেখিতে পাই। ১ম, সনন্দ-দাত] “রাজ! প্রতাপাদিতয, জশর +” বিগ্রহ--ঞীঞ্ীলন্ত্রীনারায়ণ 


৬৮ যশোহর-ধুল্জাখইতিহাস 
জনি বেদখল আছে। মন্দির গাত্রে যে ইঞ্টকলিপি ছিল তাহ! খসিয়া পড়িরাছে । 
'বে' করেকখানি খলিত ইষ্টক এখনও সমদ্ধে রক্ষিত, হইতেছে, তাহা হইতে 
নি্নলিখিত শ্লোকাংশ এবং ১৫৯৩ শকাবা! বা. ১৬৭১. ছুঃপায়া যার ২-- 
শুভমন্ত। * শীকেভীরামেণ যদি « | 
* * সনিবাসায় প্রাসাদ & ক তঃ॥ ১৫৯৩৬ 


রামরামের পুত ছিলেন, রামকেশব শিরোমণি । তিনি দলিলে শিরোমণি 
রায়চৌধুরী বলিয়া উল্লিখিত এবং এখনও শিরোমণির পুকুয় তীহার স্মৃতি জাগাইয়া 
দেয়।  শিরোমণিই সীতারাম রাজার সমসাময়্িক। রামরার্ম হইতে 
জমিদারগণের বংশতালিক1 এই £--রামরাম--রামকেশব-_মনোহরস্প্রঘুদেব-- 
রুষ্চচন্্র। এই কষ্চচন্রের সময়ে ১৭৭৪ অবে খড়রিয়ার জমিদারী হাটখোলার 
হ্ত্তচৌধুরীগণের হস্তে যায়। | ্‌ 

শুধু এক জানকীবল্লভ নহেন, মূলঘরে তিন জানকীবল্পতের অপূর্ব্ব মিলন 
হইয়াছিল। জমিদার জানকীবল্পত গ্রামের উত্তর ভাগে জঙ্গল মধ্যে সর্ববিভাবংশ- 
তিলক জানকীবল্লভ ভট্টাচার্যের দর্শন পাইয়! তাহার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন। 
শ্ররীজরাজেখর ও জীংশীবদন। ২য়, সনন্দ দাতা রামরাম মজুমদার ; বিগ্রহ--৬জগদেকনাধ, 
৬শিবঠাকুর় ও ৬কাত্যায়ণী। ওর, সনন্দ দাত শিরোমণি রায় চৌধুরী, বিগ্রহ জীদদনমোহন, 
ছগোপাল, ৬লন্মীজনার্দন প্রভৃতি । “বর্তমান দখিলকার কৃষচত্র রায়ের আতা নদহলাল, 
রামনরনিংহ রায় ও তগ্ড আতু্পুত্র গোবিন্দ প্রসাদ, মোট জমি ৭২১৪১" এই তায়ধাদ 
এক্ষণে খুলনায় আছে। ১৮১৯ অব্ের ছুয়েম কানুন মত উদ্ত গোবিন্দ প্রসাদ, রাধাযোহন 
প্রস্তুতির নামে সরকার হইতে বে মোকদাম। হয়, তাহার ১২৪৪ সাল ১৫ই মাধের রায়ের একাংশে 
আছে :--“্উহ্ার দ্িগের মৌরাস জানকীবল্লভ মজুমদার নাজেমানের আমলের পূর্ব্ব হইতে 
ঘেবসেব! ইত্যাদির জন্ত প্রতাপাদিতোর আমলে জঙ্গি হাসীল করিয়া প্রায় ২ ফি ২৫৭ 
বৎসর কেহ খাজন। ন! দিয়! নাখেরাজ রূপে উহার দিগের মৌরান একের পর আর দখিলকার 
ছিল”--এইরূপ বর্ণনা! আছে। ইছার জন্ত ৭২১৭ বিঘা! জমি দেষোত্তর দিয় বহাল 
রাখ। ছয়। 

এ 8585 ্‌ 

'- নেগ্রগ্রহেধিনুশাকে গীরাষেণ বশম্গিন! | 
হীনিবাস-নিবাসার প্রাসাদোহয়ং বিনির্ষিতঃ 1” 
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& জঙ্গল এক্ষণে "গুরুর বাগান” বলিয়া! খ্যাত। জানকীবযনত যখন রুষক-মওলীর 
নিকট দবিশ্বীস মহাশয়” বলিয়। পরিচিত, তখন প্রতাপাদিত্যের সরকার হইতে 
_ তহশীলঙ্গার হইয়! জানকীবল্লত ঘোষ খড়রিয়ায় আসেন । উভয়ের মধ্যে সৌহস্ 
ঘটিল। তহসঈলদার ঘোষ মহাশয় বন্ধুবরকে বিশ্বাস ও মজুমদার উপাধি পার হইয়া 
রায়চৌধুরী হইতে দ্েখিলেন। কিন্তু জমিদার জানকীবল্পত বন্ধুত্বের অবমানন! 
করেন নাই। তিনি মূলঘরে আসিয়াই ঘোষ মহাশয়কে স্বীয় দেওয়ান করিয়া 
কার্ধ্যারস্ত করিলেন। এই জানকীবল্পভ ঘোষ মুলঘরের প্রসিদ্ধ বংশজ ঘোষ- 
কারস্থগণের আদিপুরুষ এবং অন্তান্ত কুলীন কায়স্থগণের আশ্রয়দাতা । জমিদার- 
দিগের নিকট হইতে তিনি কর্পদক্ষতার পুরস্কার ম্ববূপ কতকগুলি তালুক 
পাইয়াছিলেন, উহ! তীহার বংশধরের! এখনও ভোগ করিতেছেন। জানকীবন্ভ 
ঘোষের পর ক্রমে তীহার পুত্র রত্ষেশ্বর, পৌত্র রামপ্রসাদ এবং পরে কৃপারাম, 
সহন্ররাম প্রভৃতি পুরুযান্ুক্রুমে জমিদারীর শেষ পর্ধ্যস্ত অকৃত্রিম প্রপয়ে 
বৈষ্যচৌধুরীগণের দেওয়ান স্বরূপ প্রতৃভক্তি ও আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখান । 
এমন কি, উহাদের জমিদারী গেলে মুতন জমিধারের অধীন উচ্চপদের প্রত্যাশা 
ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং এখনও দুরবস্থ চৌধুরীবংশীয়দিগের প্রতি সঙ্জান 
প্রদর্শন ত্যাগ করেন নাই। 


রায়চৌধুরীবংশে আধুনিক যুগে অনেক কৃতবিদ্ কৃতী পুরুষের আবির্ভাব 
হইয়াছে । তাহার! কেহ গবর্ণমেণ্টের অধীন উচ্চ কর্মচারী, কেহ স্বাধীন 
বাবসারে কীর্তিমান। স্থানাভাবে এখানে ছুইচারিজনের মাত্র নামোয্েখ করিয়া 
ক্ষান্ত হইতেছি। খড়রিয়! উচ্চ ইংরাজী বিষ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা উমেশচন্ত্র রায় ও 
বোলপুর শাস্তি-নিকেতনের প্রধান শিক্ষক মনীষী নেপালচন্ত্র রায় বিশেষ বিখ্যাত 
ব্যক্তি। কবিরাজ প্রাপনাথ ও কানীপ্রসঙ্ন রা স্বীয় স্বীয় জীবদশার দেশের 
লোকের প্রাণদাতা ছিলেন। পয়োগ্রাম নিবাসী কবিরা পঞ্চানন রায় 
কৰিচিন্তামণি এবং তৎপুজ্র যামিণীভূষণ রায় কবিরত্ব এম্‌, এ, এম্‌, বি, সমগ্র 
বজগদেশে খ্যাতি সম্পন্ন । যামিনীভূষণ কলিকাতার অষ্টাজ আমুর্ষেরদ কলেজের 
গ্রতিষ্ঠাতা। অতি সংক্ষেপে এখানে .এই বিস্তৃত বংশের কয়েকটি ধারা দাত্র 


প্রদর্শন করিতেছি। 


ডু বশোহ্র'খুল্নার ইতিহাস 


্‌ ৯ জানবীবল্লভ মজুমদার 


কাস্তি 


| 
1 | | | 
(২) রাগতদ্র'কবিকর্ণপুর  ঞবলভপ্র কবিচচ্জর রামক্ক্জ কবিকঙ্কণ 
রা সাং সেনহাটী 
০১:82 | 
৩) কাশীশ্বর র্গাদাস 
1 | 
€৪) রামদেব | | 
সোং কাঙ্জুলিয়া) গঙ্গারাম রঘুনন্দন 
। |. | 
(৫) রঘ্ুনাথ | | নন্দরাম 
ররর রামশরণ রামমোহন | 
৬) রামচন্দ্র | | জগমোহন 
র্‌ কন্ত। জগন্নাথ . | | 
খে) হরিপ্রসাদ ( -্রাঁজা রাজবল্লভ ) | শিবচঞ্জ 
এ, এ রামচন্দ্র | 
| | |. হরানন্দ 
(৮) তিলক ভৈরব স্বরূপচন্দর | 
] | প্রাণনাথ 
(৯) গৌর কাশদাস | 
| |  কাশীনাথ 
তারকচন্্র উমেশচন্ত্র | 
রায় | বলত 
সাং কাুলিয়া | | গোপাল নেপাল 


চার বি, এ বি, এ 


এম, এ : বি, এ প্রভৃতি 


প্রভৃতি 
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*বলভদ্র কবিচঞ্ 
চটির রিতা রানার 
| ] | 
% রাজা হরিনাথ * রামরাম লক্ষ্মণ 
| | 


রঘুদেব কৰীন্তর রি ূ 
|: কৃষ্চনাথ *রামকেশব শিরোমণি 
নরোত্তম রায় | | | : 
| রামজীবন . *মনোহর 
লক্মীনারায়ণ - | 
সাংখান্দারপাড়া লক্ষমীনারান্ণ . . ঞ্করঘুদেব 
ও এ | রি 
শর্ভ়ুনাথ বিশ্বনাথ [1 
| | *রৃষণচন্্ নন্দহুলাল 
হরিশ্চন্দ্র রামনিধি | ' টা, 
(পয়োগ্রাম ) | রামনরসিংহ 
| মদনমোহন | রঃ 
পঞ্চানন রায় . | আহা 


কৰি চিন্তামণি ঈশ্বরচন্ নন্দকুমার রাধামোহন, 
| . | | . . |. 

যামিনীভূষণ যোগেশ হরচন্্র | | 
এম্‌, এ, এমবি | | বাণীনাথ দ্বারকানাঁথ 
প্রফুল রাধানাথ ৭ | 
বিএল - | .হরিপ্রস-  শশিভৃষণ 

অনুকূল বিএ. | | 
ললিত এল্‌, এম্‌,এদ্‌ দেবীগ্রসন্ন বিন্দৃভূষণ 

অনন্ত. ডেপুটি মাজিদ্্রেট )... 


৬৬২  ধশোহর-গুল্নার ইতিহাস 


বোধখানার চৌধুরীবংশ--ইহার! মৌদ্গল্য-গোত্রীয় দেব উপাধিধারী 
দক্ষিণরা়ীয় মৌলিক কাঁযস্থ। কপোতাক্ষী-তীরে ৰোধখান! একটি অতি প্রাচীন 
পল্লী। এক সময়ে এই দেববংশীয়ের। জমিদারীর অধিকারী হইয়া রাজোটিত 
সামাজিক প্রতিপত্তিতে এই বোধখানায় বাম করিতেন। এখনও সেখানে 
ইহাদের এক শাখ! বর্তমান । অনেকেই এই বোধখান! হইতে নানাস্থানে উঠিয়া 
গিয়াছেন। এজন্ত এই বংশ বোধখানার চৌধুরী বলিয়! খ্যাত। 

এই দেব-বংশের কিছু বিবরণ প্রথম খণ্ডে দিয়াছিলাম ( ১ম খণ্ড, ১ম সং, 
২৮০ পৃঃ)। তৎ প্রসঙ্গে বলিয়াছি যে দেব-বংশায়ের! সপ্ত গোত্রীয়--শাগ্ডিল্য, 
মৌদ্গল্য, বাত্ত, পরাশর ভরছাজ, ঘ্বঙ্কৌশিক ও আলমান। ৬ তন্মধ্যে শাগডল্য 
দেবগণ কিরূপে পূর্বাবঙ্গে চন্ত্রধীপে রাজ্যস্থাপন করিয়া বহু পুরুষ রাজত্ব 
করিয়াছেন, তাহা! সেই স্থানে বলিয়াছি। এখানে পরবর্তী গোত্র--অর্থাৎ 
মৌদ্গল্য-বংশের বিবরণ দিব। এই একমাত্র মৌদ্গল্য-শাখাই এমন ভাবে 
সর্বত্র বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে, যে ইহারই সংযোগ-সুত্রগুলি স্থির রাখ! কঠিন। 
তবুও একান্ত ভাবে চেষ্টা করিলাম। ভ্রম ও ক্রটি অনিবার্ধ্য, তজ্জন্য আমি 
একক ঘারী নহি। পূর্বে যেমন বলিয়াছি, এই বংশের আদি পুরুষ বিজয় হরিদেৰ 
হরিস্বার হইতে এদেশে আসেন, বহু আলোচনার পর এখন সে বিষয়ে সন্দেহ 
উপস্থিত হইতেছে। এখন দেখিতেছি, তিনি কোলাঞ্চ দেশ ব! দাক্ষিণাত্য 
হইতে আসেন। কুলগ্রন্থে এই কোলাঞ্চকে কান্তকুজ ধরিয়! লওয়ায় গোলযোগ 
ঘটিয়াছে। ঘটকের! লিখিয়াছেন £-- 

* কুলঞ্চে বনতি, রাজার সস্ততি, হরিদেৰ ঠাকুর নাম। 
কুলঞ্চ ত্যাজিয়া, নিবাসী হইয়া, দক্ষিণ রাড়ে করিলেন ধাম ।” 1 


* ঞদ্দেববংশ মহাবংশ, কাপলোনার অবতংম, খ্যাতিভাতি সর্ধলোকে কয। 
কতই রাজ! মন্ত্রী পাত্র, কত ব! কুল দুপবিত্, সপ্তগোত্র গৌড়ে প্রচারয় ॥ 
মৌদ্গলা, শাঙিল্য-রাজ, পরাশর ভরদ্বাঞ্জ, বাতন্, ঘৃতকৌশিক, আলমান। 
রাড়ীমধ্যে সবে গণ্য, আলমান বারেন্রে ধন্ত, রাজসভায় বছত নল্মান ॥* 
কামীদান কৃত খাঁয়েন্া ঢাহুর। 
1 এই কূজঞ্চ ব। কোলাঞ্ বলিতে কেছ কলিক্গ। কেহ দাক্ষিণাত্য বা কোলাচল মনে 


ধোধখানার চৌধুরীবংশ ৬৬৩ 


এই বংশীয়ের! দক্ষিণ রাঁচ়ে আমিলেও, হরিদেব প্রথমে সে অঞ্চলে আসেন 
নাই। বারেন্্র ঢাকুর হইতে জানিতে পারি, ইহারা « কাগসোনার দেৰ * 
বলিয়া খ্যাত। * কাণসোন! বলিতে প্রাচীন কর্ণনথবর্ণ বা আধুনিক মুর্শিদাবাদ 
জেলার রাঙ্গামাটি প্রদেশ বুঝায় । « শবকল্ক্রমে ” আছে +-- 
« জাসীৎ শ্রীহরিদেবাধাঃ শ্রীহরেরংশরপকঃ। 
কায়স্থানাং কুলে দেব-বংশস্তোপ্তবহেতুকঃ ॥ 
মুশশিদাবাদ নগরাসয়ে স্বজন গালকঃ। 
কর্ণ নামধের সমাজে বাসকারকঃ॥” 1 
এই হরিদেব হইতে অষ্টম পুরুষে পীতান্বর দেব এই বংশের একজন বিশিষ্ট 
শক্তিশালী পুরুষ | তিনি নবাব সরকারে চাকরী করিয়া খা উপাধি পান এবং 
ধনধলে সমৃদ্ধ হই! এক কুলযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। উহ্থাতে তাহার গ্বর্জাতীর 
বছ কুলীন ও সামাজিকের সমাগম হয় এবং তিনি সকলের নিকট সেবা মাহাস্তো 
বিশেধ ভাবে ধন্তবাদার্হ হুইয়! “ ধন্য পীতাত্বর % নামে গোঠীগতিত্ব লাভ করেন। 
এমনও গল্প গুমিতে পাওয়া! যায় যে তিনি সভায় আগত সমাজিকদিগের 
অত্যর্থনার জন্য বর্ধাকালে নিজগৃহের নিকটবর্তী একটি জলাভূমির উপর ধান্তদিয়া 
রে দিয়াছিলেন বলিয়! « ধান্ত-পীতান্বর ** আখ্য! পাঁন। কিন্তু মনে 
হয়, ধনধান্ত তুল্যার্থবোধক হইলেও দিদি জা হানি 
দান 
এই ধন্ত পীতান্বরের অধস্তন এক শাখা নদীয়া জেলার গঙ্গা-তীরে 
মুড়াগাছায় বাস করেন; তঙংশীয় দেবিছষে তখন মুড়াগাছার কাহনগো 
ছিলেন। সেই মুড়াগাছার ধারা হইতে শোভাবাজারের রাজবংশের 
আবির্ভাব হইয়াছিল। সে কথা পরে বঙ্গিতিছি। ধটকদিগের যুখে 





করেন। প্রসিদ্ধ টীকান্কার মল্লিনাখ কোলাচলের অধিবাসী ছিলেন। সম্ভবতঃ চালুকা- 
রাঁজগণের প্রভাবকালে দাক্ষিণাত্য হইতে ধাহার। কানতকুজাদি প্রদেশ ঘুরিয়া! বঙ্গে উপনিবেশ 
স্থাপন করিতে আসেন, তু হারা কোলা হইতে আগত বলিয়া পরিচয় দিতেম। শ্যঙ্গের 
জাতীর ইতিহাস,” রাজজ-কাও, ১৩,-৩১ লৃঃ। 
* হুর্দিদাবাদের ইতিহাস ৮৯-৯১ পৃঃ) রাজনকাও, ২২৫ দঃ | 
“ 1 প্রধম সংস্করণ, প্রথম ফাঁও, //, পৃষ্ঠা । 


৬৬৪ যশোছর-খুজ্নার ইতিহাস 

শুনিতে পাওয়া যায়,_-৭ বালী দ্বিগঙ্গা আর সুড়াগাছা, আর যত'সব কাদা 
খোঁচা” অর্থাৎ বালীর দত, দ্বিগঙ্গার সেন ও মুড়াগাছার দেধ-বংশ মৌলিক 
হায়স্থের.মধ্যে সর্ববাগ্রগণ্য-ঘর ৷ ধন্ত গীতানম্বরের অধস্তন পঞ্চম পুরুষে শিবদাস 
দেব সরকারের নাম পাই। তীহার নিবাস ছিল চৌখী। এন্সগ্য তিনি 
সাধারণতঃ শিবদাস চৌখণ্ভী নামে খ্যাত। এখন প্রশ্ন এই, এই চৌখত্ী 
কোথায়। রাট়ীয় ব্রাহ্মণগণের গাঞ্চিমালার মধ্যে চৌত্ধপ্তী দেখিতে পাই। 
কান্তকুজাগত বাংস্ত-গোত্রীয় ছান্দড়ের একটি পুর নীলাম্বর বা 'ভান্গ চৌৎঘণ্তী 
গ্রামে বাস করিতেন * এই চৌৎথণ্ডী বা চতুর্থ-খণ্ডতী শব্দের অপত্রংশে চৌখণ্তী 
হইয়াছে। + বাৎস্ত-গোত্রীয় পরিতোষ রাজ! জয়পালের নিকট যে শাসন প্রাপ্ত 
হন, উহ্থার এক অংশকেও চতুর্থ খণ্ড ব! চৌত্খণ্ড বলিত। 1 ছান্দড়ের 
বংশধরগণের অন্ত শাসনগুলির মত চৌধণ্তী গ্রাম বর্তমান মুশিদাবাদের কোন 
অংশে গঙ্গা-তীরে প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া! বোধ হয়। ইহা একটি প্রসিদ্ধ কুলস্থান। 
এই স্থানে দেব-ঘ্বিজভক্ত শিবদাস দেব বাস করিতেন। স্ুপ্রসিদ্ধ পুরন্দর খা 
যখন গৌড়াধিপ হুসেন শাহের রাজস্ব সচিব ছিলেন, তখন শিবদাস তাহার. 
অধীন চাঁকরী করিয়া সরকার উপাধি পান এবং বিশ্বস্ততাগুণে তাহার অতাস্ত 
অন্থুগ্রহৃভাজন হন। বিশেষতঃ পুরন্দর যখন স্বীয় আবাস স্থান (হুগলীর 
অন্তর্গত ) সেয়াখাল! গ্রামে দক্ষিণ রাট়ীয় সকল কুলীনকে একত্র ( একযায়ী ) 
করিয়! নৃতন কুলবিধি প্রণয়ন এবং মৌলিকগণের সহিত কুলীনের আদান 
গ্রদানের বিশেষ ব্যবস্থা করেন, তখন তীহার অনুগত শিবদাস সামাজিক্দিগের 
অভ্যর্থনার সুব্যবস্থা করিয়া সকলের নিকট সমাদূত এবং বংশগৌরবে উচ্চ 
সঙ্গানিত হন। ইহারই অব্যবহিত পরে শিবদাস চৌখণ্তী ( খুল্নার অন্তর্গত.) 
মলই পরগণার জমিদারী পান) সম্ভবতঃ উহাও পুরন্দরের অনুগ্রহের ফল। 
তখন তিনি কপোতাক্ষী কূলে হাজিরালি গ্রামে ॥$ আসিয়া বসতি করেন। 


_ * সন্বন্ধনির্ণয় (লালমোহন ) ৩৩৮-৯ পৃঃ। 
1 বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাঙ্গণকাও, ১২৮, ১৪৫ পৃঃ । 

£ এ ব্রাঙ্গণকাণ্ড, ৬ অংশ, ২১-২৩ পৃঃ। ৃ 

$ কপোতাক্ষকুলবর্তী রেলস্টেশন ঝিকারগাছা হইতে হাজিরাঁলি বুদুরে নহে। পুরদদর খা 
শিবদধাসের গৃহে আগমন করিয়াছিলেন বলিয়। গজ আছে। 


বোধখ।নার চৌধুরীবংশ ৬৬৫. 


এই শিবদাস হইতেই *চিত্রপুর ও কর্ণপুরের দেব” নামক দেব-বংশের : ছইটি 
প্রধান শাখার উৎপত্তি হইয়াছে । ঘটকেরা বলেন 'শিবদাস কর্ণপুর বংশ এবং 

এবং তাহার পুক্র মুরারি বা মুরলীধর হইতে চিত্রপুর শাখা বাহির হইয়াছে । * 

আমার মনে হয়, উভয় শাখাই শিবদাসের ছুই পৃত্র হইতে উদ্ভূত, কারণ উভয় 
শাখাই শিবদাসের পরিচয় দেয়। এই সকল শাখা দক্ষিণ বঙ্গে দেশময় . ছড়াইিয়া 
পড়িয়াছে। রায়, সরকার, হালদার প্রভৃতি নান! উপাধিষুক্ত শিবদাস সম্তানগণ . 
যে কতস্থানে কতভাবে বাস করিতেছেন, তাহা! বলিবার নহে । রাজ! হইতে 
ভিথারী পর্যস্ত বহুস্থানে শিবদাসের পরিচয় দিয়! ধন্য হন। দেববংশীয়গণ নানা 
গোত্রীয় বলিয়। ইহার অন্তভূস্ত হওয়া সহজ ব্যাপার ছিল। অনেক অমুলজ 
কারস্থ গুপ্তভাবে দেব-বংশের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। কিন্তু তাহারা মাথ!“ 
তুলিতে সাহসী না হইয়া “দেব* স্থলে ৭” মাঝ উপাধিধারী হইয়া কারস্থ” 
সমাজের নিয়তম স্তরে নিজেদের মধ্যে পৃথক্‌ সমাজ করিয়া! বাস করিতে লাগিল” 
হয়তঃ কেহ ব্যবসায় ব৷ চাকরীর পয়সার জোরে দরিদ্র মুখ্যকুলীনের ঘাড় ভাঙ্গিয়া 
সরকার, বিশ্বাস প্রভৃতি খেতাবের অন্তরালে “দে”-চিহ্ন লুকাইয়া আবার গ্রীব! 
উন্নত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। অপরদিকে আবার যাহার! প্রকৃত পক্ষে 
দেব-বংশ_হইতে উদ্ভূত, তাহারা! ভাগ্য-বিপধধ্যয়ে দারিজ্য-দশায় পড়িয়া বহুপুরুষ : 
ধরিয়া পরিচয়-হথত্র হারাইরা বসিলেন এবং বহুকাল পরে অনৃষ্টের পুনরাবর্তনে 
সৎকর্মশীল হইতে পারিয়! সমাজান্গ্রহে বংশগৌরব ফিরাইয়! পাইয়াছেন। 
একটি দৃষটাস্ত দিতেছি। ১৩শ পর্ধ্যার় তুক্ত শিবদাস সরকারের বংশধর অধস্তন 
২২ পর্যায় ভুক্ত বলরাম দেব সরকার দমদমার নিকটবর্তী স্থানে পাঠশালার নগণ্য 
গুরুমহাশয় ছিলেন। তৎংপুক্র রামছুলাল দেব ব! গুনামধন্ত ছুলাল সরকার 
ভাগ্যম্বীতি বশতঃ ধনকুবের হন এবং লক্ষ লক্ষ টাক দান ধর্মে বারিত করিয়া 
কোটি টাকার উপর ধনসম্পদ রাখিয়া দেহত্যাগ করেন। তৎপুত্র আশ্ততোষ ও. 
প্রমথনাথ ( সাতুবাবু ও লাটু বাবু) অর্থৃষ্টি করিয়৷ কলিকাতায় “বাবু, বহিয়া 

খ্যাত হন। উহারা নিজ বাটাতে ২৪ পর্যায়ের কুলীনবর্গের একযারী ক. করেন। 

_* কায়ন্থকুলদর্পণ, ২য় খণ্ড, ৪৩ পৃঃ । দেবগণের ১৩টি সমাজ-_কর্ণমবর্ণ, গোঁ, চাপা, 

চিত্রপুর, বৈর়াটি, নীলগুর, ভূষালি, জান্ছুল, কর্ণপুর, দেবগ্রাম চৌরর, ইন্দ্রাণী ওযাগরাগুত 
কাযস্থকারিকা, উপ, ১৬ পৃঃ। 


৮৪ 


৬৬৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 
প্রমথ নাথের ছুই পোষ্য পুত্র ২৫ পর্য্যায় উক্ত কুলীনের একযারী করিয়া গোষ্ঠী 
পতিত্ব লাভ করেন। ইহারা কায়স্থ-কুল-ভুষণ। 

শিবদাসের মনোহর দামোদর নামে অন্ত ছুই ভ্রাতা ছিলেন? তাহারা 
মুসলমান সরকারে চাকরী করিয়া যথাক্রমে প্মল্লিক* প্নিয়োগী” উপাধিযুক্ত 
হন যশৌহরের অন্তর্গত আল্তাপোল এবং খুল্নার নধ্যস্থ মিকৃসিদিল ও 
শোলগাতি প্রভৃতি স্থানের মল্লিক কারস্থগণ মনোহর মল্লিকের ধাঁরা। 
দামোদর নিরোগীর অধস্তন কেশব ও রবুদেব হইতে খুল্নার অন্তর্গত 
উত্তর পাড়ার নিয়োগী বংশের উৎপত্তি হইয়াছে।* হরিদেব হইতে 


* রথুগ্েধ নিক্বোগী হীজক্সাপি বা বোধখানা :হইতে ,খুল্ণার অন্তর্গত ফকির হাটের 
দিকটবর্থী উত্তর পাড়ায় আসিঙ্া] বাস করেন। রঘুদেব সম্ভবতঃ দামোদর নিয়োগী হইতে 
অধস্তব ৫ম পুরুষ। তাহার বংশধরগণ এখনও ধন্ত গীতান্বরের সন্তান পরিচয়ে সম্মানিত 
কাক্সস্থ বংশ 1 তাহাদের বংশ-লতিকা এই £-_ 


উত্তর পাড়ার নিয়োগী-বংশ 


রঘুদেব নিয়োগী 
| 











রামচন্্র বিশ্বনাথ ] 


বৈকৃঠ রাঁমরতন নশ্াকুমার কমলাকাস্ত পরেশনাথ 
] 1 ] 
খরুদাস ছর্গাদাস দীনদয়াল অসুতলাল হরিনাথ 


| 1 (মোক্তার) | 
তর দা (1 গোপাল 
কেশব 


1 কেদারবাথ 
মের | | প্রস্ভৃতি 
. কশিতৃষণ শশিভৃষণ 
ভাপ নত | বিধুভুষণ 
| বসত পরুন 


|. 
টে 


বোধখানার চৌধুরীরংশ ৬৬৭ 


শিবদাস পর্যন্ত মোট ১৩ পুরুষ। উহাদের ক্রমিক তালিক! এই £--. 
১ হরিদেব--২ কষাননা-_৩ গোবিন্দদেব--৪ হূর্গাবর-_€ বিশ্বস্তর-_৬ভবানন্দ 
৭ শ্রীধর--৮ পীতান্বর খা বা *্ধন্ত পীতাম্বর্___৯ পৃথ্থীধর-_-১* পুর্ণানক্---১১ 
পুরুযোত্তম--১২ কুরুনন্দন-_-১৩ শিবদাস চৌখণ্ডী | * শিবদাসের কয়েক স্ত্রীর 


এ পাশিস্পীা্স্প ০ পাপা 








* হরিষেব হইতে ৮ম পুরুষে পীতাম্বর এবং ১৩শ পুরুষে শিবদাঞ ইন স্তর প্রচারিত 
এবং ঘটক-গ্রন্থে উল্লিখিত । বিশ্বেশ্বরের “কারন্থ -কুলদপণে” দেখিতে পাই, "চৌখতী নিবাসী 
৬ শিবদাস দেব সরকার ১৩শ পর্যায়ে হুবিখ্যাত যনুস্থ ছিলেন,” ( ২ ও, ৩৯ প2) রাকা সর 
রাধাকান্ত দেব মহোগয় দ্প্রকাশিত “শব্গকল্পক্রমের” প্রারস্' নিজের যে বংশ-পরিচয় 
দ্বিশ্নাছেন, তত্থধ্যে আমাদের প্রঞ্থত্ব তালিকার ২, ৩, ১* ও ১১ একেবারে বাদ দিয়াছেম; 
€ এবং ৬ স্থলে বিশ্বেশ্বর ও বিঘ্বেখর এবং ৭ স্থানে ১* এর নাম দির়াছেন। কাষেই 
শিবদ।সের পর্য।ায় সংখ্যা ১৩ স্থলে » দাড়াইক়াছে। এই জন্ত তিনি বে'(») বিজ্ঞারন্দ হইতে স্বীয় 
বংশধার! স্থির করিয়াছেন, তাকে শিবদাসের জাত] বলিতে (হই, আবার হনে হয় 
(৮) গীতান্বরের কতিপয় পুত্র ছিলেন, তুগ্মধ্যে একমাত্র পৃর্থীধরের' নাফ সাজু হ্রিছি 
নিভ্যানন্দ ( সাং সোদপুর ), চতুর্ত,জ রায় (সাং তালা) ও ঞ্ীনাথ (সাং ধুলির়াপূর,) অপক, 
তিন পুত হইতে পারেন। নিত্যানন্দকে নবষ পর্যায় ধরিলে, হ্যার রাধাকাস্ত দেবের ২৩ 
পর্ধ্যায় হয়। ইনছাই সম্ভবপর। কারণ তিনি ঘখন একথায়ী করেন, তখন গম্বানন্দপুরের 
(২১) রাধামোছন ও তৎপুত্র হূর্গাদ্বাস হাঁজিরালির (২২) কালীনাধ রায় চৌধুরী সে সভায় 
উপস্থিত ছিলেন এবং রাধাযোহন বয়স ও পর্য্যায়ের জ্যষ্ঠহগুণে জ্ার্তিবর্গের মধ্যে সর্বোচ্চ 
সন্মান পান। নিত্যানন্দকে ১৩ শিবঙগাসের আতা ধন্রিলে, গর রাধাকাততের পর্ধযার ২৭ দাড়ায় 
এবং ডাছার বংশ এক্ষণে ২৯।৩* পর্যায়ে অবতরণ করে। বিশেষতঃ ২৭ পর্যায়ের রাধাকান্ক 
কখনও ২১ পর্ধযায়ের রাধামোহনের সঙ্গে সমসাময়িক হইতে পারে না। স্থতরাং আমরা 
রাধাকাস্তের আস্মপরিচয় আধষুল সত্য বলিয়া ধরিতে পারিলাম না। আমাদের অনুমানে 
শোদ্কাবাজারের ধার! এইরূপ দীড়ায় $--. 

(৮) ধন্য পীতান্বর-_ পৃথ্ণীধর--ও নিত্যানন্দ প্রভৃতি ; (৯) নিত্যানজ-জীমন্ত--চগ্তীবর-_ 
পরমানন্দ_বিজয়াবন্বত রায়--কৃফ্কানন--রঘুনন্দন_বিদ্ভাধর রায় ( নিভড়াগ্রা্ )--(১৭) 
দেবিদাস মজুমদার ( যুড়াগাছার কানুনগে। )--রত্সিনীকাস্ত ব্যবহর্তা-_রাঁমেস্বর₹ ব্যবনর্ধা-_ 
দেওয়ান রামচরণ দেব--(২১) মহারাজ নবকৃ্ণ দেব--(২২) রাজ! গোপীমোহন (দত্বক)-(২) 
রাজ হর রাধাকাস্ত দেব বাহাডুর--রাজ। রাঁজেন্্র নারায়ণ। (গোপীমোহনত দত্তক. ভহুণের 
পর নবকৃষের এক পুত্র হক্স ) ; (২২) রাঁজ| রাজকুক--(২৩) রাজ! শিবকৃক, মছারাজ কমজ ক, 
রহারাজ স্তর নরেন কফ। (২৩) মহারাজ কমলকৃফ-_-২৪ রাজ বিনয়কৃ্। রাজ! উদ্স 





৬৬৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


গর্ভে অনেকগুলি পুক্র ছিল; তাহারা সকলে যশোহরে আসেন নাই। পূর্বেই 
. বলিয়াছি, মুরারি প্রভৃতি পুভ্রগণ কর্ণপুর ও চিত্রপুর প্রভৃতি ধারার প্রতিষ্ঠাতা 
হইয়া মুশিদাবাদের, মধ্যে বাস করেন। মুরারির পুত্র চিত্রপুর হইতে হাঁলিসহর 
,সআসেন। সেখানে তাহার বংশ আছে। শিবদাসের যশোহর-খুল্নাবাসী 
ছুই পুন্রের উল্লেখ আছে-_্রীরাম খা ও নীলাম্বর খ|। শিবদাস সম্ভবতঃ 
* মলইপরগণার পর বর্তমান যশোহরের উত্তরাংশে শাহউজিয়াল পরগণারও মালিক 
হন এবং নিজের জীবদ্দশায় উক্ত ছুই পরগণা ছই পুত্রকে দিয়! যান। নীলাম্বর 
" মলইপরগণা পাইস্কা প্রথমতঃ হাজিরালি এবং পরে তাহার বংশধর হরিঢালী গ্রামে 
গিয়া বাস কবেন। শ্রীরাম খাঁর ভাগে শাহউজিয়াল প্রভৃতি সম্পত্তি পড়িয়াছিল 
এবং তিনি বার- বাজারে গিয়া ০ প্রকাণ্ড বাড়ী নির্মাণ করিয়া সেখানে 
বাস করেন। 
মুসলমান ধর্ম প্রচারক গাজীর অত্যাচার প্রসঙ্গে আমর! প্রথম থণ্ডে 
(৩৮২ পৃঃ) যে শ্রীরাম বাজার গল্প লিখিয়াছিলাম, তিনি ও শ্রীরাম খা অভিন্ন 
ব্যক্তি হওয়া বিচিত্র নহে। মুসলমানী কেচ্ছাপুর্ণ কেতাবের অতিরঞ্জিত বর্ণনার 
সাহায্যে আমর। গল্প করিয়াছি, কিভাবে গাজী গিয়া বারবাজারে শ্রারামরাজার 
বাড়ীর দক্ষিণে জাহির হইয়া তাঁহার উপর অমানুষিক অত্যাচার করেন, এমন কি, 
শ্রীরামরাজাকে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য করা হয়। এই কথার সত্যত। 
' আর একবার এই প্রসঙ্গে বিচার করিয়া দেখিব। অন্যদিকে প্রবাদ মুখে শুনিতে 
পাই এবং ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেবও লিখিয়া গিয়াছেন, * রাজা মানসিংহ যখন 


স্পা শী 


' রাঁধাকাস্তব দেব বাহাছুর অশেষবিধ দ্বেশহিতকর এবং স্বজাঁতিগৌরব বন্ধক কার্যে আত্মনিয়োগ 
করিয়া অমরস্ল।ভ করিয়াছেন। তিনি দুইবার যথাক্রমে ২৪ ও ২৫ পর্যায়ের দক্ষিণরাটীয় 
কুলীনবর্গের এক্যায়ী করিয়া গোঁঠীপতিত্বের অতুল সম্মান লাভ করেন। "শব্দকল্পদ্রুম" 
অভিধান স্কাহার অন্যতম কাত্তিত্তত্ত-। দেব-বংশের এই রাজশাখা ধন্য পীতাম্বরের সন্তান 
বলিয়া পরিচয় দেন এবং সমগ্র বঙ্গে স্বজাতির মুখোঁজ্বল করিয়াছেন। 
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প্রতাপাদ্দিত্কে দমন করিতে আসেন, তখন দেব-বংণীয় শ্রীরাম: খ! তাহাকে 
সৈ্ঠাদি দরিয়া সাহায্য করেন ; উহার ফলে মানসিংহ তাহাকে হলদহ ও মুলঘর 
প্রভৃতি পরগণার জমিদারী ও রাজ! উপাধি দেন। এই উভয় গল্পের সমন্বয় 
কর! যায় না এবং গাজী ও মানসিংহের আক্রমণের মধ্যে যে ৫।৬* বৎসর 
সময় ছিল, তাহারও মীমাংস! হয় না। প্রথমতঃ গাজীর অত্যাচার কাহিনীতে 
কিছু অতিরঞ্জন থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা একেবারে উড়াইয়া দেওয়া চলে না । 
বারবাজারে শ্রীরামরাজার বাড়ীর যে ভগ্নীবশেষ আছে. তাহাঁও একট! অত্যাচারের 
চিত্র প্রকটিত করে । উহার পার্খে বা নিকটে কোনস্থানে শ্রীরামরাজার কোন 
ংশধর বা স্বজাতিও নাই। বারবাঁজারে থাকিয়! শ্রীরামরাজ| যদি মানসিংহকে 
সাহায্য করিবার মত অবস্থাপন্ন হইতেন, তাহা হইলে উত্ত স্থানের আজ এমন 
দুরবস্থা! দেখিতাম ন|। দ্বিতীয়তঃ শ্রীরামরাজ! মানসিংহের আক্রমণ কালে 
জীবিত থাক! সম্ভবপর নহে । গাজীর অত্যাচারে শ্রীরামরাজার মত লাউজানির 
ব্রাহ্মণ-নৃপতি মুকুটরায়ও সবংশে উৎসন্ন হন। তাঁহার একটি মাত্র শিশু পুত্র 
কামদেব বা ঠাকুরবর মুসলমান হইয়া! চারঘাটে ছিলেন। তিনি বৃদ্ধ বয়সে 
কি ভাবে প্রতাপের রাজত্বকালে ( ১৬০০ খুঃ) হরি শুড়ির বিরুদ্ধাচারী হন, তাহা 
আমরা পূর্বে দেখিয়াছি ( ২য় খণ্ড, ৩১১-৩ পৃঃ), সুতরাং উহার অন্ততঃ ৫০1৬০ 
বৎসর পুর্বে গাজীর অত্যাচার হয়, অর্থাৎ পাঠান আমলের শেষ দশায় নসরৎ 
শাহের রাজত্বের পর যখন দেশমধ্যে নানা অরাজকতা চলিতে ছিল, তখনই 
গাঁজীর অত্যাচার ঘটে। তখন শ্রীরামরাজার বয়স অস্ততঃ ৪* বৎসর ধরিলে 
মানসিংঠের আক্রমণকালে তাহাকে বাচাইয়া৷ রাখা যায় না। সুতরাং শ্রীরাম 
রাজ! মানসিংহকে সাহায্য করেন নাই তাহার কোন অধস্তন বংশধর করিতে 
পারেন; কারণ পূর্ববোন্ত হলদহ, মূলঘর পরগণা একসময়ে শ্রীরাম খার 
বংশধর দিগের হস্তগত ছিল। এখন প্রশ্ন এই, মানসিংহকে কে সাহায্য 
করিয়াছিলেন ? 

বোধখানার চৌধুরীগণ শ্রীরাম খার বংশধর তাহা সত্য। কিন্তু শ্রীরামের 
অজিতনারায়ণ নামক একটি নাবালক পুত্র ব্াতীত আর কোন সন্তানের সন্ধান 
নাই। গাজীর অত্যাচার অবশ্ত এজন্ত দায়ী। মুকুটরায়ের মত শ্রীরামরাজাও 
সেই অত্যাচারে সপরিবারে নিহত হন) প্রবাদ আছে. (ব্জীনা গা পিজি 
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কৌশলে তাহার একটিমাত্র শিশু পুত্র পলায়ন করিয়! প্রাণ বাচাইতে সক্ষম 
হইয়াছিল। এ শিশুপুত্রের নাম অজিতনারায়ণ। তাহার পক্ষে হাজিরালি 
বাটীতে আসাই সম্ভৰ। কিন্তু লাউঞ্জানির উপর অত্যাচার কালে সেখানেও 
কেহ বাস করিতে পারে নাই; তখন নীলাম্বর জীবিত ছিলেন কিনা, জানি ন! ; 
এ সময়ে তিনি বা তাহার পুত্রগণ হরিঢালীতে গিয়! বাস করেন। নীলাম্বরের 
গ্রপৌন্র রামগোপাল হইতে রাড়ুলির ধার! বাহির হইয়াছে। 


অজিতনারায়ণ পরাশ্রয়ে পালিত হইয়াছিলেন ; এততিন্ন তাহার জীৰনের 
আর কোন ঘটন! জানিবার উপায় নাই। তৎংপুত্র কমলনারায়ণ প্রতিতানালী 
ব্যক্তি; তিনি মোগলবিজয়ের পরে মোগলরাজধানীতে গিয়! কার্ধ্য গ্রহণ করেন। 
তিনিই সম্ভবতঃ রাজা মানসিংহের রণবাহিনীর সঙ্গে যশোহরে আসিয় বীরত্ব ও 
কাধ্যদক্ষতার পরিচয় দেন। পাঠানের অত্যাচার কাহিনী শুনিলেই মানসিংহ 
উদ্ত্িক্ত হইতেন এবং বিপন্ন প্রাচীন রাজবংশীরদিগকে সামস্তরাজের মত আশ্রক়্ 
দিতেন। কমলনারায়ণের নিকট তাহার পিতামহ্ের ছুর্গাতি এবং নিজের 
নিরাশ্রয় জীবনের কথা গুনিয়া তিনি মুগ্ধ হন এবং সম্ভবতঃ কমলের প্রার্থনান্ুসারে 
তাহাকে হলদহু ও মূলঘর নামক কপোতাক্ষী কূলবর্তী দুইটি পরগণার জমিদারী ও 
রাজোপাধি দেন। তখন রাজা কমলনারায়ণ বোধখানায় আসিয়। বসতি 
নির্দেশ করিলেন। এখনও সেখানে তাহার পরিখাবেষ্িত ছুর্গ ও বাড়ীর 
ভগ্নাবশেষ আছে । এই বোধখানা! একটি অতি পুরাতন এঁতিহাসিক পল্লী । 
উহার বিশেষ বিৰরণ ভূতীয় খণ্ডে দিব। প্রস্থানে দ্বাদশ গোপালের অন্যতম 
৮কানাইঠাকুরের শ্রীপাট আছে, তজ্জন্ত উহা বিশেষ বিখ্যাত। রাজ৷ 
কমলনারারণ এইস্থানে বন্থ, মিত্র প্রভৃতি বহু কুলীনবংশ স্থাপন করেন এবং 
সর্বশ্রেণীর কুলীনের সহিত সম্পর্ক ও পৃষ্ঠপোষকতা হৃত্রে সমাজে সন্মনিত 
হইয়া নিজ পূর্বপুরুষ ধন্য পীতান্বরের মত ম্বনামধন্ত হন। সেই জন্যই 
বোধথানার চৌধুরী-বংশ এত দেশ বিখ্যাত হইয়াছে.। ধন্ত পীতান্বর হইতে 
প্রধান ধার! দেখাইতেছি £-_ 


১ হরিদেব_-কৃষণনন্দ--গোবিনদেব-_তুর্গীবর--বিশ্বস্তর--ভবানদা-_শ্রীধর। 
তৎগুভ্র--৮ গীতাণ্বর খ। 
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(ক) বোধখানার শাখ!_ বোঁধখানার চৌধুরী নাম হইলে কি হয়, 
সেখানে একটিমাত্র ক্ষুদ্র শাখা আছে। সকলেই এখান হইতে উঠিয়। গিয়া 
নানা স্থানে বাস করিয়া এই নামের পরিচয় দিয়া সম্মানিত হইতেছেন। রাজ 
কন্দর্পের প্রপৌভ্র বলরাম রায় চৌধুরী বিশেষ ধর্মপ্রাণ লোক ছিলেন। 
তিনিই ছুই প্রকাণ্ড জোড়া মন্দির নিশ্বীণ করিয়৷ তন্মধ্যে রাধাবল্পভ ( কৃষঃ 
ও রাধিকা! ) এবং গোপীব্ললভ (বলরাম ও রেবতী) বিগ্রহ স্থাপন করেন। 
ইহ! ভিন্ন দশভূজা, শিবলিঙ্গ ও শালগ্রাম চক্র প্রভৃতি ছিলেন। উত্তর দক্ষিণে 
দুই পার্থে হইটি মন্দির ও মধ্যস্থলে খোল! খিলান ছিল। এখন একটি মন্দির 
ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে ; যেটি আছে, তাহার ভিতরের মাপ ১০-১৩৮ ১০৩, 
ভিত্তি ৪-৬৮। এবং গুম্বজের ভিতরে উচ্চতা ১৯:৪৮। মন্দির ভাঙ্গিয়া 
যাওয়ায় এখন বিগ্রহগুলি বাড়ীর মধ্যে একটি সুন্দর নূতন অট্রালিকার মধ্য 
স্থাপিত হইয়াছে । বলরামের পুত্র রামকান্তের চন্দ্রকাস্ত ও সুধ্যকাত্ত নামে 
ছুইপুক্র ছিলেন। চন্ত্রকাস্তের পৌন্র মহেন্দত্রনাথ এক্ষণে স্বকীয় উচ্চকুলের প্রধান 
পরিচয় স্থল। 





২০ বলরাম রায়চৌধুরী 
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২৪ মহেন্দ্র উপেক্দ স্থরেন্্ অন্নদা যোগে 
প্রসাদ নাথ 


বর্গার উৎপাতের সময় এইরূপ বাস পরিবর্তনের বিশেষ প্রয়োজন ঘটে। 
তৃথনদ রাজ! কন্দর্প বা তীহার ভ্রাতার পৌস্র শ্টামগোবিন্দ বর্গার ভয়ে সপরিবারে 
নলভাঙ্গার রাজার আশ্রয় লন। রাজান্ুগ্রহে তিনি কিন্ুকাল চগ্ডালজানি গ্রামে 
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বাস করেন; তথায় আজিও রায়ের ভিট্রা/ আছে। কয়েক বৎসর পরে 
এ[মগোবিন্দের মৃত্যু হইলে, নলডাঙ্গার রাঁজা মহেন্ত্রদেব রায় (৪৭২ পৃঃ) বর্তমান 
ঝিনাইদহের অন্তর্গত নাগপাড়া, গোবিন্দপুর, সিংহনগর, ধোপাখোল|, বিল 
কুমরাইল এই পাঁচখানি মৌজা ১৯৭৭ সালে (১৭৭১ খঃ) শ্যামগোবিন্দের পুত্র 
রামগোবিন্দ ও জয়গোবিন্দকে পাট্রা করিয়া দিয়া এ অঞ্চলে পত্তন করেন। 
তৎপরে অন্ান্ত সম্পত্তি অর্জন করিয়া! উহাদের বংশধরগণ এক্ষণে নাগপাড়ায় 
রাস করিতেছেন। এ পাটা এখনও আছে। রামগোবিন্দের পৌর গোলকচন্দর 
কৃতী পুরুষ; তিনি বংশাভিমানে নিজ শ্ঠালীপতি-ভ্রাতা৷ নড়াইলের বিখ্যাত 
রতন বাবুর সহিত বিবাদ বিসন্বাদ করিতে গিয়া নিংম্ব ও সর্বস্বান্ত হন। 
গোঁলকের কনিষ্ঠ ভ্রাতুশ্পৌত্র বাবু বিজয়কু্ণ রায় এক্ষণে ঝিনাইদহের উদীয়মান 
উকীল। 


১৮ রামভদ্র রায় 
| 
১৯ শ্তামগোবিন্দ 
টিযিরারা টাকার 
| | 
রামগোবিন্দ জয়গোবিন্দ 
| | 
ব্রজকিশোর রতনরায় 
| | 
৬ রিনা 
গোলকচন্ত্র আনন্দ শ্রীনাথ ক্ষুদিরাম রামচরণ 
| | | | 
1 | ক্ষেত্রনাথ শশধর সাতকড়ি 
রামগোপাল নৃত্যগোপাল | | ] 
| | 7]... সতীশ ৰিশ্বেশ্বর 
| | বিনয় বিজয় জিতেন প্রভৃতি 


বিনোদকষ্ বিমলকৃষ্জ কৃষ্ণ কৃষ্ণ, বি,এল কৃ 


এই বংশে কুলীনের সঙ্গে ভিন্ন আদান গ্রদান ছিল না; এখনও কদাচিৎ সে 
নিয়ম ভঙ্গ হয়। এমন কি, বংশজের সঙ্গে সধ্বন্ধ হইলে জ্ঞাতি-সমাঁজে বিশেষ 
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নিন্দনীয় হইতে হইত। অনেকে এই ভাবে নিন্দিত হইয়! অন্তজ্জ বাস করিতে 
বাধ্য হন। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। গন্ধব্ব নারায়ণের কোন পত্র 
বংশীবদন রায় চৌধুরী ভূগিলহাটের সন্নিকটে পাইকপাড়া গ্রামে বংশজ বস্থবংশে 
বিবাহ করিয়া বোধখান। হইতে বিতাড়িত হন। তত্বংগীয়েরা এখন উক্ত পাইক- 
পাড়ায় আছেন। বংশধারা এই £--.১৯ বংশীবদন-__রামশঙ্কর--রামকিশোর -- 
রামস্ন্দর _নীলকমল-_ হৃদয়নাথ ও যোগেন্্রনাথ । ২৪ হৃদয়নাথের পুক্র অমুল/, 
এবং যোগেন্দ্রনাথ ও তৎপুত্র প্রফুল্ল ও সুরেশ জীবিত । 

(খ) গঙ্গানন্দপুরের ধারা-_ রাজা কমলনারায়ণের তৃতীয় পুত্র কংসনারায়ণ 
শিশুকালে মাতৃহীন হইয়া বিমাতার স্নেহে প্রতিপালিত হন। কিন্তু বৈমাত্রেয় 
ত্রাতার! তাহার প্রতি শক্রতাচরণ করায়, তিনি পলায়ন করিয়া ঢাকায় নবাব 
সরকারে উপস্থিত হন। তথায় উচ্চ কর্মচারী ভেরচি-নিবাসী রথুনন্দন মিত্র 
মহাশয়ের সুনজরে পতিত হন। তিনি কংসনারার়ণের সহিত তাহার কন্তার বিবাহ 
দিয়া নবাব সরকারের প্রতিপত্তিবলে নিজে মধ্যবর্তী থাকিয়! বৈমাত্রেয় ভ্রাতা- 
দিগের সহিত তাহার বিবাদ মিটাইয়া দেন। তদনুসারে কংসনারায়ণ হলদহ 
পরগণা প্রাপ্ত হইয়া বোধখানার নিকটবর্তী ঝুমঝুমপুর গ্রামে বাসস্থান নির্ণয় 
করেন। সেই গ্রামেরই নাম পরে তিনি গঙ্গানন্দপুর রাখেন। রঘুনন্দনের চেষ্টায় 
নবাব দরবার হইতে কংসনারায়ণের রাজোপাধি বহাল থাকে । বোধখানা হইতে 
পৈতৃক কুলবিগ্রহ শ্তামরায় ঠাকুরকে লইয়া গিয়া গঙ্গানন্দপুরে একটি স্থন্দর জোড়- 
বাঙ্গালায় প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহ! ভিন্ন /সিদ্বেশ্বরী দেবীর মন্দির এবং শিব- 
মন্দিরও পরবর্তী সময়ে নির্মিত হইয়াছিল। সবগুলিরই ভগ্নাবশেষ এক্ষণে 
বর্তমান। প্রবাদ এই, ৬গ্তামরায় বিগ্রহটি প্রতাপাদিত্যের পতনের পর যশোহর 
রাজধানী হইতে সম্ভবতঃ কমলনারার়ণ কর্তৃক আনীত হন। এই গল্পের সত্যতা 
নির্ণয়ের পন্থা! নাই ; তবে শ্তামরায় বিগ্রহ আছেন এবং এখনও গঙ্গানন্দপুরে 
কোন প্রকারে নিত্য পৃজিত হইতেছেন। কংসনারায়ণের দ্বিতীয় পুত্র রত্বেশ্বর 
গঙ্গানন্দপুর হইতে যশোহর নওয়াপাড়ায় বাস করেন। কংসের প্রপৌত্ 
আনন্দিরাম প্রথমতঃ রায়গ্রামে এবং পরে তথ্বংশীয়েরা চণ্ডীবরপুরে বাস করেন। 
চণ্তীবরপুরের অমৃতলাল রার দেশীয় লিখিবার কালীর আবির্তা বলিয়া 


বিখ্যাত হন। 


বোধখান।র চৌধুরীবংশ ৬৭৫ 


১৭ বাজ! কংসনারায়ণ ( গঙ্জানন্পুর ) 
| 


| 
১৮ রাঘবেন্্র রায় চৌধুরী ১৮ রপ্বেশ্বর রায় চৌধুরী 
| ( নওয়াপাড়া ) 


সপ সাপ পসপা 


১৯ রামনাথ ১৯ কৃষ্জপ্রসাদ 
| | 
বি রামকান্ত 
মুকুন্দ ২ আনন্দিরাম | 
ণ (রায়গ্রাস ) ২১ রাধামোহন 
কুষচন্ত্র | 
| ২২ ছর্গাদাস 
হরচন্তর কিযারী 
| | | 
ঈশ্বরচন্দ্র ২৩ আশুতোষ লোহিতকাস্তি 
ৃ | জৌবিত) | 
যতীশচন্্ | -777717 হ্রেশ 
ৃ ২৪ মহীতোষ পরিতোষ সন্তোষ ভৰতোধষ 
২৫ সুকুলকাস্তি এম, এ ও প্রেমতোষ 


(গ) নওয়াপাড়ার শাঁখা-__রদ্বেশ্বর আসিয়া বর্তমান যশোহর সহরের 
'অনতিদূরে ভৈরবতীরে নবপাড়া বা নওয়াপাড়া গ্রামে বাস করেন। ইহা 
ঈশপপুর পরগণার অন্তর্গত। এখানে তৈরব নদ আকিয়! বাঁকিয়া অন্দরে 
বাহিরে রত্বেশ্বরের বাটার জলাশয়ের কার্য করিয়াছিল। কবির রঞ্রিত বর্ণনায় 
দেখ! যায় £-- 

প্যথায় বিখ্যাত, ঈশপ পুর পরগণা, বৃথ! চক্ষু তা'র না দেখিল যেই জনা। 
তা'র নধো গ্রামছুড়া নবপাড়া! গ্রাম, নবীন কৈলাস যেন দর্শনে সুঠাম । 
তথায় শ্রীশিবচন্ত্র রায় গুণমণি, প্রশস্ত কায়স্থ-বংশে যিনি চুড়ামণি। 

ধার যশে যশোময় ছিল যশোহর, যেন নবচন্ত্র নবপাড়ার ভিতর ।”* 


পপ 


* পর্জিত মুদ্দনমোহন তর্কালক্কার প্রণীত “বাসবদত্তা* ওয় সং, ১৫ পৃঃ॥ এই কবিবর প্রথম 
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এই শিবচন্দ্র রত্বেশ্বরের প্রপৌক্র এবং নওয়াপাড়া! নাম ধাহারা এ অঞ্চলে 
বিখ্যাত করিয়াছেন, সেই রতিকাস্ত, কালীকান্ত, বাণীকান্ত ও নবকান্ত নামক 
পুক্র-চতুষ্টয়ের পুণ্যগ্লোক পিতা । 


রত্বেশ্বরের ছুই পুক্রের বংশ আছে £_রামরাম ও কৃষ্ণরাম। কৃষ্খরামের 
ংশধরগণ পিতৃবাঁটী ত্যাগ করিয়া নিকটবর্তী নৃতন বাড়ীতে বাস করেন। 
এই জন্ত উক্ত উভয় ভ্রাতার বংশধরগণের মধ্যে বড় বাড়ী ও নূতন বাড়ী বলিয়া 
দুইটি ভাগ হইয়াছে । কৃষ্ণরামের পৌন্র নিমানন্দ ভূষণার মুন্সেফ ছিলেন ; 
তখন তিনি সেখান হইতে রাজমিন্ত্রী আনিয়! নুতন বাটীতে সুন্দর শিল্পযুক্ত 
চণ্তীমণ্ডপ প্রস্তুত করেন, উহা! এখন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। সেই সকল শিল্পীর 
সাহায্যে শিবচন্ত্রও নিজ বাটাতে অপুর্ব চণ্ডীমণ্ডপ নিম্মীণ করাইয়! লন, উহ! 
এখনও আছে। প্র বাটাতে যে প্রকাণ্ড বৈঠকখান! দূর হইতে রাজোচিত 
প্রাসাদ বলিয়া মনে হয়, তাহা রতিকাস্তের সময়ে প্রস্তুত হইয়াছিল। সে 
সময়ে উহাদের বৈষয়িক আয় আন্মানিক ৫০১,০* হাজার টাকা ছিল। যেমন 
২৫৩০টি নীলের কুঠির আয় ছিল, তেমনই মহল কাল্না ও হোঁগলা পরগণ| 
১৯ বৎসরের জন্য ইজারা ছিল বলিয়া ইহাদের প্রতিপত্তি এত বুদ্ধি পাইয়াছিল। 
শিবচন্র্রের মধ্যম পুত্র কালীকান্তই সর্বাপেক্ষ। ক্ষমতাপর পুরুষ ছিলেন। তিনি 
নল্দী পরগণাঁর নায়েব বা সাজোওয়াল ছিলেন। সেই সময়ে তিনি তরফ 
নহাটা, মিঠাপুর এবং লাট উজিরপুর, এই তিনটি সম্পত্তি নল্দীর অধীন 
পত্তনী লন। এতদ্বত্তীত পরগণ! ইমাদপুরের 1/8 অংশ বগচরের আ্য 


বয়সে কালীকান্তের বৈঠকে ছ্বারপগ্ডিত ছিলেন । সেই সমন্ন তিনি কালীকান্তের অনুমতি হত 
সংস্কতের “শেষবক্ত।' বররুচি-ভাগিনেয হবন্ধু-কত গগ্যকাব্য বাসবদত্তার পঞ্চানুবাদদ করেন। 
১৭৫৮ শকে বা ১৮৩৬ খাবে উহ! প্রকাশিত হয়। কবির নিঞ্জের কথ এইরূপ ৫-- 


“মদনমোহন, করিয়। যতন, কালীর সম্প্রীতি তরে 
অসার আশার, করিতে সুসার, ভাষার রচন। করে* 
এই কাব্যে অতুযক্তি, ল্লেষ, অনুপ্রাস ও আদি রসের একশেষ অনেকন্থলে ছুর্বে্ধোধ্য ও 
স্থরুচি-বিরুদ্ধ হইয়। দীড়াইয়াছে। তবু ও কাব্যের শাব্দিক সৌঠ্ঠবে এ গ্রস্থ অতুলনীয় । 


বোধখানার ঢেধুরীবংশ ৬৭৭ 


জমিদারদিগের নিকট হইতে খরিদ করেন। কিন্তু এই সকল বিষয় সম্পদ 
ধেমন জোয়ায়ের জলের মত আসিয়াছিল, তেমনই কয়েক বৎসরের মধ্যে 
( ১২৮৩-৮৮ সাল ) একেবারে নিঃশেষ হইয়। গেল। তরফ নহাট! নীলকর 
সেলভি সাহেবের নিকট বিক্রয় কর! হয়; নড়াইলের সরিক গুরুদাঁস বাবুর হাট 
বাড়িয়া লাট-উজিরপুরের অন্তর্গত ছিল। গুরুদাস বাবু কালীকাস্তের শ্তালী-পুত্র ; 
এজন্য তিনি যখন জ্ঞাতি-বিরোধের জন্ঠ পৃথক বাড়ী করিতে উদ্ভোগী হইলেন, 
তখন তাহার প্রার্থনামত কালীকাত্ত উজিরপুর কোবলা করিয়া দেন। বগচরের 
আনন্দচন্ত্র চৌধুরীর সহিত কালীকাস্তের ধর্ম-বন্ধুত্ব ছিল; মিঠাপুর নীলাম হইবার 
সময়ে কালীকা্ত উঠা আনন্দচন্দ্রের বিনামে খরিদ করেন। কিন্তু আনন্দচন্দ্রের, 
আকম্মিক মৃত্যুর পর সে বিনাম আর স্বনাম হয় নাই। ইমাদপুরের অংশও 
নিলামে বিক্রয় হইলে, চাচড়ার রাজা খরিদ করেন। এইরূপে অন্ন দিন মধ্যে 
নওয়াপাড়ার জমিদারগণ জমিদারী-বিহীন হইয়া পড়েন। কবির উত্তিতে 
কালীকান্ত সম্বন্ধে, “যা'রে গুণ দিয়া ব্রন্মী হলেন নিগুণ” ইত্যাদি অতুযুক্তি 
যাহাই থাকুক, তিন যে “বিশিষ্ট বলিষ্ট শিষ্ট” ইষ্ট-নিষ্ঠ প্রতাপশালী বাক্তি 
ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার সে বিপুল সৌভাগ্যের সঙ্গে নওয়াপাড়ার 
রায় চৌধুরীদিগের বর্তমান ছুরবস্থার কথা তুলনা করিতে গেলে, আর তাহাদের 
তগ্নপ্রায় সৌধরাজির দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিলে অশ্রু সন্বরণ করা যায় না। এক্ষণে 
এই বংশের প্রায় অধিকাংশই চাঁকরী-জীবী। তন্মধ্যে কয়েক জনের নাম উল্লেখ 
যোগ্য ; নবকান্তের পুত্র ছুর্ণীকান্ত সবজজ. হইয়াছিলেন; কালীকান্তের পৌন্র 
নলিনীনাথ ভারত-গতর্ণমেণ্টের অধীন উচ্চ চাকরী করেন? কালীকান্তের পুত্র 
কেশবলাল ও তৎপুক্র শৌরীন্দ্রনাথ সব রেজিষ্্রার এবং রতিকাস্তের পৌর 
মণীন্দ্লাল যশোহর কালেক্টুরীর স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। 


৬৭৮ ধশোহর-খুল্নার ইতিহাস 
১৭ রাজা কংসনারায়ণ 


| 
১৮ রত্বেশ্বর রায়চৌধুরী ( নওয়াপড়! ) 
| 


০ পাশপাশি ৩ শিপ পপীাপপপাপপাসপাী পাপ পিস পিপি 





১৯ রামরাম (বড় বাড়ী) রামকিশোর ( নৃতনবাড়ী ) 
| | 
| রি রনি রি 
কাণী ২০ মধুহ্দ্বন রামছরি ২১ নিমানন্দ জয়চন্ত্র 
| | | | | 
কপারাম 17 | | | দেবনারার়ণ রামস্থন্দর 
| ২১ শিবচন্্র লক্ীনারায়ণ তারিণী ভবানী | | 
শ্রীনাথ | | | রামেন্ত্ সুধীর 
! গোলক দিগম্বর ্রীরাম | প্রভৃতি 
শ্তামাচরণ | চি. আলি 


উ! দীননাথ হুর্গীবর শ্রীপতি ২৪ ফোগেম্ত্র নগেন্ত্র ব্রজেন্ত্র 
হাজী... 
| | শরৎ, শ্রীশ খগেন্জ | বিনোদ ননশী 
গুরুদাস ছুূর্গাদাস ও সতীশ | ৃ । 

| ২৫ কালীকৃষ্ণ শিব জয় 


পুলিন 


২১ শিবচন্দ্র 
রিনিতা ভতিরিররারায্যারাররা 
| | ] | 
২২ রতিকাস্ত কালীকাস্ত বাণীকাস্ত নবকাস্ত 
| | | ৃ 
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নীলমাধব দেবলাল প্যারী কেশবলাল কৈলাস | ছুর্গাকাতস্ত তারাকান্ত 
ূ | লাল | | 1]... | (েবজজ) | 
হেমস্ত ভরণীকাস্ত | ২৪ শৌরীন্দ্র নলিনী মহেন্দ্র স্থরেন্ত্র | বীরেশ্বর 
| | মণীন্ত্লাল নাথ নাথ ২৪ সতীকাস্ত প্রভৃতি 
শরৎ কিরণ | বি, এ 
] ব্রজলাল প্রভৃতি 


২৬ শিশির গ্রভৃতি 


বোধখানার চৌধুরীবংশ ৬৭৯ 


(ঘ) রাড়ুলী শাখা-_-পূর্বেই বাণয়াছি, গাজী যখন লাউজ্ানির রাজ। 
মুকুট রায়ের সর্বনাশ সাধন করেন, তখন নীলাম্বর ব! তৎপুত্র গদাধর হাজিরালী 
হইতে অন্তত্র চলিয়৷ যাইতে বাধ্য হন। মোগল শাসন প্রবর্তিত হইলে, গদাধরের 
পুত্র শ্রাম মল্লিক মোগল স্ববাদারের বশ্ততা স্বীকার করেন এবং মলই পরগণার 
জমিদারী বহাল থাকে। * এই সময়ে শ্রীরাম মল্লিক কপিলমুনির নিকটবর্তী 
হরিচালী গ্রামে নদীতীরে বাস করেন । রামের পু বা ভ্রাতু্পুত্রের নাম 
রামগোপাল রায়। নীলাম্বর হইতে শ্রীরাম পর্যন্ত কয়েক পুরুষের বিশেষ খবর 
পাওয়া! যায়না। ১৭ পর্যযায়তুক্ত রামগোপালই রাড়ুলী শাখার আদি। 

রামগোপালের চারিপুত্রের পরিচয় পাইয়াছি, কমলাকাস্ত, গোপীকাস্ত, 
রঘুনন্দন ও শ্্রীহরি | ইহার মধ্যে গোপীকাস্তের বংশ-ধারা ধরিতে পারি নাই। 
রঘুনন্দন হইতেই রাড়ুলী ধার! বাহির হইফ়াছে। জ্যেষ্ঠ কমলাকাস্ত অত্স্ত 
বলবান পুরুষ ছিলেন ; পালোক়ান তীরন্দাজ রূপে তাহার সমকক্ষ পাওয়া! দুর্লভ 
ছিল। এই সময়ে মগ ও ফিরিঙ্গি দন্থ্যগণ জলপথে দেশের মধ্যে প্রবেশ করিয়া 
বড় অত্যাচার করিত। (৪৪৮-৪৯ পৃঃ)। কমল রায় সবল হস্তে অস্ত্র ধারণ 
করিয়া! জলপথে গুগুভাবে আক্রমণ করিয়া উহাদিগকে তাড়াইয়া দিতেন। 
এৰং তিনি পরিবারবর্গকে নিরুপদ্রব্‌ করিবার নিমিত্ত নদীকুল ত্যাগ করিয়া 
গ্রামের মধ্যে একটু দুরে এক গড়কাটা বাড়ী নির্মাণ করিয়। তথায় বাস করেন। 
হরিঢালীতে সে বাটির তগ্নাবশেষ এখনও আছে। দস্থ্যর অত্যাচার নিবারণ 
জন্য লোকজন রাখিয়া আত্মরক্ষা করিতে গিয়া, কমল রায় বিশেষ বিপর হইয়া 
পড়েন এবং বহু বংসর ধরিয়! ঢাকার নবাব সরকারে রীতিমত রাজশ্ব সরবরাহ 
করিতে পারেন ন৷। তখন চাচড়ার রাজ মনোহর রায় প্রবল পরাক্রাস্ত ব্যক্তিও 
এতধঞ্চলে সর্বপ্রধান ভূম্যধিকারী। তখনকার পন্ধতি অন্থদারে কিন্ধপে 


9 সপসতঠ 


* মূলই নামক পৃথক পরগণার নাম আইন-ই-আকবরীতে পাওয়| যার না। সম্ভবতঃ 
খলিফাতা বাদ সরকারের মধ্যে যে ক্ষুদ্র পরগণ। *+18810]. ০1 81119178”” বলিয়া উদ্ত হইয়াছে, 
(8115 10510 ৬০1. 11, ৮৮ হওক) তাহাই মলই পরগণ। হইতে পারে। কেহ কেহ বলেন 
মৌলিক বা মঙ্জিক কখ! হইতে মলই হইয়াছে। ই্রীরাঞ্গ বা গ্রাম তালুকের রাজন্থ ২৬,৪২৭ 
পাম। কপিলমুনির পার্থে রামপুর গ্রাম জীরামমল্লিকের নাম রাখিক়াছে। 


৬৮০ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


নিকটবর্তী জমিদারগণের মাঁলগুজারী রাজা মনোহরের সামিল হইয়াছিল) তাহ৷ 
আমরা পূর্বে দেখাইয়াছি (৪৮৬ পৃঃ)। এইভাবে কমলাকান্তের রাজ, 
মনোহরের সামিল হয় এবং তিনি মলই পরগণার রাজস্ব প্রতি সন নিজে দাখিল 
করিয়! জমিদারীটি রক্ষা করিতেন। কমলাকান্ত অবশেষে মে বাঁকী দেন! 
পরিশোধ করিতে না! পারিয়া, পরগণাটি কোবালায় মনোহর রায়কে লিখিয়৷ 
দেন ( ১৬৯৯ খৃঃ) 1 * 

রাড়,লী-রায় বংশের প্রাচীন দলিলাদি হইতে দেখিতে পাই, কমলাকান্তের 
্রাতুস্পুত্র রামক্ুঞ্চ মলই পরগণার অন্তর্গত বুড়নপুর গ্রামের একাংশে গিয়া 
বসতি করেন, এজন্ত সে পাড়াকে “রাগের আলি” বলিত, উহাই অপভ্রংশে এক্ষণে 
রাড়লী বা রাড়,লা দাড়াইয়াছে। রামক্ৃষ্ণের সময়ও খাঁটিভাবে রাভ,লীতে বসতি 
হয় নাই; পরিবারবর্গের মধ্যে কেহ কেহ হরিঢালী এবং কেহ কেহ রাড়,লীতে 
থাকিতেন। রামকৃষ্ণ-তনয় রামপ্রসাদদের চারিপুত্র ছিল) শিবচরণ, দয়ারাম, 
শুকদেব ও চন্দ্রশেখর । ইহার মধ্যে দয়ারাম বাতীত আর কাহারও বংশ নাই। 
শিবচরণ ঝ। শিবচন্ত্র হরিঢালীতে থাকিতেন। তিনি ঢাকার নায়েব দেওয়ান 
মহচ্ষদ রেজা! খাঁর মুন্দী ছিলেন এবং যখন (১৭৮১ খুঃ) যশোহর ইংরাঁজ 
রাজত্বের সর্ব প্রথম রাজস্বকেন্ত্রূপে পরিণত হয় ( ৬/6519110 1১ .54-) 
তখন শিবচরণ কা্ধ্য লইয়। যশোর আসেন। উহার মৃত্যুর পর তাহার ভ্রাতুম্ুত্র 
অর্থাৎ দয়ারামের পুক্র মাণিকচন্ত্র সেই চাকরী পান। (১০০৩ 10691 170. 
227 00107) 0) 0০911900701 ]555019 €০ 002 30210 01 1২6৮০1)1]০) 
01৮ ৬/11119105 08650 26. 5. 1809০) এবং ৩৫ বৎসর কাল নানা দায়িত্বপূর্ণ 


* ৩১৫7057২৪১০: 09. 45. চাচড়া রাজ সরকারের পুরাতন কাগজপত্রে মলই 
পরগণ! প্রসঙ্গে দেখিতে পাই £-_ “দাবেক জমিদার কমলাকান্ত রাক্ন ও গোপীকান্ত রায় এই 
হুইজন। ছিল। মালগুজারী মনোহর রাগের সামিল। পরে বাকী আটকাঁইলে সরবরাহ 
করিতে ন। পারিয়া বািতে কবলা করিয়া দিজেক। সাবেক ছুই জমিদারের সন্তান রাড়লী 
গ্রামে বর্তম।ন আছে। কমলাকান্ত রায়ের পৌক্র শিবচরণ হরিঢালীতে বর্তমান আছে ১” হে 
শিবচরণের কণ। উন্বিশিত. আছে, ,তিনি কমলাকাস্ত্বের পৌল্র নহেন, তাহার ত্রাতুম্পত্ 
রামকৃকের পৌন্র। 
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তিহাসের জন্য 


রাড 
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৬হরিশ্চন্্র রায়ের বা 


3. 


র খুলনার ই 


শ্রীসতীশচক্ মিত্র প্রণীত যশোহ 


800125971১9, 020, ভিড ০75, 


বোধখানার চৌধুরীবংশ ৬৮১ 


পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তৎপুক্র আনন্দলাল ১৮ বৎসর বয়সে গভর্ণমেণ্টের 
চাকরীতে প্রবেশ করিয়া মুত ১৮৩১ খুঃ ) পর্য্যন্ত হুগলী ও যশোহরে নানাকার্ষ্যে 
লিপ্ত ছিলেন। তাহার জীবনের অধিকাংশ কাল যশোহরে কাটিয়াছিল। সেই 
সময়ে তৎপুত্র হ্রিশ্চন্ত্র রায় “পারশী, উর্দু ও বঙ্গভাষায় স্ুপারগ” বলিয়া 
কালেক্টরীতে মুন্পীগিরি পদে নিযুক্ত হন (১৮৪৭)। আননদলাল যশোহরে 
থাকিবার সমক্প উহার সন্নিকটে কিছু তালুক অর্জন করেন এবং তথাকার 
প্রজাবর্গের জলকষ্ট নিবারণের জন্য ধোপাখোলায় একটি সুন্দর পুঞ্করিণী খনন 
করিয়া দেন। আনন্দলালের সময়েই রাড়ূলীর সুন্দর অন্টরালিকা সমস্থিত বৃহৎ 
আবাসবাটী নির্শিত হয়। এই আনন্দলালের পুর হরিশ্ন্দ্র রায় স্তর প্রসুল্লচন্তের 
পিত। এবং পুত্র-সম্পরদে তিনি আজ দেশবিখ্যাত। 

বাবু হরিশ্চন্ত্র সময়োচিত উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। সংস্কৃত, 
বাঙ্গালা, ইংরাজী ও ফারসীতে তাহার বিশেষ অধিকার ছিল। তিনি সমাজমধ্যে 
আধুনিক সভ্যতার উদ্ধার মতাবলম্বী এবং অগ্রণী ছিলেন। নিজে যেমন শিক্ষিত, 
তিনি শিক্ষালোকে প্রতিবেশিগণকে উন্নত করিবার জন্য তেমনই উদ্ভোগী 
ছিলেন। এমন কি, ১৮৪৫ অব তিনিই প্রথম রাড়'লীতে বালিকা-বিগ্যালয় 
খুলেন এবং বহু বৎসর যাবত নিজ গ্রামে একটি মধ্য-ইংরাজী স্কুলের যাবতীয় 
আবগ্ঠক ব্যয়ভার বহন করেন। ১৯০৩ অবে এ বিগ্ালয় হাই স্কুলে পরিণত 
হওয়৷ অবধি তাহারই মধাম পুত্র নলিনীকাস্ত উহার সম্পাদক এবং তৃতীয় পুত্র 
প্রফুল্লচন্ত্র সর্ধ্ববিষয়ে উহার পৃষ্ঠপোষক আছেন । এতর্দিন পর্যন্ত স্কুল তাহাদেরই 
নিজবাটীতে ছিল; সম্প্রতি প্রফুল্চন্দ্রের চেষ্টার ফলে গবর্ণমেণ্টের বিপুল সাহায্যে 
স্ুলটির জন্য পৃথক্‌ স্থানে বিরাট অট্রালিক! নির্শিত হইয়াছে । হরিশ্চজ্্র যে 
শিক্ষার বীজ রোপণ করিয়াছিলেন, তাহার অস্কুর হইতে অব্যাহত উন্নতিতে 
ফলগ্রস্থ বৃক্ষের স্ৃপ্ত্ি হইয়াছে । প্রফুল্নচন্দ্র সম্প্রতি স্থানীয় লোকের শিক্ষাকরে 
পৃথকভাবে সমিতি গঠন করিয়া যে অর্থভাগ্ডার দান করিয়াছেন, তাহার ফলে 
স্ুলটি যে কালে কলেজে পরিণত হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে £ বাবু 
হরিশ্ন্ত্র নিজের চারিটি পুত্রের শিক্ষার জন্য অবস্থার অতিরিক্ত বায়াধিক্য 
করিয়াছিলেন। আজ দেশের লোকে তাহার সে প্রচেষ্টার ফলভাগী হইয়াছে । 
তাহার মত পুত্রভাগ্য ষশোহর-খুল্নার মধ্যে কাহারও হয় নাই । 


৬৮২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


বাবু হরিশ্চন্দ্রের চারি পুক্র £_জ্ঞানেন্দ্রন্দ্র, নলিনীকাপ্ত, প্রফুল্লচন্দ্র ও 
পূর্ণচন্দ্র। সকলেই জীবিত, তন্মধো মধ্যম ও কনিষ্ঠ বাড়ীতে থাকেন; জো 
জ্ঞানেন্দ্রন্্র আইন পরীক্ষ' পাশ করিয়া বহু বৎসর যাবত ডায়মগহারবারে 
ওকাঁলতী করিতেছেন। মধ্যম পুত্র প্রায় সাহেব” নলিনীকান্ত রায় চৌধুরী; 
তাহার বিশেষ পরিচয় আমরা পুস্তকের প্রথম খণ্ডে নানা প্রসঙ্গে দিয়াছি 
(১০৬-৭ পৃঃ)। স্বীয় পিতৃপুরুষের মত তিনি প্রজারঞ্জক ভূম্যধিকারী, তাহাতে 
আবার কৃতবিস্ত অভিজ্ঞ ডাক্তার ; এজন্ভ সর্বজাতীয় লোকে তাহাকে আপন 
জনের মত ভালবাসে । তিনি একজন প্রসিদ্ধ শিকারী এবং সমগ্র সুন্দরবন 
তাহার নখদর্পণ-স্বরূপ। তিনি কি ভাবে আমার সঙ্গে স্থন্দরবনের গহনপ্রদেশে 
ভ্রমণ করিয়া, পুরাতত্বের আলোচনায় নূতন আলোকপাত করিয়া এই ইতিহাস 
সঙ্কলনের প্রধান সহায়ক হইয়াছিলেন, কি ভাবে আমি অপরিশোধা খণে তাহার 
নিকট সমাবদ্ধ, ভাষায় তাহা বর্ণনা করিতে পারি না। 

মহামতি হরিশ্চন্দ্ের তৃতীয় পুভ্র বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্তর প্রফুল্লচন্দ্র রায় 
(317 10115051২85 তত 05 05 001) 90550615190 0502 55 85০591 
এই পুস্তকের তৃতীয় অর্থাৎ পরিশিষ্ট খণ্ডে আমরা তাহার সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত 
লিখিব। যে সকল ভাগ্যবান ব্যক্তির জীবদ্দশায়ই তাহাদের জীবনী বাহির 
হম, তিনি তাহার অন্ততম 7; অনেকেই তাহার প্রধান প্রধান আবিফার ও 
অবদানের কথ! জানেন । তিনি জ্ঞানবিজ্ঞানে পগিতাগ্রগণ্য আচার্য্য ; 
ংসারধর্ম্ে বিলাস-বিরহিত খধিকল্প চিরকুমার, দেশের ও দশের সেবায় 
একাগ্রকম্মী দানবীর ) তাহার পরিচয় আমি কি দিব? যশোহর-খুল্নায় এমন 
শিক্ষিত ব্যক্তি কেহ নাই, যিনি খুল্ন৷ জেলার এই কৃতী সন্তানের এবং দেশের 
এই একনিষ্ঠ সেবকের দানের কথা, ধ্যানের কথা, কর্মের কথ! ও মন্মের কথ। না 
গুনিয়াছেন। এই পুস্তকের জন্য আমি তাহার নিকট খণী বলিলে ঠিক হয় না; 
এই পুম্তকই তাহার, আমি উপলক্ষ্য মাত্র। অনেক স্থানে রাজার দানে পুস্তক 
প্রকাশিত হয়, কিন্তু রাজার প্রাণ তাহার মধ্যে থাকে না। বর্তমান ক্ষেত্রে 
ব্যাপারটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি আমাকে জাগাইয়৷ কার্য্যব্রতী করিয়াছিলেন, 
তাহারই অযাচিত অনুকম্পায়, তাহারই প্রাণের মহিমা গত দ্বার্দশবর্ষকাল 
দেশের পুরা'তত্বের আলোচনার কঠোর সাধনায় একাগ্রভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া 
জীবনের বেলা সংক্ষেপ করিয়া আনিয়াছি। প্রফুল্লচন্ত্র নিজের অপাধিব চরিত্রে, 
অসামান্ত প্রতিভায় এবং অপরিসীম ত্যাগ-মাহাত্ম্যে তাহার দেশ, তাহার ম্বজাতি 
এবং তীহার প্রসিদ্ধ বংশকে সমুজ্জল করিয়াছেন। 


লাড়ুলীল্প ন্াস্-চেঞ্ুক্পী বতস্প। 
১৩ শিবদাস চৌথণ্ডী--১৪ নীলাম্বর থা--১৫ গদাধর রায়-_-১৬ শ্রীরামমল্লিক। 


১৭ রামগোপাল রায় ( হরিঢালী ) 
ূ 


| 1 ূ ূ 
১৮ কমলাকাস্ত গোপীকান্ত ১৮ রথুনন্দন শ্রীহরি 

| | | 
ছি ১৯ রামকৃষ্ণ (রাড়,লী এ 
রামসস্তোষ | জয়দেব 

1 ২০ রামপসাদ বামচরণ ভাগ্যমস্ত |. 
হরেকৃষঃ | | | | 
222৫ ২ ৬, জগন্নাথ বৈগ্ভনাথ তুলারাম রূপরাম 


| | | | ৃ 
২২ €ভরবচন্ত্র রামজয় রামতন্থা গোলক শ্রীমন্ত গোরাঠাদ রামতগ্ু 


| | | | | 
স্যপ্টিধর নি রিনি শ্বামাচরণ রামনারায়ণ দ্বারিক 
চিনির রর | 


| 
| অবিনাশ কমলাকাস্ত প্যারী 





|. 1] 1] শীতলচন্ত্র | 
২৪ রসমষ জগৎ ম্ুখময় | স্ষ্টিধধ ভূধর 
| ২৫ ঘতীন্দ্র | ২৬ কালীপদ কাশীশ্বর ক্ষীরোদ 
২৫ হরষিত মণীন্্র প্রভৃতি 
। হরি ঢালী) 
২০ 898 
| রা | 771 
শিবচর শুকদেব ২১ দয়ারাম চন্্রশেখর 
| দি সা 
২২ মাণিকচন্ত্র বৈকৃঠনাথ 
| | 
২৩ বায রামলাল (দত্তক) 
| 
২৪ হরিশ্চন্দ্র রাজেঙ্জলাল 
£ 
গা 101111001 অরেন্ত্রপ্রভৃতি 
২৫ জ্ঞানেন্দ্রচন্ত্র রারপাহেব ২৫ শ্তির গ্রফুললচন্ত্র পুর্ণচন্ত্র 
ও নলিনীকান্ত 16. | 
বতীন্ত্রনাথ | ূ চারুচন্ত্র 


সপ স্পিপাপ শিস পিপি 





| | | 
জগন্নাথ ২যামিনী অৰনী ধবণী 


সস্পোহুন্র-স্পুুনলাল্র ইন্ভিহাত্স 
দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় অংশ 


হইওল্লাভজ আহ্মতল 


প্রথম পক্সিচ্ছেদ--ল্রাটশ-্শাসনেলস প্রবণ্নন 
ও হেক্তেতেনক ক্টীপ্তি 


১৭৫৭ খুষ্টাবে নবাব সিরাজউদ্দৌলা ফন়যন্ত্রের ফলে পলাশীর যুদ্ধে সেনাপতি 
কর্ণেল ক্লাইভের নিকট পরাজিত ও পলায়িত হইলেন বটে, কিন্তু উহাতে নবাবী 
শ]সনের পরিবর্তন হয় নাই; কারণ সিরাজের নৃশংস হত্যার পর, তাহার স্থলে 
মীরজীফরকে মুপিদাবাদের মসনদে বসান হইল। তবে বিশ্বাসঘাতকতার 
বিষদোষে মানুষের মেরুদণ্ড বিনষ্ট হয়, তাহার আর আত্মসম্মান বা স্বাতন্ত্রোর 
জ্ঞান থাকেনা ; মীর জাফর ইংরাজের হস্তে কলের পুতুল হইয়া! বসিলেন, লোকে 
তাহাকে “কর্ণেল রলাইভের গর্দত” বলিয়া উপহাস করিত।* এমন কি, তাহার 
ইংরাজ-প্রভূই তাহাকে অকর্ধা। সাব্যস্ত করিয়া গদিচ্যত করতঃ তীহার জামাত 
মীর কাশেমকে নবাব-তক্তে বসাইলেন। কিন্তু মীর কাশেমের প্রত চবিভ্তর 
পূর্ব্বে জান! ধায় নাই ; তিনি যখন স্বদ্দেশীয় রাজ-তক্তের মর্ধ্যাদ! রক্ষার জন্য মাথা 
তুলিলেন, তখন তিনি বিদ্রোহীর মত যুদ্ধক্ষেত্রে বিধবস্ত হইলেন এবং পলায়ন 
করিয়! দীনহীনের মত জীবন শেষ করিলেন। অহিফেনসেবী, কুষ্ঠাক্রাস্ত, বৃদ্ধ ও 
অকর্ধণ্য মীর জাফরের আবার ডাক' পড়িল, কিন্ত অচিরে মৃত্যু তাহার: বিষ 
অবসন্ জীবনের সমাপ্তি করিয়া! দিল। বঙ্গীয় মুসলমান-শাসনের স্বাতস্ত্রোর যাহা 

কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহাও এই সঙ্গে শেষ হইয়া! গেল। ইহার পর বৈদিশিক 
 শাসক-সম্পরদায়ের ক্রীড়া পুতুলের মত কত জন নবাব-তক্তে বসিয়! বৃত্তিভোগ 
করিলেন, তাহাদের কাহিনীর সহিত দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের কোন 
সম্পর্ক নাই। ূ | £ 


থপ আস শী 
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৬৮৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


১৭৬৫ অব ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানী বাদশাহ শাহ আলমের নিকট হইতে 
বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী গ্রহণ করিলেন) তখন অর্থ আসিল ইংরাজের হস্তে, 
শাসন থাকিল চরিত্রহীন মজ্জাহীন স্থার্থসম্বন্ধহীন নবাবের হাতে। স্থতরাং 
কড়াকড়ি করিয়! শুধু টাকাকড়িই আদায় হইত) তাহারও কতক ইংরাজ 
কোম্পানীর হস্তে পৌছিত, কতক দেশীয় ছুর্বত্ত কর্মচারীরা চুরী করিয়া খাইত ; 
জবরদস্তি করিয়া অতিরিক্ত আদায়ের চাপ নিরীহ প্রজাবর্গের উপর পড়িয়া 
তাহাদিগকে নিঃস্ব ও নিরন্ন করিয়া তুলিয়াছিল। ইহার উপর আবার প্রারতিক 
বিপর্ধ্যয় বশতঃ অনাবৃষ্টি হওয়ায়, ১১৭৬ সালে (১৭৬৯ খৃঃ) ছিয়াত্তরের মন্বস্তর 
নামক ভীষণ দুভিক্ষ দেখ! দিল, উহাতে বঙ্গের এক-তৃতীয়াংশ লোক মৃত্যুমুখে 
পড়িল। এর ছুতিক্ষের প্রকোপ যশোহর-খুল্ন/য়ও আসিয়াছল; যে অঞ্চলে 
“সকল ধান ২২ পাহারী” €১১*সের ) ছিল, সেখানেও এই “কাটা” মন্বস্তরে 
টাকায় দশসের করিয়া ধান্ত বিক্রয় হইয়াছিল। নদীমাতৃক দেশ বলিয়া লোকের 
একেবারে অন্নাভাব বা অতিরিক্ত প্রাণহানি হয় নাই । * 

এই ছুঙিক্ষের পর ভারত-শাসনের উপর বিলাতের কর্তৃপক্ষের নজর পড়ে 
এবং নুতন বিধানানুসারে ওয়ারেণ হেষ্টিংস বঙ্গের গতর্ণর হইয়া দেওয়ানী আফিস 
মুশিদাবাদ হইতে কলিকাতায় তুলিয়া আনেন , ১৭৭২)। আসিয়াই তিনি 
রাজত্ব আদায়ের জন্ স্থানে স্থানে কালেক্টর বা সংগ্রাহক নিযুক্ত করেন। কিন্ত 
খরচের ভয়ে শীঘ্রই সে গ্রথা তুলিয়া দেওয়া হইল। যশোহরে প্রায় ছুই ৰসরকাল 
একজন কালেন্টর ছিলেন, কিন্তু তাহাকে তুলিয়া লওয়ায় কর সংগ্রহে গোলমাল 
ঘটিল। প্রক্কৃত পক্ষে ১৭৮১ অবের পূর্বে, যশোহরে কোনই শাসন থাকিল না। 
নবাবী আমলে ভূষণ! ও.নীর্জানগর এই ছুই স্থানে ছুইজন ফৌজদার থাকিয়৷ কর 
আদায়ের ব্যবস্থা করিতেন এবং অবস্থনুসারে যাহারা নবাবের প্রিয় পাত্র, সেই 
সব জমিদারদ্দিগকে প্রতিবেশীর সম্পত্তি নিজের সামিল করিয়া লইতে সাহাযা 
করিতেন। নবাবী শাসন গিয়াছে, কিন্ত বৃটিশ শাসন আসে নাই ; এই সন্ধিযুগে 
ফৌজদার না থাকায় অরাজক দেশে জমিদারেরাই সর্কেসর্ধা! হইয়! দীড়াইলেন। 

» পূর্বেই বলিয়াছি চাচড়ার সপ্লিকটে প্রাীন সুড়লীতে মুসলমান আমলের 
একটা শাসন-কেন্ত্র ছিল। ১৭৮১ অব ইংবাজেরাও প্র স্থানে একটি 'আদালত, 
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হেঙ্কেলের আগমন ৬৮৭ 


বা কাছারী খুলিলেন এবং যশোহর, ফরিদপুর ও খুলনার অধিকাংশ স্থান উহার 
শাসনাধীন হইল। গভর্ণর জেনারেল তখন টিলম্যান হেস্কেল (111. 1111021 
17714] ) নামক সুযোগ্য সদাণয় ব্যক্তিকে মুড়পীতে জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত 
করিয়া পাঠাইলেন। তাহার সহকারী ( £৩৪150.:1) হইয়া আসিলেন রিচার্ড 
রোক (111. [২101)210 [২০০1১ )। উভয়ের জন্ত উচ্চ বেতন বা বাসম্থানের 
ব্যবস্থা হইল। ষুড়লীতে একটি পুরাতন কুঠি ছিল, তাহাই মেরামত করিয়া 
হেক্কেল সাহেব নিজের মনোমত করিয়া লইলেন। 

নিয়ম হইল, জজ সাহেবই পূর্বতন ফৌজদার ও থানাদারের কাধ্য করিবেন। 
গর্বে পুলিস বিভ1গের কার্য থানাদারের! করিতেন, এখন এই বিভাগের ভার- 
প্রাপ্ত হইয়। জজের অন্নাম হইল ম্যাজিষ্রেট । অপরাধীর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা 
পরিচালনের জন্ মুড়লী ও ভূষণায় ছুইজন দারোগা ছিলেন। কিন্ত দারোগার। 
মুখ্যতঃ তখনও মুপিদাবাদের নাজিম বা নবাবের অধীন ছিলেন, কারণ 
ফৌজদারী শাসন ভার তখনও কোম্পানীর হস্তে যায় নাই। জেল ব! কারাগার 
এবং মোকন্দমার কাগঞ্জ পত্র সবই দারোগার হাতে থাকিত। নায়েব নাজিমের 
হুকুম তাহার! ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের হস্ত দিয়াই পাইতেন, তবুও তাহার অনেক 
সময়ে ম্যাজিস্ট্রেটের হুকুম মানিতেন না) দ্বৈধ-শাসনের ইহাই ফল। 

হেঙ্ষেলের আপিবার পৃর্ব্বে ৪টী প্রধান থানা ছিল? ভূষণ! ও মীর্জানগরের 
কথা পূর্বে বলিয়াছি ; ইহ ব্যতীত খুলনার অপর পারে নয়াবাদ এবং কেশব- 
পুরের কাছে ধরমপুরে-ছুইটি থান! বসিয়াছিল। দেশে তখন চূরী ডাকাতি খুব 
চলিতেছিল, থানার লোকেরা অনেক সময়ে দুর্বৃভদিগের সঙ্গে যোগ দিয়। 
রক্ষকেরাই ভক্ষক হইত। হেস্কেল সাহেব প্রত্যেক থানায় প্রধান দারোগা 
অধীন দেশী বরকন্দাজ না রাখিয়া, বিদেশ: সিপাহী রাখার প্রস্তাব করিলেন। 
সে প্রস্তাব মণ্তুর হইল; মুড়লীতে ৫০ জন, ভূষণা ও মীর্জানগরে ৩ জন করিয়া 
এবং ধরমপুরে ৪জন সিপাহী গেল। নয়াবাদে পৃথক্‌ সিপাহী থাকিল ন1) 
খুল্নায় ( বর্তমান কয়লাঘাট ) যে নিমক-চৌকি ছিল, তথাকার লোকদ্বারাই 
থানার কার্ধ্য চালাইয়। লওয়! হইত। টু 

এইভাবে পুলিস রক্ষা করিতে যথেষ্ট খরচ পড়িতে লাগিল। তাৎকালিক 
গভর্ণমেন্টের ব্যবসারী বুদ্ধিতে উহা অতিরিক্ত বলিয়া বোধ হইল। পর বৎসর 


৬৮৮ বশেহর-খুল্নার ইতিহাস 
(১৭৮২ ) হেঙ্কেলের ব্যবস্থা উল্টাইয়! দিয়া, কোম্পানী এই মর্মে এক ইন্তাহার 
জারী করিলেন যে, তখন হইতে জমিদার তালুকদারগণ দেখিবেন যেন তাহাদের 
স্ব স্ব এলেকায় কোন চুরী ডাকাতি বা খুন না হয়, ম্যাজিষ্ট্রেটের নির্দেশমত 
তাহাদিগকেই স্থানে স্থানে থান! রাখিতে হইবে এবং প্রজ্ঞার চরিত্রের জন্ত 
তাহারাই দায়ী থাকিবেন। চুরী ডাকাইতির জন্ত প্রজার ক্ষতিপূরণ জমিদারকেই 
করিতে হইবে, এসব হুকুম পালন করিয়! দেশের শাস্তি রক্ষা করিতে ন| পারিলে, 
উহার! মৃতু দণ্ডে দপ্ডিত হইবেন। এই ভীষণ সারকিউলারের জন্ত জমিদারেরা 
বিষম বিপন্ন হইলেন। মোট ৫ টি স্থলে থানা বসিল ১৩ টি, তন্মধ্যে ঝিনেদহ ও 
নয়াবাদের থান! গভর্ণমেণ্টের নিজ্জ হস্তে রহিল। ১৭৮২ হইতে ১৭৯২ পর্য্স্ত 
এই ব্যবস্থা চলিল, কিন্তু চুরী ডাকাইতি ঠেকাইল না। ইস্তাহার যেমন আসিল, 
তেমনই থাকিল, উহা কখনও কার্য্যে পরিণত হইল না। গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থা 
সম্পূর্ণ পণ্ড হইল। 

হে্কেল সাহেব জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট হই! আিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বিচারের 
্ষমত] তাহার হাতে ছিল না। তিনি আসামী ধরিয়া চালান দিলে, দারোগা 
বিচার করিতেন। সে দারোগ! নিজামের লোক, কোম্পানীর কর্মচারী নহেন। 
এতদতিরিক্ত তিনি দারোগার কাষে হাত দিতে পারিতেন না। ম্যাজিষ্রেটের 
হাত হইতে দারোগার হাতে যাইতেই আসামীর মাসাধিক লাগিত, সেখানে যে 
কত মাস কাটিত, তাহার নিশ্চয়ত। ছিল না। দারগ! এক প্রকার কাজির বিচার 
করিতেন ; কখনও সামান্ত শান্তি দিয়া ঘোর ছুর্বত্তকে ছাড়িয়া দিতেন, কখনও 
বা অতিরিক্ত শান্তি দিয়া চিরজীবন কারারুদ্ধ করিয়া রাখিতেন। মৃত্যুদণ্ড, 
কারান্ত্রণা, বেত্রাঘাত ব অঙ্গহানি এই চারিপ্রকারে শান্তি দেওয়৷ হইত। & 

তখনও ডাকাইতের! সর্বত্র উৎপাত করিত। এই আমলের একজন 
নামজাদা ডাকাইত. ছিল-_হীরা' সর্দার । নবাবের লোকের! চেষ্টা করিয়াও 
আহাকে ধরিতে পারে নাই। জমিদারের! কখনও বা ডাকাইতদ্দিগকে হাতে 
রাখিতেন ; তাহারাই মিথ্যা করিয়া হীরার মৃত্যু খবর প্রচার করিয়া দেন। 
ইংরাজ আমলে ধর! পড়িয়। হীরা জেলে গেল ; কিন্তু জেল হইতে তাহাকে খালাস 
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হেক্কেকের শাসন ৬৮৯ 


করিবার জন্য খুল্নায় ৩** লোক গম! হইয়াছিল; তখন হেঙ্কেল সাহেব 
পূর্বোক্ত মত মুড়ললীতে ৫*জন সিপাহী আনিয়া আত্মরক্ষা করেন। জমিদারেরাও' 
অঙ্গেক সময়ে লুটতরাজে লিগ থাকিতেন। ১৭৮৩ অবে ভৃষণা হইতে. যখন 
কলিকাতার দিকে ৪০৯০২ টাকা চালান যাইতেছিল, তখন পথে তিন হাজার 
লোকে পড়িয়! উহা লু্টিয়া লয়। সে আসামীরা! আর ধর! পড়ে নাই। নড়াইলের 
জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠাতা কালীশঙ্কর রায় লাঠিয়াল লইয়া একখানি চাউলের 
নৌকা লুটিয়া লন | সম্ভবতঃ নৌকার মালিককে নির্ধ্যাতন করাই উহার উদ্দেন্ 
ছিল। অনেক দিন পরে অনেক কষ্টে তাহাকে কলিকাতা হইতে গ্রেপ্তার 
করিয়া, ৪*জন পাছার! সহ আনিয়া মুড়লীর হাজতে রাখা হয়, কিন্ত দারগার 
বিচারে তিনি খালাস পান। ভূষণাতেই ডাকাইতের বেশী উপক্রব ছিল, রিন্ধ 
নাটোরের রাজ৷ সেদিকে দৃষ্টিপাত করিতেন ন|। ১৭৮৪-৫ অবে নানান্থানে 
ছিক্ষ হয় ; & সঠায়ে ডাকাইভীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। 

.দ্নেওয়ানী বিচারৈর জন্তই হেক্ধেল সাহেব ছিলেন জজ ; ১৭৯৩ অবে মুন্সেফ 
নিয়োগের পূর্বে অন্ত কোন দেওয়ানী বিচারক ছিল না । হেক্কেল সাহেবও একক 
বেশী কিছু করি! উঠিতে পারিতেন না। জমির স্বত্ব বা ব্রঙ্গোত্তরাদির সন্বন্ধেই 
অধিক. যোকর্দীম! হইত ; উহার বিচারের জন্ত তিনি স্থানীয় জমিদারদিগের উপর 
ভার দিতেন । স্কৃতরাং যেখানে প্রজ! ও জমিদারে কলহ, সেখানে কোন কাষ 
হইত.না। বিচার কাধ্যের সুবিধার জন্ত তিনি কয়েকজন সদর আমীন নিযুক্ত 
করিবার প্রস্তাব করিলেন; ব্যরবাহুল্য মনে করিয়৷ কর্তৃপক্ষ উহা! মঞ্জুর 
করিলেন না। 
| হেক্ষেল সাহেবের. আরও বিপত্তি ঘটিয়াছিল। কোম্পানি শুধু শাসক নহেন, 
তখন তাহাদের নানাবিধ ব্যবসায়ও ছিল। বশোহর-খুল্নার মধ্যে লবণ ও 
কাঁগ্ড়ের ব্যবসায় উল্লেখযোগ্য । এই উভয় ব্যবসায়ের জন্ত পৃথক লোকজন 
ছিলি; কিন্তু তাহারা দেশের সাধারণ শাস্ন মানির! চলিত না। এগ 
হেষ্ষেল সাহেবের সঙ্গে তাহাদের নিত/ কলহ ঘটিত, সময়ে সময়ে মারামারি 
কাটাকাটি পর্্য্ত চলিত । মহামতি হেক্কেল এদেশীয় প্রজার জন্ত স্বদেশী 
লোর্কেস মজে বিরোধ করিতে কুষ্টিত হইতেন ন। এই জন্তই তাহার নাম 
চিরপ্ররদীয় হইয়াছে । . 


৮৭ 


৬৯৯ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


প্রথমতঃ লবণের ব্যবসায়ের কথা বলিয়া লইতেছি। সুন্দরবনের রায়মঙ্গল 
বিভ!গের উৎপন্ন লবণের ব্যবসায়ের সদর কাছারী বা আপিস ছিল খুল্নায় ; 
উহাকে নিমক-চৌকি বলিত; উহার প্রধান কর্তা ছিলেন .ইউয়ার্ট সাহেব 
(117. 55811)1 তাহার অধীন ছুইজন দারগা ও যথেষ্ট লোকজন ছিল। * 
সুন্দরবনের মধ্যে নদীতীরবর্তী স্থানে লবণ প্রস্তুত হইত, কিন্তু সেখানে লোকের 
বাস ছিলনা । আবশ্তক লোক অর্থাৎ মাহিন্দার গ্রাম হইতে দাদন দিয় পংগ্রহ 
করিতে হইত। এইরূপে মাহিন্দার সংগ্রহ করিয়৷ কাধ্যোদ্ধারের জন্ত যাহার 
সাহেবের সঙ্গে চুক্তি করিয়া লইত, তাহাদিগকে মোলঙ্গী বলিত। নুন্বরবনের 
লোন! জারগায় মাটাতে লবণ হইত। এ লোন! মাটা অন্ন অন্ন কোপাইয়া 
রাখিয়া, উহার উপর খালের লোন! জল ভর্তি করিয়া, চারিপাশ বাধিয়! রাখা 
হইত। জল নির্শল হইলে যখন নিয়ে লবণ পড়িত, তখন আন্তে আস্তে জল 
বাহির করিয়া দিবার ব্যবস্থা ছিল। যে খোল! মাটা রহিল, তাহ! উপর উপর 
তুলিয়া! লইয়! কাপড়ে করিয়া টাঙ্গাইয়! রাখিতে হইত এবং উহার নিয়ে বড় বড় 
চাড়ি পাতা থাকিত। চাঁড়িতে জল জমিলে সেই জল মোলঙ্গা বা ভাঁড়ে করিয়া 
প্রকাণ্ড বাইনে (উচ্থুনে ) জাল দিলে নূন পাওয়া যাইত। মোলঙ্গীর! মাহিন্দারের 
সাহায্যে এই কাধ করিত। এখনও অনেক স্থলে মোলঙ্গী উপাধি আছে, কিন্ত 
নিমকের কারবার এই লবণের দেশ হইতে উঠিয়! গিয়াছে । সস্তা সাদ। বিলাতী 
লবণ এদেশে রপ্তানি হইয়৷ দেশীয়দিগের অপেক্ষাকৃত অপরিষ্কত লবণের ব্যবসায় 
মাটি করিয়! দিয়াছে । ? 


*. 091. 2৮, 7878, 1১. 42০. থুল্নার নিকটবর্তী সুছর্ধপুরগ্রাম নিবাসী, সাতুরাম 
মন্ুমদর মছোদয় এক সময়ে খুল্নার নিমক মহলের দারগা ছিলেন। তখন ইহা বেশ 
নামের ও পরার চাকরী ছিল। মণ্তুমদার মহাপর উপার্জিত অর্থের সন্ধ্যবহার করিয়াছিলেন। 
থুল্নার স্কুলের জন্ত পাকা ঘর এবং নদীর উপর ন্থন্দর থাট তিনিই প্রস্তুত করির! দেন। 
সে. ঘাট নদীগর্ভস্থ হইয়াছে। স্কুলের সে দালান নাই, উহ! ভাঙ্গির। ফেলিয়৷ জিলাস্ুলের 
জন্ত বর্তমান বিস্তর্দ অট্াপিক। নির্দিত হইয়াছিল। এবং উহার মধ্যবর্তী হলে ০৮ 
মহাশক্বের কান্তি রক্ষার জন্ত স্বৃতি-ফলক সংযোজিত হইয়াছে । 


1 যেনসকল ছোট ভাড়ে লবণের রস সরবরাহ কর হইত, তাহার. নাম নদী 
নিমকের কারখানার স্থানকে (নিমক-থালাড়ী এইং উহার প্রহরীদ্িগকে স্থল-পহরী বদিত। 
লবণের রাঁশির উপর বাহার! ছাপ দিত, তাহাদের নাম আদলদার। গবর্ণমেন্টের সহিত চুক্তি 
ব্যতীতও বারা লবণ প্রস্তত করিত, উহাদের সাধারণ নাম ছিল মোললী। ৃ 


হেক্কেলের শাসন ৬৯১ 


মাহিন্দারী কার্যে গরিব প্রজার পয়সার লোভ ছিল বটে, কিন্ত প্রাণের ভয়ে 
অনেকে গৃহ ছাড়িয়া জনশুন্ত লবণাক্ত দূর দেশে সহজে যাইতে চাহিত না। 
রায়মঙ্গল বড় ভীতিসম্কুল স্থান ছিল, প্রতিবৎসর তথায় গিয়া! বহুলোক মারা 
যাইত। এখনও কাহাকেও শান্তির ভয় দেখাইতে ₹ইলে রায়মজলে যাওয়ার 
কথা বলে। লোকে সহজে মাহিন্নারী লইত না; এমন কি, দাদন লইয়াও 
সময়মত কথামত কাষ করিত না । এজন্য মোলঙ্গীরা লোক সংগ্রহ জন্য জোর 
জুলুম করিত এবং সে সময়ে ইউয়ার্ট সাহেব নিজের সিপাহী দিয়া তাহাদিগকে 
সাহায্য করিতে বাধ্য হইতেন। প্রজারা মোলঙ্গীর অত্যাচারের নালিশ করিলে, 
ব! দাদন-প্রাপ্ত লোকেরা অন্ত কারণে আসামী হইলে, হেঙ্কেল সাহেবের কার্ধ্য- 
বিধির গোলযোগ উপস্থিত হইত এবং নিমকের সাহেবের সঙ্গে বিরোধ ঘটিত। 
তাই তিনি প্রজার পক্ষভূক্ত হইয়া! নিমক মহলের কার্ধ্য প্রণালীর বিপক্ষে অবিরত 
অভিযোগ করিতেন এবং প্রজার ইচ্ছার বিরদ্ধে দাদন দেওয়া যে অন্যায়, তাহ! 
প্রতিপন্ন করিয়! দিতেন । অবশেষে তিনি উভয়দিক রক্ষ করিবার গন্থ নিজেই নিমক 
মহলের তত্বাবধানের ভার অতিরিক্ত ভাবে গ্রহণ করিতে চাহিলেন। তখন 
গভর্ণমেণ্ট তাহাতে রাজি হইয়া ইউয়ার্ট সাহেবকে খুল্ন! হইতে বাখরগঞ্জে সরাইয়। 
দিলেন। হেক্কেল ভার গ্রহণ করিয়াই প্রচার করিয়া দিলেন যে (১) কয়েকটা 
মাত্র নির্দিষ্ট স্থানে মাহিন্নার লইবার জন্য দাদন দেওয়] হইবে, (২) কাহাকেও 
ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করিয়! দাদন দেওয়া হইবে না, এবং (৩) একবৎসরের 
দাদনের জন্য পর বৎসর দায়ী হইতে হইবে না। গবর্ণমেণ্ট হইতে উহার সঙ্গে 
আর একটি কথা সংযুক্ত করিয়। দেওয়া হইল যে, (৪) বদি দেখা যায়, প্রজারা 
স্বেচ্ছায় লবণের কারবারে কার্ধ্য করিতে চাহে না, তাহা! হইলে এই ব্যবসায় 
রন্ধ করা হইবে। অবশেষে মহামতি হেস্কেলের প্রস্তাব সমূহের ভিত্তিতে লর্ড 
কর্ণওয়ালিসের সময়ে এই বিষয়ক প্রজান্বত্ব সম্বন্ধীয় নূতন আইন প্রন্নীত 
হইয়াছিল। * 
যশোরের : মধ্যে ছুইটি মাত্র স্থানে কোম্পানির কাপড়ের কারখান! ছিল। 
ছইটি স্থানই এক্ষণে খুলনার অন্তর্গত সাতক্ষীরার মধ্যে পড়িয়াছে। একটি 
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৬৯২ যশোঁহর-খুল্নার ইতিহাগ * 


কলারোয়ার নিকটবর্তী সোনাৰাড়িয়া, অন্জটি সাতক্সীরার নিকটব ৰ বুড়ন। 
এই হই স্থানে কোম্পানির কর্চারী থাকিডেন) তাহারী, দাদন দি নির্কটবর্থী 
স্থানের ঝোল! ও তাতিদিগের নিফট হইতে রয় সংগ্রহ করিব! কলিকাতা 
চালান দিতেন। এই সুত্রে জোলাদিগের সঙ্গে বিরোধ ধাঁটলে যতন সুড়লীতে 
নালিস হইতে লাগিল, তখন হেক্কেলসাহেব এই সকল কর্পাচারী় অত্যাচারের 
বিষয়ও রেভেনিউ বোর্ডের দৃষ্টিপথে আনিলেন এবং যথাসাধ্য "চার বিচারের 
জ চেষ্টা করিলেন। এই মকল লেখালিখির ফলে উভয় পক্ষের বিরোধ ভ্জনের 
জন্ত গবর্ণমেণ্ট কতকগুলি নিয়ম করিতে বাধা হন। কোম্পানির লোকের 
করেক প্রকার কাপড়ের একচেটিয়া ছিল? এজন্ঠ তাহার! কতকগুলি তত্তবায়কে 
নিজের লোক বলিয়া চিহ্নিত করিয়া লইয়াছিলেন ; উহাদের উপর অন্ত কাহারও 
কোন ক্ষমত! ছিল না। উহাদের খাজান! বাকী পড়িলে ৰা! উহাদের নামে 
ফৌজদারী নালিস হইলে, কোম্পানীর কর্মচারীকে লিখিতে হইত কুতরাং 
কার্ধ্যতঃ কারবারী কর্ণচারী সার্বেসর্বা! হইয়া দাড়াইলেন। হেক্কেলের গ্রতিবাদেও 
বিশেষ ফল হয় নাই। তবুও তিনি ছাড়িবার লোক ছিলেন না। স্তারের 
মর্ধ্যাদ! ও শাসন-গোৌরব সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত তিনি সময়ের অগ্রধর্তা হইয়াও 
শাসন-সংস্কারের চেষ্টা করিতেন। লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময় যে সব সংস্কার 
হইয়াছিল, উহার অধিকাংশের মুলীভূত কারণ বশোহরৈর হেক্ষেলসাহেব। তাহারই 
প্রস্তাব মত ১৭৮৬ অন্দে যশোহর একটি পৃথক্‌ জেলারূপে পরিণত হয়। ইহাই 
ব্গদেশের প্রথম জেল! এবং তিনিই সে জেলার প্রথম কালেক্টর । এই জেলার 
সর্ববিধ হুশীসন এবং স্থারী উন্নতির জন্ঠ তিনি যে কত তাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন, 
তাহ! বলিবার নহে। 
পূর্বাঞ্চল হইতে কলিকাতায় যাইবার যে প্রধান নদীপথ জন্দযঘনের ধযদিযা 
ছিলি, তাহ! দন্থ্যু-ডাঁকাইতের প্রধান আড্ডা! হইয়াছিল। এ দগ্থাদল উৎখাত 
করিবার জন্ত, সুন্দরবনের পতিত ও জঙ্গলভূমি আবাদ করিয়! শন্তহ্টামলা করিবার 
জ্ত এবং - দীর্থ-মেয়াদী করেদীদিগের উপনিবেশ স্থাপনের অন্ত হেঙেল মহোদয় 
বিশেষ উদ্বোগী হন । এই বিষয়ক তীহার প্রস্তাবসমূহ ওয়ারেণ হেই্ংস মঞ্জুর 
করিলে, তিনি বলেখর ও কালিন্দীর মধ্যবর্তী হন্দরবন ভাগ নিজ কর্তৃত্বাধীন 
ক্ষত্ধিস। উহার জরিপ জমাবন্দী করেন (১৭৮৪)। ইহারই ফলে ৬৪৯২৮ বিঘা বমি 





বিলি হও ১৪৪টি তালুফের হয়) উহাদিগকে হেককেবের তালু বণিত 

উহাদের শীসন ও কর-সংগ্রহের জন্ত তিনি তিনটি ফেব্রু গতি! করেন--পশ্চিম 
পু ্রা্ত-কানিন্দীকুলে হেক্কেলগঞ্জ,1 মধাতাগে কপোতাক্ষীকূলে টাদখালি এবং 
সীমায় বলেশ্বরতীরে কচুর! । কিন্ত সুন্দরবনের উদ্তরসীম! লইয়া পূর্বাতন 
জমিধীরদিগের সঙ্গে অবিরত বিবাদ হওয়ায় এবং অবশেষে হেক্েলসাহেব অন্তত 
'খদলী হইর়ী যাওয়ার, উহার ব্যবস্থা বেশীদিন ভাল ভাবে চলে নাই। কতকগুলি 
ভাঙগুক জমিঙ্ায়ের! বেদখল করিয়! লন, কতকগুলির ইন্তাফা হয়, কতকগুলির 
জন্ত মোকদমার ফলে গবর্ণমেণ্ট মাণিকানা দিতে বাধ্য হন। সবিশেষ বিবরণ 
সন্দয়বন প্রসঙ্গে দিব। অবশেষে ১৮১৪ অবে' সুন্দরবনের সংশোধিত জরিপ- 
ম্যাপ প্রস্তুত করাইয়া, গবর্ণমেন্ট প্রকাশ ইন্তাহার খ্বার! উহ! পৃথক্‌ করিয়া লন। 
তনবধি নৃতন বিলি বন্দোবস্ত আরভ্ভ হইয়াছে। আব যে সুন্দরবন গবগমেন্টের 
একটি প্রধান আয়ের সম্পত্তি, হেস্কেলের প্রাথমিক চেষ্টা উহার তিত্বি-স্বরূপ। 
নিজে কোন অতিরিক্ত বেতন ত লইতেনই না, পরস্ত সময়ে সময়ে নিজের তহবিল 
হইতে অর্থদিয়। আবাদকারী তালুকদারদিগকে সাহায্য করিতেন। + তিনি 
গ্রজাদিগকে সন্তানের মত ভাল বাসিতেন। “ কৃতজ্ঞ প্রজার! তাহাদের প্রাণের 
আম্ুরক্তি দেখাইবার জন্ত প্রত্যেক গৃহে তাহার মৃন্ময মুক্তি গড়িয়া! দেবতার মত 
পুজা করিতে আরস্ত করিয়াছিল। একথাটি পরে সংবাদরপে সেকালের 
একখানি সংবান-পত্রে প্রকাশিত হয় । (২৪।৪1১৭৮৮ )” & 
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1 হেক্কেলসাছেবের নিজ নামে হেক্ধেলগঞ্জ নাম হয়, উহ্াই অপত্রংশে শহিদুল রি 
ধড়াীয়াছে। প্রথম আবাদের সর বপন অতান্ত বাধের উৎপাত হয়, তখন গবর্ণষেন্টের 
কর্মজারী স্বানটির বাগ হেফেলগঞ্জ রাখিয়! ভাবিয়াছিল, সাহেবের গুরে বাধে উর থাকিবে ধা । 
হজরবানের ম্যাপ প্রন্তত করিবার কালে উহাতে স্থানীর লোকের উচ্চারণ ধর্জীর রাধিরা 
হিছুলগঞ্জ.লেখ। হয়। সেই নামই চলিতেছে। উহ! সুন্দরবনের একটি প্াধান'গঁজী রা! বাজায। 
4 ৮৪:8৭983- -(3826061 ০, 242. 
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দ্রিতীক্স লক্িজ্ছেদ্‌_ম্বম্পোহব্প ও শুতল্লান 
গন শু ল্লিষ্গ্ুন্তি 


১৭৭২ অবে ওয়ারেণ হেষ্টি*স গবর্ণর নিযুক্ত হইয়াই রাজস্ব আদায়েব জন্ত 
স্থানে স্থানে কালেক্টর বসাইয়া দেন। এ সময়ে ফরিদপুর, যশোহর ও খুল্ন! লইয়া 
একটি তহশীল-বিভাগ গঠিত হইয়া! একজন কালেক্টরের হস্তে স্তন্ত হয়। কিন্ত 
ছুই বৎসর মধ্যে এ ব্যবস্থ। রহিত হয় এবং কর-সংগ্রহের নান! গৌলযোগ চলিতে 
থাকে। ১৭৮১ অব শ্রীযুক্ত হেস্কেলসাহেব যশোহর সার্কেলের অজ ও ম্যাজিষ্টেট 
হইয়া মুড়লীতে আসেন, সে কথা বলিয়াছি। ১৭৮৬ অব্দে যশোহর একটি পৃথক্‌ 
জেলারপে পরিণত হয় । ইহাই বঙ্গের প্রথম জেলা এবং হেঙ্কেলসাহেৰ সে 
জেলার প্রথম কালেক্টর । তখন মোটামুটি ইশপপুর ও সৈয়দপুর পরগণা-সমষ্টি 
ব৷ চাচড়।-রাজ্য লইয়া জেলা হয়। ১৭৮৭ অব্দে মামুদশাহী পরগণ| উহার সহিত 
যুক্ত হয়। যশোহর হইতে বনগ্রাম পর্য্যন্ত রাস্তার দক্ষিণভাগে ইচ্ছামতী নদীই 
এই জেলার পশ্চিম সীমা ছিল। ১৭৯৩ অবে নল্দীসমেত ভূষণা বিভাগ 
যশোহরের অন্তর্ভ,ক্ত করিয়া দেওয়া! হয়। 


১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে পুনরায় সীমার পরিবর্তন হয়। তখন ঝিকারগাছার কাছে 
কপোতাক্ষী নদী যশোহর জেলার পশ্চিম সীম] হয়। ঝিকারগাছ। হইতে বনগ্রাম 
যাইবার রাস্তার উত্তরাংশ নদীয়! জেলাতুক্ত হয়, কিন্তু উহার দক্ষিণাংশ অর্থাৎ 
কপোতাক্ষী ও ইচ্ছামতীর মধ্যবর্তী প্রদেশ যশোহরের মধ্যেই রহিয়া যায়। 
বহুকাল পরে ১৮৮৩ অন্দে এই দক্ষিণাংশ অর্থাৎ প্রধানতঃ সাতক্ষীরা! সব.ডিভিসন 
চব্বিশ-পরগু্ণা, জেলার . মধ্যে যায় এবং. উত্তরাংশ বা বনগ্রাম মহকুম! . নদীয়। 
হইতে বযশোহূরের অন্তর্ড স্ হয়,। ৃ্‌ 

২৮৪২ অবে খুব্নাকে একটি মহকুমার পরিণত করা হয়। ইহাই বরের 
মধ্যে সর্বপ্রথম সব.ডিভিসন। সম্পূর্ণ বাগেরহাট এবং যশোহর. সদর ও : 
নড়াইলের কতকাংশ ওঁ সময়ে খুল্না মহকুমার শাসনাধীন হইয়াছিল। ্‌ 

১৮৪৫ অব্ে মাগুরা মহকুমা স্থাপিত হয়। যেখানে মুচিখালী দিয়া গড়ই ও 
কুমারনদের জল নবগন্গায় পড়িতেছিলঃ সেই সন্ধিস্থলে নবগঙ্গার দক্ষিণমুখী 


ধশোহর ও খুলনার গঠন ও বিস্তৃতি ৬৯৫ 


বাকের তীরে মাগুর! অবস্থিত। পূর্য্বে এই নদীকুলবর্তী স্থানে মগ এভুতি নানা 
জাতীয় দস্থ্যদিগের কিরূপ উপদ্রব ছিল, তাহা পূর্বে বলিয়াছি (১৮৩১৫২৬-৭ পৃঃ) 
ইংরাজ আমলে এই প্রদেশে সর্বদা ডাকাইতি হইত। উহা! দমন করিবার 
সুবিধার জন্ত এই মহকুমা খোলা হয় । ককবার্ণ (111. 0০০৮7) সাহেব 
উহার প্রথম ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট । 
_ ঝিনেদহ (]1)৩0109) ) বা বিনাইদহ নবগঙ্গার কুলে প্রতিষ্ঠিত। কিন্ত 

_ এখন সেখানে নবগঙ্গ! একপ্রকার মরিয়! গিয়াছে। সুতরাং যশোহ্র-ঝিনেদহ 
নৃতন লাইট-রেলওয়ে ভিন্ন যাতায়াতের অন্ত সুবিধা নাই. ওয়ারেণ হেষ্টিংসের 
সময় হইতে এখানে ভৃষণার অধীন চৌকি ছিল। ১৭৮৬ অব্য পর্যন্ত মামুদশাহীর 
তহম্বীল কাছারী এখানে ছিল। শেরবার্ণ (711. 91)6119811)6 ) সাহেব শেষ 
কালেক্টর ছিলেন। ১৭৮৭ অন্দে মামুদশাহী যশোহর কলেক্টরী তুক্ত হয়। 
এখনও মামুদশাহীর নয় আনা অংশের নড়াইল-জমিদারদিগের কাছারী বর্তমান 
বঝিন্দেহের পার্বর্তী চাকৃলা নামক স্থানে রহিয়াছে । ১৭৯৩ অবে এখানে একটি 
পুলিশ থানা স্থাপিত হয়। নাঁল-বিদ্রোহের ফলে ১৮৬২ অন্ে এখানে, কা 
খুলিবার প্রয়োজন হয়। 

নড়াইলেও নীল-বিদ্রোহের সময়ে ১৮৬১ অবে মহ হয়। প্রথমতঃ 
ফরিদপুরের অন্তর্গত গোপালগঞ্জে এই মহকুমার স্থান নিব্বাচিত হয়; পরে অতি 
অল্প সময় মধ্য সেখন হইতে ক্রমান্বয়ে বারাসিয়! কূলে ভাটিয়াপাড়া, নবগঞ্গার 
কূলে লোহাগড়া ও নলদীর পরপারে কুমারগঞ্জে (চণ্ডীবরপুর ) এবং অবশেষে 
নড়াইলে মহকুমার সদর ষ্টেশন স্থাপিত হয়। রর 

১৮৬১ অবে! সাতক্ষীর! মহকুম! গঠিত হয় এবং ছই বৎসর পরে উহা চবিবশ 
পরগণার অন্তর্বত্ী হইয়া যার়। ১৮৬৩ -অবেে বাগেরহাটও একটি মহকুমা 
বলিয়! চিহ্ছিত হয়, এতদিন উহা! খুল্নারই মধ্যে ছিল। মোরেল সাহ্বেদিগের 
' অত্যাচার নিবারণ কল্পে এই ব্যবস্থার প্রয়োজন হইয়াছিল। সে কথা পরে 
বলিব। সর্বপ্রথমে বাগ অর্থাৎ বাগানের মধ্যে হাট মিলিযাছিল বলিয়াই ইহার 
নাম বাগেবহাট। বাঘ বা ব্যাপ্রের সঙ্গে এ নামের কোন সঘন্ধ নাই। | 

১৮৮১-২ অফে বঙ্গীয় গবর্ণমেন্ট স্থির করিলেন যে, খুলনাকে কেন্জুস্থান করিয়া 
হুননরবনের অন্ত একটি পৃথক্‌ গেলা গঠন কর! প্রয়োনীয়। এজন্ত বশোহরের 


৬৯৬ যশ্মোহর-খুল্নার ইতিহাস . 


মধ্য হইতে খুল্না ও বাগেরহাট মহকুমান্ছর এরং ২৪ পরগণার মধ্য. হইতে 
সাতক্ষীরা মহকুম! লইয়া খুলনাকে একটি নৃতন বেলায় পরিণত কর! হয়। ১৮১৬. 
থৃষ্টাব হইতে সুন্দরবনের শাসন জন্ত রেডেনিউ বোর্ডের অধীন একজন পৃথক্‌ 
কমিশমার ছিলেন। ১৯৫ অব হইতে সুন্দরবনের: কর্তৃত্বভার সংগ্লিঃ তিনটি 
(২৪ পরগণা, খুল্না ও বাখরগঞ্জ ) জেলার কলেক্টরগণের উপর পড়িয়াছে। 
তাহ! হইলে দেখ! গেল, এক্ষণে যশোহর জেলার সদর মহকুমার সঙ্গে নড়াইল, 

মাগুরা, বিনেদহ ও বনগ্রাম লইয়৷ মোট পাঁচটি মহকুমা! । সমগ্র জেলার পরিমাণ 
ফল ২,৯২৫ বর্গমাইল এবং ১৯২১ অন্ধের গণনানুসারে লোক সংখ্যা ১৭/২২১১৯৮. 
জন। খুর্ন! জেলায় সদর, .বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা. এই তিনটি মহকুষ!। 
পরিমাণ ৪,৭৮৫ বর্গমাইল, তন্মধ্যে স্ুন্দরবনেরই পরিমাণ ২৬৮৮ বর্থ মাইল। 
১৯২১ জাবের সমাহার . 091)5885 ) অচ্গসারে লোরুসংখ্যা ১৪১৫ ৪,৮৫৪ জন.।. 
উভয় তলার পরিমাণ ফল ৭,৭৯০ বর্গমাইল এবং লোকসমি ৩১,৭৭,*৫২ জন ।৯ 

, 'হেন্কেরা সাহেবের ময় মুড়লীতে যশোহর প্লার সদর . শন 'ছিফা ) ১৭৮৯ 
অন্দে তিনি. বদলী হইরার পর, যখন রোক সাহেব (111. [07213 [২9০ 
কালেক্টর হন, তখন তিনি, কি কারণে ঠিক জান! যায় না, সুডলী ত্যাগ করিয়া! 
পার্থবস্ী সাহেবগঞ্জে আফিসাদি স্থানান্তরিত করেন। এ সময় চাচড়ার রাজগণ 
এজন গবর্ণমেপ্টকে ৫৯*/ বিঘা তৃমিদান করিয়াছিলেন। পাঠান আমলে 
মুড়লীর নাম ছিলি যুড়লী-কস্ব! ( মহর )। হেক্কেলের সমরে ইংরাজ রত্শর্চারীরা 
কেহ কেহ একটু পশ্চিমদিকে ভৈরব-তীরে যেখানে আসিয়া বাস করিতেছিলেন, 
উহাকে সাহেবগঞ্জ ব! সংক্ষেপতঃ কস্বা বলিত।1 এ কস্বায় যশোহর বেলার . 
আফিস আদালত আসিলে কতৃপক্ষ উহারই নাম রাখিলেন, -যশ্োহর । কিন্ত 





* ১৯১১ ভবনের গণ্নায় বশোহরের লোক সংখ্যা ১৯*১ অপেক্ষা ৩:০৩ জন কমিয়াডিল, 
পরবতী দশবৎসরে উহ! শতক ১২ জন কমিয়াছে। খুল্নার লোক সংখ্যা ১৯১১ অঙ্গে 
দশবৎসরে শতকরা » জন বাড়িরাছিল, পরবর্তী সমাহারে উহার বৃদ্ধির পরিমাণ শতকরা 
৬৮ জান করিয়া টিক হুইয়াছে। 

1 লেকে কস্য। বের অর্থ ভূলির। গির। উহাকে একটি স্থানের গাম বলিয়। মনে করিত । 
তাহার ভাধিত মুড়লী-কল্ব। ছুইটি স্থানের জোড় নাম । এজভ যুড়লীর পার্বতী সাছেবগঞ 
কস্ব। ৃর্টিাই পরিচিত হইল, বাস্তবিক ঘশোহর সহরকে মুড়লীরই জংশ বজিতে পাদি।.. : 


সাধারখ লোংক উহাকে কস্বাই বণিত, এখনও সাধারণ লোকের মধ্যে সেশনাধ: 
লুপ্ত হয় নাই। ভৈরব তখনই মরিয়া! আমিতেছিল এবং উহা! খেয়ার: নৌকাক 
পার হইতে হইত ॥- তবে নদীর খাত সংকীর্ণ বলিয়া নৌকার দড়ি বাধা থাকিত: 
এবং উহাই টাবিয়! লোকে এপার ওপার যাইত, এজন্য উহাকে “দড়াটানার- খেয়া” : 
বলিত। এখন সেখানে দড়াটানার পুল হইয়াছে। ভূমণার রাজস্ব সংগ্রহের 
ভার ষশোহরের উপর পড়িলে, মহন্মদপুর অপেক্ষাকৃত কেন্্রস্থান এবং সোতশ্গিনী 
মধুমতীর তীরবর্তী বলিয়া ১৭৯৫ সবে তথায় সদর ্টেখন স্থানাস্তরিত করিবার 
কথা উঠিয়াছিল।- কিন্ত সে মতলব কার্ধ্যে পরিণত হয় নাই । এখন মহচ্মদপুরে 
একটি খান! ও রেজেইী' আিস মাত্র জাছে ।. হেস্কেলের সদয় জজ, ম্যাজিস্ট্রেট ও 
কালেক্টরের পদ সম্মিলিত হয়, রোক সাহেবের দ্রময়' রনূপই ছিল 7 ১৭৯৩ অল্পে 
তিনি চলিয়া গেলে, কালেষ্টরের পদ" পুনরার পৃথক্‌ হয়। . পরে কালের ও 
ম্যাজিস্ট্রেটের এলেক। সব. সময়ে এক ছিল না। এখন আবার পদঘয়ের সঙ্গিলচদের 
সঙ্গে এলেকারও এঁক্য হইয়াছে । ১৮৬৪ অন্দে যশোহরে প্রথম .মিউনিসিপালিটি 
হয়, এখন উহা! পার্ববর্তী কতকগুলি গ্রামের উপর বিস্তৃত হইয়াছে। 'যশোহর 
বাড়ীত কোটটাদপুর ও মহেশপুরে আর ছুইটি মাত্র মিউনিসিপালিটা আছে, 
কিন্তু উহীয় কোনটি মহকুমা নহে। ' 7 ₹"" 

ধুলুনা জেলার সমর ঠ্েশনের কিছু গ্রাঠীন ইতিহাস আছে। চে 
সমর রূপসা একটি খালমমাত্র ছিল; রূপ সাহা! নামক এক লবণের ব্যবপারী 
কতৃক উহা প্রথমে খনিত হয়। উহার পূর্বপার অর্থাৎ যে পারকে এখন: 
রেশীগঞ্জ বলে, তাহারই নাম ছিল খুল্লনা বা খুল্না। সেইখানেই প্রাচীন": 
খু্নেশ্বরীর মন্দির ছিল ।* বড় বেশী দিনের কথ! নয়, উহা নদীগর্ভস্থ হইয়াছে । . 
সেই স্থানেই জঙ্গল কাটি! প্রাচীন নয়াবাদ (নৃতন আবাদ ) থানা বসিয়াছিল। 
রেদী সাহেবের পুরাতন বাটী ও ্রীরামপুর গ্রামের মধান্থানে এখনও. 'থান্গার ভিষ্টা 
.ও পুকুরের চি বনু হয় নাই। এ স্থানে লখপুরের রা যে ভালুক 
মেটি- বিডিএগন শ্রাচীন কালে চাদ সওদাগরের ছুই পদ্বী, লহদা ও নার নাদে ভৈললের 
ছইপীে সু কালীবাড়ী ছিল। নদীর ভাঙ্গনের জন ছইটি কালীবাড়ীই, এক্ষ্ে থনাস্বরিত.. 
হইয়াছে |: " 


৬৮ যশোহর লুনার ইতিহাস 


ছিল, তাহার নাম “ভালুক খুজ্দ।-ইলাইপুর 1” ১৭৯৮৬ বে .ফে খুজ্ন! একটি 
নগণ্য হ্বাীন ছিল না, তাহার, প্রমাণ আছে ।* প্রাচীন ম্যাপে খুলনাকে 
[8508৬ ১001178% বলিয়। লিখিত দ্নেখি। এী ম্যাপে যপোহর বলিয়া কোন 
পৃথক হদর ষ্টেগনের উল্লেখ নাই.। 1 তখন খুল্লাই ইংরাজ-ভাদন্গের যঙ্গোহর 
বিভাগীন্স সদর. স্টেশন বলির! মননে হয় ।- | 

১৮৪৭ ক্মকে'র কিছু পুর্বে রেণী নাহেব নামক (175175) 87850 [৪8857 91 
(11৩37 33 ) একজন শৈনিক পুরু্ঘ দৈরক্রমে হোঁগলা পরগণার চারি জানা 
অংশের মালিক হইয়। প্রাচীন খুলনার আসেন এবং গরর্ণমেন্টের নিক হইতে 
রূগসা-ডর এবং লখপুন্পের চৌধুরীদিগের নিকট হইতে খুল্না-ইলাইপুর তারুকের 
করেরুটি পত্তনী ইরা নয়ারাদের কাছে বাস করেন এবং নিরুটবর্তী নানান্থানে 
নীল ও ইচ্ছৃচিনির ১০।১২টি কুঠি খুলিয়া অত্যাচার কসবিচারে প্রজাবর্গকে ব্যাকুল 
করির। চ্টুলেন। জ্রীযুক্ত ওরেষ্ল্যাওসাহেব বলেন, রেলীলাহেবকে শীসগাধীন 


রাখিবার জন্যই খুল্নায় প্রথম মহকুম| হর । $ উহার প্রথম জয়েপ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট 
ধার [4.8 ও 9188৩. ধ্‌ ভিনি-মহকুমার কর্তা হইয়। আসিয়! রেশীর বাড়ীর 


৬ ১৭৬৬ অক পশরনদীর দক্ষিণভাগে চ9177০80, নামক একখানি জাহাজ ডুবিক়া 
ছিল, তৎপ্রসঙ্গে সরকারী কাগজপত্রে দেখিতে পাই £-- 
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+ 1480 2901151)৩0 0) ৬০1, 1 06.960977-107105 591500015 ডি 0216%25 
02562/25, 
মু 08104/69 চ২০৬০৬/, ৬০1, 66 (8878), 1.0. 1২8117595 8101015 01 9655075) 
(, 418. এই লেখক উল্লিখিত রেনী সাহেবের মধ্যম পুজ। 
48 46 5০৮০৫1৮19০7, 070 8150 65680119850 0 81831 93 566 02 1061৩ (10105175) 
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& 26121704811 $7) 006 ৬1081105810 1551060 9% 68181 2170 %/1১০ 050 2০৮ 56015) 
10118150 £0 2০1000%/15060 015 £55081055 9119৮/০ 57০55057015 2০০৫৮১ 9, 491১2. 


থা খুল্নার বিবরণে ওয়েষ্টল্যাগড সা্ছেব ভুল করিয়াছেন । তিনি বলেন প্র মহকুমা 
ম্যাজিস্ট্রেটের নাম শোর (747. 5:০০), তাহা সভ্য নছে। ০৭1. চ২৩৮, ০1. 66. ৪১. 
47854812 


: গঠন ও বিস্তৃতি ৬৯৯ 


কাছে তাবুতে কাছারী আরম্ত করেন। তখনকার দিনে-বর্ণের সাঁদাই ষণ্জ্রীতির 
কারণ হইত; কধিত আছে, শ-সাহেব গ্রথম হইতেই রেণীর পক্ষপাতী হন। 
জামাতৃ-পদ লাভের অভিসন্ধি উহার মূলীভূত কারণ কি ন! বল! যায়, না। যাহ! 
হউক, অল্পদিন মধ্যে রেণীসাহেৰ নবাগত সরকারী কর্মচারীর যোগে বন্দোবস্ত 
করিয়া, নিজের হোগলা-পরগণার অন্তর্গত টুট পাড়া গ্রামে জমি বদল দিয়া 
মহকুমার-স্থান রূপসার পশ্চিম পাঁরে সরাইয়৷ দেন। তদবধি টুটপাড়! গ্রামের 
একাংশ খুল্না নামে অভিহিত হইয়া, একটি প্রধান স্থান হইয়া নি | 
রেশীর ইতিহাস আমরা পরে দিব। 

খুল্নার বাজারকে এখনও “সাহেবের হাট* বলে। উহা! তখন খালিসপুরেন 
মধ্যবর্তী: ছিল। খালিসপুরে অনেকদিন হইতে একটি বড় নীলকুঠি ছিল; 
এক সময় তাহার কর্তা ছিলেন চোলেট (7. 0791196) সাহেব । সাধারণ 
লোকে তাহাকে স্াালেট বলিত এবং সেই জন্য হাটের নাম হইয়াছিল, ভালেট 
সাহেবের হাট। ওরে্টল্যা্ড সাহেব যে চালন সাহেবের নামে হাটে নাম 
015111551] বলিরাছেন, তাহা সত্য নহে। এই হাট সে সময়েও বুধ ও 
শনিবারে বসিত, এখন প্রত্যহ ছুইবেল! বাজার হইলেও সেই ছুইদিনে হাট বসে। 
বাজারের পশ্চিম দিকে নদীতীরে উক্ত চোলেটসাহেবের বাড়ী ছিল; বহু 
সংস্কারের পর তাহা এখনও '্রীমারঘাটের পার্থ খাড়।! আছে এবং উহা! রেলওয়ে 
গার্ডদিগের আবাস-বাটিকায় পরিণত হইয়াছে। ইছাই খুল্নার সর্বাপেক্ষা! 
পুরাতন অট্রালিক1। 


শিপ বশোহরখুল্নার-ইতিহাস 


-. ভুভীন্ম পন্সিচ্ছেদ_ চিলপন্ছান্সী হবস্দোন্বজ্ত 


১৭৮৬ অন, ওয়ারেণ হেষ্টিংসের পর, লর্ড কর্ণওয়ালিস গবর্ণর-জেনারেল হইয়া 
আসেন। সামরিক অভিজ্ঞতা ব্যতীত রাজ্যশাসন সংক্রান্ত কোন মৌলিকতা৷ 
তীহার ছিল না।. তবে তিনি উন্নত-চরিত্র এবং কর্তব্যপরায়ণ লোক ; বিলাতী 
ডিরেক্টর সভার অভীষ্ট যে তিনি একাগ্রভাবে পালন করিবেন, সে বিশ্বাস সকলের 
ছিল। বঙ্গীয় জমিদারদিগের সঙ্গে বাৎসরিক বা পাচবংসরের অস্থায়ী বন্দোবস্তে 
যে গোলযোগ হইতেছিল, তাহা জানিয়। ডিরেউরগণ উহাদের সহিত চিরস্থারী 
বন্দোবন্তের দ্বারা এদেশে চিরশাস্তি সংস্থাপনের জন্ত লর্ড কর্ণওয়ালিসকে 
পঠোইয়াছিলেন । তাহাদের মত এই যে, অতিরিক্ত রাজস্বের নিযনমিত ও 
সমযাহমত সংগ্রহে প্রজার চিরকল্যাণ সাধন করে। * পিটের ইঙিয়৷ বিলই 


এই মতের প্রথম প্রবর্তক। 
কর্ণওয়ালিস আসিফ! এই প্রস্তাব কার্ষ্যে পরিণত, করিবার পূর্বে কোম্পানির 


অভিজ্ঞ ৭ কর্ণচারীদিগের মতামত জিজ্ঞাসা করেন। তকমধ্যে যশোহরের হেক্ধেল 
সাহেব একজন। তাহার মত জানাইবার পূর্বে এবিষয়ে যে বিশিষ্ট দুইজনের 
বাঘ-বিচার .. হইয়াছিল, সেই কথা অগ্রে বলিয়া লইতেছি।  ' কোম্পানির 


সেরেম্তাদার জেমস্‌ গ্রাণ্ট বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব ও অর্থ-সমন্তা বিশ্লেষণ করিয়া 
.ছুইখানি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। 1 উহাতে তিনি দেখান যে, ১৭৬৫ হইতে 


ক. 55217906196 ] 01109 01 25585502917 58019117810 10478065811) -০01180650 
071663 086 00195100120 01 001 1751950 1017 006 17900579550 075 0801558 ৪7৫ 
98011 ০06 006 121)017010915) 10016 19101918119 0780 210 10109816506 0011906667) 01 217 
67886518650 101772001১6 21700:060 10) 96/6:16). 800 ৮6280107, 7/%% 22074 
€5812)0। 0৩০, 

শা 470৩ 85791551901 006 17085009501 8610881 (1786 ) 2170 016 11131011621 
81070 ০0101021266 ৮16% ০01 076 755000165 01 0617851 (1788), 

কর্ণগয়ালিস্‌ চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের আবিষ্ষত্ নছেন। ৮15 12018 4০৫ ০ 1784 


হইতে কোম্পানির উপর জাদেশ ছিল “€০7 56011716970 951810115111)8 09০17 0111501155 
০6 07009180100) 8174 1050106, 80001011)6 60 006185/5 2100 00175610610) ০4 17019) 052 


76177810976 79155 ৮9 ৮7101) 07617 15506০৮৮৩ €199665) 16065 90055751065 91811 6 
ঠা) 10:015 1670816. 270. 0810” ইহাই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বুল হেতু । “%176 0০১9191 


5652 চা)৪0 (017)৮/81155 985 605 01151708601 01 06 56501720620 96016151705 
80906945. [87005 8610881 [6০০73 ৬০1 | (১, 95. 


- “চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ণঞ্ই 


'১৭৮৬পর্বযস্ত ২৯ বৎসরে দেশীয় কর্মচারীরা মোগল আমলের । হিসাবাছসারে 
রাজস্ব সংগ্রহ করিয়! প্রায় দশ কোটি টাক! অর্থাৎ বৎসরে ৫০হাজার টাক! করিয়া 
কোম্পানিকে ফাঁকি দিয়াছে । জমির উৎপন্নের £ মধ্যে সরঞ্জাম খরচ ২৬ বাদে 
অধিকাংশ জমিদারদিগের নিকট হইতে কোম্পানির প্রাপ্য । নবাবী আমলের 
আবওয়াবগুলি অন্তাক্ন অত্যাচারের ফল বলিয়া বাদ দিয়াও গ্রাণ্ট বঙ্গের রাজস্ব 
তিন কোটির অধিক নির্ধাবণ করেন, উহ! মোগল রাজন্বের শেষ সীমা হইতেও ৫৭ 
লক্ষ টাক| অধিক ।. .- 


এই সময়ে স্তর জম শোর সুপ্রীম কৌন্সিলের সদস্য 'ছিলেন। তিনি গ্রাণ্ট 
'সাহেবের মন্তবোর তীব্র” সমালোচনা করিয়া এক" বিখ্যাত নিবন্ধ রচন! করেন। 
তাহাতে দেখান যে, ' তিন প্রকারে বন্দোবস্ত হইতে পারে। প্রথমতঃ, 
রাইয়তওয়ারী বন্দোবস্তে খাস আদায় করিতে গেলে, কালেক্টরের যে অভিজ্ঞতা 
চাই তাহা! হূর্ণত। দ্বিতীয়তঃ) ইঞ্জার। ব! নির্দিষ্ট কালের জন্য খণ্ড খণ্ড বন্দোবস্তে 
সম্পত্তির উন্নতির দিকে কেহ দিকৃপাত করে না। তৃতীয়তঃ, জমিদারের সহিত 
স্থায়ী বন্দোবস্ত, উহীই সমীচীন। জমিদারের যেমন জমির উপর স্বত্ব আছে, 
তেমনই শান্তিরক্ষা ও বিদ্রোহ-নিবারণের জন্য তাহার! সহায়ক হইতে পারেন। 
এ্রজন্ঠ শোর মহোদয় জমিদারের সঙ্গে বন্দোবস্তের পক্ষপাতী হন বটে, কিন্ত তিনি 
প্রথমতঃ দশশাল! বন্দোবস্ত করিয়! অভিজ্ঞত। লাভের পরামর্শ দেন। 


হেস্কেল সাহেবের মতে রাইয়তের সঙ্গে বন্দোবস্ত করাই ভাল। তিনি বলেন, 
জমিদারের স্বত্ব অধিকার করা যায়. না বটে, কিন্তু তাহাদিগকে রাজন্ব-সংগ্রহ 
.বমগারে গবর্ণমেণ্টের সাহায্যকারী ধরিয়া লওয়াই .উচিত। প্রজার! উচ্চ হারে 
খাজনা, দেয়, রিত্ত তাহারা অনেক. বেশীদখল করে। এখন সেই অতিরিক্ত 
জমির পা . দিলে, তাহাদের :নিকট হইতে খাজনা-বৃদ্ধির সম্ভাবন! 'আছে। 
নিষ্ধর সন্ধন্ধে হেক্কেল সাহেব বলেন যে, যশোহরের ৩,৫*,০০*/ বিঘা অর্থাৎ 
' ২৪ অংশ নির্ধর:1 “১৭৬৫ অবের পূর্ববর্তী নিফর বহাল রাখা 'উচিত। ১৭৭২ 
'অবে নিষ্কর ঘেওয়! নিষিদ্ধ হয় বলিয়া, ১৭৬৫-৭২' পর্যন্ত যে সব নিষ্কর প্রদত্ত হয়, 
 তাহাও বহার ন! রাখিলে অত্যন্ত. কঠোরতা কর! হয়। উহ! মঞ্জুর, না করিলে 
দলিলের তারিখ বদলাইয় জাললুয়াচুরি দ্বার! জমিদারের লোরেরা. অতিরিক্ত থুষ 


দি ইর-খুলনায় ইডি 


খাঁইবে মাত্র । লর্ড কর্ণওয়ালিস এই সফল মতের সমন্বয় করিয়া ডিরেউরগণের 
আদেশ প্রতিপালন করিবার জন্ত উদ্যোগী হইলেন | ' 

জমিদার, নিরপেক্ষ তালুকদার বা জমির প্রক্কত শ্বত্বাধিকারীরদিগের সহিত 
বন্দোবস্ত করা হইল। আবওয়াব বা বাজে আদায় বাদ দিয়া, ১৭৩৫ অবের 
পূর্ববর্তী কালের বিশ্বাসযোগ্য লাধিরাজ স্বীকার করি! লইয়া, মোগ্গল আমলের 
রাজন্ব-হার এবং আবান্দী জমির আয়ের হিসাবের উপর নির্ভর করিয়া, বু চেষ্টায় 
রাজস্ব ধার্য হইল। তদনুসারে ১৭৯* অব্ধের নিমিত্ত বঙ্গবিহার উড়িষ্যার ধর- 
সমষ্টি ২,৬৮,০০,৯৮৯২টাকা স্থির হইল। * ১৭৯৩ অব্দের ৮ম আইন ( হ6৪019- 
(101) ৬]]] ০ 1793,) দ্বারা এ দশশালা বন্দোবস্তই চিরস্থারী বন্দোবস্তে 
পরিণত হইল।+ অধধারিত কর£ৰৎসরের মধ্যে:কিম্তীমত কয়েকটি মির্দি্ তারিখে 
সুর্ধ্যান্তের মধ্যে সরকারী কালেক্টরীতে জম! দিতে হইবে । না দিলে জমিদারী 
বা তালুক উক্ত ৮ম আইন অনুসারে নীলামে বিক্রীত হইয়া যাইবে। উপরিস্থ 
মালিকের স্বত্ব এইভাবে বিনষ্ট হইলে, নিয়বর্তীদিগের স্ত্বহানি হইবে। সুতরাং 
গবর্ণমেণ্টের রাজন্থের জন্ত জমিদারের নিষ্নস্থ সকলেও পরোক্ষে দায়ী থাকিলেন। 

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে আবওযাব ব! সায়র আদায়সমূহ বাধ দিয়া 
জমিদারদিগের রাজন্ব নির্ধারিত হইল। হাট-বাজার হইতে ছুই প্রকার কর 
ছিল; হাটের মধ্যে দোকানের জন্ত স্থান অধিকার করিবার খাজনাকে ্ঠাদনী* 
বলে এবং হাটের দারগ! বা! ইজারাদার, ঝাড়্‌দার প্রতৃতির পোষণার্থ যে শু 
কতক দ্রব্যাদিতে কতক নগদ পয়সায় তুলিয়া লওয়া! হইত, তাহার নাম “তোলা”। 
বানিজ্য-সৌকত্যার্থ এই বিবিধ শুকের অর্থ জমিদারের রাজত্ব হইতে বাদ পড়িল 
বটে, কিন্ত কার্যাক্ষেত্রে জমিদারগণ উহা! আদীয় করিতে ছাড়িলেন নী । ইহাতে 
লাত জমিদারেরই হইল; এজন্ত এক যশোহর জেলাতেই গবর্ণমেন্টের ১৪15২ 
ছাঙজারি টাহা লোহান আবার অপর পক্ষে ধে সকল জাররগীর প্রভৃতি 


ক [1 দি ৮. 47. সঙ্গে লঙ্জে মনে করিতে হইবে যে, আওয়াব ধরিদ্বাও কাশিম 


আলি খর.নর্ব্বোচ্চ তালিকায় ২,২৩,৮৩,০৯৫ টাক ছিল ! 4500173 75৮521)6 11191019, 
ট.47. | 
1 এই জন্তই গবর্ণমেন্টের রাজন্বকে লৌকে অট্টমের থাঁজানা! বললে এবং বার্ধী করের 


নীর্গাঙের নাম অষই্ইঙের নীলাষ। 


চিরস্থায়ী কাব ৭১৩ 
নবাব জামলের স্্ীন্কত ছিল, তাহা গৰর্ণমেপ্ট নিজের গায়ে লইয়া জমিদারের 
রাজস্ব সেই পরিমাগে বাড়াইয়! দ্িলেন। . একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি । মুর্শিদাধাদের 
নরাব পরিবারের বহবেগম % লামরু এক মহিল! বাগেরহাট গ্ললিফাতাবাদে ।%* 

ংশ জাযগীর স্বরূধ'পাঁইতেন। অবশিষ্ট দশ আন! পৃথক্‌ স্থানে ছা্দায় হইত 
বলির! দানি গ্রামের নামকরণ হইয়াছে । বেগমের পক্ষ হইতে এই লভ্যাংগ 
আবার করিবার জন্ত বাগেরহাটে কাছারী ও মালখানা প্রভৃতি ছিল, তাহার কিছু 
কিছু ভগ্মাবশেষ এখনও আছে। বাগেরহাটের মিঠাপুকুর প্রভৃতি লেই আমলের 
স্বতি রক্স/! করিতেছে । এই জারগীরের হন্তরু্ন ৯২৭০২ টাকা, তন্মধ্যে ২৯**২ 
টাকা অন্নাদায় ছিল। অবশিষ্ট ৬৩০*২ টাক! গবর্ণমেণ্ট পরগণার রাজস্বে যোগ 
করিয়া দিয় জমিদারের নিকট আঘায় করিতে লাগিলেন এবং এঁ টাক। বেগমকে 
বৃদ্রিকরূপ নগর দিবার বাবস্থা করিরেন। ১৭৯৪ অন্দে বেগমের মৃত্যু হইলে, 
বৃতি, €ওয়া নন্ধ হইল এবং গবর্ণমেণ্টের লত্যাংপ চিরস্থায়ী হইয়া গেল। 
চিরস্থায়ী ব্যবস্থার প্রাক্কালে অনেক জমিদার খাজনা কমাইয়া নগদ সেলাণী 
বেশী লইয়! বহু তালুকের. স্থষ্টি করিয়াছিলেন। এখন উহাদের নিকট বেশী 
রাজকর আদার করিবার রস্তাবগ! না৷ দ্বেখিয়৷ গবর্ণমেণ্ট এ সকল তানুক শ্বীকার 
করিয়। লইয়!, উহার কর জমিদারের রাজস্ব হইতে খারিজ করিয়৷ দিলেন। 
ইহারই নাস খারিজ! তালুক। আইনে মালিক দ্দিগকে ই 1)061967059 ৰা স্বাধীন 
তালুকদ্বার বলিয়৷ উল্লিখিত হইয়াছে । এই ভাবে মোট রাজস্ব স্থির হইয়া! গেল। 
সকল-খুঁটিনাটিতে প্রবেশ করিবার আমানের যময় নাই। একমাত্র যনোহ্র 
জেরার কথাই আমাদের আলোচ/। তখনকার বশোহরে ১০৩টি পরগণায় ৪৬,৪টি 
সক্গাত্তির তৌজি হইয়াছিল; উহাদের পরিমাণ ফল ৪,২৬* ব্মাইল ; চিরস্থারী 
বন্দোবন্তের দমর়ে মোট রাজস্ব ৯১,২৩,৫১৭২ টাকা। প্ররবর্তী একশত নৎসয় 


+ 5/55:1917252,88, এই বেগম মীরঞজাফর-পত্ী বাক, বেগম হইতে পারেন। উহার 
গর্ভজাত পুজ্জ মোবারকন্দৌলা ১৭৭৭-১৭৯৩ পর্য্যত্ত মুশিদীবাদের নবাব ছিলেন। উহার 
নাবালক অবস্থার কেন যে বাব, বা বু বেগমকে অভিভাবক ন! করিয়া নীরজাফরের বিমাতা 
মণিবেগমকে অভিস্ভীবক কর হইয়াছিল, তাহ! জান যার না। সম্ভবতঃ নবাবস্জননীকে 
এই- সদরে যে বব বৃত্তি দেওর। হয়, তন্মধ্যে গলিফাতাবাদের অংশ এরদী। , 86679 2 
84457120642) 0০. 42, 


৭৯8: বশে হর-খুলুনার ইতিহাস 


মধ্যে জেলা বিভা ও সীমা পরিবর্তনের জন্ত -হিসাবও পরিবন্তিত হইয়াছে. 
১৯০ খষ্টান্বে যশোহরের রাজকর ৮,৫৯,৫৭২২ টাকা এবং খুলনায়: ৬৬৭,৭০৩ 
টারা উভগ় জেলার মোট ১৫১২৭,২৭৫২ টাকা হুইয়াছে। ইহার সঙ্গে পথকর 
প্রভৃতি সেস্‌ আছে 7 তাহ! যশৌহরে ১৯** অবে ২,*২,৫১৩২" টাকা এবং" 
» খুল্নায় ১,৬৪,৪৬১২ টাকা! মোট. ৩,৬৬,৯৬৪২ টাকা । রাজস্ব ও দেস্‌ উভয় 
দফায় দুই জেলার মোট আদায় ১৮,৯৪,১৭৯ টাক । * | 
. চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুফল ও কুফল উভয়ই আছে:; আমরা "সংক্ষেপে. উহার 
বিচার .করিতেছি। প্রথমতঃ বন্দোবন্তের ফলে দেশে একটা শাস্তি ও 
স্বত্বাধিকারের স্থায়িত্ব সংস্থাপিত হইয়াছে । ৫৯) ১৭৭২ অবের পর, প্রায় বছর 
বছর বন্দোবস্ত হইত। সহজে রাজস্ব কমান হইত না; কখনও" বা কিছু বৃদ্ধি 
করাও হইত। . প্রতিবৎসর কালেক্টরের সঙ্গে দর কসাকসি করিয়া জমিদার 
দিগেরই ক্ষতি হইত। তাহাদের সর্বদ| এ চিন্তাই প্রবল ছিল এবং “তাহারা: 
আত্মসম্মান বজায় রাখিয়া. জমিদারী রক্ষা করিতে গিয়া খণগ্রস্ত হইতেন। 1 দরে 
' না,বনিলে ভুম্যধিকারীর! সম্পত্তি ছাড়িয়া! দিতে পারিতেন .না, তাহা হইলে যে 
তাহাদের . জীবনোপায়,' পৈতৃক মানসম্ রম ও ক্রিঘ্বাকর্্ম বন্ধ হইয়া! যায়! 
কর্ণওয়ালিসের ব্যবস্থায় এই চিন্তাক্রেশ হইতে জমিদারের! নিষ্কৃতি পাইলেন । 
(২) চিস্থাক্ী ব্যবস্থার পূর্ব্বে জমিবার:ও প্রজার সঙ্গে জমির কোন পাকাপাকি 
স্বত্ব-সম্বন্ধ ছিল না। জমিদার উদার-হৃদয় হইলে সে স্বতন্ত্র কথা," সাধারণতঃ 
সকলেই প্রজ্জার নিকট হইতে যে যাহা পারিতেন, আদায় করিয়া লইতেন। 
তজ্ঞন্ত প্রজার! পুর্বে জমির অ।বাদ বা উন্নতির দিকে চাহিত না। এখন প্রজার 
একটা স্বত্ব-স্বামিত্ব স্থির হওয়ায় জমির প্রতি তাহাদের আসক্তি বাড়িল। (৩) পূর্বে 
গবর্ণমেগ, জমিদার বা! প্রজা পরস্পর কাহারও মধ্ধ্য বিশ্বাস ছিল. না, 
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. চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ৭৫, 


জমিদারীর বা দেশের উন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়! গিয়াছিল। এখন নির্দিষ্ট... সময়ে 
রাজদ্ব দাখিল করিতে পারিলে জমিদার নিশ্চিন্ত, খাজানা দিয়া দাখিল! পাইলে 
প্রজা নিশ্চিন্ত ঃ মৌরসী জমির উপর পাকাবাড়ী বা.ভাল বাগান করিতে পারিলে 
তাহ! নিজ সন্তানগণের ভোগ্য হইবে, ইহা একট! কম সাস্নার বিষয় ছিল না। 

এক্ষণে আমর! কুফলের বিষয় আলোচন! করিব। এই নুতন ব্যবস্থার ফলে, 
পুরাতন গমিদার বংশীয়গণ একে একে তাহাদের সম্পত্তি হারাইতে লাগিলেন । 
তজ্জন্ত নূতন গবর্ণমেপ্টকে তিন্ন অন্ত কাহাকেও দায়ী করা যায় না। (৯) চিরস্থারী 
বন্দোবস্তের আইন মত যে রাজস্ব ধার্ধ্য হইল, তাহা বড় অতিরিক্ত । ১৭৭২ 
অব হইতে যে দাবি চলিতেছিল, তাহাই মোগল আমল অপেক্ষ বেশী, আবার 
অস্থায়ী বন্দোবস্তে যেরূপ ধার্য হইতেছিল, তদপেক্ষাও চিরস্থায়ীর হার অধিক 
দাড়াইল। দৃষ্টাস্তত্বরূপ বল! যায়, ইশপপুরের রাজস্ব ৩,*২,৩৭২২ টাকা! ধার্ধ্য হইল, 
উহা পুরব্ব বৎসর অপেক্ষা ৫,০*০২ টাক1 বেশী ; সৈয়দপুরের রাজন্ব ২০**২টাকা.. 
বাড়াইয়! ৯*৫৮৩২ টাকা স্থির হইল; মামুদ্রশীহীর ধ্বংসপ্রায় তের আনী অংশের: 
জমিদারীতে পুর্বব রাজস্ব ১,৩৪,৬৬৫২ টাঁকার উপর & বৎসরে মোট ১৫,৬৭৮ 
টাকা বৃদ্ধি করা হইল।. এইরূপ অতিরিক্ত কর-বৃদ্ধি এই সকল জমিদারের 
পতনের হেতু । কারণ এই.নৃতন দাবি পুরণ করিবার অন্ত তাহার! জমিদারীর 
মধ্যে করবৃন্ধি করিলে প্রজ বিদ্রোহী হইত এবং তখনকার আইনে উহাদের কিছু 
করিতে পারা যাইত না। (২) প্রজার নিকট হইতে জমিদারের যাবতীয় প্রাপ্য 
আদায় হইবে ধরিয়৷ লইয়াই -এই নূতন. ব্যবস্থা হইল; বাস্তবিক সেরূপ 
আদার হইত না। প্রজাপীড়ন ভিন্ন আদারের-সন্ভাবন। ছিল ন1।. জমিদারের! 
বিদ্রোহী প্রজ্জাকে পীড়ন করিতে গেলে, নিজেদেরই সর্বনাশ ঘটাইতেন। 
(৩) গবর্ণমেন্ট নির্দিষ্ট তারিথে প্রাপ্য রাজকর কড়ার গণ্ডার আদায় করিয়! লইতে 
লাগিলেন। কিন্তু জমিদারের পক্ষে প্রজার নিকট হইতে কর-সংগ্রহের পন্থা 
যথেষ্ট ব! ফলপ্রদ ছিল না । “লাটের কিন্তীর” খজন! না দিতে পাজিত মিদারী 
তৎক্ষণাৎ পলাটে” নীলাম হইত ; কিন্ত প্রজারা খাজান| না দিলে উহা! আদার 
করিবার জন্ত জমিদ্দারকে বহু খরচও সময়ক্ষেপ রুরতঃ মোকাদ্দমা করিয়া! সব 
সময় ফল হইত না, অনেক সময়ে খরচের টাকাও উঠিত.না। (8) চিরস্থায়ী 
বন্দোবন্তের ফলে ভূম্যধিকারীর'দি-বিজ্ঞয়: 'ব!. হস্তান্তরের যোগ্য স্বত্ব 'ব্তিল। 


৭৬৬ যশোইর-খুঁল্নার হতিছাগ 

একজন পূর্বে জমিদারেরা যে সব দেন! করিয়া 'বসিয়াছিলেন,:তীহাদোর' উত্ত্ণগণ 
এখন'দারিকের সম্পত্তি বিক্রয় করণইয়। পাওনা টাকা আদার করিবার সুযোগ 
পাইলেন । . প্রধানত: এই সকল কারণে প্রধান প্রধান জঙ্গিদারগণের সম্পত্তি 
ধ্বংস- পাইতে লাগিল। প্রাচীন বংশ উৎখাত হইল, দৃতন অর্থশালী বা 
কূটকৌশলী' লোকিদ্বিগের মাথা! তুলিৰার সমগ় আসিল। প্রাচীন জমিদারগণ 
বংশগত গোৌরঘ অক্ষু্ রাখিবার জন্তই হউক, ব! প্রকৃতিগত উদায়তার জন্তই 
হউক, প্রজার 'উপর পীভন করিতে পারিতভেন মাঁ। নবোখিত অপরিচিত 
ব্যক্তিরা অনেকে ব্যবসান্নাত্মিক! বুদ্ধিতে মনুষাত্থ ধিক্রয় করিয়া কঠোরতার সহিত 
তহণীল কার্ধ্য সম্পাদন পূর্বক অর্থোপায় করিতে লাগিলেন ; প্রাপ্য গণ্ডা বুঝিয়া 
পাইয়া গবর্ণমেন্ট তাহাদের উপর তুষ্ট রহিলেন। হছূর্বল আইনে গজার স্বত্ব বা 
সম্মান রক্ষা করিতে পারিয়। উঠিল না। পরবর্তী একটি পরিচ্ছেদে আমরা এই 
নবা জমিদাপ্সগণের সংক্ষিগ বিবরণ দিব। 


চতুর্থ পল্লিচ্ছেদ-_জুসম্পর্ভি 
অক্জ-ন্িি্ভাপ 


একটি সমগ্র পরগণার অধিকারকেই জঙ্িদারী ৰলে। উহার যোলআনার 
বাঁ অংশ বিশেষের অধিকারীকে জমিদার 'কহে। ইংরাজ গবর্ণমেন্টের খধীন 
জমিধারই- ভূসম্পত্তিলদ্বন্ধে সর্বাপেক্ষা উচ্চ এবং প্রথম 'শ্রেণীর স্বত্বাধিকারী । 
তীহী্দিগেরই সঙ্গে সর্বপ্রথম চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয় এবং গবর্ণমেপ্ট -তাহাদিগের. 
বনকট হইতেই প্রধানতঃ রাজস্ব গ্রহ করেন । জমিদারের নিশনস্থ অর্থাৎ দ্বিতীয় 
শ্রেণীর ভূমীধিকারীদিগকে তালুকদার কহে। তালুক চারি প্রকার :--খারিজা 
হীঞজেয়াপ্তী, সামিলাৎ এবং পান্রাই বা পত্বনী তালুক। তশ্মধো খারিজ? ও 
বাজেয়ান্তী তালুকের অধিকারিগণ গবর্ণমেণ্টের তৌজি -হিসাব-তুক্ত হইব নিঞ্জ 
নি মামে শ্বতন্ত্রভাবে কালেক্টরীতে রাজস্ব দাখিল করেন.) সাখিলাং এবং পাটা 
ৰা পত্তনী তাদুকের খাজানা জমিদারের হনে আদার হক্ব? খুদলমান আহলে 


'ভুলল্পতির ত্বত্ব-বিভাগ ৭৭ 


নওয়ার৷ এবং জাযর়গীর মহল বাবদ বা অন্তভাবে পরগণার অংশ সমুহ রাজদ্বের 
অনাদায়ে দায়গ্রস্ত হইলে, চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের সময়ে গবর্ণমে্ট উহার রাজদ্ব 
তত্তৎ অমিদ্বারী হইতে খারিজ করিয়। পৃথক ভাবে বইতে স্বীক্কত হন, এজ উহার 
নাম খারিঞা! তালুক । ১৮১৯ অব্েের ছুয়েম কানুন বা ২ আইন (688186105) 
1] ০1819) অনুসারে যে সব নিষধর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হওয়ায় নৃতন 
মালিকের সঙ্গে বন্দোবস্ত কর! হয়, তাহাই বাঝেয়াণ্তী তানুক। দৈব কারথে' ঝ! 
মালেকের ইচ্ছান্ুসারে গবর্থমেণ্টের সেরেন্তাতুক্ত যে সব চিন্কিত তানুক চিরস্থারী 
বন্দোরন্তের মময়ে কোন জমিদারীর সামিল করিয়। দেওয়া হয়, তাহাকে বনো 
সামিলাৎ -তানুক। ইহা ভিন্ন জমিদারের! নিজ নিজ জমিদারী যে সকল 
ক্্বাংশ ধার! সাহায্যে বিলি করেন ব পত্নী দেন, তাহাই পাট্রাই বৰা পত্নী 
তালুক | সামিলাতের সন্ধে এই জাতীয় তালুকের গ্রভেদ এই যে জমিদারের, 
স্বত্ব নঈ হইলে পাট্টাই ঝ৷ পত্নী তালুকের স্বত্ব যায়, কিন্তু সামিলাতের -দ্বত্ব লট 
হয় না। পত্বনীদারেরা মৌরসী স্বত্বে যে সব বিলি বাবস্থা করেন, তাহার না. 

দর-পতনী ; পত্বনী তালুকের নীলামে. উহার উচ্ছেদ হইতে পারে এবং 'উহ্ছার্‌ 
করও সব ষময়ে নির্দিষ্ট থাকে না। দরপত্বনীর নিয়স্থ ঘ্বত্বের নাস সেগ্ত্বনী বা 
তৃতীয় পত্তনী 

যশোহরশ্ধুল্নার বিভির স্থানে তৃতীয় শ্রেণীর স্বত্বাধিকারীদিগের- বিভিন্ন নাম 
আছে, যেমন মামুদশাহী পরগণায় বা যশোহরের উত্তরাংশে উ্ধাদের নাষ 
জোতদার, ষশোহরের দক্ষিণভাগে ও খুল্নার পশ্চিমাংশে উহাদের নাম্‌ গাতিদার, 
এরং খুন্নার পুর্বাংশ বা বাগেরহাট আঞ্চলে উহাদের লাম হাওয়ালাদবার | 
চিরস্থারী বন্দোবস্তের বন্পুর্ধ হইতে এই স্ত্বের কৃষ্টি হইয়াছিল এবং . গার্ড 
এই স্বস্থাধিকারিগণ আবাদকারী প্রজাই .ছিলেন। দীর্ঘকালের অধিকান্টের 
ফুলে ও দেশীয় প্রথানুসারে ইহাদের. অধিকার কায়েমী এবং হস্তাত্তরযোগ্য বা 
গরঃকায়েমী হুহয়াছে। হাওয়ালার প্রথা বাখরগঞ্জ হইতেই খুল্নায় আসিয়াছে; 
প্রকৃত অর্থ ধরিতে গেলে, বিশ্বক্তহুত্রে যে জমি বিলি কর! হয় তাহার নামই 
হাওয়াল'। - জমির পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে গাতিার, জোতদার ব! হাওয়াল/দার্গণ 
'অবস্থাপর হইয়া তালুকদার প্রক্কতির স্তায় সম্মানিত হইয়া রসেন। হাওয়ালার 
নিয়ে নিম-হাওয়ালা এবং ওমভ'হাওয়াল! প্রভৃতি .নিয়স্তত্থের . আবির্ভাব 
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হইম্াছে। *' জোতদারের অধীন যাহারা জমা রাখে, তাহাদিগকে কর্ফা বা” 
কোলজান! ওঁজ! বলে। যাহার! কোন জোতদার বা গাতিপারের খামার জমি 
চাষআবাদ- করিয়৷ মজুরীর জন্য সাধারণতঃ ধান্তের অর্ধেক ভাগ পায়, তাহার 
বর্গা' জোতদার-বা-বর্গাইত। 8 | 

সুন্দরবনের মধ্যে একটু নিয়মের ব্যতিক্রম আছে। ' সেখানে আবাদ 
করিবার. জন্য .যিনিই গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে জমি বন্দোবস্ত করিয়!, লন, 
তিনিই তালুকদার এবং 'প্রয়োজনান্ুসারে তিনি নিজের রাইর়ত বা প্রজ্জাবিলি 
করিতে পারেন। মোরেলগঞ্জের মোরেলসাহেব' এরই সকল “হন্দরবন ০০৪৪ 
গণের” মধ্যে সর্বাগ্রণী । উহাদের বিবরণস্পরে দিব। 

. চতুর্থ শ্রেণীর জমিশ্বত্বের নাম মৌরসী-মোকর্ররী। মৌরসী শব্চে পুরুযা্- 

ক্রুমিক'এবং মোকর্ররী শঝে খাজানার হার নির্দিষ্ট বুঝায়। - সুতরাং তালুকাদির 

স্ডায় এই স্বত্ব পুরুষানুক্রমে ভোগদখলযোগ্য অর্থাৎ:কায়েমী এবং দান ' বিক্রয় 
হত্তাত্তরের উপযুক্ত। ইহার আরও প্রকারভেদ আছে; সে সব স্থলে জমা 
কাযেমী হইলেও তাহার খাজান। হ্বাসবুদ্ধিসাপেক্ষ হইতে পারে। পত্বনীদারের 
মত মোকর্ররীদারগণও দর-মৌরসী বা সে-মৌরঙী দিতে পারেন এবং মেয়ার্দী 
বাহস্তাস্তরের অযোগ্য দ্বত্বে জমিবিলি করিতে পারেন। | 

এই সকল ভিন্ন ঝর এক প্রকার ্বত্বাধিকারী আছেন, তাহারা ইজারাদার । 
উহ্থারা জমিদার বা তালুকদারের নিকট হইতে বিস্তৃত সম্পত্তি নির্দিষ্ট কালের জন্ত 
বন্দোবস্ত 'করিয়! লইয়া চুক্তি অস্কসারে পূর্ববর্তী মালেকের স্বত্বস্বামিত্ব ভোগদখল 
বা হস্তাত্তর করিতে পারেন। ন্দায়নুদী” বা “পচানী* ইজারাদারের! মালেককে 
কিছু টাকা অগ্রিম দিয়! যে পর্য্যন্ত এ টাক! সুদে আসলে পোষ নাহ, লে 
পরাস্ত ইজারার উপত্বত্ব ভোগ করেন । | 

অবশিষ্ট যে সকল সম্পত্তি রহিল, তাহা লা-খেরাজ বা-নিফর সম্পত্তি। 
১৭৬৫ অবে ইংরাজ-কোম্পানি বাদশাহের নিকট হইতে "দেওয়ানী গ্রহণ কফরেন। 
উহার পূর্বে হিন্দু মুসলমান প্রধান ব্যক্তিদিগের দ্বার সনন্দ বা তাত্রশাসনার্দি 
সুব্রে যে সকল নিষর প্রদত্ত হইয়াছিল, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় গবর্ণমেন্ট 
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তাহা ্বীকার করিরা পন । . কিন্ত সননদাদি ন্ট হওয়ার বা অকারণে বাহার: 
অধিকার গ্রতিপন্ধ করিতে না পারিয়৷ নি্ধর হইতে বঞ্চিত হয়, তাহার! নানা 
প্রকারে গোলযোগ উপস্থিত করে। তজ্জন্য গবর্ণমেন্টকে ৯৮১৯ অবের ২ 
আইন করিয়া সকল লা-খেরাজের স্বত্ব পরীক্ষা! করিতে হয়। ইহাকে সাধারণ 
লোকে ছুয়েম কানুন বলে। ১৮৩* অবের পূর্বে তদনুসাঁরে কার্ধ্যারস্ত হয় নাই। 
যে সব পুরাতন ন্লিফরের স্বত্ব স প্রমাণ, হয় নাই, তাহাই নির্দিষ্ট রাজন্থে বাজরা 
তালুকে পরিণত হয়, সে কথ! বলিয়াছি। চিরস্থারী বন্দোবন্তের সময় (১৭৯৩) 
হইতে ১৮০৯ -পর্যান্ত লাখেরাজের দলিলাদির প্রথম পরীক্ষা: হয় ; এ পরীক্ষার পর 
যাহার! উদ্ধার পায়, গবর্ণমেন্ট ১৮*২ অব্য তাহাদিগকে নিষ্করের বহালী ভায়দাদ 
দিয়াছিলেন। ইহাকেই সাধারণতঃ ১২০৯সালের তায়দাদ বলে। উহাতেই পূর্ববর্তী 
সনন্দাদি যাহা! কিছু প্রমাণ গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক স্বীকৃত হয়, তাহার উল্লেখ ছিল। 
এই ১৯২৯৯ সালের তায়দাদ নিষ্কর সম্পত্বির প্রধান দলিল হইয়! দীড়াইয়াছে। 
১৮৩* অবের পর ছুয়েম কানুনানুসারে পরীক্ষা! করিয়৷ পুনরায় তায়দাদ দেওয়া 
হইয়াছিল। এখন যে সব নিম্কর ৰহাল আছে, তাহাকে আমর! সাধারণতঃ 
নিম্নলিখিত কয়েক শ্রেণীতে বিভাগ করিতে পারি। (১) দেবোত্বর--দেবতার 
উদ্দেস্তে হিন্দুদিগের দ্বারা. যে সম্পত্তি উৎস্ষ্ঠ হয়। (২) ব্রন্গোততর-_ধর্মপ্রাণ হিন্নুর! 
ব্রাঙ্মণদিগকে: যে সব 'ভূমিনান করেন। €৩) ভোগোত্তর--গুরুপুরোহিতের ভোগের 
জন্য যে সব জমি নির্দিষ্ট করিয়। দেওয়! হয়। (৪) মহাত্রাণ- কোন ব্রাঙ্মণেতর 
জাতীয় ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিকে তাহার কাধ্যদক্ষতা বা! সংকার্ধ্যের পুরফার স্বরূপ ষে 
ভূমি প্রদত্ত হয়। (৫) চেরাগী--কোন মুসলমানের কবরের উপর বাতি দিবার 
ব্যয়নির্ববাহ জন্য যে জমি দেওয়া হয়। (৬) পীরোত্বর _মুসলমান সাধু | পীরের 
স্বৃতিরক্ষাকন্নে ষে সম্পত্তি উৎসর্গ কর! হয়। 


এতঘ্যতীত কোন সম্পত্তির উপস্বত্ব ধর্ম বা গনহিতকর কার্যে উৎসর্গ 
করিয়া ওয়াকৃফ বা ট্রাই সম্পত্তির স্ষ্টি হইয়াছে। সৈদপুর ভ্রীষ্ট ষ্টেটের কথ! 
আমর! পূর্বে বলিয়াছি। আর এক প্রকার উৎন্ষ্ট সম্পৃতিকে “চাকরাণ” বলে 
কোন ব্যক্তিরিশেষ গৃহকম্্ম নুনিয়মে সম্পাদনের জন্য বা! পূর্বাকালে শাস্তি রক্ষার 
জন্ত যে.জমি ব্যকিবিশেষের জীবনকালের জঙ্গ রা.পুরুযান্ুক্রমে নিরদি্ ছিলি, 
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তাহাকেই চাঁকরাপ বলে। .. কিন্ত ইহ! চুক্িনূলক, না? রথ বাগ: আ 
কৰিলে, ইহ! বাজেরাধ কিয়! লওযা! যায় : 1... 71:৮7 ৯1১1. 


পঞ্স পলিচ্ছেদ-নড়াইল-জাম্িদাল্স' অৎস্ণ। 


: : অ্রশোহর জেলার অন্তর্গত নড়াইলের প্রায়” উপাধিযুক্ত কাযস্থ জমিদারগণ 
বিশেষ বিখ্যাত । সম্পত্তিশালিতায় ও বংশমর্যযাদায়, সঙ্গতি-প্রভাবে ও শাসন- 
গ্রতাপে, শিক্ষা-গৌরবে ও দেশময় প্রতিপতি-সুজে ইহারা সমগ্র রঙের মধ্যে 
একটি প্রসিদ্ধ জমিদার বংশ। ইংরাজ রাজত্বের পূর্বে ইহার! . নড়াইলে বাস 
করেন এবং এ শাসনের প্রারস্ত হইতে তাহাদের সম্পত্তির সুচনা হয়। সুতরাং 
তাহার! নবাবী ও ইংরাজী উভয় আমলের সন্ধিস্থলে প্রাৃভূতি। এইজন্য আময়! 
সর্বাগ্রে তাহাঙ্দের কথ! বলিয়া! পরে ইংরাজ আমলের নব্য জমিদারবর্গের কথা 
ভুলিব। : 3 
ইহার] দত-উপাধিধারী, দক্ষণরাড়ীয় মৌলিক, কারস্থ। ইহারা তরহাজ- 
গোস্্রীন্ব, “বালীর দত্ব"ও গোষ্ঠীশতি বলিয়া খ্যাত। “বালীর দন্ত কুলের কান্দা, 
বা'র ছক্কার হাঁতী বান্ধা'-_এ প্রবচন.ইহাদের সন্বন্ধেই খা্টে। প্রায় পঞ্চদশ বক্ষ 
টাকার সম্পদ ইহাদের করায়ত্ত ; সকল শ্রেনীর প্রধান কুলীনগণ ইহাদের সঙ্গে 
সম্পর্কস্ূত্রে গৌরবান্বিত। দুয়ারে হাতী বাঁধিয়! রাজশক্তি প্রচারের দিন এখন 
চলিয়া গিয়াছে । নড়াইলের জমিদারদিগের সরকার .গ্রদত রাঞ্ে!পাধি -না 
থাকিলেও বহ্গদেশীয় কোন রাজ। অপেক্ষ! তাহাদের. সম্পত্তি বা প্রতিপত্তি নিতাস্ত 
ন্যুন নহে। 

আদিশুরের সভায় যে পঞ্চকারস্থ বীজপুরুঘ আসেন, তন্মধ্যে মৌদ্গলা গোত্রীয় 
পুরুষযোত্তম "দণ্ড অন্ততম ; তিনি বটগ্রাম-শানন লাত করিক্না-তথায় 'বাস. করেন। 
উছার কিছুদিন পরে খৃষ্টান ১১ শতাব্দীর প্রারস্তে রাজ! রগশূর বখন দক্ষিণ রাড়ের 
*(তকন্‌ লান়্ম্” ) অধিপতি, তখন কাঞ্ধীপুরপতি মহারাজ রাজেন্্র চোল রাঢ় 
বঙ্দ আক্রমণ করেন। সম্ভবতঃ সেই সময় তরঘাজ-গোত্রীক্স : অন্ট এক 
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পুরযোতদ দত “সেই” দিখিজনী বীরের: সঙ্গে 'বঙ্গে জসৈন, এবং ভূলপত্তি 
লাভ করিয়া তাগীবী-তীয়ে বালীতে বসতি করেন। : দক্ষিণ বীর ঘটক-প্রছে 
আছেঃ. 


*বীজী পুরুযোত্তস দগ্ধ সদাশিব অনুয়ক্ক, 
কাধীগুর হইতে গোৌড়দেশে। 
গ্ীরিজয় যহামাজ,। . অহঙ্কারী সতামাৰ 


কুলাভাৰ হইল নিজ দোষে ।” 

এই পুরুযোত্তম গজপৃষ্ঠে আসিঙ্গ'ছিলেদ বলিয়া! উক্ত আছে.।'* রাজেজ 
চোঙগনের আক্রমধ.কালে বিজয় দেন গৌড়াধিপ ছিলেন। পুরুধোত্তন বালী 
হইতৈ . তাহার সভায় ঘান এবং গর্বদোষে মৌদগলা দত্তের! মত ইহারও 
কুলাতাব ঘটে । কুল না থাকিলে কি হয়, সমাজে তাহার বিপুল খ্যাতি ছিলি? 
তদবধি বালী একটি প্রধান দত-সমান্ধ হয়, পরে. ঘোষ কুলীনেরা এ স্থানের 
খ্যাতি বাড়াইয়া দিয়াছিলেন। বালীর দত্তগণ বজের নানা স্থানে গিয়া বায় 
করিয়াছিলেন। বহুপুরুষ পরে ইহাদের এক শাখা মুশিদাবাদে উঠিয়া যান। 
পুরুষোস্তম হইতে অধস্তন ১৯ পধ্যায়ভূক্ত নারার়ণ দত্ত তথায় চৌড়াগ্রামে বান 
করিতেম। তাহার ছুই পুতর--মদন গোপাল ও মুকুন্দ রাম। 

মদন গোপাল নবাব পরকারে চাকরী করিয়া কিছু অর্থ সঞ্চয় কারি 
এবং সপ্তদশ শতাববীর শেষ তাগে যখন বর্ধমান ও মুশিদাবাদ অঞ্চল পাঠানদিগের 
ঘোর বিপ্রোহ উপস্থিত হয়, তখন তিনি স্বীয় ভ্রাতা ও পরিধারবর্গ লইয়া 
পলায়ন করেন। তাহার পুর্ব হইতে ভদ্র ও রক্ষিত উপাধিধারী কারগ্ছের 
এই স্থানের বাসিনা! ছিলেন, এবং কুরিগ্রামের ৮নিশানাথ ঠাকুরের বটতলা 
খ্যতি লাও করিয়াছিল। মদনের পুত্র রামগোবিনের তিন পুত্র হয়) তন্মধ্যে 
তৃতীয় রূপরামই বিখ্যাত। নবাব সরকারে চাকরীর ফলে মদনগোপাল্‌ 
"সরকার উপাধি পান, তীঁনার ভ্রাতা মুকুন্দরামও এ উপাধিতে পরিচিত | 

মুকুন্দরামের বংণধরগণ এঁখনও নড়াইলে বাস করিতেছেন। কিন্ত রূপরাগ 
হইতে যে জমিদ্ারীর. সুচন! হয়, উহার! তাহার অংশভাগী নহেন বলিয়া! গত বাঁ 


* হঞ্জের জাতীয় ইতিহায,; রাজ কাণ্ড, ১৪২-৪৬ পৃ. ৬১৭পৃ:.। 
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দত্ব-সরকার উপাধিধারীই আছেন। একজন গ্রীধান কৃতিপুরুষের জন্মগৌরবে 
মুকুন্দরামের ধারাও উজ্জল হইয়াছে । ইহার নাম -প্ররুষ্ণলাল দত্ত, এম, এ, 
ইনি প্রদেশিক গবর্ণমেণ্টের একাউপ্টান্ট-জেনারেলরূপে এবং অন্তান্ত দায়িত্ব" 
পূর্ণ উচ্চ কার্যে অশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছেন। 


রূপরাম দত্ব প্রসিদ্ধ গুয়াতলীর মিত্র বংশীয় কৃষ্ণরাম মিত্রের দ্বিতীয়া কন্ঠাকে 
বিবাহ করেন। উহার গভে “ননকিশোর, কালীশঙ্কর ও রামনিধি--এই তিন 
পুত্রের জন্ম হয়। তম্মধো কানীশঙ্করই নড়াইলের জমিদারীর প্রতিষ্ঠাতা । তিনি 
মাতামহ কৃষ্ণরাম মিত্রের জলকষ্ট নিবারণ জন্ত: কপোতাক্ষী তীর হইতে দূরবর্তী 
গুয়াতলী গ্রামে ১২ বিঘ! জমিতে এক বিস্তীর্ণ দীঘেক।৷ খনন করাইয়! দেন, উহ 
এখনও আছে। ৪ রূপরাম অল্প বয়সে নাটোর রাজসরকারে চাকরী করিতে 
আরম্ভ করেন এবং ক্রমে বিশ্বাসভাজন হইয়া এ সরকারের. উকীলরূপে 
ষুপিদাবাদে নবাৰ দরবারে কার্ধ্য করিতেন। এই ভাবে তিনি যথেষ্ট অর্থোপার্জন 
করেন এবং রাণী ভবানীর কপার -আলাদাতপুর নামক তালুকের পাট্রা স্বীক 
জ্যেষ্ঠ পুত্র নন্দকিশোরের নামে গ্রহণ করেন €১৭৯১খ১)। এ তালুকের 
কর ১৪৮৫ টাকা ধার্য ছিল। উহারই.মধ্যে নড়াইলের জমিদারবাটী অবস্থিত | 
তরী স্থানে রূপরাম চিত্রাতীরে যে বাজার বসাইয়!-ছিলেন, তাহার: নাম রূপগঞ্জ ; 
অতি অল্পদিন হইল ত্র নাম পরিবর্তিত করিয়া! রূপরামের প্রপৌজ রামরতনের 
নামে রতনগঞ্জ কর! হইয়াছে। সাধারণ লোকে রূপগঞ্জ বলিয়াই. জানে ; 
রূাপরামের নাম মুছিয়! যাওয়ার কোন হেতু নাই । ১৮২ অবে রূপরাম দেহত্যাগ 


.*. এই পুস্করিণীর গর্ভখাতে জলাশয়ের পরিমাণ এখনও ৩৯*+১ ২৩৪” ফুট, এবং উহার 
পাহাড় এখনও প্রায় ১৫ ফুট উচ্চ আছে। কৃষ্ণরাম দিত্র গুয়াতলী মিত্রবংশের প্রতিষ্ঠীতা 
প্রসিদ্ধ কুললীন অতিরাম মিজের ওর্থ পুত্র। কৃফরামের কনিষ্ঠ আত! প্রাণব্তত গুয়াতলী হইতে 
উঠিয। আঙিনা বিধাহ-সুত্রে খুল্‌ন! গলার ককিরহাটের নিকটবর্তী পাগল! গ্রামে বাস করেন। 
বর্তযান গ্রন্থকার প্রাণবল্পতের অধপ্তন য পুরুষ; বংশধার! দিতেছি ১--(১৮) অর্ভিরাম-- 
গ্রাপবলস্ত_আনন্দিরাম__রামকৃক--রামজব-- গৌরমোহন _প্যারীমোহন--সতীশচতর (গ্স্থ- 
কার)। কৃষরামের বৃদ্ধ প্রপৌত্র পরেশ নাথ মিত্র মহোদয় এখলগ জীবিত আছেন এবং 
ওয়া তলী গ্রামে খাকির! সেই ম্যালেস্ছিয়া-বিধবপ্ত পুরাতন পলীর মুখরক্ষা করিতেছেন। : 


নড়ীইল জমিদারবংশ ৭১$ 


করেন। তখন তাহার.হইপুত্র কালীশক্কর ও রামনিধি মার ছিলেন, নন্বকিশোর 
পূর্বেই অপুত্রক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। টি, 


নভ্াইল জন্মিদাল্স ব্বহস্প 
মদন গোপাল দত 
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রূগরামের জেট ভাত গঙ্গারাম এবং কনিষ্ঠ পুত্র রামনিধি উভয়েরই বংশ 
আছে। কিন্তু তাহার! জমিদারীর অংশীদার নহেন। এজন্ত. আমরা এখানে 
শুধু কালীশঙ্করের ধারাই আলোচনা করিব, কারণ তিনিই বংশের মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী কৃর্তী পুরুষ এবং তিনি জমিদারীর স্থাপয়িতা। 

কালীশঙ্কর পিতার সঙ্গে অতি অল্পবয়সে নাটোর রাজ সরকারে প্রবেশ 
করেন। সেকথা আমরা পূর্বে বলিয়াছি (৬১২ পৃঃ)। তখন রাণী ভবানী 
নাটোর রাজ্যের সর্ধময়ী কর্রী। কালীশঙ্করের যেমন সুন্দর মুদ্তি, তেমনই 
সর্বোতোমুখী প্রতিভা ছিল। সে সময় শিক্ষার সুব্যবস্থা না থাকায় তিনি 
পণ্ডিত হইতে পারেন নাই ; কিন্তু জমিদারীর. কার্ধ্য চালাইতে যেটুকু বাঙ্গালা ও 
পারমী বিগ্ভা লাগিত, কালীশঙ্করের তাহা ছিল। আঁর ছিল তাহার মন্তিষ্ষের . 
তীস্ষ বুদ্ধি, শরীরের অমিত বল আর মনের অসম সাহস। ছলে বলে 
কার্ধ্যোদ্ধার করিতে তিনি স্ুনিপুণ ছিলেন ; তজ্জন্য অবলদঘ্বিত পন্থার স্তায়ান্তায় 
বিশেষ বিচার করিতেন না। * সেই সময়ের যুগ-ধর্ই এই ছিল। মোগল 
ও ইংরাজ শাসনের সন্ধি-যুগে দেশে ছিল অরাজকতা) দেশায় লোকে সহজে 
বৈদ্বেশিককে আমল দিতে রাজি ছিল না; স্তরাং দেশীয়েরা . যাহাকে 
স্বাধিকার বলিয়া! জ্ঞান করিতেন, শাসকের! তাহাই বে-আইন বলিয়া ঘোষণা 
করিতেন। ৃ ূ 

আমরা পুর্ব ধলিয়াছি, হেক্কেল সাহেব যশোহরের প্রথম জজ-ম্যাজিষ্ট্রে 
হইয়া আসেন; ত্তীহার আমলে (১৭৮৪ কালীশঙ্কর ও তাহার জ্োষ্ঠভাত। 
ননাফিশোরের নামে এক লুট-তরাজের মোকন্ধামা উপস্থিত হয়। ব্যবসায়ের 
দেনা পাওন! সুত্রে বিরক্ত হইয়্! কালীশঙ্কর একখানি নৌক! লুটিয়া লন, অমনি 
হেস্কেল সাহেব তাহাকে ডাকাইত নামে অভিহিত করিয়া সরকারে রিপোর্ট 
করেন 1+ কিন্তু তিনি জীনিতেন না, যে এ বড় সাধারণ ডাকাইত নহে। 
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. নড়াইল-জমিদারবংশ: . ৭১৫, 


তাই তিনি কৃতব্উল্ল| সর্দারের অধীন কতকগুলি সিপাহীকে কালীশঙ্করকে 
ধৃত করিয়া আনিবার অন্য নড়াইলে পাঠাইলেন। উষ্থাদের সহিত কা!লীশঙ্করের 
১৫০০ লাঠিয়ালের এক রীতিমত খণ্ড যুদ্ধ হইল, তাহাতে সরকারের ছুইজন 
হত ও ১৫ জন আহত হইল। আহতদিগের মধ্যে কুতব উল্যা নিজেই একজন 1৭ 
পুনরায় যখন সাহেব অতিরিক্ত সৈম্দল পাঠাইলেন, তখন নন্দকিশোর ধৃত 
হইলেন বটে, কিন্তু কালীশঙ্কর হাতছাড়া! হইয়! প্রথম নাটোরে ও পরে 
, কলিকাতায় গিয়! লুক্কারিত থাকিলেন। যদ্দিও বহু গোলযোগের পর অতিকষ্টে 
তাহাকে মুড়লীতে ধরিয়া আনা হইল, কিন্তু তিনি দারগার বিচারে অব্যাহতি 
পাইলেন। দেশীয় জমিদারের! তখন অনেক স্থলেই সাহেবী বিচারের পথে 
অন্তরার হইতেন। 

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, নাটোরাধিপতি মহারাজ রামকৃষ্ণ কালীশঙ্করের 
নিকট কাদিহাটি পরগণ! বিক্রয় করেন এবং ভূষণ জমিদারীর অবশিষ্টাংশ 
তাহাকে ইজারা দেন। ভূষণ! তখন লাভের সম্পত্তি ছিল না এবং তাহার রাজস্ব 
পরিশোধিত হইতেছিল না । কারণ, প্রজাদিগের নিকট হইতে সহজে খাজান৷ 
আদায় হইত না। এজন্য মহারাজ ভাবিলেন, এ জমীদারী কালীশঙ্করের হাতে 
গেলে প্রন্কৃত শাসনতলে আসিবে । 1 ১৭৯৩ অবে ইজারা আরন্ধ হইল। 
কালীশঙ্কর প্রথম বৎসরই উহার খাজন! বৃদ্ধি করিয়া ৩,২৪**০২ হুইতে 
৩,৪৮*০০২টাকা এবং পর বৎসর ৩,৮৮০৯০২টাকা করিলেন। জোরজারিতে 
কর-বৃদ্ধ করিলে প্রজার] বিদ্রোহী হইল। কেহ কেহ অতিরিক্ত টাকা ফের 
পাইবার অন্ত নালিশ করিল এবং কেহু কেহ তিন গুণ টাকা ফেরৎ পাবার 
জন্ত ডিগ্রী পাইল। ? শুধু তাহাই নহে, কালীশফরের নামে এক মিথ্যা ঘুষের 
মোকদদমা রু্ু হইল। তিনি নিষ্কৃতি পাইলেন বটে, কিন্তু সে চারিমাস কাল 
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হাজতে থাকিবার গর । ১৭৯৫ অব্ের শেষ ভাগে তিনি যখন জেল হইতে 
বাহির হইলেন তাহার প্রতিপত্তি বিলুপ্ত গ্রায় হওয়ায় খাজন! পত্র কিছুই আদায় 
হইল না। এ সময়ে চিরস্থায়ী বন্োবন্ের আইন পাশ হইয়াছে, ভূষণার 
খাজানা বহু পরিমাণ বাকী পড়িয়াছিল। স্তরাঃ উহ্নার উদ্ধারের পদ্থ' ছিল না । 
একটা চেষ্টা বাকী ছিল, অন্তের পরামর্শে মহারাজ তাহাও করিলেন। তিনি 
১৭৯৫ অব! ভূষণ! জমিদারী নিজের নাবালক পুজ্র বিশ্বনাথের নামে দানপঞ্জে 
লিখিয়া দিলেন। গবর্ণমেণ্ট নাবালকের সম্পত্তি নীলাম করিতে পারেন না। 
সুতরাং কোর্ট-অব-ওয়ার্ডসের হাতে লইয়া উহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেই হইবে ) 
তাহাই হইল! গভর্ণমেন্ট উক্ত সম্পত্তি হস্তে লইয়া একজন, কমিশনার এবং 
তীহার অধীন একজন সাজোয়াল বা ম্যানেজার নিষুক্ত করিলেন। গবর্ণমেন্ট 
তখনও কালীশঙ্করের কূটনীতির মর্খগ্রহণ করেন নাই ; এজন্ত কালীশঙ্করের পুত্র 
রামনারায়ণকেই সাজোয়াল নিযুক্ত করিয়া বসিলেন। কালীশঙ্কর তখনও 
পত্তনীদার, ক্রমশ: তীছার খাজান। বাকী পড়িতেছিল। কালেরীর তাহাকে 
বাকীকরের জন্ত জেলে দিবার চেষ্টায় ছিলেন, রামনারায়ণের কৌশলে সহজে 
তাহ! পারিলেন না । অবশেষে রামনারায়ণকে সরাইয়া কালীশঙ্করের এক প্রকাশ্ঠ 
শক্রকে সাজোয়াল্‌ কর! হইল (১৭৯৬)। কালীশঙ্করের দ্নেনা শীত্রই ৯৮,*** 
টাক! দাড়াইল ; তখন কালেক্টর বুঝিলেন তিনি শুধু শঠতা৷ করিয়! রাজস্ব দাখিঞ 
করিতেছেন না। এজন্ত তাহার ইজারা বাজোয়াপ্ত কর! হইল এবং তিনি 
কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। : 
এদিকে প্রজার! বিদ্রোহী হইল; অনেক দিনের পর অতিকষ্টে কমিশনার 
সাহেব ডূষণার অন্ত ৩,২৭,৮০০২ টাকা কর স্থির করিলেন ) স্থির হইল যে, সমস্ত 
টাকা আদায় হইলে, উহার মধ্যে ২৬,৬৫৪২টাক! জমিদার পাইবেন ! কালীশস্কর 
তখনও দেওয়ানী জেলে ছিলেন; কিন্তু তাহার নিকট হইতে দেনার টাকা 
আদায় কর! সহজ হইল না। এই সময়ে তিনি একখানি দলিল দাখিল 
করিয়! দেখাইলেন যে, দেনার মধ্যে ৫০,*৯২টাক! নাটোরের মহারাজের নিকট 
তাহার ব্যক্তিগত দেনা । তখন অবশিষ্টাংশের জন্ত তাহার নামে ডিগ্রী হইল, 
এবং নাটোরের মহারাজ তাহার জামিন হইলে কালীশম্বর মুক্তি পাইলেন। 
রেভেনিউ বোর্ড যখন তাহার সম্পত্বি বিক্রয় করিয়া! ডিগ্রীর টাক। আদায়. 
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করিবার মতলব আ্াটিতেছিলেন; তখন কালীশঙ্কর গণ্ভীর বাহিরে কলিকাতায় 
গিয়া, নিজের প্রধান সম্পত্তি তেলিহাটি পরগণ। পুত্রের নামে লিখিয়া দিলেন এবং 


অবশিষ্ট সম্পত্তি বেনামী করিয়া রাখিলেন। এমন সময়ে তাহার জামিন, 
মহারাজ রামকুষের মৃত্যু হইলে, কালীশঙ্কর এক প্রকার নিস্তার পাইলেন। 

এই সময়ে রাজা বিশ্বনাথ বয়ঃপাপ্ত হইলেন। রেভিনিউ বোর্ড তাহাকে 
পক্ষ করিয়া কালীশঙ্করের নামে মোকদ্দম! উপস্থিত করিয়া ৬২,০০২ টাকার 
ডিগ্রী পাইলেন ট১৭৯৯)। অবশেধে গবর্ণমেপ্ট হইতে বহু চেষ্টার পর, 
পরবৎসর কালীশঙ্কর আবার ধর! পড়িলেন এবং পুনরায় চারি বংসরকাল, 
দেওয়ানী জেলে থাকিয়া! গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে বিরোধ মিটাইলেন। তাহার নিকট 
প্রাপ্য সুদ মাঁপ করা হইল, আসলের মধ্যে ১০,*০*২ টাকা নগদ এবং বাকী 
৩৫৪৫০ টাক। কিন্তীবন্দী করিয়া, পাঁচজনকে জামিন রাখিয়া, কালীশঞ্ষর খালাস 
পাইলেন (১৮০৪ )। 

চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের অব্যবহিত পর হইতে যখন নাটোরের বিপুল জমিদারী 
খণ্ডে খণ্ডে নীলামে বিক্রীত হইতেছিল, তখন কালীশঙ্কর প্রভৃতি উক্ত সরকারের 
ভূতাবর্গই অধিকাংশ সম্পত্তি অন্ত নামে খরিদ করিয়া লইতেছিলেন। এইরূপ 
বিশ্বাসের অপব্যবহারই কালীশঙ্করের চরিত্রের সর্বপ্রধান কলঙ্ক । তিনি উক্ত 
প্রকারে ১৬৯৫ খুষ্টাব্ব হইতে ক্রমে পরগণা তেলিহাটি, বিনোদপুর, রূপপাত, 
তরফ কালিয়া! এবং পরগণা পোকৃতানি ও অন্তান্ঠ ক্ষুদ্র মহল নীলাম হইবার 
সময়ে নিজের অনুগত লোক দ্বারা বিনামে খরিদ করিয়া! লন। * কারাগার 





* তেলিহাটি ও আমীরাবাদ ১৭৯৫ অন্দে রেতেনিউ বোর্ডের নীলামে কলিকাতায় 
থাকিতে কালীশস্কর স্বয়ং খরিদ করেন। রূপাপাত ১৭৯৯ অব রাজস্ব নীলামে ভৈরবনাথ 
রাগ নাটোরের মহারাজের বিনাষে খবিদ করেন, উহ! পুনরায় ১৮৮ অব্ে নীলাস হইলে 
রামণারায়ণ খরিদ করিয়। লন (১২১৪ সাল)। তরফ কালির! ১৭৯৯ অকে রাজস্ব নীঙ্গাষে 
গদাধর মুখোপাধ্যায় খরিদ করেন; তিনি উদ্ধা ১৮*১ অফ দেবীগ্রসাদ রায়কে কোবাল। 
করিয়া দেন। দেবীপ্রসাঙ্গ কালীশক্করের গ্ভালক। তিমি উদ! কোবালাদ্বার! জয়নারায়ণের 
নামে হত্তাস্তর় করেন। বিনোদপুর তয় কা'লীশঙ্কর ১৭৯৫ অন্ধে রাজনারায়ণ দাসের নামে 
খরিদ করেন, পরে উহ! জয়নারায়ণকে হত্তাত্তরিত কর! হুয়। পরগণ!. গোকৃতান্দি ১৮১৪ 
অফ্ের নীলামে জয়নারারধের নামে ক্রয় কর হয়। 
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হইতে.যুস্ত হইবার পরও অনেক ক্ষুদ্র জমিদারী এই ভাবে হস্তগভ করেন 
উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ৬কাশীধামে এবং মীর্জাপুরেও তিনি কিছু সম্পত্তি অর্জন 
করিয়া ছিলেন। অবশেষে ১৮২০ অবে নিজ পুভ্রদ্বর রামনারায়ণ ও 
জয়নারায়ণের হস্তে সমস্ত সম্পত্তির ভারার্পণ করিয়া» তিনি প্রায় ৭০ বৎসর বয়সে, 
মৃত্যুর অপেক্ষায় প্রস্তুত হইবার জন্য, হিন্দুজীবনের চিরস্তন প্রথানুসারে 
কাশীযাত্রা করেন। 

কাশীতেও তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন না,। এ সময়ে পাগাদিগের পীড়নে এবং 
অন্তবিধ দুর্ব ত্ুগণের উৎপাতে কাশীক্ষেত্রে নিরীহ তীর্ঘযাত্রিগণ সর্বদা বিড়দ্বিত 
হইত। কালীশঙ্কর সে দৃশ্ঠ সহ করিতে পারিলেন না । তিনি অবিরত চেষ্টা ও 
নানাকৃট-কৌশলে সর্ধজাতীয় অত্যাচারীদিগকে রাজদণ্ডে দণ্ডিত করাইয়া 
কাশীক্ষেত্রকে নিরুপদ্রব করিয্বা যান। ভারতীয় তীর্থক্ষেত্রের মধ্যে বোধ হয় 
কাশীতেই সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক যাত্রীর সমাগম হয়; কিন্তু ইহা অসঙ্কোচে 
বলা যায় যে, কাশীতে যেরূপ পাণ্ডা বা অন্ত কাহারও কোন অত্যাচার নাই, 
এমন শান্তিময় অবস্থা আর কোনও তীর্থে দেখা যায় না। এই অবস্থার জন্য 
কাশীবাসিগণ চিরদিন প্রধানতঃ কালীশঙ্কর রায়ের নিকট খণী রহিবেন। সেই 
পবিত্র কাশীধামে ১৮৩৪ অবে, গ্রান্ন ৮৫ বৎসর বয়সে কালীশঙ্করের দেহ 
ত্যাগ হয়। 

কালীশঙ্কর কাশী যাওয়ার পর প্রথমতঃ তৎপুত্র জয়নারায়ণ (১৮২২) ও পরে 
রামনারায়ণ (১৮২৭) মৃত্যুমুখে পতিত হুন। কালীশঙ্কর দেশে থাকিবার 
কাল পর্যন্ত তাহার পুক্রদ্বয় একত্র ছিলেন। পরে তীহার! পৃথক্‌ হন। তদবধি 
বড়তরফ ও ছোটতরফ ,.নামের সৃষ্টি। রামনারায়ণের তিনপুক্র, রামরতন 
হরনাথ ও রাধাচরণ পূর্ব্ব-বাটীতে থাকিলেন বলিয়া উহ্বাদের বংশধরগণ সাধারপতঃ 
"নড়াইলের বাবু” বলিয়া খ্যাত। জয়নারায়ণের চারিপুত্র মধো ভৰানীদাস- ও 
কৃষ্ণদাঁস নাবালক অবস্থায় মার! যান, ছুর্গাদাস ও গুরুদাস মান্র জীবিত ছিলেন। 
তাহারা নড়াইলের বাটার অনুরবর্তী ব্রাঙ্মণডাঙ্গ! বা হাটবাড়িয়া গ্রামে নদীতীরে 
বসতি স্থাপন করেন। এজন্ত উহাদের বংশধরের1 “হাটবাড়িয়ার জমিদারবাবু* 
বলিয়া পরিচিত। কালীশঙ্করের মৃত্যুর কিছুদিন পরে হ্র্গাদাসও অপুত্রক 
মার যান। তখন ছোটতরফে একমাত্র গুরুদীস জীবিত থাকিলেন? তিনিও 
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সুশিক্ষিত ছিলেন না এবং তাহার শরীর দুর্বল এবং পা খোড়া ছিল। কিন্ত 
মন্তিষ্কের তীক্ষ শক্তিতে তাহার শিক্ষাভাব ও সকল হূর্বলতার ক্ষতিপূরণ করিয়া- 
ছিল। পৌন্রাত্তর ফলের কথা জনপ্রবাদে শুনা যায়। পিতামহের কুটনুদ্ধির 
অধিকাংশ গুরুদাসের উত্তরাধিকারে বতিয্নাছিল। এই গুরুদাস বাবুর সহিত 
তাহার জ্ঞাতি-ভ্রাতগণের ঘোর বিবাদ দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছিল। 

কালীশঙ্করের মৃত্যুর পর রামরতন গুভূতি একখানি উইল বাহির করেন; 
উহাতে দেখা যায়, সম্পত্তির ॥৮০ দশ আন। অংশ কালীশঙ্কর রামনারার়ণকে 
সমপণ করিয়া গিয়াছেন। এই উইল অবিশ্বাস করিয়! ১৮৪৭ অবে গুরুদাস 
রায় ও তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দুর্গাদাীসের বিধবা পত্বী রণরঙ্গিণী দাস্ত। সমস্ত পৈতৃক 
সম্পত্তির অন্ধাংশ পাইবার হিসাবে ৪১,২৯,২৩৬৩/৫ টাকার দাবি করিয়৷ এক 
বিরাট মোকদ্দামা উপস্থিত করেন। বশোহরের জজ স্বনামধন্য সেটন কার 
(010. ৬, 5. 596010-চ811) সাহেবের বিচারে (১৮৫৮।১৮ই ডিসেম্বর ) 
এই দ্বাবি ডিস্মিস্‌ হইয়! যায়। তখন কলিকাতার সদর দেওয়ানী আদালতে 
উহ্হীর আপীল হয়। সেখানে তিনজন জজের বিচারে ( ১৮৬১।২২ জুলাই ) 
গুরুদাসের অনুকূলে মোকদ্দামার ডিগ্রী হয়। তখন অপর পক্ষ বিলাঁতে প্রিভি- 
কৌন্সিলে উহীর আপীল করেন। কিন্তু সেখান হইতে ১৮৭৬ অবের পূর্বে 
মোকদ্দামার চূড়ান্ত বিচার হয় নাই। সে কৌন্সিলেও সদর দেওয়ানী আদালতের 
রায় বহাল থাকে অর্থাৎ গুরুদাস জয় লাভ করেন । 

কিন্ত এই মোকন্দাম। চলিবার পর, ১৮৬০ অবে রামরতন, ১৮৬৮ অকে 
হরনাথ মার! ষাঁন। তখন মাত্র রাধাচরণ বাবু বড় তরফের কর্তা ছিলেন। 
প্রিভি-কৌন্সিলের নিষ্পত্তির ছইবৎসর পূর্বে গুরুদাস বাবুর মৃত্যু ঘটে । তিনি 
মৃত্যুকাল পর্য্স্ত মোকদ্দামার শেষ ফলের জন্য আশান্বিত ছিলেন এবং নিজ পু 
খ্বোবিন্দচন্্রকে মীমাংসা করিতে নিষেধ করিয়া! যান। কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর, 
গোবিন্দচন্ত্র সে উপদেশ না মানিয়া অপর পক্ষের সহিত শেষ মীমাংসা করিয়া 
ফেলেন। তাহার ফলে ৪*,০*০২ টাক! নগদ এবং ১২,০০২ টাকা হস্তবুদের 
জমিদারী প্রাপ্ত হন। এই সম্পত্তির মধ্যে তরফ কালিয়৷ এবং পরগণ! রূপাপাত, 
পোক্‌তানিই প্রধান ; তত্তিঞ্জ নল্দীর অধীন উজ্ীরপুর পত্তনী এবং মামুদ্রশাহীর 
অধীন তরফ নাগিরাট ও আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র মহাল আছে। 
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রামনরোয়ণের পুত্রগণের তিনজ্জনই ক্কৃতী পুরুষ। তন্মধ্যে জোষ্ঠ রামরতন বা 
স্বনাম ধন্য রতন বাবু সমধিক বিখ্যাত। তীহার সময়ে নলভাঙ্গার রাজাদিগের 
অধিক্কৃত মামুদ্শাহী পরগণার $/১০ অংশ ক্রমে ক্রমে অর্জিত হয় (৪৭২ পৃঃ) 
এখন নড়াইলের বাবুদিগের উহাই সর্বপ্রধান সম্পত্তি। অপর সম্পত্তির মধ্যে 
পরগণ! তেলিহাটি, বেলগাছি ও বীরমোহন ( ফরিদপুর ), পরগণে ইশপপুর ও 
রম্থুলপুর ( যশৌহ্র-খুল্ন! ), পরগণে দীতিয়া (খুল্ন1) এবং নল্দীর অধীন তরফ 
দারিয়াপুর প্রভৃতি প্রধান। রতন বাবুর আমলে নীলকর সাহেবের! দেশময় 
সর্বত্র নীলের কুঠি স্থাপন করিয়াছিলেন। উহাদের আদর্শে দেশীয় ধনী ও 
জমিদারগণ নীলের ব্যবসায়ে অর্থলাভ করিতে সচেষ্ট হন। তন্মধ্যে রতন 
বাবু একজন। তিনিও বহু কুঠির মালিক হইয়াছিলেন। কয়েকটি নাম 
করিতেছি £--ঘোড়াখালি, মহিষাকুণ্ড, চাউলিয়া, তালদিয়া, ষ'তেরকাটি, ধোপার্দি, 
গোপালপুর, শৈলকুপা শ্রীখণ্ডী, কুমারগঞ্জ, আউড়িয়া, আফরা, তুজার ডাঙ্গ।, 
শ্রীরামপুর প্রভৃতি স্থানে নড়াইলের বাবুদিগের কুঠি ছিল। উহার অনেকগুলি 
সাহেবদিগের নিকট হইতে খরিদ কর! হয়। যে বৎসর নীল-বিদ্রোহ উপস্থিত 
হয়, সেই বংসরই রতন বাবুর মৃত্যু ঘটে। রতন বাবু ধর্মপ্রাণ হিন্দু ছিলেন, 
তিনি নড়াইলের বাটাতে মহাসমারোহে ছুর্গোৎসবাদি পর্বাশুষ্ঠান আরম্ভ করেন 
এবং পিতৃমাত্‌ শ্রান্ধে অপরিমিত অর্থব্য় করিয়াছিলেন । রতন বাবুর সাতৃশ্রাদ্ধের 
মত দানসাগর শ্রান্ধ এদেশে আর হইয়াছে কিনা সন্দেহ। 


তাহার মৃত্যুর পর, মধ্যমত্রাতা বাবু হরনাথ রায় জমিদারীর কর্তা হন। তিনি 
নড়াইল হইতে যশোহর পর্যন্ত একটি উৎকষ্ট রাস্ত| নিশ্াণের জন্য যথেষ্ট অর্থব্যয় 
করেন। এইরূপ আরও কতকগুলি জনহিতকর কাধ্যের জন্ঠ গবর্ণমেণ্ট তীহাকে 
নায় বাহাছুর” উপাধি দেন। রাধাচরণ বাবুর সময়ে হাটবাড়িয়ার স্থিত বিবাদ 
মিটিয়া যায়। রতনবাবুদের তিনভ্রাতার প্রত্যেকের ছুইটি করিয়া! পুত্র ছিল,_ 
রতনবাবুব পুর চন্ত্রকুমার ও কালী প্রসন্ন, হরনাথের পুক্র উমেশচন্ত্র ও কালিদাস, 
এবং কনিষ্ঠ রাধাচরণের পুল যোগেন্্রনাপ ও পুলিন। এই ছয়জন তুল্যাংশে 
পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী, প্রতোকের ৮৮ পাই অংশ; তন্মধ্যে কালিদাসের 
পুত্রগণের সম্পত্তি পৃথকভাবে শাসিত হয়, উহাকে সাধারণতঃ আড়াই আনী 
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বলে; অবশিষ্ট ৫জনের %/8 পাই অংশ এক সঙ্গে শাসিত হয় তজ্ন্ত 
ম্যানেজার, ডেপুটী ম্যানেজার ও অন্ঠান্ত বহু কর্মচারী আছেন। * 

বঙ্গের বিগ্যোৎসাহী জমিদারগণের মধ্যে নড়াইলের বাবুর অন্ততম। রতন 
বাবুর সময়ে তাহার বাটার সন্নিকটে একটি উচ্চ ইংরাজী বিগ্ভালয় স্থাপিত হয়, 
তাহাই ১৮৮৬ অবে দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজে পরিণত হয় এবং ৪ বৎসর পরে 
১৮৯৪ অন্দে উহা প্রথম শ্রেণীর কলেজে উন্নীত হয়। বহু কাল পধ্যস্ত উহাতে 
বি, এ, পড়ান হইত; কয়েকজন প্রখ্যাতনাম! পণ্ডিত ব্যক্তি উহার অধ্যক্ষ. 
ছিলেন'। এখন আর বি, এ ক্লাস নাই, সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেনীর কলেজের ছুইটি 
ক্লাস মাত্র আছে। অধাক্ষ ও অধ্যাপকগণের শিক্ষায় ও যত্বে এই কলেজের - 
পরীক্ষাফল স্বন্দর হয় । বিশেষ বিবরণ পরিশষ্ট খণ্ডে দিব। 

রতন বাবুর সময় হইতে এ স্থানে একটি দাতব্য চিকিৎসালক়্ রসি 
হয় এবং স্থৃবিখ্যাত ডাক্তার এগ্ডারসন সাহেব (07. ]. 0. 41009159017.) বহুকাল 
পর্য্স্ত চিকিৎসকরূপে থাকিয়! সর্বজনপ্রিক় হইয়াছিলেন । 

রতনবাবুর পুঞ্র কালীপ্রসন্ন একান্ত নিষ্ঠাবান ও ধর্মপ্রাণ ছিলেন। রতন 
বাবু নিজ বাটিতে ৬কালী প্রতিষ্ঠা করিবার জন্ত সমস্ত আয়োজন ঠিক করিয়! . 
যান। তাহার মৃতুটর পর কালাপ্রসন্ন বাবু ১৮১২ শকাব্দে (১৮৯০খুঃ ) 
সর্ধবমঙ্গল! নায়ী সেই কালিকামৃত্তী একটি অপূর্ব শ্বেত মর্খর-নির্মিতি মন্দিরে 
বিশেষ সম।রোহে প্রতিষ্ঠা করেন। এ মন্দিরে এই ফলক লিপি আছেঃ__- 

“কায়স্থ্। দত্তবংশবিজিতবিধুষশা রামরত্বাভিধানঃ 
কর্ত,ং কাল্যাঃ প্রতিষ্ঠাং প্রতিরুতিমুপলৈঃকারবিত্বেব তন্তাঃ। 


পিপিপি 


ঈগ লশ্্রীপাশ। নিবাসী জীধুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় বি এল্‌ মহাশর বর্তমাম সময়ে এই 
বিপুল জমিদারীর প্রধান ও উপযুক্ত ম্যানেজার। উক্ত ৫ জনের %/৪ অংশে হস্তবুদ ৬,৭১,১৯০১.. 
টাকা ও কালিদাস বাবুর অংশে ১,৩৪,২৩৮ টাক! অর্থাৎ মোট ৮,*৫,৪২৮১ টাকা, আদার। 
ইহা ব্যতীত প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত ভাবে অর্জিত পৃথক পৃথক সম্পত্তি আছে। উহার 
আনুমানিক হস্তবুদ পাঁচ জনের একত্র যোগে ৫,**,**০ টাকা এবং কালিদাস বাবুর সম্পত্তি 
আনুমানিক ৬৫*০০৮ ট!কা হইতে পারে। তাহা হইলে নড়াইলের বাবুগণের সম্পত্তির হ্জবুদ 
আদার ১৩,৭*৪২৮ টাকা অর্থাৎ প্রায় ১৪ লক্ষ টাকা হুইবে। আমি কয়েক বৎসরের পূর্বের 
একটা খলড়। হিসাব দিলাম মাত্র ॥ প্রতি বৎসর উহার হাস বৃদ্ধি হয়। 

৯৯ 


৭২২ খশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


কালীধামাপমুক্ত। ভুবমিতিস্থমতিস্তস্তপু্রঃ কনিষ্ঠ: 
প্রীমান্‌ কালীগ্রসন্নঃ পিতুরভিলসিতাং তাং প্রতিষ্ঠাং বিধায়। 
দক্ষিণায়ণসংক্রান্ত্যাং ভুজেন্দু বন্ৃভূ-মিতে 
শাকে সংস্থাপক্জামাস তাং নায় সর্বমঙ্গলাং ॥ 
শকাবা ১৮১২, সন্তৎ ১৯৪৭, ১২৯৭,৩২শে আবাঢ়।” 
রায়বাহাহুর হরনাথ বাবুর পৌন্র কিরণ চন্দ্র গবর্ণমে্ট কর্তৃক পরায় বাহাদুর” 
উপাধি ভূষিত হইফ়াছেন। রারবাহাছরের ভ্রাতুদ্ুত্র ভবেন্ত্রন্্র উচ্চ শিক্ষিত 
জনহিতেষী ব্যক্তি ; তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভাব সদন্তরূপে দেশের ও. প্রশের 
জন্য বহু ব্যাপারের উদ্যোক্ত। বলিয়৷ খ্যাতি-সম্পন্ন হইয়াছেন । রাধাচরণ বাবুর 
পুত্র শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ রায় সুশিক্ষিত প্রবীণ ও বুদ্ধিমান জমিদার । তাহার 
জোষ্ঠ পুত্র যতীন্ত্রনাথ ইংলগড হইতে ইগ্ডিয়ান সিভিল সাভিস্‌ পরীক্ষায় যোগ্যতার 
সহিত উত্তীর্ণ হইয়া বহুবৎসর যাবৎ ম্যাজিষ্ট্রেট চাকরী করিতেছেন। যোগেন্জ 
নাথের কনিষ্ঠ ভ্রাত! পুলিন বিহারী ধর্শনিষ্ট হিন্দু, তিনি কাশীগুরের নিজবাটিতে 
পৃথকভাবে ৮কালীমুর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়৷ তাহার সেবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। 
হাট্বাড়িয়ায় গোবিন্দ চন্দ্রের পু জিতেন্দ্রনাথ বি, এ একজন ক্ৃতবিষ্ত ব্যক্তি। 
কয়েক বৎসর হইল তিনি নিজবাটিতে বঙ্গীয় কারস্থ-সভার অধিবেশন সম্পাদন 
করিয়া! একান্ত ম্বজাতিবৎসলতার পরিচয় দেন। তৎপুত্র বাবু নলিনীনাথ 
রায় এম, এ, অগ্রবরস্ক হইলেও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্ত মনোনীত 
হইয়াছেন। হাটবাড়িয়৷ ও রূপাপাত এই উতয় স্থানে হাটবাড়িয়ার বাবুদিগের 
মনোরম বাড়ী আছে। 
নড়াইলে ও কলিকাতার নিকটবর্তী কাশীপুরে নড়াইলের বাবুদের প্রত্যেকের 
রাজোচিত বাড়ী আছে। হছুঃখের বিষয়, এখন প্রায় সকলেই অধিকাংশ সময় 
কাশীপুরের বাটীতে বাস করেন, কদাচিৎ কখনও নড়াইলের বাটাতে পদার্পণ 
করিয়। থাকেন। এজন্ত নড়াইলের বাটার পর্বানুষ্ঠান, ক্রিয়াকন্্ম বা সাধারণ 
হিতকর কার্ধে আর তীহার্দের সেরূপ যক্র বা ব্যয়-ব্যবস্থা নাই। প্রজাবর্গ আর 
জমিদারের দর্শনলাত করিতে পারে নাঃ তাহাদের অভাব অভিযোগ জমিধার 
বাবুদের কর্ণে পৌছে না ; দেশের রাস্তাঘাট, স্কুল-কলেঞ্জ, হাটবাজার বা! হাস 
পাতাল প্রস্থৃতি সকল প্রতিষ্ঠান শ্রীহীন হইয়া পড়িতেছে ; খাজানার আদান 


নব্য জমিদারগণ ই৩ 


গ্রদান ব্যতীত প্রজ! মনিবে জানাশুন!-বা আর বিশেষ কোন সম্বন্ধ আছে কিনা 
তাহ! জান! যায় না। জমিদারগণ সহরের কোণে বৈছ্যতিক আলোক-বাজনে 
যতই স্বচ্ছন্দে থাকুন ন! কেন, নড়াইলের জমিদারের মান প্রতিপত্তি ও প্রবল 
প্রতাপ নভাইলে যেমন ছিল, কাশীপুরের ওঁপনিবেশিক খড় লোকের মধ্য 
তাহাদের সে সম্বান, সে বিশেষত্ব, সে প্রতিপত্তি বা আত্মতৃপ্তি সম্ভোগের 
সম্ভাবনা! নাই। 


স্ষ্ঠট পল্লিচ্ছেদ- নব্য জন্মিহান্সগণ্। 


চাচড়া, নলডাঙ্গ!, সৈয়দপুর ও সীতারামের ইতিহাস প্রসঙ্গে আমর! অনেক- 
গুলি পরগণার শাসন ও অবস্থা পরিবর্তনের বিবরণ দিয়াছি। পরে রায়েরকাঠি 
কাড়াপাড়া, নড়াইল প্রভৃতি জমিদার বংশের পৃথক্‌ পৃথক পরিচয় দিতে গিয়| 
কতকগুলি পরগণার অধিকার নির্দেশ করিয়াছি । যশোহর-খুল্নার মধ্যে আর 
কয়েকটি প্রধান পরগণার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এস্থলে দিব। বংশ-কাহিনী পরখণ্ডের 
জন্ত স্থগিত রাখিয়া, এখানে গুধু জমিদারীর বৃত্তান্ত লিখিব এবং সেই সম্পর্কে 
যশোহরের যেটুকু বংশ-পরিচন়্ দিবার আবশ্তক হয়, তাহাই দিব। পূর্ব্ব পরিচ্ছেদ 
অধিবাসী নৰ/ জমিদারগণের মধ্যে যাহারা সর্বশ্রেষ্ঠ, সেই নড়াইল-বংশের 
কথা বলিয়াছি। খুল্নার অধিবাসী জমিদারগণের মধ্যে যাহার! সর্বপ্রধান, 
এখানে সেই সাতক্ষীরা-গরমিদার বংশের কথ! সর্বাগ্রে বলিয়া! লইব। 

সাতক্ষীরা জমিদারবংশ---প্রাচীন ঘটককারিকা হইতে দেখা যাঁয় যে সকল 
প্রাচীন সপ্তশতী ত্রাক্গণ-বংশ বহুকাল হইতে রাট়ীয় সমাজ-তুক্ত হুইয়! গিয়াছেন 
তন্মধ্যে কাটানি-গাঞ্রি বলিয়। চিহ্নিত খুলুন! জেলার অন্তর্গত সেনহাটি গ্রামের 
চক্রবর্তী-বংশ কুলক্রিয়! বারা বিখ্যাত।* এই বংশীয় বিষুরাম চক্রবর্তী 
নদীয়াধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের অধীন কর্মচারী ছিলেন। কৃষ্চন্ত্রের মৃত্যুর পয় 
(১৭৮২ ), যখন তাহার অধিকৃত পরগণাগুলি বিক্রীত হইতেছিল, তখন বিষুরাম 








* মন্বন্বনির্ণয় ( লালমোহন ) ২৫ পৃঃ, রাদ্দপকাণ্ডং( নগেম্্বাবু ) ১*১ পৃঃ 
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দুড়ন প্পগণ! নীলাম থরিদর করিয়া, তান্তর্গত সাতঘরিয়া বা সাতক্ষীরায় আসিয়। 
বাসু করেন ও রায়চৌধুরী উপাধিধারী হন। তিনি পরে তালা, খাজরা প্রভৃতি 
কয়েকটা ক্ষুদ্র সম্পত্তি অর্জন করেন। বিষুরামের ছুই পুত্র রাধানাথ ও প্রাণনাথ) 
'তন্সধ্যে প্রাণনাথ কৃতী পুরুষ । তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের যুগে নীলামাদি দ্বারা 
মলই, ভেরচি, পপদ্দগহা, মণ্ডলঘাট, বালাও, উতড়া ও জয়পুর ( অর্ধাংশ ) খরিদ 
করেন। ইহার মধ্যে মলই প্রভৃতি পরগণ! লইয়! টাচড়ার রাজাদের সঙ্গে প্রাণনাথ 
রায়ের দীর্ঘকাল ধরিয়া মোকদামা চলিয়াছিল; অবশেষে ১৮৪৮ অব, উহাতে 
প্রাণনাথই জয় লাভ করেন। প্রতাপাদ্দিত্যের পতনের পর বাজিতপুর পরগণা 
নল্তার ভঙ্জুচৌধুরীদিগের হস্তগত হয়, তাহাদের অবস্থা মন্দ হইলে তীঁ পরগণার 
॥০ বার আন অংশ প্রাণনাথ খরিদ করেন। প্রাণনাথের সময়েই প্রাণসায়র 
নামক কৃত্রিম খাল খনিত করিয়া সাতক্ষীরা সহরের সহিত বেতন নদীর সংযোগ 
কর! হয়। রাধানাথের মৃত্যুর পর তাহার পঞ্চপুত্র "্পঞ্চনাথ কমিটি* নামে 
একটি সমিতি গঠন করিয়া! পৈতৃক সম্পত্তির পর্য্যবেক্ষণ করিতেন | এই পঞ্চ 
নাথের মধ্যম দেবনাথ রায় স্বধর্মননিষ্ঠ, দেবদ্ধিজতক্ত, 'দেব-চরিত্র লোক 
ছিলেন। * তিনি খুল্লতাত প্রাণনাথের একাস্ত প্রিয় পাত্র এবং দক্ষিণহন্ত স্বরূপ 
ছিলেন। প্রাণনাথের সময়ে তাহারই তত্বাবধানে সাতক্ষীরার বাটিতে 
৬অক্নপূর্ণা, ৬আনন্মময়ী ও ৬গোবিন্দদেব এবং কালউৈরব প্রভৃতি 
বিগ্রহের জন্ত-সুন্দর সুন্দর দেব মন্দির ও রাসমঞ্চ নির্মিত হয়। অনরপূর্ণার 
মন্দির দেশ প্রসিদ্ধ । দেবনাথই সাতক্ষীর! সহরের সৌষ্ঠব বৃদ্ধির জঙ্ঠ ছায়াবৃক্ষ 
সমন্বিত রাস্তা প্রস্তুত করেন, দীঘিক। খনন করাইয়! তাহার কুলে দোলমঞ্চ, টাউন- 
হল ও অতিথিশীলা প্রতিষ্ঠা করেন। এ সকল গৃহে এক্ষণে «প্রাণথাথ হাই স্কুল" 
চলিভেছে। দেবনাথের যৃত্যুব পর পঞ্চনাথ কোম্পানীর বিষয়াংশ ঘখন ব্যবস্থা- 
দোষে ধিক্রীত হইতে থাকে, তখন উহার কতকাংশ মহারাজ হুর্গীচরণ লাহা, রাঁজা 
দিগঘধ মিত্র ও দিঘাগ্রাতিয়ার রাজার হস্তগত হয়, কতকাংশ প্রাণনাথের পৌত্র 


* দামোদর ভট্টাচার্য কৃত “দেবনাথ চরিতম্‌” নামে এক ু্ীর্ঘ সংস্কৃত মহাকাব্য আছে; 
সে কাব্যে শুধু স্তাবকত। ও বাক্চাপল্যই আছে, কোন প্রকৃত চরিত্র-চিত্র বা এঁতিহাসিক কখা 
নাই। ৮ এ ্ 


নব্য জমিদারগণ ৭২৫ 


গিরিজানাথ ক্রয় করেন। গিরিজানাথও তাহার ভাত| সতীন্ত্রনাথের জমিদারী 
একক্রযোগে সংরক্ষিত হইতেছে এবং তাহার ম্যানেজার আছেন মুকুন্দপুর নিবাসী 
বাবু লক্্মণচন্জ্র রায় (১৫২ পৃঃ )। এই সম্পত্তির হস্তবুদ্ধ 'প্রায় ৪. লক্ষ টাক|। 
গিরিজানাথের জো পুত্র শৈলজানাথ কৃতবিগ্ক, অধ্যবসায়ী, উদ্নতমম! জমিদার ; 
তিনি বঙ্গীয় বাস্থাঁপক সভার সদণ্ত হইয়৷ দেশের সেব! করিতেছেন । 


বিষুরাম রায় চৌধুরী 
| 


রস পপ ৩, এ ২ পপ পা সস এ পপর 


| | . 
রাধানাথ প্রাথনাথ * 


সপে পেশী শান পীপশ্পীশশিপীসপে সপ শীশি শীট িশিতিশিশী শশী তাস 


পীরিরারারে রো চারবান 
| | | | ৃ 
কাশীনাথ দেবনাথ পার্বতী উমানাথ শ্্ামানাথ 





| | নাথ | | 
ব্রজনাথ মহেন্দ্র তারক (পোষ্য) অমরেকন্দ্র 
প্রভৃতি ূ ] 1 
রামনিরঞন নগেন্দ্ জিতেন্ত্র 
প্রভৃতি নাথ 
| মির 
বৈস্ভনাথ শিবনাথ 
নার ৃ 
| | মন্মথ 
গিরিজানাথ রঃ .  সতীন্দ্রনাথ | 
| দ্বিজেন্ত্রনাথ 


রি | 
যতীক্্রনাথ জ্ঞানেন্ রবীক্ যোগেন্দ্র 
টিজার ররর রাতের রর রোব 
রা | রর | | 
শৈলজানাথ অদ্রজা শিখরিজ। হিমাদ্রিজা : হিষজা 
71.1..£ 


৭২৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 
০১১ হোগা পন্মগঞ্পা। 


'লখ্পুরের কাশ্টপ-চৌধুরী-বংশ- খুলনা জেলার পুর্বাংশে হোগ্লা 
একটি বিভ্তীর্ণ পরগণা । ইছাও সুন্দরবনের একাংশে অবস্থিত) লোনা সুন্নুকে 
নদী বা খালের কুলে যেখানে সেখানে হোগলা গাছের অত্যধিক গ্রাছ্র্ভাব বশতঃ 
এই পরগণার হোগলা নাম হইয়াছে। খীজাহান আলির আমলে এই পরগণার 
যতখানি আবাদ হইয়াছিল, তিনি তাহা দখল করেন। তীহার মৃত্যুর (১৪৫৯ খুঃ) 
পর উহা কাহার অধিকারে আসে, জানা যায় না। পরে সম্ভবতঃ হুসেন .সাহের 
রাজত্বের প্রারস্তে (আহুমানিক ১৫০০ খুষ্টাবে ) রাট়ীয় কুলীন ব্রাঙ্গণ হথুরেশ্বর 
চট্টোপাধ্যায় হোগলা, নিকলাপুর ও জয়পুর পরগণার জমিদার হইয়৷ হোগলার 
অন্তর্গত লথ্পুর গ্রামে আসিয়৷ বাস করেন। তখন তীহার পরায় চৌধুরী” 
খেতাব হয়, এবং সাধারণ লোকে তাহাকে “মহারাজ” স্ুরেশ্বর বলিয়। জানিত। 
উপাধিটি লৌকিক মাত্র, উহ! গৌড়াধিপ কর্তৃক প্রদত্ত নহে। স্থুরেশ্বরের 
ংশধরগণ হোগলার বা “লখপুরের কাশ্তপ চৌধুরী” বলিয়া খ্যাত। এই বংশীয়ের৷ 
সকলেই ধর্দানুষ্ঠানে, বিদ্বোৎসাহিতার জন্ত এবং জনহিতকর সৎকর্মে অবস্থার 
অতিরিক্ত অর্থবায় করিয়া শ্বজাতি সমাজে অশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। 
সুরেশ্বরের অধস্তন ৭ম পুরুষ রাজবল্লত রায় চৌধুরী সর্বশীস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত 
ছিলেন, এ জন্ত তাহার নাম হয় বিগ্ভাধ&র। অতিরিক্ত বিস্কাচর্চার জন্ত 
বিষয়-বিভ্রমেই হউক, বা! যে কোন কারণে হইক, তাহার জমিদারীর রাঁজন্ব বাকী 
পড়ে। তখন সম্ভবতঃ মুশিদকুলি খ! বঙ্গের স্ুবান্মার; তিনি কি ভাবে 
কড়াকড়ি করিয়া রাজন্ব সংগ্রহ করিতেন, তাহা সকলে জানেন। বিগ্ভাধর 
মুশিদাবাদে নীত হইয়া তখনকার রীতি অনুসারে শাস্তি ভোগ করেন। গল্প 
আছে, তীহাকে প্রচণ্ড রোপ্রে দণ্ডায়মান করিয়া রাখ! হয়; কিন্তু হয়তঃ তীহার 
তক্তি-মাহায্ম্যে আকাশ অকম্মাৎ মেঘাচ্ছর হই! তাহাকে ছায়াদান করে। মুপিদ- 
কুলিখ! উহ! দেখিয়া তাহাকে নিষ্কৃতি ত দ্বিলেনই, অধিকস্ত তাহার ধর্নিষ্ঠার 
পুরক্ষার স্বরূপ হোগ্লা পরগণ হইতে একাটি পৃথক্‌ তালুক স্থ্টি করিয়া 
তাহাকে প্রদত্ত হইল। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ প্রতিগ্রহে অসম্মত হইলে এ 
তানুক সামান্ত করে তীহার সহিত বন্দোবস্ত হইল। এ তালুকের 


হোগ্ল! পরগণ! ৭২৭ 


নাম “ছারাপতি তানুক", এখনও উহা লখ্পুরের চৌধুরীগণ ভোগ 

ির | & 

বি্ঞাধরের পুর রাজারাম্‌ ও মহাদেবের মধ্যে সম্পত্তি ॥৮* ও 1%, আনায় 
বিভক্ত হয়। পার্থবর্তী ব্ঈভপুর নিবাসী পরুবাম বন্ধ উহাদের ছুই ভ্রাতার 
পক্ষে-মুশিদাবাদ নবাব সরকারে মোক্তার ছিলেন; কথিত আছে, তিনি প্রেরিত 
রাজগ্ব সময়মত জমা না দিয়া নিজ নামে হোগা! পরগণা বন্দোবস্ত করিয়া লন। 
তাহার পৌন্র কল্যাণ ও কৃষ্ণচন্ত্রের ছুর্দীস্ত অত্যাচারে চৌধুরীগণ লখপুর 
হইতে বিতাড়িত হইয়। নিকটবর্তী জাড়িয়! গ্রামে বাস করেন; তথায় এখনও 
তাহাদের বাড়ী ও গ্লেবমন্দিরের ভগ্নাবশেষ আছে। কিন্ত অত্যাচারের ফল 
বেশী দিন বিলদ্বিত হয় নাই । কল্যাণনারায়ণের জীবদ্দশাতেই বাকী করের জন্ত 
হোগ্ল! জমিদারী হস্তচযুত হইয়া! যায় । তখন কাশ্তপ চৌধুরীবংশীয় রাজারামের 
পুত্র কেশবরাম ও মহাদেবের পুত্র অনস্তরাম এই ছুইজনে বনু চেষ্টার পর ( আঃ 
. ১৭৫৮ খঃ ) হোগলার অর্ধাংশ মাত্র পুনরায় বন্দোবস্ত করিয়া লইতে পারিয়।- 
ছিলেন; অপর অর্ধেক বেলফুলিয়। পরগণার তদানীন্তন ক্ষত্রিয় জমিদার 
কৃষ্ণসিংহ রায়ের নামে বন্দোবস্ত হয়। কেশবরামকে নষ্ট পরগণ দখল করিবার 
জন্য যথেষ্ট গণ্ডগোলে পড়িতে হইয়াছিল, বন্থচৌধুরীগণ সহজে দখল দেন 
নাই। এই কারণে যে অতিরিক্ত অর্থব্যয় হয়, তজ্জন কেশবরাম প্রভৃতি 
নিজের অন্ধাংশ অর্থাৎ সমগ্র পরগণার সিকি অংশ উক্ত কৃষ্ণসিংহ রায়ের জনৈক 
জ্ঞাতি মুড়াগাছার অন্তর্গত পাটদহ নিবাসী জমিদার লক্ষমীনারায়ণ রায়কে বিক্রয় 
করেন। যে সিকি অংশ অবশি ছিল, তাহাও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর 
বাকী করে নীলাম হওয়ায় ভূকৈলাসের রাজ! বাহাদুর, কালীশঙ্কর ঘোষাল 
খরিদ করেন। তাহার নিকট হইতে এ চতুর্থাংশ রেণী সাহেবের হাতে আসে 
এবং পরে সম্প্রতি নড়াইলের বাবুর! উহার মালিক হইয়াছেন। সেকথা পরে 
বলিতেছি। এই বংশের ছুই একটি ধারা দেখাইতেছি £-- 

“মহারাজ” সুরেশ্বর চট্রোপাধায় _পশতপতি - ব্দ্গর্ভ--বাম্ন্্র--মহেন্দ্র্দেৰ 
_-কমলাকাস্ত-_রাঞ্জবল্লভ (বিস্তাধর) রায় চৌধুরী । 
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৭২৮ বশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


বিগ্ভাধর রায়চৌধুরী 
নি নি। 
| ৃ | 
রামরাম রাজারাম মহাদেব 
ণ (0৮) 0%০) 
রঘুনাথ | | 
* কেশবরাম রামকাস্ত 
বলরাম ূ লা 
| নীলক | | 
রামহরি ও ** অনস্তরাম উদয়নারায়ণ 
| _ মৃত্যুতীয় | | 
ভৈরব |. : রামদাস রামবিষু 
| রাজকুষণ | | 
অদ্বিকাচরণ বিল্ধা_-া জয়কুমার ৮ 
| | 
রামচন্দ্র রায় গোপাল গুরুদাস বামুদেব তারিণীচরণ 
(ম]ানেজার, খড়রিয়। গুভৃতি | | 
মেজজিল!) সারদ। আশুতোষ 
প্রভৃতি | 


নকুল প্রভৃতি 


পীলজঙ্গের বস্থু চৌধুরী---দক্ষিণ রাটীয় কায়স্থ, মাহিনগরের বনস্থুবংশীয় 
১৯ পর্যায়তুক্ত.কুলীন পরশুরাম বন্থ কাশ্ঠপ চৌধুরীগণের চাকরীস্থত্রে পখপুরের 
পার্থ বলভপুর গ্রামে বাস করেন, তথায় তাহার বাটীর় ভগ্নাবশেষ আছে। 
পরশুরাম কিরূপে হোগা পরগণা পান, তাহা বলিয়াছি। . এইরূপে বাঁজিতপুর 
পরগণারও কতকাংশ তাহার হস্তগত হয়। এই ছুই সম্পত্তি তিনি ছুই পুত্রের 
মধ্যেবপ্টন করেন। দেবীপ্রসাদদ বাজিতপুরের অংশভাগী হইয়া সেখানে যান 
এবং রামপ্রমাদ তাহার দুই স্ত্রীর জন্ত বল্লভপুর ও পীলজঙ্গে ছুই বাড়ী নির্মাণ 
করেন। একক্ত্রীর গর্ভজাত রামচন্দ্র € অন্য নাম কল্যাণ নারায়ণ ) ও উদয় 
নারায়ণ পীপজঙ্গে ছিলেন, এবং তীহাদ্দের বৈমান্ে ভ্রাতা কৃষ্চন্দ্র ও জরচন্তর 
বল্পতপুরের বাটীতে থাকিতেন। তথায় তাহাদের শিবমন্দিরের ভগ্নাবশেষ 
আছে ৷ কল্যাণনারার়ণ ও কৃষ্ণচন্দ্র অত্যন্ত অত্যাচারী ছিলেন ; কিন্তু অল্লদিন 


ছোগ্ল! পরগণ। ৭২৯ 
মধ্যেই তাহাদের ভাগ্য বিপর্যয় হয়, সে কথ! বলিয়াছি। কল্যাণনারায়ণ ১১৬৫ 
সালে € ১৭৫৮ খৃঃ ) শিব-প্রতিষ্ঠার জন্য যে সুন্দর মন্দির নির্পাণ করেন, তাহা 
এখনও আছে। শিব-প্রতিষ্ঠা হয় নাই, এই সময়েই তাহাদের জমিদারী ধায়। 
রাঞ্জারাম ও মুনিরাম নামে পরশুরামের আরও ছুই ভ্রাতা ছিলেন; তাহারা 
হোগ.ল! জমিদ|রীর অংশ পান নাই। উহারা পূর্বেই বলতপুর হইতে নওয়াপাড়ার 
আসিয়া বাম করেন। রাজারামের পুত্র কৃষ্ণবল্পভ বস্থ পিপুলবুনিয়া তালুক 
( খুলনার ৪৫৬নং তৌজি ) খরিদ করেন। তদবধি এই বংশীয়েরা “তালুকদার 
বন্ু* বলিয়া! খ্যাত ; পীলজঙ্গশাখার মত ইহাদের রায় চৌধুরী উপাধি নাই। 


পরশুরাম বস্তু 
1) রি 
০০৪৮৮ চৌধুরী দেবীপ্রসাদ 
এ রি - । 
রামচন্দ্র বা. উদয় কৃষ্ণচন্দ্র জয়চন্দর কুমারী 
কল্যাণনারায়ণ নারায়ণ -রামজীবন ঘোষ 
|. - (নওয়াপাড়। ঘোষ 
টা সিরা ংশের চি 
না আও টার 
| 1  প্রিকনাথ দর্পনারায়ণ 
হরিমোহন যহুনাথ ৰ 
ভগবান 
ৃ 
রাজেজ্জকুমার ঘোষ (রায় বাহাছুর) 


ক্ষত্রিয় জমিদার বংশ-_বেলফুলিয়া! পরগণার জমিদার কুষ্ণসিংহ রায় 
চৌধুরী হোগলার অর্দাংশ খরিদ করেন, তাহা পুর্ববে বলিয়াছি | তাহারই 
সহিত এ অংশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হর়। তীহার মৃত্যুর পর এ জমিদারী 
তথংশীয় গঙ্গানারায়ণ রায়ের হস্তে আসে । ইনি মুড়াগাছ৷ হইতে কলিকাতার 
ভবানীপুরে বাস করিতেছিলেন। এখনও মুড়াগাছায় এই জমিদারদিগের বাড়ী 
ঘর আছে এবং পর্বানুষ্ঠান হয়। গঙ্গানারায়ণ তাহার দুইপুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ 
ুর্মাগ্রসাদকে ॥% ও কনিষ্ঠ তারাপ্রস্ণদকে 1৮, অংশ দিয়া যান। তারা 


ন৩০ যশোহইর-খুল্নার ইতিহাস 
প্রসারদ্দের পুত্র হরপ্রসাৰ ও পরে তৎপুত্র বরদা প্রসাদ 1%* অংশ ভোগ 
করিতেছেন। ছূর্গাপ্রসাদের ॥৮%* অংশ তাহার তিন পুত্রের মধ্যে সমভাগে 
বিতক্ত হয়, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ শ্তামাপ্রসাদের পুত্র রমাপ্রসাদ ৩/৪ অংশভাগী 
আছেন) উহার অংশকে হোগলার বড় জিলা বলে। দ্বিতীয় পুত্র হরিপ্রসাদ 
জীবিত আছেন, কিন্ত তিনি তাহাব অংশ বরদাপ্রসাদকে পত্বনী দিয়াছেন। 
তৃতীয় পুত্র কালীপ্রসাদের অংশ কলিকাতা নিবাসী দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় 
খরিদ করেন ও তিনি সে সম্পত্তি হরপ্রসাদকে পত্বনী দেন। সুতরাং বরদা- 
প্রসাদ পৈতৃক 1%* বাদে পত্তনী 1৮৮ পাই অংশেরও অধিকারী আছেন। 
বরদাপ্রসাদের অংশকে হোগার ছোট জিলা বলে। ইহাদের উভয় সরিকের 
কাছারা বাটা পূর্ববে পাচআনী গ্রামে ছিল, এখন উহা মানসায় আসিয়াছে। 
সমগ্র হোগা পরগণার অর্ধাংশ লইয়! বড় ও ছোট জিলা! গঠিত। অপর 
চারি আনা অংশ রামনগর নিবাসী ঘোষ চৌধুরীদিগের সম্পত্তি। তাহাদেরও 
কাছারী মানসায় আছে, তাহাকে হোগলার মেজ জিলা বলে। 

রামনগরের ঘোষ চৌধুরী বংশ-_উত্তর রাটীয় কুলীন কায়স্থ সৌক!লিন 
গোত্রীয় কৃষ্ণছলাল ঘোষ বর্ধমান জেলায় দাইহাটের নিকটবর্তী জগদানন্দপুরে 
বাস করিতেন তাহার কন্তার সহিত চাচড়ার রাজ! শ্রীকণ্ রায়ের বিবাহ 
হয়। সেই হুত্রে তিনি চাচড়ার সন্নিকটে ভৈরব-তীরে রামনগরে আসিয়। 
বাস করেন এবং রাজার! ইমাদপুর পরগণার মধ্য হইতে রামনগর, বলরামনগর, 
তাপবেড়িক়া প্রভৃতি খারিজ! তালুক স্থষ্টি করিয়! কৃষ্তুলালের সঙ্গে বন্দোবস্ত 
করেন। কৃষ্গছুলাল যশোহর-কালেইরীর সেরেন্তাদার ছিলেন এবং পরে তৎপুক্র 
রাধামোহন প্র চাকরী পান। তখন এ সকল চাকরীতে “ছৃ'পয়স1” ঘরে 
আদিত, পিতাপুত্রে যে অর্থ সঞ্চয় করেন, ততদ্বার৷ স্থযোগমত সম্পত্তি ক্রয় 
করিয়াছিলেন। পূর্বেই বলিয়াছি হোগবলা পরগণার চতুর্থাংশ কাশ্ুপ 
চৌধুরীদিগের নিকট হইতে মুড়াগাছার জমিদার লক্ষ্মীনারায়ণ রায় খরিদ করেন; 
তৎপুত্র বৈদ্যনাধ রায় (১২০১ সালে) একখানি কবচপত্র দ্বারা এঁ সম্পত্তি 
রাধামোহন ঘোষ চৌধুরীকে হস্তাস্তর করেন। এইরূপে বেলফুলিয়! পরগণার 
(* চারি আনা অংশ এবং ইশপপুর পরগণার তরফ সেনহাটি গ্রভূতি ইহাদের 
হস্তে আসে । রাধামোহনের ছয় পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ গোবিন্দসেবক নিঃসন্তান 


রামনগরের ঘোষ চৌধুরীবংশ ৭৩১ 


মারা বান; অপর পাঁচ পুত্রের মধ্যে তাহার সমস্ত সম্পত্তি সমভাগে বিভক্ত হয়। 
চতুর্থ নৃসিংহদেবের একমাত্র পুত্র বলহরি ঘোষ চৌধুরী ক্ষমতাশালী জমিদার 
ছিলেন, তাহারই সময়ে বর্তমান রামনগরের সুন্দর অট্টালিকা নির্মিত হয়। 
এখন তাহার দত্তক পুত্র গোপালহরি বাবু জীবিত আছেন। তিনিও বৎসরের 
অধিকাংশ সময়ে কলিকাতায় বাস করেন। ম্যালেরিয়া জর্জরিত রামনগরের 
রম্য হম্ম্যাদি জঙ্গলাকীর্ণ হইয়৷ পড়িতেছে। রাধামোহনেয় সময় যে ৬রাধাগোবিন্দ 
বিগ্রহ্ব প্রতিষ্ঠ। হয়, রামনগরের বাড়ীতে উহার নিত্য ভোগরাগ চলিতেছে । 
সম্পত্তির অধিকারী পাঁচ পুত্রের বংশধরদিগের মধ্যে গোপালহরি বাবু হোগল৷ 
পবগণায় তীহার পৈতৃক ৬৪ গণ্ডা ব্যতীত অন্ত সরিকদিগের একজনের 
জমিদারীর ১৬ এবং অপর ছুইজনের পত্বনী /১৭।-- অংশ ভোগ করিতেছেন। 
অর্থাৎ তাহার অংশে মোট 1/১৭।- ফীড়াইয়াছে। কনিষ্ঠ পুত্র রামকৃঞ্জের 
পু্রবধূ ব্রঙ্গভামিনী ৬৪ অংশ পৃথক আদায় করেন। অপর সরিকগণের 
1%২॥-- অংশ ঘাঁটভোগ নিবাসী বাবু শ্রীমন্ত চট্টোপাধ্যায় এবং ₹১৬ অংশ 
বাবু ত্বৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যান্র খরিদ করিয়াছেন। 


ল্লামনগন্দেন্প চ্যোহ্য চঞ্ুব্সী অহস্ণ-_ 
হরিপ্রসাদ ঘোষ ( জগদানন্দপুর ) 


কষ্চছুলাল ঘোষ ( রামনগর ) 
| 


ৃ | 
রাধামোহন ঘোষ কন্ঠ -রাঙ্জা করার 
সৌর ( চাচড়া ) 
| | | ] ] | 
গৌবিন্দ মধুক্দন শ্রীরাম নৃসিংহদেব পুরুষোত্তম রামকঞ্চ 
সেবক 
দেবনারায়ণ ৰ বলহরি হরেন্দ্রকুষঃ 
(দত্তক) | (দত্তক 
জীবিত গোপালহরি (-্ব্রজ ) 
| (দত্তক) _ | 
ণ | | | | 
বিজয়রাম হরেরাম জয়রাম রঘৃত্তম রামোত্ধম নরোত্তম 
জেগদানন্দপুর) | | প্রভৃতি 
] প্রমথ | | 
সত্যরঞ্জন গ্রতৃতি শশিভুষণ গিরিজাতৃষণ 


প্রভৃতি . (ওঃ গোপালহরি ) 





৭৩২ ষশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


: রেণীসাহেব---হোগলার চতুর্থাংশ ভূকৈলাসের রাজা, কালীশঙ্কর ঘোষাল 


থরিদ করেন। পূর্বেই বলিয়াছি, বরিশালে গুরুধামে উহাদের কাছারী ছিল 
(৬৪২ পৃঃ)। এইস্থানে এক সময়ে কামরুল সাহেব ( 07. 08172101) 
ম্যানেজার হইয়। আসেন। তিনি পূর্বে কলিকাতায় গবর্ণমেন্ট আফিসে কেরাণী 
ছিলেন, তাহাকে সাধারণতঃ কামরুল কেরাণী বল! হয়। ইহার স্ত্রীর নাম 
মারগারেট ও একমাত্র সম্তান, পরমাস্গুন্রী কন্ঠার নাম বারবারা (1155 
73511১23177) উহার সহিত রেণীলাহেব (৬৬1111200171)1% 9765 1২81119)) 
নামক একজন সৈনিকের বিবাহ হয়। গুরুধামে আসিবার পর বিবি মারগারেটের 
সহিত প্রণসসস্ত্রে রাঁজা কালীশঙ্কর নিজ সম্পত্তি হোগলা পরগণার।০ চারিআনা 
অংশ উহাকে খোস কোবালায় লিখিয়া দেন। উত্তরাধিকার সুত্রে বারবারা 
এ সম্পত্তি পান এবং রেণী তাহার ট্রাষ্টী হন। এই সময়ে রেণী লখপুর ও 
রামনগরের জমিদারগণের নিকট হইতে কয়েকটি পত্তনী বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া 
তালিবপুরে আসিয়া বাস করেন এবং নীল ও চিনির ব্যবসায়ে নিযুক্ত হন। 
সে কথা পরে বলিব; এখানে শুধু তাহার সম্পৃত্তির পরিণতির কথা লিখিতেছি। 
বিবি বারবারার গর্ভে রেণী সাহেবের ৩টি পুত্র (1০1) 7২০০, [36710 
18765. ও ড1111217 ঠো(আা  হিও1067) এবং ৩টি কন্ত। (11161 
5171:28156, 1700115 3810912, এবং 15806112 11511105. 1২2176%) 
হয়। ইহার মধ্যে মধ্যম পুত্র বা মেজ সাহেব হেন্রী জেমস্‌ রেণী বিখ্যাত 
লেখক ও শিকারী ছিলেন। স্ুন্দববনের প্রকৃতি ও তৃবৃত্বাস্ত তাহার জান! ছিল। 
এ দেশের ইতিহাস ও প্রতুতত্বে তাহার যে অধিকার ছিল, “কলিকাতা রিভিউ” 
প্রভৃতি বিখ্যাত পত্রের বহু গবেষণাপুর্ণ প্রবন্ধে তিনি তাহার পরিচয় দিয়াছেন। 
জোষ্ঠ ভ্রাতা জ্যন চরিত্রবান লোক ছিলেন, পিতার মৃত্যুর পর তিনিই সম্পত্তির 
স্া্টী হন। তীহারই বিশেষ পরামর্শে এবং গরিব হইয়া! যাইবার আশঙ্কায়, ভ্রাতা 
ভগিনীগণের মধ্যে কেহই বিবাহ করেন নাই। ১৮৮২অবে জ্যন ও হেন্রী এই 
মর্মে প্রত্যেকে উইল করেন যে, একজন মার! গেলে অন্তে তাহার সম্পত্তি 
পাইবেন, উভয়ে মারা গেলে গবর্ণমেণ্টের পক্ষ (20171715072601 05715] 
91 7367€91 ) হইতে দখল লইয়া! $অংশ উহাদের ভগিনীদিগকে দিয়া অবশিষ্ট 
$অংশ জনহিতকর কার্যের অন্ত 0810006. 7015610 01)8116 5০০8০ 


সুলতানপুর খড়রিয়া পরগণা ৭$৩ 


নামক সমিতিকে দিবেন। সর্বাগ্রে হেন্রী ও পরে এমিলি ও ইসাবেল! মার! 
গেলেন। শীঘ্র জ্যনও তাহাদ্দের অনুবর্তন করিলেন। থাকিলেন মাত্র 
উইলিয়ম ও এলেন। জ্যনের মৃত্যুর পর খুলনার জজ ও ম্যাজিষ্রেট গবর্ণমেণ্টের 
পক্ষ হইতে সম্পত্তি গ্রহণ করিলেন। উইলিয়ম তখন অনন্তোপায় হইয়৷ মোকদ্দামা 
করিয়! ছুই ত্রাত। ভগিনীতে তুল্যাংশে সম্পত্তির 3 অংশ পাইলেন, অবশিষ্ট 5 

ংশ গবণমেণ্টের হাতে গেল। মোকদ্দামাকালে উইলিয়ম গতাস্থ হওয়ায় 
উভয়ের অংশ এলেন পাইলেন এবং তিনি উহা ৮০০০০২ টাক! মূলো এবং 
তাহার জীবদ্দশায় ২০০২ টাক মাসহার! পাইবার সর্ভে নড়াইলের জমিদার রায় 
বাহার কিরণচন্দ্র রায় এবং বাবু ভবেন্দ্রচন্ত্র রায়দিগকে বিক্রয় করিয়াছেন। 
উক্ত বাবুর গবর্ণমেণ্টের হন্তন্তম্ত অপরাংশও পরে ৭০,০০০২ টাকা পণে খরিদ 
করিয়াছেন। এই উভয় পণসমষ্টি ১,৫০,০০০২ টাকার হ্রদ হইতে গবর্ণমেণ্ট 
এক্ষণে চেরিটি সোসাইটিকে সাহাধ্য করিতেছেন। রেণী সাহেবের যাহাই 
অকীন্তি থাকুক, তাহার পুত্রকন্তার্দিগের এই জন-ভিট্ৈষণার সুকীন্তি চিরকাল 
ঘোষিত হইবে । 


(২) জ্ুলত্ানগ্পুল্র খড়িন্স। পক্রলগঞা। 


এই পরগণ। কিরূপে প্রতাপাদদিত্যের সময় বৈগ্যবংশীয় জানকীবল্লভ 
মজুমদাকে প্রদত্ত হয় ও পরে তাহার অধস্তন ৭ম পুরুষ কৃষ্টন্ত্র রায় চৌধুরী 
প্রভৃতি জমিদারদিগেব সময় বাঁকী খাজনার জন্ত এ পরগণা গনর্ণমেপ্ট কর্তৃক 
বাজেয়াপ্ত হইয়া কাশীনাথ দত্ত চৌধুরীর সহিত বন্দোবস্ত হয়, সে কথা 
আমর! পুর্ববে বলিয়াছি (৫৬৮ পৃঃ)। এই কৃষ্ণচন্দ্র উত্তরাধিকারস্থত্রে 
॥%* অংশী ছিলেন; অপর 1%* অংশী হরিপ্রসার্দের পুক্রঘয়ের একজনের 
৩০ অংশও কৃষ্টচন্দ্রের অধিকৃত হয়। অপর পুত্র ভৈরবচন্দ্র অবশিষ্ট ৩০ 
অংশীদার হন। ১১৭৫ (১৭৬৮ খুঃ) সালের ২৬শে অগ্রহায়ণ তারিখে 
কৃষ্ণচন্দ্র ও ভৈরবচন্দ্র রায় আপোষে এক একরার-নাম| দ্বার তেরআনা ও তিন 
আন! অংশ বাটোয়ারা করিয়া লন। এ দলিলে নলধানিবাী শিবরাম ভর্জ 
সাক্ষী ছিলেন। জমির অবস্থা! ভাল ছিল না, তাহাতে ছিয়াত্রের মন্বস্তরের জন্ত 
অজন্মা দোষে প্রজার খাজান।! আদায় ন৷ হওয়ায় জমিদারের রাজস্ব বাকী পড়ে। 


৭৩৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


তখন যশোহরের কালেক্টর মালিকের বিরুদ্ধে রেভেনিউ বোর্ডের নিকট রিপোর্ট 
করেন। তখন কলিকাতা-হাটখোলানিবামী কাশীনাথ দত্ত চৌধুরী প্রথমতঃ ছুট 
বৎসরেরবাকী খাজান৷ গছানি দিয়া ১৭৭৪।১৬ই মে তারিখে ওয়ারেণ হেষ্টিংসের 
নিকট হইতে এই পরগণ! বন্দোবস্ত করিয়া লইবার হুকুম পান। তিন আন! 
অংশের মালিক ভৈরবচন্ত্রের সম্পত্তি আপোষে পৃথক হইলেও কোম্পানি ষোল 
আনাই কাশীনাথের সঙ্গে বন্দোবস্ত করেন। ১৭৮৯ পধ্যস্ত মেয়াদী বন্দোবস্ত 
চলিয়। পরে কাশীনাথের নামেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়। 

নল্ধার ভগ্জচৌধুরীগণ- পূর্বে নল্তার বিজয়রাম ভঞ্জ-চৌধুরীর বিবরণ 
প্রসঙ্গে আমরা দক্ষিণ রাট়ীয় মৌলিক কায়স্থ “ভ্জ"গণের পূর্ববৃত্তাস্ত লিখিয়াছি 
(৪১৭পৃঃ)। এ বংশের প্রাচীন প্রবাদ হইতে শুনা যায়, পাঠান রাজত্বের শেষভাগে 
কলাধর ও মালাধর নামক দুই ভ্রাতা সুলতানপুর, খড়রিয়া প্রভৃতি ৭টি পরগণার 
জমিদারী পাইয়া! মৌভোগ গ্রামে বাস করেন * প্রবাদ ভিন্ন ইহার কোন 
গ্রমাণ পাই নাই। কয়েক পুরুষ পরে এসকল পরগণা প্রতাপাদিত্যের হস্তে 
যায় এবং তখন বৈদ্ধ চৌধুরীগণের জমিদারী হয়। মালাধরের প্রপৌভ্র রামকুষণ 
মৌভোগ হইতে নল্ধায় এক গড়কাটা বাড়ীতে বাস করেন। সে বাড়ীর 
ভগ্নাবশেষ এখনও ভঞ্জচৌধুরীদিগের অধিকারে আছে। গল্প আছে, রামকুষ্ণের 
পৌল্র লক্মীনারায়ণ নবাব মীরজাফরকে সঙ্গীতে মোহিত করি তাহার কৃপা প্রার্থা 
হন। তিনি বলেন, মূলঘরের চৌধুরীগণ পরগণার বহিভূ্ত গয়াধনা, লালুয়া, 
কোদ্‌ল! প্রভৃতি কতকগুলি মৌজা! গোপনে ভোগদখল করিতেছেন। সম্ভবতঃ 
কুষচন্দ্র রায় নিজ পৈতৃক ॥%০ অংশ ছাড়া যে অতিরিক্ত ৩* অংশে ভৈরবচন্ত্রের 
সহযোগে আপোষে দখল করিতেন, উক্ত মৌজাগুলি তাহারই এলেকাধীন ছিল। 
লঙ্ীনারার়ণের নামে নবাব *গুয়াধন ওগয়রহ* তালুক নামে তিন আন! 





* আদিপুরুষ কুবের ভগ হইতে সংক্ষিপ্ত বংশধারা এই $--(১) কুবের-_কাকুৎস্থ-_ 
হরিহর--মকরন্দ-_বিনারক --গোপাল--পরমেশ্বর-_-রাঘব---কানাই--দৈত্যারি--নিশাপতি-- 
চক্রপাঁণি-:(১৩) গন্ধব্ব খা ও রামচন্দ্র ; রামচন্ত্র--কেশব রুদ্র --কাশীনাধ-_(১৯) মাল।ধর 
(মৌভোগ)_-বাণীনাথ---কমলা কাস্ত--রামকৃক (নল্ধা)_-রাজারাম--লগ্লীনারায়ণ-_-শিবরাম, 
ভোলানাথ ও গঞ্গাপ্রলাদ; শিবরাম-_রামনারায়ণ- বিশ্বস্বর-(২৩) আশুতোষ, বেণী ও 
অশ্বিনী পোষ্টাল ইনশোর্নর)। 


নলধার ভঞ্জচৌধুরীগণ ৭৩৫ 


জমিদারীর সনন্দ দেন। লক্মীনারায়ণ দেশে আসিয়া দেবিদাস দে সরকার 
নামক একজন ছুর্দাস্ত কারস্থকে নিজের দেওয়ান নিযুক্ত করিয়! উক্ত তালুকগুলি 
ছুইচারি বর্ষকাল জোর দখল করিয়া লন। তখন বৈগ্ভ চৈধুরীদিগের দেওয়ান 
ককপারাম ঘোষ জমিদারী রক্ষার জন্ত উক্ত দেবী দেওয়ানের সহিত মিত্রতা করেন। 
কোদ্‌্লার এক পার্খে “দেবীবাজার” নামক একটি হাট এখনও দেবী দেওয়ানের 
স্বৃতি বহন করিতেছে । নবাব বন্দোবস্ত করিতে না করিতে যখন বাঙ্গালা 
দেওয়ানী ইষ্টইগ্ডিয়া কোম্পানির হস্তে যায়, তখন জমিদারীর দখলাদি লইয়া 
অত্যন্ত গোলমাল চলিতে খাকে । লক্মীনারায়ণের পুত্র শিবরাম উক্ত গুয়াধনা, 
উজলপুর প্রভৃতি তালুক দখল করিতে থাকেন। এমন সময় কাশীনাথ দত্ত 
চৌধুরীর সঙ্গে বন্দোবস্ত হইয়া যায়। তিনি ষোল আনাই দখল করিয়৷ বসেন। 
শিবরাম বেতেনিউ বোর্ডের নিকট বারংবার দরখাস্ত করিয়াও বিশেষ কোন ফল 
পান নাই। * তবে জমিদারী কাগজ পত্র হইতে এইটুকু জান। যার ষে, 
কাশীনাথ দত্ত চৌধুরী উজলপুর তালুকের দাবিত্যাগ করিয়৷ এবং নল্ধা গ্রামের. 
খানাবাড়ী প্রভৃতি সমেত ৫০/ বিঘার মহাত্রাণ সনন্দ দিয়া এই গোলযোগ নিশ্পত্তি 
করেন। 1 এ সনন্দের তারিখ ১১৯৩ সাল বা ১৭৮৬ থুষ্টাব। সেই 
বৎসরেই যশোহুর জেল! হয়। 





*  ১৭৮৬| ৯ই মার্চ তারিখের ১১৭২ নং এবং ১৭৮৭। ২৪শে এাপ্রলের ১২৭৮নং দরথাস্ত। 
11001066015 828%864 24542০97255 ৬০1, 15 019০ 132) 741. 9076: 6170 10175 0105 
+(1১8010101) (601) 9101217) 1310210] 001701919100118 01 01599১56১5101) 01 1218010 (00179 
07 0176 1851 80) 10865. 

1 এই মহাত্রাণ সনন্দের অবিকল নকল এই £-_"স্বম্তি সকল মঙলালয় প্ীতোলানাধ 
তপ্ত ও শ্রীরামনারায়ণ তপ্জ ও এ্রগঙ্গাপ্রসাদ তগ্র সহুদার চরিতেযু--মহাজ্জাপ জমী পত্রমিদং 
কাধযাঞাগে আমার জমিদারী পরগণে শুলতানপুর খড়রিয়! গগররছের মধ্যে উটাতের লায়েক 
'পতিত খামারের অন্দরে ৫*/ পঞ্চাষ বিঘা জমা তোমারদিগের খোরোপোস কারণ মহাত্রাণ 
দিলাম। জাত মাফিক চিহ্নিত করিয়া লয়! পুত্র পৌন্রাদীক্রমে পরম শুধে ভোগ করিতে 
রহে। ইহার রাজন্ম সহিত দার নাই এতদার্ধে মহআোণ সনন্দ দিলাম ইতি নন ১১৯৩ তারিখ 
২৭শে অগ্রহায়ণ শ্রীকাশীগাথ দতত্ত। জাত জম। নলধারার গড়বাটী ১*/ সোতাল ১*/ 
হিজল! ২৫/ মৌজে কাখুলী ৫/--৫*/ পঞ্চাব বিঘ| মাক্র” 


৬৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাপ 


হাটখোলার দত্তচৌধুরীবংশ--কাশীনাথ দত্ত যে বংশীয় তাহারা 
ভরদ্বাঞ্জ গোত্রীয়, বালীর দত্ত, দক্ষিণ রাড়ীয় বিশিষ্ট মৌলিক কায়স্থ। হাটখোলার 
দৃত্তদিগের পূর্বপুরুষ গোবিন্দশরণ বাদশাহী জার়গীর পাইয়া আন্দুল হইতে 
গোবিন্দপুরে আসেন। তাহার পৌন্র রামচন্দ্র ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে 
গোবিন্দপুরের জমি বদল করিয়া হাটথোলায় আসিয়া বাস করেন। রামচন্ত্রের 
পৌল্র মদনমোহন বিখ্যাত দানশীল স্বনামধন্য পুরুষ । তাহার খুল্লতাত ভ্রাতা 
জগংরাম কোম্পানির পক্ষে পাটনার দেওয়ান ছিলেন এবং বহু কীত্তি রাখিয়া 
গিয়াছেন। জগত্রামের তিন পুত্র কাশীনাথ, রামজন় ও হরন্ন্দর। কাশীনাথ 
স্থলতানপুর-খড়রিয়! ব্যতীত বেলফুলিয়। পরগণার ।%* অংশ এবং অন্তান্ত 
সম্পত্তি খর করেন। তন্মধ্যে স্থুলতানপুর খড়রিয়ার ॥/* তেরআনা ও 
বেলফুলিয়। ।%* আনা একত্র এক হিসাবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছিল। 
ইহাই ষশোহর কালেক্টরীর ২৫৪নং এবং খুল্নার ১৭১নং তৌজির মহল। 
গুয়াধন। প্রভৃতি তালুক লইয়া" গঠিত স্থলতানপুর খড়রিয়ায় ৬০ তিন আনা 
অংশ যপোহরের ২৫৫নং এব খুল্নার ১৭২নঃ তৌজি। কাশীনাথ ভ্রাতৃদ্বয়ের 
সহিত একান্নভুক্ত ছিলেন। ভবিষ্যতের গোলযোগ নিবারণার্থ ইহার! ১২২৩ 
সালে আপোষে সমস্ত সম্পত্তি তিন অংশে বিভাগ করিয়া লন। ইহাই 
খড়ারয়ার বড় জিল।, মেজজিল! ও ছোটি জিল। নামে পরিচিত। কাশীনাথের 
নিঞ্জ ধারায় বড়জিলার জমিকার বাবু মন্তুজেন্ত্রনাথ দত্রচৌধুরী বর্তমান আছেন । 

মধ্যম ভ্রাতা ৬রামজয় দত্ত চৌধুরীর দিন দিন বংশবৃদ্ধি হইতে থাকায় সম্পত্তি 
সুচারুরূপে পরিচালনার্থ উক্ত বংশের কৃতী পুরুষ, কলিকাতা! হাইকোর্টের এটা 
স্বনামধন্য সদাশয় বাবু কুমারকৃষ্ণ দত্তচৌধুরী * মহাশয়ের বিশেষ যত্র ও 
পরিশ্রমে এবং অন্যান্ত সরিকগণের সহযোগিতায় ১৯০১।১৩ই জুন তারিখে একটি 
লিখিত একরার-নাম! দ্বারা গবর্ণমেণ্টের আইনানুসারে খড়রিয়া মেজ জিলা 
জমিদারী সিগিকেট (10135 10021817198 01610211191) 26171702511 


* দত্তচৌধুরী বংশের বংশধারা এই $_ গোবিন্দ শর ৭বাণেশ্বর-_রামচন্জর _ কৃষণুচঞ্জ 
ও নাশিঞ্চদ্র ; কৃঞ্ণচপ্র--মদণমোহন। মাণিকাচত্র-_-জগৎরাম-_-কাশীনাথ, রামজর ও 
হ্রহন্দর ; রাসজ্রয়__কালীচরণ-_-নীলমণি--গোপাল--কুমারকৃঞ্ণ প্রভৃতি । 


: - ধেলফুলিয়া পরগণা : ১, 


37001০86৩ 10.) নামক শ্রক কোম্পানি. গঠিত -করিয়াছেন।: উক্ত 
কোম্পানি ১৯৯১ অব খড়রিয়৷ মেজ জিলার সম্পত্তি ৯৯ বৎসরের জন্ত মেয়াদী 
পত্বনী লইয়াছেন। . তৎপর খড়রিয়! বড় জিলার ।* ঢারিআনা অংশ “চিরস্থায়ী 
পত্তনী- বন্দোবস্ত লইয়াছেন। কোম্পানির কার্য অতি সুচারুরূপে : নির্বাহিত 
হইতেছে। খড়রিয়! বড় জিলার বাকী &* বার আন! অংশ মধ্যে উত্তরাধিকার" 
সুত্রে বাবু শরৎচ্জ বন্ধ 1/, পাঁচ আনা, বাবু মন্থজেঞ্জনাথ দত্ত চৌধুরী ।* চারি 
আন! ও বাবু কৃষ্ণবিহারী দত্তচৌধুরীদিগের ৬০ তিন অংশের ভোগ দখল 
চলিতেছে। ৬হরস্ুন্দর দত্তচৌধুরীর ছোট জিলার 5১৬ গণ্ড, অংশে জমিদারী 
স্বত্বে এবং ৩৪ গণ্ডা অংশে পত্নী স্বত্বে সুবিখাত ৬মোহিনীমৌহন, 
রায়চৌধুরীর পুত্র ভবানীপুর নিবাসী বাবু ্যানীমোহন : রায়চৌধুরী, 
দখিলকার আছেন। 2 
(৩) ০বলকুুলিস্বা পন্রগঞ্স। রর রা 


বেলফুলিয়া বন্থৃ-চৌধুরী বংশ-_বেলছুলিযা অতি প্রাচীন, স্থানু রর 
ইহার অন্তর্গত তৈরব কুলবর্তী সেনের বাজার অতি প্রাটীন, কাল হইতে, একটি, 
প্রধান বাণিজ্া-কেন্ত্র বৃলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। সেনবংশীয় রর কখনু 
এই বাজার বসাইয়৷ ছিলেন, তাহা রহস্ত-জড়িত। স্থানান্তরে উহার জালোচন! 
করিব। পাঠান আমলে বেলফুলিয়া পরগণ! ফতেহাবাদ সরকারের অন্তত 
ছিল। * প্রাচীন দলিলাদিতে উহার তীর উল্লেখ আছে। : গৌড়াধিপু. ছষেন্‌ 
শাহের সহিত খুল্না জেলার যে সম্পর্ক ছিল, তাহা আমরা প্রথম খণ্ডে বিবৃত 
করিয়াছি (১ম সং, ৩৪৪পৃ৯ ) তিনি প্রথম জীবনে ষে আলাইপুরের কাজিদিগের 
গৃহে প্রতিপালিত হন, তাহার নাম যুক্ত সেই আলাইপুর ও নিকটবর্তী হছসেনপুর 
উভয়ই বেলফুলিয়৷ পরগণার অন্তর্গত । গৌঁড়েশ্বর হইবার পর তিনি যখন এই . 


.  ঈ জাবুলফজল সম্ভবতঃ এই- বেলফুলিক্জাকে উন্টাইক্সা- ভূলিয়াবেল বা “ফুলিয়াবেল” 
করিয়াছেন । 0:67 87501179098-510. 446১5 তেতো ৬০], 115 05132, উহার অনুবাদে 
“ফুল্বৈন”- আছে (আইন-ই-আকবরী, বন্গমতী সংস্করণ, ৮৫পৃঃ) কেহ কেছ উহাকে "বেলযুলি 
করিকাছেন (ইগোঁড়ের ইতিহাস, খও, ২১, গৃঃ).এই পরগণার রাজন্ব ছিল, ০৮৪৪৫২-দাষ 
বা ৯৬১৩ রূপৈয়া । 


নও 


৭৩৮ .. যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


প্রদেশে ভ্রসগ করিতে আসেন, তখন হুসেনপুর প্রভৃতি অধুনা-নগণ্য গ্রামপাঙ্থে 
তাহার, অরদী লাগিয্মাছিল। উহারই নিকটবর্তা ভগ্ত্রগাতিতে চতুরঙ্গ ভদ্র নামক 
এক্‌কন কর্মদক্ষ বরশ্রালী প্রিম্দর্শন মৌলিক কাযস্থ বাস করিতেন হুসেন-পুত্র 
নশরং শাহ বাগেরহাটে আসিয়া কিছুকাল স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন, 
মেখানে তাহার মষজিদ্‌ নির্মিত ও নামাঙ্ষিত মুদ্র! প্রচারিত হয়, সে কথাও পূর্বে 
ববিয়াছি। চতুরঙ্গ ভদ্র কোন শুভমুহূর্ে নিজের, দেশেই পি তাগুত্রের দর্শন লাভ 
রুরির৷ আলাইপুরের কাজিদিগের ন্যায় গৌড়ের. রাঁজসরকারে গিয়া চাকরী 
করিতেন। সে চারুরীর জন্ত তিনি প্রভূত ধন সম্পত্তি লাভ করেন। তিনি 
তখন ব্ল-কৌশলে দক্গিণরাট়ীয় মাহিনগর সমাজের একজন প্রধান কুলীনের 
জ্যেষ্টপুত্র চণ্ডীবর বন্গুকে কন্তা! সম্প্রদান করেন; উহার ফলে চণ্ডীবরকে কুল 
হইয়! মাহিনগরের পৈতৃক নিবাস ত্যাগ করিয়া শ্বশুরের আশ্রয় লইতে হয়। 
চতুরঙ্গ তাহাকে নিজ অধিকারতুক্ত শ্রীফলতলা গ্রামে কিছু মহাত্রাণ জমি দিয়া 
বাস করাইয়াছিলেন। * এখনও বাবু যজেশ্বর রায়চৌধুরী প্রভৃতি চণ্ডীবরের 
ংশধরগণ সেই বাটাতে বাস করিতেছেন । চণ্তীৰর মাহিনগরের সর্বজোষ্ঠ 
ধারায় ১৪ পর্্যায়-ভৃক্ত। সে ধার! এই £--৫ মুক্তি ( মাহিনগর )-_দামোদর-_ 
অনস্ত-_-গুপাকর-_মাধব-_লক্ণ__মহীপতি-_স্থরেশ্বর--১৩ বিশ্বনাথ, লোকন।থ 
ও কাকুতস্থঃ এই কাকুংস্থ্ের পুক্র চণ্তীবর। 1 বিশ্বনাথ পর্যন্ত সকলেই 
প্রৰলমুখা, লোকর্নীথ কনিষ্ঠ কুলীন, এবং কাকুৎস্থ নিজ জ্যোষ্ঠপুত্র চণ্তীবরের 
ফুলনাশের জন্ত নিজে নিষ্কুলীন। 





মি 





ঈ একখানি প্রাচীন ভূমি বিক্রয় ঈলিলের-কতকাংশ এই :--*লিখিতং জ্রীবিফুরাষ 
বনু রায় * * *সাকীন ঞ্ীকলতল। পরগণে বেলফুলিয়! সন ১২৩২ সালাবে মাথের়াজ জমি 
বিক্রয্ন করল! ফিখনং কার্য্যাঞ্চাগে পরগণ। মজকুরের শ্ীক্লতলা গ্রামের মধ্যে আমার পৈস্তৃক 
খানা বাটা মহত্রাণ জমী দত্ত। »চতুরক ভদ্র ্রীছিতা ৮চণ্ভীবর রায় সেই খানাবাঈী” ইত্যাদি 

1 কায়স্থ কারিকাঃ মাছিনগর বংশ-লতিক1। 


বেলফুলিয়! পরগণা ১১ 


১৪ চণ্ডীবর বন্থ রায় 
| 

১৫ শ্রীনাথ রায় চৌধুরী 
| 


্ঞ্পাসপিস্পাসিপিপসসপী রাশ ০পস্পীপ শা পাকা পাপী 





| : 
জগদানন্দ হরিশ্চন্্র রায় চৌধুরী 


(ত্যাজ্যপুক্র) | 
| সি 
জগদানন্দ রাঘব ধন্মনারায়ণ মদন 
০৬০ টিনার 
] | চন্দ্রশেখর | | | 
ুল্টভি জানকীবল্লভ হূর্নভ (কান্দড়ী) কমল ্রীচন্ত্র কন্দর্প ও 
| (আইচগাতি) | ও [শ্রীফলতল!) (আজগড়।) রাধাবল্লভ 
বিশ্বনাথ বিশ্বেশ্বর আজগড়া) (মৈষাধুনী) 
| | 
রামগোবিন্দ রামকৃষঃ 
| ( দেয়াড়। ) 


লক্ষণচন্ত্র (শ্ীফলতলা) 


| টার রাারার্রারারানারার 

॥ | | 

দেবীপ্রসাদ ককপানাথ বীরভদ্র 
|৬/০ ।/ গু 1০ 


চণ্তীবর অতি অল্প বয়সে গৌড় রাঁজসরকারে চাকরী করিতে ষান, তখন 
চতুরম্নের সহিত পরিচয় এবং উক্ত বিবাহ ঘটে। প্রীফল্তলায় বাস করিবার 
পরও তিনি গৌড়ে চাকরী করিতেন এবং তখন স্ুযোগমত বেলফুলিয়া পরগণার 
জমিদারী সনন্দ লাভ করেন। তাহার জ্ঞাতি খুল্লতাত ১৩ পর্য্যায়ভূক্ত গোপীনাথ 
বনু বা পুরনার খা সুলতান হুসেন শাহের উঞ্জীর ছিলেন; শুধু শ্বশুরের চেষ্টা 
নহে, এ সম্পর্কও তাহার জমিদারী প্রাপ্তির হেতু হইয়াছিল। চতুরঙ্গ শেষ 
ভবে মুষবমান ধর্ম গ্রহণ করিয়া! ছিলেন বলিয়া শুনা যায়) তখন হইত্বে তাহার 


বু যশোহর-খুল্নার ইতিহ।স 


সহিত জামাতার সকল সম্বন্ধ রহিত হয়। * চগ্ডীবরের পর তৎপুত্র শ্রীনাথ এবং 
পৌল্র হরিম্চগ্ত্র রায় চৌধুরী জমিদারা ভোগ করেন। হরিশ্ন্ত্র প্রতাপাদিত্যের 
পিপ্বিজয়ী পতাকার নিয়ে বগ্ঠতা স্বীকার করেন।' প্রতাপের পতনের পর, যন 
ইস্লাম থা নবাব হইয়া ঢাকায় রাজধানী স্থাপন করেন, তথন কোন কারণে এই 
জমিদারী বাজেয়াপ্ত হয়। সেই জন্তই হরিশ্টন্দ্রের পুজর জগদানন্দ প্রভৃতি এই 
গরগণার মধাবর্তী কতকগুলি ক্ষুদ্র তালুকের অধিকারী হইয়া, শ্রীফলতল৷ হইতে 
নিকটবর্তাঁ গ্রাম সমূহে উঠিয়া আসিয়া বাস করেন এবং নানা শাখায় বিভক্ত 
হইয়। পড়েন। - জগদানন্দের বুদ্ধ প্রপৌত্র লক্ষণ রায় নবাব আলিবদ্দার সময়ে 
বেলফুলিয়৷ ও হোগ্লা পরগ্রণার মধ্যে কয়েকটি তালুক পান। সেই সম্পত্তি উহার 
পুল্রদিগের মধ্যে সীভূমানী, পাচআনী-ও সিকি এই ভাবে তিনটি পৃথক্‌ বাড়ীর 
সষ্টি.করে, উহা! এখনও অ|ছে। + হরিশ্চজ্জ্রের অধস্তন বস্থ চৌধুরিগণ যিনি 
যেখানেই বাস করিয়াছেন, বেলফুলিয়ার কায়স্থ-সমাজে তাহাদের অবাধ প্রতিপত্তি 
চিরকাল চলিয়া আসিতেছে, তীহাদেরই সম্পর্কে বেলফুলিয়ায় স্থানে স্থানে বনু 
কুলীনের বসতি হইয়াছে । বন্গুচৌধুরিগণের জমিদারী যাওয়ার পর বেলফুলিয়া 
পরগণ! পববর্তী শত বংসলকালে দুববর্তাঁ স্থানীয় বু জমিদারের হাত বদলাই! 

*. কথিত আছে চণ্ডীবরকে কন্যাঁদানের বহুপরে চতুরঙ্গ গোঁড়ে এক মুসলমান বান্দীর 
প্রেমমুগ্ধ হওয়ায় কাজির বিচারে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়া পঞ্চরঙ্গ খা হন। তখন কত 
লোক এমনভাবে মুসলমান হইয়। যাইতেন। তিনি বেলফুলিয়ার আইচগাতি গ্রামে ভৈরবের 
অনতিদুরে ৪১/ বিঘার সনন্দ পাইয়া তথায় এক গড়কাটা বাড়ী নির্মাণ করতঃ মুসলমান 
রমণীসহ বাস করেন। সেই পত্বীর গর্ভে তাহার হবি খা ও বুচি খা নামক ছুইপু্ হয়। 
পঞ্চরঙ্গও. শেষ জীবনে ক।জগ্রিরি চাকরী পাঁন, তাহার পুত্রগণও কাঁজি হন। এএনও প্রশস্ত 
কাজির রাস্তা. কাজির. দেউড়ী, কাজির" বাঁড়ী ও গড়, হাবি খার কবর প্রভৃতি পুরাতন 'নিদশণ 
আছে। এই ক[জি বংশীয়গণ বহু-পরষ ধরিয়া হিন্দুর মত আঁচার ব্যবহারে অভান্ত ছিলেন 

1 হরিশ্চপ্দ হইতে ২।১টি ধারাএই £--১৬ হরিশ্চন্র--জগদানন্দ--ছুল্নভ--বিশ্বনাথ-_- 
রাঁমগোবিদ্দ __ জক্ষণ__কৃপারাম ( পচআনী )-গোপী -- তিলক-_বিশ্বগ্তর-- শশী--যতী 
বি, এল। ১৭ রাখব-_ছুলসভ--বিখবেশ্বর-+রামকৃ্ (দেয়াড়া )_রামপ্রসাদ_রামকিন্কর-__ 
রাঁমগোবিন্দ-.ফটিক._২৫ অঙ্ষগ্নকুমীর । ১৭ রাধব--জানকীবল্পভ (আইচ.গাতি)_নরোত্তম 
স্কৃষ্করাম--গ্যামহন্দর_-কমলাকান্ত- গৌরী কান্ত_-২৪ যোগেক্কুলার। 


মৌভোোগের দত্ব-চৌধুরী-বংশ ৭৪১ 


ছিল। . উহ্বার ধারাবাহিক কাহিনী জানিতে পারি নাই। নবাব সুজাউদ্দীনের 
সময়ে আনুমানিক ১৭৩৫ খুষ্টাবধে বেলফুলিয়৷ পরগণ! নীলাম হইলে, হাতিয়াগড়ের 
দত্ত-বংশায় রামসন্তোষ ও রামগোপাল দত্ত উহ! খরিদ করিক্না মৌভোগে 
আসিয়। বাস করেন । 
মৌভোগের দত্ত-চৌধুরী-বংশ-_ইহার। ভরদাঞজ-গোরীয়, বালীর দত্ত 
নামে পরিচিত। নড়াইল-জমিদারের বংশগ্রসঙ্গে এই দত্ত-শাখার পরিচয় দিয়াছি। 
বালী হইতে রামসন্তোষের পূর্বপুরুষ কখন্‌ এবং কেন হাতিয়াগড়ে যান, তাহ। 
জানি না। তবে তাহার! যে বাণিজ্য-বলে অর্থশালী হইয়াছিলেন এবং তাহাদের 
বাণিজা-পোত সপ্তগ্রাম হইতে চট্টগ্রাম যাতাযাত করিত, তাহা শুনিয়াছি। 
জমিদারী প্রাপ্তির পর রামসন্তোষ ও রামগোপাল পরিবার বর্গসহ পরগণার পূর্ব 
সীমায় মৌভোগ গ্রামে পাকাবাড়ী নিম্মাণ করিয়া! বাস করেন। * তীহাদের 
ম্থরম্য বাড়ী ও কারুকাধ্যযুক্ত মন্দিরের কিছু কিছু ভগ্রাবশেষ এখনও আছে। 
এই দত্তচৌধুরীরা অত্যন্ত অর্থশালী ছিলেন, তৎসম্বন্ধে একটা গল্প আছে। 
পার্খববর্তী বারুইপাড়! গ্রামের হাটে একখানি সামান্ত কুলার মুল্য লইয়া অন্ত এক 
জমিদারের লোকের সহিত একদিন উহাদের প্রতিদ্বন্দিত। ঘটে, উভয়পক্ষ এ 
সামান্ত দ্রবোর দরবুদ্ধি করিতে করিতে অবশেষে দত্বপক্ষ ছুই হাজার টাকায় উহ! 
খরিদ করিয়৷ জিদ বজায় রাখেন; তদ্বধি নাকি বারুইপাড়া' নাম পরিবর্তিত 
হইয়। “দোহাজারী” হইয়াছে । এ গল্পে কেহ বিশ্বাস না করিলে আপত্তি নাই, 
তৰে দত্বচৌধুরিদিগের যে অর্থ ছিল এবং উন্মুক্ত হস্তে উহার সঘ্ধ্য় করিয়াছিলেন, 
তাহার প্রমাণ মাছে । মৌভোগ হইতে আজগড়া পধ্যস্ত কয়েকটি গ্রামের বহু 
ংখাক ব্রাঙ্গণ পণ্ডিতকে তাহারা ষে নিষ্কর ভূমিদান করিয়াছিলেন, তাহার শত 
শত সনন্দ এখনও দেখিতে পাওয়! যায়, উহার কতকগুলি আমি নিজেই দেখিয়া 
পরীক্ষা! করিয়াছি। এই সকল নিফরের লোভে বহু ব্রাঙ্গণ আসিয়! মৌভোগে 
বাস করেন এবং উহা! একটি বিষ্াচচ্চার প্রধান স্থান হয়। ১১৩৮ হইতে ১১৬৩ 


. * রাম সস্তোষদত্ত বীজী পুরুযোত্তম দত্ত হইতে ১৯শ পর্য)ায়ভূক্ত । তদ্বংশীয়ের! মৌভোগে 
৭৮ পুরুষ বাস করিতেছেন। একটি বংশধার! এই £--১৯ রামসন্তোষ--রামকৃকণ--রাঁজবলনত-- 
জননারাযণ-_-তারাচীদ-_দ্বারকানাখ--বসন্তকুমার- বিজয়, নেপাল ( ৮.5০.) এবং তৃপাল। 


নং ধশোহর-খুঁলনার ইতিহাস 


পর্যাস্ত সনদের তারিখ দেখিয়াছি । ১১৬৩ সালে ১৭৫৭ খ্ষ্টা্ধ হয়; স্কৃতরাং 
সে পধ্যস্ত জমিদারী দত্বচৌধুরীদিগের হস্তে ছিল, অনুমান করিতে পারি। এখন 
জমিদারী নাই বটে, কিন্তু রায়চৌধুরী উপাধিধারী মৌভোগের দত্তগণ স্বস্থানে ও 
সমাজে বিশেষ সম্মানিত। 

১১৬৭ সালে (১৭৬০ খ্‌ঃ) যখন “অন্তে পরে ক! কথা, স্বয়ং মীরজাফরেরই 
নবাবী লইয়া টানাটানি চলিতেছে, তখন দেখি, বেলফুলিয়া পরগণা মুড়াগাছার 
ক্ষত্রিয় জমিদার ক্ুষ্ঠসিংহ রায় (ওরফে সীতারাম রায়) ও ব্রজলাল রায়ের 
করগত হইয়! পড়িয়াছে। তখন কৃষ্ণসিংহ রায় বেলফুলিয়ার পূর্ব সীমান্তে 
ভয়পুর নামক গ্রামে আসিয়। বদতি করেন। বর্তমান খড়রিয়া জমিদারী 
কাছারীর পূর্বভাগে যেখানে একটি পুরাতন বৃহৎ দীধিকা' আছে এবং পুরাতন 
বাটার ভগ্ন(বশেষ “কোঠাবাড়ী” নামে পরিচিত, উহাই কৃষ্ণসিংছের বাটা। 
ভাহারই পার্থ খড়রিয়া পরগণার সীমা! ছিল। অক্লদিন মধ্যে কৃষ্ণসিংহ রায় 
হোগ.লা পরগণার অর্ধাংশ খরিদ করেন, সে কথ! পূর্বে বলিয়াছি। কিন্তু তিনি 
অধিকদিন জমিদারী ভোগ করিতে পারেন নাই । উচ্ভাদের মধ্য জ্ঞাতিবিরোধ 
বশতঃ হোগলার অংশ গঙ্গানারায়ণ রায়ের হস্তে যায় এবং বেলফুলিয়ার অধিকার 
কোম্পানি কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হর়। চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের সময় বেলফুলিয়া 
পরগণ! গব্ণমেণ্টের খাস ছিল। ১৭৯৯ অবে' দেখা যায়, উহা ক্ষু্র কুদ্র থণ্ডে 
বিক্রীত হইতেছে । * কালক্রমে সেই সকল খণ্ড একত্র করিয়া হাটখোলার 
দত্তচৌধুরীগণ ।%০ গঙ্গানারার়ণের পুর দুর্গাপ্রসাদ রায় ।%* ও রামনগরের ঘোষ 
চৌধুরীগণ ।* অংশের মালিক হন। এখনও সেইরূপ আছে। বেলফুলিয়া 
পরগণায় পৃথক্‌ তৌজি নাই, উহার অংশত্রয় খড়রিয়া! ও হোগ.লাঁর তৌজিতৃক্ত 


হইয়। গিয়াছে । 
(৪) চ্িল্রল্িম্মা অপ্দুহিস্। ও আজম 


গোবর ভাঙ্গার জমিদারগণ-__যশোহরের অন্তর্গত সারার প্রসিদ্ধ কুলীন 
স্ঠামরাম মুখোপাধ্যায় একদ। গঙ্গান্নান উপলক্ষে ইছাপুর গিয়! তখাকার ছোড় 
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 চৌনুরীরিগের কন্ঠ! বিবাহ করেন, সেই দোষে তিনি নিন্রগৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইয়! 
ইচ্ছাপুরে বাস করেন। কাহার দুইটি পুত্র ছিল, জগন্নাথ ও খেলারাম; খেলারাম 
সামান্ত লেখাপড়া শিখিয়া মৌভাগ্যষোগে যশোহর-কালেই্উরীর সেরিন্তাদার 
হন এরং কালেক্টর ফাহেবের অত্যন্ত প্রিক়পাত্র হইয়। পড়েন। তিনি যথেষ্ট অর্থ 
সঞ্চয় করতঃ ক্রমে ক্রমে গোবরডাঙ্গ! তালুক, চিরুলিয়া ও মধুদিয়া পরগণা এবং 
শাহউজিয়াল পরগণার অন্তত ডিহি আড়পাড়া প্রভৃতি সম্পত্তি নীলাম খরিদ 
করেন এবং পরে বিখ্যাত ছুলাল সরকারের নিকট হইতে রাঙগদিয়া পরগণ! 
পন্ধনী লন। খেলারামের কানীপ্রসন্ন ও বৈদ্কনাথ নামে ছুই পুত্র ছিলেন, 
তন্মধ্যে বৈষ্যনাথ নিঃসস্তান। কালীপ্রসন্ন অত্যন্ত ছর্দাস্ত ও প্রবল প্রতাপান্বিত 
অমিদ্দার, তাহার সময়ে তাহার পৈতৃক সম্পত্তিগুলি সবলে অধিক্কৃত ও উহাদের 
আয়বৃদ্ধি হয়। তিনিই গোবরডাঙ্গায় যমুনা কূলে “প্রসন্ধভবন”, অট্রালিকা ও 
স্বাদশ -লিঙ্গসহ ৬আনন্দময়ীর বাটী প্রস্তুত করেন। ১৮৪৪ অবকে তাহার 
মৃত্যুকালে সারদা প্রসন্ন ও তারাপ্রসন্ন নামে তীহার হই নাবালক পুত্র থাকেন, 
উহার মধ্যে তারাপ্রসনন নিঃসস্তান। ম্ুতরাং ১৮৬৯ অবে অল্প বয়সে সারদা 
প্রসগ্নের মৃত্যুর পর সমস্ত সম্পত্তি গিরিজা প্রসন্ন, অব্নদাপ্রসন্ন জানদাগ্রসন্ন ও 
প্রমদাপ্রসন্ন তাহার এই চারি পুত্রের মধ্যে বিভক্ত হইয়াছে। খুল্না জেলার মধ্যে 
মধুদিয়া, রাঙগদিয়া ও চিরুলিয়! নামক তিনটি পরগণ! যথাক্রমে জ্যোষ্ঠ তিন ভ্রাতার 
সম্পত্তি এবং ঘোষের হাট, যাআাগুর ও পাণিঘাটে যথাক্রমে উহাদের টিনা 


কাছারী রহিয়াছে। 


গুম পল্সিল্ছেদ- বাশি জ্/-তুলাঃ চিনি ও নীল । 


মুসলমান আমলে যশোহর-খুল্নার বাণিজ্য কেমন ছিল, তাহার কোন 
রিশ্বাসযোগ্য বৃত্তান্ত পাওয়! যায় না'। ইংরাজ আমলের প্রথম হইতেই কিছু 
কিছু বিবরণ 'ামাদের দৃষ্টিপথে পড়ে। ইংরাজ-রাজত্বকালকে ছইভাগে 
বিভক্ত কর! যায়; কোম্পানির শাসন ও রাজকীয় শাসন। ১৭৮১ অকে 
বশোহরে ইংরাজ-শাসন প্রবর্তিত হওয়ার সময় হইতে সিপাহি-বিদ্বোহের 


8৪৪ যশোহর-খুল্নাঁর ইতিহাস 


পর মহারানী ভিক্টোরিয়া কর্তৃক ভারত-শাসন গ্রহণ: করিবার পূর্ব পরাস্ত 
কোম্পানির আমল এবং তৎপরে বর্তমান সময় পধ্যস্ত রাজকীয় বুগ। ' এই 
যুগের বাণিজ্যাবস্থ। আমাদের চক্ষুর উপর আছে, বিস্তৃত বিবরণী দিতে গেলে 
পু'থি বাড়িয়! যাইবে মাত্র। সেজন্ত আমরা গ্রধানতঃ টলারাত: আমলের 
কথাই বলিব। 

কোম্পানির শাসনের প্রথম ভাগে ১৭৯৪ নিক এই 'কয়েকটি প্রধান 
বাণিজ্য-কেন্ত্র ছিল;__কস্বা, মুড়লী, কেশবপুর, সেনের বাজার, ফকির হাট 
কচুয়া, মনোহর গঞ্জ, খুল্না, তালা, কালীগঞ্জ (যশোহর ), ইছাখাদা, ঝিনাইদ্ত, 
গোপালপুর ও শৈলকৃপ! । * ইহার মধ্যে মুড়লীর স্থানে বর্তমান রাজার হাট 
ধরা যায়, অপরগুলি এখনও আছে। কিন্তু এখনকার বড় বড় হাটের 
নাম ইহার ভিতর নাই। চৌগাছা, কোটচাদপুর, বহ্ুন্দিয়া, নওয়াপাড়া, 
ফুলতলা, দৌলতপুর, বড়দল, ব্রিমোহানী, ঝিকারগাছা, বাগের হাট, রূপগঞ্জ ও 
বিনোদপুর । ন্ুন্দরবন বিভাগে হিঙ্ুলগঞ্জ, বসন্তপুর, কালীগঞ্জ, ন*বাকীর 
হাট, বড়দল, সোলাদান!, চাল্না, গৌরবস্তা, মরেলগঞ্জ প্রভৃতি বিশেষ 
ভাবে উল্লেখযোগ্য । ১৭৯৩ অব্য যখন পুলিস ট্যাক্স বসে, তখন উৎপন্ের 
পরিমাণ অনুসারে বাণিজাস্থানের ক্রমিক তালিক। এইভাবে দেওয়া যায় £-_ 
সাহেবগঞ্জ, ফকির হাট, কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ, কেশবপুর, সেনের বাজার, 
মনোহরগঞ্জ, মুড়লী, তালা ও খান্ুরা। ইহার মধ্যে সাহেবগঞ্জ ও মনোহর 
গঞ্জ আধুনিক ষশোহর সহরের ছুই অংশ ছিল। চড়ার রাজ! মনোহর রায়ের 
নামে মনোহরগঞ্জ হইয়াছিল। এই সময়ে এই কয়েকটি স্থলে শস্তের আমদানী 
হইত £--নওয়াপাড়া, কুমারগঞ্জ ( নল্দী ), ফকিরহাট চাদখালি, ও হেক্কেলগঞ্জ বা 
হিন্ুলগঞ্জ। যশোহর-খুল্না হইতে ধান্য চাউল ত যথেষ্ট রপ্তানি হইতই,. তথ্যতীত 
বরিশালের চাউলও এই পথে কলিকাতায় যাইত। ১৭৯১ অকে যশোহরের 
রগানি ৯ লক্ষ মণ চাউল এবং বরিশালের দেড়লক্ষ মণ। যশোহরের মুগ, 
মন্থর, ছোলা ও অন্ঠান্ত কলাই এবং খুল্নার ধান্য, নারিকেল ও স্ুপারির রপ্তানি 
পর্বববৎ চলিতেছে । শুধু তামাকের উৎপন্ন পূর্বের তুলনায় কিছুই নাই বলিলে 
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হয়।: তরী সময় বাৎসরিক উৎপন্ন ৩* হাজার মণের মধ্যে ১ হাঁজার বণ তাদাঁক 
রপ্তানি হইত। এখন রঙগপুর, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি স্থান হইতে তামাক শি 
এদেশের চাষ পর্যাযস্ত বন্ধ করিয়া দিয়াছে। 


কোম্পানির আমলের অবশিষ্ট উৎপন্নের মধ্যে যশোঁহরের তুলা, চিনি ও 
নীল বিশেষ উল্লেখযোগ্য । তুলার চাষ একেবারে গিয়াছিল, বিদেশী সুতার 
কাপড়ের ব্যবসায় অবাধে চলিতেছিল। সম্প্রতি আবার একটু নুতন বাতাস 
বহিষ্নাছে, তুল! চাষের সীড়া পড়িয়াছে, চরকার সুতায় বন্ত্রবন আরম 
হইয়াছে, শীস্তই স্বাবলপিতার দিন ফিরিবে কিনা, শ্রীভগবানই জানেন। ' চিনির 
ব্যবসায় অনেক কমিলেও, এখনও আছে; ষশোহর এখনও:চিনির জন্য বিখ্যাত। 
এক সময়ে যশোহরের নীল জগতের মধ্যে সর্ধ্বোতকৃষ্ট ছিল; এখন উহার ব্যবসায় 
একেবারে গিয়াছে । আমর! এস্থলে তুল! ও চিনির কথা বলিয়া পরবর্তী 
পরিচ্ছেদে নীলের কথা লিখিব। 


অতি প্রাচীন কাল হইতে তুলাই ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান শিল্প-সামখ্রী। 
পৃথিবীর মধ্যে তৃলার রপ্তানি হিসাবে ভারতবর্ষেরই প্রথম স্থান ছিল, এখন: সে 
বিষয়ে আমেরিকা সর্ব প্রধান হইয়া ভারতবর্ধকে দ্বিতীয় স্থানে ফেলিয়াছে। 
ভারতের:;মধ্যে বঙ্গদেশে ও আমাদের বিচাধ্য যশোহরে তুলার চাষ কম ছিল 
না। ১৭৮৯ অবের হিসাবে দেখা যায়, সে বৎসর যশোহরে ২৪,০০/ মণ তুলা 
অন্মিয়াছিল এবং ৩৬,***/মণ তুলা বাহির হইতে আসিয়াছিল। এই ৬০ হাজার 
মণ তুলার সুতা! ও ভূষণা হইতে আগত সামান্ত পরিমাণ সতা হইতে যশোহরের 
বন্ত্-শিল্প চলিয়াছিল, শ্রী বৎসর ১,৪৮,১০০ খান! কাপড় প্রস্তুত হইয়াছিল । 
চাষার নিকট তুল! কিনিয়। স্ত্রীলোকদিগের সবার চরকায় কাটা সুতা হইত; উহাই 
লইয়া! তীতি, জোলা৷ ও যোগীর। বস্ত্র প্রস্তুত করিত। হাটে বাজারে তৃল।, সুতা 
ও বস্ত্র তিন দ্রব্যই বিক্রয় হইত । গৃহস্থের! ঘরে কাটা সত লইয়া বয়নকারি- 
গণের বাড়ীতে গিয়৷ কিছু নির্দিষ্ট “বাণী” মেজুরী) দিয় ফরমাইজ মত বস্ত্র গ্রস্তত 
করিয়া! লইত। স্ত্রীলোকের! চরকায়, এমন কি হাতে পর্য্যন্ত, অতি সু সত 
.কাটিতে পারিতেন। ব্রাক্গণ-রমণীরা সুক্স পবিত্র পৈতার সুতা কাটিয়! দেশ 
মধ্যে খ্যাতি লাভ করিতেন । বস্ত্রের চিন্তা ও তদান্যঙ্গিক কার্য £ষ 
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গৃহস্থের একটা দৈনিক কর্তব্য ছিল, প্রবাদে প্রবচনে তাহার যথেই পরিচয় 
পাওয়া যায় । * 

এখনও যশোহর-খুল্নায় বন্ত্ের ব্যবসায় বিলুপ্ত হয় নাই, তবে অধিকাংশ 
বিদেশী সুতায় প্রস্তুত হয়। যশোহরের অন্তর্গত সিদ্ধিপাশা, নরনিয়া, সাতবাড়িয়া 
ও চিংড়া৷ এবং সাতক্ষীরার অন্তর্গত বাকৃস! প্রভৃতি কতকগুলি স্থানের ধুতি ও 
শাড়ী উতকৃষ্ট। তন্মধ্যে সিদ্ধিপ।শা ও বাকৃসার দেশবিদেশে স্থনাম াছে। 
এখনও সিদ্ধিপাশায় ১৫১৬ টাকা দরের জোড়ার ধূতি ও চাদর প্ররস্তত হয়। 
ইহ! ব্যতীত নিম্ন শ্রেণীর লোকের নিমিত্ত, ছোট ধৃতি, স্ত্রীলোকের “তবন্‌” ও 
পডুমো” (নাতিদীর্ঘ শাড়ী ), নানাবিধ লুঙ্গি, রঙ্গিন গামছা! ও মশারির থান, ইহা 
প্রায় সকল প্রধান প্রধান হাট বা গঞ্জের নিকটবর্তী গ্রামে প্রস্তত হয়। প্রথম 
আমলে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি বঙ্গদেশের মধ্যে বিশেষ বিশেষ স্থলে বস্ত্রের কারখান! 
স্থাপন করিয়! পার্ববর্তী তাতিদিগকে অগ্রিম দাদন দিয়া কাপড়ের ব্যবসায়ে 
লাভবান্‌ হইবার জন্য উহার উৎসাহ দিয়াছিলেন। সোণাবাড়িয়া ও বুড়ন ঝ৷ 
সাতক্ষীরার কথা পুর্বে বলিয়াছি। পরে যখন মাঞ্চে্টার প্রভৃতি স্থানের 
ব্যবসার্িগণ এদেশের লোকের পছন্দমত বা বাসোপযোগী কাপড় প্রস্তুত করিতে 
শিথিল এবং রাশি রাশি বিলাতী বস্ত্র পণ্য-জাহাজে ভারতে পৌছিতে লাগিল, 
তখনই কোম্পানির লোকেরা কারথান! ভুলিয়৷ দিয়! এবং অন্ত প্রকান্ধী এদেশীর 
ব্যবসায়ীকে হাতেভাতে মারিবার শ্রন্ত চেষ্ট] করিয়াছিলেন। সে মর্শভেদী 
কাহিনীর স্থান এখানে নাই। কলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দিতা করিতে গিয়া গৃহশিল্প 
বিকলাঙ্গ হইল বটে, কিন্তু একেবারে মরিল না; একবার একটা ব্যবসায়ের সৃষ্টি 
হইলে, তাহা সহজে যায় না; 'হুক্ষশিল্পীর অল্পত| হইলেও অন্ততঃ যাহারা মোটা 
কাপড় বুনিত, তাহাদের বংশ-ধার! নষ্ট হইল না। তবে সম্ভাদরের পাট 


* এখনও “কাটুন। কাট” বৃত্তির উল্লেখ আছে ; পরের চিন্তা কর! অপেক্ষা "আপন চরকার 
তে দাও, বলিয়! উপদেশ গুনা যার; শাসন করিতে গিয়। পুল বা ছাজ্রকে বলা হয়, 
"্টা,কোর আড় থাকেত তোমাতে আড় রাখিব না।” টা'কোয় আড় থাক যে ছুতাকাটার 
কি বিদ্রকর, তাহ! আবার লোকে বুঝিবে। অলস-স্বভাবা বধূকে এখনও শ্বাশুড়ী তিরস্কার 
কয়েন, “দিন ধায় বউএর হেলে পেলে, রাত হ'লে বউ কাপাস ডলে ।” কাপান ভলিরা বীচি 
বাছ। প্রভৃতি কার্য দিবাভাগে করাই ভাল। 


তুল! ও বন্ত ৭৪8৭ 


মিশ্রিত ঝা মিহি বিলাতী স্থত! হাটে বাজারে জামদানী হইয়া চরকার মূলে 
কুঠারাঘাত করিল। 


“চরকা। আমার নাতিগুতি, চরক আমার প্রাণ, 
চরকার দৌলতে মোর গোলাভর! ধান*-_. 


এ বুলি আর থাকিল না। কলের চরকার বিলাতী সুতা সন্তায় 
পাইয়া লোকে চরকাঘার1 ইন্ধনের কার্ধ্য সারিল এবং সম্ভার পন্তাইয়া, 
নিঙ্জের ঘরে নিজে আগুন দিয়া একেবারে পরমুখাপেক্ষী হইয়া পড়িল। 
তবুও বন্ত্রশিল্প একেবারে উড়িয়া গেল না। অগ্রে বিলাতী বণিক 
ব্যবসায় করিবার ছলে এদেশের লোকের পছন্দের সন্ধান ও মাত্র! 
ঝুঝিয়া৷ লইয়াছিল, শেষে বিলাতেই বাঙ্গালীর জন্ত নুতন পছন্দ নূতন 
ফ্যাসান্‌ আবিষ্কৃত হইতে লাগিল, বস্ত্রের রঙ্গে ও পা'ড়ের বাহারে 
লোকের চক্ষু ধাধিয়। দিল। ঘরসন্ধানী প্রতীচা বণিক এইবার স্বন্ধে চাপিয়! 
বসিল। শাড়ীতে দুইটি পাড়ের স্থলে “পাছা! পা*ড” বাড়িল, রঙ্গিন সুতায় 
চন্ত্রহারের স্থান অধিকার করিয়া গৃহস্থ-ললনার কচি বিগন্ধাইয়া৷ দ্রিল। শুধু 
তিন পাড় নহে, 61৫ পাড় পর্যন্ত হইল, আর কাঙ্গালের ঘরে গুলবাহার ও 
হাতিপা্ক আসিয়৷ গৃহ্ধর্ের তোলপাড় করিয়৷ তুলিল। কিন্তু রুচি-বিকার 
হইলেও শিল্পী একেবারে মরিল না, আজিও হাটে বাজারে তাহার পরিচয় 
পাওয়৷ যায়। 

যশোহর সহর হইতে ১৮ মাইল দক্ষিণে কেশবপুরের নিকট মধ্যকুল 
নামক একটি ক্ষুদ্র স্থানে প্রতি শুক্রবারে প্রধানতঃ একটি কাপড়ের হাট 
বসে; উহাতে প্রতি হাটে একদিনে প্রায় ৫* হাজার টাকার দেশী তাঁতের 
কাপড় বিক্রয় হয়। নরনিয়, পাতলা, রম্তমপুর, বরাতিয়া, নূরপুর, 
ভাইসা, সাতবাড়িয়া, জানপুর, দূর্ববাডাঙ্গ), বাঙ্গালীপুর, কোমরপুর, 
বেগমপুর, (খৃষ্টান জোলাগণ ), কড়িয়াখালি, ঝাপা, মন্বিননগর, চিংড়া, 
ধানদিয়া প্রভৃতি বহুস্থানের জোল! ও তাতিগণ এই মধাকূলে আসিয়া 
কাপড় বিক্রয় করে। এসব কাপড় অধিকাংশই পাইকারি বিক্রয় হয়, 
খুজুর! বিক্রয় হয় না বলিলেও চলে। এজ্ন্ত বড় বড় পাইকারি 
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ব্যাপারী আছে, * উহার! কাপড় লইয়! প্রতি মঙ্গলবারে কলিকাতার পরপারে 
হাওড়ার হাটে ব! চেতলার হাটে বিক্রয় করে এবং কলিকাত। হইতে সুতা ক্রয় 
করিয়া সময়মত মধ্যকূলে উপস্থিত হয়। কাপড়ের মুল্য কতক নগদ, কতক 
সথতাঁয় দেওয়! হয়, তাতির হিসাব ব্যাপারীর খাতায় উঠে ও তাহারা দরকার মত 
দাদন পায়। এইভাবে বছর ভরিয়! কারবার চলিতেছে ; কিন্তু এই কারবার 
৷ শ্রধানতঃ আমেরিকার তুল! হইতে ্যাঙ্কাসায়ারে ( ইংলও ) প্রস্তুত মিহি ুতার 
খেলা মাত্র ; ভারতীয় তুলার মোটা! সুতায় যখন এই খেলা চলিবে, সেই দিনই 
লক্ষ্মী ফিরিয়া আসিবেন। 
মধ্যকূলের নিয়েই সুড়লীর পার্শ্ববর্তী রাজার হাট, কেশবপুর, ধান্দিয়া, 
চান্দুড়িয়া এবং মধুমতীর কূলে বোয়ালমারি (এখন ফরিদপুরের মধ্যে ) প্রভৃতি 
স্থানের হাট বস্ত্রের জন্ত বিখ্যাত। বোয়ালমারির কাপড় পুর্বে অধিকাংশই 
লক্মীপাশায় আসক! বিক্রয় হইত। 1 সিন্ধিপাশা, বাক্‌ৃসা, সাতবাড়িয়া 
(ত্রিমোহানীর নিকটবর্তা ) প্রভৃতি স্থানে তাঁতির বাড়ী হইতেও ব্যাপারিগণ 
কাপড় লইয়া যায়। এখনও এই সকল স্থানের বয়নকারীদিগকে উন্নত পদ্ধতিতে 
সামান্ত শিক্ষা! দিলে এবং অর্থ দাদন দিয় সাহায্য করিলে, উহার দেশের লঙ্জ। 
নিবারণ প্রক্ষে প্রধান সহায়ক হইতে পারে । জাতিতেদের সুফল কুফণল্‌. যাহাই 
থাকুক, উহাতে যে পুরুষানুক্রমে কতকগুলি শিল্প-নৈপুণ্য বংশবিশেষে চিরস্থারী 
করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের শিল্পী আছে, এখন দেশের লোকে 
পুনরায় তৃলার চাষ ও চরক! ধরিলে, বস্ত্রশিল্প পুনর্জাবিত হইবে। সে কিছু 
কঠিন কথা নহে। ১৬৪৩ অবে'র পূর্বে মোমবাতির পলিতা৷ ভিন্ন অন্ত কার্ষো 
ইংলগ্ডের লোকে তুলার ব্যবহারই জানিত না; চেষ্টার ফলে সেই দেশে পৃথিবীর 
২ অংশ সুতা প্রস্তুত করিতেছে, অথচ সেদেশে এক ছটাক তৃলার চাষ হয় না । 


* বর্তমীন সময়ে এই সকল ব্যাপারীদিগের মধ্যে জয়লাল কারিগর, ওমেদালি কারিগর, 
বেশীদাস, রসিকলাল দালাল প্রভৃতির নাম কর! যাইতে পারে। এক জয়ল।ল কারিগরই 
প্রতি হাটে ১৫১৬ হাজার ট!কার কাপড় খরিদ করে। 
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$£ প্রীসতীশচন্ত্র দাস গুপ্-প্রণীত “চরকা” পৃশ্তিক, « পৃঃ 


গুড় ও চিনি ৭৪৯ 


'আর যে দেশের ভূমি তুলার চাষের উপযুক্ত ও লোকে সে চাষ জানে, যেখানে 
এখনও চাষীর মুখে শুন! যায়, “ষোল চাষে মুলা, তা'র অর্ধেক তুল1,” যে 
যশোহর-খুল্নায় এখনও ব্রাহ্গণের। সাধারণতঃ স্ত্রী-কন্তার হস্তরচিত হুক্ম পৈতা 
ভিন্ন পরেন না, যেখানে এখনও কার্পাসতরু গৃহকোণ হইতে চিরবিদায় লয় নাই, 
সেই সমুর্বর-ক্ষেত্রবুল শিল্পীর নিবাস-ভূমে শাপ্রই যে অন্নবন্্ের জন্য পরের 
দ্বারস্থ হওয়ার অভ্যাস বন্ধ হইবে, তাহ! আশ! করিতে পারি। 

চিনিই যশোহরের প্রধান পণা। এখানে ইক্ষুর চাষ বা! ইক্ষুর চিনি অতি 
কমই হয়। চিনি বলিতে এ অঞ্চলে খেজুর চিনিই বুঝায়, কারণ উহাই সহজে 
ও সম্তায় উৎপন্ন হয়। লবণাক্ত ভূমিতে ভাল ইক্ষু জন্মে না; উচ্চ জমিতে 
যথেষ্ট চাষ ও অতিরিক্ত সার দিয়া পরম যত্বে ইক্ষু জন্মাইতে হয় এবং ক্ষেত্রগুলি 
সমস্ত বৎসর ধিরিয়! রাখিয়া উহার পাছে লাগিয়া! থাকিতে হয়। অপর পক্ষে 
এদেশে থেজুর গাছ সহজে জন্মে, একটু উচ্চজমিতে বীজ ছড়াইয্! রাখিলেই 
গাছ হয়, ছাগল গরুর উৎপাতের ভয় নাই, ক্ষেত্র ঘিরিতে হয় না, বৎসরের মধ্যে 
একবার জমিখানিতে চাষ দিয়! রাখিলেই চলে। ৬৭ বংসর পরে গীছগুলি 
হইতে রস বাহির করা যায় এবং পরবর্তী অন্ততঃ ২৫।৩০ বৎসরকাল উহা! একটি 
বাৎসরিক লাভের সম্পত্তি হইয় থাকে । খেজুরগাছ যশোহর-খুল্নার একটি 
প্রধান বিশেষত্ব ; এখানকার লোকেই ইহা! কাটিয়া রস বাহির করিতে এবং রস 
হইতে গুড় চিনি প্রস্তুত করিতে জানে । অন্ত জেলার লোকে তাহ! জানে না। 
এমন কি, অন্ত জেলায় খেজুরগাছ থাকিলেও তাহার সদ্বাবহার হয় না) সময় 
সময় উহার পাত! দিয় পাটি এবং সাহেবী হাট তৈয়ার করা হয় মাত্র । হুগলী 
জেলায় দেখিয়াছি, যশ্ড'রে লোক তাহাদের নিজ অস্ত্র লইয়! সেখানে না গেলে, 
বৃক্ষগুলি অস্ত্রাঘাত পায় না, কণ্টকিত তরু সরস হয় না। যে বৎসর গাছ 
“দিবার” ( কাটিবার ) জন্য ঘণ্ড'রে গাছি যায়, সে বৎসর তাহার একচেটিয়! 
কারখান। বালক বৃদ্ধের জয়োল্লাসে পূর্ণ হইয়া উঠে এবং সেও কিছু পয়সা -লুটিয়া 
লইয়া স্বদেশে আসে । কিন্ত তবুও সহজে ঘরুয় বাঙ্গালী সকল বংসর পরদেশী 
হইতে চায় না। : 

ষশোহর-খুল্নার লোককে গুড় প্রস্তুত করার কথা না! শুনাইলেও চলিতে 
পারিত। তবে অনেকে দেশে থাকেন নাঃ থাকির়াও দেখিতে জানেন না 


৭৫০ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


গুড়ের কথ! জানেন ত চিনির কথ! জানেন না; বিশেষতঃ অন্তস্থানের লোকে 
এতছুভয়ের কোনটির কথাই জানেন না, অথচ তাহারাও এ পুস্তক পড়িবেন। 
কাযেই সংক্ষিপ্ত ভাবে গুড় ও চিনির প্ররস্তত প্রণালী বলিতে হইল। উহাতে 
অনেক ব্যবহারিক বা! প্রাদেশিক কথা প্রয়োগ করিতে হইবে। যাহারা খেভুর 
গাছ কার্টিয়া রস বাহির করে, তাহাদের নাম গাছি (বব শিউলি)। বর্ষান্তে 
গাছির1 খেজুর গাছ “তোলে'” অর্থাৎ উহার মাথার একদিকের পাতাগুলি 
গোড়া কাটিয়! তুলিয়! ফেলিয়া সেই অর্দেকট! চাছিয়৷ পরিফার করে। কিছুদিন 
পরে প্রস্থান বেশ শুকাইয়! গেলে, পুনরায় শচাছ দের” অর্থাৎ চাছিয়৷ পরিষ্কার 
করে, এবং ভ'াড় টাঙাইবার জন্ত উপরের একটি পাতার গোড়ায় একগাছি 
করিয়! দড়ি ঝুলায় এবং চাছ দেওয়! স্থানটির নিম্নভাগে দুইদ্দিকে ছুইটি খাঁচ 
কাটিয়া তাহার সন্ধিস্থলের কিছু নিয়ে একটি বিত প্রমাণ বাশের কঞ্চির “নলী” 
বসায় । তখন কর্তিত স্থানের রস খাচ বাহিয়। নলীর মুখ দিয়া ভাড়ের মধ্যে 
পড়িতে পারে। চাছের পর ভ'ড় পাতিলে রাত্রিতে সামান্ রস হয় বটে, কিন্ত 
উহা লর্বাাক্ত। উহাও জালাইলে এক প্রকার গুড় হয় এবং তাহা পাতায় 
ঢালিয়৷ শুকাইয়৷ “পাটালি” প্রস্তুত কর! হয়। কিন্ত চাছের পাটালি লবণাক্ত 
বলিয়া স্থম্বাছু নহে । গাছটি আরও একটু শুকাইলে, কয়েকদিন পরে যখন 
পরিষ্কৃত স্থানটির মধ স্থলে ছুই পার্থ অর্ধচন্ত্রাকারে কাটিয়া উহার রস নলীতে 
যাইবার পথ করিয়া দেওয়! হয়, তখনকার রসে এক প্রকার হুন্দর গন্ধ পাওয়া 
যায়, উহাকে «নলিয়ান” গন্ধ বলে। সে রসের গুড় হইতে যে নলিয়ান গুড় 
বা পাটালি হয়, উহ! বাঙ্গালীর বড় লোভনীয় খাস্ক। এই গুড় পৃথক করিয়া 

ংগ্রহ করিয়া রাখিলে করেক মাস তাহার গন্ধ থাকে এবং চিনির সঙ্গে উহার 
ত্বল্ল সহযোগে ভীমনাগের নৃতন গুড়ের সন্দেশ তৈয়ারী হয়। অতি অল্ন 
কয়েকদিন নলিয়ান গন্ধ থাকে; পরবার খন গাছগুলি কাটে, তখন সেই 
পরবর্তী কাটকে “পর-নলিয়ান” বলে। গাছির! তাহাঙ্গের গাছগুলি কয়েক 
“পালায়” বিভক্ত করিয়া, এক এক পাল! একদিনে কাটে । পর পর তিন দিনের 
বেশী এক সময়ে কোন গাছে রস প্রদান করে না; পরবর্তী আর তিনদিন 
গাছকে বিশ্রাম বা! "জিরান”' দিক আবার যখন কাটিতে থাকে, তখন প্রথম 
দিনের কাটকে “জিরানকাট” বলে সেদিনের রস খুব পরিষ্কত ও নুত্বাহ্‌ হয়। 


গুড় ও চিনি ৭১ 
গরদিনের কাটকে “দোকাট” ও তৃতীয় দিনের কাটকে “তেকাট” কহে। 
গাছগুলিকে রোগীর মত সম্তর্পণে পালন করিতে হয়. বেশী গভীর করিয়া 

রংবার কাটিলে শীঘ্রই উহাদের জীবনাস্ত হয়। তৃতীয় দিনে প্রায়ই গাছটিকে 
না কাটিয়া কেবল মাল্র মুছিয়া পরিষ্ষার করিয়া রাত্রির জন্ত ভাড় বাধে, উচ্ভাকে 
“বীর!” বলে, এবং দিনের বেলায় সংগৃহীত রসের নাম “ওলা”, । প্রথম দিন 
অপেক্ষ। প্রতি রাত্রিতে ক্রমেই রস কম হয় এবং ঘোল! হইতে থাকে। জিরান 
রসেরই গুড় ও চিনি ভাল হয়, রাত্রিতে শীত কম পড়িলে অপর দিনের রসের 
গুড়ে একটু অস্ত আস্বাদন হয় । ঝরা ও ওলা রসের গুড়ে দানা বাধে না; 
উহা হইতে পাত্লা ব৷ ঝোলা গুড় হয়। উহার অধিকাংশই তামাক মাখিবার 
জন্ত ব্যবহৃত হয়। 
প্রত্যুষ হইতে গাছের রস পাঁড়িয়৷ গাছিরা রসের ভীড়গুলি বাকে করিয়া 
কারখানায় বা বাইনশালে লইয়া! ষায়। যে উন্ুনে রস জাল দিয়া গুড় হয়, তাহার 
নাম বা'ন বা বাইন। এ চুল্লীতে ছুইটি হইতে ৮১৯টি পর্যস্ত মুখ থাকে, 
তাহাতে নাদা বা “জালুয়া” নামক মাটিয়া কড়৷ চড়াইয়া দিয়া রস পুর্টা করা 
হয় এবং 81৫ ঘণ্টা ধরিয়া যথেষ্ট জালানি কাঠ বা শু পত্রের সগ্বহার 
করিলে, রসের রঙ. সরিষ! ফুলের মত হইয়৷ পরে উহা! হইতে হরিদ্রাভ লাল 
গুড় হয়। সময় 'মত আলুয়াগুলি নামাইয়। কাঠি বা তাড়ুস্া দিয়া গুড়ের 
পার্খে ঘসিয়! “্বীর্জ মারিতে” হয় ; যখন ঘন ঘর্ষণে গুড় হইতে শুষ্ক শ্বেতবর্ণ 
গুড়া ঝরিয়া পড়িতে খাকে, তখন গুড়ের দান1 বাধাইবার জন্য এ গুড় বীজ 
গুড়ের সঙ্গে মিশাইর়া তাহ। হইতে পাটালি প্রস্তত হয়, অথবা সে গুড় বড় 
কলসী, গাদন খ! গাছানে কিন্বা ছোট ভখাড় ব! ঠিলায় ঢালিয়। রাখা হয়। এই 
সকল কলসী ব! ভাড় হাট বাঞ্জারে বিক্রয় হয়। গুড় কতক গৃহস্থের সংসার 
খরচে লাগে, কতক হইতে চিনি প্রস্তত হয়। পূর্বে যাহার! গুড় হইতে চিনি 
বাতাস! প্রভৃত করিত, তাহাদের নাম কুরি। সেই কুরি বা কারিগরের গুড় 
কিনিয়৷ লইয়া চিনি প্রস্তুত করে, কোন কোন স্থানে গাছিরাও নিজ বাঁটাতে 
অল্প চিনি প্ররস্তত করিয়া হাটে বিক্রয় করে। ৫* বৎসর পুর্বে গুড়ের কাচি 
(৬* তোলায় সের ) মণ্র দর এক হইতে দুই টাকার মধ্যে ছিল, এখন উহা! 
দ্বিগুণেরও অধিক অর্থাৎ ৪২ বা! ৪।* টাকা পর্যন্ত উঠিয়াছে। 
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এই গুড় হইতে দেখী প্রণালীতে কি ভাবে চিনি হয়, তাহাই এখন বলিব। 
প্রত্যেক চিনির কারখানায় অসংখ্য গুড়ের কলসী বা ভাড় খরিদ করিয়া মন্ধুত 
কর। হয়। প্রথমতঃ ভাড়গুলি ভাঙ্গিয়! চাড়া বা খাপ্রা ফেলিয়া গুড় টুকু 
চুবড়ী (ঝুড়ি) বা পেতেতে রাখা হয়। পেতেগুলি মুন্ময় নাদার উপর তেকাঠা 
দিয় বসান থাকে । পেতে হইতে গুড়ের রস গলিয়! এ নাদায় সঞ্চিত হয়। 
পেতেয় গুড় রাখিবার তৃতীয় দিনে গুড়ের দলাগুলি “বেঁকি” অস্ত্রদিয়া "কুচাইয়া 
ভাঙ্গিয়। দেওয়! হয় অর্থাৎ “মুটানে, হয়। এবং পরদিন এ গুড়ের উপর 
শেওল! ( শৈবাল ) দিয়! ঢাকিয়া! দেওয়! হয়। সকল শেওলায় এই কাষ হয় 
না। বিধির কি সুন্বর বিধান, যে দেশে খেজুর গাছের এত আমদানী, সেই 
স্থানের কপোতাক্ষী প্রভৃতি মরণোন্ুখী নদীতে চিনি প্রস্তুত করিবার উপযোগী 
এক প্রকার “চিনিয়া৮ বা পাটা শেওলা প্রচুর পরিমাণে জন্মে এবং কতলোকে 
এ শেওলা নৌকা পুরিয়৷ তুলিয়া আনিয়া ভারে ভারে কারখানার দ্বারে উপস্থিত 
করে। ইহাতেও কত জনের জীবিকার সংস্থান হয়। আর এই কপোতাক্ষী 
ন্দীর কূলে কূলে চিনির কারখানার প্রধান স্থানগুলি এক সময়ে যশোহরের 
পণ্য-সমৃদ্ধির পরিচয় দিত। শেওল| দেওয়ার দিন পরে পেতের উপরের যে 
অংশ সাদ! চিনি হইয়! যায়, তাহা কাটিয়! তুলিয়া লয় এবং অবশিষ্ট পুনরায় 
“সুটিয়।” নুতন শেওলা দিয় ঢাকিয়। দেয় । আবার ৭৮ দিন পরে কতকটা! 
চিনি কাটিয়া লয়, এইরূপ ৪1৫ বার করিলে এক পেতে শেষ হয়। 
প্রথমবারে যে মাত. ঝ। পাতলা গুড় (কোন কোন স্থানে ইহাকে কোত্র! 
গুড়ও বলে) নাদাঁয় পড়ে, তাহ! লইয়া! বড় বড় লোহার কড়ায় জাল দেওয়া! হয়। 
পরে সেই মাৎ গুড় মৃত্তিকা প্রোথিত জালার মধ্যে ঢালিয়া ঢাকিয়৷ রাখ। 
হয়। ৮1১০ দিন মধ্যে উহ! হইতে গুড় জমিয়া যায়। সে গুড়ও পেতেয় দিয়া 
শেওল৷ ঢাক। দিয়! মুটিয় মুটিয়া তিন চারিবার চিনি পাওয়া যায়। 
এইভাবে যে চিনি প্রস্তত করিবার কথ বলিলাম, তাহার নাম পদ্তনুস্থা 
চটি 1৮ উহ! কিছু সরস, কোমল, সুন্বাহু এবং কুত্র ক্ষুদ্র দলা যুক্ত, এজন্ত 
উহার নাম দলুয়া' । ময়রাগণ এই চিনির সমধিক পক্ষপাতী । এই ছুলুঝা 
চিনির আবার প্রকার ভেদ আছে; পেতেয় প্রদত্ত প্রথমবারের গুড় হইতে যে 
উৎক্ষ্ট চিনি হয়, তাহার নাম “আখড়া” এবং উহ! অপেক্ষা যে কিছু লাল 
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চিনি বাহির হয় তাহার নাম “চল্তা”। আর দ্বিতীয় বারের চিনিকে “কুন্দে!” 
কহে। প্রথমবারের মাত.জ্বাল দিয়! কুন্দো! চিনির জন্ত পেতেয় দেওয়া হয়; 
কুন্দোর পেতে হইতে যে মাত. হয়, তাহা! মাতই থাকে এবং সেইভাবে বিক্রন্ 
করা হয়। উহা! জাল দিলে টানা চিটা গুড় প্রস্তুত হয় এবং তাহ বাখরগঞ্জ 
প্রভৃতি পূর্বাঞ্চলে তামাক মাধিবার গুড়রূপে ব্যবহৃত হয়। আখড়া! ও কুন্দোর 
দামে ছয় বা আটআনা মণকর! প্রভেদ হয়, চল্তার মৃল্য উহার মাঝামাঝি। 
খরিদদার বুঝিয়! দামের ন্যুনাধিকা হয়। 

দলুয়া চিনি বেশীদিন ভালভাবে বা শুফ অবস্থায় থাকে না, শীন্তরই “মাতিয়া” 
উঠে। এজন্য দলুসাচিনিকে দীর্ঘস্থারী করিবার জন্ত উহাকে পাব্বগচ্চিন্নি 
করিয়া লওয়৷ হয়। দলুয়া চিনি কলিকাত৷ প্রভৃতি স্থানে মেটে খোলায় বা বড় 
কড়াতে জাল দিয়! ছধ দিয়া উহার “গাদ কাটিয়া” ব! ময়ল| উঠাইয়। ফেলে। 
শেষে উহা! ছিদ্রযুক্ত খোলায় রাখিয়া! শেওলার সাহায্যে পুনরায় পূর্বববৎ চিনি 
করিয়৷ ল্ওয়! হয় । উহার মধ্যে যাহা খুব সাদ! এবং বড় দানাওয়াল! তাহাকে 
“দোবর1” চিনি বলে এবং তদপেক্ষ! লাল্চে চিনির নাম “একবর1৮ চিনি । 

দূলুয়া হইতে পাকাচিনি প্রস্তত করিবার কথা যেমন বলিলাম, তেমনই 
যশোহ্র-খুল্নার অনেক স্থানে গুড় হইতে পাকাচিনি প্রস্তত করিবার প্রথা 
আছে। তাহা এই :-_ভাড় ভাঙ্গিয়৷ গুড় লইয়া! প্রথমতঃ বস্তায় পুরিযা 
টাঙ্গাইয়! দেওয়! হয়, উহার নিয়ে প্রোথিত বড় বড় নাদা থাকে । বস্তার ছুই 
পার্থে ছই হুইখানি বাশকে দড়ি হ্বারা চাঁপিয়। বাঁধিয়া! বস্তার গুড়ের মাৎ 
নিংড়াইবার কৌশল থাকে । এইভাবে রস ঝরিয়া গেলে, বস্তার শুক্‌না গুড় 
জলসহ জাল দিয়া, দুগ্ধদ্বারা গাদ কাটিয়া, পরে নাদায় ফেলিয়া! শেওলা দিয়া 
ঢাকিয়া দেওয়া হয়। উহার উপর যে সাদ! চিনি পাওয়! যায়, তাহা! পিটাইয়। 
গুড়! করিয়া রৌদ্রে গুকাইয়! লইলে উৎকৃষ্ট পাক! চিনি হয়। 

কেশবপুরে পাক চিনি প্রস্তুত করিবার একটি পৃথক প্রণালী আছে £-- 
প্রথমেই ভাঁড় তাঙগিয়! গুড় লইর় তাহ! বড় বড় নাদ! বা জালুর়ার আল দেওয়া 
হয় এবং প্রত্যেক নাদায় ছুই এক মুষ্টি বীজগুড় নিক্ষিপ্ত হয়। মাত, গুড় 
জালাইয়! গুফ ও নীরপ করিলেই বীজ হয়, এ বীজ মিশাইলে গুড় একবারের 
অধিক জাল দিতে হয় না) একবার জালেতেই বীজের গুণে গুড় হইতে মাং 
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নিঃসরণের, তা বাড়ে। জাল হইতে নামাইয় গুড়কে শাতল করিয়া তাহার 
উপর শেও্ষো ঠাপান হয়ং তখন সেই গুড় হইতে.চিনি হয়? . সেবারে: যাহা 
মাত্যুকত গুড় ' থাকে, - তাহ! বস্তায় পুরিয়া পূর্বববৎ চাপিয়া যাহা সারভাগ পাওয়া 
যায়, তাহাকে. জঙ্জ মিশাইয়া আল দিয়া শীতল করিয়। পেওলা চাপ৷ দিয়! 
পরিষত চিনি উৎপন্ন হয়। 

পাকা চিনিই বিষেশে রপ্তানি হয়, ইয়োরোগে রী চিনি চার না। দেশেও 
সাধারণ ব্যবহারে ও সন্দেশানি প্রস্তুত করিবার জন্ত পাকা চিনির অধিক 
ব্যবহার হয়। পাকা চিনির পাকা একমণ, ৬ তোলার সেরের কাচ! ছইমপের 
সসান্‌। বর্তমান সয়য়ে প্রীরূপ পাকিমণ ২২২ হইতে ২৬ টাক! পর্য্স্ত বিক্রয় 
হইতেছে । ৷ পূর্বে এই পাকামণের দামই ১২২ হইতে ১৮২ পর্য্যন্ত ছিল। তখন 
দূলুয়ার পাকা মণ ৮২ হইতে ১২১৩২ টাকার মধ্যে পাওয়া ষাইত। মাৎগুড় 
সবই আল দিয়! পুর্ব চিঠা গুড় করা হইত এবং উহার . অধিকাংশই নুলুটি, 
ঝালকাটি প্রনৃতি স্থানের ব্যাপারীর! কিনিয়া লইয়া! যাইত। শীতকালের 
শেষতাগে বরিশালের লোকে বড় বড় নৌক! পুরিয়! সিদ্ধ চাউল লইয়া! 'আমিত, 
এবং উহ! বিক্রয় করিয়। গুড় ও চিনি বোঝাই করিয়া স্বদেশে ফিরিত। 
উহাদের পণ্য-তরণীতে ভৈরব ও কপোতাক্ষীর বক্ষ আকীর্ণ হইয়। থাৰিত। 
এগ্ন ভৈরৰের অর্ধেক মরিয়া গ্রিয়াছে; তবুও বহুদুর বক্রপথ ঘুরিয়! শৈবালমগ্ডিত 
কপোতাক্ষীর কূলে বহু ব্যাপারী নৌকার সমাগম, হইয়। থাকে । আজকাল 
কোটচাদপুর প্রত্ৃতি স্থানে সব মাতগুড় চিটা ক্র! হয় না, উহার কতক মদের 
ভাটির অন্ত মাৎ. অবস্থাতেই কলিকাতা, কাশীপুর প্রভৃতি স্থানে-নীত হয় । 
. ষশ্টোহরের মধ্যে কোটটাদপুর ও কেশরপুরই সর্বপ্রধান চিনির কারবার 
স্থান ;: তন্রিয্নে ছিল চৌগাছ। ও ত্রিমোহানী, সবগুলি স্থানই কপোতাক্গীর 
সন্নিকটে । ইহা ছাড়! আরও অনেক স্থানে চিনি প্রস্তুত হইত) যেষৰ, 
যশোহর (রাজার হাঁট-), খাজুরা, মণিরামপুর, বিঙ্গারগাছ!, তালা, - বন্ন্দিয়া, 
নওয়াপাড়া. ফুলতল!, নিমুরাম্ের ' বাজার ( সেনছাটি ), সেদের বাজার: ও 
ফুরেরহাট। কিন্তু বিক্বারগাছা, যাদবপুর, কালীগঞ্জ, ইছাখাদা ও নওয়াপাড়া 
পুতি স্থানে, চিনির কারখান!-জপেক্ষ! গুড়ের হাটিই বড় ছিল+ কাটটাদপুরে 
শতাধিক রারথানার সহজ সহন্জ লোকে কাঁধ ফরিত, শাতকালে- গুড়ের গান়্ীতে 


রাস্ত| বন্ধ হইত, ভাড়ভাঙ্গ। চাড়া বা খাপরা পর্ধত প্রমাণ হইয়া! থাকিত+ 
এস্বানে এখনও সেই খাপর1 দিয়! রাস্তা প্রস্তুত: হয়, ইটের খোয়া লাগে লাখ 
কেখবপুয়ে “কারখানা পাড়া” ও "কলিকাতা পটা” ছিল; কফলিকাতার বত বড় 
ব্যবসায়ী এখানে আসিয়া! চিনির কারবার করিত। চৌগাছা এবং ত্রিগোহানীকে 
বনু সংখ্যক কারখান। ছিল। আমাদের শিশুকালে দেনের বাজার "ও ফি 
হাটে ৩৪৯টি করিয়া কারখান! দেখিয়াছি। . এখন হার কিছুই লাই 
সেনের বাজার, ফকির হাট, মিমুরায়ের বাজার ও নওয়াপাড়া কারখান। 
উঠিয়া গিয়াছে । সংক্ষেপে বলা যায় খুল্নাগ চিনির'কারবার মাই, ধাঁছ! আছে 
যশোহরেই আঁছে। বিলাতী বিট..চিনি এবং যবদ্ীপের বিলাঁতী কারখানা 
“যাবা” চিনি, আসিয়া দেশের ব্যবসায় নষ্ট করিক্া দিয়াছে । এখন শীত 
কোটাদপুরে শতাধিক স্থলে ৩০।৩২টি, চৌগাছায় ১টি, হিমোহানী ও কেশবপুর 
3৭টি করিয়া কারখান! চলিতেছে । এখন যশোহরের 'ুড়ই অন্য জেলায় ৬ 
হইয়া চিনির কারখানায় ব্যবহৃত হইতেছে । 

চিনির কারখ।ন! যাহাঁই হউক, শ্বীতকালে কতকগুলি গুড়ের হাট দেখিবার 
উপঘুক্ত। ইহার মধ্যে রূপদিয়ার নিকটবর্তী ছাতিয়ানি তলার হাট সর্বোৎকষ্ট। 
শীতকালে প্রতি বৃহস্পতিবারে হাটের দিন তথায় সহত্রীধিক গরুর গাড়ীতে গুড় 
আসে এবং উহা কিনিয়া লইয়া যাইবার জন্ত ছুই তিন শত ব্যাপারী নৌ 
মরা! তৈরবের শৈবালময় -বক্ষে ভাসমান থাকে । ইহার পর রাঁজার হাট, 
কালীগঞ্জ, মনিরামপুর, বিঙ্গারগাছা, যশোহর, ও যাদবপুর (নাভারিণ) এবং 
দক্ষিণে বড়দল, বসন্তপুর ও বিঠজজা ধা সর্বাপেক্ষা অধিক ফি 
আমদানী হয়:। পু 

কোটচাদপুর এখনও যশোহরের মুখ রাখিয়াছে। এখানকার কারবার 
অনেকটা মন্দীতূত হইয়া গেলেও বিগত. ইয়োরোপীয় মহাসমরেক্স সময় হইতে 
উহার অনেকগুলি কারখানা আবার. সবেগে চলিতেছে) - ১৮৭৪ অর্ধ গথাদে- 
৬৩ কারখামায় মোট ৯১৩৮১৮৫০২ টাকা খ্বাটাইস্সা. ১,৬১৪৭৫/ খপ টিসি পয 
যার ; ১৮৮৯ অবে:৮৯ লক্ষ টাকায়, ১,২০০ মণ চিমি পাওয়া ধা । : রণ 
৩২টি কারখাদ! চলিতেছে'। প্রতি শীতফালে প্রত পের্তের ৪/. মশ খড়ের 
কাধ হয়; উর্ধসংখ্য।:৫ হাজার খেতের কাধ, একটি “কারখানায়. ইইি পাঙ্গে 3- 
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এক হাজারের কম পেতের কাষে কোন কারখানা চলে না। গুড়ের মূল্যের $ 
ংশ টাকা মূলধন হইলে কারখান! চালান যায়। গুড়ের মুল্য মণপ্রতি ৩২ 
ধরিলে প্রত্যেক পেতেয় ৮২ হিসাৰে মূলধনের আবশ্তক হয়। যদি গড়ে ৩**০ 
পেতে দ্বার! প্রত্যেক কারখানা চলে, তাহা হুইতে প্রত্যেক কারখানায় ২৪০০৮ 
টাকা এবং ৩২টি কারখানায় ৭,৬৮,০০০টাঁকা মূলধন খাঁটিতেছে ধর! যায়। 
প্রত্যেক পেতেয় ৪/ গুড়ে ১/৮ সের আন্দাজ আখড়। চিনি, ।২ কিম্বা ।৩ সের 
কুন্দো)-১/৩ সের মাৎগুড় এবং অবশিষ্ট ।৬ সের ঘাটতি ব৷ জল্তি ( %951925) 
যার। উক্ত চিনিও গুড়ের মূল্য মোট ২৪, টাক1 ধরা যাঁয়। খরচের মধ্যে 
গুদের সূল্য ১২।১৩২ টাকা, পেতে প্রতি খরচ ২৬, মোট খরচ ১৪।১৫২ টাকা 
বাদ দিলে, প্রত্যেক পেতেয় আনুমানিক ৯।১*২ টাক! লাভ দীড়ায়। অবশ্ত 
ইহার মধ্য হইতে সরঞ্জাম, টাকার নুদ প্রভৃতি আরও খরচ বাদ পড়ে। 
:" বউনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বিলাতী ব/বসায়ীরা চিনির কারবার করিতে 
বঙ্গে আসেন। বর্ধমানের অন্তর্গত ধোবা নামক স্থানে ব্রেক সাহেব (111. 
3191০ ) প্রথম ইংরাজ কুঠি স্থাপন করেন। কিন্তু তাহার লোকসান হইতে 
লাঁগিলে, একটি কোম্পানি গঠন করিয়। তিনি নিজ কুঠি ৪২ লক্ষ টাকায় বিক্রয় 
করেন। কোটরটাদপুর ও ব্রিমোহানীতে এ কোম্পানির কুঠি বসিয়াছিল। সেই 
সময়ে নিউ হাউস্‌ (81. বি ৪%1১০45৪) সাহেব কোটটাদপুরে এবং সেণ্টস্বারি 
সাহেব ত্রিমোহানীর কুঠির মালিক হন। এই সময়ে কলিকাতার 01905607৩ 
51115 & 0০০. চৌগাছায় আসিয়! কারখান! খুলেন। প্রথমে শ্মিথ, ও পরে 
ম্যাকৃলিয়ড. সাহেব (14. 11০1500 ) ম্যানেজার ছিলেন। ম্যাকৃলিয়ভ প্রথমে 
স্থানীয় সমস্ত খেজুর রস কিনিয়া লইয়া গুড় ও চিনি প্রস্তত করিতেন.।. বড় বড় 
খেজুর ক্ষেতে রস ঢালিয়! দিলে উহা! কিরূপে লোহার নল দিয়! কারখানায় 
পৌছিত, তাহা এখনও দেখিয়! বুঝা যায়। কারখানার পার্থে সাহেবের যে সুন্দর 
পাক! আবাস বাটিক ছিল, তাহা! এখনও বাসোপযোগী রহিয়াছে । চারিপার্ে 
এখমও চত্বর কলমের বাগান, কবর স্থান ও সন্তান সন্ততির অকাল মৃত্যু-জনিত 
মর্দম্পর্ণী শ্নারকলিপি আছে । কোটটটাদপুর, কেশবপুর, ত্রিমোহানী, বিজ্ারগাছা! 
ও নারিকেলবাড়িয়ায় এই কোম্পানির কারখানা ছিল। কিন্তু ১৮৫১ অকে 
সবগুলি উঠিয়া গিয়া! কেবল কোটচাদপুর ও চৌগাছায় থাকে । 


গুড় ও চিনি ৭৫৭ 


১৮৬১ বে নিউহাউস্‌ সাহেব চৌগাছার কারখানার শাখারপে কপোতাক্ষ 
ও ভৈরবের সঙ্গমস্থলে তাহিরপুর (511১87) নামক স্থানে একটি চিনির কল 
খুলিয়া! ইউরোপীয় মতে চিনি প্রস্তত করিতে থাকেন। উহার সঙ্গে রম্‌ মদ 
প্রস্তত করিবার ভাটিখানারও যোগ হয়। কিন্তু ক্রমশঃ দেনা বাড়িতে লাগিলে, 
১৮৮* অব্বের পর এমেট চেম্বার্স কোম্পানির নিকট কারবার বিক্রয় কর! হয়। 
সাহেবের আসিয়! কলকারখানা ও বাড়ী ঘরের যথেষ্ট উন্নতি করিয়া, হাড়ের 
গুড়ার সাহায্যে চিনি পরিফার করিবার নূতন পদ্ধতি প্রবর্তন করিবার চেষ্টা 
করেন। কিন্তুকিছুতেই কিছু হইল না, ১৮৮৪ অবে সে কোম্পানি উঠিয়া 
গেল; বালুচর নিবাসী রায় বাহাছুর ধনপত. সিংহ উহা খরিদ করিয়া লইলেন 
এবং তিনি মৃত্যুকাল (১৯০৬) পর্যাস্ত কারবার চালাইলেন। | 


১৯০৯ অন্দে কাশিমবাজারের মহারাজ মণীন্দ্রচন্ত্র, হাইকোর্টের জজ সারদা 
চরণ মিত্র, নাড়াজোলের রাজা! বাহাছুর প্রভৃতি প্রধান প্রধান বাক্তিগণ রায় 
বাহাদুরের সম্পত্তি খরিদ করিয়া! লইয়! "তারপুর চিনির কারবার” নামক যৌথ 
ব্যবসায় খুলেন এবং ইয়োরোপ, আমেরিকা ও জাপান হইতে বিশেষজ্ঞ আনিয়! 
কার্য্যারস্ত করেন। কিন্তু কাধ্য ভাল চলে নাই। আমেরিক। ও জাপান হইতে 
শিক্ষাপ্রা্ত এ দেশীয় একজন সুযোগ্য ব্যক্তি ইহার উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা 
করিতেছেন বটে, কিন্তু পতনের হাত হইতে কারবার রক্ষা করিতে পারিবেন 
কিন! সন্দেহস্থল। 


মোট কথা, বিলাতী কল কারখানার ব্য়সাপেক্ষ প্রণালীতে এ গরীব 
দেশের ব্যবসায় চলিবে না, দেশীয়দিগের প্রাচীন গার্স্থ্য পদ্ধতিত্বারা 
কাধ্য হইবে। সে প্রকার ক্ষুদ্ব গৃহস্থ-ব্বসায়ীর লোকসান হইবে না 
এবং দেশের কার্যাও সুন্দর ভাবে চলিবে। এখনও কপোতাক্ষী কুলে 
বিঙ্গারগাছা৷ ও মিছরীর্দীড়া এবং ভৈরবকৃলে যশোহর ও বন্থন্দিয়া প্রভৃতি 
হাটে গেলে, কৃষকদিগের গৃহজাত লুন্দর দানাঁওয়াল| পরিষ্কৃত চিনি ক্রয় 
করা যায়। বহ্স্থানে চিনির কল বা কারখানা বন্ধ হইলেও, এখনও 
সর্ধত্র কুড়াইয়া যশোহরে যে চিনি পাওয়া ধায়, তাহা সমগ্র বঙ্গের 
উৎপন্ন চিনির 7 অংশ অপেক্ষীও বেশী। ১৯**-১ অবে যশোহরের ১১৭টি 


ন$৮ হশোহর-খুল্দার ইতিহাস 


কাঁরখানাকম ১৫ লক্ষ টাকার চিনি দিয়াছিল। সে বংসর সমগ্র বঙ্গের 
২১,৮০,৫৫৯/ মণ চিনির মধ্যে একমাত্র যশোহর হইতে ১৭,০৯,৯৬০/ মণ 
চিনি উৎপন্ন হয়। & 


অস্টম পল্লিচ্ছেদ-ন্ীীলেল্স চ্ডাম্ম ও লীল-হিজ্োহ 


চিনির পর নীলই যশোহরের প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য ছিল। উনবিংশ 
শতার্বীকেই যশোহরের নীলের ফুগ ধর! যায়, তন্মধ্যে ১৮১* হইতে ১৮৬০ পধ্য্ত 
উহার ক্রমোন্নতির কাল। ১৮৫৮ অব্যে যে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, তাহাতে 
উহার সর্বনাশের সুত্রপাত হয়, এবং শতাব্দী শেষ হইবার পূর্বেই নীলের চাষ 
একেবারে বন্ধ হয়। নীলের নূতন রকম বাণিজ্য-প্রণালী বিলাতী লোকে এদেশে 
আনেন বটে, কিন্তু নীল জিনিসটি এদেশে নূতন নহে। অতি প্রাচীনকাল 
হইতে নীলরঙ্গের কথ! ভারতবাসীদের জানা ছিল এবং তাহার! উহু! প্রস্তত 
করিতে জানিতেন। ধ্যানস্থ আধ্যঞ্থবিগণ আকাশের রঙ. হইতে পালনকর্তা 
বিষুর বর্ণ-নির্ণয় করিয়াছিলেন এবং পটে ব! প্রতীকে সেই নীলবর্ণ প্রতিফলিত 
করিতেন। প্লানি প্রভৃতি প্রাচীন রোমক পণ্ডিতগণ ইপ্তিকাম্‌ (1701001) ) 
বলিয়া উহার বর্ণন। করিয়! গিয়াছেন। ইংরাজী ইগ্ডিগো (110150) কথা, 
ব। যে গাছ হইতে নীল হয়, সেই গাছের বৈজ্ঞানিক (11101201615 1 10000119) 
নামের সঙ্গে ইন্দ বা হিন্দুস্থানের সম্বন্ধ চিরগ্রথিত রহিয়াছে । 

আবুল-ফজলের আইন-ই-আকবরীতে দেখিতে পাই, গুজরাটের অন্তর্গত 
আহমদাবাদে এবং আগ্রার নিকটবর্তী বায়নাতে উৎকৃষ্ট নীলরঙ্গ প্রস্তত হ্ইয়! 
কনষ্টার্টিনোপলে যাইত ; কিন্ত তখন সেই উৎকৃষ্ট গ্রব্যের মণকরা! মূল্য ১০১২ 


ক. 117 5165 ০016 079 0501105 10 005 171801069060179) )393015 $5 56111 015 ৫2191 0806 
50521 01000801706 01561061100 86708£215 6175 00960 1057 20700 6108 59017860 
2 1১821,4090 0৮65 08 ০0 €965] ০ 17559১679 ০৮/6, 108 150 চা11015 ৮১:০৮11)08, 
008760191০8) 06098917851 88610100151 09051607616 (85761015 4626 7046 
51785? £24/2” 05 বৈত তত 8305018 0519985 [গিট 1167762, 925০৮ 0262826৮ 91. 


নী্ছেরটী্ ও নীল-বিদ্রোহ ৭৫৯ 

টাকার অধিক ছিল না। « ১৬৩১ খুষ্টান্বে ইংরাজ বণিকেরা আগ্রা যথেষ্ট 
নীল্‌ সংগ্হ করেন? কিন্তু সে সম্‌য়ে পারন্তে ও ইংলণ্ডে উহার বিক্রয় কমিয়্া 
যাওয়ায় ইংরাজদিগের যথেষ্ট লোকসান সহ করিতে হয় । 1 বার্ণিযারের ভ্রম্ণ- 
কাহিনী হইতে জানি, বায়ন! প্রভৃতি স্থানে নীল সংগ্রহ করিবার জন্ত ওলন্া্জ 
(19969) ) বণিকের! তথায় বাসা করিয়া থাকিতেন। 1 ভারতবর্ষে তখন 
কি প্রণালীতে নীল প্রস্তত হইত, তাহ! জানিতে পারা যায় নাই, এবং বৈদেশিক 
বণিকেরাও উহ! শিখিতে পারেন নাই। 
_. ইংরাজ আমলের প্রথম ভাগে আমেরিকা হইতে নীল উৎপাদনের নুতন 
প্রণালী এদেশে আসে এবং উহার প্রথম প্রবর্তক হইয়াছিলেন একজন ফরাসী 
বণক লুই বোনড (1,09815 13062900 ) তিনি ১৭৩৭ অবে ফ্রান্সের 
অন্তর্গত মাসে'ল সহরে জন্মগ্রহণ করেন ও অল্প বরসে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে 
গিয়া! দৈবক্রমে নীলের ব্যবসায় শিক্ষা করেন। তিনি ১৭৭৭ অন্দে বঙগদেশে 
আসিয়া চন্দন নগরে অধিষ্ঠান করতঃ নিকটবত্তী তালডাঙ্গা ও গোন্দলপাড়ায় 
ছইটি লীলকুঠি খুলেন ) উহার চিহ্ন এখনও বিদ্ধমান আছে। বোনড, একজন 
অদ্ভূতকন্মা লোক; তিনি কয়েক বৎসর পরে মালদহে গিয়া আর একটি 
নীলকুঠি নিশ্বণ করেন ; সেদেশে চুণের অভাব দেখিয়া! তিনি একি মুসশমান 
কবরখানা হইতে মনুষ্যাস্থি উঠাইয়। উহাই পোড়াইয়! চুণ প্রস্তত করিয়া 
লইয়াছিলেন। ১৮১৪ অব্যে তিনি ঝাকীপুরের নীল ব্যবসায়ে যোগ দেন এবং 
পরে কিছুদিনের জন্য যশোহরের অন্তর্গত নহাটা কারবারের মালিক ছিলেন। 
সর্বশেষে তিনি কান্না নীলকুঠি হইতে একবৎসরে ১৪০০/মণ নীল রপ্তানি 
করেন। ১৮২১ অন্দে তাহার মৃত্যু হয়। তিনিই ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব 
প্রথম ইয়োরোপীয় নীলকর |$ বঙ্গদেশে নীলের চাষের সংবাদ ১৭৮৯ অবেের 
২৯শে অক্টোবরের সরকারী ঘোষণ! পত্র হইতে প্রথম জান! যায়। খু 


গ 4179 1206৮ 5০1, 11197 1815 এক 
1 0. 4. 5. 8. (5836)১ 40006001580. 156, 
পু. 961170605 1195515 (8811850851) 0০ 275 
$ 31981572191 95607 ০£ 07৩ [ও 170120 6157657 15 15015৮9 7, ]. হদএ 
45£2%9 11810) 18) 1879. 
থু কলিকাতা সেকালের ও একালের, ৬৭৬ পৃঃ 


৬৩ বযশোহর-খুল্নার ইতিহাস 

যশোহরের কণ! বলিতে গেলে, তথায় ১৭৯১ খুষ্টাব্ধের পূর্বে কোন বৈদেশিক 
নীলেকরের কুঠি স্থাপিত হইবার প্রমাণ নাই। * ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টর 
গণের অনুমতি ব্যতীত কোন পাশ্চাত্য বণিক কারখানার জন্ত এদেশে কোন 
জমি লইতে পারিতেন না । ১৭৯৫ থ্ষ্টান্দে বও (148. 8০৫ ) নামক এক 
বাক্তি উক্ত ডিরেক্টর সভার অনুমতি লইয়৷ যশোহরের অন্তর্গত রূপদিয়াতে এই 
জেলার সর্ব প্রথম কুঠি নিম্থাণ করেন। ভৈরবের কূলে এখনও তাহার 
তগ্নাবশেষ রহিয়াছে । পর বৎসর মিষ্টার টাপট. (111. 76) মহন্মদশাহীতে 
কুঠি খুলিবার আদেশ পান। ১৮০০ অবে টেলার সাহেব (17. 12101 ) 
কয়েকটি কুঠি খুলেন এবং পর বৎসর এগাঁরসন যশোহরের কাঁছে বারান্দী ও 
নীলগঞ্জে এবং খুল্নার কাছে দৌলতপুরে কুঠি করেন। এ গুলির ভগ্নাবশেষ 
এখন একপ্রকার বিলুপ্ত হইতেছে । এই সময়ে প্রতিবংসর বৈদেশিকদিগের 
নামের লিষ্ট দাখিল করিতে হইত । ১৮০৫ অন্দে নিম্নলিখিত কুঠিয়্াল সাহেব 
দিগের নাম পাওয়া মায় £__-(কুঠির নাম বাঙ্গালায় এবং মালিকের নাম ইংরাজীতে 
প্রত হইল।) 1০5০1] (ঝিনাইদহের নিকটবর্তী হাজরাপুর), 731759175 
( কোটটাদপুরের কাছে দ্দাতিয়ার কাটি ), 17/101 &)0 চ0700901 (মীরপুর) 
[২০০৮5 ( সিন্দুরিয়া ), 7২2৪ ( নহাটা ) ইত্যাদি ।1 এই রূপে ১৮১১ অকে 
মশোহর ও ঢাকা জেল! নীল কুঠিতে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। 


সঙ্গে সঙ্গে কুঠিয়াল সাহেবের! নিজ নিজ এলেকার সীমা ও প্রজাবিলি লইয়া 
বিবাদ আরম্ত করিয়াছিলেন। বিঙ্গারগাছার কুঠির ]61)1%5 সাহেব এবং 
রূপদিয়ার বওড সাহেব যশোহরে অভিযোগ করিলেন। কলেক্টর (1)01793 
7০5/6% ) তৎক্ষণাৎ এক সাময়িক ইন্তাহার জারী করিয়া দিলেন যে, এক 
কুঠির ১০ মাইলের মধ্যে অন্ত কুঠি বমিতে পারিবে না । এঞ্জন্ত আইন প্রণয়নের 
আবশ্কত| বিষয়ে তিনি গবর্ণর জেনারালকে লিখিলেন। কিন্ত লর্ড মিন্টো 
কাঁলেক্টরের কথায় সম্মত হইলেন না। তিনি লিখিলেন, এরূপ আইন হইলে ২* 
মাইল বা লক্ষাধিক বিঘ৷ জমির উপর একজন নীলকরের প্রাধান্ত স্থাপিত হইবে ; 
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নীলের চাষ ও নীল-বিপ্রোহ ৭৬১ 


তখন জমিদারদিগের গ্তাষ্য অধকারের উপর .হস্তার্পন করা হইবে এৰং' প্রতি. 
যোগিতার অভাবে প্রজার লভ্যাংশ কম হইয়া পড়িবে। সুতরাং আইন হুইল 
না; তবে এ সময়ে নীলকরদিগের অত্যাচার নিবারণের জন্ত কতকগুলি নিয়ম 
গ্রচারিত হইয়াছিল। সে অত]াচারের কথা পরে বলিতেছি। 

' কালেক্টরের ইস্তাহার উঠিকী গেলে নীলকরগণ দ্বিগুণ উৎসাহে সর্বত্র নীলকুঠি 
স্থাপন করিতে লাগিলেন । উহার ফলে প্রতিবৎসর যথেষ্ট নীল প্রস্তুত হইত এবং 
বিলাতে ও বিদেশের সকল বিপণিতে বঙ্গীয় নীলের প্রাধান্ 'প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। 
এমন: কি, কথিত আছে, ১৮১৫-১৬ অবে বঙ্গদেশ হইতে সমগ্র পৃথিবীর 
লোকের প্রয়োজনীয় নীল সরবরাহ করা হইয়াছিল। * আর এই নীবই 
সর্বোৎকৃষ্ট ছিল, বিশেষতঃ নদীয়া! ও যশোহর জেলার নীল জগতের মধ্যে 
অতুলনীয় । 1 

প্রথমতঃ জমিদারের অধীন অল্প অল্প জমি জম! লইয়া সাহেবেরা প্রধানতঃ 
স্থানীয় রাইক়তের সাহায্যে নীলের চাষ করাইতেছিলেন। পরে ১৮১৯ অবের 
অষ্টম আইনে $ জমিদারদ্িগকে পত্তনী তালুক বন্দোবস্ত করিবার অধিকার 
দেওয়ায় এক এক পরগণার মধ্যে অসংখ্য তালুকের সৃষ্টি হইল এবং অমিধারগণ 
নবাগত নীলকরদিগের বিকট হইতে উচ্চহারে সেলামী লইয়া তাহাদিগকে বড় 
বড় পত্তনী দিতে লাগিলেন। এ দেশীয় সম্পাত্তশালা ব্যক্তিরাও নিজের অথবা! 
পরের জমিদারী মধ্যে পৃথকৃভাবে পত্তনী লইয্না নীলের ব্যবসায়ে যোগ দিলেন 
উহাদদের মবো নড়াইলের জমিদারের! অগ্রণী । সাহেব দিগের সহিত প্রতিদ্বন্থিতা 
করির! কাষ চালাইবার অন্ত উহ্থারা সাহেব ম্যানেজার রাখিয়াছিলেন। এখনও 
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নত যশোহির-খুল্নার ইতিহাস 
নড়াইলের নিকটবর্তী ঘোড়াখালিতে নীলকুঠির পাশ্বে, সেই আমলের সাহেব 
ম্যানেজারের বাড়ী আছে। উহা! এখন উহাদের জমিদারী প্রধান ম্যানেজারের 
আবাম বাটিক! । 

নদীয়া- “যশোহরের নীলের ক বিলাতে পৌছিলে, বনু ধনীর পুত্র এই 
ব্যবসায়ে বড়লোক হইবার আশার এদেশে আসিতে লাগিলেন। কেহ নিজে 
স্বত্বাধিকারী থাকিয়া, কেহ কেহ ব৷ কয়েকজনে মিলিয়া যৌথ কোম্পানি স্থাপন 
পূর্বক এক একটি বিস্তৃত 0০7০61179 ব! কারবার খুলিতেন, উহাকে সাধারণ 
লোকে হৌস্‌ বা কান্সরণ ঝুলিত । কথাটা চলিত হইয়া গিয়াছে বলিয়। আমরা 
কারবার বা কান্সরণ উভয় কথাই ব্যবহার করিব। এক একটি কান্সরণের 
মধ্যে নানাস্থানে কতকগুলি করিয়৷ কুঠি (2০0০1 ) থাকিত, সকলগুলির 
কাধ্যব্যবস্থা একই কর্তৃপক্ষের দ্বারা হইত। সর্বোপরি ধিনি কর্তা ব৷ ম্যানেজার 
তাহাকে “বড় সাহেব” এবং তাহার সহকারীকে ছোট সাহেব”, বলা হইত। 
'কানসরণের মধ্যে প্রধান কির নাম ছিল সদর কুঠি। কারবারের পরিমাণ বড় 
ন! হইলে, একজন শ্বেতাঙ্গ পুরুষই যাবতীয় কর্তব্য সম্পাদন করিতেন। 
কাধ্যকারিতা শক্তিই বৃটিশকে রাজার জাতি করিয়াছে। 

ম্যানেজারের অধান কয়েকজন দেশীয় কর্মচারী থাকিতেন, তন্মধ্যে প্রধান 
ছিলেন নায়েব বা! দেওয়ান। উহার বেতন ৫০২ টাকা, সে আমলে তাহাই উচ্চ 
হার। নায়েবের অধীন থাকিতেন গোমস্ত। ৷ রাইয়তদ্বিগের হিসাবপত্রের সহিত 
উহাদের ই, ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ছিল; এজন্য তাহার৷ প্রকান্ত ব! অপ্রকান্তভাবে দস্তব্রী ব৷ 
উৎকোচ গ্রহণ করিয়। বেশ ছু”পয়স৷ আয় করিতেন। সাহেবদিগের অবোধ্য 
অন্লীগ গালাগালি এবং সময়মত বুটের আঘাত উহার! বেশ হজম করিতে 
জানিতেন এবং কোন প্রকার মিথা। প্রবঞ্চনা বা চক্রান্তে পশ্চাদ্পদ ন। হইয়! 
ইহারাই অনেক স্থলে দেশীয় প্রজার সর্বনাশ বা মর্মাস্তিক যাতনার হেতু হইয়! 
দাড়াইতেন। ভাল লোক কেহ থাকিতেন না, তাহা বলিতেছি না; তবে 
সাধারণতঃ ভাল থাকা বাইত না । সত্যের অনুরোধে বলিতে হয়, দেশীয় লোকে 
দেশ ও স্বজাতির পানে চাহিয়া! আত্মসন্মান বজায় রাখিয়! চলিলে, নিশ্চন্বই নীলের 
ব্যবসায় এত. কলঙ্কিত হইত না| । গোমস্ত! ব্যতীত, জমি মাপের জন্ত আমীন, 
নীল মাপের জন্ত ওঞজনদার, কুলি থাটাইবার জন্ত জমাদার বা সর্দার, খবর [প্রেরণ 
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নীলের চি ও নীল-হি্রাহ  পিতি 
ও সময়ত রাইতদিগকে কায়ের তাগিদ করিবার জন্ত কয়েকজন করিয়া ভারি 
গীব বা! তাইদগীর থাঁকিত। 
_. বনগ্রাম মহকুমা তখন নদীয়ার মধ্যে ছিল, পর্ন উহাকে যশৌহরের মধ্যে 
টানিয়৷ আনিতে হইতেছে । কতকগুলি কান্সরণের অধীন কুঠি, উভয় জেলায় 
ভাগাভাগি ছিল ; উহ্বাদিগকে ঠিক পৃথক করিয়া এখন আর হিসাব দিবার 
উপায় নাই । বনগ্রাম, মাগুর! ও ঝিনাইদহ এই.তিনটি মহকুমায় প্রধান প্রধান 
নীলের কারবার ছিল; সাতক্ষীরায় বেশী কারবার ছিল না; লবণাক্ত জলে তাল 
নীল হইত ন|; কারবার যাহা ছিল, তাহারও বিশেষ খবর আমরা রাঁখি ন। 
খুলনাকে বশোহরের অস্তভূত্ করিয়াই আমরা কান্সরণগুলির তালিকা দিতেছি। 
নীলকুঠিগুলির সর্বাপেক্ষা উন্নত অবস্থা ১৮৫০ হইতে ১৮৬ অব পর্যযস্ত ছ্লি। 
আমরা যেখানে পারি এ সময়েরই উৎপরের হিসাব দিব। 


বেঙ্গল ইপ্ডিগো কোম্প্রীনিই নদীয়া-যশোহরের সর্বাপেক্ষা বড় কারবার ছিল। 
উহার অধীন চারিটি প্রধান কান্সরণ; তন্মধ্যে মোল্লাহাটি ও কাঠগড়া এক্ষণে 
যশোহরে পড়িয়াছে, খালবলিয়া৷ নদীয়ার মধোই আছে এবং রুপ্রপুর ( চান্দুডিয়ার 
সন্নিকটে ) ২৪ পরগণার অন্তনিবিষ্ট। 


(১) মোল্লাহাটি 'কান্সরণও__ বর্তমান বনগ্রাম হইতে ৫৬ মাইল দূরে 
ইচ্ছ!মতীর তীরে মোল্লাহাটিতে বেঙ্গল ইগ্ডিগো! কোম্পানির সদর কুঠি ছিল। 
সাহেবদিগের ভাষায় ইহার নাম ছিল (1010707)1 ইহার মধ্যে মোল্লাহাটি 
বাঘডাঙ্গ।, পিপুলবাড়িয়া, পিপড়াগাছি, ভবানীপুর, বেনাপোল,ছুর্গাপুর, গাইঘাটা, 
হুগলী, মীর্জাপুর প্রভৃতি ১৭টি কুঠি ছিল। মোট অধিবাসীর সংখ্যা ২,০৯,১৯২ 
'জন। বেঙ্গল ইত্ডিগো কোম্পানির ম্যানেজার প্রবল প্রতাপান্বিত লারমোর 
সাহেব (11 [ং. 2. [,811700£) মোল্লাহাটিতে বাস করিতেন। ১৮৬০ 
অঞ্ধের গ্রাকালে জেমস্‌ ফরলঙ (11. 0. 7৭01107£ ) মোল্লাহাটি কানসরণের 
কর্তী ছিলেন। এই কুঠির অত্যাচার কাহিনীর উপর লক্ষ্য রাখিয়|৷ দীনবন্ধুর 
“নীল-দর্পণ* প্রণীত হয়, সে কথা পরে বলিতেছি। ্‌ 

(২) কাঠগড়া কান্সরণ__মোক্লীহাটির উত্তরাংশে কপৌতাক্ষীর 
পশ্চিম পারে অবস্থিত। ইহার মধ্যে কাঠগড়া, খালিসপুর, চৌগাা- গয়াতলী 


৭৬৪ বশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


কীদবিল!, ইল্সামারি প্রভৃতি ৬টি কুঠি ছিল। লোক সংখ্যা ৭৩,৮৩৯ জন। 
চৌগ্াাছ।, খালিসপুর ও কাঠগড়ার এখন কুঠি বাড়ীগুলি খাঁড়। আছে। এই 
কান্সরণে, প্রথম নীল-বিজ্রোহ আরব হয়। 


(৩) হাজরাপুর-_মাগুর৷ ও ঝিনাইদহের মধাস্থলে। হাঁজরাপুরেরই 
নাম পরে পোড়াহাটি কান্সরণ, হইয়াছিল । ইহার মধ্যে হাজ.রাপুর, লোহাজঙগ, 
নারায়ণপূর, বরীশাট, পোড়াহাটি, পবহাঁটি, রাজারামপুর, জিতোড়, ফলুয়া 
প্রভৃতি ১৪টি কৃঠি ছিল। পূর্বে হাজরাপুর ও পোড়াহাটি ছুইটি পৃথক কারবার 
ছিল, পোড়াহাটি ছিল হেন্রী রাসেল (1761)1 [২55৩1 ) সাহেবের ; তিনি 
হাজরাপুরের মালিক টুইভী (17. 71707785 7৮/68016) সাহেবকে নিজ 
কান্সরণ. বিক্রয় করিলে উভয় সম্মিলিত হয়। তৎপুত্র ট্ইভী (711, 0. 
গ৮/০০৭1০ ) এখনও জীবিত আছেন ; তাহার কুঠি নাই, সম্পর্তি আছে। 
তবে তিনি হাজরাপুরের কুঠি বাড়ী ব্যারিষ্টার ব্যোমকেশ চক্রবর্তী মহাশয়কে 
বিক্রয় করিয়াছেন। এই সক্মিলিত কাররারে ১৬,০০০ বিঘা জমিতে বৎসরে 
১*০* মণ নীল উৎপন্ন হইত। 


(8) সিন্দ,রিয়া-_ইহা নদীয়া! জেলার চুয়াডাঙ্গা মহকুমার অন্তগ্তি। 
তৰে এই কান্সবণের অনেকগুলি কুঠি ঝিনাইদহের মধ্যে পড়িয়াছিল । তন্মধ্যে 
বিজলিয়। গ্রধান। ১৮৮৯-৮* অবে' বিজলিয়া' কুঠির অধীন ৪৮ গ্রামের লোক 
বিদ্রোহী হয়। বিজলিয়৷ ব্যতীত ঝিনাইদহের মধ্যে বিষুদিয়া, ভূ'ঞাভাঙ্গা, 
কাত লামারি, ছূর্থাপুর প্রভৃতি ১৪টি কুঠি ছিল। উহাতে ১০,৬০* বিঘা নীলের 
চাষে বাংসরিক ৭০*/ মণ উৎপর হইত । ইহা একটি যৌথ কোম্পানির অধীন 
ছিল, সেরিফ (111. ড/. 317811%) সাহেব তাহার প্রধান অংশীদার ও বর্তা 
ছিলেন। তিনি উন্নতমনা ও বদান্ত বাক্তি। 


(৫) জোড়াদহ কান্সরণ--ইহার অধীন জোড়াদহ, ভবানীপুর, 
সোহাগপুর, হরিশপুর, ঘোলদাড়ী প্রভৃতি কতকগুলি কুঠি ছিল। ইহাও এক 
সেরিফ € 11, ]. 51১611%) সাহেবের নিজস্ব ছিল। ১৮৫৭-৫৮ অব্ে জর্জ 
ম্যাক্নেয়ার জোড়াদহ ও দিন্দুরিয়ার কার্ধ্যাধাক্ষ ছিলেন। অত্যাচারী বলিয়া 
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তাহার হুর্ণাম ছিল। জোড়াদহে ৯,৪৫৮ বিঘায় বৎসরে গড়ে ৬**/ যণ নীল 
পাওয়৷ যাইত। 

(৬) খড়গড়া কান্সরণ২_ইছাতে খড়গড়া, আট্‌লে, ত্রিরেণী রি 
কুঠিতে ৪,০৬৪ বিধার চাষে ১৬৬২ সের নীল উৎপর ₹ইত। ইহারও কর্তা 
ছিলেন, উইলিয়ম সেরিফ। 

(৭) মহিষাকুণ্ড কারবার__ইহার মালিক নড়াইলের অমিদারগণ। 
কুঠিগুলি ঝিনাইদহ মহকুমার অধীন; উহাদ্দের নাম মহিষাকুণ্ড, তালনিয়া, 
গোপালপুর, শৈলকূপা, ছুধসর, গোপীনাথপুর, মকরমপুর, প্রভৃতি । উৎপন্ন 
€১৭৪ বিঘায় ১৯৯/ মণ । 

(৮) নহাটা! কান্সরণ._ প্রথমে সেবী (117. 58৮1 *) সাহেব 
নল্দীর অধীন নহাট! পত্বনী লইয়া 'এই কারবার আরম্ভ করেন। কিছু কাল 
পরে তিনি উহা! টমাস ও থরবার্ণ কোম্পানীর নিকট বিরুয় করেন । ৪৭৩ পৃঃ )। 
পরে উহ? সেলবী সাহেবের হাতে যায়। নহাট্রা, পলিতা, টাদপুর, চাউলিয়। 
সত্রাজিৎপুর, রাজাপুর, আড়পাড়া, চরখালি প্রভৃতি স্থানে এই কোম্পানীর কুঠি 
ছিল। ১৮৭২ অন্দে ওটস্‌ (17. [. 086৮5) হহীর অধাক্ষ ছিলেন। 
১০৯৬৪ বিঘায় ৫০০/ মণ নীল জন্মিত। 

(৯) বাবুখালি-_ইহার মধ্যে বাবুখালি হাটবাড়িয়! ও শ্যামগঞ্জ কুঠি 
ছিল। ৪১৮৫ বিঘায় ২৩3 মণ নীল পাওয়া যাইত। বিদ্রোহের কিছু দিন 
পরে ইহ! বন্ধ হয় । সপিয়ান ( 117 ১০1১৭) ) ও পরে €৬/. 1318৩) ্রে 
সাহেব কর্তা ছিপেন। ব্রেসাহেব বড় অত্যাচারী ; মাগুরায় তাহার পুত্রের 
সমাধি আছে। বাবুখালিতে মধুমতী কুলে সাহেবদিগের যে সুন্দর বাড়ী ছিল, 
তেমন জাকজমকের বাড়ী তখন আর যশোহরে ছিল না । 1 


* ড/65017705 [২৪7০01 0, 148. 10177 870 10198 98৮৫ ছুই ভ্রাচা ছিজেন। 

1 €570075 00055 96111 50817410607 075 9270 06 005 81501700726 190৩ 00090 
17281)150510000056 11 05 1019010৮৮ 462৭ 9211. শ্রে সাহেবের (৬/. 3175) নিকট 
হইতে এই বাড়ী উকিল প্যারীমোহন ওহ খরিক্গ করেন। কয়েক বৎসর হইল (১৯০৬) মহলা 
হাদিক নামক একজন সম্জান্ত যুদলষান ভদ্রলোক এ বাটা ও সালা ১৬৫ বিঘা জমি ক্রয় 
করিয়া! মপরিবারে বাস করিতেছেন । 
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(১০) -ভ্ীকোল-নহাটা-কান্সরণেরও মালিক ছিলেন সপিযান 
সাহেব। নহাটা, আমলসার প্রভৃতি কুঠি ছিল। 


(১১) শ্রীপণ্তী, হরিপুর ও নিশ্চিন্তপুর কান্সরণ._-এ কয়েকটি 
কারবারের মালিক ছিলেন নড়াইলের বাবুরাঁ। তিন স্থানেই কুঠি ছিল। 
সর্বসমেত ২৭১৯ বিঘায় ১১৫ মণ নীল হইত। 

(১২) রামনগর কান্সরণ.--ইহার মধ্যে রামনগর (কৃষ্ণপুর), মাগুরা, 
ধনেখালিতে কুঠি ছিল। ৫৪৮৫ বিঘায় ১৪* মণ নীল উৎপন্ন হইত। টমাস্‌ 
ওমান € 211. 7 07797 ) সাহেব ইহার মালিক। এখনও বরই, ও রামনগরে 
কুঠিবাড়ীর ভগ্নাবশেষ আছে! বরই কুঠি আবাইপুরের শীকদারদিগের 
নিকট বিক্রীত হয়। 

(১৩) মদনধারী-_-এই কারবারের মালিক (). 1. ৪70 ছি 5. 
চ০৮/৪1) ) পাউরাণ সাহেবগণ। ৩০০০ বিঘা! নীলের চাষে ১৮৭॥ মণ উৎপর । 
ইহা পরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট কালীগ্রসন্ন সরকার খরিদ করিয়াছিলেন। 

এই সকল প্রধান কারবার বাতীত দেশীয় জমিদার তালুকদারগণ নানাস্থানে 
বনু কুঠি স্কাপন করিয়া! নীলের বাবসায়ে মন দিয়াছিলেন। অনেক চতুর লোক 
সাহেবদের কতকগুলি কুঠির মুৎনুদ্দি বা প্রধান কার্যাকারক হইয়া বহু টাকা 
উপার্জন ঝকরিতেন। বিনাইদহের মধ্যে মথুরাপুরের বকৃসী, পবহ্থাটির মজুমদার 
ভগবান নগরের রায়, নলডাঙ্গার রাজা, সাধুহাটির আচার্ধ্য এবং মাগুরার মধ্য 
তালখড়ির ভট্টাচার্য্য ও নড়াইলের বাবুদিগের কুঠি ছিল । মাগুরায় নান্দোয়ালী 
শিবরামপুর, ছাদড়া, স্ুরসেনা (সরশুণা ), কাশীনাথপুর, সিংহেশ্বর ও 
বামুনখালি প্রভৃতি স্থানে কুঠির পরিচয় পাওয়। যায়। নড়াইলে লক্মীপাশা, 
কালীগঞ্জ, সিঙ্গা, গোবরা, দিঘলিয়া, শালনগর প্রভৃতি স্থানে কুঠি ছিল। নড়াইল 
ও হাটবাড়িয়ার জমিদারগণ অনেক কুঠির মালিক ছিলেন। ভৈরব কুলে মধ্যপুরে 
ও দেয়াপাড়ার সন্নিকটে, শ্রীধরপুরের ঈশ্বরচন্দ্র বন্ধুর কৃঠি ছিল। যশোহর সদর 
মহুকুমায়, ভাটপাড়ায় নলভাঙ্জ! রাজগণের, খাল্কুলায় তথাকার মিত্রগণের, 
নারিকেলবাড়িঙ্ার . সাধুখাদিগের এবং তেলকুপি জগন্নাথপুর প্রভৃতি আরও 
অনেক স্থানে কুঠি ছিল। খুলনার মধ্যে সিকিরছাট, দৌলতপুর ও খালিসপূরে 
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সাহেবদিগের এবং নেহাঁলপুরে ও বিরাটে শ্রীরামপুরের ঘোষদিগের, নীলকুঠি 
বছকাল চলিয়াছিল। * 

সমগ্র যশোহর জেলার উৎপন্ন নীলের হিসাব হইতে দেখা! যায়, ১৮৪৯-৫৯ 
অবেই সর্বাপেক্ষা অধিক নীল উৎপন্ন হয়, উহার পরিমাণ ১৬৮১৮ মণ। 
আকম্মিক বন্তাদির জন্য ১৮৫৫-৫৬ অরব্ধে নীলের পরিমাণ কমিয়া ৬৫৮৫ মণ 
মাঝ হয়। ১৮৪৯ হইতে ১৮৫৯ পধ্যন্ত দশ বৎসরের গড় ধরিলে গ্রতিবংসর 
১৯,৭৯১ মণ উৎপন্ন হইত। ১৮৫ অব্দকেই বঙ্গীয় নীল ব্যবসায়ের উচ্চ সীমা 
বলা যায়, -৮১০ অব্ের পর হইতে উহার ক্রমে অবনতি হইতে হইতে ৩০ বৎসর 
মধ্যে সম্পূর্ণ পতন হয়। সে পতনের কারণ অনুসন্ধানের পূর্ব্বে আমরা নীলের 
চাষের ও প্রস্ত্ত প্রণালীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়া লইব। 

নীলের চাষের পনিঞ্জ” ও “রাইক্বতী” নামে ছুইটি প্রণালী ছিল; ১ম, কোন 
ব্যক্তি বা কোম্পানীর নিজ জমিতে নিজের তত্বাবধানে ভৃত্য বা মজুর দ্বারা যে 
চাষ, তাহার নাম “নিজ আবাদি” ব! খামার ; আর ২য়, অগ্রিম টাকা দাদন 
বা গছানি দিয় রাইয়তদিগের দ্বার! তাহাদের জমিতে নীল উৎপাদন করাইয্বা 
লওয়! হইত, ইহার নাম রাইয়তী ব| দাদন-পদ্ধতি। রাইয়তদ্িগকে খাতার হিসাঁৰ 
তুক্ত হইতে হইত বলিয়া ইহাকে খাতা-পদ্ধতিও বলে। রাইয়তের! দাদন লইয়া 
নীল বুনিতে চুক্তি করিত। রাইয়তী চাষও ছুইপ্রকার ছিল; নীলকরের নির্জ 
জমিতে চাষ হইলে ইহাকে এলেকা' কহিত এবং অপরের জমিতে হইলে উহার 
নাম ছিল বে-এলেকা! চাষ । চুক্তি পত্র প্রায়ই একবৎসরের অন্ত হইত। কোন 
কোন স্থলে তিন, পাঁচ ব৷ দশবংসরের জন্যও হইতে দেখা গিয়াছে। রাইয়তী 
চাষে রাইয়তের। নিজ্জ ব্যয়ে গাছ কাটিয়া বান্ধিপ্না গাড়ী ব। নৌকাযোগে কুঠিতে 
পাঠাইত। কুঠি হহতে পৌছাইবার খরচটা দেওয়া হইত। কুঠির যে অংশে 
নীল গাছ জম| হইত, উহার নাম নীলথোল! । তথায় পৌছিলে, “নিজ আবাদী 


* তখনকার যশোহরে মাগুরা ও ঝিনাধইর্হে অধিক নীলের চাষ ছিধা, তাছ। বলিয়াছি। 
উছই মহকুমার ৬পকুঠিতে ৭৬*** বিধা চাষে ৪১** মণ নীল উৎপ্ন হইত। শড়াইল 
মহকুম়ায় বাধিক ১৯,৮৭৬ নিঘায় ৪৯৩ মণ, লোছর ও খুল্না মঙ্জকুসায় ৫৬৭৫ বিখায় ৮৭ মণ 
৩৪ সের নীগ হইত। বাগেরহাটে ৭৫২ বিষার চাষ ছিল বটে, কিন্ত উদার গাছওহি 
ফরিদপুরে নীত হইত । ৪) 98778913915 [২০০ ০১ 16৭ 


৭৬৮ যশোহর-খুল্মার ইতিহাস 
নীলের মাপ হইত না। ওজনদারের। রাইয়তের নীল ছয় ফুট দীর্ঘ শিকল দ্বার 
মাপ করিস! কম্ম বোঝ! ব| বাগ্ডিল হইল, তাহ। সেই রাইয়তের নামে হিসাঁৎ 
সুস্ত কারয়। দিত। 

প্রত্যেক কারখানায় উচ্চ ও নিয় দুই থাকে হি কুণ্ড বা! চৌবাচ্চ! 
(৮৭ বা হৌজ ) থাকিত। প্রত্যেক হৌজ ঝ| চৌবাচ্চার পরিমাণ ২১৯ ২১ 
১২ ফুট। এক এক সারিতে ১২টি হইতে ১৫টি থাকিত। নীলগাছ 
হইতে রঙ্গ প্রস্তুত কর! কার্ধ্য ছুই প্রকারে হইতে পারিত ; কাচ গাছ কাটিবা 
মাত্র পচাহয়। অথব৷ উহার শুফপাতা জলে ভিজাইয়! | * গাছ শুকাইক্। রাখিতে 
পারিলে সময়মত কার্য করিবার অধিকতর সুবিধা হয়। কিন্তু যশোহরে যখন 
জৈ/ আবাড় মাসে গাছ কাটা হইত, তখন রাশি রাশি গাছ গুকাইয়। রাখা 
যাইত না। এগগ্ত কাচ গাছ হইতেই কাষ হইত; এখানে উহারই বণন! 
করিতেছি । কাচ। নীলও অন্ত শস্তের মত গাধ। করিয়। রাখিলে পচিয়! নষ্ট 
হইত, এক্জন্ত ব্যস্ততার সঙ্গে কার্ধয চালাইবার গন্ত চৌবাচ্চার সংখ্য। বেশী 
লাগিত। নাল খোল! হৌজের দিকে ক্রমোচ্চ ; ওঞ্জন হহ্বামাত্র সাধারণতঃ 
গেগ্কে কুপিরা৷ নীলের বোঝ! মাথায় করিয়া উপরের থাকের হৌজে ফেলিয়া 
দিত। সাধারণতঃ ১০* বাগুলে একটি হৌজ পুর্ণ হইত।. তদনস্তর উহার 
উপর এক ফুট অগ্তর এড়োভাবে বাশ পাতিঞ্। তাহার উপর ছুই পার্থে হুইথানি 
ভারা কাঠ বিছাইয়। কতক গুলি লোকে উহার উপর উঠিয়া চাপ দিত, তাহাতে 
নীল বসিয়। যাইত। 

নীল পচাইবার জন্ত পরিফার জলের প্রয়োজন। এজন নীলকুঠি গুলি প্রায়ই 
স্থপেয়-সলিল। নদীর তীরে অবস্থিত হইত । নদী হইতে *্চীনা* কলে জল 
তুঁলিবার ব্যবস্থা থাকিত। এই গ্রণালীতে অপ্ল সময়ে অধিক জল উত্তোলন 
করিয়া! নদীর ধারে একটি উচ্চ বৃহৎ চৌবাচ্ছায় সঞ্চিত হইত। সেখান হইতে 
একটি পন্নঃগ্রণালা দ্বার। হৌজের মধ্যে জল আসিত। হোঁজ ছাপাইরা জল দিলে 
১০।১২ ঘণ্টায় নীল পচিয়া৷ যাইত; তথন প্রত্যেক হৌজের নলের মুখ খুলিয়! 
দিলে হর্গন্ধ হরিপ্রাভ জল নিম্নবত্তী চৌবাচ্চাওলিতে আসিত। তখন উপরের 
হোৌঞ্জের “সি” অর্থাৎ গাছগুলি মেরে কুলর! তুলিয়।৷ লইয়৷ গাদ| করির! রাখত 
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নীলের চাষ ও নীল-বিজ্বোহ ৭৬৪ 


এবং তিনমাস পরে উহ! গুকাইলে জালঘরের জ্বালানি বা ক্ষেত্রের সার হইত। 
নীলঞ্জলপূর্ণ নিম্ন হৌজের প্রত্যেকটিতে ১জন কুলি ছুই সারিতে দীড়াইয়! 
পাঁচফুট দীর্ঘ এক একখানি বাশের বৈঠ৷ দিয়া ছুই ঘণ্টাকাল চীৎকার বা গান 
করিতে করিতে নীলজলে অবিরত সরিয়! সরিয়া পিটাপিটি করিত। রঙ্গের 
উপাদানি জল হইতে পৃথক করিবার জন্ত এই প্রণালী অবলম্বিত হইত। রঙ্গ-মিন্্ী 
পরীক্ষা করিয়া বলিলে পিটাপিটি বন্ধ হইত, তখন ছুইঘণ্টাকাক নীল জল থিতাইতে 
দেওয়া হইত। পরে তী সকল হৌজের নিম্নসারির নলগুলি খুলিয়া দিলে ঈষৎ 
রঙ্গিন জল একটি পয়ঃপ্রণালী দিয়! নদীতে গিয়া পড়িত এবং হৌজের নিম্নভাগে 
৪ অঙ্গুলি প্রমাণ গাঢ় নীলরঙ, সঞ্চিত থাকিত। উহ একটা নলদিয়া পার্বর্তী 
জাল-ঘরে গিয়! হুইঘণ্টা কাল উত্তপ্ত হইত। পরে নলের মুখে বন্ত্রদ্ধার ছাকির়া 
একটি প্রশস্ত পাটাতনের উপর সমস্তদিন ধরিয়৷ বন্ত্রাবৃত অবস্থায় চাপ-যস্ত্রের নিম্নে 
দিয়! চাপিয়! লওয়! হইত ; পরে একটি খোপ-ওয়াল! বাস্কের মধ্যে চাপিয়া খণ্ড 
থণ্ড চৌক! প্রস্তুত হইত, সেই চৌকগুলিকে লম্বাও এড়োভাবে কাটিয়া ক্ষুদ্রথণ্ডে 
পরিণত করা হয়। উহারই উপর কুঠির নামের ছাপ দিয়া লইলেই বিদেশে 
রগানি করার মত নীল প্রস্তত হইল। & 

বৎসরের মধ্যে ছুইবার নীলের চাষ হইত। ১ম, হৈমস্তিক চাষ; বর্ষাস্তে 
বন্তার জল সরিয়া গেলে পলিষুক্ত নদীর চরে বিনাচাষে, অথবা ডাঙ্গ! জমি ও 
ভিষ্টাবাড়ীতে চাষ করিয়া, নীলের বীজ বুনিয়। দেওয়। হইত ; পরবর্তী জৈষ্ঠমাসে 
অর্থাৎ বন্তায় চরভূমি ডুবিয়া যাইবার পূর্বে নীলগাছ কাটিয়া লওয়া৷ হইত। ২য়, 
বাসস্তী চাষ; অর্থাৎ ফাল্তন চৈত্র মাসে বর্ষা হইয়া জমিতে “যে” হইলে, যে 
সময় আউস ধানের চাষ হয়, সেই সময় জমি উত্তমরূপে চাষ করিয়। মইদিক্ক 
নীলের বীজ বপন. কর! হইত; এবং গাছ 81৫ ফুট লম্বা! হইলে, আষাঢ় শ্রাবণ 
মাসে গাছ কাটিয়া লইত। যশোহর জেলায় উচ্চ জমিই বেশী, চরভাগ অধিক 
নহে বলির! দ্বিতীয় প্রকারেই অধিক নীল উৎপন্ন হইত। কিন্তু কৃষকেরা আউস 
ধান ফেলিয়৷ এই চাষ সহজে করিতে চাহিত না৷ বলিয়৷ কুঠির লোকদ্দিগকে 
এমন্ত যথেই আয়াস স্বীকার করিতে হইত। 1 
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4৭ ধশোহর-খুল্নার ইতিহাস 

“নিজ আবাদী” চাষ ও কারখানার যাবতীয় কার্য্যের জন্ত বছু সংখ্যক দৈনিক 
মজুর বা কুলির দরকার হইত। ছোট কারখানায় - হয়তঃ স্থানীয় লোকের 
মন্জুরীতৈ কার্ধ্য নির্বাহ হইতে পারে $ কিন্তু বড বড় কুঠিতে তাহাতে চলিত না। 
মৌল্লাহাটিতে ৬০* কুলিতে কাষ করিত। এঞ্জন্ত নীলকর সাহেবের মেদিনীপুর 
অঞ্চল হইতে নি়শ্রেণীর হিন্দুকুলি, অথবা বাকুড়া, বীরভূম, মানভূম ও সিংহতৃম 
প্রভৃতি স্থান হইতে সাঁওতাল জাতীয় জঙ্গলী বা বুনা কুলি সংগ্রহ করিতেন। 
সকলকেই বাড়ীতে কিছু কিছু টাক! দাদন দিয়া আনিতে হইত 7 এদেশে আসিয়া 
মেদিনীপুরের কুলির! ৪২, বুনা কুলিরা ৩২, স্ত্রীলোক ও বালকের! ২. হিসাবে 
বেত নপাইত। এই সব বুনাকুলি অধিকাংশই স্ত্রীপরিবার সঙ্গে আনিয়া কুঠির 
পাঁশে অল্পকরের জমি পাইয়া বাস করিত। তদ্বধি তাহার! নিজদের সমাজ 
গঠন করিয়া এদেশের বাসিন্দা হইয়া গিয়াছে । যশোহর-খুল্নার যেখানে 
যেখানে বড় কুঠি ছিল, সেখানেই উহাদের বাস হইল্লাছিল। এখন কুঠি নাই 
বটে, কিন্তু বুনার বাস দেখিয়া! তৎসানিধ্যে কৃঠির অন্তিত্থের গ্রমাণ পাওয়া যায়। 
এখন বুনার! দিন মভ্ুরী ও মুটিয়ার কাষে জীবিকা অর্জন করে, উহার! রান্ত। 
নির্মাণ প্রভৃনি যাবতীয় মাটার কার্যে বড় মজবুত। 

প্রতি বিঘায় নীলচাষের জন্য খরচ ছিল $-_-খাজন! 1%০, বীজ ।০, চাষ ১২, 
বুনন |, দিংড়ান বা পরিফার কর! ॥০, গাছকাটা।০, দাদনের একরার-নামার 
জন ষ্ট্যাম্প %* সমষ্টি ৩২) প্রতি বিঘায় ৮ হইতে ১২ বাগ্ডিল নীল হইত; 
উৎপন্ন ৮ বাগ্ডিল ধরিয়। এবং উচ্চ দর টাকার ৪ বাগ্ডিল হিসাবে ধরিলে,* নীলের 
আয় ২২, উৎপন্ন একমণ বীঞ্জের মূলা ৪. মোট ৬২ টাকা । ইহা হইতে চাষের 
খরচ ৩২ ও দাদন ২২ বাদ দিলে কৃষকের প্রাপ্য হইত মাত্র ১২ টাঁকা। 1 আর 
উৎপন্ন নীল ১২ বাগ্ডিল ধরিলে আর ২২ টাকা! দ্লাড়াইত । কিন্তু দৈব কারণে 
ভাল নীল ন! জন্মিলে হয়তঃ দাঁদনের টাকাও শোধ হইত না। গ্যান্ট্রেল সাহেব 


.* ১৮৪ অবে হিলস্সাহেবই সর্ব প্রথম নীলের দর টাকায় ১* বাগ্চিল স্থলে ৪ বাগ্ডিল 
করেন। এই হিলস্‌ (047. 1111১) সাহেব 13115 ৬1116 & ০০. এর প্রধান অংশীদার । 
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নীলের চাতর ও নীল-বিজ্লোহ ৭১ 


প্রশ্তার নীলের আর মাত্র চারি আনা ধরিয়াছেন। * সাধারণতঃ যে. ক্ষক শুধু 
নীলের উপর নির্ভর করিত, তাহার লোকসানই হুইত। 1 প্রাইয়তের ভাগ্যে 
পাওয়! প্রায়ই ঘটিত ন! এবং বকেয়া বাকী উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকিত। 
এই স্বন্তই কুঠির তাগিদ্গীর বলিয়াছিল “নীলের দাদন ধোপার ভ্যালা, একবার 
লাগলে আর ওঠে ন।; $ লারমুর সাহেবের সাক্ষ্য হইতে জান। যায়, ১৮৫৮-৫৯ 
অবে তাহার অধীন বেঙ্গল ইণ্ডিগো কোম্পানির কুঠি সকলে ৩৩,২০* লোক 
চাষ করিয়াছিল, তন্মধো ২৪৪৮ জন মাত্র দাদনের অতিরিক্ত কিছু কিছু 
পাইয়াছিল, বাকী ৩৯৭৫২ জনের দাদনের হিসাবই শোধ হয় নাই। সৰ 
কুঠিরই প্রায় একদশা। 

কাষেই নীলের চাষ প্রজার পক্ষে লাভ জনক ছিল না। তাহার! প্রারস্তে 
ইহা! বুঝে নাই। প্রথমতঃ দেশীয় প্রজার! স্বল্লায়াসলভা শন্ত-বাছল্যে স্বচ্ছন্দ 
জীবিকা নির্বাহ করিত। তাহারা তখনও পয়সার মুখ চোখে দেখে নাই। 
এজন্য নীল-দাদনের নগদ পয়স। তাহাদের চোক ধাধিয়া দিয়াছিল। তাহারা 
ভালমন্দ বিচার না করিয়! নীলের চাষ করিতে গিয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, আধুনিক 
খুল্নায় যেমন পতিত জমি কম এবং অধিকাংশ চাঁষের জমিতে প্রচুর ধান্ত জন্মে, 
যশোহরের অবস্থা তাহ। নহে। তথাকার অপেক্ষাকৃত উচ্চ জমিতে ধান্ত কম 
হয়, সরিষা কলাই প্রতৃতি প্রচুর ফলিলেও পতিত জমি যথেষ্ট ছিল। উহাতে 
নীলের চাষ দ্বারা ছু'পয়সা পাইয়। একটু হাল চা'ল বদলাইবার আশা অনেকেই 
করিয়াছিল। হাল চা*ল যে কিছু ব্দপাইয়াছিল, তাহাও সত্য । প্রথম আমলে 
অধিকাংশ নীলকর সাহেবই নিজের মঙ্গল বুঝিতেন, প্রজার সহিত সম্্রীতি 
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1 কৃষকের লোকসান হইত বটে, কিন্তু কুঠির বথেষ্ট লাভ ছিল। ১*** বাঙিল নীলের 
গাছে ৬ষণ নীল হইত; বিধায় » বাণ্ডিল গাছ ধরিলে নীলের পরিমাণ হয় ছইসের। সাছ্ছেব 
দিগের কারখানার উৎকৃষ্ট নীলের প্রতিমণের মূল্য ছিল ২৩* টাক! এবং দেশীয় কারখানার 
মর্ধ নিয় ঝেনীর নীল প্রতিমণ ১৯ টাক করিয়1 বিক্রয় হইত। উচ্চ বর ধরিলে প্রতি বিঘাক্ন 
১১।* টাকার নীল জজ্সিত ; উহ্থার জন্য ৩. খরচ এবং বিন! হদে টাক! দাঙ্ন দিতে হইভ। 
সত্রাং সরপ্র।ঘ খরচ বাদেও কুঠিয়াল সাহেবদের লভ্যাংশ বথেষ্ট খাকিত। 

1 “নীলদর্পণ” ২৩য়, কর-মন্তুষ্ধার এও কো, ৪৮-৪৯ পৃঃ। 


৭৭২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


ব্যতীত ষে ব্যবসায়ের উন্নতি নাই, তাহ! বুঝিয়া প্রজার মঙ্গলের দিকে চাহিতেন। 
তখনও ছুইচারিজন অত্যাচারী থাকিতে পারেন, কিন্তু অধিকাংশের সথ্যব্হাঁরে 
কুঠির সন্নিকটস্ প্রজার সুখস্থাচ্ছন্দ্য কিছু বাড়িয়া! ছিল বলিয়াই ধরিতে পারি। 
রাজা রামমোহন রায় লর্ড বের্টিঙ্কের ইচ্ছাক্রমে যখন পাশ্চাত্যদদিগের ভারতীয় 
উপনিবেশ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন, তখন তাহার নীলকর সম্বন্ধীয় মন্তব্য * 
হইতে ইহার প্রমাণ পাওয়! যায়। ঝিঙ্গারগাছার মেকেঞ্জি ও সিন্দুরিয়ার সেরিফ 
সাহেবের সদাশয়তার গঞ্প শুনা যায়। | 

নীলকরের নিকট গবর্ণমেণ্টেরও কিছু আশ! করিবার ছিল। .দ্থ্যর 
অত্যাচার বা প্রজা বিদ্রোহ হইতে শান্তিরক্ষা করিতে তাহার! পারিতেন ; 
অনভিজ্ঞ রাজকর্শচারীর অবিচার, অকর্ণাতা বা চরিত্রদোষের সন্ধান তাহার৷ 
দিতেন। + কিন্তু ব্যবসায়ের অতিরিক্ত লাভে তাহাদের মস্তক বিঘুর্ণিত 
হইয়াছিল। তাহার! রাজার হালে বাস করিতেন । $ নিজেকে রাজার জাতি 
মনে করিয়া প্রজাকে ঘ্বণ! করিতেন। হাতে হাতে উহার পরিচয়ও ছিল। 
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1 মোলাহাটিতে ফরলং ও লারমুর সাহেবের সময় রাজার মত বাড়ী ছিল উহার ছবি দিল।ম। 


জনৈক চিত্র-শিল্পী গ্রাণ্ট সাহেব “1২0৪1 [16 17 887891* গ্রন্থে মোলাগাটির বিশেষ বিবরণ 
দিয়াছেন। প্রাচীর বেষ্টিত হাতার মধ্যে প্রকাণ্ড বাবুচ্চিখানা, আত্তাধল, পক্ষিশালা, ক্ষল, 
হাসপাতাল, ফলের বাগান, লোক জনের বাড়ী ছিল। হাতার ( কমপাউও ) বাহিরে বাঁওড়েব 
ধারে আবদ্ধ উদ্ভানে হরিণ চরিত । এখনও কিছু কিছু ভগ্রীবশেষ আছে। তম্ধ্যে ফরলং-পত্ধীর 
সমাবিস্তস্তটি উল্লেখ-ষোগা। বাবুখালি কুঠির কথ! পূর্ব্বে বলিয়্াছি। নহাট! কুঠিবাড়ী নল- 
ভাঙ্গার রাজার রাজ প্রাসাদ হইয়াছে ; হাজরাপুরের বাড়ী ব্যারিষ্টার সাহ্বের আবাস বাঁটী 
হইয়াছে। নিশ্চিস্তপুরের কুঠীতে ৭*টি ঘোড়ার আন্তাবল ছিল। চৌগাছার দোতালায় এখনও 
বাস কর! ষায়। অনেকে গ্রাম্য রাস্ত। পাক। করিয়া ঘোড়ার গাড়ী চালাইতেন। মরেল 
সাহেবের চারিঘোড়ার গাড়ীতে পরিভ্রমণ করিতেন। কৃষকের গানে আছে “বজর। চলে এলো 
মেলে। ডিপ্জ। চলে সাথে, দেবী (985159) সাহেবের নীল ঘোড়।চলে তাক্ষ! পথে।' 


নীলের চাষ ও নীল-বিজ্রোহ ৭৭৩ 


ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে নীলকরের সঙ্গে মোকন্দামা উপস্থিত হইলে, কুঠিয়াল্‌ সাহেব 
বিচারকের পার্খে চেয়ার পাইতেন, দেশীয় জমিদার ব৷ প্রজ! কাঠগড়ায় খাড়া 
থাকিতেন। সাহেব বিচারক কুঠিয়ালের সে হাসিয়। হাসিয়া কথা! কহিতেন 
এবং আফিসাস্তে কুঠিতে কুঠিতে নিমন্ত্রণের আদান প্রদান হইত। সুতরাং 
বিজিত দেশের জমিদার বা রাইয়ত উভয়ই নিজ অবস্থা বুঝিতেন। জমিদার 
নিজের তালুক মলুক নীলকরকে ইজারা! পত্তনী দিয়া সন্ত্রম রক্ষা করিতেন, 
রাইয়তেরা! লোকসানের সম্ভাবন! জানিয়াও নীলের দাদন লইতেন। নীলকুঠি 
অপেক্ষ। ম্যাঞজিষ্ট্রেটের বিচার-গৃহ দূরে অবস্থিত, অর্থের শ্রাদ্ধ করিয়া সেখানে 
পৌছিতে পারিলেও বিচারের ছুর্গীতি আশঙ্কার বিষয় ছিল। ক্রমে অবস্থাটা 
যখন সকলে হৃদয়ঙ্গম করিতেছিল, তখন গর্বশ্বীত নীলকরেরা অত্যাচারী 
ভইয়! দীড়াইলেন। 

১৮১০ হইতে নীলকরদিগের অত্যাচারের বার্তা শুনা যায়। এর বৎসর ৪জন 
নীলকরের লাইসেন্স কাড়িয়া লওয় হয় এবং অন্ত সকলে যাহাতে রাইয়তের উপর 
কোন মারপীঠ ব। অত্যাচার না৷ করে তজ্জন্ঠ হুকুম জারি হয়। কিন্তু তবুও 
অত্যাচার থামে না| প্রজাকে জোর করিয়৷ দাদন দিবার যে অভ্যাস ১৮১০অব্েে 
ছিল, তাহা! ১৮৫৯ অব্দেও যায় নাই ।* প্রথমে নীলকরের| আত্মকলহ করিতেন, 
শেষে কলিকাতায় তাহাদের সমিতি (1170155 [১17111515, 85090190101) ) 
গঠিত হইলে সে বিবাদ থামিল, কিন্তু উহার তালুকাদির মালিক হওয়ার পর 
রাইয়তের উপর অত্যাচার বাঁড়িল। তাহার ফলে, খৃ ধর্মে জাতি যাওয়ার ভয়ের 
মত, নীলকেও প্রজার! শত্র মনে করিল। কথা উঠিল, “জমির শত্রু নীল, কাষের 
শক্র ঢিল ( আলন্ত ), আর জাতর শক্র পাদ্রী হীল। 1 

তখন হইতে প্রজারা নীলকরের বিরুদ্ধে অত্যাচারের অভিযোগ আনিত, 
সাহেবেরাও চুক্তিভঙ্গের আপত্তি করিতেন। কিন্তু গবর্ণমে্ট গোলমাল মিটাইবার 
জন্য বিশেষ কোন ব্যবস্থা করিলেন না। ১৮৩০ অব এক আইন (6২220151107 
ড. ০ 783০) পাশ হইল, তারা চুক্তি ভঙ্গের জন্য ফৌজদারী মোকদ্দম! হইত ; 


থ আক, নক বসা সত শী 


খা 11706 ০6 511 0. 127 2121705 800121705 357851 ৬০1, |, 0০, ৪41 
1 £৮* ঘা! নিজের সাক্ষ্যেই এই প্রবচনের কথ! উল্লেখ করেন । 17. 007, 7২67১০7%, 
&190/51 7692, 
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পাঁচ ৰৎসর পরে বেন্টিঞ্ক এ আইন তুলিয়া দিলেন। লর্ড মেকলের মতে দেওয়ানী 
আদালতেই চুক্তিভঙ্গ মামল! হওয় স্থির হইল। মহামান্ত হালিডে যখন র্রাঙ্গালার 
প্রথম ছোট লাট হন, তখন তিনি এ সব বিষয়ে কিছুই মনোধোগ করিতেন ন| 
এমন কি, তিনি নীল-প্রধান জেলায় নীলকর সাহেবকে সহকারী অবৈতনিক 
ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করিতে লাগিলেন (১৭৫৯ )। সাধারণ লোকে ভাবিল বুঝি 
গবর্ণমেন্টই নীলের অংশীদার । নীলকরেরা৷ এই স্থযোগ ধরিয়া অত্যাচারের 
মাত্র! বাড়াইল। উহা! হইতে কিরূপে নীল-বিদ্রোহ উপস্থিত হইল, তাহাই 
এখন. বলিৰ। 

নীলের চাষে লাভ নাই, তাহা প্রজার! বুঝিল। তখন হইতে তাহারা নীল 
চাষ ন! করিয়া কাটাইৰার চেষ্টা করিত । কুঠিয়াল সাহেবের! নানাভাবে ভয় 
দেখাইয়। মারিয়। ধরিয়! অত্যাচার করিয়া! তাহাদিগকে নীলবুননে বাধ্য করিত। 
এবং সা! কাগজে একরার-নাম! লেখাইয়৷ লইত।* সব সাহেব একরপ ছিলেন 
না। তাহাদের মধ্যে আদর্শ ইংরান্-চরিত্রের লৌকও ছিলেন। আমরা এখানে 
শুধু অত্যাচারীর কথাই বলিতেছি। এই অত্যাচার যে কত প্রকারের ছিল, 
তাহা বলিবার নহে। রাইয়তের খেজুর বন কাটিয়৷ উপড়াইয়! তাহাতে নীলের 
ক্ষেত কর! হইত; পলায়িত প্রজার ঘর ভাঙ্গয়৷ ভি্রার উপর নীলের চাঁষ কর! 
হইত) এমন কি ঘর জালাইয়া দিয় উৎপাত করিয়! অবাধ্য রাইয়তকে তাড়াইয়া 
দেওয়া হইত। অনেক সময়ে কুঠির লোরেরা বিদ্রোহী প্রজার ঘটবাটি গরু 
বাছুর ধরিয়া আনিত ; একবার বারাশীতের ম্যাজিস্ট্রেট মহামান্ত ইডেন সাহেব 
একটি কুঠি হইতে ২।৩ শত আবদ্ধ গরু খাল/স করিয়৷ আনিয়াছিলেন, 1 কিন্ত 
নীলকরের ভয় এত বেশী ছিল যে, কয়েকদিম মধ্যে লোকে নিজের গর লইতে 
অ।সিতেও সাহসী হইতেছিল না। কুঠিতে কুঠিতে কয়েদ ঘ্বর ছিল) চুক্তি 


»$ একজন সদর ইংরাজ এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন *76 ০০1৭১ 1710 270 8010109 ৮/170 
শো) [910821 00 £1717-751055001007919 0003817% 10005) 000116 221 17 09710 
110165১ 10576 2190 56817৮01181 17760 981017085510179 5%10101) 0711765 1785 50175617755 
০6৪1) 0179, 0907) £1৮6 17101770121 80712166501 1715 1 07007901165 ০1 ঠি11175 ঘা 8 01570 
00170 210 (0117116 16 01163 0১6০0011819 [97076 100, হি. ৬০1, 36. 1০. 4০. 


1 ইহাও লারমুর মাকেবের কীর্কি। 522 8705৮67 00. 35756, 1%4289 ০০ 8৮০1 
78০০ 


নীলের চাষ ও নীল-বিদ্বোহ ৭৭৫ 


ভঙ্গ করিলে রাইপ্নতদিগকে কুঠিতে ধরিয়া লইয়! নান! নবোস্তাবিত কৌশলে 
পীড়ন করিবার পর, কয়েদ করিয়! রাখা হইত। যশোহব়ের এক কুঠিতে গিয়! 
এক জয়েণ্ট ম্যাজিষ্রেট ্বয়ং কয়েদ হইতে কতকগুলি লোককে খালাস করিয়া 
দিয়া কুঠির লোকদ্দিগকে শাস্তি দিয়াছিলেন। * কয়েদকরা লোকদিগের যাহাতে 
সন্ধান না মিলে, তজ্জন্। তাহাদিগকে নানাকৃঠিতে ঘুরাইয়া লইত। এ জস্ত 
নীলকরের| “চৌদ্দ কুঠির জল খাওয়াইবার" তয় দেখাইত।1 কোন কোন হত- 
তাগা আবদ্ধের যে একেবারেই সন্ধান হইত ন!, তাহাও ছোটলাট সাহেব বিশ্বাস 
করিয়াছিলেন। $ মোল্লাহাটির "লালমোন” (111. 1.4110991) সাহেবের আরও 
এক নূতন কীর্তি ছিল; তাহার কুঠিতে রাইয়তদিগকে প্রহার করিবার জন্ত আরও 
যে এক প্রকার নূতন লগুড় তৈয়ার কর! হইয়াছিল, তাহার নাম “রামকাস্ত” 
বা পগ্যামটাদ” | এই শ্তামটাদদের আঘাতে রাইয়তেরা জঙ্ঞরিত হইত। কুঠির 
লোকেরা প্রচার করিয়৷ দিয়াছিল যে, চুক্তিভঙ্কের শাস্তির জন্ত সরকার হইতে 
এক “যুগডরের আইন” পাশ হইতেছে, চুক্তিমত নীল ন! বুনিলে মুগ্ডরের ঘা সঙ্থ 
করিতে হইবে । $ এই মুগ্ডরের আইন ও শ্ঠামঠাদের ভয়ে অশিক্ষিত দরিদ্র 
রাইয়তের! থরহরি কম্পবান হইত। নীল বুনিতে না চাহিলে ক্রোধান্ধ ঝুঠিয়ালেরা 
গুলি করিয়! খুন করিত, গ্রামকে গ্রাম উজাড় উৎসঙ্ন করিয়া দিত। এই জন্যই 
কথা উঠিয়াছিল “মনুষ্যরক্তে কলষ্কিত না হইয়া কোন নীলের বাক্স ইংলগ্ডে যাইত 
না। ইহার উপর আরও ছিল; ভারতীয় প্রজ। সব সহ করে, স্ত্রীকন্তার সন্ত্রম 
হানি সহ করে না। নীলকর সাহেবদিগের মধ্যে এমনও হূর্বৃত ছিল, যাহারা 


ক 00101917015 27278/ 2227 212%6£2/78 0০96%025) ০1. 1. 1১, 245-6, 

"এ কান্সারণে আর কত কুঠী আছে ন! জানি,দেড় মাসের মধ্যে চৌদ্দকুঠির জল খেলেন 
ইত্যাদি। নীল দর্পণ, ২১ কর-মভুমদার সংস্করণ, ৩৬ পৃঃ। 

£ 5৮1. 05 (12765 [170695 ঢা 431 99০701870৬০, 1, 0253. 

১ প্রীযুক্ত ললিতচন্ত্র মিত্র মহাশয় লিখিত, "পুর্ববকথা” প্রবন্ধ কর-মনদুমদ্নারের “নীলগর্গণ" 
হুদ পৃঃ। | 

থা 12:80 0০7. 222০6) &73৬55 3978 281461155০0 001), 10৩ [.809318 
51281505650 ম21100017 58801808775 816015 18150 0৩215 ৪8০. 


৭৭৬ বশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


জোর করিয়া কৃষক কন্তাদিগকে ধরিয়! লইয়! কৃঠিতে আনিয়৷ অপমান করিত । * 
এই সব অত্যাচারের ফলে অবশেষে আগুন জলিয়৷ উঠিল। বিশ বৎদর ধরিয়। 
অসহায় প্রঞ্জাকুল নীলের চাষ করিবে ন! বলিয়া নানা চেষ্টা করিতেছিল, কিন্ত 
নীলকরদিগের ছল বল হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই। এইবার ষখন লারমূর 
প্রভৃতির অত্যাচার চরমে পৌছিল, সম্ধদয় ইডেন সাহেবের পরওয়ানায় যখন 
তাহাদিগকে বুঝাইয়। দিল যে, নীলের চাষ করা ন! করা রাইয়তের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন, 
তখন তাহার! দলবদ্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়৷ বলিল -“প্রাণ থাকিতে তাহার! আর 
নীল বপন করিবে না" । + সন্মিলিত প্রজাশক্তির এই কঠোর প্রতিজ্ঞা কেহ ভঙ্গ 
করিতে পারিল না। ১৮৫৮ অবে দেশময় নীল-বিদ্রোহ দেখা দিল। 

এই সময়ে মান্তবর ইডেন সাহেব (11)0 0201779169 4891)169 25061) ) 
বারাশাতের ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তিনি একজন সহ্ৃদয়, স্বাধীনচেত! ও উচ্চমনা 
কর্মচারী; এই গুণেই,তিনি পরে বঙ্গেশর হইম্নাছিলেন। প্রজাদের সঙ্গে 
নীলকর সাহেবদিগের গোলমালের সুচনা দেখিয়াই স্পষ্টই লিখিয়াছিলেন, প্রজাই 
জমির মালিক, নীলকরেরা নছে। প্রজার জমি জোর দখল করিবার তাহাদের 
কোন অধিকার নাই। নীলকরের৷ যেখানে আইন অমান্ত করিয়৷ সেরূপ 


* বিশিষ্ট প্রমাণাভাবে কমিশন এ অভিযোগ বিশ্বাস করেন নাই, কিন্ত এ দেশ্টর প্রজা 
মান ইজ্জতের ভয়ে ব্যাকুল হইয়ছিল। চরিত্রহীন কুঠীর।লের! নিয়তম শ্রেণী হইতে বে স্ত্রীলোক 
সংগ্রহ করিত, তাহার প্রমাণাভাব ছিল ন|। যেখানে গৃহস্থ-রমণীর উপর বলপ্রয়েগ করিত 
সেখানেই গে।পযোগ ঘটিত। গাতিপাতের ভরে প্রঞ্জার। কেহ প্রক!গ্ঠ অভিযোগ ব। সাক্ষ্য 
দিত না, কিন্তু তাহাদের মর্খ্ববংথ!। হইতে বিদ্রোহ-বহ্ির স্ঙ্টি করিয়।ছিল। 1২০৬, 0. [.078 
পাহেব “1791001৩” পত্রে লিখিক়্াছিলেন “11১ ৮1917689701 0551. 090£77665 ৬11] 65901 
17095 1)0৬ 01)67 00101019817) 01 056 1710180 51819১, কাচিকাটা কুঠির হিলস্‌ (210171 
৮৪1 11115 ) সাহেব হরমণি নামে এক হুন্দপী কৃষক কন্তাকে বলপুর্বক কুঠিতে আনিয়। 
দ্বিপ্রর রাত্রি পর্যন্ত আটকাইয়! রাখিরা(ছল। “হিন্দু পেটিরটে” হহ! প্রকাশিত হয়। 11176 
9079 5/85 91019) 1২৮, ০. 80207560501) 0860975 67. 100159 (00171715510), 11176 
117815075 (1017 0161501791) ১10 07101515091) 0790 075 81009001075587760 9৪ 
০15911 01০৮16এ. এই ঘটনা অবলম্বন করিয়া! দীনবন্ধুর "নীলদর্পণে” রোগ, সাহেবের 
পাশবিক অত্যাচার কল্পিত হইয়াছিল | 

1 রাইযতের কঠোর প্রতিজ্ঞষর আভাষ কমিশনের বহু কৃষক নাক্ষীর মুখে শুন! যায় 


নীলের চাষ ও নীল-বিদ্রোহ ৭৭, 


করিবে, ম্যাজিষ্রেটেরা সেখানে. গ্রজার স্বত্ব রক্ষা করিতে বাধ্য. : ছোটলাটও 
এই মতের পরিপোষক হইবেন। সৌভ্াগ্যবতী মহারাণী ভিন্টোরিয়ার, রাজ্য 
গ্রহণের সঙ্গে এদেশীয় শাদন-বিভাগে এক নবধুগের অবতারণ| হ্ইয়াছিল।. 
বাঞ্গালার সৌভাগ্যফলে প্রসিদ্ধ গ্রাণ্ট মহোদয় (51 ]. ৮. (706) তখন 
বঙ্গের মসনদে উপবিষ্ট এবং দয়ার সাগর লর্ড ক্যানিং ভারতের রাজপ্রতিনিধি। 
কমিশনার সাহেব ইডেনের মত-বিরুদ্ধে ঈাড়াইলে কি হয়, ছোটলাট গ্রাণ্ট সে 
মতের অনুমোদন করিলেন এবং ক্যানিং গ্রাণ্টের সহিত একমত হইলেন।, 
বাস্তবিকই এই ক্যানিং-গ্রাণ্ট-ইডেনের আবির্ভাবের ফলে নীলকরের উৎপাত বন্ধ 
হইয়াছিল। এজন্য বঙ্গবাসীর! এই ত্রিমুর্তির নিকট চিরক্কৃতভ্ঞ। 

১৮৫৯, ২*শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ইডেন সাহেব বাঙ্গালা ভাষায় এক 
রোবকারী রচন! করিয়া সাধারণকে জানাইয়া দিলেন যে, “নীলের জন্ চুক্তি কর! 
বা ন! কর! প্রজাদিগের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন |” নদীয়ার ম্যাজিষ্ট্েটে সহৃদর হর্শের 
(14 ৬/-.:০15০৩| ) তীহার পন্থান্থসরণ করিলেন। গবর্ণমেণ্টের সঙ্তি 
মত প্রজার্দিগকে এই রোবকারীর নকল দিবার ব্যবস্থা হইল। প্রজার! উহাই 
চাহিতে ছিল; এখন শতশত লোকে নকল লইয়া উহার প্রকৃত মর্ম সর্ব রাষ্ট্র 
করিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে বলভরসা! দিয়া উদ্রিক্ত করিবার লোকের 
অভাব হইল না। তখন প্রজার! “যোট” বাদ্ধিয়া নীলের চাষ বন্ধ করিয়া দিল।, 
যশোহরের অন্তর্গত কাঠগড়া। কান্সারণের মধ্যেই এই চাষ বন্ধ করিবার ব্যাপার 
প্রথম আরম্ভ হয়। এই সঙ্গে নীল-বিদ্রোহের প্রক্কত কারণগুলি গণনা! করিতে 
পার! যায় £--১) নীলের চাষ লাভজনক নহে বলিয়া প্রজার অনিচ্ছা । (২) 
ড্যালহৌসির শাসিনকালে খাস্চ দ্রব্যের অত্যন্ত মূল্যবৃদ্ধি হইলেও নীলকরেরা 
প্রজাদিগের নীলের লভ্য বাড়াইলেন না, এজন্য প্রজাদিগের অসন্ততটি। €৩) 
বাধ্য করিয়া দাদন দেওয়ার' পদ্ধতিতে প্রজার বিরক্তি। (৪) নীলকরের অত্যাচার 
ও অবিচারের জন্ত নীল চাষের প্রতি ত্বণ ও ভয়। (৫) ইডেনের ইস্তাহার 
হইতে প্রজার! জানিল যে'নীলের চাষ করা না কর! তাহাদের ইচ্ছাধীন। (৬) 
গ্রান্ট মহোদয় প্রজার পক্ষে মত প্রচার করিলে গুজব রটিল যে, গবর্ণমেন্ট 
নীলচাষের বিরোধী । (৭) নায়ক্দিগের উত্তেজনা ও আশ্বাস বাণী। এই সকল 
কারণ সমবেত হইয়া নীলবিদ্রোহের স্টি করিয়াছিল। 


৭4৮ ধশোঁহর-খুল্নার ইতিহাস 

ধশোছরের অন্তর্গত চৌগাই।! গ্রামে বিষুচরণ বিশ্বাস ও দিগন্বর বিশ্বাস বাস 
করিতেন। তাহার! পূর্বে নীলকুঠির দেওয়ান ছিলেন। কিন্তু কুঠিয়ালদিগের 
অত্যাচার দেখিয়া তাহাদের হৃদয় কাদিয়া৷ উঠিল? তাঁহারা! কার্যে ইন্তাফা। দিয়। 
প্রজার পক্ষে দণ্তীয়মান:হুইলেন, গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়। গ্রক্কৃত অবস্থা, বুঝাইয়। দিয়া 
প্রজার্দিগকে উদ্রিস্ত করিয়া তুলিলেন। বহ্কি অনেকদিন হইতে ধুমারিত 
হুইতেছিল, কিন্তু এই চৌগাছা! হইতে উহা! পর্ব গ্রথম জলিল। * ( চৌগাছা! 
কাঠগড়া - কান্সরণের অন্তর্গত )। ছুই বংসর মধ্যে এই বহ্ছি সমস্তদেশ 
আলাইয়াদিল। বিশ্বাসদিগের কিছু সঙ্গতি ছিল; যাহ! ছিল সব এই পাছে ব্যকর 
করিলেন। প্রজার “যো” ভাঙ্গিবার জন্ত নীলকরেরা ক্ষেপিয়! গেল; বিশ্বাসেরা 
বরিশাল হইতে লাঠিয়াল আনিলেন, দেশের লোককে লাঠি ধরাইলেন ; বঙ্গের 
মীনসন্্রম রক্ষার উপাদানরূপে লাঠি আবার উঠিল। নীলকরের হাজার লোঁক 
আসিয়া বিধু'চরণের বিদ্রোহী গ্রাম সহসা! আক্রমণ করিল, কত রক্তপাত হইল, 
কিন্তু বিশ্বাসদিগকে ধরিতে পারিল না'। তাহার! রাত্রির অন্ধকায়ে গ্রাম হইতৈ 
গ্ামাস্তরে ঘুরিতেন, গ্রামের পর গ্রাম জাগাইতে লাগিলেন। রাইন্নতেরা কেন 
নীল বুনিল না, দেড়বৎসর মধ্যে কাঠগড়! কারবার বন্ধ হইয়! গেল, আর খুলিল 
না। নিঃস্ব প্রজার নামে নালিশ হইলে উহারা ছইজনে তাহার জরিমানা! বা 
দীদনের টাকা এবং মোকদ্দামার খরচ। দিতেন, কেহ জেলে গেলে তাহার পরিবার 
পালন করিতেন। এইবূপে তাহারা সর্বস্বান্ত হইলেন । হিসাব করিয়া দেখিলেন, 
তাহাদের সর্ধন্ধ ১৭ হাঞ্জার টাকা । টাক সামান্ত বটে, কিন্তু টাকার অনুপাতে 
গা কাঁধের ৮ অনেক রি ।1 
অন্তর্গত ইলিশসারি ( মহেশপুরের সন্িকটে ) কুঠির পার্বতী নারার়ণপুর, বড়খান্পুর প্রস্ভৃতি 
গ্রান্ে' প্রথম গে'লমাল আরম্ত হয়৷ নীল বুনিবে ন! বজিরা রাঁইক্তের আপত্তি করে এবং 
বাগদ। থানার লোকের উপর আক্রমণ করে। 562 [55105700601 10, ]. 00 511৩ 29 1%4185 
৫০%. £26০7 ০. 83. কিন্তু হ্বগাঁয় শিশির কুমার ঘোর ১৮৮, অন্দে স্বীয় অমৃত বাঞ্জার পত্রিকায় 
লিখেন যে, চৌগাছাতেই প্রথম বিজ্রো্ছের হুচন। হয়। চৌগাছ! বা! নারায়পপুর উভয়ই কাঠগড়া 


ক্ানূসরণের মধ্যবর্তী । 


২ 4৯ ১০ ০৫ ৮৪671০67১81) 8৩41 ০ 840৪ ওযা 031)091) 24০%755 01 
1%412% 226) 381531) & 0০: 01১. 73-8০- 


নীলের চায় ও নীল-বিজ্লোহ ৭8৯ 


শুধু চৌগাছার বিশ্বাসের! নহেন, দেশমধ্যে এমন অনেক লোক্কের আরির্ভাব 
হইয়াছিল। এই বিদ্রোহ স্থানিক বা সামরিক নহে; যেখানে যতকান -ধরিয়া 
বিদ্রোহের কারণ বর্তমান ছিল, সেখানে ততকাল ধরিয়। গোলমাল চলিস্াছিল। 
উহার নিমিত্ত যে কত গ্রাম্যবীর ও নেতার উদয় হইয়াছিল, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় 
তাহাদের নাম নাই। কিন্তু তাহাদের মধ্যে অনেকে অবস্থাূসারে. যে বীরত্ব, 
্বার্থত্যাগ ও মহাপ্রাণতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহার কাহিনী শুনিবার ও 
শুনাইবার জিনিস। বাহার! তাহার চাক্ষুষ বিবরণ দিতে পারিতেন, আলজ্প ৬৪ 
বৎসর পরে তাহাদের অধিকাংশই কাল-কবলিত। এখনও গল্প গুজবে যাহা 
আছে, শীঘ্রই ভাহা লুপ্ত হইবে। প্রাচীন যশোহরের মানচিত্রে কতশত গ্রামে 
নীলকুঠির চিত্র আছে ). এখনও উহার অনেক. ভ্রস্তপ ইমারতের গায়ে বা রান্তার 
খোয়ায় আত্মগোপন করে নাই। এঁ সকল কুঠির তিরোভাবের সঙ্গে কিছু 
প্রতিহাঁসিকতা বিজড়িত আছে। হয়তঃ উহাদের পার্বর্তী ক্ষেত্র সকল একদিন 
যোদ্ধ-র্তে কলক্কিত হইয়াছিল। কিন্তু কে আজ. সেই যুদধক্ষেত্রের তালিকা নির্ণয় 
করিবে? লড়াই ত অনেক হইয়াছিল, আজ. কয়জনে, তাহার খবর রাখে? যাহ! 
কিছু খবর সংগ্রহ করা যায়, আমার এই ইতিহাসে তাহারই বা স্থান কোথায়? 
এখনও ক্কষকের মুখে গ্রাম্য স্থরে শুনিতে পাওয়া যায় £-- 

 “মোল্লাহাটির লম্বালাঠি, রইল সব হুদোর আটি, 

_ কল্কাতার বাবু ভেয়ে, এল সব ব্জ রা! চেপে, লড়াই দেখবে খ'লে।” ইত্যাদি 
_ শড়াই হইয়াছিল, কতলোক কতস্থানে হত বা আহত হইয়াছিল, তাহার 
খবর নাই। খবর এইটুকু আছে, তাহাদের যন্ত্রণা ও মৃত্য সফল হইয়াছিল, 
জেদ্‌ বজায় ছিল। মোল্লাহাটির যে লম্বা লাঠির বলে নীলকরের!| বাঘের মত 
দেশশাসন করিতেন, প্রজীর! চাষ বন্ধ করিলে সে লাঠির আঁটি পড়িয়া! রহিল, 
উহা ধরিবার লোক ভুটিল না। নীষকরের উৎপাত বন্ধ হইয়া 'আঙিল।' এই 
' সময়ে বিষুচরণের মত দেশ-মাতৃকার আরও কত স্ুসস্তান জাগরিত হইয়া! 
দেশময় তুখুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন । উহ্থাদের ' সকলের রুথা 
জানি না; যাহাদের কথা জানি, তন্মধ্যে পলুয়া-মাগুরার শিশিরকুষার ঘোষ, 
সাগুহাটির, জমিদার মথুরানাথ আচার্য, .চণ্তীপুরের জমিদার শ্রীহরি রা গ্রভৃতির 
নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগা। যাহার! কার্রাক্ষেত্র হইতে দুরে, থাকিরা 


৭৮৩ রা ৫7 ী ইনি সি. 


লেখনীর সাহায্যে দীনহীন প্রজাবর্গের বন্ধু হইয়াছিলেন, তগ্মধ্যে চৌবেড়িয়ার 
“নীল-দর্পণ” প্রণেতা দীনবন্ধু মত্র এবং কলিকাতার “হিন্দু: পেটি,রট”*-সম্পাদক 
হরিশ্জ্জ মুখোপাধ্যায়ের নাম চিরশ্ররণীয় হইয়াছে। 
১৮৫৮ অবে শিশির কুমারের বয়স ১৮ বৎসর মাত্র। গ্রজ! নীল বুনিবে না 
বলিয়া! *যোট" করিয়াছে শুনিষ্ক, তিনি আনন্দে আটথান হইয়াছিলেন। সেই 
অজাতশ্ক্র যুবক “পেটি য়াট” পত্রের জন্য আালাময়ী ভাষায় নীলকরের অত্যাচার 
প্রসঙ্গ লইয়া যে সব ইংরাজী প্রবন্ধ লিখিতেন, তাহাতে কর্তৃপক্ষের তাক্‌ 
লাগিয়াছিল। ৬ যশোহরের ম্যাজিপ্রেট মোলনী (117. [10107 ) ও স্কীনার 
(011. 91171767) সাহেব তাহাকে কারাভয় দেখা ইলেন, কিন্তু লেখা ছাড়াইতে 
পারিলেন না । 1 তিনি প্রজাদিগকে লইয়! গ্রামে গ্রামে ঘুরিতেন, নীলের চাষ 
যে কত অপকারী এবং উহ! বন্ধ করা যে আইন বিরুদ্ধ অপরাধ নহে, তাহ! 
বুঝাইয়৷ দিতেন। ১৮৫৯ হইতে রাইয়তী নীলের চাষ অনেক স্থলে বন্ধ হইয়! 
গিয়াছিল। বিস্তবোহী প্রজার! শত নির্যাতনের লক্ষ্য স্থল হইয়াও অটল রহিল। 
গ্রামের সীমায় একস্থানে একটি ঢাক থাকিত; নীলকরের লোকে অত্যাচার 
করিতে গ্রামে আসিলে, কেহ সেই ঢাক বাজাইয়! দিত, অমনি শত শত গ্রাম্য 
কষক লাটিসোটা লইয়া দৌড়িয়া আসিত। নীলকরের লোকেরা প্রায়ই অক্ষত 
দেহে পলাইতে পারিত না। সন্ষিলিত প্রজাশক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া সহজ 
ব্যাপার নহে। প্রজাদের নামে অসংখ্য মোকদ্দামা হইত, তাহারা জেলে যাঁইত। 
বিচারালয়ে তাহার্দিগকে সমর্থন করিবার জন্ঠ লোক জুটিত না। বৃটিশ ইগ্ডিয়ান 
সভা! হইতে ২1৩ জন মাত্র মোক্তার পাঠান হইয়াছিল, তাহার! সব মোকদ্দামার 
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1 শিশির বাবুর অন্ত নাম ছিল মক্মথলাল ঘোষ | এজন্ড তিনি ?1. [.. 0. এই সংক্ষিপ্ত 
নামে প্রবন্ধ লিখিতেন। মুদ্রাকর-প্রমাদ বশতঃ উদ 1. ₹.. 1. হয় গেল । শিশির কৃষার 


মেতুল আর সংশোধন করিলেন ন।। 





মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ [ ৭৮১ পৃঃ 


শ্রীসতীশচন্ত্র মিত্র প্রণীত যশোহর ধুলনার ইতিহাসের জন্য 


ঙ 


90781558158 6. 7০1৮৪, 


নীলের চাষ ও নীল-বিদ্রোহ ৮১ 


কার্য করিতে পারিতেন না এই সময়ে শিশিরকুমার তাহার অঞ্চলে প্রজার 
একমাত্র বন্ধু ছিলেন ; তিনি নানাভাবে উহাদ্িগকে সাহাধ্য করিতেন। তিনিই 
প্রজাদিগকে সত্যাগ্রহ শিখাইয়াছিলেন ; কষ্ট পাইলে, নিরনন থাকিলে, সর্বস্বান্ত 
হইলেও তাহার! জেদ্‌ ছাড়িত না । তাহার! হাঁসির সঙ্গে কারাবরণ করিয়া! লইত, 
ভগবানের.নাম করিয়। সকল ছুঃখ নীরবে সহা করিত। *নীলকরের অত্যাচারের 
হস্ত হইতে প্রজাগণকে রক্ষা করিবার জন্তই যেন শিশিরকুমার ভগবান কর্তৃক 
প্রেরিত হইয়াছেন, এই 'মনে করিয়া কৃষকগণ তাহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি 
ক!রত; তাহার তাহাকে সিদ্ধপুরুষ মনে করিয়া “সিক্সিবাবু” নামে অভিহিত 
করিয়াছিল।” * গবর্ণমেণ্ট হইতে শিশিরকুমারকে ধরিবার চেষ্টা চলিয়াছিল। 
কিন্ত তাহার বিরুদ্ধে প্রবল অভিযোগ স্থাপিত হইতে পারিতেছিল না। পুলিস 
ইনস্পেক্টর প্রসন্নচন্ত্র রায়ের উপর তদন্তের ভার পড়িল; তিনি রিপোর্ট 
করিলেন, শিশিরকুমার নীল বুনিতে নিষেধ করিতেছেন; ম্যাজিষ্ট্রেটও তাহাকে 
ফৌজদারী সোপর্দ করিবার জন্ত গবর্ণমেণ্টের হুকুম চাহিলেন ; কিন্তু কৌশলী 
যণ্'রে বীরকে গ্রেপ্তার করার সুযোগ পাওয়া গেল না, কারণ তিনি কখনও 
আইন-বিগর্থিত কার্ধ্য করতে প্রজাদিগকে পরামর্শ দেন নাই। সিপাহী- 
বিদ্রোহের অব্যবহিত পরে নান। সাহেৰ ও তীতিয়। তোগীর নাম দেশময় ছড়াইয়া 
পড়িয়াছিল। নীল বিদ্রোহী কৃষকেরাও তাহাদিগের নেতাদ্দিগকে এইসব নামে 
অভিহিত করিত। 

হরিশ্চন্্র দেশহিটৈষী পেটি,য়ট-পত্রে যে বন্ধি জালাইয়াছিলেন, শিশিরকুমার 
গ্রভৃতি কয়েকজনে 1 মফস্বল হইতে উহার ইন্ধন যোগাইতেন। - হরিশ্চন্জর 
সামান্ত বেতনের সরকারী কর্মচারী মাত্র ছিলেন, কিন্তু তাহার স্বয়ংসিত্ব কলমের 
মুখে যে জলন্ত ভাষ! উদগীরিতি হইত এবং বিপ্লবের যুগে তিনি যে বিচক্ষণতার 
পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতেই গবর্ণমেণ্ট মুগ্ধ হইয়াছিলেন। “ তাহার চেষ্টার 
বুটিশ ইগ্ডয়ান এসোসিয়েসন প্রজার পক্ষ অবলম্বন করেন। তিনি শুধু 





* যুক্ত অনাথনাধ বন্ধ প্রণীত “হাত! শিশির কুমার ঘোষ,” ৩৫পুঃ 
1 যশোহর হইতে গিরিশচন্্র বু নামক একজন পুলিশ ইনস্পে্টরও পেটি,য়টে নীলকরের 
কাহিনী লই?! প্রবন্ধ লিখিতেন। সে দৌধে অবস্ ডাঙাকে চাকরী ইন্তাফা দিতে হইছিল । 


নই ধশোহর-খুল্নার ইতিহাষ 


সম্পাদকত1 করিতেন.না, রোমান টি,বিউনের মত তাহার গৃহদ্বার সর্বদা অনর্গঃ 
থাকিত সে গৃহ-প্রাঙ্গণ নিত্য অসংখ্য নীলকর-পীড়িত রাইয়তের অশ্রুজবে 
অভিষিক্ত হইত। তিনি উহ্বাদিগকে আশ্রয় দিতেন, "অবদান করিতেন 
অবশেষে অনিয়মিত গুরুপরিশ্রমে তাহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয় পড়িল, তিনি ক্ষয়রোগে 
আক্রাস্ত হইয়। অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। কিন্তু তৎপূর্বেই তাহার 
স্বপন সফল হইয়াছিল। 

পূর্বোক্ত সিন্দুরিয়া ও জোড়াদহের কার্ধ্যাধ্যক্ষ জর্জ ম্যাকৃনেয়ার . সাহেবের 
অপব্যরহারে বিরক্ত হইয়। সাধুহাটির জমিদার বাবু মথুরানাথ আচাধ্য এবং 
তাহার অন্যতম সরিক দিকৃপতি বাবু উত্তেজিত ক্ষকদিগের পক্ষাবলম্বন করেন, 
তাহাদিগকে উদ্রিক্ত করিয়া! দলবদ্ধ করেন। কথিত আছে, সেই বিদ্রোহকালে 
একস্থানে প্রায় ৩০ হাজার লোক .সমবেত হইয়াছিল। কুঠিয়ালের লোকেরা 
কিছুতেই তাহাদিগকে হটাইতে পারে নাই। নীলকরের অত্যাচারের. ফলে 
বিদ্রোহ হয় বটে, কিন্তু বিদ্রোহের সময়ে উদ্রিক্ত প্রজার নীলকরের উপর কম 
অত্যাচার করে নাই। মধুর বাবুর প্রজারা অনেক নীল কম্খ্চারীর বাড়ীঘর 
লুঠ-তরাঞ্জ ও তাহাদিগকে যথেষ্ট লাঞ্চন! দিয়াছিল। অবশেষে ম্যাকৃনেয়ার 
মথুরবাবুর বাড়ীতে গিয়া তাহার শরণাপন হইয়া অতিকণ্টে রাইয়্তদিগকে 
উপশান্ত করেন। নদীয়ার অন্তর্গত চুয়াভাঙ্গ! মহকুমায় যে বিদ্রোহ হয়, তাহার 
প্রধান নেতা ছিলেন চণ্ডীপুরের জমিদার শ্রীহরি রায়! তিনি কমিশনে 
সাক্ষ্য দেন। 

১৮৬০ অবে'র প্রারস্ত হইতে ৰিদ্বোহের অবস্থা! গুরুতর হইয়া -দীড়াইল। 
লর্ড ক্যানিং সে সংবাদে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া! পড়িলেন। কোন নির্বোধ 
নীলকরের বন্দুকের মুখে আগুণ অলিলে তন্দবারা বঙ্গের সমস্ত নীলকুঠি ভশ্মসাৎ 
হইবে, ইহাই তীহার আশঙ্কা হইল। * এই বৎসর মহামতি গ্রাণ্ট যশোহরের 
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নীলের চাষ ও নীল-বিদ্রোহ রত 


উত্তরভাগে কুমার ও কালীগঙ্গা নদীপথে ৬০৭ মাইল ভ্রমণ করিবার সময়ে 
১৪ ঘণ্টাকাল উভয় কুলের শ্রেণিবদ্ধ, স্থবিচারপ্রার্থী অত্যাচারিত প্রজাপুঞের 
আকুল আর্নাঁদে ব্যাকুলিত হইয়া! ছুরবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন । & 
উহার পূর্বেই বঙ্গীয় গবর্ণমেন্ট ৩১শে মার্চ তারিখের ১১শ আইন (৯০: 201 
০186০ ) অন্ুুসারে নীলকরের অত্যাচার বিষয় তদন্ত করাইবার জন্ত পাঠজন 
সদ্ত লইয়৷ এক "ইগ্ডিগো কমিশন” গঠিত করেন। যশোহরের ভূতপূর্ব জর্জ- 
ম্যাজিষ্ররেট শ্রীযুক্ত সীটন-কাঁর (৮. 3. 99০7-1 ) সাঁহেব উহার সভাপতি 
হন। * সরকার পক্ষ হইতে তিনি এবং মিষ্টার টেম্পল ( £২. 16£7015) 
প্রজ্জাও মিশনরী পক্ষ হইতে রেভারেও সেল ( [২০৬. 0. 991০), নীলকর সভার 
পক্ষ হইতে মিষ্টার ফাগু'সন ( ড/. . 175780359)) ) এবং বৃটিশ ইগ্ডিয়ান 
সভা হইতে জমিদারদিগের প্রতিনিধি স্বরূপ বাবু চক্ত্রমোহন চট্টোপাধ্যায় এই 
“কমিশনের” সদন্ত ছিলেন। এই কমিশন ১৮ই মে হইতে ১৪ই আগষ্ট পরাস্ত 
১৩৬ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া ২৭শে আগষ্ট রিপোর্ট দাখিল করেন। 
সাক্ষীদিগের মধ্যে ১৫জন সরকারী কর্মচারী, ২১জন নীলকর, ৮জন পাদ্দরী, ১৩ 
জন জমিদার ব! তালুকদার এবং ৭৭জন রাইয়ত ছিল। উহাদের জবানবন্দী 
হইতে ধীর গম্ভীর নিরপেক্ষ সমালোচন! দ্বার 1 কমিশনের মন্তব্যগুলি লিপিবদ্ধ 
হইয়াছিল। ফাগুসন সাহেব কোন কোন বিষয়ে একুটু ভিন্ন মতাবলম্বী 
হইলেও নীলকরের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ ছিল, কমিশন তাহার অধিকাংশই 
মোটামুটি স্বীকার করেন এবং স্পষ্টভাবে নির্দেশ করেন যে, 'নীলকর দিগের 
বাবসার-পদ্ধতি উদ্দেশ্ততঃ পাপজনক, কার্য্যতঃ ক্ষতিকারক এবং মুলতঃ 
্রমসন্কুল। $ পরবত্তী ডিসেম্বর মাসে গ্রাণ্ট মহোদয় এই রিপোর্ট সম্বন্ধে 
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৭৮৪ যশোহর-খুল্নার. ইতিহাস 


স্বকীয় সুদীর্ঘ মন্তব্য সঙ্থলিত করেন। উহাতে, নীলকরদিগের অপকর্থের 
ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া যায় । ছোটলাট স্পষ্টতঃ স্বীকার করেন, পবাঙ্জালার 
প্রজা কতদাস নহে, পরস্ত প্রকৃতপক্ষে জমির স্বত্বাধিকারী । তাহার্দের পক্ষে 
এরূপ ক্ষতির বিরোধী হওয়া বিম্ময়কর নহে । যাহা! ক্ষতিজনক তাহা করাইতে 
গেলে অত্যাচার অবশ্তস্ভাবী ; এই অত্যাচারের আতিশ্যই নীলবপনে প্রজার 
আপত্তির মুখ্য কারণ ।” & 

কমিশন ব! ছোটলাট কোন নুতন আইন প্রণয়ন করিবার প্রয়োজনীয়তা 
বোধ করেন নাই। তবে প্রচলিত আইন যাহ।তে চলে, অত্যাচার. অবিচার ও 
ভূল ধারণ! যাহাতে দূরীভূত হয়, তজ্জন্য কয়েকটি ইস্তাহার প্রচার করা হয়। 
তন্বার! সাধারণকে জানাইয়! দেওয়া হয় যে, (১) গবর্ণমেণ্ট নীল চাষের পক্ষে 
বা বিপক্ষে নহেন, ২) অন্ত শন্ত্যের মত নীলচাষ করা ব1!না করা সম্পূর্ণরূপে 
প্রজার ইচ্ছাধীন, এবং (৩) আইন অমান্ত করিয়া অত্যাচার বা অশান্তির কারণ 
হইলে নীলকর ব! বিদ্রোহী প্রজা! কেহই কঠে॥র শাস্তির হস্তে নিস্তার পাইবেন 
না। ইহার পর নুতন আইনান্থযারী (4১০৮ 2011 ০ 786০), বিচারের 
সুবিধার জন্ত স্থানে স্থানে মহকুমা! স্থাপিত হইল এবং সর্বত্র পুলিসের শক্তিবৃদ্ধি 
করা হইল। প্রজার! দণবদ্ধ হই! &ঁ বৎসর নীলের হৈমস্তিক চাষ জোর করিয়া 
বন্ধ করিবে শুনিয়া! যশোহর ও নদীয়ায় ছুইদল পর্দাতিক সৈন্ত পাঠান হইল 
এবং ছুইখানি রণতরী ছুই জেলার নদীপথে ভ্রমণ করিতে থাকিল। প্রজাদিগের 
ক্রোধ তখনও যায় নাই, তাহারা দলবদ্ধ হইয়! নীলকর-তালুকদারদিগের খাজান। 
বন্ধ করিয়৷ দিল; তজ্জন্ত গবর্ণমেণ্ট ১১জন নীলকরকে লাটের থাজন| দাখিল 
করিবার জন্ভ কিছু কিছু সময় দিতে বাধ্য হন। পরৰৎসর দেশের অবস্থ৷ 
ক্রমশঃ শান্তভাব ধারণ করিল; নীলকরের! ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ক্রমশঃ অনেকে 
ব্যবসার়াস্তরগ্রহণে ব্রতী হইলেন । 

কমিশনের রিপোর্ট বাহির হইতে ন! হইতে ত্র বৎসর (ইং ১৮৬০, বাং ১২৬৭) 
আশ্িনমাসে “নীলদর্পণ” নাটক ঢাকা হইতে প্রকাশিত হয়। উহাতে গ্রন্থকার 
৮দীনবন্ধু মিত্রের নাম ছিল না, কিন্তু শীত্রই সে নাম প্রকাশিত হইয়৷ পড়িল। 

* ্রীযুত্ত হেমেন্সপ্রলাদ ঘোষ লিখিত এনীজদর্পণের” ভূমিকা, কর-ম্তুষদার 
সংস্করণ, ১ পৃঃ। সু ॥18 
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এই নাটিকে দীনবন্ধুর তুলিকাপাতে নীলকর-পীড়িত বাঙ্গালা দেশের এক জীবন্ত 
চিত্র প্রকটিত হইয়াছে.। মোল্লাহাটির কাছে চৌবেড়িয়া গ্রামে দীনবন্ধুর. বাড়ী, 
নির্যাতিত প্রজাবন্দ তাহার প্রতিবেশী, ডাকবিভাগের চাকরীর জন্য নদীয় 
যশোহরের সর্ববিধ সংবাদ সংগ্রহ করা তাহার পক্ষে সহজ, তিনি নিজে 
নাট্যকলা সিন্ধহন্ত স্ুরসিক লেখক। নাটকীয় চরিত্রগুলির ভাষা ও ভাবভঙ্গি 
এত স্বাভাবিক ও মর্মম্পর্শী হইয়াছিল, যে তাহার সন্ধান অবার্থ হইল। কয়েক 
মাস মধ্যে যখন এই পুস্তক পাদরী লঙ. (1২6৮. 20069 [.01)5) সাহেবের 
তত্বাবধানে কবিবর মাইকেল মধুস্দন দত্তের নিপুণ লেখনীর সাহায্যে ইংরাজীতে 
ভাষাস্তরিত হইল, তখন নীলকর মহলে হুলস্ুল পড়িয়া! গিক়াছিল। তখন ক্ষিপ্ত 
নীলকর সম্প্রদায় অচিরে লঙ. সাহেবের বিরুদ্ধে ভীষণ মোকদ্দামা আনিয়াছিলেন ১ 
স্থপ্রীম কোটের বিচারে লঙ্‌এর একমাস কারাদণ্ড ও সহত্র টাক! অর্থদণ্ড হইল। 
জরিমানার টাকা স্বনামধন্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ তৎক্ষণাৎ কোর্টে দাখিল করিলেন। 
কারাদ খণ্ডিত হইল না বটে, কিন্তু উহার জন্তই মহামতি লঙ. দেশ প্রসিদ্ধ 
হইলেন। পথে ঘাটে শস্তক্ষেতে মন্মব্যথিত কৃতজ্ঞ কলষকের করুণ কণ্ঠে স্বভাব: 
কৰির গ্রাম্য রে গান শুনা গিয়াছিল ₹-- 
“নীল-বাঁদরে সোনার বাঙ্গাল৷ করলে এবার ছারেখার ! 
অসময়ে হরিশ ম'লো, লংএর হল কারাগার-_ 
প্রজার আর প্রাণ বাচানে ভার ।” 

নীলদর্পণ যতই পঠিত ও প্রচারিত হইল, নীলকরের অত্যাচার বৃত্বাত্ত ততই 
দেশের সকল স্তরে রাষ্ট্র হইয়! পড়িতে লাগিল। শীঘ্রই “নীলদর্পণ” বহু ইউরোপীয় 
ভাষায় অনুদিত হইয়া গেল। তখন পর্য্যন্ত (বঙ্কিম চন্দ্রের ভাষায় বলিতে গেলে,) 
“এই সৌভাগ্য বাঙ্গালার আর কোন গ্রন্থেরই ঘটে নাই। গ্রন্থের সৌভাগ্য 
যতই হউক, কিন্তু যে যে ব্যক্তি ইহাতে লিপ্ত ছিলেন, প্রায় তাহার৷ সকলেই 
কিছু কিছু বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন। ইহার প্রচার করিয়া লঙ. সাহেব কারাবন্ধ 
হইয়াছিলেন, সীটন-কার অপৰস্থ হইয়াছিলেন। * ইহার ইংরাজী অন্থবাদ 

* সীটন-কার অভিযোগের ফলে বীয় গবর্ণমেন্টের সেত্রেটারীর পদ ত্যাগ করেন। 
গরে ভারতসরকার হইতে তাহাকে হাইকোটের জজ ও পররাষ্ট্র-সচিবের পদে পুননিষুক্ত 
কর! হইয়াছিল । 


শ৮৬ ধশোহর-খুল্নার ইতিহাপ 


করিয়! মাইকেল মধুহ্দন দত্ত গোপনে তিরস্কৃত ও অবমানিত হইয়াছিলেন, এবং 
শুনিক্নাছি, শেষে তাহার জীবন নির্বাহের উপায় সুপ্রীম কোটের চাকুরী পথ্য্ত 
ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। গ্রন্থকর্ত। নিজে কারাবদ্ধ বা কর্শচ্যুত হুয়েন 
নাই বটে, কিন্তু তিনি ততোধিক বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন।” * নীলদর্পণ রচন! 
কালে একদা মেঘন পার হইবার সময় দীনবন্ধুর নৌকা জলমঞ্ন হয়, তিনি 
কোনক্রমে উহার পাওুলিপি খানি মাত্র সঙ্গে লইয়। দৈবানুগ্রহে সে যাত্রা রক্ষা 
পান। আমর] তৃতীয় খণ্ডে রায় বাহাছুর দীনবন্ধুর জীবনবৃত্ত দিব। 
নীলকরদিগের প্রতিপত্তি ও কম ছিল না, তাহার! প্রতিহিংসাও কম লন 
নাই। গ্রাণ্টের শাসনকালে তাহাদের চরিত্র-কলঙ্ক প্রকাশিত হইয়া পড়ায় 
তাহার! হাড়ে চটিয়! যান। উহারা *“ইংলিশম্যান' ও “হরকরা”” প্রভৃতি 
সংবাদ পত্রের সাহায্যে নান! ছল্সনামে গ্রাণ্ট হইতে ইডেন পর্য্যস্ত বহজনের উপর 
অজশ্র গালিবর্ষণ কন্পিয়া গায়ের জাল! মিটাইয়াছিলেন। এই সময়ে সরকারী 
কাগজপত্রের মধ্যে ম্যাক আর্থার নামক একজন যশোহর জেলার নীলকরের 
কুচরিত্র সম্বন্ধীয় চিঠি প্রকাশিত হয় বলিয়৷ নীলকরগণ মহামান্ত গ্রাণ্টের নামে 
১০ হাজার টাকার দাবিতে এক মানহানির মোকদামা রুজু করেন। তখন 
এদেশীয় আদালতে লাট সাহেবদেরও বিচার হইত। স্তর বার্ণিস পিককের 
( চিফজজ ) বিচারে এ মোকদ্দামায় লাটসাহেবের নামমাত্র একটাকা অর্থদণ্ড 
হইয়াছিল । কাচিকাটা কুঠির আর্চি'বল্ড হিলস্‌ সাহেবের কথা পূর্বে বলিয়াছি ; 
তৎকর্তৃক স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার কাহিনী পেটি,য়টে প্রকাশিত হয় বলিয়৷ 
হিলস্‌ সাহেব হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নামে মানহানির মোঁকদ্দম! উপস্থিত 
করেন; অকন্মাৎ অকালে হরিশ্ন্দ্রের মৃত্যু হইলেও উদ্ধার নাই, তাহার স্ত্রীর 
নামে মোকদ্দমা চলিয়াছিল। 
এইরূপ বহুবৎসর ধরিয়া বিলাতে ও এদেশে নীলকরগণ নানাভাবে তাহাদের 
ব্যবসায়ের শক্রদিগের উপর প্রতিহিংস| চরিতার্থ করিতেছিলেন। কিস্তু নীলের 
ব্যবসায়ে আর উন্নতি হইল না। কমিশনের নির্দেশমত নীলগাছের দর টাকায় 
বাগ্ডিল রহিয়া গেল। বিদ্রোহের ছুই বংসর যশোহরের কোথায়ও নীলের 


*ঈ বক্ষিমচন্দ্র কৃত "দীনবন্ধু-জীবনী”। 
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চাষ হয় নাই ; বিদ্রোহ থাঁমিলে আবার সকলে নীল বুনিল। যে সব কুঠির 
সাহেবের! উপ্রমুস্তি ধরিয়াছিলেন, তথায় নীলের চাষে আর সুবিধা হইল ন|। 
মোল্লাহাটির প্রধান কার্ধাকারক বংশীবদন সরকার পুরাতন বীজ বপন করিবার 
ব্যবস্থা করার নীলের গাছ উঠিল না। বংশীবদনের ত চাকরী গেলই, অধিকস্ত 
এঁ কান্সরণের সাহেবের! শীঘ্বই কারবার বন্ধ করিলেন। কাঠগড়া কান্সরণ 
মোটেই খুলিল না। যে সব কুঠির সাহেবেরা আবার প্রজার সঙ্গে মিলিয়া 
মিশিয়। চলিতে লাগিলেন, সেখানে রাইয়তের। অন্ততঃ কতক জমিতে আবার 
নীলের চাষ করিল। হাজরাপুরের টুইডী সাহেবের প্রজাগণ বিদ্রোহের ছুই 
বৎসর নীলের চাঁষ ন! করিলেও বিদ্রোহী হয় নাই। নীলের কুঠি চলিতে লাগিল 
বটে, কিন্ত জোর করিলে চাষ বুদ্ধি হইত না। উৎপন্পের পরিমাণ হাস হওয়ায় 
কারবারে লোকসান হইতেছিল, তাই ক্রমে অনেক কুঠি বন্ধ হইতে লাগিল। 

আমর! পুর্ব্বে বলিয়াছি, ১৮৪৯ হইতে ১৮৫৯ পর্যন্ত দশবৎসর মধ্যে গড়ে 
প্রতিবর্ষে যশোহর হইতে ১০,৭৯১ মণ নীল উৎপন্ন হইত। তখনকার হিসাবে 
উহার জন্য ১০৩ বর্গমাইল জমির চাষ লাগিয়াছিল। * বিদ্রোহের ১* বৎসর 
পরে অর্থাৎ ১৮৭* অবে' ওয়ে্টল্যাওড সাহেবের হিসাবে প্র চাষ ৮৪ বর্থ মাইল 
ঈাড়াইর়! ছিল, এবং.১৮৭২-৭৩ অব্দে রামশক্কর সেনের রিপোর্টানুসারে উহা! ৪৯ 
বর্গ মাইলে আসিয়াছিল। এইরূপে চাষের পরিমাণ আস্তে আস্তে কমিতেছিল। 
এমন সময়ে ১৮৮৯ অঞ্ধে পুনরায় নীল-বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। 

এই দ্বিতীয় বিদ্রোহ সর্বত্র হয় নাই ; ইহা প্রধানতঃ যশোহরের উত্তরভাগে 
বিজলিয়া ডিভিসনে সীমাবদ্ধ ছিল। বিজলিয়া কুঠির অধ্যক্ষ ডম্বল ( 111. 
[0991 [09 1091)021 ) সাহেবের অত্যাচারই ইহার প্রধান কারপ। 
কুঠির অধীন ৪৮ গ্রামের লৌকে দলবদ্ধ হইয়া নীল বপন বন্ধ করিল। কৃষক ও 
জোতদারের। একত্র হইয়! ষষ্টীবরের জমিদার বাবু বঙ্কবিহারী ও তৎকনিষ্ঠ বসস্ত 
কুমার মিত্র মহাশয়কে নেতৃত্ব গ্রহণ করাইল। ক্ষিগ্ত কৃষকেরা সাহেবকে 
আক্রমণ ও নির্ধ্যাতন না করিয়া তৃপ্ত হইল না, আরও কত উপদ্রব ঘটাইল, 
তাহ বলিবার স্থান নাই। ভম্বল সাহেব রামনগর ও বাবুখালি কান্সরণের 
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ংশীদার এবং চাঁউলিয়। কুঠির অধ্যক্ষ ছিলেন। এজন বিনোদপুর অঞ্চলেও 
এই দ্বিতীয় বিদ্রোহ বিস্তারিত হইয়াছিল। তখন যাহার! প্রজার পক্ষে দণ্ডায়মান 
হইয়াছিলেন, তাহাদের মধো উড়্‌বার কেদার নাথ ঘোষ, ঘুল্লিয়ার আশুতোষ 
গাুলী, প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় ও উকীল পূর্ণচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় এবং নারায়ণপুরের 
বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায় গ্রভৃতি কয়েকজনের নাম উল্লেখ করিতে পারি। * 
এই বিদ্রোহের কয়েকটি কারণ নির্দেশ করা যায়) (১) এই সময়ে পাঁট 
প্রভৃতির সুল্যবৃদ্ধি হওয়ায় উহার চাষ লোভনীয় হয়; প্রজাগণ অনিচ্ছাসত্বে 
নীল চাষ করিয়! যাহ! আয় করিত, তন্দারা জীবিকার সংস্থান হইত না। (২) 
ডম্বল সাহেবের অপব্যবহারে মাগুরা-ঝিনাইদহের লোক বিরক্ত ও উদ্রিক্ত 
হইয়াছিল। (৩) ত্রিশবৎসর পূর্বে যে মুল্যে নীলগাছ বিক্রয় করিলে কিছু মজুরী 
থাকিত, এ সময় তাহা থাকিত না। (৪) ভ্রিশবংসরের আন্দোলনের ফলে এই 
জাতীয় অত্যাচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার মত একট! লোকমত দেশমধ্যে 
প্রতিঠিত হইতেছিল। 
এই দ্বিতীয় বিদ্রোহের সময়ে যাহারা রাজঘ্বারে প্রজার পঙ্ষে দগ্খায়মান হন, 
তন্মধ্যে বিখ্যাত্ব লাহোর-পটি,বিউন্* পত্রের ভূতপূর্ব সম্পাদক বাবু যহ্নাথ 
মজুমদার 1 এম, এ, বি, এল সর্বপ্রধান। যশৌহর-লোহাগড়ার এক সমৃদ্ধ 
পরিবারে তাহার জন্ম, স্ন্দর ও কমনীয় তাহার মুর্তি, যেমন তিনি সুলেখক, তেমনই 
স্থবক্তা। এই উদীয়মান যুবক ওকালতী গাশ করিয়া পূর্ববৎসর (১৮৮৮) 
আসেন ; তাহার অনন্ত সাধারণ প্রতিভা উপযুক্ত কাধ্যক্ষেত্রের সন্ধান করিতেছিল। 
নীলবিদ্রোহে তাহ! জুটিল। তিনি প্রথম হইতেই প্রকান্তিক ভাবে প্রজার পক্ষে 
দণ্ডায়মান হইলেন। এই বৎসর মিষ্টার ছ্রিভেন্সন, মুর (]/]1. 595617901) 


স্প্পপ সপ 


* কেদারনাথ ঘোষ পরে সন্ন্যাসী হইয়! কেশবানন্দ ভারতী নাম ধারণ করেন। শ্রীযুক্ত 
বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায় বহু বৎসর যাবত “কল্যাণী"-পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। এ পত্রে 
নীলবিদ্রোহের সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। এখন “কল্যাণী” সপ্তাহিক পত্র 
নড়াইল হইতে প্রকাশিত হয়। 

1 ইনিই এন্খণে রায় বাহাছর, যছুনাথ মজুমদার বেদাস্ত বাচল্পতি 0.1. 8.১ 1.1. &, 
*ছিন্দুপত্রিকীর” সম্পাদক ও বহগ্রস্থবলেখক।- আমর! তৃতীয় খণ্ডে তাহার সংক্ষিপ্ত 
জীবনী দ্িব। 


নীলের চাষ ও নীল-বিক্বোহ ৭৮৯ 


1০০15) জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট হইয়া বিমাইদহে আসিলেন; প্রজার নামে 
অসংখ্য মোকদ্দমা হইল, আর তাহার] শান্তি পাইতে লাগিল। আবার 
শত শত প্রজা! জেলে গেল, কিন্তু নীল চাষ করিল না। এই সকল 
মামলায় প্রঞ্জাপক্ষে উকীল হইতেন অক্লান্তকম্মা যনাথ এবং নীলকরের 
পক্ষ সমর্থন করিতেন বর্তমান ঝিনাইদছের বুদ্ধ উকীল বাবু কেদারনাথ 
বকৃসী। কিছুদিন পরে মিষ্টার লুসন (7. [1,050 ) নীল ব্যাপারে 
বিশেষ বিচারক হইয়া আপিয়া ঝিনাইদছ ও মাগুরায় কোর্ট করিতে 
লাগিলেন। শুধু প্রজার পক্ষে স্বপ্প বা বিনাস্বার্থে ওকালতী করা নহে, 
সংবাদ পত্রে লেখা, উচ্চ গবর্ণমেন্টে দরখাস্ত করা প্রভৃতি প্রা সকল 
কার্যই যছুবাবু করিতেন। তিনি ও মাগুরার উকীল পূর্ণচজ্্র চট্টোপাধ্যায় 
প্রভৃতি কয়েকজনে উদ্ঘোগী হইয়া মাননীয় স্থুরেন্্রনাথ বন্যোপাধ্যায়ের 
সাহায্যে বিলাতে আবেদন পাঠাইলেন, তথায় মহামতি ব্রাডল বিদ্রোহ-বার্থ 
পার্লিয়ামেণ্টে তুলিলেন। উহার ফলে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট কৈফিয়ৎ তলব 
হয়। তখন ছোটলাট সাহেব যছুনাথকে ডাকেন এবং তীহার সহিত অনেক 
তর্কবিতর্ক হয়। অবশেষে একটি সালিশী কমিটি (10160791177 
0910171066০) স্থাপন করা স্থির হয়। ইহাতে প্রজার পক্ষে যদুনাথ, 
নীলকরের পক্ষে জোড়াহাটি কান্সরণের টুইডী সাহেব এবং সরকার পক্ষে 
প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনার ন্রিথ (11. 4১18%817067 507101) ) 
সদস্ত হন। 

এই কমিট গ্রজাবর্গের অসস্তোষের কারণ নির্দেশ পূর্বক সমস্ত গোলমালের 
মীমাংসা করেন। কমিটির প্রস্তাবে একটা কার্ধ্য এই হয় যে, গ্রতি বাগ্ডিল 
নীলের মূল্য ।* স্থলে ।%০ নির্ধারিত হয়। এইরূপ দেড়গুণ মূল্য দিয়া নীলের 
ব্যবসায় চালান ছফ্ষর হইয়া পড়ে। এজন্ত ক্রমে নীলকরগণ নিজ নিজ 
কান্সরণ বিক্রয় করিতে থাকেন। এই সময়ে বাবুখালি, মদনধারি ও নহাটা 
বিক্রয় হইয়া যায়। ১৮৯৫ অবে' দেখ! গেল, মাত্র ১৭টি কুঠিতে ১৪১৬ মণ 
নীল উৎপন্ন হইল। কিন্তু ইহারই কিছুদিন পরে জার্মানী হইতে কৃত্রিম 
কৌশলে প্রস্তুত সন্ত! নীল প্রচুর পরিমাণে দেশে দেশে আমদানী হওয়ায়, 
স্বতাবজাত ছুর্,ল্য নীলের ব্যবসায় একেবারে উঠিয়া গেল। কত আন্দোলন 
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ও প্রাণপণ চেষ্টার যাহা হয় নাই, বৈজ্ঞানিক কৌশলে তাহ! সহজে সংসাধিত 
হইল। যশোহরে ১৭৯৫ হইতে ১৮৯৫ পর্যাস্ত একশত বৎসর নীলের 


ব্যবসায় ছিল। 


নব্রন্ম পল্রিচ্ছেছ-_-ল্পেনী শু আক্পেল-ক্চাহিন্নী 


পূর্ব পরিচ্ছেদে নীল-বিদ্রোহ উপলক্ষ্যে যে সকল সাহেবের কথা বলিয়াছি, 
তাহারা সকলেই যশোহর-জেলার নীল-ব্যবসার়ী ; এখন আর যে ছইজনের কথা 
বলিব, তাহারা খুল্না জেলার ব্যবসায়ী, এবং এই স্থানে জমিদারী বা তালুকের 
মালিক হ্ইয়। স্থায়িভাবে বসতি করিয়াছিলেন ; কিন্তু এগন তাহাদের জমিদারীও 
নাই, বংশও নাই ; আছে মাত্র অন্ঠাধিকৃত তাহাদের পুরাতন বাটা, ছুই একটি 
সমাধি-স্তস্ত আর লোকমুখে প্রচারিত সদ চরিত্র-কথা। অগ্রে রেণীর 
কথা৷ বলিতেছি। 
রেনী সাহেবের পরিচয় পূর্বে দিয়াছি। তিনি পত্বীর উত্তরাধিকার হতে 
প্রাপ্ত হোগলা পরগণার চারিআনা অংশের ট্রাষ্টী নিযুক্ত হইয়! এ সম্পত্তি 
পরিচালন! করিতেন। সে সময়ে তিনি কলিকাতার হামিপ্টন্‌ কোম্পানির হোস্‌ 
হইতে ৮ লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া, খুল্নার অপর পারে থাকিয়া, চিনি ও নীলের 
বিস্তৃত ব্যবসায় আরম্ভ করেন। তালিবপুর গ্রামে ভৈরৰ্তীরে যেখানে তাহার 
বাটা ছিল, উহাকে এখন *পুরাতনকুণঠি* বলে; তাহার রমাহম্ম্য ও বীধাঘাট 
সবই আজ নদীগর্ভস্থ, কেবলমাত্র বিস্তীর্ণ আম লিচু নারিকেলের বাগানের মধ্যে 
কয়েকটি উত্তৃঙ্গ ঝাউগাছ এবং রেণীদম্পতীর সমাধিস্তস্ত পূর্ববচিহ্ন রক্ষা করিতেছে। 
ধর পুরাতন কুঠির অপর পারে নন্দনপুরে কয়েকটি হক্ষু) চিনির কল ছিল এবং 
তালিবপুর, লখপুর, ঘোষের হাট প্রভৃতি অনেক স্থানে এখনও ঠাহার নীলকুঠির 
নিদর্শন আছে। বেলফুলিয়ার ৬দীননাথ সিংহ, নওয়াপাড়া ৬গদাধর ঘোষ 
প্রভৃতি কয়েকজন তাহার বিশিষ্ট কার্ধ্যকারক ছিলেন। এ সকল কুঠির কাধ্য- 
চালনার জন্ত তিনি স্থানীয় লোকের উপর অত্যাচার করিতেন। স্ত্রীলোকের 
উপর অত্যাচারের কথা শুন! যায় ন1 বটে, কিন্তু অন্ত কারণে বহুলোক উত্যক্ত 


রেণশী ও মরেল-কাহিনী ৭৯১ 


হইত। এমন কি, তাহার বাড়ীর নিকট দিয় চলাফেরা কর! বন্ধ হইয়াছিল; 
তিনি পথের লোক ধরিয়া কার্য করাইয়৷ লইতেন। এখনও শ্বশুর বাড়ী 
যাইবার পথে রেণী সাহেবের খড় কাটিবার” প্রবাদ-বাক্য আছে। উগ্ভানের 
বৃক্ষার্দি ছেদন, সীমান। নষ্ট করবার জন্য বড় বড় পগার খনন, জোর করিয়া 
দাদন দেওয়া, ধান্তশত্ত নষ্ট করিয়া নীল বপন-_-এসব কাধ্য যখন তখন হইত। 
একজন্ত পার্খবস্তী কয়েকখানি ক্ষুদ্র গ্রাম একপ্রকার নিশ্প্রদীপ হইয়া গিক়্াছিল। এই 
সব দেখিয়। স্থানীয় প্রধান প্রধান লোক অর্থাৎ লখপুরের চৌধুরী, নওয়াপাড়ার 
ঘোষ, তিলকের মিত্র, শ্রীরামপুর-নৈহাটির ঘোষ মহোদয়ের একন্র হইয়া 
অত্যাচারের প্রতরোধ জন্ত পরামর্শ করেন। তন্মধ্যে শ্ীরামপুরের ঘোষবংশীর 
বাবু শিবনাথ ঘোষ সকলের অগ্রণী হন। *« ১২৪৬ হইতে ১২৪৯ পর্্যস্ত 
রেণী ও শিবনাথের ঘোর বিরোধ চলিয়াছিল। কিন্তু বাঙ্গালীর যেমন ধরণ, 
কাধ্যকালে পরামর্শকারিগণ কেহই শিবনাথের সহায়তা করেন নাই; তিনি 
এক প্রকার একক হূর্দান্ত কুঠিগালের অত্যাচার হইতে প্রতিবেশীকে রক্ষা 
করিবার জন্ত সর্বস্বপণ কারয়। সদর্পে দণ্ডায়মান হুইয়াছিলেন। প্রত্যেক পক্ষে 
সহস্রাধিক ঢাল-শড়কীওয়াল লাঠিয়াল বহাল হইয়াছিল । রেণীর পক্ষে দেশীয় 
কর্মচারী ছাড়। কয়েক জন গোর! ছিলেন, শিবনাথের পক্ষে বাহিরদিয়৷ নিবাসী 
চঞ্জকান্ত দত্ত, তিলকের রামচন্দ্র মিত্র, পাণিঘাটের ভৈরবচত্্র মিত্র এবং বিরাট 
নিবানী লাঠিয়াল সদ্দার সাদেক মোল্য। প্রভৃতি বীরবৃন্দ জুটিয়া রেণীর দপ চূর্ণ 
করন়াছিলেন। 1 গ্রাম্য কবিতায় এখনও শুনিতে পাওয়। যায় £-_ 
“চক্র দৃত্ত, রণে মত্ত, শিব-সেনাপতি 
এ ঙ্ী রা 

* আক্না-দমাজের কুলীন রাধামাধব ঘোষ বিবাহ দোধে কুল হারাহয়া। নেহালপুরে বাস 
করেন; তৎপুত্র রামভত্র কাশ্ঠপ-চৌধুরীদিগের নিকট হইতে প্রীরামপুর, প্রভৃতি তালুক 
বন্দোবস্ত করিয়া লপ; রামভদ্রের পুজ্র রামনারায়ণ পশর ও মাথাভাঙগ। নদীর সংযোগ 
করিবার জন্ত বে খাল খনন করেন, তাার নাম রাখেন "নারায়ণ খালি"; শিবনাখ এই 
রামনারায়ণের বৃদ্ধ প্রপৌত্র। বংশধার1 এই $-_-রাসনারায়ণ-_রাধাকান্ত--বাণেশ্খর ( নৈহাটি ) 
ভুবনেশ্বর ও রামকিশোর (শ্রীরামপুর ) ভুবনেখ্রর--সদানন্দ--শিবনাথ-- প্রসন্ন, রাজের, 
স্ক্রজেন্্, যতীন্ত্র প্রভৃতি । 

1 বিরাটের গরর! তুল), গৌর খোপা, ফকির মানুদ, অ।ফাজদ্দি, খানমাগু্র জোল! 


৭৯২ বলোহরৎখুল্নার, ইতিহাস 


. " খুলিগোল্যা সাদেকমোল্যা, রেণীর দর্প কর্ল চুর 
বাজিল শিবনাথের ডঙ্কা ধন্য বাঞ্চাল৷ বাঙ্গালী বাহাদুর ॥* 

বাস্তবিকই শিবনাথের ভঙ্ক। বাজিয়৷ ছিল, চৌগাছার বিশ্বাস ভ্রাতৃদ্বয়ের মত 
প্ীরামপুরের শিবনাথও বীরত্ব-গৌরবে বাঙ্গালী বাছাহুর ।  তীহার রণ-ভঙ্কায় 
রেণী সাহেবকে শঙ্কান্বিত করিয়াছিল। শিবনাথ প্রতিকার্ষ্যে তাহার প্রতিরোধ 
করিতেন, এজন্ত তিনি ক্রোধান্ধ হহয়! আরও অত্যাচার করিতেন; দিনে দিনে 
যখন তখন যেখানে সেখানে উভয়ণক্ষে খণ্ড যুদ্ধ হইত। প্রায়শঃ সাহেবের 
লোকদিগকে রণভঙ্গ দিতে হইত। এখনও কথায় আছে, “দেখিয়। শিবের ভঙ্গি 
পলাইল 'দীনেই সিঙ্গি* (দীননাথ সিংহ) * উভয়ের বিরোধ ভঙ্গের জন্য 
গবর্ণমেপ্ট উভয়ের বাসস্থানের মধো নয়াবাদ থান! ও পরে খুল্না! মহকুমা স্থাপন 
করিতে বাধ্য হন। বিবাদ ঘোরতররূপে আরব হইলে, সে থানাও সেখানে 
তিষিতে পারে নাই । সেকথা পূর্ব্বে বলিয়াছি (৬৯৯ পৃঃ)1 : শিবনাথ রেণী 
সাবেবের ৩৬ খান! নীলও চিনি বোঝাই নৌকা কলিকাতা যাইবার পথে কাচি- 





প্রভৃতি আরও অনেক বিখ্যাত লাঠিযালের নাম শুন] ঘান্প। সত্যতার হিসাবে. ইসরা নগণ্য 
মুখ“লোক, কিন্ত আত্মরক্ষ! ও স্ব্গাতিসেবার বীরত্ব হিসাবে ইহাদের নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠে 
স্থান পাওয়ার যোগ্য । 

' $ বাবু দীননাধ সিংহ পরে অত্যাচারীর চাকরী ত্যাগ করিয়। চলিয়। বান, এবং রাজসাহীতে 
বন্ড কুঠির দেওয়ান ও প্রসিদ্ধ মোক্তার রূপে কাধ্য করিয়! ঘথে্ট অর্থোপার্ভন করেন । অন্নগানে 
এবং দীন ছূঃখী বা জাশ্রিতের সাহাযাকল্লে কেমন করিয়। অজর্র অর্থের সঘ্যবহার করিতে 
হয়, তাহ। ইহার মত অভি কম লোকেই জানিক্নাছেন। তাহার দীননাথ নাম সার্থক হইয়া 
ছিল এবং এখনও তিনি এতদঞ্চলে প্রাতংল্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। একদ। তিনি রাজসাহীতে 
এক মাত।লকে তিরন্কার করিয়া আশ্রয় দিতে ন চার্হলে, সে উচিত কথ! বলিন্না ফেলির়। 
ছিল “ভুমি অন্ভের বেলায় দীননাথ, আমার বেলার (সিজি" (সিংহ )। খুল্নার অপর পারে 
বেলফুলি।-মাইচসাভি গ্রামে তাহার নিবান, তদ্বংশীষের! এখনও সন্মানিত তালুকদার । 
তাহাদের বাটাতে অগ্য/পি বিগ্রহ ও শিবলিগের নিতাসেব। চলিতেছে । দীননাথের মধ্যম 
পুত, বাবু যোগেন্্রকুমার সিংহ এম, এ মহোদয় বেহার গবর্ণমেন্টের অধীন ম্যাজিষ্ট্রেটা কার্যয 
হইতে সম্প্রতি অবনর গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি চিরজীবন বিষ্তাদেবীর একনিষ্ঠ সাধক,। 
গ্বধর্পে তাহার হুদ আস্থা। এবং সমগ্র হিনুশান্তে তাহার প্রগাঢ় পাতিতা দেখিলে বিস্মিত 
হইতে হয়। 


ময়েন-কাহিনী' ৭৯৩. 


বাক! নদীর মধ্যে ডুবাইয়া দেন, উহার এক খানা মাত্র নৌকা 'পলায়ন করিতে 
সমর্থ হয়। সাহেব সে নৌকার মাল স্বীয় মহাজনের হৌসে না দিয়া গোপনে 
অস্ত্র বিক্রয় করেন এবং সমস্ত নৌকা! গুলির লুট-তরাজের অভিযোগ শিবনাথের 
স্কন্ধে চাপাইয়! মোকদ্ধমা করেন । কিন্তু শিবনাথ গুপ্ত বিক্রয় ধরাইয়! দেওয়ায় 
মোকদ্দাম! ফ'সিয়। হায়। ১২৪৯ (১৮৪৩) সালে রেণীসাছেব শিবনাথেয 
নামে ৯৬টি খুনের অভিযোগ আনেন, কিন্তু তাহাতেও কিছু করিতে পারেন না৷ 
এমন কি, শিবনাথ রেণীর কুঠির নীল গাছ লুটিয়া লইয়া ম্বকীয় নেহালপুর ও 
বিরাটের কুঠিতে নীল প্রস্তুত করিতেন । এমন সময় মহাজনের! টাকা দেওয়া 
বন্ধ করিলেও সাহেব কিছুদিন নিজ জমিদ্ারীর আর হইতে কুঠি চালাইয়া ছিলেন, 
কিন্ত বেশী দিন পারেন নাই। দেশ-ব্যাপী নীল-বিদ্রোহছের সমকালে তাহার 
কুঠি বন্ধ হইয়া যায়। রেনী ও শিবনাথ উভয়েই বীর ছিলেন ) বীরই বীরদের 
মর্ম বুঝেন ; উহাদের পরস্পরের মধ্যে শ্রদ্ধা ছিল। ১২৫৫ সালে ৩৯ বৎসর 
বয়সে শিবনাথের মৃত্যু ঘটিলে, 'একজন রেণীসাহেবকে এ সংবাদ জানাইঙ্সা 
সন্তষ্ট করিবেন ভাবিয়! ছিলেন; কিন্তু সাহেৰ শিবনাথের মৃত্যুতে অশ্রবর্ধণ 
করিয়াছিলেন। ইহাই তাহার জাতির মহত্ব এবং বীরের ধর্ম । | 
মরেল সাহেবের কথা-_-হেঙ্কেল সাহেবের সময় হইতে সুন্দরবন আবাদ 
করিবার চেষ্টা চলিতেছিল বটে, কিন্তু জমিদারদিগের সহিত সীমানা সংক্রান্ত 
বিবাদের জন্ত সে চেষ্টায় কোন ফল হয় নাই। ১৮২৮ অন্বে সীমা স্থির করিবার 
আইন (1২9৫5180100 111 91 1828 ) হয়। তহ্হ্সারে কমিশনার ড্যাম্পিয়ার 
(117, 10810915) সাহেবের তত্বাবধানে সুন্দরবন জরিপ হইয়া সীমা স্থির 
হয় (১৮৩* ) এবং নব বিধানসত সমস্ত সুন্দরবন লাটে (1.0) ৰা খণ্ডে 
বিভক্ত হইতে থাকে । * “সর্ব প্রথমে পূর্ব্ব সীমায় বলেখ্বর কুলবর্তী ১,২,৩ এবং 
৪নং লাট ও বারুইখালি গ্রাম টাকীর স্বনামখ্যাত জমিদার কালীনাথ মুব্দীর সঙ্গে 
৯৯ বৎসরের জন্ত বন্দোবস্ত হয়। কিন্তু কয়েক বৎসর মধো তিনি ৮**/ 
বিধার অধিক আবাদ করিতে ন! পারার, চারি লাটের মধ্যে এ অংশ- (৩নং 
অন্তর্গত খাউলিয়! জআবাদ-) ব্যতীত অবশিষ্ট জমি অন্যের সহিত বন্দোবন্তের হুকুম 


গা (815165113 চ২০৮৫৪৩ 18156017০01 90709788195 0:89, ৬]. 45০015 
901)05199173 (1870-599০ ) 0, 3. : 
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হয়। তখন প্রীমতী মরেল (0115. 11011511) নামক এক ইংরাজ-পত্থী প্রার্থী 
হইয়। উক্ত লাটগুলি নিজ পুত্রদিগের নামে বন্দোবস্ত করিয়া লন (১৮৪৯)। উহার 
চারিটি পুত্র ছিলেন, রবার্ট, টমাস্‌, উইলিয়ন্থ ইভান্স ও হেন্রী। তন্মধ্যে মধাম 

 টমাস্‌ অল্প বয়সে মারা যান। অপর.তিন ভ্রাতা নৌকাযোগে আসিয়৷ বলেশবর 
ও পানগুচি নদীর সঙ্গম সন্গিকটে সরালিয়! নামক স্থানে জঙ্গল কাটিয়া বসতি 
করেন। অচিরে তাহাদের অদম্য উদ্ভম, অক্লান্তশ্রম, ইংরাজোচিত অধ্যবসায় ও 
ব্যবস্থা-নৈপুণ দ্বার! প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধক তুচ্ছ করিয়া! বিস্তীর্ণ জঙ্গল আবাদ 
করিয়! তুসেন এবং দশ বৎসরের মধ্যে ৬০।৬৫ হাজার বিঘা কৃষিক্ষেত্রে পরিণত 
করেন। দলে দলে গ্রজা আসিয়া স্থায়ী নিরীথে (১%০ বিঘ! হিসাবে ) পারা 
গ্রহণ করে ? শীঘ্রই আহাদের সম্পত্তির মূল্য ১০ লক্ষ টাক! দীড়ায়। * মরেলগণ 
সুদ ভিত্তির উপর সুবৃহৎ ইমারত নিম্্াণ করিয়। আবাস বাটিক! করেন; 
উহার চতুঃপার্থে সুবিস্তৃত পাঁকারাস্ত।, ঘাটবাধা! পুকুর ও ফলের বাগান রচন! 
করেন।' এখনও ৫* বিঘা! জমিতে একটি নারিকেল বাগান রহিয়াছে । উহার! 
নদীতীরে বাজার বসাইন। তাহার নাম রাখেন মরেলগঞ্জ । সে হাঁট এখনও 
আছে, সোম শুক্রবারে সমন্তদিন ধরিয়া একটি হাট বসে; উহা! বড়দলের মত 
ন! হইলেও সুন্দরবনের একটি বড় হাট 7 ধান চাউলই প্রধান পণ্য। 

, অবস্থান গুণে মরেলগঞ্জ একটি বিশিষ্ট বাণিজ্য স্থান হইয়া! উঠে । হাট যত 
বড় হইতে লাগিল, নান! দেশায় পণা-তরণী এখানে আমিতেছিল। ১৮৬৯ অবে 
গবর্ণমেণ্ট মরেলগঞ্জকে বন্দর ( ৮০1) বলিয়া নির্দিষ্ট করেন এবং ঝড় বড় 
জাহাজ এখানে আসিবার ব্যবস্থা হয়। 1 ক্রমে সাহেবদিগের উদ্ভোগে মরেল- 
গঞ্জে একটি থান স্কুল, সবরেজেস্ট্রী আফিস ও ডিন্পেন্সারী বসিয়াছিল। 

পুর্ব্বেই বলিয়াছি বারুইখালি গ্রামটি $ মরেল সাহেবদিগের ছিল। প্র গ্রামে 


ক ৪৫], চ, 02065 00177060170 1170180 0070771551015 [জা 597 80015121705 
3917£8] ৮০1, 1, 9. 26০. 
৭8. 7০760 ]555015 00.93হ-3, ৃ 
£ এই বারুইখালির অন্তনাম ফকিরের তাকিয়া। কারণ সাহেবদিগের আগমনের বু 
পুর্বে কালাঠাদ নামক এক বিখ্যাত ককির, গাহীর শিল্প কচুর়াথানার মোঙ্জল জমাদারকে 
সঙ্গে করিয়। এখানে অ।সিয়। জঙ্গলের মধ্যে আস্তানা করেন। মোগুল সে আস্তানার কাছে পরে 
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রেণী ও মরেল-কাছিনী ৭১৫ 


সাহেবদিগের সময় বহু কৃষকের বসতি হইয়াছিল । মরেলগঞ্জে নীলের চাষ 
ছিল না বা এখানকার সাহেবের যশোহরের নীলকরদিগের মত অসঙ্গত নীতিতে 
দান প্রথা প্রবর্তিত করেন নাই। প্রজজাদিগের মধ্যে স্থায়ী ভাবে বাস করিয়! 
তাহারা বিশ্বাসভাজন হইয়াছিলেন। খুল্ন! তখন মহকুমা মাত) সেখান 
হইতে মরেলগঞ্জ বছদুরে দুর্গম স্থানে অবস্থিত ; মরেলেরাই সেখানে সর্ষেসর্ধা, 
গবর্ণমেন্টের আাইন কান্ুনের ধার না ধারিয়া তাহার! এক প্রকার স্বাধীন ভাবে 
প্রজা শাসন করিতেন। রবার্ট মরেল সুবিজ্ঞ ব্যক্তি হইলেও যে, সময় সময় 
শাসন বিষয়ে মাত্রা ছাড়াইতেন না, তাহা নহে; তিনি অনেক 'সময় ঠিক 
থাকিলেও তাহার কার্ধযকারকের। সর্বদাই মাঁঅ। ছাঁড়াইতেন, এবং কাধ্যতঃ 
'অতাচারী হইস্বা উঠিয়াছিলেন। তাহার অধীন কতকগুলি ঘবেতনভোগী 
লাঠিয়াল ছিল, উহাদের দলপতি ছিলেন, তাহার ম্যানেজার হেলি সাছেব (211. 
[0675 [761 ) এই হেলি প্রথম সামান্ত বেতনের সৈনিক ছিলেন; সে 
চাকরী ত্যাগ করিয়! পন্»সার লোভে মরেলের সরকারে প্রবেশ করিয়াছিলেন । * 
এই হেলির দোষে বারুইখালির প্রজার সঙ্গে একটা ঘোর দাঙ্গা হয়; তেমন 
দাঙ্গা যখন তখন হইত। 1 যে একটা ঘটনায় মরেলদিগের পতনের পথ. 
পরিষ্কার করিয়াছিল, তাহাই এখানে বলিব। 

বারুইখালির একজন মাতব্বর প্রজার নাম রহিমউল্য! ; সেই সুস্থ 
কর্শঠ কৃষকের অবস্থার অতিরিক্ত তেজম্থিতা ছিল। সে হেলির অপবাবহার অন্ঠ 
উদ্রিক্ত প্রজার পক্ষাবলম্বন করিত। তাই সাহেব তাহার উপর জাতক্রোধ ছিলেন। 


সপরিবারে বাস করে। এবং তাহার জামাত! রবিউল্যা কাজি ফকিরের চেল! হয় । ফকিরের 
আদেশে গ্রতিবৎসর ২৫শে অগ্রহায়ণ তারিখে এ আন্তানার পার্থ মেল! বনি, তাগাতে ৭1৮ 
হাজার লোক সমাগম হইত। এখনও বছর বছর মেল! বসে, লোক সংখ্য| কম হয় না। এখন 
রবিউল/।র পৌত্রগণ আস্তানার উপশ্বত্বতোগী । আবাদ সম্বন্ধে ফকিরের একট। উদ্ভি ছিল :-.. 
“আবাদ করিবে টুপিওয়াল!, খাবে টিকিওয়াল। |” আবাদ সাহেবের ছাত হইতে হিন্ছুর হাতে 
আসিয়াছে বটে কিন্তু এখনও ব্রাদ্দণন্থ হয় নাই। | 

পু বঙ্কিম-জীবনী ( শচীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ) ১১৯ পৃঃ । 

1 এ সমক্ন “51574 ০1 17019” কাগজে বাহির হয, “59০18 ৪7305 152৮5 1657 


01019 6০০ 2010171017- 


৭৯৬ যলগোবর-খুলুনর ইতিহাস 


১৮৬১ অক্ষের নভেম্বর মাসে, রহিমউল্যার মছ্ছিত তাহার প্রতিবেশী গুণীমামুদ 
ানুকদরের সীমান। লইয়। বিবাদ হয়; হেলি সাহেব তাহার মিটমাট করিতে 
গিয়া গুনীমাসুদের গ্রতি পক্ষপাতিত৷ দেখান। ব্লহিম তাহ ন। মানিয়া সাহেবকে 
কিছু অপমান চক গালি দেয় । উহ! সহা ক্র্িতে ন! পারিয়া হেলি কতকগুলি 
লাঠিয়াল লইয়া রহিমকে নির্ধ্যাতন করিতে যান্ন। কিন্ত সেদিন সাহেবের পক্ষে 
রামধন মালো খুন হইলে তিনি রণে ভঙ্গ গ্্ব। দ্বিতীয় দিন বহু সংখ্যক লাঠিয়াল 
লইয়া রহিমের বাড়ী ঘেরওয়া করেন। রহিমের অল্লসংখ্যক স্বজন এবং কিছু 
গুনি বারুদ ছিল। উদ্ধার সাহায্যে সে সমস্ত রাত্রি যুদ্ধ চালাইয়াছিল। তাহার 
বাড়ীর চারিধারে গড়কাট! ছিল, সুন্দরবনের অনেক বাড়ীতে এমন থাকে। 
সম্গুখের সদ্ূর পথে ভিজা! কাথা টাঙ্গাইয়! ক্ষকবীর উহার আড়াল হইতে সমস্ত 
রাত্রি গুলি চালাইয়াছিল। গুলি ফুরাইয়! গেলে স্ত্রীলোকের হাতের রূপার কষ্কন 
( কাহন ) ভাঙ্গিয়া৷ উহার খণ্ডাংশগুলি দ্বার গুলির কার্য চালাইয়া ছিল। 
জ্মবশেষে গুলিবারুদ নিঃশেষ হইলে রাত্রিশেষে রহিম উল্যা ঢাল ও রামদাও 
হস্তে করিয়া ল্্ষ দিয়া পড়িল, তখন হেলি ও অন্ত একজনের গুলিতে রহিমের 
মৃত্যু ঘটিল। সেই খানেই যুদ্ধ শেষ হইল। আত্মরক্ষা! ও স্বজাতির মান সন্ত্রম 
রক্ষার জন্ত রহিমউলা! যে প্রাণপাতী যুদ্ধ করিল, তাহা চিরন্মরণীয় হইয়া! রহিল। 
এই যুদ্ধে ১৭জন হত এবং বহুঞ্জন আহত হয়, অধিকাংশই সাহেব পক্ষের । শব- 
গুরি জঙ্গলে লইয়া পুড়াইয়! দেওয়া! হয়। পূর্বরদিন হইতে গ্রামের লোক অনেক 
পলাইয়াছিল; যাহ! বাকী ছিল, সাহেবের লোকের! পরদিন সকাল পর্য্যস্ত 
তাহাদের সব বাড়ী লুঠ করে, ঘর জালাইয়! দেয়, এমন কি স্ত্রীলোক ধরিয়া লইয়া 
অত্যাচার করিতেও ছাড়ে নাই । এই পাপে সাহেবদিগের সর্বনাশ হয্ব। 

এই সময়ে সাহিত্য-রথী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধায় খুলনার মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট, । 
সকলেই জানেন, তিনিই কলিকাত৷ বিশ্ববিষ্থালয়ের সর্বপ্রথম বি, এ উপাধিধারী । 
পাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটী চাকরী হয়। যশোহরে সে চাকরীর 
আরগ্ক এবং খুল্নার় তাহার প্রথম প্রতিষ্ঠালাভ ঘটে। খুলনাতেই তাহার 
প্রকৃত সাহিতাক জীবনের আরম্ভ হয়। খ্রল্নায় আসিয়াই তিনি কিশোরীচাদ 
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একটি ক্রমিক গল্প প্রকাশিত করিতেছিলেন ? এই স্থানে বসিয়াই তিনি তাহার 
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সর্ব প্রথম উপন্তাস “ছুর্গেশনন্গিনী*র পাওুলিপি প্রস্তত করেন। : ভিনি ১৮৬৭ 
সালের নভেম্বর হইতে ১৮৬৪ সালের মার্চ মাস পর্যস্ত কিঞ্দিধিক তিন বৎসঙ্স 
কাল খুলনায় ছিলেন, তন্মধ্যে তিনি জলদন্যুদিগের ডাকাইতি ও অন্ত নানাবিধ 
অত্যাচার নিবারণ করিয়! দেশে শাস্তি সংস্থাপন করিয়! গিয়াছিলেন। * যখন 
দেখি, এ সময় বঙ্কিমচন্দ্র অঞ্জাতশ্মশ্র যুবক, তাহার বস ২৩।২৪ বর্ষ মাত্র, অথচ 
সেই যুৰকের প্রতাপে মহকুম! টল-টলায়মান, আর যখন ভাবি, দৌরাত্ম-গীন্কিত 
প্রদেশের কঠোর শাসনের মধ্যে তিনি তাহার যুগান্তকারী উপন্তাসের গ্রথমখানির 
রচন! শেষ করিয়াছিলেন, তখন তাহার সর্বোতোমুখী প্রতিভ৷ দেখিয়! বি্বয়ান্িত 
হইতে হয়। | 
যেদিন ৰারইখালিতে ভীষণ দাঙ্গা ও রহিমউল্যার হত্যা! হয়, সেদিন বঙ্কিমচন্তর 
ফকিরহাট থানায় ছিলেন। 1 ঘটনার ছুইদ্দিন পরে সেখানে তাহার নিকট 
খুনের এজাহার হয়। তৎক্ষণাৎ তিনি যশোহর হইতে ৫* জন সিপাহি সৈম্ত 
প্রেরণের খার্থন! করিয়া, ন্বয়ং নৌকাযোগে স্বল্প পুলিসসহ মরেলগঞ্জ রওনা 
হন। সেখানে পৌছিয়৷ তিনি নির্ভীকতাবে দাঙ্গার স্থান ও পরদিন সাছ্বে- 
দিগের কুঠি প্রভৃতি পরিদর্শন করেন, কিন্তু দিপাছি পৌছিবার পূর্ব্বে কোন 
উচ্চবাচ্য করেন নাই। কিন্তু গুপ্তচর মুখে সিপাহি প্রেরণের সংবাদ পাইব! 
মাত্র মরেল ও হেলি প্রভৃতি সাহেবের এবং প্রধান কর্মচারীর সকলে 
রাত্রিযোগে পলায়ন করেন। যাহার। অবশিষ্ট ছিল, বন্ধিমের হস্তে গ্রেপ্ডার 
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1 এই সময়ে আম।র পিতৃদেব ৬ প্যারীমোছন মিত্রের বয়স ১৯।২* বৎসর মান্ত। তিনি 
খুল্নায় বন্ধিমচন্ত্রের অধীন কর্মচারী ছিলেন এবং মফঃহবল-ত্রমণে এবার গাধার সহচর ছিলেন। 
তিনিও বন্কিমচন্ত্রের সঙ্গে বারুইখালির শোচনীয় দশ! হ্বচক্ষে দর্শন করেন। গরুবাছুর ঘরবাড়ী 
ফেলির়। গ্রাম হইতে সব লোক পলাইয়! গিরাছিল, কত গৃহ পুড়াইর়। দেওয়া হইয়াছিল, কত 
লোক খুম হইর/ছিল, তাহ! ঠিক কর! গেল ন।। তদস্তকালে বস্কিমচন্ত্রের গুরু গণ্ভীর যুন্তির 
কথ! পিতৃদেবের মুখে গুনিয়াছি। আমি নিজে মরেলগঞ্জে গির স্থানীয় অনুসন্ধানে অনেক 
বার্ত। জ।নিয়।ছি। : 


৭৯৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


চি 


হইয়! খুল্নায় নীত হইল। বহু তদন্তের পর তিনি জোর কলমে 
তীব্র মন্তব্য সমেত স্দীর্ঘ রিপোর্ট দাখিল করেন। বেন্ত্রিজ (14. 
73917108 ) সাহেব তখন যশোহরের ম্যাপে, তিনি বস্িমচন্দ্রের 
কর্মদক্ষতা! দেখিয়া মুগ্ধ হন। বঙ্কিমচন্দ্র হেলি ও অন্তান্ত আসামীর নামে ওয়ারেণ্ট 
বাহির করিলেন এবং তাহাদিগকে ধরিয়া দিবার জন্ত পুরস্কার ঘোষণা করিলেন। 
সাহেবদিগের একজন প্রধান কার্ধাকারক ছুর্গীচরণ সাহ! পলায়ন করতঃ রাধামাধৰ 
দাস নামে বৃন্দাবনে লুক্কাপ্নিত ছিলেন, বন্কিমের ওয়ারেপ্ট সেখানে পৌছিয়া 
তাহাকে ধরিয়া আনিয়াছিল। হেলি ছদ্মবেশে নামাস্তর গ্রহণ করিরা বম্বে হইতে 
পলাইতে ছিলেন, পুলিল সেখান হইতে তাহাকে ধরিয়া আনিয়াছিল। ইহ!র! 
ধৃত হইবার পূর্বেই বঞ্কিমের তদস্ত-রিপোর্ট যশোহরে প্রেরিত হয়, তিনি নিজে 
তস্তকারী বলিয়া মোকদ্বমার বিচার করিতে পারিলেন না। ১৮৬২ সালের 
জাচ্ছুয়ারী হইতে নূতন পেনাল কোড প্রচারিত হয়; ঘটনাটি তাহার পূর্ববর্তী 
সময়ের বলিয়! তিনি ষে এ মোকদ্দাম৷ বিচার করিতে সমর্থ, তাহ| তিনি বুঝাইয়া 
দিতে ছাড়েন নাই। তদস্তকালে সাহেবেরা বস্কিমকে লক্ষ টাক ঘুষ দিতে এবং 
উহা লইতে ন! চাহিলে খুন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কিছুতেই তিনি 
বিচলিত হন নাই । * | 

যশোহরে দায়রার বিচারে একজনের ফাসি এৰং ৩৪ জন আসামীর যাবজ্জীবন 
দ্বীপান্তর হয়। দুর্গীচরণের কয়েক বংসর জেল হইয়াছিল; তাহার পুত্র ও পৌজর 
এখনও মরেলগপ্জ ষ্টেটে চাকরী করিতেছেন। রবার্ট মরেল ঘটনার সময়ে 
বরিশীলে ছিলেন, তিনি আসামী শ্রেণীভুক্ত হন নাই। হেন্রি মরেল বিলাতে 
পলাইয়াছিলেন, কয়েক বৎসর পরে ফিরিয়া আসিবার সময়ে পথে তাহার মৃত্য 
হয়। হাইকোর্টের দায়বায় হেলি প্রভৃতি গোরাদিগের বিচার হয়, কিন্ত কেহ 
হেলিকে সনাক্ত করিতে ন! পারায় তিনি খালাস পান। লোকে বলে, কয়েক 
বৎসর পরে আসামের কোন স্থানে বজ্ঞাঘাতে তাহার মৃত্যু হয়। 

এই মোকদদমার ব্যাপার প্রায় ১৪১৫ বৎসর চলিয়াছিল; তাহাতে সাহেব 
দিগের যণেষ্ট অর্থব্যয় ও গ্লানি ভোগ হয়। ইহারই মধ্যে বড় সাহেব রবার্ট মরেল 











* বন্ধিম-জীবনী, ১২৪-২৭ পৃঃ। 


প্লমাজ ও আভিজাত্য ৭৯৯ 


বরিশালে গতান্থ হন। মরেলগঞ্জে তাহার জন্য একটি সুন্দর স্ত্তিস্তস্ত আছে। 
হেন্রীর মৃত্যুর পর একমাত্র উইলিয়ম্‌ জীবিত ছিলেন। দাঙ্গার পর রবার্ট সাহেব 
হেলিকে বরখাস্ত করিয়া লাইটফুট ( [£1. 1,121)0০01) সাহেবকে ম্যানেজার 
নিষুক্ত করেন ; তিনি বিশেষ বিবেচক ও ন্তায়পর লোক ছিলেন এবং তিনি 
ষ্রেটের অংশীদার হইর়াছিলেন । 

রবার্টের মৃত্যুর পর ১, ২, ৩ নং লাট মহারাজ হুর্গাচরণ লাহার নিকট বন্ধক 
রাখিয়। টাকা করঙ্জ কর! হয়। তিনি বন্ধকী ষ্টেট হস্তগত করিবার সুযোগ 
খুঁজিতেছিলেন। অবশেষে ১৮৭৮ অন্দে সে সুযোগ আসিল; মরেল ত্রাতৃগণের মধ্যে 
একমাত্র জীবিত উইলিয়ম দেনার জন্য বিষয় বিক্রয় করিতে উদ্ভত হইলে, পর 
বৎসর মহারাজ লাহা, ডগলাস কোম্পানির নিকট বন্ধকী ৪নং লাট ও বারুই- 
খালির দেনা শোধ করিয়া দিয়া মরেলদিগের সমস্ত সম্পত্তি নিজে খরিদ করিয়া 
লন। তাহাদের অন্ত সম্পত্তি সোণাখালি প্রভৃতি রাজ দিগম্বর মিত্রের নিকট 
বিক্রীত হয় এবং তুষখালি শেষ মরেল বাকীকরের জন্ত গবর্ণমেপ্টকে ইস্তাফা 
করেন। তদবধি মরেলগঞ্জ স্টেট লাহারাজগণের স্বত্বাধীন আছে এবং খুল্ন৷ 
গলার মধ্যে ইহার মত লাভের সম্পত্তি অন্ত কোন জমিদারের নাই। 


ল্শ্ণঞ্ম পক্িচ্ছেদ--সহ্মার্জ শু আভ্িজাভ্য 


সমাঞ্জের ইতিহাস ব্যতীত দেশের ইতিহাস সম্পূর্ণ হয় না। জাতীয় চরিত্রের 
অভিনয় সামাজিক চিত্রেই পাওয়া যায়। রাজনৈতিক অবস্থার মূল সমাজ ; 
সমাজই সভ্যতার আশ্রয়স্থল ; ব্যষ্টির চরিত্রই সমষ্টি ব! সমাজের ভিত্তি। সমাজ 
লইয়াই যশোহর-খুল্নার প্রধান গৌরব ; সে হিসাবে এই প্রদেশ বের সংক্ষিণ্ 
সার। সুতরাং ইহার সুম্পই পরিচয় দিতে হইলে, বহু জাতি-তত্ব ও বংশ- 
কাহিনীর আলোচনা করিতে হয়। স্ষঘস্ত' নানাপ্রসঙ্গে ইহার কতক অংশের 
আভাস পুর্বে দিয়াছি ; তবুও এখানে অবশিষ্টের স্থান সংকুলান হইতে পারে না। 
উহার ৰিৰ্রণ ৩য় বা! পরিশিষ্ট থণ্ডে দিব, ইচ্ছ৷ রহিল। এখানে শুধু বশোহর- 
খুলনার অতিকায় সমাজের অস্থি-পঞ্জরের একট! ক্ষীণ আদর্শ দিতেছি। 


৮৪৪ যশোহ -খুল্নার |. রড হাস 


সমতটের অন্তর্গত যশৌহর-খুল্ন। রাঢের মত স্থপ্রাচীন নহে। সুন্বরধনের 
নৈসগিক বিপর্যয়ে এদেশ অনেকবার উঠিয়াছে, পড়িয়াছে। সে বিবরণ প্রথম 
খণ্ড দিয়াছি। প্রাচীন বসতির কিছু কিছু চিহ্ন আছে বটে, কিন্তু প্রাচীন 
সমার্জের অবশেষ নাই বলিলে চলে। এখন যে বসতি ও সমাজ চ্িতেছে, উহা 
পাঁচশত বর্ষের অধিক নহে। এঁ সময়ের মধ্যে নানা সুত্রে রাড ও বঙ্গের 
সামাজিকের। এখানে আসিয়া বাস করিয়াছেন একটা কোন বিপ্লব, উৎপীড়ন 
ব। উৎকট ঘটনা ন! হইলে বসের পরিবর্তন ঘটে না । যে সকল কারণে নান! 
দিক হইতে বিভিল্ল সময়ে লোকে এখানে আসিয়া! বাস করিয়াছে, তন্মধ্যে 
কয়েকটির উল্লেখ করিতেছি । 

প্রথমতঃ, কোন রাজ। ব! প্রতাপশালী ব্যক্তির অধিষ্ঠানের সঙ্গে সমাজ গড়িয়া 
উঠে; চাক্‌রী বা অগ্ঠসন্বন্ধ বশতঃ নানাস্থানের লোকে আসিয়৷ রাজপাটের 
সঙ্নিকটে বাস করে। থা! জাহান আলির সঙ্গে কত আবাদকারী প্রজ। ব৷ 
হঃসাহসিক ভৌমিক এদেশে আসেন ) বিক্রমাদিত্য ও তৎপুভ্র প্রতাপাদিত্যের 
রাজধানী স্থাপনের সঙ্গে “যশোহর-সমাজ” গঠিত হয়; সীতারামের আবির্ভাব 
ভূষণ সমাজের বুল সংস্কার হয়; ইংরাজ আমলে সদর ও মহকুমাগুলির সহরে ও 
সন্নিকটে আমলা ব৷ ব্যবসায়ীর নুতন উপনিবেশ গঠিত হইতেছে। ম্তরাং 
প্রধানতঃ রাজনৈতিঞ্ষতাই এ অঞ্চলের বসতির মূল। প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি 
নৃপতির অভ্যুদয় কালে যুদ্ধ বা! অন্ত কন্ম্োপলক্ষে এদেশে প্রধান প্রধান ব্যক্তির 
আগমন হয়। ক্রমে শাসন প্রকৃতি পরিবন্তিত হইলে কর্মরাস্ত যোদ্ধ গণ 
পূর্বানিবালে ফিরিয়া না গিয়া, সবলে কিছু কিছু তৃসম্পত্তি দখল করিয়া এদেশে 
ঝাস করেন। পরে তাহার! সেই অরাঞ্কতার যুগে কোন প্রকারে অক্মরক্ষা 
করিয়া, এদেশের ভূমিঞলের সঙ্গে চিরসম্পর্কিত হইয়! যান। এখানে ভুমি 
বলায়াসে শন্তভারে হান্তময়ী হয়; নদীবহুলতায় মৎন্তাধিক্য দ্বারা সহজলভ্য 
অন্নরাশির উপযুক্ত উপকরণ জুটে ; গ্রাসের ব্যবস্থা হইলে আচ্ছাদন বা বাসগৃহের 
অসংস্থানি হইত ন|; নিম্নবঙ্গে বস্ত্রাধিক্যের প্রয়োজন বা' চলন ছিল না; দেশে 
কাপাস জন্সিত, অন্তদ্থান হইতে শিল্পী আসিত, সুতরাং আবশ্তক বগ্ত্রের অভাব 
হইত না। স্থানীয় বাশ, খড়, ও হোগলার সাহায্যে এখানে যেমন অত্যন্ত 
সস্তার প্রয়োজনমত ভালমন্দ গৃহ রচনা! কর! ধায়, সমগ্র বঙ্গ বা! ভারতবর্ষের 


ব্রা্মণ-সমাজ * ৮৬৯ 


কোথায়ও সে সুবিধা নাই । হুক্মান্থসন্ধানে জানিতে পারি, ভূঞা বা অন্ত 
রাজন্বর্গের প্রভাবকালে প্রজার জীবন অস্থির ও অস্থায়ী ছিল, তাহাদের পতনের 
পর গ্রজারা স্থায়ী বানিন্দা হইল; কুলীনগণ অস্ত্রধারী বা কর্ণচারী হইয়াও 
এদেশে আসিতেন, কুলধর্ের মাহাত্মাই তাহাদের আগমনের প্রধান কারণ নহে। 
তাই দেখি, রাজনৈতিকতাঁয় সমাজ গঠিত, অধীনতার যুগে উহা! পরিপুষ্ট। 
প্রতাপাদিত্য নাই, কিন্তু পুর্বে দেখিয়ছি, কিরূপে তাহার সম্বন্বস্থত্র 
সর্ধত্র বর্তমান । 

দ্বিতীয়তঃ মগফিরিঙ্গি ও অন্তজাতীয় দস্থযহূর্বত্ের উৎপাতের ভন্ট 
সামাজিকের! জাতিমানের ভয়ে দেশমধ্যে নানাস্থানে বাস পরিবর্তন করিয়াছেন । 
তৃতীয়তঃ ১৭শ শতাবীর শেষভাগে বর্ধমান অঞ্চলে পাঠান-বিজ্রোহ এবং ১৮শ 
শতাবীর মধ্যভাগে পশ্চিম বঙ্গে বর্গীর হাঙ্গামার জন্য বনু উচ্চপদস্থ সামাঞ্জিক 
রাঢ় ত্যাগ করিয়া যশোহর-খুল্নায় আসিয়াছেন। অর্থাৎ ১৫৭৫-১৬২৫ এবং 
১৭০০-১৭৫০ এই ছুইটিকে সমাজ প্রত্তনের যুগ বলিতে পারি। 

 গল্গাতটে যেমন ব্রাহ্মণ কায়স্থের প্রাচীন সমাজ স্থাপিত ছিল, উক্ত ছুই যুগে 
সমাজের সেই একটি ধার! ব্রিধারা হইয়! যশোহর-খুল্নায় আসিয়াছিল। পশ্চিম- 
দক্ষিণে যমুনা-ইচ্ছামতী, উত্তর-পুর্র্বভাগে নবগঙ্গা-মধুমতী, মধ্যভাগে ভৈরব- 
কপোতাক্ষী এই তিনটি নদীষুগ্সের তীরভাগ সমাজের সেই ত্রিধারার প্রবাহ 
নির্দেশ করিতেছে । * আমর! নিয়ে যে সকল সমাজস্থানের নাম করিব, 
তাহার সবগুলিই প্রায় এই কয়েকটি নদীকুলে অবস্থিত। এইবার আমরা 
্রাঙ্গণাদি সর্ব জাতীয় প্রধান সামাজিকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও অবস্থান দেখাইব। 


ভ্রাঙ্মাপ-তঙাজ 


সর্বাগ্রে ব্রাহ্মণের কথা! বলিতেছি। যশোহর-খুল্নার রাট়ীয় ব্রাঙ্ষণ সমাজ 
সমধিক প্রবল, বৈদিক ও বারেন্দ্রের সংখ্য স্বল্ল। তন্মধ্যে বারেন্দের সংখ্যা 


* চিত্রা ও তন্ত্র বখাক্রমে ভৈরব ও কপোতাঙ্গীর শাখা । নুতরাং তন্তীরবর্তী সমাজ 
মূল নদীর সহিত সন্বন্ধযুক্ত। “কস্কালমালিনী” তন্ত্রে তৈরব ও চিত্রা সঙ্গমের কথা উত্ত 
হইয়াছে । প্রাচীনকালে সেখানে একটি প্রধান রাজনৈতিক ও রাজি কেন্দ্র (ছল। 
প্রথম খগ্ডে আধুনিক সেথা টির কথা বিশেষ ভাবে বলিয়াছি। 


৮৩২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


খুবই কম, খুল্নাঁর বুড়ন পরগণায়, ধশোহরের মাগুরা মহকুমার এবং অন্তান্ত 
্রাহ্মণ-প্রধান বড় বড় গ্রামে ছুইচারি ঘর প্রধান বারেন্ত্র বংশ আছেন। এক 
সময় সাতক্ষীরায় বারেন্দ্র ভট্টাচাধ্যগণের বসতিজন্ত ভাটপাড়া-কণাগাছি একটি 
প্রসিদ্ধ সংস্কৃত চচ্চার স্থান হইয়! ঈাড়াইয়াছিল, এখনও শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ বেদান্ত- 
বিদ্ভাসাগর এই বংশের মুখোজ্জল করিতেছেন। বারেন্দ্র ব্রাঙ্মণগণ ও কনৌজাগত 
্রাঙ্মণগণের বংশধরগণ বল্লালী কৌলীন্ত লাভ করিয়।ছেন। 
অনেককাঁল হইতে উচ্চবর্ণের গুরুপুরোহিতরূপে বৈদিক ব্রাঙ্গণগণ এদেশে 
বাস করিতেছেন। তাহাদের বংশধরগণ এখনও সমাজে প্রতিপত্তিশালী। 
বঙ্গে যে সব বৈদিক ব্রাহ্মণের বাস আছে, তাহারা দ্বিবিধ;-_দাক্ষিণাত্য ও 
পাশ্চাত্য । দাক্ষিণাত্য বৈদিকের বিশেষ বাস যশোহর-খুল্নায় নলাই। 
প্রতাপার্দিত্যের আনীত ৬গোবিন্দদেবের সেবায়ৎ রায়পুরের অধিকারিগণ 
উড়িষ্যা হইতে আসেন বটে, কিন্তু তাহারা পরে রাজ্ানুগ্রহে রাট়ীয় সমাজে 
প্রবেশ লাভ করিয়াছেন। এতদ্দেশে বৈদিকের! অধিকাংশই পাশ্চাত্য বৈদিক। 
উহাদের গোল্র সংখ্যা ২৪টি, তন্মধ্যে শাঙিল্য, বশিষ্ট, ভরঘ্বাজ, সাবর্ণ ও শুনক 
এই পঞ্চ গোত্র গ্রধান। * ইহারা পঞ্চগোত্রীয়, অবশিষ্ট সকলে পারিতাষিক 
হিসাবে ফড়গোত্রীয় বলিয়া পরিচিত হন। মাগুরার অন্তর্গত বারুইখালি 
বৈদিকদিগের প্রধান সমাঞ্জ; এখানকার শুনক (প্ধলছত্রের শৌনক” ) 
বিখ্যাত। প্রসিদ্ধ রসিক কবি কবিচন্ত্র এবং কাশ্মীর জন্থু পাঠশালায় ভৃতপূর্বব 
সতায়ের অধাপক প্রসিদ্ধ লক্ষণ স্ায়তর্কতীর্থ এই বংশীর। শুধু শুনক নহে, 
তরদ্বাজ, শাগডল্য, ঘ্বৃতকৌশিক ও কৃষ্ণাত্রেয় প্রভৃতি গোল্রীয় বৈদিকগণ 
বারুইখালি, ও বারনাযর় (বানা) বাস করেন এবং নালিয়ার (কাশ্তপ) 
ভট্টাচার্যযগণ সমাজে আদৃত। অসংখ্য বৈদিক পগ্ডিতের বসতির জন্ত বারুইখালি 
একসময়ে নবন্ীপের মত সংস্কতচচ্চার স্থান ছিল। এখনও এখানে একটি 
স্কত কলেজ চলিতেছে । নড়াইলের নিকটবর্তী উজিরপুর মৌদ্গলা-বৈদিকের 
প্রধান কেন্ত্র। এই বংশীয় কৈলাসচন্ত্র স্তায়রত্ব প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ছিলেন; 
প্রথাতনাম! অধ্যাপক জয়নারায়ণ তর্করত্ব এই কৈলাসচন্দ্রের শিষ্য। চু'চুড়া 


বৈদিক কুল দীপিকা, বিশ্বকোষ, ৪র্থ খণ্ড, ৩৬৮পৃঃ 


ব্রাঙ্মাণ-সমাজ ৮৩ ও 


বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক সীতানাথ সাংখ্যবেদান্ত শাস্ত্রী উজিরপুরের বৈদিক 
বংশ সমুজ্জল করিয়াছেন। যশোহুরে বকুলতলা, আউড়িয়া, নহাটা, বাটাজোড়, 
সরগুনা, পলাশবাড়িয়া, কুমড়াদহ, আবইপুর প্রভৃতি স্থানে মৌদৃগল্য ও কৌশিক 
গোত্রীয় বৈদিকের বাস। খুলনার দক্ষিণাংশে ধলবাড়িয়া, ঘলঘলিয়া, শ্রীপুর 
প্রভৃতি স্থানের বাংস্ত-গোত্রীয় বৈদিকের কথা এবং ততপ্রসঙ্গে বশিষ্ট-গোত্রীয় 
নারাম্বণ ভট্ট কিরূপে প্রাচীন যশোহর হইতে উঠিয়া ভষ্টপল্লীতে গঙ্গাবাস করেন, 
তাহা পুর্বে বলিয়াছি (৯১ পৃঃ)। 
যশোহর-খুল্ন! রাটীয় কুলীনদিগের প্রধানস্থান। বল্লালসেন রাটীয় দিগের 
মধ্যে বাছিয়া কৌলীন্ত দেন, লক্ষ্মণসেন কুলবিধির সংস্কার করেন, উহার ফলে 
কৌলীন্ত বংশগত হইয়! যায়। কুলীনগণ আভিজাত্য বেচিয়া জীবিকার সংস্থান 
করেন, অকুলীনের। বেদ ও শীস্ত্রচ্চা করিয়া “শ্রোত্রিয়” হন। মুসলমান যুগে 
নানা বিপ্রবে বসতি-বিপর্ধ্যয় হওয়ায় কয়েকজন কুলীন সুপাত্রের অভাবে 
প্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণে কন্তাদান করিয়া কুল হারাইয়া! বসেন, উহার! বংশজ বলিয়া 
চিহ্নিত হন। কুলীনদিগের সহিত শ্রোত্রিয়ের আদান প্রদান চলিত, কিন্ত 
ংশজের সব্বন্ধ চলিত না; ক্রমে বংশজেরা শ্রোত্রিয়কেও কন্তাদদান করিতে 
পারিতেন না । তখন তাহার! সমাজে এইভাবে নিগৃহীত হইয়া পরের কুলভঙ্গ 
করিতে চেষ্টা করেন ; যাহারা বংশজের কন্তা গ্রহণ করেন, তাহারা ণভঙ্গকুলীন” 
বলিয়া! গণ্য হন। বংশজেরা কুলভঙ্গ করাইবার জন্ত অর্থবলে কূটকৌশলের 
অবতারণা করিতেন। অর্থলোভে কুল হারাইয়াও লোকে সুর ছাড়িলেন না, 
"স্বকৃতভঙ্গ,* “ছুই বা তিন পুরুষে ভঙ্গ” প্রভৃতি নান! সংজ্ঞার আত্মশ্লাঘ! প্রকাঁশ 
করিতে লাগিলেন। এইভাবে রাটীয় ব্রাহ্মণ সমাজকে ৪টি প্রধান .ভাগে বিভক্ত 
করা যাঁয় ;_€১) কুলীন, (২) শ্রোত্রিয়, (৩) ভঙ্গকুলীন ও ৫৪) বংশজ। 
কৌলীন্তের মূল্য যাহাই থাকুক, উহা, যে সমাজকে বকিচুর্ণ এবং ব্রাঙ্গণকে 
আদর্শচ্যুত করিয়াছে. তাহাতে সন্দেহ নাই। ভঙ্গ ও বংশজের সংঘর্ষে বা 
অন্তবিধ অধঃপতনের ফলে কুলীন-সমাজে এত প্রকার দোষ প্রবেশ ' করিয়াছিল, 
যে পঞ্চদশ শতাব্ীতে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত দেবীবর ঘটক বংশান্ুরূুমে দোষের তালিকা 
নির্ণয় করেন এবং একই প্রকার কতকগুলি দৌষ যাহাদের আছে, তাহাদিগকে 
এক এক শ্রেনী বা “মেল*-ভুক্ত করেন। দেবীবরের ব্যবস্থার 'রাটীয় কুলীনগণ 


৮৪ বশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


এই প্রকার ৩৬টি মেলে বিভক্ত হন। মেলের উৎপত্তি, আদিস্থান, এবং 
প্রবর্তক ব্যক্তির (অর্থাৎ *প্রক্কৃতির” ) নামানুসারে মেলের নামকরণ হয়। 
মেল ভাঙ্গিয়৷ বিবাহ হইত না, এক মেলের ভিতর যাহাদের মধ্যে বৈবাহিক 
সম্বন্ধ হইতে পারে, তাহারা পরম্পর পাল্টি ঘর । ৩৬টি মেলেব ফুলিয়া, খড়দহ, 
বল্লভী ও সর্বানন্দী বা স্ুরাই এই চারিটি মেল প্রবল; পঞ্গিতরত্বী এবং 
আচার্যাশেখরী প্রভৃতি আরও ছুই একটি মেলও স্থুবিদ্দিত। এই কয়েকটি 
মেলেরই নির্দোষ বা “নিকষ” কুলীনগণ যশোহর-খুল্নার় বাস করিতেছেন। 
কুলীনের কুলভঙ্গ হইবার ধতদ্দিন পর পধ্যস্ত মেলভঙ্গ না হয়, ততদিন “ভঙ্গ” 
খেতাব চলে ; মেলভঙ্গ হইলেই বংশজ হইয়া যান। ভর্গে বংশজে এইটুকু মাত্র 
প্রতেদ। 
কনৌজ হইতে আগত পঞ্চব্রাঙ্মণ সন্ত্রীক এদেশে আসিয়! রাছ়ে বাস করেন, 
পরে উহাদের বংশবৃদ্ধি হওয়ায় বাসের জন্ত রাঢ়র্দেশে ৫৬খানি শাসন বা গ্রাম 
প্রাপ্ত হন। এ সকল গ্রামের নামে তাহারা গ্রামীণ ব1 গা বলিয়। চিহ্কিত 
হন। তন্মধ্যে গোত্রানুসারে কয়েকটি প্রসিদ্ধ গাঞ্জির উল্লেখ করিতেছি। 
ভরদ্বাজ গোত্রীয় শ্রীহর্ধের সম্তানগণ মুখটি ও ডিংসাই প্রভৃতি গাঞ্চতুক্ত ) 
শাগ্ডিল্য গোত্রীয় ভট্টনারায়ণের সন্তানেরা বন্দ্য, কুশারি, বটব্যাল প্রভৃতি ; 
কাশ্তপ গোত্রজ দক্ষের সম্ততি চট্ট, হড়, গুড় প্রভৃতি ঃ সাবার্ণ গোত্রীয্» বেদগর্ভের 
ংশধরগণ গাঙ্গুলী প্রভৃতি এবং বাতস্ত গোত্রীয় ছান্দড়ের সমন্তানগণ ঘোষাল, 
পুতিতুও্, কাঞ্জিলাল, কাণ্রারী, শিমলাল প্রভৃতি গাঞ্জি বলিয়া পরিচিত। কেহ 
স্পষ্টতঃ মুখোপাধ্যায়, ঘোষাল, কাঞ্জিলাল প্রভৃতি গাঞ্চির নামে, কেহ ঝ! ভট্টাচার্য, 
চক্রবর্তী প্রভৃতি উপাধির অন্তরালে কুলীন, বংশজ বা শ্রোত্রিয় সমাজে বিরাজ 
করিতেছেন। যশোহর-খুল্নায় প্রায় সকল কুল, সকল মেল এবং অধিকাংশ 
গাঞ্জির অধিষ্ঠটান আছে। প্রথমতঃ মেলী কুলীনদিগের কথ! বলিতেছি। 
জয়পুর, লক্মীপাশা ও প্রতাপকাটির বন্দ বা বাড়্‌য্যেগণ ফুলিয়৷ মেলের শ্রেষ্ঠ 
নিকষ কুলীন; আল্তাঁপোল ও ব্যজিতপুরের বাড়ক্্ে, কাশীপুর ও ঘাটভোগের 
চট্ট, গাদদগাছি ও মস্থিননগরের চৈতলী চট্ট, পিঠাভোগ, লখপুর, বনগ্রাম, 
পীলজঙ্গ ও সেনহাটির মুখুয্যে প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কুলীনেরা খড়দহ মেলভুক্ত। 
সেনহাটিতে প্রধাম চারিমেলেরই কুলীন আছেন, মহেশ্বর পাশায় বল্পভী, সুরাই 


ব্রাঙ্মণ-সমাজ . ৮০৫, 


ও আচার্যশেখরীর বাস। শেষোক্ত মেলের কুলীনগণ কাশীপুর, ব্রাঙ্মণডাগগা, 
ইতিন।, সরগুনা, আফরা৷ ও সেখহাটি প্রভৃতি স্থানে আছেন। পাস্তাপাড়।৷ ও 
ইতিনার কাঞ্জিলালগণ, স্বরাই মেলের শ্রেষ্ঠকুলীন। 


কুলীন বংশজের মধ্যে যশোহর খুল্নার নিক্নলিখিত ব্রাঁক্গণ বংশগুলি সমাজের 
মধ্যে মহোজ্জল। লক্্মীপাশা ও জয়পুরের বন্দ্য ও মুখো, নকীপুর, নকফুল, বাঁকা, 
ছঘরিয়৷ ও আল্তাপোলের বন্দ্য, কাশীপুর, খান্কা ও ঘাটভোগের চট্ট, সারষার 
সুখো, বিষ্ণপুরের শাগ্ডিল্য রায় ও ফুলিয়া' মুখো, বারুইখালির মুখো, সেনহাটির 
সুন্দরমঞ্ল বংশীয় সিদ্ধাস্ত-ভট্রাচার্্য ( বন্দ্য, ৪২২-৩পৃঃ ), চন্দনীমহলের ভট্টাচার্য্য 
( কাচ্নার মুখটী, গ্যাকরের সন্তান ) এবং ধনবিজষ় চট্ট, ঈশ্বরীপুরের অধিকারী চট্ট 
(৪৪০-২পৃঃ ), জয়দিয়ার রায়চৌধুরী ও স্ুরাই মুখো, লখপুরের কাশ্তপ-চৌধুরী 
ও চাচভী-বিষুপুরের কাশ্ঠপ-ভট্টাচার্য, তালখড়ির ভট্টাচার্য্য ( কাচ্নার মুখটী ), 
আঠার খাঁদার চক্রবর্তী ( বন্দ্য ), বারুইপাড়ার শাগিল্য রায়, নলভাঙ্গার রাজ 
ংশীয় দেবরায় ( আখগুল বন্দ্য, ৪৮০-১ পৃঃ ), ঘাটভোগ ও গদখালর আখগওল 
ভট্টাচার্য ও সুতির আখগুল-রায়, মল্লিকপুরের বাৎ্স্ত-ভট্টাচাধয ( কানু-কাঞ্জিলাল) 
আজগড়ার ঘোষাল, ভূগিল হাটের বাৎস্ত-পুতিতৃণ্ড ভট্টাচার্য্য, আধার মাণিকের 
কাহপ-ভট্টাচার্য্য ( খনিয়ার চাটুতি, ৮৩-৪পৃঃ ), মহেশ্বরপাশার চট্ট, বোধখানা, 
দেয়ানা ও বানার রায় ( ভরঘ্বাজ ), পীলজঙ্গের গুরু-ভট্টাচাধ্য ( বাত্ম্য-কাঞ্জিলাল ) 
মুলঘর, মহেশ্বরপাশ! ও পাবলার “মুখভারত” ভট্টাচার্য ( বাতম্ত-কাঞ্জিলাল ) 
প্রভৃতি বংশগুলি বিশেষ বিখ্যাত। 


শ্রোত্রিয়দিগের মধ্যে সারল, কুন্দসী ও সেনহাটার কাঞ্জারী বংশ €বিষ্কা, 
ব্রাহ্মণ্য, সদাচার ও সংক্রিয়ার জন্য বিশেষ বিখ্যাত।” ঘাটভোগ, বেন্দা ও 
সেনহাটির সর্বববিগ্ভা (পাকড়াশী ) সম্তানগণ দেশমান্ত গুরুবংশীয়। মহেশপুরের 
শিমলাঁল ভট্টাচার্য এবং প্রতাপকাটি, চাপাফুল, কামালপুর, সাগরদাড়ি ও 
কৌড়ামারার “ভারতী” বংশীক্ শিমলায়ী কাস্তপ-ভট্রাচার্ধ্যগণ প্রসিদ্ধ অবিলম্ব 
সরম্বতীয় বংশধর সিদ্ধাশ্রোত্রিয় (২৪৩পৃঃ)। মহেশপুর, বিছালী ও দক্ষিণ- 
ডিহির গুড়-বংশীয় রায় চৌধুরিগণ কুলক্রিয়ার জন্য খ্যাত! ঘাটভোগ ও 
পিঠাভোগের কুশারিগণ বহুকুলীনের আশ্রয়দাতা, ইহার্দেরই একাংশ পিরালি 


৮৯৬ - যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


২শ্রব-দৌষে কলিকাতার প্রসিদ্ধ “ঠাকুর” বংশে পরিণত । সেনছাটি, কাজিয়! 
ও গদখালির হড় এবং ইছাপুরের হড়-চৌধুরিগণ কুলক্রিয়ায় প্রসিদ্ধ। সেখ- 
হাটির মাষচটক, মঙ্লিকপুরের পারি-শ্রোত্রিয় মল্লিক-গোষ্ঠী, সিঙ্গিয়৷ ও বড়গাতির 
নুন্দরামল্প শ্রোত্রিয় গুরুভট্রাচার্যগণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

কত কবি, পণ্ডিত ও কৃতী পুরুষের জন্গ্রহণে যে যশোহর-খুল্নার কুলীন ও 
শোত্রিয়-বংশ উজ্জল হইয়াছে তাহ! বলিবার নহে। ঘটকরাজ লালমোহন 
বিদ্ভানিধি ( মহেশপুর নিবাসী ) মহাশয় সত্যই বলিয়াছেন যে “অতি গ্রসিদ্ধ 
মহাস্মগণের মধ্যে বাৎস্য গোত্রেই অধিক সংখ্যা দেখ! যায়।” মহেশপুরে 
শিমলাল-ভট্টাচার্ধ্য রুষ্ণানন্দ বিদ্াবাচম্পতি “অন্তর্ব্যাকরণ-নাট্য-পরিশিষ্ট” নামক 
প্রসিদ্ধ নাটকাদি গ্রাণয়ন করেন। সেনহাটির প্রসিদ্ধ পণ্ডিত যক্েশ্বর বেদাস্ত- 
বাগীশ এবং পুর্ণচন্দ্র বেদান্ত কাঞ্জারীবংশীয় ; বিশ্ববিখ্যাত তারানাথ তর্ক 
বাচম্পতি সারলের কাঞ্জারী কুল-প্রদীপ। ঘাটভোগ নিবাসী প্রসিদ্ধ পঞ্ডিভ 
কৈলাসচন্দ্র চুড়ামণি এবং বেন্দার প্রসিদ্ধ বস্তা মধুসদন আগমবাগীশ ও সাধক- 
শ্রেষ্ঠ সতীশচন্ত্র সর্ববিগ্ভাবংশীয় দেশমান্ত বাক্তি। পণ্ডিত হরিনাথ বেদাস্তবাগীশ 
সেনহাটির সিদ্ধান্ত । মল্লিকপুরের ভট্টাচার্য্য বংশীয় বিধ্ঙ্দাস সিদ্ধান্ত, ইছাপুরের 
হড়-চৌধুরী রাঁঘৰ সিদ্ধান্ত, তালখড়ির ভট্টাচার্য বংশের আদিপুরুষ চৈতগ্ঠদেবের 
পার্ষদ মহাপুরুষ লোকনাথ চক্রবর্তী, মহারাজ প্রতাপাদিত্যের গুরুদেব কমলনয়ন 
তর্কপর্ানন, নলডাঙ্গার আখগ্ডল বংশের আদিপুরুষ বিষুদাস হাজর! প্রভৃতি 
ইতিহাস-প্রসিন্ধ ব্যক্তি। জয়দিয়ার মুখোপাধ্যায় দেশ-প্রসিদ্ধ নীলাম্বর ও 
খধিবর, গাথক মতিলাল, ইনস্পেক্টর ফণিভূষণ (11. 7». 1111)০1)), সারসার 
সাহিতাক ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়, বাগআচড়ার ওউপন্তাসিক তারকনাথ 
গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম অনেকেই জানেন। আধুনিক সময়ে ব্যারিষ্টার ব্যোমকেশ 
চক্রবর্তী, দৌলতপুর-কলেজের প্রতিষ্ঠাতা মহামহাধ্যাপক ব্রজলাল : শান্্ী, 
মহামহোপাধ্যায় আশুতোষ স্মতিভূষণ, প্রসিদ্ধ ম্মার্ভ যোগীন্ত্রনাথ স্থৃতিতীর্থ, 
ও নৈয়ার়িক গিরিশচন্দ্র তর্কতীর্ঘ, তালখড়ির ভট্টাচাধ্য বংশীয় “বাৎসায়ন 
ভাষ্যের” ব্যাখ্যাতা পণ্ডিত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, “ভারতী*-বংশীয় সুবক্তা 
সাংখ্বেদান্ত তীর্থকেদারনাথ এবং স্থলেখক পণ্তিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভৃষণ 
যশোহর-খুল্নার খ্যাতি বর্দন করিতেছেন । স্থবিখ্যাত প্রত্বতা্িক ও এঁতিহাসিক 


বৈগ্ভ-বংশ ৮৭ 


রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছঘরিয়ানিবাসী মুপিদাবাদের প্রসিদ্ধ উকীল ৬মতিলাল 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুক্র । ঢোলপুর ছ্রেটের রাজসচিন সর্দার উমাঁচরণ ও তৎপুভ্র 
সর্দার তারাচরণের পূর্ববনিবাস ছিল যশৌহরের অন্তর্গত জঙ্গল-বাধালে। * 

কনোজাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের আগমনের পূর্ব যে সকল ব্রাহ্মণ এদেশে ছিলেন, 
তাহারা «“সপ্তশতী” পর্য্যায়্ ভুক্ত । এখনও এই “সাতিশতী”” বংশীয় ও পরাশর 
গোত্রীয় প্রাচীন ব্রাহ্মণ বংশ যশোহর-খুল্নায় আছেন। ইহাদের মধ্যে সেনছাটির 
ও সাতক্ষীরায় কারটাঁনি” বংশের নাম উল্লেখযোগ্য । বৈষ্ণব জগতে যে 
মহাত্মা “বন হরিদাস” বলিয়া! পরিচিত এবং ব্রন্গ হরিদাস ঠাকুর বলিয়া পুজিত, 
তিনি বুড়ন পরগণায় ভাট-কলাগাছি গ্রামে পরাশর-গোত্রীয় ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ 
করিয়া! এদেশ পবিত্র করিয়াছেন । 

পূর্ববোক্ত বংশ ব্যতীত আরও এক সম্প্রদায়ের ব্রাক্গণেরা যশোহর-খুল্নায় 
বাস করিতেছেন। ইহাদের পূর্বপুরুষগণ সম্ভবতঃ মানসিংহের পার্্চররূপে 
প্রতাপাদিত্যকে নিগৃহীত করিবার জন্ত এদেশে আছেন এবং প্রত্যাগমনকালে 
সেই সকল পাড়ে, তেওয়ারী (ত্রিবেদী ) মিশ্র প্রভৃতি হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণের! 
কলারোয়ার নিকটবর্তী সাম্টা, চন্দনপুর প্রস্ৃতি স্থানে বসতি করেন। ইহাদের 
মধ্যে সাংকৃতি-গো ত্রীর, কৌশিক গোত্রীয় ভিবেদী ঝ| প্প্রধান”, এবং পাড়ে ও 
রায় উপাধিধারিগণ সমধিক বিখ্যাত। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও লেখক ৬বীরেশখবর 
পাড়েও তৎপুক্র দানশীল মনোমোহন পাঁড়ে এবং অধ্যাপক সীতানাথ প্রধান 
প্রভৃতি এই বংশীয় কৃতী পুরুষ । 


হবদ্য-ব২স্শ 
বল্লাল সেনের পুর্ব্ব হইতে বৈগ্যবংশে সিদ্ধ, সাধ্য ও কষ্ট, এই তিন শ্রেণী 
ছিল। তন্মধ্ো সিদ্ধগণ বল্লালের নিকট কৌলীন্ত পান। উহাদের মধ্যে আট 
জনকে মহারাজ লক্ষ্মণ সেন মুখ্যাষ্ট কুলীন বলিয়া! চিহ্নিত করেন £__-শক্তি -গোত্রীয় 
ঢুহি ও শিয়াল, ধন্বস্তরি-গোত্রীয় বিনায়ক ও গয়ি, মৌদ্গল্য-গোত্রীয় চায়ু ও পন্থ 
এবং কাগ্ঠপ-গোত্রীয় ত্রিপুর ও কায়ু। ইহার মধ্যে প্রথম চারি জনের উপাধি 


বন্ধের বাহিরে বাঙ্গালী ৫০২পৃঃ 


৮০৮ যশোহর-খুলনার ইতিহাস 


“সেন,” চাযু ও পন্বের উপাধি প্দাস” * এবং ত্রিপুর ও কাধুর উপাধি “গপ্৮1 
সেন ও “সেন” দাস উপাধির সঙ্গে গুপ্ত উপাধি ধুক্ত হয়। এই সর্ব সম্প্রদায়ের 
কুলীনগণ যশোহর-খুল্নায় বাস করেন। ইহাদিগকে বঙ্গজ বৈদ্য বলে। তন্মধ্যে 
সেনহাটি সর্বপ্রধান কুলস্থান বলিয়া! প্রসিদ্ধি আছে । সেনহাটি-চন্দনীমহল হইতে 
উঠিয়া যাহারা! পুর্ব্বঙ্গে ছড়াইয়া পড়েন, তাহারা সকলেই বঙগজ বৈচ্চ । যাহারা 
রাঢ়দেশে শ্রীখণ্, সগুগ্রাম প্রভৃতি সমাজে রহিয়া যান, তাহার! রাড়ী বৈগ্ভ। রাট়ী 
বৈগ্ভদিগের ছুই এক ঘর মাত্র এদেশে আছেন। শ্রীখণ্ডের বৈচ্ধেরা সর্বাপেক্ষা 
সদাচার সম্পন্ন । আমর! একে একে সংক্ষেপে বঙ্গ বৈচ্ধের সব শাখার বিবরণ 
দিতেছি। পরে রাটী বৈদ্যদিগের কথা বলিৰ। 

শক্তি, গোত্র_ সর্ব প্রথমে ছহি বা ধোয়ীর কথা বলিব। যে পীচজন 
মহাপগ্ডিত পঞ্চরত্বরূপে লক্ষ্মণ সেনের রাঞজসভা সমুজ্জল করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে 
ধোয়ী কবিরাজ অন্ততম। অনেকে প্রমাণ করিয়াছেন, যে ঘটক-কারিকার 
মহাকুলীন ছুহি ও ০শ্রতিধর ধোয়ী” কৰি অভিন্ন ব্যক্তি। ছুহির ছুই পুন্ল কাশীও 
কুশলী ; তন্মধ্যে কুশলী বঙ্গে আসেন। তিনি রাঢ় হইতে আসিয়া ভৈরবতটে 
যে স্থানে শুভ মুহূর্তে বাস করেন, তাহারই নাম হয় শুভরাঢ়া ; তংপুক্র হিঙ্কু সেন 
নানাশাস্ত্রে সুপগ্ডিত এবং নানাগুণে বিভূষিত ছিলেন। তিনি শুভরাঢ়া পরিত্যাগ 
প্রথমে সম্ভবতঃ বৈদ্ভডাঙ্গায় (বর্তমান বেজেরভাঙ্গ৷ রেলওয়ে স্টেশন ) ও পরে 
পয়োগ্রামে বসতি করেন। এই হিঙ্্‌সেনই পয়্োগ্রামের হিঙ্থুবংশের আদি । 
তাহার গণ নামক অন্ত ভ্রাতা তেঘরিয়ায় এবং মাধব মুশিদাবাদের অন্তর্গত পাঁচ 
খুপিতে বাস করেন। হিঙ্থুর পৌন্র--নিধিপতি, আদিত্য ও উমাপতি। 
নিধিপতির ধারা পয়োগ্রামে থাকেন এবং আদদিত্যের ধার! ইত.নার ও 


* বর্তমান সমপ্নে বৈদ্ভ সম্ভানেরা “দাস, না লিখিক্না “দাশ” এইরূপ বানান করেন। 
প্রাচীন বৈগ্ভকারিকার দাস প্রয্নেগই আছে। শব্দটি উপাধি বোধক, উহাকে ভূত্যার্থবোধক 
ন। ধরিপেই চলে। বৈদ্ভগণ কখনও কারস্থের ভূত্যার্থবোধক অতিরিক্ত দাস শব্দ প্রয়োগ 
করেন না, তাহ। হইলে বর্তমান ধুগে আপত্তিজনক হইত। উপাধি যেমন ছিল, তেমনই 
আছে; শকারে শুধু পরিবর্তনের প্রঠি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় মাত্র। আমি প্রাচীন কারিকার 
অনুগত হইয়। দাসের বানান পরিবর্তনের বিশেষ প্রয়োজনীয়ত। দেখিলাম না। উপাধির 
বিশেষ অর্থ নাই, দাশ শবও এস্থ.ল নির্থক । 


বৈগ্য-বংশ ৮৯ 


উমাপতির ধার! পূর্বববঙ্গে যান। উমাপতির বংশধর “নাড়ী-প্রকাশ”-রচ্িভা 
শঙ্কর সেন কবিরাজ পয়োগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ভারত-বিখ্যাত 
কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় বিজগ়রত্ব সেন কবিরঞ্জন এই উমাপতি-বংশের 
উজ্জল রত্ব। কয়েক বৎসর পূর্বে তিনি পয়োগ্রামে বাসগৃহ নির্মাণের 
পর পরলোকগত হইয়াছেন। নিধিপতির পৌল্র রাম ও গীতাম্বর ; পীতান্বরের 
বৃদ্ধ প্রপৌভ্র জয়রাম খান্দারপাড়া বাম করেন। জয়রামের পৌন্র 
মহামহোপাধ্যায় অভিরাম কবীন্দ্রশেখরের পরিচয় এবং তদ্ংশীয় মহামহোপাধ্যায় 
দ্বারকানাথ সেন কবিরাজের কথা পুর্বে বলিয়াছি ( ৫৬৮-৯ পৃঃ)। রামের 
পুত্র প্রভাকর বিশেষ বিখ্যাত ব্যক্তি। প্রভাকরের সম্তানগণ সংক্রিয়ান্বিত 
মহোজ্জল কুলীন। সেই জন্য “পয়োগ্রামের প্রভাকর* নামে একটি বিশিষ্ট 
থাকের সৃষ্টি হইয়াছে। এই বংশে যে কত কবিরাজ, কবিকণ্ঠাভরণ, 
কবিচিন্তামণি এবং কবীন্ত্র প্রভৃতি শাস্্রজ্ঞ ভিষণর্গ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, 
তাহার সংখ্য/ নাই। শেষ কবীন্ত্র, কালিদাদ সেন, প্রভাকর বংশের 
মহারত্র। প্রভাকরের ভ্রাত| ধর্মাক্দের বংশীয়গণ পয়োগ্রাম হইতে সেনছাঁটি 
আসেন। ইহাঁও একটি প্রসিদ্ধ কুলীন বংশ। কবিরাজ গৌরকিশোর সেন 
সেনহাটির হিঙ্কু বংশ উজ্জল করিয়াছিলেন। 

কুশলীর জ্যেষ্ঠ পুভ্র গণ গেণপতি ) তেঘরিয়ার ছিলেন। তাহার অধস্তন 
ষষ্ঠপুরুষ গঙ্গাধর গুণার্ণৰ সেখান হইতে সেনহাটি আসিয় গণপাড়ায় বাস করেন। 
সে কালের বহু আমুর্কেদগ্রস্থ-প্রণেতা এই গঙ্গাধর এবং এ যুগের বিশ্রুতকীত্তি 
কবিরাজ পীতান্বর সেন এই “গণ*-পধ্যায়ের কৃতী সন্ভান।, 

শক্কি,-গোত্রীয় অপর কুলীন শিয়াল সেনের বংশধরগণ কালক্রমে কুল হারাই! 
ংশজ হইয়া যান। উহাদের একটি থাককে পুখুরিয়া বলে। সেইধারার 
শিয়ালগণ যশোহরের উত্তরাংশে ও ফরিদপুরের অন্তর্গত মহীশালায় বাস করিতেন। 
মহীশাঁলা হইতে আগত এক ঘর মাত্র সেনহাটিতে আছেন । ৃ 

ধন্বস্তরি গোত্র--এই গোত্রীয় শ্রীহ্ষ, রাঢ়দেশে সেনতৃমে রাজ! ছিলেন। 
তাহার ছুই পুত্র কমল ও বিমল; বল্লাল সেনের সময় কমল পিতার মৃত্যুর পর 
রাজত্ব পান। বল্লাল ও লক্ষ্মণ সেন পিতা পুত্রে যে সমাজগত বিবাদ ছিল, তাহা 
স্ুবিদিত। উহার ফলে বিমল লক্ষ্মণ সেনের নিকট কৌীন্ক পান এবং কমল 


৮১০ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


নিকুলীন হইয়া যান। [বিমলের পুত্র বিনায়ক অষ্টকুলীনের অন্ততম। বিনায়কের 
পুক্র ধন্বস্তরি,তৎপুক্র গাগ্ডয়ী, তাহার ৬ পুত্র মধ্যে হিহ্ুসেন কোৌলীন্ঘ-খ্যাঁতি 
সম্পন্ন; এই হিম্ুসেন রাঢ়দেশের মালঞ্চ গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া! সেনহাটিতে 
আসিয়া! বাস করেন।* পকবিকঠহারে” আছে ৫. 

ষ্ীংমধ্যে হিম্ুসেনে। কৌলীন্তে খ্যাতিমিত্বিবান্‌ 

রাঢংত্যক্ত। সেনহস্টনগরীমধ্যবাস সঃ 0৮ (৪৭ পৃঃ) 


কেহ কেহ বলেন, সেনহাটির পূর্বনাম ছিল “ছু চো খালি,” হিম্থুসেন আসিয়। 
উহার বিরক্তিকর নাম পরিবর্তন করিয়া "সেনহাটি” নাম দেন। ইহাই সমীচীন 
বলিয়া বোধ ইয়। বল্লাল সেন বা লক্মণ সেনের সময়ে সেনহাটি গ্রাম ছিল ব 
প্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়া প্রবাদ আছে 11 কিন্ত তাহা এখনও বিচারসহ হইতে পারে 
নাই। সুতরাং হিস্ুসেনকেই সেনহাটির টৈগ্ঘনিবাসের আদিপুরুষ মনে করি। 
ছহি ও বিনায়ক মুখ্যাষ্টকুলীনের ছুইজন, তাহারা সমসাময়িক। ছুহির পৌন্র ও 
_বিনায়কের প্রপৌন্র উভয়ের নাম হিম্বসেন। প্রথম হিন্কু শুভরাঢ়ায় এবং দ্বিতীয় 
হিঙ্ু সেনহাটিতে বসতি করেন। প্রথম হিঙ্ু দিতীয়জন অপেক্ষা বয়সে অধিক 
হইতে পারেন, কিন্ত তাহাতে সমসাময়িক হওয়ার বাধা হয় না। দ্বিতীয় হিচ্ব 


* আমাদের এতদঞ্চলে চন্দনী মহল গ্রামেই রাঢ় হইতে আগত বৈগ্যদ্দিগের প্রথম বদতি 
হয়। সম্ভবতঃ তথাকার গুড়-চৌধুরী জমিদারগণের আশ্রয়ে বৈদ্তের। আঁসেন। এখান হইতে 
উহ!র। কতক মেনহাঁটিতে, কতক পূর্বব বঙ্গে বিক্রমপুরে যান । চন্দনীমহলে এখন বৈছ্যবাঁস নাই, 
সুতরাং মেনহাটিকেই আদিস্কান বল। হুয়। বঙ্গীয় বৈদ্যগণের ২৭টি সমাজের মধ্যে চন্দনীমহল 
একটি প্রধান।::.( “অস্ব্ঠতব্ব-কৌ মুদী,” ৯০-৯১ পৃঃ)। বিক্রমপুরের নৈছাগণ এখনও চন্দনী 
“মহল, সমাজভুভ বলিয়া পরিচয় দ্েন। বিকর্তনের বংশধর রাঘব কবিবল্লভ চন্দনীমহলে 
_ছিলেন।, তৎপর রমামাধ জনাপবাদভীত হইয়া! প্ধর্দমঘটং সমারহা ধর্মতঃ শুদ্ধিমিয়িবান্‌।” 
( *কবিকঠহারশ ৯২ পৃঃ) হড়দিগের কারিকায় আছে “ভট্টাচার্ধা ঘাটে য়মাইয়ের ঘটে 
আরোহণ, ষবনের অপবাদ করিতে মৌচন।” যুক্ত উমেশচন্দ্র বিছ্ারত্র বলিতে চান, উক্ত 
গীধবের নির্দেশমতহ সেনহাটির নামকরণ হয়। উহ! সত) নহে, কারণ রাঘবের অপমানের 
"বহু পুর্ব্বে হিহ্ুসেন সেনহাটিতে বসতি করেন। 

, 1. এই গ্রন্থের ১ম খণ্ড ( ১ম সং ২২*, ২৩২ পৃঃ) এই নব প্রবাদের আলোচন। করিয়া 
+নঃনত্দহ হহতে গ7 নাহ। 
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বৈচ্-বংশ ৮১১ 


সেনহাটিতে আসেন, প্রথম জন শুভরাঁঢ়া হইতে পরে বা তাহার পরপুরুষে 
পয়োগ্রামে যান। শুভরাটায় বৈগ্ভনিবাস নাই। সুতরাং সেনহাটিকেই 
আদি স্থান ধরিতে পারি এবং সেইরপ প্রসিদ্ধিও আছে। খু ষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর 
মধ্যভাগে সেনহাটিতে উপনিবেশ স্থাপিত হইয়া উহার নামকরণ হয়। *. | 

হিঙ্থ সেনের তিন পুক্র :--উচলি, ডমন ও বিকর্তন। উচলির কোন কোন 
ধারায় “হামবৈদ্ণ” সংগ্রাম সাহের সঙ্গে সংশ্রব হয়,.সে “কথ! পূর্বে বলিয়াছি 
(৫২২ পৃঃ)। অপর একধার! বেন্দার কষটাত্রের দ্রেব-বংশে বিবাহ করিয়া তথায় 
বাস করেন। ডমনের কনদর্প, রাম, 'লক্ষণ ও শক্ররপ্রভৃতি পৌর ছিলেন। 
তন্মধ্যে ডমনের ধার! সেনহাটি, মূলঘর ও ভট্টপ্রতাপে আছেন, তাহারা মহাকুলীন।, 
লক্ষণের বংশধরগণ সেনহাটি হইতে উঠিয়! গর্ব হোগলার্গায় বাস করেন। 
তথ! হইতে উহারা এক্ষণে মূলঘর ও সৌনাখালিতে বাস করিতেছেন ক্তব্রজ, 
দেবীচয়ণ সেন, বাবু অব্নদাচরণ সেন এবং খ্যাতনাম। শন্ুসেন এই লক্ষমণ-ব্হশীয়। 
শত্রদ্ধের বংশ ছোট কালিয়ায় বাস করিতেছেন। প্রসিদ্ধ গিরিধর সেন ও 
হাইকোর্টের উকীল বংশীধর সেন এই বংশীয় । উহাদের. সম্তানগৃণ সকলেই, উচ্চ 
শিক্ষিত ও রাঁজসম্মান-মণ্ডিত। কালিয়ার সেই সেনগণ যশোহর্-খুলুনার মধ্যে 
একটি আদর্শ হিন্দুংপরিবার এবং সৌভ্রাত্র গুণের দৃষ্াস্ত স্ব... ।ুশোহুরের 
ভূতপুর্রব উকীল সরকার যোগেন্দর চন্দ্র, খুল্নার বর্তমান উকীল সরকার মহেন্দ্র 
এ: হাইকোর্টের উকীল স্রেন্দ্রচন্দ্র, শুধু জ্ঞানবত্তায় নহে, অমায়িকতার জনও 
খ্যাতনাম। । ও 

হিস্কুসেনের অন্থপুত্র বিকর্তনের ধারা সেনহাটিতে আইছে ] সেনহাটির 
বিকর্তন একটি প্রসিদ্ধ বংশ । বিকর্তনের ছুইএক ঘর এখান হইতে পয়োগ্রাম 
ও কালিয়ায় উঠিয়া গিয়াছেন। বিকর্তন মধ্যে এক বংশের নবাবদত্ত উপাধি 


% 'ঘ্বস্তরি হিন্দুর অধস্তন ১২শ পুরুষ মহারাজ রাজবল্লভ পলাশীর যুদ্ধ কালে.(১৭৫৭ খঃ) 
বর্তমান ছিলেন। সুতরাং সাধারণ নিয়মানুসারে তিন পুরুষে শত বৎসর ধরিয়া হিচ্গুর সময় 
১৩৫৭ খু হয়। কবিকণ্ঠহার পপঞ্চসপ্ত তিধো। শাকেশ (১৫৭৫) অর্থাৎ ১৬৫৩ খুঃ অব 
“সদৈগ্য-কুলপঞ্জিক।” প্রণয়ন করেন। তিনি চায়ু দ।স-বংশীয়, চায়ুর পুত্র পুরন্দর হিন্নুর 
সমসাসগ্লিক, পুরন্দর হইতে কণ্ঠছার ১*ম পুকষ। সে হিসাবেও হিনুর সময় ১৪শ শতাবীর 


মধাভাগ হয়। 
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ছিল__বকৃসি। তৃতপূর্ব হাইকোটের উকীল বাগ্সিপ্রবর বঙ্কিমচন্দ্র সেন, খুলনার 
ভূতপুর্র্ব উকীল সরকার, রায় বাহাছুর, বিপিনবিহারা সেন, রিপণ কলেজের 
তৃতপূর্বব অধ্যক্ষ স্থৃবিদ্বান্‌ ত্রিগুণাচরণ সেন এই ধকৃসি-বংশের কৃতী পুরুষ। 
মহাপগ্ডিত বিনোদরাম সেন কবিরত্বাকর, “সখা-” প্রবর্তক বালকবন্ধু প্রমদাচরণ 
সেন, সেনহাটির বিকর্তন কুল পবিত্র করিয়াছেন।* কালিয্লার ভূতপূর্র্ব ইঞ্জিনিয়ার 
মোহিতকান্ত সেন বিকর্তন বংশের স্ুসস্তান।+ 
মৌদ্‌্গল্য গোত্র--এই গোত্রীয় চাযু ও পন্থদাঁস বংশের কথা এখন বলিব । 
চায়-বংশীয়গণের কুলগত উপাধি দাসগুপ্ত, নবাব সরকার হইতে কেহ কেহ 
মন্ভুমদার ও রায় উপাধি লাভ করেন। চাযুর পুত্র পুরন্দর; উহার প্রপৌন্র 
প্রজাপতি *সপ্তস্বর1” নামক প্রসিদ্ধ জ্যোতিষগ্রন্থ রচনা করেন। এই প্রজাপতির 
তিন পুজ £-_অরবিন্দ, জয় ও বিষুদ্দাস। তন্মধ্যে অরবিন্দ ও বিষ্ুদাস সমধিক 
বিখ্যাত, এই ছুইজন হইতে চাধুদ্ধাস বংশের ছুইটি প্রসিদ্ধ ধার! নামিয়্াছে। 
তম্মধ্যে সেনহাঁটি অরবিন্দ-দাসবংশের এবং মুলঘর বিষুদাস-বংশের আদিস্থান। 
সেনহাটির অরবিন্দ বংশে সঘ্বৈদ্ধ-কুলপঞ্জিকার গ্রস্থক।র রামকাস্ত কবিকঠহাঁর, 
"সন্ভাবশতক”-প্রণেতা প্রসিদ্ধ কবি কৃষ্চন্ত্র মজুমর্দার সর্বজনবিদ্িত। প্রসিদ্ধ 
লেখক কালীপ্রসম্ন দাস গুপ্ত এম্‌, এ, এবং প্রেসিডেন্দী-ম্যাজিষ্রেট, রায় 
বাহাহুর, কুমুদ্বন্ধু দাস গুপ্ত এই বংশের কৃতী সম্তান। অববিন্দ বংশের বহুশাথা 
ক্রিয়াদোষে কুকুজ ও হীনবংশজ তাবাপনন হইয়া নানাস্থানে বাদ করিতেছেন। 
যাহারা এখনও মহাকুল বিশিষ্ট আছেন, তন্মধ্যে সেনহাটির রমাঁনাথ কবি-সার্ধ- 
ভৌমের প্রথম পুত্রের ধারাই অরবিন্দতুল্য শোভমান। 
সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মগ ও ফিরিঙ্গির উৎপাঁত জন্য চায়ু ও পন্থদাস 
বংশীয় অরবিন্দ ও নয়দাসের সম্তানগণ সেনহাটি হইতে সর্বরিগ্ঠা গুরু এবং হড়- 





* সখা” পত্ত্রিক! পরে “সখাঁও সাথী”তে পরিণত হইয়া! ৩1৭ বৎসর চলিয়াছিল। 
উহার কুযোগ্য পরিচালক ছিলেন সেনহাটির অরবিন্দ বংশীয় প্রযুক্ত ভূবনমোহুন রায়। তাহার 
"সাথী প্রেস” এখনও সেই স্মৃতি বহন করিতেছে। প্র প্রেসে বর্তমান পুস্তক মুদ্রিত হইতেছে । 

+ বিকর্তন বংশীর রাঁঘবেন্্র কবিবল্পতের জনৈক প্রপোজ কৃষ্ণরাঁম নবাবদত্ত সুন্সী-উপাধি 
পান। সেনহাটির মুন্দীবংশ বিখ্যাত । এই বংশে “অন্থষ্ঠতত্বকৌযুদী”-প্রণেত। শ্যামলাল মৃন্দী 
কবিরত্ব এবং অবসর প্রাপ্ত মবজজ দুর্গাচরণ সেন মহাশয়ের জন্য৷ 
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শ্রীসতীশচন্ত্র মিত্র প্রণীত বশোহর খুলনার ইতিহাসের জন্য 


805125৮2155 7658, ৬৬ 0:৮3, 


বৈদ্য-বংশ ৮১৩ 


পুরোহিত সঙ্গে লইয়৷ কালিয়! ও বেন্দীয় গিয়া বাস করেন। বেন্দার সর্বববিগ্াগণ 
দেশ বিখ্যাত। অরবিন্দ বংশীয় কবিকণঠহারের ভ্রাতুপ্ুত্রই কালিয়ার এই 
নবোপনিবেশ স্থাপনের অগ্রদূত। মধুস্দনের পৌন্র রামকেশব দাস কবিশেখর। 
তাহার ভগিনী যে শক্তি বংশে পরিণীতা! হন, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট রায় বাহাছুর যতীশ 
চন্দ্র এবং ম]াজিষ্টেট ক্ষিতীশচন্দ্র (]. ০. 5.) সেই বংশের মুখোজ্জল করিয়াছেন। 
কালিয়ার অরবিন্দবংশে যে কত মনম্বী ও বশস্বী সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, 
তাহার ইয়ত্ত। নাই । কয়েকজনের মাত্র নামোল্লেখ করিতেছি ঃ__বন্গ্রন্থ প্রণেতা 
স্থৃকবি ডাক্তার প্যারীশঙ্কর দাস গুপ্ত, প্রসিদ্ধ প্রত্বতাত্বিক স্ুুপপ্তিত উমেশচন্জর 
বিগ্ভারত্ব, খ্যাতনামা! উকীল স্থখময় ও প্রাণশঙ্কর, এবং বরিশালের স্বনামধন্ত 
উকীল সরকার গণেশচন্দ্র দাসগুপ্ত। জর দাস বংশের কেহ যশোহর-খুল্নায় 
নাই। বিষুাঁস বংশের বিশেষ বিবরণ মূলঘরের বৈদ্ধাচৌধুরী জমিদার বংশ প্রসঙ্গে 
দিয়াছি ( ৬৫৫-৬১ পৃঃ)। এখানে পৃথকৃভাবে কিছু দিবার নাই। 


মৌদগল্য গোত্রীয় অপর কুলীন পন্থ দাসের পুঞ্র নৃসিংহ মাত্র বঙ্গে আমেন। 
নৃসিংহের পুক্র নয় দাস। নয়দাঁসের জোষ্টপুক্র গুভাকরের সন্ততিগণের ধারা 
মাত্র কালিয়৷ ও বেন্দায় আছেন । | 


ক।শ্যপ-গোত্র_ত্রিপুর গুপ্তের বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য ধারা যশোহ্র- 
খুল্নায় নাই। অপর কুলীন কায় গুপ্তের পুত্র বনমালী সেনহাঁটিতে আসেন, 
অন্য কেহ বঙ্গে আসেন নাই। রনমালীর পুক্র কার্পটি ও মধুক্থদনের সন্তানগণ 
সেনহাঁটি, ইত্না ও উৎকুল গ্রামে বাস করিতেছেন । অপর ছুইটি মাত্র শাখার 
সন্ধান লইয়াছি; একটি খুল্না জেলার কেরলকাঁতা ও ভাগারপাড়ায়, অপরটি 
যশোহরে ঝিনাইদহের নিকটবর্তী গয়েশপুরে বাঁস করিতেছেন। উভয়ই রাঢ় হইতে 
আগত, একান্ত নিষ্ঠাবান বৈষুব বংশ এবং পুরুষান্ুতক্রমে চিকিৎসা-ব্যবসায়ী । 
কৃষ্ণানন্দ মনুমদার প্রতাপাদিত্যের সরকারে রাজবৈগ্থ নিযুক্ত হইয়৷ যশোহরে 
আসেন ; কথিত আছে, তিনি কুমার উদয়াদিত্যের সাংঘাতিক পীড়ার চিকিৎস৷ 
করিয়! ভূমিবৃত্তি লাভ করেন। কৃষ্টানন্দ ও তৎপুক্র জানকীবল্পত কেরলকাতায় 
বাস করেন; জানকীবল্পভের পুক্র মুকুন্দরাম ডুমুরিয়ার নিকটবর্তী ভাগ্ারপাড়ায় 
আীসেন। সেখানকার কবিরাজ বংশ বিখ্যাত। কবিরা হীরালাণ 'ও মন্মথ 
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নাথের নাম উল্লেখযোগ্য ৷ গয়েশপুরের বৈগ্াবংশের পুর্ব্বপুরুষ রামশঙ্কর নলডাঁঙ্গার 
রাজ! রামশঙ্করের বন্ধু ও রাঁজ-কবিরাজ ছিলেন। ইহার পূর্ব্ব পুরুষ ছিলেন 
একজন সন্ন্যাসী, তিনি রাধাবল্লভ বিগ্রহ লইয়া শ্রীথণ্ড হইতে নলডাঙ্গায় আসেন। 
রাজ! ইহাদ্িগকে বছবিঘা নি্কর দিয়া প্রথমতঃ বেজপাড়ায় ও গয়েশপুরে বসতি 
করান। উহার! সে নিঞ্চর এখনও ভোগ করিতেছেন। কবিরাজ রামশঙ্কর 
মৃতার দ্বিন-ক্ষণ বলিয়া দিয়া নিজের গঙ্গাযাত্রা নিজে করিয়াছিলেন। তাহার 
পৌর মহেন্দ্রনাথ (1. এ. 5.) জীবিত আছেন। তাহাদিগের গৃহে আজিও 
রাধাবল্লভ বিগ্রহের নিত্য-সেবা চলিতেছে । 


বগাম্সহ্হ-স্মমাজ 


যশোহর-খুল্লার কারস্থ-সমাজ বঙ্গদেশের সারাংশ । তবে একথা চারিশ্রেণীর 
কাযস্থ মধ্যে বঙ্গজ ও দক্ষিণ রাট়ীম কায়স্থ সম্বন্ধে যেমন খাটে, অপর ছই শ্রেণী 
অর্থাৎ উত্তর রাটীয় ও বারেন্ত্র সম্বন্ধে তেমন খাটে না। সেন রাজগণের রাজত- 
কালে বারেন্দ্রদিগের প্রধান সমাজ যশোহরের উত্তরাংশে শৈলকৃপা অঞ্চলে 
প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়; এখনও সেখানে এ শ্রেণীর কুলীনগণের কয়েক শাখা 
বর্তমান আছে বটে, কিন্তু অধিকাংশই ফরিদপুর, পাবন! ও রাজসাহী অঞ্চলে 
উঠিয়া গিয়াছে । প্রতাপাদিতোর সেনাপতি রঘুনাথ রায় (নাগ) এবং 
সীতাঁরামের কর্মচারী বলরাম দাস মুন্সীর পরিচয়-প্রসঙ্গে বারেন্্রদিগের স্থলকথা 
কিছু বলিয়াছি (৪১৮-২১, ৬৩০-১ পৃঃ)। বারেন্দ্র মধ্যে দাস, নন্দী ও চাকী 
সিদ্ধ বা কুলীন এবং দেব, দত্ত ও নাগ সাধ্য বা মৌলিক। এই কয়েক ঘর 
লইয়া শৈলকুপার বারেন্ছ্র সমাজ স্থাপিত হয়। 
টাচড়ারাজবংশ ও রাঁজা সীতারামের বংশকথা উপলক্ষ্যে উত্তররাট়ীয় 
কায়স্তথের কথা বলিয়াছি (৪৭৭-৮, ৫১৫ পৃঃ) | এ সমাজে বাংস্ত-সিংহ ও 
সৌকালিন ঘোষ এই ছুই ঘর কুলীন। উভয়ই যশোহরে বর্তমান; টাচড়ার 
রাজগণ উক্ত সিংহ-বংশীয় এবং রামনগরের ঘোষচৌধুরী জমিদারগণ € ৭৩০পৃঃ) 
উক্ত ঘোষ-কুলীন। অপর ৫৬ ঘর মৌলিকের মধ্যে রাজা সীতারাম রায় দাস- 
ংশীয় এবং তাহার কয়েকঘর মৌলিক আত্মীয় মহম্মদপুরে উপনিবিষ্ট হন। 
সীতারামের শশুর সরল খ! ঘোষ একজন প্রসিদ্ধ কুলীন, তিনি মহম্মদপুরের 


কায়স্থ-সমাজ ৮১৫ 


সগ্নিকটে ঘুললিয়ায় বাস করিয়াছিলেন বটে, কিন্ত সে বংশ এক্ষণে নিরন্বয় 
(৫৩৮ পৃঃ) । রে 

বঙ্গজ কায়স্থগণের - একটি প্রধান সমাজ প্রাচীন যশোহরে স্থাপিত হয়, 
সে পরিচয় ও পূর্বে দিয়াছি (৮৮-৯২পৃঃ ) ঘটকেরা বলেন, বঙ্গজ সমাজে 
ন্দ্বীপ শার্যস্থানীয়, যশোহর দ্বিতীয়, তন্নিয়ে ইদ্দিলপুরও বিক্রমপুর, তৎপরে 
ফতেহাবাদ ও বাজু প্রভৃতি স্থানীয় অন্তান্ত সমাজ । * রাজ! বসস্তরায় সর্ধজাতীয় 
প্রধান কুলীন আনিয়া! যশোহর-সমাঁজ গড়িয়াছিলেন, প্রতাপার্দিত্যের প্রতাপান্বিত 
শাসনতলে সে সমাজ চন্ত্রদ্বীপকেও অধোনত করিয়াছিল। এখন ততট। না 
থাকিলেও কুলীন-প্রধান যশোহর-সমাজের যথেষ্ট খ্যাতি আছে। তাহার 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি । পুরাতন বশোর-রাজ্যই এ সমাজের ক্ষেত্র ছিল, 
এখন তাহা! খুল্ন! ও ২৪-পরগণা জেলার মধ্যে বিভক্ত হইয়াছে । আধুনিক 
যশোহরে ব্ঙগজের বসতি বড় কম; ইত্না ও কৃর্ষ্যকুণ্ড প্রভৃতি স্থানে কয়েক 
ঘর আছেন, উহাদের কথা বলিয়াছি (৬২৬-৮, ৬৩৬-৮ পৃঃ )। খুল্নার মধ্যে 
সাতক্ষীরা! মহকুমায় নানা স্থানে এবং বাগেরহাটের অন্তর্গত হাবেলী পরগণায় 
বঙ্গজের বাস আছে। 

ব্গঅর্দিগের মধ্যে বসু, ঘোষ ও গুহ কুলীন; মিত্রও কুলীন ছিলেন বটে, 
কিন্তু & বংশ পোস্যপুজ্রে পরিণত হওয়ায় কুলহীন হইয়া গিয়াছেন। 1 এতভিন্ন 
দত্ত, দাস, নাগ ও নাথ এই ৪ ঘর মধ্যল্য এবং দেব, রাহা, সেন, সিংহ প্রভৃতি 
১৯ ঘর মহাঁপাত্র বঙ্গজ-সমাজভুত্ত । ইহার মধ্যে তিন শ্রেণীর কুলীন, বংশজ 
এবং মৌলিকের মধ্যে দত্ত ও দাস বংশ মাত্র আধুর্নেক যশোহর-সমাজে বর্তমান, 
মিত্রবংশ বা অন্ত মৌলিক বংশ নাই । তাই বলিতে ছিলাম, এ সমাজ প্রধানতঃ 
কুলীনের সমাজ । 


* *“চন্দ্রদ্বীপঃ শিরঃস্থ।নং যশোরঃ নয়নঘয়মূ। 
ইদ্দিল্পুরে। বিক্রমপুরঃ উভে। বাহ্‌ প্রচক্ষ্যতে ॥ 
বক্ষঃ ফতেহাবাদশ্চ বাজুশ্চরণ যুগ্মকম্‌। 
অন্স্থানং পুরীষধ কথ্যতে গ্রস্থক(রটকৈঃ $” মিশ্রকারিকা। 
1 ঝনীগ্রদন নরবার এনীত পবায়স্থ 5৪, ৮৮৭, 


৮৯৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহা 


কুলীন দিগের মধ্যে টাকা-মাল্থা নগর হইতে আগত, বৎস, পৃর্থীধর 
রাঘববন্জু বংশীয় বস্থুকুলীনগণ ইছামতী-কুলে শ্রীপুরে, এবং গাভবন্থ-বংশীয় রা: 
চৌধুরিগণ বাগের হাটের নিকটবর্তী ভৈরব তীরবন্তী হাবেলী পরগণায় কাড়াপাড়া। 
উৎকুল প্রভৃতি গ্রামে বাস বরিতেছেন। কাড়াপাড়া বস্থুবংশের বিশেষ বিবরণ 
পুর্ব্রে লিখিয়াছি (৬১৯-৫৮পৃঃ)।  ঘোষবংশে সদাশিব ঘোষ বংশীয়গণ 
বাশদহ ও শ্রীপুরে এবং সদানন্দ ঘোষের ধার! শিবহাটি ও হাবেলী পরগণার 
অধিবাসী । গুহ বংশের মধ্যে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের বংশীয় প্রায়” উপাধি 
বিশিষ্ট রাঁজগণ আশ-গুহ ধারার কুলীন; তাহারা এখনও স্থানিক রাজোপাধি 
ভূষিত হইয়া! নূরনগর, কাটুনিসা, মাণিকপুর প্রভৃতি স্থানে এবং ২৪ পরগণার 
মধ্যবর্তী পুঁড়াখোড় গাছিতে বাস করিতেছেন  উৎকূলের রায়গণের রাজোপাধি 
নাই। বিশেষ বিবরণ যশোহর-রাজবংশ প্রসঙ্গে দিয়াছি ( ৪২৪-৩৮পৃঃ ) ! 
উক্ত কাশ্তুপ গোত্রীয় আশগুহ বংশীয় অন্ত শাখাও রায়চৌধুরী উপাধিতে শ্রীপুরে 
বাস করিতেন; অপরাংশ টাকা প্রভৃতি স্থানের মুন্সী বংশীয়। খুল্নার 
ভূতপুর্ব্ব বিখ্যাত উকীল বেণীভূষণ রায়, হাইকোর্টের উকীল শরচ্চন্ত্র রায় চৌধুরী, 
কলিকাতার প্রখ্যাতনাম| ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় 0... 0, 5.) [,00000) * 
এবং স্থুপ্ডিত ও জ্বক্তা ঈপাই কাঁবাতী এই বংশীয় এবং শ্রীপুরের অধিবাদী | 
এতত্বতীত বিন্গুহ বংশীয় রায় চৌধুরীর! বাশদহে বাস করিতেছেন। 

ংশজদিগের মধ্যে বাকৃসা, বাশদহ ও শিবহাটির “হংস'-বস্থগণ এবং শ্রীপুরের 
কার্যঘোষ ও “সরকার উপাধিষুক্ত গুহ-বংশীয়গণের নাম উল্লেখ যোগ্য? 
রাজ! সীতারামের উকীল মুনিরাম রায় যে এই কার্ণাবংশীয়, তাহা উল্লিখিত 
হইয়াছে (৬২৬ পুঃ)। এই পবিভ্রকূলে প্রসিদ্ধ লেখক ও পর্ডিত যোগেন্্র চক্র 
ঘোষ মহাশয়ের জন্স। তিনি “বঙ্গের বীর পুক্র” নামক প্রতাপাদিত্য সম্বস্বীয় 
কাব্যগ্রন্থের লেখক। তাহার পিতা মোহন টাদ বোর্ডের সেরেন্তাদার ছিলেন। 


* রাজ। বসস্ত রায়ের চেষ্টায় তাহার যেজ্ঞাতি ভ্রাতা ভবানীদান (১*৮পৃঃ ) যশোহঙ্গে 
আসেন, তৎ্পুত্র যছুনন্দন জ্যেষ্টকে বঞ্চিত করির়। মাইহাটি প্রভৃতি পরগণার অধিকারী হ্ইয় 
শ্রীপুরে বান করেন। ডাক্তার বিধানচন্ত্র যছুনন্দন হইতে অষ্টমপুরুষ। বংশধার! এই £-_ 
যছহুনন্ান--বাহদেব--বাণেশ্বর-রামকানস্ত--শিব--প্রাণকালী (তিন আনী শাখা )--প্রকাশ 
চর (ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট )---.লিধানচন্ত্র। 


কায়স্থ-সমাজ ৬১৭ 


যোগেন্্রচন্ত্রের ' জুযোগ্যপুত্র জমিদার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ কাটুনিয়ার 
গোবিন্দদেবের মন্দিরের ব্যয়ভার বহন করেন ( ২৬২পৃঃ )। 


বঙ্গদ মৌলিক দিগের মধ্যে রাঙ্গদিয়া-সিংগাতি ও শ্রীপুরের মৌদগল্য দত্ত 
এবং শ্রীপুরের দাস মজুমদার গণের নাম উল্লেখ যোগ্য । সিংগাতির দত্ত রায়ের! 
বসন্তরায়ের শ্বশুর-বংশ, সে পরিচয় যথাস্থানে দিয়াছি (১১১ পৃঃ)। ব্যারিষ্টার 
মিঃ প্রমথ নাথ দত্ত শ্রীপুরের দত্ববংশীয়। হাই কোর্টের খ্যাতনামা উকীল এবং 
ইউনিভাাট আইন কলেজের ভাইস্প্রিন্িপাল বিরাজমোহনু..মুভুম্ধার জীপুরের, 
দাস বংশের উজ্জল রত্ব। | 


দক্ষিণরাটীয় সমাজ--কায়স্থদিগের মধ্যে যাহারা! বল্লালী যুগে রাঢ়ের 
দক্ষিণভাগে ভাগীরথী প্রবাহের দক্ষিণ (ডাইন) কুলের অধিবাসী ছিলেন, 
তাহারাই দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজভুক্ত হন। সমতট প্রদেশ যেমন ক্রমে উন্নত, শন্ত 
পূর্ণ ও বাসোপযোগী হইতেছিল, রাছ়ে যখন পাঠান-বিদ্রোহ, বৈদেশিকের 
উপনিৰেশ, দস্থ্যর উৎপাত ও বর্গীর হাঙ্গাম! ঘটিতেছিল, তখন ক্রমে ক্রমে 
অভিযান-পরায়ণ কারম্থগণ গঙ্গাপাঁরে, যশোহর-রাজ্যে নানাস্থানে আসিয়া বাস 
করিতেছিলেন। অগ্রে আসিয়া ছলেন মৌলিকেরা, তাহারাই শেষে মূল বাসিন্দা 
হইয়া কুলীনদিগকে সঘর্ধনা করিয়া আনিক়ছিলেন। কুলস্থানগুলি সবই 
গঙ্গাতীরে ছিল; ধনধান্ত বা স্বচ্ছন্দ জীবিকার আশায় বা সঙ্গতিসম্পন্নের সঙ্গে 
সন্বন্ধের প্রলোভনে কুলীনেরা অনেকেই পারত্রিক অপেক্ষা এঁহিকের প্রতি 
অধিক মনোযোগ দিয়! যশোহর-খুল্নায় উঠিয়া আসিয়াছিলেন। সেন্প বসতিগ্ন 
গুঢ় তত্ব এবং কৌলীন্তের জ্ঞাতব্য তথ্য প্রথম খণ্ডে আলোচন! করিয়াছি। তবুও 
এন্থলে একান্ত পক্ষে যাহা! না বলিলে নয়, এমন ছুই একটি কথা অতি সংক্ষেপে 
বলিয়৷ লইতে হইবে। দক্ষিণরাটীয় দরিগের মধ্যে সৌকালিন ঘোষ, গৌতম বনু 
ও বিশ্বামিত্র গোত্রীয় মিত্র, এই তিন ঘর কুলীন; দেব, দত, কর, পালিত, সেন, 
সিংহ, গুহ ও দাস--এই ৮ ঘর সিদ্ধ মৌলিক এবং চক্র, সোম, রাহা, নাগ, বিষু, 
ব্রহ্ম প্রভৃতি ৭২ ঘর সাধ্য মৌলিক, মোট ৮৩ ঘর। কুলীনদিগের প্রত্যেকের 
ছুইটি করিয়া সমাদ ছিল, তদকুসারে উহাদের শ্রেণী বিভাগ হইয়াছে । ঘোষদিগের 
সমাজ বালী ও আকৃনা, বহ্থদিগের মাহ্িনগব্‌ ও বাগ+জী! বাক? শিািসবালা পালিত 
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ও টেকা । এই সকল সমাজের কুলীন ও বংশজ এবং মৌলিকদ্দিগের অধিকাংশ 
শাখ! বশোহর-খুল্নায় বর্তমান । একমাত্র মাহিনগর সমাঁজভুক্ত খানাকুলের বন্থু 
সর্বাধিকারী এবং কোন্নগরের মিত্র বংশ ব্যতীত অন্তস্থানের কুলীনগণ যশোহর- 
খুল্নার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দিতা করিতে সমর্থ নহেন। 

বল্লাল ও তত্বংশীয় দনৌজা মাধবের সমগ্নে দক্ষিণ রাটীয় কুলবিধি প্রণীত হয়। 
গৌড়েশ্বর হুসেন শাহের উজীর, মাহিনগর সমাজের প্রসিদ্ধ কুলীন পুরন্দর খা 
( গোপীনাথ বনু) সকল কুলীনের সমীকরণ বা একযায়ী করিয়া নবরঙ্গকুল 
গঠন ও পূর্বতন কুলবিধির সংস্কার সাধন করেন। নবরঙ্গের মধ্যে মূল কুল 
পাঁচটি, মুখ্য, কনিষ্ঠ, ছভায়া, মধ্যাংশ ও তেওজ। শেষোক্ত চারিজনের দ্বিতীয় 
পুত্রগণও কুলীন, স্থৃতরাং সর্বস্থদ্ধ কুল নটি, তন্মধ্যে পুরন্দর ছভায়া৷ ও উহার 
'্বিতীয় পুত্র এই ছুই কুলের স্থষ্টিকর্তা। মুখ্য কুলীনের আবার তিন শ্রেণী আছে, 
প্রকৃত, সহজ ও কোমল। মুখ্যের দ্বিতীয়পুক্র কনিষ্ঠ, ওয়পুত্র মধ্যাংশ ও ৪র্থজ্রন 
তেওজ কুলীন; পঞ্চম হইতে অন্ত সকল পুত্র “মধ্যাংশ দ্বিতীয় পুত্র” নামক 
কুল বিশিষ্ট। কাল সহকারে এই শেষোক্ত কুলীনের সংখ্যাই সর্বাপেক্ষা 
অধিক হইতেছে । 

সম্ভবতঃ লক্ষ্মণসেনদেবের সময় হইতে কুলীনদিগের সমীকরণ বা একযাই 
( একযায়ী ) প্রথা ছিল। উহার বিবরণ পাই না । পুরন্দর খা যখন ১৩ পর্য্যায়ের 
কুলীনদ্দিগের একযাঁই করেনঃ তদবধি ১৩ হইতে ২৫ পর্যন্ত ১৩টী পধ্যায়ের 
একযাই হুইয়াছে। ইহার মধ্যে ১৩, ১৬, ১৭, ২১, ২২, ২৪, ২৫--এই 
সাতটা পর্ধ্যায়ের বার মাহিনগর সমাজের বন্থু-সর্ধাধিকারিগণ মুখ্য কুলীন মধ্যে 
প্রক্কতরাজ নামে সর্বাগ্রগণ্য হন ; অবশিষ্ট ছয়বারে বালী সমাজের ঘোষগণ এই 
রাজ্তুল্য পদবীর অধিকারী হন। ১৪ পর্যায় হইতে বালীর ঘোষদিগের প্রধান 
ধার. এই £-১৪ গণপতি-_-১৫ জগন্নাথ-_( শিবানন্দ )_-( রতিকান্ত )_-১৮ 
রাজেন্দ্র গোম্বামীদাস__-২০ ভরতচন্দ্র--(রাঁমদেব )--( রামেশ্বর )১--২৩ হরেরুফ 
_-(ব্র্ককিশোর )--২৫ চণ্ডীচরণ। ২৫ পর্য্যায়ে শ্রীনাথ সর্বাধিকারী সর্বাগ্রগণ্য 
.হুন এবং চণ্তীচরণ ঘোষ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। উপরি লিখিত ধারায় 
ধাহাদের নাম বন্ধনীর মধো দিলাম, তাভার। প্রত রাজ হন নাই, অপর ছরঞ্জন 
হইক্লাছিলেন। তন্মধ্যে গণপতি; জগন্নাথ ও. রাজেন্দ্র বালীতে বাস করিতেন। 


কায়স্থ-লমাজ ৮১৪৯ 


গোত্বামী বা গৌসাই দাস নবাবের দেওয়ান ও দীতিয়া পরগণার জমিদার 
স্বনামধন্য রুক্নিণীকান্ত মিত্র-চৌধুরীর কন্ঠা বিবাহ করিয়া বর্তমান খুল্নার 
অন্তর্গত কুমিরায় বাস করেন । রুক্িণীকান্ত সর্বজাতীয় কুলীনের সহিত্‌ সম্বন্ধ 
স্কাপনের জন্য কুলত্যাগ করতঃ মৌলিক হইম়া গোস্রীপতিত্ব লাভ করেন। 
তাহারই চেষ্টায় কুমির তখন ব্রাঙ্গণ কায়স্থের একটি প্রধান সমাজ হয়। 
মহামহোপাধ্যায় হর প্রসাদ শান্জী মহোদয়ের পূর্বনিবাস এই কুমিরায়। গেৌসাই 
দাসের পুক্র ভরত প্রকৃতরাজ হন, তংপুত্র রামদেব কালিদাস রায়ের কন্ত! বিবাহ 
করিয়! বাঘুটিয়ায় বাস করেন। রামদেবের পৌল্র হরেকষ প্রকৃতরাজ হন ; 
তংপুত্র ব্রজ্জকিশোরের সময়ে ১৭*৩ শকে (১৭৮১ খুঃ) বাঘুটয়ার নূতন বাটীতে 
শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। তংম্ৃত চণ্ডীচরণ প্রতাপশালী কায়স্থকুলপতি । 
তিনি. বহু পরিত্যক্ত কার়স্থ বংশের সমনয় ও সমুল্পতি সাধন করিয়া দেশমধ্যে 
প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। চণ্ডীচরণের পুত্র কুষ্চচরণের সময় কলিকাতার 
সাতুবাবু নাটুবাবু একযাই করিয়৷ গোষ্টীপতি হন। কৃষ্ণচরণের প্রথম পু 
কুলইচরণের অকাল মৃত্যুতে তৎকনিষ্ঠ হুরিচরণ প্রর্কৃতমুখ্য বলিয়৷ গণ্য হন। 
এখন হরিচরণ ও তৎকনিষ্ঠ প্রিয়নাথের বংশীভাব ঘটিয়াছে। সুতরাং উহাদের. 
কনিষ্ শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকুমার ঘোষ বাঘুটিয়া সমাজে কৌলীন্তে অগ্রগণ্য । তবে 
এক্ষণে একযাই হইলে প্রকৃতরাজ হইবার অধিকার এ ধারায় আর বর্তিবে কিনা 
সমস্তার বিষয় হইয়াছে । | 
এখন আমি অতি সংক্ষেপে যশোহর-খুল্নার মধ্যে দক্ষিণ রাট়ীর কায়স্থের 
প্রধান প্রধান বংশগুলির অবস্থান নির্দেশ করিব এবং প্রসঙ্গতঃ দুইএকজন 
খ্যাতি-সম্পন্ন ব্যক্তির নামোল্লেখ করিব। বিস্তৃত বংশ বিবরণ পরিশিষ্ট খণ্ডের. 
জন্য অবশিষ্ট রহিল। পূর্বেই বলিয়াছি, ঘোষ বংশের হছুইটি সমাজ, বালী ও 
আকৃনা। তন্মধ্যে বালীসমাজের ঘোষ কুলীনগণ বাঘুটিয়া, কুমিরা, গোণ্মালি, 
মহিষখোলা, বিভাগদি, কাটিপাড়া, চৌগাছা, পোলো-মাগুর1;) বাসড়ী ও 
কুরিগ্রামে এবং আকৃনা সমাজের ঘোষগণ বিগ্যানন্দকাটি, মঙ্গলকোট, দিঘলিয়া, 
থরসঙ্গ, কোড়ামারা, নওয়াপাড়া, মাগুরখালি, হুদ, ভদ্্রবিলা, কলাগাছি ও. 
মৈষাথুনী প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছেন। ৮৯১ ঘোষবংশে 
প্রসিদ্ধ প্অমৃতবাজার পর্িক।”ুসুরুি রও না জন্ম হ 
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এবং বিখ্যাত উকীল অন্বিকচিরণ ঘোষ ও “ব্ঝুমতী' সম্পাদক উপস্ত'সিক 
হেমেন্দ্র প্র ষ.বংশ সমুজ্জল করিয়াছেন। আলিপুঝের উকীল 
সরকার, রায় বাহাহুর দেবের চক্র ঘোষ বিষ্চানন্দকাটার অধিবাসী ছিলেন, 
তপু মান্তবর চারুচজ্্র ঘোষ বর্তমান হাইকোর্টের জজ । আকন! সমাজের 
শব্গণ রায়গ্রাম,। আউড়িয়া, শ্রীরামপুর ও মূলঘর প্রভৃতি স্থানে বাঁস 
করিতেছেন; চুড়ামণকাটা, খেদাপাড়। ও বাগভাঙ্গার ঘোষগণের মুল পরিচয় 
অজ্ঞাত বলিয়।৷ ঘটকের কবিত। আছে। 0. 

বন্গবংশের-ছুইটি সমাজ, বাগাওা ও মাহিনগর। তন্মধ্যে বাগাওার বন্ধ 
কুলীনগণ কুমিরা, জঙ্গলবাধাল, পাঁজিয়া (জেয়ালার বন, ) হরিশঙ্করপুর, 
আল্কা, গোটাপাড়া, কাটিপাড়া, রাঁধানগর, কোলা'-দীঘলিয়া, শ্রীধরপুর, শুভর|ঢ়া, 
মাছিন্দিয়। প্রভৃতি স্থানে এবং মাহিনগর সমাজের কুলীনগণ কুমিরা, মাগুরা, 
বিভাগদি, বিগ্ভানন্দকাটি, খলিসাখালি, মুলঘর, মসিদপুর, গৌরীঘনা, মধুদিয়া 
(“মীরবহর্বন্থ ), ধোপাদদি, ভাড়া সিমুলিয়া ও বাঁক প্রতৃতি স্থানে বসতি 
করিতেছেন। পাঁজিয়ার রাজা পরেশ নাথের কথ! পূর্বে বলিয়াছি ( ১০৭পৃঃ )। 
প্রসিদ্ধ লেখক ও ডেপুটি ম্যাঁজিষ্রেট »রাসবিহারী বস, সবজজ. রায় বাহাঁছুর 
প্রসন্নকুমার বনু, হাইকোটের খ্যাতনামা উকীল নরেন্দ্রকুমার বন ও তাহার 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা, সেসনস জজ. বীরেন্ত্রকুমার বস্তু (1. ০. 5.) বিগ্কানন্দকাটির 
বন্বংশকে দেশ বিখ্যাত করিয়াছেন। গণিতাধ্যাপক কালীপদ্ বস্থ হরিশঙ্কর 
পুরের অধিবাপী। বাগাও! বহ্ুবংশীয় বংশজের! পাইকপাড়া, শঙ্করপাশা 
প্রভৃতি স্থানে এবং মাহিনগরের বংশজের! বেলফুলিয়া, বিছালী, কোদলা, 
স্বতকান্দিতে বাস করিতেছেন। বেলফুলিয়ার বস্তুচৌধুরীদিগের কথ! পূর্বে 
বলিয়াছি। মাহিনগর সমাজের রাজ! হৃর্য্যবেদ বস্থ খুলনার অন্তর্গত শোভন! 
গ্রামের প্রতিষ্ঠাতা। তথায় তাহার বাটার ভগ্নাবশেষ আছে । 

মিত্র্দিগের ছুইটি সমাজ বড়িষা ও টেকা । কলিকাতার নিকটবর্তী বড়িষ! 
এখনও সমাজস্থান ; টেকাঁর বিশেষ সন্ধান পাওয়া! যায় নাই। বড়িষার মিক্রগণের 
প্রধান ধার। কোন্নগরে যান, সেস্থান হুগলী জেলার অন্তর্গত। এতদঞ্চলে বড়িযার 
মিত্রগণের প্রথম বসতি কপোতাক্ষীতীরে গুয়াতলীতে এবং কেশবপুরের 
নিকটবর্তী পাজিয়ার। অনেক স্থানের মিআ্গণ এই ছুইস্থানের পরিচয় দিয়! 


বায়স্থসম।ঙ ৮২১ 


থাকেন। কবিলপাড়ায় এখনও মিত্রবংশের মুখ্য কুলীনের বাস আছে। 
পীজিয়া, সাতাইসকাটি, মিক্সিমিল, রাড়,লি, কাটিপাড়! ও মৈষাঘুনী গ্রামে 
পাঁজিয়ার ধারা এবং গুয়াতলী, পাগল!, পাইকপাড়া, দেয়াড়। প্রভৃতি স্থানে 
গুয়াতলীর মিত্রগণ বাস করিতেছেন। ইহা ব্যতীত চৌবেড়িয়, বাসড়ী, 
ুর্ববাডাঙ্গ। ও মাগুরায় মিত্রকুলীন আছেন । বড়িষ সমাজের বংশজের! বাঘুটিয়া, 
থাজুরা, ধুলগ্রাম, ত্রিলোচনপুর, মিত্রসিঙ্গা, রাজঘাট, মধ্যপুর, দামোদর, শোভন, 
টিপ প্রভৃতি স্থানের অধিবাসী । প্রসিদ্ধ নাট্রকার ও কবি, রায় বাহাদুর, 
দীনবন্ধু মিত্র জন্মগ্রহণে যমুনা-বিধৌত চৌবেড়িয়াকে পবিত্র করিয়াছেন। 
ধূলগ্রামের মিত্রবংশের বিবরণ পূর্বে দিয়াছি (৫০১পৃঃ) । হাইকোর্টের খ্যাতনাম। 
উকীল ও গ্রন্থকার উপেন্দ্রগোপাল ত্রিলোচনপুরবাসী); বনগ্রামের তৃতপূর্ব্ব 
সর্ধগ্রধান উকীল তারাপ্রসাদ গয়াতলীর অধিবাসী; বর্তমান গ্রন্থকারও গুয়াতলীর 
মিত্রবংশায় (৭১২পৃঃ)। বাগেরহাটের প্রধান উকীল ঞঠঅঘোরনাথ পাজিয়ার 
নিকটবর্তী সাতাইসকাটিতে বাদ করিতেন। খাজুরার মিত্রবংশে ডাক্তার 
লালবিহারী, সবজজ. বেণীমাধব এবং তৎপুক্র বিজ্ঞান কলেজের খ্যাতনাম। অধ্যাপক 
প্রফুল্লচন্দ্র (017. 2. 0, 0105 1১010) সর্বত্র জুবিদিত। পীজিয়ার নন্দরাম 
মিত্র ভমিকানিসিলের জয়মিত্র প্রসিদ্ধ ঘটকাছিলেন। মিব্রবংশে এমন আরও 
কত ঘটকের কথা শুনা যায় । বংশকাহিনী সংগ্রহের প্রবৃত্তি বর্তমান গ্রন্থকারের 
ংশগত সম্পত্তি। কুমিরাবাসী দেওয়ান ককঝ্সিণীকান্ত মিত্রের গোষ্টীপতি 
মৌলিক হইবার কথা৷ বলিয়াছি। তত্বংশীয়েরা এখন দীতিয়া, কড়রা॥ সিঙ্গা- 
হাঁড়িগড়া প্রভৃতি নানাস্থানে বাস করিতেন। যশোহর জেলা বোর্ডের সুযোগ্য 
চেয়ারম্যান বাবু বিজয়কুষ্ণ মিত্র বংশোচিত কর্ম্মনিপুণতার পরিচয় দিতেছেন। 
টেকাসমাজজের মিত্রপ্দিগের সংখ্যা বড়ই কম; ইত-লা, মহেশ্বরপাঁশা ও বেলফুলিয়া 
প্রভৃতি স্থানে ইহাদের কুলীন ও বংশজ আছেন। 
দক্ষিণরাঢ়ীয় মৌলিকগণের মধ্য দেব, দত্ব, সেন, সিংহ ও গুহগণ বিশেষ 
প্রখ্যাত। দেববংশের বহু শাখা ; সে পরিচয় এবং “বোধখানার চৌধুরী”বংশের 
কাহিনী পূর্ব দিয়াছি (৬৬২-৮৩ পৃঃ) ; বিশ্ববিখাাত বৈজ্ঞানিক প্রফুল্লচন্্র রায় এই 
বংশের গৌরবস্তস্ত। আল্তাপোল, শৌলগাতি ও সাতবাড়িয়ার মল্লিক, উত্বর- 
পাড়ার নিয়োগী এই বংশীক্ন । আলিপুরের উকীল বঙ্কৃবিহারী মল্লিক সাতবাড়িয়ার 


৮২২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


অধিবাসী । দেবদিগের আরও ছুইটি সমাজ আছে-_কর্ণপুর ও চিত্রপুর। 
তন্মধ্যে কর্মপুরের দেবগণ এক্ষণে ভাটিয়াপাড়ার বকৃসী, দেয়াপাড়ার মজুমদার 
ম্বলকাটি ও রুদাঘরার হালদার এবং সাধুহাটি, পাজিয়া আল্কা ও কছুন্দীর 
গ্কার বলিয়! খাত। কোটাকোলের সরকারগণ (চত্রপুরের দেব! প্দাধরার 
শ্রীযুক্ত বসন্তকুমাঁর হালদার খুল্নাঁর প্রবীণ উকীল এবং হেমস্তকুমার মুন্সেফ ) 
হাইকোটের উকীল শ্রীধুক্ত ভূধর হালদার স্পরচিত । 

দৃক্ষিণরাট়ীয় সমাজে অন্ততঃ চারিপ্রকার দত্ত পাওয়া যায়; ভরদ্বাজ-গোত্রীয় 
বালীরদত্ব, মৌদ্গল্য-গোত্রীয় বটগ্রামের দত্ত, কাশ্ঠপ-গোত্রীয় বটগ্রামী দত্ত, এবং 
কন্ধীশ-গোত্রীয় বিঘটিয়ার দত্ত । তন্মধ্যে বালী ও বটগ্রামের খ্যাতিই সর্বাপেক্ষা 
অধিক। বালীর দত্তগণ নড়াইলের রায়, দত্ব ও সরকার উপাধিযুক্ত (৭১ ৯পৃঃ) 
সাহসের দত্ত চৌধুরী, মৌভোগের রায় চৌধুরী, ভগবাননগরের রায়, সেনহাটির 
মুস্তৌফি এবং সিদ্ধিপাশা, কছুন্দী, মুীশ্বরী ও ধোপাদি প্রভৃতি স্থানের অধিবাসী। 
নড়াইলের শ্রীধুক্ত কৃষ্ণলাল দত্তের কথা পূর্বে বলিয়াছি (৭১২পৃঃ)। 
ব্টগ্রামের মৌদগলয দত্বগণ রাঙ্গদিয়া, শ্রীপুর, তালা, বনগ্রাম, ঢাকুরিয়া 
( মজুমদার ), পাইকপাড়া, চাচড়ী, নন্দনপুর প্রভৃতি গ্রামে সগৌরবে বাস 
করিতেছেন।  টঢাকুরিয়ার শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ মন্ুমদার সবজজ, ছিলেন। 
কাশ্ঠপ দত্তগণ কাল্না কামটানায় বাম করিতেছেন। বাঙ্গালার কবিকুলু- 


চুড়ামণি মাইকেল মধুস্দন, স্দুত স্মাগুর ক্লৃগ্তপ দত্তবংশের 
নাম বিশাবখ্যাতি করিয়া গিয়াছেন। বিঘটিয়ার দত্তবংশের প্রধান পুরুষ 


কালিদাস রায় বাঘুটিয়া, বিভাগর্দি ও জঙ্গলবাধালের ঘোষ বন্থু সমাজের 
প্রতিষ্ঠাতা (৪১৪পৃঃ) ; তথ্বংশীয় বাবু কেশবলাল রায় চৌধুরী যশোহরের 
সরকারী উকীল। বিঘটিয়ার দত্তের বিভাগদি, সেখহাটি ও পাতালিয়! গ্রামে 
বাম করিতেছেন । 

রায়েরকাটির রাজবংশের বিবরণে দ্বিগঙ্গার বাস্কি-গোত্রীয় সেন বংশের 
পরিচয় ও সন্ধান দিয়াছি। রাজবংশীয়গণ রাঁয়েরকাটি, বনগ্রাম, মঘিয়া ও 
চিংড়াখালিতে বান করিতেছেন। তাহাদের অন্তশাখা যশোহরের অন্তর্গত 
সিরিজদিয়, আফরা, চণ্ডীবরপুর ও পুটিয়া এবং খুল্নার অন্তর্গত দামোধর, 
লীলজঙ্গ, বারাকপুর ও চন্দনীমহলের অধিবাসী | 


কায়স্থ-সমাজ ৮২৩ 


সিংহ-বংশের ছুইটি প্রধান সম্প্রদায় যশোহর-খুল্নীয় আছে। ১ম, বাহ্শ্ত 
গোত্রীয় আন্ুলিয়ার সিংহ; বারভূঞ্ার অন্যতম রাজ মুকুন্দরাম রায় এবং তৎপুজ্ 
সত্রাজিৎপুরের প্রতিষ্ঠাতা সত্রাজিং এই বংশীয়। ক্রিয়াগুণে সত্রাজিৎপুরের 
সিংহগণ সমাজে বিশেষ সম্মানিত। এতস্তিন্ন (খুল্ন| ) মাগুরার রায়চৌধুরী, 
পাঁজিয়ার চৌধুরী, রায়েরকাটির (সিংহ ) রায় এবং ভেরচি ও আমাদির সিংহগণ 
আমন্ুলিয়ার সিংহ। ভেরচির সিংহগণের পূর্বপুরুষ গোপীকান্ত ১৯ পর্যর্যায়ের 
কুলীনগণের একযায়ী করিরা গোষ্টাপতি হন। ডেগুটী ম্যাজিষ্রেট জ্ঞানেন্ত্রনাথ 
চৌধুরী পাজিয়ার সিংহ বংশীয় ছিলেন। ২য়, অত্রি গোত্রীয়-সিংহ; ইহারা 
প্রথমতঃ বর্ণীগ্রামে, পরে তথ! হইতে বিছালী ও বেলফুলিয়ার-আইচগাতি গ্রামে 
বাস করেন। বেলফুলিয়ার দানবীর দীননাথ এবং তৎপুত্র স্থপপ্ডিত বাবু 
যোগেন্্রকুমার সিংহের কথা পুর্বে বলিয়াছি (৭৯২ পৃঃ)। 

নক্ষিণরাঢীয় কাশ্তপ গোত্রীয় গুহদিগের মধ্যে বরাটের (গুহ) রায়, জয়পুরের 
গুহ, মহেশ্বরপাশার মজুমদার ও মথুরাপুরের বকৃসি সমধিক উল্লেখ যোগ্য । 
যশোহর-খুল্নার মধ্যে কি দক্ষিণ রাটীয় ব! কি বঙ্গজ উভয় শ্রেণীরই গুহ বংশীয় 
দিগের স্বভাবগত তেজন্বিতা লক্ষ/ করিবার বিষয়। 

অন্তান্ত মৌলিকর্দিগের মধ্যে পাঁজিয়া, মৌভোগ ও বিষুপুরের বিষু 
মজুমদারগণ, নল্তা ও নলধার ভঞ্জচৌধুরীগণ, শৌলপুর, তপনভাগ ও ভয়াখালির 
শকরালি-সমাজভুক্ত দাসগণ, সত্রাজিৎ পুরের পাল ও থরসঙ্গের পালিতগণ, 
পবহাটি ও বাগডাঙ্গার মজুমদার উপাধিধারী রাহা! এবং নলধা ও রাজপাটের 
রাহাঁগণ, রাখাঁলগাছির নাগ-চৌধুরী এবং হাবেলী বাসাবাটার নাগ-মজুমদীরগণ, 
রায়পাঁশার সোমচৌধুরীগণ, মাগুরার অন্তর্গত কাওড়ার সরকার উপাধিযুক্ত 
এবং নন্দনপুরের নন্দীগণ, দামোদরের ব্রহ্ম, মিকৃসিমিলের রক্ষিত ও খিস্ম! 
সমাজতুক্ত শঙ্করপাশা! প্রভৃতি স্থানের চন্দ্রগণ কায়স্থ সমাজে সম্মানিত। ভুগিল 
হাটের শাকরালি দাসবংশে হাইকোর্টের স্বনামধন্ত উকীল শ্রীনাথ দাসের জন্ম ; 
নল্ধানিবাসী রায় বাহাদুর, অমৃতলাল রাহা, খুল্ন! ডিস্রীক্ট বোর্ডের সর্বগুথম 
দেশীয় চেয়ারম্যান ) দামোদরের নলিনীকান্ত ব্রহ্ম কৃষ্ণনগর কলেজের দর্শনশাস্ত্রের 
অধ্যাপক,। চড়ার বিখ্যাত লোন রিকি রাজ আনেন 


পরারস্তে মধুমতীকুলে রায়পাশায় ব্সতি করেন এবং রাজ! নীতারামের নিকট 


৮২৪ যশোহর-খুল্নাঁর ইতিহাস 


হইতে চৌধুরী উপাধি পান। চুঁচড়ার সৌমবংশীয় বিহারের স্বাদার মহাসাজ 
জানকীনাথ এবং তৎপুক্র “মহারাজ মহীন্্” ছুর্মভরাম সোম._কিতাবে নবাব 
আলিবর্দা ও সিরাঞ্জের রাজত্বে রাজনৈতিক ক্রীড়ায় সিদ্ধিলাভ করিয়া ছিলেন, 
তাহ! ইতিহাস-পাঠকের অবিদ্দিত নাই । 

জাতিভেদ অনুসারে যশোহর-খুল্নার উচ্চজাতীর লোক সংখ্যার একট 
সাধারণ হিসাব দিতেছি । গত ১৯২১ অবের সমাহারের সম্পূর্ণ বিবরণ প্রকাশিত 
হইলে, তদনুসারে হুক্সহিসাব পরি শিষ্ট-খণ্ডে দিব । আপাততঃ মোটামুটি হিসাবই 
তুলনায় সমালোচনার পক্ষে যথেষ্ট মনে করি। উভয় জেলার মোট লোক সংখ্য! 
গ্রায় ৩২ লক্ষ । তন্মধ্যে মুনলমানের অনুপাত যশোহরে শতকরা ৬২ জন. 
খুলনায় ৫২ জন, গড়ে ৫৭জন অর্থাৎ মোট প্রায় ১৮লক্*। অবশিষ্ট ১৪লক্ষ 
হিন্দু অধিবাসীর মধ্যে ব্রা্ষণ ৬৮ হাজার, কায়স্থ ৯* হাজার, বৈগ্চ ৪ হাজার । 
অর্থাৎ কায়স্থের সংখ্য। ব্রাঙ্গণ ও বৈগ্ধের সমষ্টি অপেক্ষাও প্রায় & অধিক। 
আবুল ফজল লিখিয়৷ গিয়াছিলেন যে বঙ্গদেশের অধিকাংশ ভূঞা বা রাজাই 
কায়স্থ ; আলোচ্য ছুই জেলায় জমিদারের সংখ্যা তাহাদের মধ্যেই সর্ধাপেক্গ! 
অধিক, তৎপরে ব্রান্মণ। বৈস্ ভূম্যধিকারা বড়ই কম। উচ্চরাঁজকার্যে এবং 
চাকরী ক্ষেত্রে কায়স্থ ব্রাহ্মণের অবাধ প্রতিপত্তি হইলেও শিক্ষিতের অনুপাত ও 
শিক্ষালাভের চেষ্ট। বৈগ্নের মধ্যেই অধিক। কারস্থ-ব্রাঞ্ষণের বিশাল সমাজে 
লোকসংখ্য। অধিক, নানাশ্রেণী ও অবস্থার লোক উহার অস্ভুক্ত, তথাধ্যে 
হেয়কাধ্যে লিপ্ত ও হীনাবস্থাপন্ের সংখ্যা কম নহে; একই জাতির মধ্যে 
অভিজাত্য ও সামাজিক অবস্থার অত্যধিক তারতম্যের জন্ত স্বাতি-গ্রীতির মাজ। 
বড় কম; উহাই উন্নতির পথে অন্তরায় হুইয়াছে। অপরপক্ষে স্ব্পসংখ্যক 
বৈগ্কের মধ্যে পারস্পরিক সহানুভূতির ফলে শিক্ষা ও উন্নতির গঞ্থা স্থগম 
হইয়াছে। বর্তমান সময়ে যশৌহর ও খুলনা উভয়স্থলে ডিষ্বীক্ট বোর্ডের 
চেয়ারমান, ও ভাইস চেয়ারম্যান এবং মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান প্রভৃতি 
অবৈতনিক উচ্চপদগুলি সকলই কায়স্থের করায়ত্ব, ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। 
সমাজে ধেগ্ক্ষায়স্থের যে বিছ্বেষভাঁব জাগিয়াছিল, তাহা! এক্ষণে কতক প্রশমিত 
হইয়াছে । এখনও এদেশীয় কতক বৈদ্ধসস্তান অন্থপনীত থাকিলেও, বৈদ্য 
সমাঁজে উপনয়ন পদ্ধতি স্থায়িভীবে প্রচলিত হইয়াছে; এখন আর সে বিষয়ে 


বনশাখ সম্প্রদায়. ৮২৫ 


ব্রাহ্মণ-সমাজ হইতে কোন বাধাবিত্ব উপস্থিত হয় না। সম্প্রতি কায়স্থ-সমাজে 
উপবীত গ্রহণের প্রচেষ্টা জাগিয়াছে ও তজ্জন্য সমাজে কলহ ও বিশৃঙ্খল] 
চলিতেছে । ক্রমে উপবীতীর সংখ্যা বাড়িয়া চলিলেও বিশাল কায়স্থ সমাজের 
বিস্তৃতির অনুপাঁতে উহার গতি বড় মন্থর। কয়েকটি কুলীনপ্রধান কায়স্থ- 
সমাজ এ বিষয়ে শীর্ষোভ্লন করিতেছেন ন। এবং কায়স্থ সমাজে এ জাতীয় 
কর্মীর অভাব বশতঃ চেষ্টার ফল আশাপ্রদ বা সস্তোষজনক নহে। বিশেষতঃ 
অনেকস্থলে উপনয়ন সংস্কারকে কার্যযতঃ ধর্্মসাধনের সহায়ক বলিয়া না ধরিয়! 
অধিকার লাভের কৌশল মাত্র মনে কর! হয়। এইজন্ত উহ! সদ্দাচারনিষ্ঠা 
জাগাইয়। সংস্কারের প্রকৃত ফল প্রদান করিতেছে না । আন্দোলনের গণ্ডগোল 
মিটিলে অবস্থ। কি দাড়াইবে, তাহা এখনও অনুমান কর! যায় না । তবে সমাজ 
মধ্যে আত্মকলহ নিবারণ জন্ত যে বর্ণশরেষ্ঠ ব্রাঙ্গণের উদারতার প্রয়োজন আছে, 
তাহাতে সন্দেহ নাই | 


নবশাখ সম্প্রদায়-_-বঙ্গী় সমাজে ব্রাঙ্গণ, বৈদ্য ও কারস্থ এই তিন বর্ণের 
নিম়নেই ষাহাদের আসন, যাহাদবের জল আচরণীয়, যাহাদের আচার ব্যবহার 
অনেকাংশে কারস্থার্দি উচ্চবর্ণের অনুরূপ, তাহারা নবশাখ বলিয়া পরিচিত, 
কারণ উহার! ৯টি শাখাতুক্ত। পরাশর সংহিতায় আছে, পরশুরাম এই ৮টি 
জাতির সাহায্য লইয়৷ ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংস করেন, এজন্ত ইহাদিগকে নবশাখা ন৷ 
বলি্না নব শায়ক ( বাণ ) বলা হয়। আমরা প্রথমখণ্ডে ( ১ম সং, ২৪৯-৫০পৃঃ ) 
নবশাখের কথ বলিয়াছি। এখানে পুনরায় আলোচনার জন্ত উহাদের তালিক! 
দিতে হইল। এই তালিকাস্চক সংস্কৃত শ্লোকটি এই £_-' 
*গোপো মালী তথ! তৈলী তন্ত্রী মোদকঃ বারজী । 
কুলালঃ কর্্মকারশ্চ নাপিতে। নবশায়কাঃ।৮ 
অর্থাৎ গোপ ( সদেগাপ ), মালাকর, তিলী বা তৈলিক ( কলু নহে), তস্তবায় 
(তাতি ), মোদক ( ময়্রা, কুরি ), বারুজীবী, কুস্তকার, কর্মকার (কামার ), 
নাপিত ( ক্ষৌরকার নাপিত ও মধুনাপিত অর্থাৎ ময়র1 ) এই নয়টি জাতি সমাজে 
সংশুদ্র বলিয়া পরিগণিত । ইহা ব্যতীত বণিকদিগের মধ্যে গন্ধবণিক, শঙ্খবণিক 
( শাখারি ), কাংন্ত বণিক (কীসারি ) এই তিন সম্প্রদাযও নবশাখের তুল্য। 


১৬৪ 


৮২৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


বণিকদিগের মধ্যে স্ুরর্ণবণিকগণ মাত্র রাজকোপে পতিত হইয়া সমাজে পতিত 
হইয়াছিলেন, নতুবা স্বর্ণ অপেক্ষা! কাংন্তের মূল্য অধিক হুইত না । যশৌহরের 
উত্তরাংশ বণিক অর্থাৎ গন্ধবণিকগণের প্রধান স্থান ছিল। বারবাজারের 
নিকটবর্তী সকোর বণিকদ্দিগের সম্পদ ও প্রতিপত্তির কথা কবিকম্কণের 
চণ্তীকাঁব্যে উল্লিখিত হইয়াছে । যে ৰণিকর্দিগের বাণিজ্য-তরণী ভারতের 
বাহিরে দূরদেশে যাইত, তাহাদের বৈশ্তত্বে সন্দেহ করিবার কিছু নাই এবং 
নবশাখের মধ্যে সকলেই বৈশ্ঠবৃত্তিধারী ব্যবসায়ী, তাহাও সত্য। বাবসায়ের 
সামগ্রী, আর্থিক অবস্থা ও দেশকালপাত্র দোষে উহাদের মধ্যে আচার ব্যবহারের 
তারতম্য হইতে পারে; কিন্তু যখন তাহাদের কোন কোন শাখা শিক্ষা! ও 
সদাগার সম্পন্ন হইয়া বৈশ্তত্বের দাবি করেন, শাল্যুক্তি সাহায্যে উহা 
সপ্রমাণ করিতে চান, তখন পরাধীন জাতির দীর্ঘকালের সাধারণ পাতিত্য 
অপরাধ বিস্বৃত ন! হইয়া, সেই উন্নতীকামী জাতিকে বাধ! দিয়া চাঁপিয়া৷ রাখিবার 
কি হেতু আছে, তাহ! বুঝিয়া! পাওয়া যায় না। উদ্ধগামী হইলে কোমল 
ছত্রককেও কঠিন ভূমিথণ্ডে বাধ। দিতে পারে না । 

বৈশ্য বারুজীবী- নবশাখের মধ্যে যশোহর-খুল্নায় বারুজীবী বা বারুই 
জাতির সংখ্যা অধিক। মোটামুটি হিসাবে যশোহরে প্রায় ১১ হাঁজার এবং 
খুল্নায় ১৬ হাজার, সমষ্টি প্রায় ২৭ হাঁজার হইবে। বর্তমান সময়ে এই ছুই 
জেলায় ইহারাই সর্ধাপেক্ষ। উন্নতিকামী জাতি। ইহাদের সম্পত্তি ও প্রতিপত্তি 
যেমন ক্রমেই বাঁড়িয়। চলিতেছে, তেমনই ইহাদের জ্ঞান-পিপাস! এবং স্বজাতিগ্রীতি 
একান্ত প্রশংসনীয়। যোহরের সর্ব প্রধান .উকীল,রায় বাহাদুর যৃদুন[খ মভুমদার 
বেদান্ত, বাচস্পতি বিগ্বাবারিধি..10:4:১7):1:.০.1:5:1:1:545) মহোদয় এই 
জাতির উদ্তর্ীতম রদ রত্ব এবং প্রতাপশালী নায়ক স্বাহার র সর্বতোমুখী প্রতিভা 
যেমন দেশে বিদেশে যশোহরের যশোবৃদ্ধি করিয়াছে, তাহার সর্বতোমুখী চেষ্টা 
তেমনি শ্বজাতিকে স্বল্নকালে উপ্নতির পথে সবেগে প্রধাবিত করিয়াছে। আরও 
অনেক বিদ্বান ও সম্পন্ন ব্যক্তি তীহাঁর সে চেষ্টার সহায় বটে, কিন্তু স্বজাতি 
সমাজে তাহার খণ অপরিশোধা । আমর! পরিশিষ্ট খণ্ডে এই কর্ম্নবীরের সংক্ষিপ্ত 
জীবনী লিখিব, এখানে তাহার জাতীয় সমাজ সম্পর্কে হুই একটি মাত্র কথা 
বলিতেছি। ১৩০৮ সালে যছুনাথের প্রবন্তিত *বৈশ্ত-বারুজীবী সভা” এই জাতির 
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বৈশ্ব-বারুজীবী ৮২৭ 


উন্নতির অন্থতম হেতু । সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রসর্নরগোপাল রায় বিএল 
মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য । সভ! হইতে শাস্ত্রার্থ সাহায্যে এই জাতির নৈহ্থত্ব 
প্রতিপাদনের বন চেষ্টা হইয়াছে এবং আমার মনে হয়, সে চেষ্টা বিফল 
হয় নাই ।* 


বৈশহব-বারুজীবী বংশে লোহাগড়ার মৌদগল্যগোত্রীয় দর্ত-মজুমদার এবং দাস- 
সরকার, দৈবজ্ঞহাটি ও দশানির দে, বিশ্বাস, কচ্বাড়িয়ার সমাদ্দার প্রভৃতি বংশ 
সমাজে বিশেষ সম্মানিত। লোহাগড়ার মজুমদার বংশে রায় বাহাদুর যছুনাথের 
জন্ম। ১৭শ শতাব্দীর শেষে ইহার পূর্বপুরুষ বংশীধর দত্ত মীরবহর ছিলেন। 
উহার ভ্রাতুদ্পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র কতকগুলি মৌঞ্জার তুম্যধিকার পাইয়। “মজুমদার” হন, 
রায় বাহাছ্র তাহার অধস্তন সপুম পুরুষ। তাহার বাঁটীতে এ আমলের একটি 
সুন্দর কারুকাধ্যথচিত জোড়বাঙ্গালা আছে। অধ্যাপক ডক্টর মহেন্্রনাথ 
সরকার (1-8১.714.3. ) জ্ঞানে, চরিত্রে ও ধর্্ননিষ্ঠায লোহাগড়ীর সরকারকুল 
পবিত্র করিয়াছেন। দৈবজ্ঞহাট ও দশানির বিশ্বামগণ সকলেই শিক্ষিত ও 
সম্পত্তিশালী ; তন্মধ্যে দশানি নিবাসী জমিদার, রায় সাহেব ৬ যছুনাথ বিশ্বাস 
বিছ্যোৎসাহিতায় সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন।1 তিনি দৌলতপুর-কলেজের অন্ততম 
ট্রাষ্টী; সেই কলেজে এবং বাগেরহাট স্কুলে তিনি বহু অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। 
এঁ বংশীয্ব বাবু গোপাল চন্দ্র বিশ্বাস বি, এল বাগেরহাট কলেজের সম্পাদক ও 
অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং তাহার জ্ঞাতিভ্রাত। বাবু মহেন্দ্রনাথ বিশ্বাস উক্ত 
কলেজের উন্নতিকল্পে অক্রান্তকন্্ী। নল্দীর অন্তর্গত কচ্বাড়িয়ার সমাদ্দার 
ংশে "সমসামস্িক ভারত” প্রভৃতি বহুগ্রস্থ লেখক প্রত্বতত্ববাগীশ অধ্যাপক যোগীক্ত্র 


* এই জাতির অনেক উপাধি গোত্র প্রবর বৈদ্য কারস্থার্দি উচ্চ জাতির সমতুল্য ; ইন্া- 
দের মধ্যে সগোত্রে বিবাহ নাই, ইহার! দাসত্ব করেন ন।, পবিজ্ত ব্যবসায়ে ক্রমেই ইহ।দের ধনবল 
বৃদ্ধি হইতেছে । এই সব বৈশ্যত্বের নিদর্শন । বৈশ্য-বারুজীবী সভ1 হইতে প্রকাশিত “বঙ্গীয় 
বৈশ্ঠ" পুস্তিকায় এবং ধর্্মানন্দ মহ্থাভারতী লিখিত “সিদ্ধাস্ত সমুদ্রের' ৩য় খণ্ডে বৈশ্ঠত্বের 
প্রমাণ সমুহ সমালোচিত হুইয়াছে | 

1 বৈশ্য-বারুজীবি-বংশীয়দিগের প্রধান উদ্ভোগে এবং বিদ্যোৎ্মাহিতার ফলে বরিশালে 
কদমতলী হাই সকল, যশোহছরে লোহাগড়া, সফলাকাটি ও রাজখট সথাইন্ষ ল, খুলনার বাগেরহাট 

কলেজ এবং দৈবজছাটি, খালিসপুর ক্ষ ল এবং দৌলতপুরে একটি নৃততন দ্বল চ্গিতেছে। 


৮২৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


নাথ সমাদ্দার (1.২. ল19ণ, 5) মহীশয় জন্মগ্রহণ করেন। এতত্তিনন বাহির 
দ্িয়। নিবাসী ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত নেপালচন্ত্র সেন এম, এ ও 1.0.5,- 
পরাক্ষোত্তীর্ণ শ্রযুক্ত রাখাল চন্দ্র সেন এম, এ ভ্রাতৃযুগলের নাম উল্লেখযোগ্য। 
রায় বাহাছুর ষছুনাথের পুত্র শ্রীমান্‌ কুমার অধিক্রম মজুমদার বি,এল সমর-সার্ভিসে 
“মুভেদার মেজর” হইয়া পরে এক্ষণে ডেপুটি ম্যাজিপ্রেটী করিতেছেন। মহেশ্বর 
পাশ! আটস্কুলের প্রতিষ্ঠাতা চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত শশিভূষণ পাঁল মহাশয় দেশে বিদেশে 
অসামান্ত খ্যাতিলাভ করিয়াছেন ; গবর্ণমেণ্টও ডিষ্রীক্টবোর্ড তাহার শিক্পবিগ্যালয়ের 
পৃষ্ঠপোষক ; তিনি স্বদেশ ও বিলাত হইতে অসংখ্য পদক ও প্রণংসাপত্র প্রাপ্ত 
হইয়াছেন ; স্বয়ং বঙেশ্বর লর্ভ লিটন সপত্বীক তাহার গ্রাম্য-ভবনে গিয়া! শিল্পশালা 
পরিদর্শন করিয়া তুষ্ট হইয়াছেন । 
স্বর্ণ বণিক_ হিন্দু সমাজে যে সকল জাতি অনাচরণীয় বলিয়৷ চিহ্নিত, 
তন্মধ্যে সুবর্ণবণিক ও যোগী জাতির কথা সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। পূর্বে ইহার 
যে ব্ড়, জাতি ছিলেন, আকারে প্রকারে বুদ্ধিকৌশলে ও ধনদৌলতে তাহার 
পরিচয় আছে। উভয়ই বন্ুকাল বৌদ্ধাচার অন্গুন রাখিবার জন্য ও অন্য কারণে 
রাজকোপে পড়িয়৷ সমাজে নিগৃহীত হন। সুবর্ণ মুল্যবান হইলে কি হয়, উহা& 
দান গ্রহণ ও ব্যবসায় হিন্দু সমাজে অত্যন্ত ঘ্বণিত ছিল। স্থবর্ণবণিকগণের 
সম্বন্ধে হ্বর্ণাপহরণের নান! প্রবাদ আছে বটে, কিন্তু সম্ভবতঃ স্বর্ণের ব্যবসান়, 
কুসীদ জীবিক! ও জাতিগত অত্যধিক ধন.লালসাই তাহাদের পাতিত্যের প্রকৃত 
কার্ণ। যাহাহউক, ইহারাও বারুজীবী প্রভৃতি জাতির মত আপনাদিগকে 
আচারত্ষ্ট বৈশ্ বলিয়া পরিচয় দেন। তাহারা চিরদিনই বিগৃত্বিধারী। 
ব্যবসারী, যেখানে বন্দর বা ব্যবসায়ের কেন্দ্র, সেখানে ইহার্দের বাস, 
সেখানে ইহাদের অতুল প্রতিপত্তি; কলিকাতার অর্ধেক ধনী ও রাজ- 
প্রিয়ার স্বর্ণ ৰণিক জাঁতীয়। নেতৃবিহীন সমাজের বিচার ফল যাহাই হউক, 
ইহারা আচারচ্যুত হইলেও যে কার্ধ্যতঃ বৈশ্ত তাহাতে সন্দেহ নাই। বল্লালী 
 ষুগে অত্যাচার পীড়িত সুবর্ণ বণিকেরা কিরূপে পশ্চিম বঙ্গে কর্জনা ও সপ্তগ্রামে 
.. এবং, দক্ষিণ বঙ্গে সুন্দরবন 'অঞ্চলে নির্ব্বাসিত হন, তাহার কতক পরিচয় প্রথমখণ্ডে 
দিয়াছি (১ম সং ২৫১ পৃঃ.)। উহা হইতে সপ্তগ্রামী ও দক্ষিণ রাট়ী প্রভৃতি 
সমাপ্ত হক উভয় সমাজের প্রায় দশ সহত্র লোক যশোহর খুল্নায় বাস 


সহৃবণ বণিক ৮২৯ 


করিতেছেন। অপ্তগ্রামীর! মুড়লীর পার্শ্ববর্তী বগচরে এবং দক্ষিণরাটীরা মহম্মদ 
পুর, ভাটপাড়া, দক্ষিণ ডিহি, মহেশ্বরপাশা, আইচগাতি, শ্রীরামপুর, সঁহিহাটি 
প্রভৃতি স্থানে বাস করিতেছেন। নদীবহুল দরক্ষণ রাঢ়ে ইহার! নদীপথে পোতযাঁনে 
বাণিজ্য করিতেন বলিয়া, ইহাদিগকে “পোতদার” বা (উহার অপভ্রংশে ) 
“পোদ্দার” বলে। জমিদার ব! গবর্ণমেণ্টের ধনাগারে খাজাঞ্চী বা মুদ্রাগণনাদি 
কার্য ইহাদের একপ্রকার একচেটিয়া; এজন্য মুদ্রার হিসাব রক্ষার কর্মকেই 
পোন্দারী বলে। ইহাদের পৃথক্‌ গুরু পুরোহিত আছেন। ইহারা অধিকাংশই 
বৈষ্ণব মতাঁবলম্বী। ৬ উদ্ধারণ দত্ত যে কুল পবিত্র করিয়াছিলেন, সে সম্প্রদায়ে 
এখনও পরমভক্তের অভাব নাই। 

বংশ ও সম্পত্তি গৌরবে বগচরের পোদ্দার বংশ বিশেষ বিখ্যাত ও সম্মানিত 
বর্গীর হাঙ্গামার সময় বর্দমান হাড়মূল-পাতশালা হইতে কেবলরাম দে বগচরে 
আসিয়া দক্ষিণ রাট্ীয় অঢাবংশে বিবাহ করিয়া বাস করেন। ইনি বাণিজ্য 
ব্যাপারে প্রভূত অর্থলাভ করিয়া কমলাপুর, শ্রীপুর, সিলিমপুর ও ব্রহ্গপুর এই 
চাঁরিটি খারিজ! তালুক অর্জন করেন। ইহার পুক্তর পৌন্রগণের সময়ে সম্পত্তি 
ক্রমেই বদ্ধিত হয়। প্রধান বংশধার! এই; কেবলরাম-_রামনারাক়ণ, গুরুপ্রসাদ ; 
রামনারায়ণ-__রাঁয় কালীপ্রসাদ ; গুরু প্রসাদ--আনন্দচন্দ্র চৌধুরী (৬৭৭ পৃঃ), 
তারিণীচরণ চৌধুরী। কেবলরামের পৌন্র কালীপ্রসাদ স্বনামধন্য দীনবীর 7 
তাহার অধিকাংশ সম্পত্তি দানধর্ম্নে উৎসথষ্ট হইয়াছিল। তাহার কীন্তির মধ্যে 
কয়েকটি সুদীর্ঘ রাস্তাই প্রধান। (১) যশোহর হইতে গঙ্গাতীরবর্তী চাকদহ 
পর্য্স্ত ৫* মাইল দীর্ঘ সুন্দর সুচ্ছায় রাজবর্্ এখনও “কালীপোদ্দারের রাস্ত।” 
নামে তাহার কীন্তি চিরস্থাক্িনী করিয়াছে । * ইহার জন্ত কপোতাক্ষী, বেত্রবতী, 


* তখন যশোহর হইতে গঙ্গান্নে যাইবার ভাল রান্তা ছিল না। দীনছঃখী 
সর্ববঞ্জাতীয় লে(কে যাহ।তে হ্বচ্ছন্দে গঙ্গাস্নানে যাইতে পারে, তজ্জন্য মাতৃ-আজ্ঞার কালী প্রসাদ 
এই দীর্ঘ রাজপথ নির্মাণ করিয়। দেন। থুল্ন! হইতে যে * যশোর-রোড ' কলিকাতা পর্য্যস্ত 
গিয্লাছে, উহ্যরাই একাংশ কালীপোদ্দারের রান্ত1, মে অংশ বশোহর হইতে বনগ্রাম পর্যন্ত 
বিশুতঃ ছুইধারে বৃক্ষসারি-সমাবৃত সেই অংশই অতীব হ্বন্দর। বেনাপোল ব৷ যাদবপুরের 
নিকট রাস্তার উপর দীড়াইয়! ছুইদিকে চাহিলে যে নয়নাভিরাম চিত্রপট প্রকটিত হয়, তা 
বাস্তবিকই অতুলনীয় উপভে।গের বন্য । 


৮৩০ ফশ্টৌহর-খুল্নীর ইতিহাস 


নাওভাঙ্গা ও ইছামতী প্রভৃতি বড় বড় নদীর উপর পাকাপুল নির্মাণ 
করিবার জন্ত তিনি যথেই অর্থব্যয় করেন এবং উহার সংস্কারের জন্ত 
বাধিক তিন শত টাকা আয়ের একটি সম্পত্তি *্টাচড়া রোড ইট” 
নামে তৌজিভুক্ত করিয়। গবর্ণমেণ্টের হস্তে দিয়া যান। (২) যশোহর হইতে 
নহাটা পর্য্যন্ত রাস্তা, ইহ! পূর্র্বে ফৌজ চলাচলের পথ ছিল; সেই রাস্তার 
স্কার কালে নীলগঞ্জের নিকট ভৈরবের উপর সেতু নির্মাণ করিয়া 
দেন। (৩) চুড়ামণকাটি হইতে মেটেরি দিয়া কালন! পর্য্যন্ত রাস্তা । এতদ্তীত 
চন্দ্রনাথ, পুরী প্রভৃতি তীর্থক্ষেত্রেও ধর্মশশীলা প্রভৃতি নানাকীন্তি ছিল। এই 
সকল জনহিতকর সমনুষ্ঠীনের জন্য লর্ড হাডিঞ্জের শাসনকালে ১৮৪৬ অবে, 
গবর্ণমেন্ট হইতে কালীপ্রসাদকে নানাবিধ খেলাত সহ “রায়” উপাধি প্রদত্ত হয়) 
যশোহরের জজ ও কালেক্টর মহামতি সীটন-কার এই উপাধি ও খেলাত দিবার 
সময়ে যশোহরে একটি দরবারের অনুষ্ঠান করেন। রায় কালী প্রসাদের খুল্লতাত- 
পুক্র আনন্দচন্দ্রের চৌধুরী খেতাব ছিল, সে উপাধি এখনও চলিতেছে । বগচরের 
বাবুর এখনও ধর্মানুষ্ঠানে ও সদাশয়তায় যশোহরে বিশেষ সম্মানিত। 
যোৌগিজাতি--এই জাতি সম্বন্ধে আমার বক্তব্য প্রথমথণ্ডে কয়েকগ্থানে 
বলিয়াছি। গুপ্তনূপতিগণের আবির্ভাবের পূর্বে বঙ্গাদি দেশের অধিকাংশ লোক 
বৌদ্ধ হইয়া গিয়াছিল; হিন্দুধর্মের পুনরুখানের পর উহার! পুনরায় হিন্দুআচার 
গ্রহণ করিতে থাকে । পুরাতন নাথ-সম্প্রদায়ভুক্ত যোগিজাতি সেনরাজগণের 
সময়েও বৌদ্ধাচার অক্ষুণ্ন রাখেন, ইহাই তাহাদের নিগৃহীত হইবার মুখ্য কারণ। 
বল্লালসেনের স্কন্ধে সকল অবিচারের পৌষ চাপাইয়! অনেক নিয়জাতি উচ্চপদবীর 
দাবি করিতেছেন বটে, কিন্ত সকল পাতিত্যের কারণই যে বলাল সেন, তাহা 
নহে। তিনি তদানীন্তন সমাজের অবস্থাকে স্থায়ী হইয়া থাকিবার পাকা বাবস্থা 
করিয়াছিলেন মাব্র, ইহাই তাহার দৌষ বা শক্তিমত্তার চিহ্ন। সে ব্যবস্থা 
উদ্টাইতে হইলে সমগ্র হিন্দুসমাজের উপর একাধিপত্য করিতে বল্লালের মত 
তেজন্বী নৃপতির প্রয়োজন। যোগীরা এখনও প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ। বৌদ্ধাচারের কিছু 
নিদর্শন এখনও তাহাদের মধ্যে আছে; সবিশেষ প্রমাণ পুর্বে দিয়াছি। 
(১ম খণ্ড ১ম সং, ৪০৬-৪০৮ পৃঃ)। জীবিকার জন্ত এখন যোগীরা বস্ত্র বয়ন বা বন্ত 
বিক্রয়ের ব্যবসায়ী হইতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু বৌদ্ধশ্রমণের মত ধর্মতত্বা- 


কৈবর্ত-জাঁতি ৮৩১ 


লোচন! এবং সংস্কৃত ভাষাচচ্চা এখনও তাহাদের আছে। আমাদের অঞ্চলে 
ব্রাহ্মণ বৈদ্থ বাতীত এখনও যাহারা সংস্কৃত শাস্ত্রের পঠন পাঠন করেন, তন্মধ্যে 
যোগীর সংখ্যা অধিক। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, যোগিগৃহে তাহাদের পূর্ব 
পুরুষের স্বহস্ত লিখিত রাশি রাশি সংস্কৃত পুঁথি অযত্বে রক্ষিত হইতেছে । * 
অধ্যাপকের মত তাহাদের ভট্টাচার্য্য” প্রভৃতি উপাধি ছিল। শিক্ষা দীক্ষায় 
তাহাদের যে নিষ্ঠ। ও মেধার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহ! বহুপুরুষের শাস্ত্রানু- 
শীলনের ফল । যশোহর-খুল্নীয় প্রায় ২৩ হাজার যোগীর বাস। উহাদের 
মধ্যে ছুই চারিজন এক্ষণে বিশ্ববিগ্ভালয়ের ডিগ্রীধারী হইতেছেন। যোগি- 
সম্প্রদায়ের মুখপত্র “যোগি-সথা”য় ইহাদের রচনা-নৈপুণ্য ও স্বজাতিগ্রীতির 
পরিচয় পাঁওয়৷ যাইতেছে । প্রাচীন বৌদ্ধ সমাজে তাহাদের অবস্থা যাহাই 
থাকুক, হিন্দু সমাজে তাহাদের আধুনিক ত্রান্গণত্বের দাবি কথনও স্বীকৃত 
হইবে না। তবে তাহারা যে প্রাচীনকালের এক উন্নত জাতি ও এ অঞ্চলের 
অগ্ততম আদিম বাসিন্দা, সে কথাও অস্বীকার করা চলিবে ন।। 

কৈবর্তজ।তি- _-বঙগীয় হিন্দু সমাজের এক প্রধান অঙ্গ কৈবর্ত। যশোহর- 
খুল্নায় প্রাক্ম ৮* হাঞ্জার কৈবর্তের বাঁস। উহাদের মধ্যে ছুই সম্প্রদায় 
আছে £-_হালিক বা চাষী এবং জালিক বা নৌজীবী। তন্মধ্যে নবশাখের 
পরেই চাষী কৈবর্তের স্থান উহাদের জল আচরণীয় এবং উহাদের বিবাহাদি 
উচ্চ বর্ণের অনুরূপ | চাষী কৈবর্তেরাই এক্ষণে শান্ত্রমত লইয়া “মাহিষ্য” বলিয়! 
পরিচয় দিতেছেন। পুর্বকালে কৈবর্তের যে বঙ্গের প্রাচীন বাসিন্দা বা বড় 
সম্প্রদায় ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। খুষ্টার একাদশ শতাব্দীর শেষভাঁগে 
কিরূপে চাষী কৈবর্তজাতীয় দিব্বোক মহারাজ দ্বিতীয় মহীপালকে নিহত করিয়া 
উত্তর বর্গ অধিকার করিয়া লন, এবং তাহার ভ্রাতুদ্পুত্র কৈবর্তরাঁজ ভীম বরেন্দ্র 
মণ্ডলে রাজা হন, তাহা ইতিহাসের বিষয় । ভূষণ! অঞ্চলে মাহিষ্য কৈবর্তের 

















* যেষেস্থানে পুথি সংগ্রহ আছে, তন্মধ্যে দেখা যায় জ্যোতিষ ও দশকর্দ্মের পু'থিই 
অধিক। নাখগণ পুর্বেব দৈবজ্ঞ ও জ্যোতিষী ছিলেন। এই জন্ত তাহারা রাজ! বা জমিদারের 
সরকারে দ্বার-পণ্ডিত হইতেন। 

1 সন্ধ্যাকর নন্দীর প্রামপাল চরিতে” (১৩৯) উহার.বিশেষ বিবরণ আছে। “গোৌঁড়রাজ 
মালা” ৪৮ পৃঃ, রাখল বাবুর বাঙ্গলার ইতিহান, ১ম, ২৫৩-৪ পৃঃ। 0155 ০ 1017019 


৮৩২ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


একটি বিশিষ্ট সমাজ আছে। মাহিষ্ত বাঁ চাষী কৈবর্তের সঙ্গে জালিক কৈবর্তের 
মূলতঃ কোন মিলন বা সবন্ধ আছে বোধ হয় না। এই ইতিহাসের প্রথম খণ্ডে 
বল্লাল সেনের নৌবিভাগের কর্তা যে কৃর্য্য মাঝির কথা বলিয়াছি ও যাহাকে 
তিনি বিস্তৃত জায়ণীর দিয়'ছিন, তিনি জারলেক ব। জেলে জাতীয় ।* 

নৌজীবী কৈবর্তের! সমাজে এখন নিগৃহীত এবং অনাচরণীয় বটে, কিন্তু 
অতি প্রাচীন কালে সেরূপ ছিল না। কৈবর্তের ব্যুৎপত্তিগত অর্থই নৌভীবী । 
জন্াণপণ্ডিত ল্যাসেন কিং বর্ত বা কি ব্যবসায় এই অর্থ হইতে শবটি নিষ্পন্ন 
বলিয়া উহাদ্দিগকে হীন ব্যবসায়ী মনে করেন। “কিন্তু নৌজীবী হীন ব্যবসায়ী 
নহে, হীন হইলে কৈবর্ত-কন্তার গর্ভে বেদব্যাসের জন্ম হইত না এবং শান্তনু রাজা 
চেষ্টা করিয়! কৈবর্ত-কন্তা বিবাহ করিতেন ন11”1 মহাকবি কালিদাস বে 
বাঙ্গালীকে “নৌসাধনোগ্ভত” বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, যে বাঙ্গালী পূর্বকাঁলে 
ভারত সাগরীয় দ্বীপোপদ্বীপে উপনিবেশ স্থাপনের প্রধান হেতু, যাহারা চীন 
জাপান প্রভৃতি দূরদেশে গিয়। বাণিজ্য করিত, তাহারা! সম্ভবতঃ কৈবর্ত। এখন 
নৌবিগ্ভার সমানর বা প্রসার নাই, তাই উহার! মতন্ত-ব্যবসায়ী হইয়া হীনদশাপন্ন। 
মালোগণ এই ধীবর কৈবর্তের এক শাখা । যশোহর-খুলনার মত্স্তপূর্ণ নদীর 
কুলে বহু মালোর বাস। উহারা নমশুদ্র জাতীয় জেলে বা জিয়ানি হইতে 
সম্পূর্ণ পৃথক । 

নৌব্যবসায়্ী কৈবর্তগণের পুর্বজীবিকীর একটি নিদর্শন পাটনী জাতিতে 
আছে। ইহারা পৌরাণিক মাধব পাটনীর সন্তান। বর্তমান কালে শুন্ক লইয়া 
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* এই জেলে রাজার রাজ্য ধশোহরের অন্তর্গত হুল্দা-মহেশপুরে ছিল। উহার নানা 
চিহ্ন অদ্যাপি মহেশপুরে আছে। বল্গাল সেন ষে হূর্য্য মাঝির জল আচরণীয় করিয়। দিয়াছেন, 
তাহা সন্দেহের বিষয় । অনুসন্ধানের ফলে আমার পূর্বমত পরিবর্তন করিতেছি । কারণ 
হুধ্য মাঝির আতীর স্বজন এখনও মহেশপুরের সনিকটে বর্তমান এবং এখনও তাহার! 
অনাচরণীয় মাঝি উপাধিযুক্ত। মহেশপুরের রায় গুড়-চৌধুরীগণ শুষ্ন্যমাঝির অধস্তন €ম পুরুষ 
সলতান মাবিকে সবংশে নির্ববংশ করিয়া জেলে রাজার রাজ্য দখল করেন।” 

1 কৃশদহ পঞ্জিক। (্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়)। 


নুন্নত অন্যজাতি, ৮৩৩ 


নদীতে খেয়ার নৌকায় পারাপার করিয়া এবং রা বারা কবিকার্ড ইহার 
জীবিক1 নির্বাহ করেন, অন্য কোন নিক্কষ্ট কর্খা করেন না। এজস্ চাষী 
কৈবর্তের মত ইহাদের আচার ব্যবহার দ্নেখিয। বছসংখ্যক পণ্ডিত ইহাদের 
মাহিয-শ্রেণীভূত্ত হইবার দাৰি সমর্থন করিয়াছেন। প্মাহিষ্য-কিতসাঁধিনী” 
সমাজ হইতে এই সঙ্গত উদ্চমে উদারত। প্রদর্শন করা উচিত। 

' অনুন্নত অগন্যজাতি--হিনুসমাজের নিম্স্তরে যে বছুসংখ্যক জাতি 
যশোহর খুলনায় বাস করেন, তন্মধ্যে. হইটি সম্প্রদায় জনসংখ্যার প্রধান। 
ইহারা পোদ ও নমশূদ্র জাতি। উগয় জেনার় পোর্দের সংখ্যা! ছইলক্ষ , এবং 
নমশুড্রের সংখ্যা ৩২ লক্ষ অর্থাৎ ছুইটি শাখার সমষ্টি সমগ্র জনসংখ্যার ৬ অংশ। 
নমশূত্রের সংখা! উভয় জেঙ্গায় প্রায় সমান; কিন্তু পোদের সংখ্যা যশোহরে মাত্র 
৮ হাজার, অবশিষ্ট ১ লক্ষ ৯১ হাজার পোদ খুপনার অধিবাসী অর্থাৎ খুলনার 
৪৮ জন হিন্দুর মধ্যে ১৪ জন পোদ। এই ৫২ লক্ষ লোক সবই. কৃষিব্যবসান্ী 
এবং- অধিকাংশই ধনধান্তে লক্ষীবুণ্ত। বর্তমান অনসমন্তার দিনে ইহাদের এই 
বৈশিষ্ট্য সকলেই স্বীকার করিবেন। ইহাদের স্বচ্ছন্দ জীবিকার. প্রধান . কারণ 
এই যে, ইহাদের মধ্যে বিলাতী সভ্যতার মন্দটুকু প্রবেশ করতঃ ইহাদিগকে 
অগ্সস ও বিলাসী করিয়! তুলির ব্যয়াধিক্য ঘটায় নাই । 

, পোদগণ এক্ষণে ব্রাত্যক্ষজ্রিয় বলিয়া! আত্মপরিচন্ধ দিতেছেন।, রানের 
পক্ষ হইতে প্রমাণ করিতে চান, পোদশব্ গত, কথার আগদ্রংশ এবং অহারা 
ক্ষত্রিয় কুলোডুত প্রাটীন পৌওক ব! পুখুজাতি।৬. একথা আমি অবিশ্থার 
করি-না। যতম্ধুর. জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে অতি পূর্বকালে দ্বিগীধার 
বশবর্তী হইয়! ক্ষত্রিয় পৌওক জাতি বঙ্গদেশে শতমুধী গঙ্গার নবোখিত সুভাগে 
উপনিবিষ্ট হন এবং সেই ব্রাক্গণবিহীন প্রদেশে জিয়ালোপে সংস্কীরপূ্ত ঝ! 


রি ীধু্ত মহেক্দ্রনাথ করণ শ্বপ্রণীত “৪ 3701৮ 71505 27৫. [010010851৩8 63 
09160526176 605 নামক পুস্তকে চাষী পোদদিগের প্রাচীন কাছিদী বনু সতর্ক প্রধাণগহ 
অতি সুন্দরভাবে বিবৃত করি, তাহার শ্বজাতীর অভ্যুত্থানের সঙ্গত দাবি সভ্য সমাজে 
উপস্থাপিত করিয়াছেন । ঠাষ্ীর গবেষণা প্রশংসিত হইয়াছে এবং ডাহা সে প্রচেষ্টার সঙ্গে 
জামার একাগ্র সহানুভূতি আছে। ব্ষিমচত্রঙ পু'ড়া ও পোঁদদিগকে প্রাচীন পৌঁঙ্‌ বংঙয় 
বলিক্ল। বিল্চন। করিয়াছেন। “বিবিধ প্রবন্ধ, বলে রাহ্মণা(ধিকীর, ১ম প্রসাব । 





৮৩৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


ব্রাত্য হইয়া যান। যখন বৌদ্ধধর্ম প্রবাহে আসমুদ্র বঙ্গ প্লাবিত, তখন উহারাও 
সে প্রবাহে ভাসিয়া যান। সেনধুগে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুখান হইলে অনেকে 
সে মতে পুনর্দাক্ষিত হন বটে, কিন্তু কতকগুলি জাতির রাজানুগ্রহ লাভে আগ্রহ 
না থাকায়, তাহার! নব সমাজের প্রবল কোপে পড়িয়া সমাজে নিগৃহীত ও 
অনাচরণীয় হন। এমন পাক! দলিলে তাহাদের সামাজিক অবস্থা কলমবন্ধ 
হইয় গিয়াছিল যে, বু শতাবদীতেও তাহার পরিবর্তন হয় নাই। ইহাদের মধ্যে 
স্বর্ণ বণিক ও যোগীজাতির কথ পূর্বে বলিয়াছি। ক্ষত্রিয়কুলজাত পণ্ড গণও 
€সই একই প্রকারে নির্ধ্যাতিত। মহাভারতা্দি গ্রন্থে আধ্য ও অনার্ধ্য উভয় 
জাতীয় পুণ্ডেরর উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ অনার্ধা পৌগ্ডরা দক্ষিণ ভারত হইতে 
দক্ষিণবঙ্গে সমুদ্রকূলে আসিয়। বাস করেন এবং পুর্বাত্যাস বশতঃ মতস্ত-ব্যবসারী 
হছন। সেই ধীবর পোদগণের আচার প্রক্কৃতি চাষী পোদ অপেক্ষা সম্পূর্ণ ভিনন। 
চান্টী পোম্দগণণ যে অনার্ধয নহেন, বন্ধ অনুসন্ধানের ফলে ইহাই আমার বিশ্বাস, 
উদ্ধার! স্থান ও ব্যবহার দোবে শৃত্রত্ব প্রাণ্ড হইয়াছেন মাত্র । 


খুল্নাব দক্ষিপাংশে বহু চাবীপোদের বাস। তাহারাই সুন্দরবনের প্রধান 
আবাদকারী জাতি । ইহাদের মধ্যে সামাজিক কোলীন্ত নাই বটে, কিন্ত 
ক্রিয়াগুণে কতকগুলি পরিবার সমাজে সন্মানিত হইয়াছে । তন্মধে! পাইকগাছ। 
থানার অন্তর্গত ছা'তিয়ারভাঙ্জার বাছাড় ও চণ্তীপুরৈর ঢালী, এবং তালার অন্তর্গত 
মহিষীডাঙ্গার সর্দার ও বিশ্বাস বংশ বিশেয় বিখ্যাত। হাতিয়ারডাঙ্গার হরিমোহন 
বাছাড় সঙ্গতিসম্পন্ন, নিষ্ঠাবান ও অতিথিপরাপ়ণ লোক ছিলেন। শুড়িখাপি 
বাজারে ঘোষখালি নদীর উপর তিনি যে কারুকার্য খচিত প্রকাণ্ড রাসমঞ্চ 
নির্মাণ করেন, উহার উচ্চতা! প্রায় ৩৫ হাত এবং বেষ্টন ৯৪ হাত। পূর্বোক্ত 
কয়েকটি বংশ ব্যতীত সাহাপুর, বন্বারডাঙ্গা, লাউডোব, সরল, ডুমুরপোতা প্রভৃতি 
স্থানের মণ্ডল, হাজিডাঙ্গা ও দাসকাটির জোতদার, টুঙ্গিপুরের বর্মণ এবং 
পাখীমার প্রভৃতি স্থানের মীরধাগণও সমাজে সম্মানিত । 


 অ্পদি. হইল পোদ ও নমশুত্র উভয় জাতির ,মধ্যে শিক্ষালাভের চেষ্টা 
জীগ্রিয়াছে। এবিষয়ে খোদ অপেক্ষ। .নমশৃত্রেরা এবং . যশোহ্র-খুল্ন! অপেক্ষা 
ফরিদপুরের ননশৃত্রের। অধিক অগ্রসর । গোপালগঞ্জ মহকুমা একটি প্রধান 


অনুন্নত অন্যজাতি ৮৩৫ 


শিক্ষার কেন্ত্র। * তথাকার শ্রীযুক্ত ভীম্মদেব দাস (13... 8.1..0.) এক্ষণে 
ভাঙ্গার উকীল বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় সদস্ত ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের যোগ্য 
প্রতিনিধি। যশোহ্‌র খুলনার মধ্যে বাগেরহাটের নিকটবর্তী থাড়াসম্বল গ্রামের 
মল্লিক ত্রাতৃগণ শিক্ষা প্রভায় এই ছুই জেলার নমশূদ্র সমাজের মধ্যে সর্কোননত। 
উহাদের মধ্যে কুমুদবিহারী ডেপুটি ম্যাজিষ্টেট, মুকুন্দবিহারী হাইকোর্টের 
উকীল, অতুল বিহারী (14. 4. 7. 1.) মুন্সেফ, নীরপবিহারী (1. 4: 3. 1...) 
বয় ব্যবস্থাপক সভার সত্য (1... 0.) এবং ক্ষীরোদবিহারী সব_ডেপুটি। 
এই প্রাচীন.নমশূদ্র জাতি এক সময়ে প্রতাপাদিত্য ও সীতারাম প্রভৃতি নৃপতি- 
গণের ঢালী সৈম্ত-বিভাগ পুষ্ট করিয়াছিলেন, এখনও উহাদের বু পরিবারের 
টাঁলী ও সর্দার প্রভৃতি উপাধি সেই যোদ্ধ'জীবনের ইঙ্গিত করে। শিক্ষা 
বিস্তারের ফলে এই সকল জাতি প্রায়ই উন্নত হইবে, আশা করা যায়। তথে 
যদি শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্ঠ চাকুরী-বৃত্তি এবং তাহার ফল কৃষি-বৃত্তির ধিলোপই 
হয়, তাহা হইলে সেরূপ শিক্ষা কামনার বিষয় ন! হইয়। উন্নতির পথে কণ্টক 
হইতে পারে। নমশূদ্র জাতি হইতে ইনি জিয়াঁনি, তিওর, কড়াল দি 
নিয় জাতির উদ্ভব হইয়াছে । 

আর তিনটি বিচিত্র অনাচরণীয় জাতির কথ! বলিয়! বিটি শেষ 
করিব; যথা, কপালী, কিন্নর, ও ভগবানিয়। জাতি। ইহার মধ্য কপালী জাতি- 
কাশ্মীর হইতে আগত প্রাচীন বৌদ্ধ, কিন্নরগণ পশ্চিম বঙ্গ হইতে আাগত গন্ধর্ব 
জাতি, ভগবানিয়! হিন্দু-মুসলমানের মিশ্রণে উৎপন্ন অভিনব সঙ্কর জাতি। 
গল্প আছে, এক সময়ে কাশ্মীরে ছুর্ভিক্ষ হওয়ায় ভৈরব কপালীর বংশীয়গণ 
বঙ্গদেশে আসিয়া বৈশ্তাবৃত্তি অবলম্বন পূর্বক বাস করেন।, এখন উহার!, 


* এই মংকুমার গোপ।লগঞ্জ, গোপীনাথপুর ও ওড়াকান্দি মিশনম্বল এবং ভাঙার 
অন্তর্গত ছুই একটি ক্কল হইতে ম্যাটিক্‌ পাশ করিয়! প্রতিবৎসর বহু নমশূত্র ছাত্র দৌলতপুর 
কলেগে পড়িতে আসিতেছে এবং তথায় তাহারা নানা ছবিধায় ও স্বচ্ছন্দে পড়াগুন। করি! 
প্রতিবংমর কতকগুলি ছাত্র আই, এ এবং বি, এ পরীক্ষায় পাশ করিয়া! বাহির হুইতেছে। 
যশোহরের অন্তর্গত মনিরামপুর থানার শতাধিক গ্রামের নমশু্রগণ মিলিত হুইপ মসিক়ারছাটি 
হাই প্কল খুলিক়াছেন। অচিরে সেস্থানও একটি বিশিষ্ট] শিক্ষাকে হইয়া! 'দীড়াইবে,' 


ঘি 


আশ! কর! যায়। 
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অধিকাংশই কৃষি-ব্যবসায়ী, অনেকে ভূম্পত্তিশানী । ইহার! . অনাচব্রণীয় 
চইলেও খুণিত হে, ইহার! নবশীখের তুল্য সধাচারী। ইহাদের গুরু পুরোহিত 
দবতন্ব। * ভরত্ভারনার নিকটবী গৌরীঘনা, বরাতিয়া, “বামনদিয়া 
সগযাসগাছা, বামনডাঙ্কা। মাদারডাঙ্গা, রত্বেশ্বরপুর, বাকৃসাপোল, সাতাইসকাটি 
দি 2৪1১৫ খানি- গ্রামে কপাঁলীর বাস। 


_কিন্নরগণ নৃত্যগীত-ব্যবসায়ী । উহ্থার! চারিশত বর্ষ পূর্বে সম্ভবতঃ বর্মন 
ঞ্চল হইতে মুকুট রায়ের রাজত্ব কালে বিকারগাছার নিকটবর্তী লাউজানির 
পার্থে গরিৰপুরে আসিয়। বাস করেন। পরে পাঠীনদিগের অত্যাচারে সেখান 
হইতৈ উহ্ঠিয়া যাদবপুরের দক্ষিণে সাম্টা ও উলসী প্রভৃতি স্থানের অধিৰাসী 
হন; সেখানে ৪1৫ শত ঘর ছিল, এখন একমাত্র উলসী'গ্রামে ১৪।১৫ ঘর 
গাছে, তন্মঘো আবার পুরুষের সংখ্যা বড় কম। স্বর সংখাক লোকের মধ্যে 
যৌন-সন্বন্বতবন্ত ক্রমে এই ভ্বাতির লোপ হইয়াছে। বর্তমান সময়ে বর্ধমানের 
তন্তগগতি" হাটগাছা-কাল্নায়' কয়েক ঘর মাত্র কিন্নর আছেন, উলসীর সঙ্গে 
ড়াহাদের ছুই একটি বৈবাহিক সঘন্ধ হয়| স্থকবি মধুশৃদন কিন্নর বা ঢপ্‌- 
সঙ্গীতের প্রবর্তক শ্বনামধন্ত মধু 'ক্ষা*ন পীষুষবর্ধী লঙ্গীতে দেশশ্রসিন্ধ হইক্স 
উলসীর কিন্নরকুল পবিত্র করিয়! গিয়াছেন। পরিশিষ্ট খণ্ড ০ তাহার 
জীবনী ও কবিত্বের সমালোচন। করিব। 

ভগবানিয়া এক অদ্ভূত জাতি। ইহার! মূলতঃ মুসলমান, পরে ঘোষপাড়ার 
« কর্তাভজা” সম্প্রদায়ের মন্ত্র গ্রহণ করিয়! হিন্দুভাবাপর হইয়াছে। ইহারা 
এক «গুরু সত্য” জাতীয় মন্ত্র সকলে পায়, পৃথক্‌ পৃথক বীজ মন্ত্র নাই। 
ইহাদের মন্দির বু। মস্জিদ নাই, পৌত্তলিকতায় বিশ্বাস নাই ) উপাসনার কোন 
সময়, স্থান ব৷ প্রকার নাই। ইহারা মৃত ব্যক্তির শব মন্ত্রপুত করিয়া মুসলমানের 
মত কবর দেয়। মাংস মোটেই খায় না, উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করে না। মংস্ত সকলে 
খায়? আহারে টা মত টি এবং সর্বদা পরিফার পরিচ্ছন্ন থাকে। 


দত 


৪ দুরে নামে ইহার মস্ত ও সৃত্যুর এই ছ্‌ই সমাজে বিভক্ত । ইহ! 
ব্যতীত, নদী: পরগণ।য় অন্জব্ধি .কপাঁলী সমাজ আছে। কিন্ত কোন সমাজের মহিত কোন 
সমাজের”টিবাধাদি লন্ধ নাই। ১ম খ, ১ম সং ২, পৃঃ। 





[ ৮৩৬ পৃঃ 


তেতুলিয়ার মস্জিদ্‌ 
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মুদলমান-সমা্জ ৮৩৭ 


গলার মাল! ধারণ ব৷ বস্ত্র পরিধানের কোন নিয়ম নাই। দীড়ি রাখা ব| না 
রাখা সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন। ইহার! একমাত্র নিরাকার ভগবানে বিশ্বাস করে, 
এন্ন্ত ইহাদের নাম তগবানিক়্া, কিন্তু ইহার! জাতিতে মুষলমান বলিয়া লিখিত 
ও.কথিত হয়. এবং সেলাম দেয় । তালার নিকটবর্তী চর নামক স্থ'নে, মারা 
ঘোনা, পাতরা, বেতাগা, ঘোষড়া, লাউভাড়া, বড়েক্গাঃ হুদ, . মণিরামণুর, 
প্রভৃতি স্থানে ভগবানিয়াদিগের বাস আছে.।, | পি 


মুদলমান-সমাজ । 


সর্বাগ্রে আমি অকপট ভাবে স্বীকার করিয়! লইতেছি যে, মুসলমান-সমাজ 
সম্বদ্ধে কিছু লিখিতে যাওয়া আমার পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র। কারণ, এ সম্বদ্ধে আমি 
উপযুক্ত বিবরণী সংগ্রহ করিতে পারি নাই, পারাও বড় কঠিন কার্ধ্য। যশোহর 
থুল্নায় ৩২ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে প্রায় ১৮ লক্ষ মুসলমান; উহাদের বসতি 
সর্বত্র বিস্তৃত, কোথায়ও সীমাবদ্ধ নহে। উহাদের কোন বংশকারিকা ঝ| 
লিখিত বিবরণা নাই। এই বিরাট বিচিত্র সমাজের কোন প্রকাশয়োগ্য বৃত্তান্ত 
সংগ্রহ করিতে গেলে যে সময়, সঙ্গতি, সুযোগ ও গুক শ্রমের প্রয়োজন এব্‌ং 
উহা গ্রন্থিত করিতে এই পুস্তকে যতটুকু স্থান আবশ্তক, তাহা আমার নাই। 
এজন্য প্রকাণ্ঠে ত্রুটি স্বীকার ও ক্ষম! প্রার্থনা করিয়া, অঙ্গহীনতার হস্ত হইতে 
পুস্তক খানিকে রক্ষ। করিবার জন্য, সামান্ত মাত্র ছুই চারিটি কথা বলিব। তাহাও 
ষে ত্রমলক্কুল হইবে না, এমন স্পর্থ। করিতে পারি না। ভ্রম-সংশোধনের ভার 
মুসলমান ভ্রাতৃগণের উপর স্তত্ত থাকিল। 

মুসলমানদিগের ছুইটি প্রধান শ্রেণী__শিয়া ও সুন্নি। তন্মধ্যে যশোহ্‌র 
খুল্নার স্থায়ী অধিবাসীর মধ্যে শিয়। নাই বলিলে চলে ; সহরে বাজারে যে ছুই 
রশ জন শিয়া-মুসলমান মহরমের তাজিয়। উৎসব করেন, তাহার! পশ্চিম হইতে 
আগত ব্যবসারী বা কর্মচারী। এখানকার অধিকাংশ মুসলমানই সুন্নি এবং 
উহ্হারা হানিফী মতাবলম্বী। * সাফেরী, হাম্বলী ও মালিকী নামে সুঙ্গিদিগের 


* ইনার নুপ্রসিদ্ধ ইমাম্‌ আবু হঁনিফার (৬৯৯-৭৩৩ খ 3) মতানুবর্তী। ইহার দিবসে 
«৫ বার নমাজ করেন এবং তৎকালে নাভিগেশের, উপর হস্তের উপর হস্তার্গণ করেন। সাবের 
অর্থাৎ জ। বছুল্য। স|ফির (৭৬৭-৮২* থু) মতা বলম্থিগণ বক্ষের উপর এ ভাবে: হত্বার্পণ করেন,। 
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যে অন্ত তিনটি সম্প্রদায় আছে, উহার এ অঞ্চলে নাই। এখানকার হানিফী 
স্ন্নিদিগকে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত কর! যায় ;১-(১) আশরাফ, 
( শরফ, শব্দের বহু বচন ) অর্থাৎ উচ্চ শ্রেণীর বিশুদ্ধ মুসলমান ; ২) আত.রাফ 
( তরফ. শব্দের বু বচন) অর্থাৎ মধ্য শ্রেণীভুক্ত; (৩) আর্জাল্‌ € রজীল 
শব্দ হইতে নিম্পন্ন ) অর্থাৎ নিয়তম স্তরের অনাচরণীয় মুসলমান | চামার, 
মেহতর প্রভৃতি আরজাল্‌ শ্রেণার মুসলমানের সঙ্গে উচ্চ ছুই শ্রেণীর কোন সমাজ 
সম্পর্ক বা আহার ব্যবহার চলে না, উহার্দের কোন বিশেষ খাছ-বিচার ব 
ধর্মমাচার নাই। হিন্দুর মধ্যেও চামার প্রভৃতি থাক আছে। আর্জাল্দিগের 
জন-সংখা! খুব বেশী নহে । আমরা এখানে প্রধানতঃ উর্ধতন দুই শ্রেণীর কথাই 
বলিব। 
আশ্রফ বা! সর্বোচ্চ শ্রেণীর মুসলমানগণ সৈয়দ, মোগল, পাঠান ও সেখ-_ 
এই কয়েকটি প্রধান সম্প্রদায়ভুক্ত। সৈয়দগণ আরব হইতে আগত এবং হজরতের 
সহিত সম্পঞ্কিত; মোগলেরা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত মঙ্গোলীয় জাতি ; পাঠান 
বা আফগান শব্ধ বাপক অর্থবোধক, মোগল ও সৈয়দ ব্যতীত যে সব মুসলমান 
ইরান্‌ দেশ হইতে আসেন, উহারাই পাঠান নামে পরিচিত ; সেখও পারশ্তাদি 
দেশ হইতে আগত সন্তরাস্ত বংশীয়। সৈয়দর্দিগকে ব্রাঙ্গণ এবং অপর তিন 
সম্প্রদায় এবং আমীর ও খা উপাধিধারীদিগকে ক্ষত্রিয়ের সহিত তুলনা করা 
যায়। যশোহর-খুল্নায় সেথ ব্যতীত অপর সকলের সংখ্য। ২৫ হাজারের অধিক 
হইবে না, কিন্ত সেখের সমষ্টি প্রায় ১২ লক্ষ। সেখের মধ্যে কতক আশরফ. 
এবং অধিকাংশ আতরফ. শ্রেণীতে পরিগণিত । আশরফ সেখেরা পশ্চিম দেশ 
হইতে আগত সম্মানিত বংশ, উহাদের সংখ্যা ছুই তিন লক্ষ মাত্র। অবশিষ্ট 
৯ লক্ষ অর্থাৎ সমগ্র মুসলমান জন সংখ্যার অর্ধেক, সেখ-উপাধিধারিগণ হিন্দু 
জাতির নিম্নস্তর হইতে বহির্গত হইয়। এক সময়ে ক্রমে ইসলাম ধর পরিগ্রহ 
করেন। উহাদের ধর্ম পরিবর্তনের ইতিহাস এক্ষণে অতীতের কুক্ষিতলে প্রচ্ছন্ন । 
এখন তাহাদিগকে পৃথক্‌ করিয়। চিহ্নিত করিবার উপায় নাই। বনু পুরুষের 
স্কার ফলে এবং আধুনিক ধুগে ধর্ম্ভাবের সঞ্জীবনে উহাদের পূর্বস্থতি বা চিহ্ন 
বিলুপ্ত হইয়াছে । পাঠান আমলে খ! জাহান ও তাহার অন্গুচরগণ কিরূপে 
ধর্ম-প্রচার কার্যে দিখ্বিজয় করিয়াছিলেন, উহাদের বল-প্রয়োগে বা প্ররোচনায় 


মুসলমান-সমাঁজ ৮৩৯ 


কিভাবে গ্রামের পর গ্রাম মুসলমান হইয়! পীরালি হইয়! গিয়াছিল, গাজীদদিগের 
ঘোষণায় কিরূপে সুন্দরবন অঞ্চলে ইসলাম ধর্মের জয় পতাক! উড্টীন হইয়াছিল, 
তাহাদের কত কান্তি চিহ্ন এখনও বিদ্যমান, সে কথা বিস্তৃত ভাবে প্রথম খণ্ডে 
দেখাইয়াছি * হিন্দু সমাজের নির্য্যাতনে পলার্িত নমশূদ্র, পোদ, কৈবর্ত, তিওর 
ও ধীবর প্রভৃতি জাতির! যখন দক্ষিণাংশে স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিতেছিল, 
তখন উগ্ভমশীল মুনলমান যাজ্রকগণই সে প্রদেশে প্রবেশ করিতে সাহসী হন) 
এখনও সেই সকল পীরের আস্তান! যেখানে সেখানে বর্তমান আছে। তাহাদের 
শিক্ষার ফলে এরূপ কত জাতি নব মতে দীক্ষিত হইর়! কৃষিজীবি মুসলমান হুইয়। 
গেল ; যে সব উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণ দৈব ঘটনায় ইস্লাম্‌ ধর্ম গ্রহণ করিলেও বহু- 
কাল পর্যন্ত হিন্দুর আচার ব্যবহার কতকাংশে বজায় রাখিয়াছিলেন, তাহারাই 
পীরালি মুসলমান নামে এখনও চিহ্িত। উহাদের কথা পরে বলিতেছি। 
পূর্ব্বোজ্জ নব দীক্ষিত কৃষিজীবি মুসলমানগণ অধিকাংশই সেখ বলিয়া আত্ম-পরিচয় 
দিতেন। সামাজিক ব্যাপারে উহারা এখনও উচ্চ শ্রেণীতে পরিগণিত ন৷ হইয়া 
আত.রাফ সম্প্রদায় ভুক্ত আছেন। এখনও আশ্রফ মুসলমানগণ উহাদের সঙ্গে 
বিবাহাদি সম্বন্ধ করেন না । 


'আশ্রফ শ্রেণীতে এ প্রদেশে যাহার! আছেন, তন্মধ্যে সৈয়দ, উচ্চশ্রেণীর 
সেখ, মীর্জ| ও বেগ প্রভৃতি উপাধিধারী মোগল, ধাঁ, মল্লিক, মীর, মীরধা প্রভৃতি 
উপাধিযুক্ত পাঠান, আখন্দজী (অপভাযায় আকুজী) ও খোন্দকার (অধ্যাপক ), 
মুন্সী (লেখক ) এবং কার্জি (বিচারক ) এই সকল বংশই প্রধান। দেশের 
মধ্যে নানাস্থানে সাধারণ কৃষিজীবী মুসলমান সমাজের মধ্যে বিপুল সন্মান ও 
প্রতিপত্বির সহিত এই সকল সন্ত্রাস্ত বংশ এখনও বাস করিতেছেন ; কিন্তু 
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৮৪৩ |. যশে।হরখুল্ন।র ইতিহস 


উহাদের স্বঞ্জাতীয় পাসনকালে তাহারা যেমন রাজানুাহে সম্পোষিত হইতেন, 
ইংরাঞজ আমলে, বিশেষতঃ উহার প্রথম একশত বর্ষকাল গবর্ণমে্ট হইতে 
নুদৃষ্টির অভাবে, উহাদের ' অনেক পরিবার চিরাচরিত হালচা*ল বা বংশ-সন্ত্রম 
বার রাখিতে গিয়া একেবারে হীনদশায় পতিত হন)* আবার শিক্ষোক্নতি 
ও সরকারের সদাশরতার ফলে কিছুদিন হইতে তাহারা মস্তক উন্নত করিয়া বংশ- 
গৌরব দেখাইতেছেন। টৃষ্টান্ত স্বরূপ কতকগুলি প্রাচীন সন্ত্ান্ত বংশের উন্লেখ 
করিতেছি; খুল্নার অন্তর্গত সৈয়দমহল্যা, বাগেরহাট ( রণবিজয়পুর ) ও 
পয়োগ্রামের সৈয়দ বংশীয়গণ, যশোহরের উত্তরাংশে আলুকদিয়ার সৈয়দ-বংশীয় 
পীরসাহেৰ ; আলাইপুর, রণবিজয়পুর, গদাইপুর, তেতুলিয়া, (ব্যামর্তার 
নিকটবর্তী) কাটিপাড়া, ( বড়দলের নিকটবর্তী ) চাদপুর, (মাগুরার নিকটবর্তী ) 
17ীগাট এ্রড়িতি স্কানের হ্বপ্রসিদ্ধ কাজি বংশ) মহল্মদপুরের নিকটবর্তী 
শীরগ্রামের সন্তাস্ত পাঠান-বংশ ;1 নাঁকোলের নীর্জা বা মিয়াজী বংশ; বাগের- 
হাটের নিকটবর্থী সাবেকাজা, কুলিয়াধা”্ড়, রণবিজয়পুর, পাটরপাড়া ও কররীর 
লেখ বংশ) কাজি, মোল্যা ও চৌধুরী প্রভৃতি উপাধিষুক্ত পয়োগ্রামের 
সেখবংশ ; নল্দীর নিকটবর্তী হবখালির মীর বংশ) শোলপুর-যুগীহাটির 
সর্দার ও আকুঞ্জি ৰংশ ) ইহারা সকলেই দেশমধ্যে সর্বত্র সন্মান লাভ 
করিস থাকেন। শীনশ্রীমের আন্ত্রান্ত বংশে অবসরপ্রাপ্ত - প্রেজিভেল্সী- 
ম্যাজিষ্ট্রেট পরম. পণ্ডিত মৌলবী আঁবছুস্‌ সালাম এম,এ মহোদয়ের জম £ ইনি 
পরিয়ান্তুস-সালাতিন” প্রস্তুতি রসিক" গ্রন্থের অনুবাদ ও সম্পাদনে যথেষ্ট 
মৌলিক গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন? ইহার ভ্রাতা মৌলবী আবছুল্‌ হামিদ 
এখু।এ বিঃএল ভাগুরপুর, ক্ছেতের প্রিন্সিপাল ছিলেন এবং ইহার বংশে ডেপুটি 
মাজিছটর্টি ও রেজিট্রার প্রভৃতি বসু উচ্চকর্মচারী আছেন। এইরূপে পযবোগ্রামে 
পুলিসার্দি বিভাগে যে কত উচ্চ চাকুরীয়। আছেন, তাহা! বলিবার নহে ; তগ্যধ্যে 
ঢাক1-বিশ্ববিদ্ভালয়ের অন্ততম প্রফেসর আনোয়ারলু কাদের, এবং ২ পুলিসের ডেপুটি 
কুপারিণ্টেণ্ডেট কাজি আজিজল্‌ হৃকৃ, খুলুন! ডিঃ বোর্ডের সন্ত কাত সৈফ. 
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কোদ্‌্লার প্রাচীন মঠ 
সতীশচন্ত্র মিত্র প্রণীত যশোহর খুলনার ইতিহাসের জন্ 


লী 


1817 815 ৮৮5190৬ 266. ডি 0105. 


মুসলমান-লমাজ , ৮৪১ 


উদ্দীনের নাম করিতে পারি। কলিকাতা ট্রেনিং স্কুলের ভূতপূর্বব-অধ্যক্ষ “মধি- 
কাহিনী” প্রভৃতি বন্গ্রস্থ গ্রণেত। এবং ”শিক্ষক” পত্র-সম্পাদদফ খ। সাহেব কাজি 
ইম্দাছুল্‌ হক (বি.এ বি, টি), মুহোব্য় গৃদাইপুরের কাজি বংশের উজ্জল রদ্ধ। 
কাজি মহম্মদ মেন্নাতুল্যা খা! তেতুলিয়ার কাজি বংশের কুতী ব্যক্তি; ইহার 
পূর্বপুরুষের নির্মিত একটি অতি সুন্দর ষটগুত্বজ মস্জিদ্‌ তেতুলিয়। পল্লীর 
শৌভাবর্ধন করিয়াছে । রণবিজয়পুরের সৈয়দ বংশে বাগেরহাটের বিগ্যোৎসাহী 
যশস্বী উকীল সৈয়দ স্থলতান আলি এবং মুন্দেফ. সৈয়দ আমজফ. আলি সাঁছেবের 
নাম করিতে পারি। স্থান ও কুলিরাধা'ড়ের সেখ বংশে সব ডেপুটি ফজলুর 
রহমান ও মোতাহেরল হকৃ এবং আবকারী স্থপারিণ্টেণ্ডেট বজলুর রহমান 
উল্লেখ যোগ্য । সৈয়দ মহল্যার খা! সাহেব মহম্মদ ইউসফ. ( পুলিসের ডেপুটি 
স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ) এক্ষণে মূলঘরের অধিবাসী । 

আত.রাফ. সম্প্রদায়ের মুসলমানগণের মধ্যে সেখই অধিক ; শিক্ষাপ্রভাবে 
তাহারা এক্ষণে ক্রমে উন্নতি লা করিতেছে, তাহাদের মধ্যে ধর্শভাব 
জাগিতেছে। এই সম্প্রদায়ের কৃতী ব্যক্তিগণ্রে তালিকা সংগ্রহ কর! দুরূহ 
ব্যাপার । পরিশিষ্ট খণ্ডে কিছু চেষ্ট' করিব। বস্ত্র ব্যবসায়ী জোল্হা, মৎস্ত 
ব্যবসায়ী নিকারী ও চাকলাই ( যশোহর-মণিরামপুর অঞ্চলে ) মুসলমান, এবং 
দরজী, ফরাজী ও পীরালি প্রভৃতি থাক্‌ও এই শ্রেণিভূক্ত। সেখ ব্যতীত আরও 
যেতিন লক্ষ আতরাফ, আছেন, তন্মধ্যে যশোহর-খুল্নায় প্রায় ৮৪ হাজার 
জোল্হা বা বস্ত্রব্যবসারী মুসলমানের বাস। অনেকেই পুরাতন ব্যবসায় ত্যাগ 
করিয়! কৃষি বা অন্ত ব্যবসায় এবং লেখা পড়ায় মন দিতেছেন। বিস্তাগৌরবে 
এই সকল পর্য্যার়ের মধ্যে শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির আবির্ভাব হইতেছে । একজনের 
নাম করিতে পারি এবং তিনি বোধ হয় যশোহর-খুল্নার মুসলমান সম্প্রদায় 


মধ্যে পদ-গৌরবে এক্ষণে সর্বোচ্চ । নল্তা-নিব্ু--বাহাহর,/মৌীল্বী,আসান্‌ 
ই, 


উদ্যা (14:45.1:9.) সঙ্গে. .লি্া বিভাগ্রের. রবে. শ্রেণীতে উত্লীত হইয় 
ট্টগ্রাম বিভাগের স্কুল সমুহের ইনস্পেক্টর পদে অধিষ্ঠিত আছেন ।+” মৌলবী 
সাহেব যেমন স্থপগ্ডিত, তেমনই সন্ধদয় ও সামাজিক । 

যে সব উচ্চ বংশীয় হিন্দু একসময়ে নানা কারণে ইসলাম-মত গ্রহণ করেন, 
অথচ পূর্ব্ব সংস্কার একেবারে ত্যাগ করিতে পারেন নাই, তাহারাই পীরালি 


৯০৩৬ 
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মুসলমান নামে পৃথক্‌ হইয়া থাকেন। আকুতি ও বর্ণে, শিক্ষা ও সভ্যতার, 
সৌজন্ত ও সদাচারে. উহার এখনও বিশিষ্টতা রক্ষা করিতেছেন। সাধারণ 
মুসলমান সমাজের সঙ্গে ইহাদের বিবাহাদি সন্বন্ধ হয় না । যশোহরের পশ্চিমাংশে 
মহেশপুর প্রভৃতি স্থানে, মধ্যভাগে সিঙ্গিয়ার নিকটবর্তী গ্রাম সমুহে এবং দক্ষিণ- 
ভাগে সাতক্ষীর! মহকুমায় ও পার্খববর্তী ২৪ পরগণা'র পূর্ব্বাংশে ইহাদের তিনটি 
কেন আছে। দক্ষিণডিহি-নিবাসী গুড়-চৌধুরী ব্রাহ্মণ বংশীয় কামদেব ও 
জয়দেব কিরূপে পীরালি হন এবং এ সমাজ কিরূপে নানাস্থানে বিস্তৃত হইয়া 
পড়ে, সে ইতিহাস প্রথম খণ্ডে (১ম সং, ৩০৫-১* পৃঃ) দিয্াছি। এখানে 
পুনরুল্লেখ নিশ্রয়োজন। ব্রহ্ম হরিদাস ঠাকুর সোনাই নদীর কুলে যে হাকিমপুর 
গ্রামে কাঁজিদিগের গৃহে একদা প্রতিপালিত হন, উক্ত কামদেব ঠাকুরের 
অধস্তন বঃশধর নসর্উদ্দীন সেই গ্রামে বাস করেন। তাহার প্রপৌন্র হাজি 
মফিজ উদ্দীনের নির্মিত একটি অতি সুন্দর মস্জিদ্‌ সেইস্থানে আছে! হাজি 
সাহেবের পৌত্রেরা জীবিত আছেন, উহার দেখিতে যেমন সুপুরুষ, বিদ্যা 
চচ্চায় তেমনই সুশিক্ষিত এবং বাবসায়ে ধনসম্পত্তিশালী। এতদঞ্চলে পীরালি 
মুসলমানদিগের তিনটি সমাজের পরিচয় পাই £__খা-সমাজ, চৌধুরী-সমাজ 
এবং হ্ুতলিয়৷ সমাজ । হাকিমপুরের খাঁগণ খা-সমাজের অন্তর্গত ; হাকিমপুর, 
লবঙ্গ ও রসুলপুর লইয়া এই সমাজ । পলাশপোল, কুলিয়৷ শ্রীরামপুর, 
( যশোহরের নিকট ) সিঙ্গিয়।, পাথরঘাটা, গণপতিপুর ও নগরঘাট। প্রভৃতি স্থান 
লইয়া চৌধুরী সমাজ গঠিত। কুলিয়-নিবাসী খ্যাতনামা মৌলভী মকলুব, 
আহম্মদ খ| চৌধুরী (৮.4. ) মহোদয় এই চৌধুরী-সমাজভূক্ত। পলাশপোল, 
শ্রীরামপুর ও পাথরধাটা প্রভৃতি স্থানে সুতলিয়৷ সমাজের লোকও দেখা যায় । 


একাদশ পন্রিচ্ছেদ্‌-শ্পিল্প গু সাহিত্য 


অতি সুপ্রাচীন কাল হইতে ভারতীয় সভাত| শিল্প-বিলাসে আত্মগ্রক।শ 
করিয়াছিল। আদিম যুগে আত্মরক্ষ! ও বংশরক্ষাই মানবের প্রধান সাধন| হয় ; 
ক্রমে সমাজ ও ধর্মনরক্ষায় তাহাদের চিত্ত নিবি থাকে ; ইহার পর মানসিক 
স্স্তি বা আনন্দ প্রকাশের জন্য দেশমধ্যে কলা-বিগ্বার প্রচলন হয়। ভারতেও 
তাহাই হইয়াছিল। তবে ভারতীয় আধ্ধ্যগণ যাহ! যখন ধরিয়াছেন, তাহার 
শেষ না করিয়া ছাড়েন নাই; *ভৃমৈব সুখং, নায়লে সখমস্তি*_-ইহাই তাহাদের 
ভাষা । একটি ছুইটি নহে, ভারতে চতুঃবষ্টি কলা উদ্ভৃত ও প্রচলিত হইয়াছিল। 
৬9টি মুল কলা হইতে শিল্প-কলার সমষ্টি ৫৮২ পর্যযস্ত উঠিয়াছিল। & 
আধ্যাত্মিকতাই ভারতীয় সভ্যতার প্রধান প্রকৃতি; তক্ত ভারত দেবগ্রীতির 
জন্য যেমন গানবাছের উৎকর্ষ সাধন করে, তেমনই সঙ্গে সঙ্গে দেবচরিত্র চিত্রিত 
ও দেবমুষ্তি গঠিত হইত। উহ! হইতে চিত্রবিষ্থা৷ ও ভাক্কর্ষ্যের উদ্ভব হয়। চিত্র 
ও মুগ্তিগুলি সযত্বে সুরক্ষিত করিবার জন্ত দেবমন্দির রচিত হইবার আবশ্ঠক 
হইয়াছিল; সেই জন্তই স্থাপত্য শিল্পকলার অঙ্গবিশেষ। স্থাপত্য ও ভাস্কর্য 
এরূপভাবে ঘনিষ্টরূপে অপেক্ষিত যে, একটিকে বাদ দিয়৷ অন্তের কথা বল! চলে 
না। ভারতীয় প্রতিভ1৷ এই দুইবিগ্ভার উৎকর্ষ সাধনে এমন ভাবে আত্মনিয়োগ 
করিয়াছিল যে, ভারতবর্ষের কোন নগণ্য অংশের ইতিহাস লিখিতে গেলেও 
তাহার দেব্মন্দির বা দেবমূর্তির অন্ততঃ সংক্ষিপ্ত পরিচয় ন! দিলে, সে ইতিহাসের 
অঙ্গহানি হয়। সামুদ্রিক বারিবিন্বর মত আমাদের যশোহর-খুল্না অবশ্ 
নিতান্ত নগণ্য সামান্ত স্থান মাত্র, তবুও ইহার নাতিপ্রাটীন মন্দির ও মুঝ্ি কিছু 
কিছু পুরাতন ভাব ও গৌরবের স্বৃতি বহন করিতেছে । 
প্রাচীন ভারতবাসীকে শুধু ধর্ম-সর্বন্ব বলিলে অবিচার করা হয়। 1 গৃহ- 
* পুজনীয় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্তী মহাশয় সর্বসমেত ৫১৮টি কলার উল্লেখ 
করেন (“মাসিক বন্থুমতী” ১৩২৯, জ্যেষ্ঠ, ১৩৭ পৃঃ) এবং শ্রদ্ধাম্পদ মৈত্রের মছোদয় উহাকে 
“অন্তর কলা' সংজ্ঞয। দিয়! যুল ৬৪ কলার সহিত সর্ববদমষ্টি ৫৮২ ধরিয়াছেন ( *সাছিতা” ভাদ্র, 


১৩২৭, ৩৪৩ পৃঃ )। 
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কর্মেও তাহারা কম নিপুণ ছিলেন না; গোভিলাদি গৃহা-স্ত্রে তাহার পরিচয় 
আঁছে। বাস্তবিদ্ভাকে তাহারা এত সম্পৃষ্ট করিয়াছিলেন যে, সাধারণ শিল্পবিচ্থা 
উহার অঙ্গীভূত হুইয়। পড়িয়াছিল। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বলেন 
“মানব সভ্যতার প্রথম সোপান বাস্ত রচনা; গৃহ-নিম্মাণ কৌশল অধিগত 
করিয়াই মানব সমাজ নানাবিধ ব্যত্ডিগত ও সামাজিক উন্নতি লাভের অধিকারী 
হইয়্াছে। গৃহকে কেবল প্রয়োজন সাধনের উপযোগী করিয়! গঠন করিয়াই 
মানব-সমাজ নিরস্ত হইতে পারে নাই। তাহাকে সাজসজ্জা সুশোভিত 
করিবার আকাজ্ষ! বিবিধ শি্প-কৌশল উদ্ভাবিত করিয় দিয়াছে। স্ৃতরাং 
বাস্তবিগ্তাই শিল্প-বিষ্যার মূল বলিয়া! স্বীকার করিতে হয়।*ঞ* স্থপতিবিষ্ঠা এই 
বাস্ত শাস্ের অস্তর্ভস্ত এবং অতি পূর্ববকাল হইতে এদেশীয় লোক ইহার কুক্ষ- 
তত্বের অনুসন্ধান করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। 

বহু শতাব্দী পুর্বে সমতটে সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে আমাদের আলোচ্য 
প্রদেশে যে ভাস্কর্ধ্য ও স্থাপত্যের বিকাশ হইয়াছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। 
প্রাচীন হিন্দু বৌদ্ধ যুগের কথ! আমর! প্রথম খণ্ডে নানাস্থানে বিচার করিয়াছি । 
এথানে প্রসঙ্গতঃ কতকগুলির নামোল্লেথ করিব মাত্র। সর্বাগ্রে ভাঙ্কর্ষ্যের 
কথ! বলিতেছি। (১) বাগেরহাটের অন্তর্গত শিববাড়ীর বুদ্ধমুর্তি সর্বপ্রথমে 
উল্লেখ যোগ্য । ভারতীয় স্থপতি বিভাগের ( [70197 41017250108108] 
[061১91070917 ) স্থপারিণ্টেণ্ডেণটে মহোদয় আমার সহিত এ মুর্তি বিশেষ তাবে 
পরীক্ষা করিয়। স্বীকার করিয়৷ গিয়াছেন যে, এমন সুন্দর, এমন সৌষ্টব-সম্পূর্ণ, 
বুদ্ধের জীবনাখ্যায়িক! জ্ঞাপক এত অধিক বিবরণযুক্ত, এমন মু্তিস্তবক (56516 ) 
ভারতে আর আছে কিনা সন্দেহ। তিনি আমাপেক্ষাও ( ১ম, খণ্ড. ১ম সং, 
২১১-২ পৃঃ) কিছু কিছু নুতন তথ্যের সমুদ্ধার করিয়াছেন। (২) যশোরেশ্বরী 
দেবীর পীঠমুর্তি ( ২য়, ১১৮-৯ পৃঃ), সেখহাটির ভূবনেশ্বরী মুর্তি (১ম, ২২৯-৩০ 
পৃঃ), আমাদির চামুণ্ডা মৃত্তি (১ম, ১৬২ পৃঃ), (পাণিঘাটের অষ্টাদশড়জ। মুর্তি 
হিমাচল প্রদেশ হইতে আনীত )--এইগুলি এ প্রদেশের প্রাচীন নিদর্শন । 
(৩) যশোহর-খুল্নার নানাস্থানে যে বহুসংখাক চতুর বান্ুদেব মৃত্তি বর্তমান 
আছে (€ ১ম, ২২২ পৃঃ) উহার রচনাকাল সহশ্রাধিক বর্ষ পুর্বে ধরা যায়। এই 


* “সাহিতা,” ভাজ, ১৩২৯, ৩৩৯-৪* পৃঃ। 
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প্রসঙ্গে সেখহাটি ও নলডা্গার গণেশমৃণ্ডির ক্থা বলিতে পারি । (৪) এতদ্বতীত 
কষ্টিপাথরে বিনির্মিত যে সকল সুন্দর সুন্দর কৃষ্ণমুন্তি ধাতু ব| দারুমরী রাধিকার 
সঙ্গে নানাস্থানে পুজিত হইতেছেন, উহাদের বয়স ৩।৪ শতবর্ষ হইবে । তবে 
প্রতাপাদিত্যের আনীত যে গোবিন্দদেব বিগ্রহ এক্ষণে কাটুনিয়ার রাজবাটীতে 
নৃতন মন্দিরে ( ২য়, ২৫৫-৬২ পৃঃ) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, সে মুন্তির বয়স বেশী 
হইবে। ধাতু বা পাষাণের বালগোপাল মুন্তি, শ্বেতকুষ্ণ পাযাণে বা অন্বিধ 
প্রস্তর খচিত ক্ষুদ্র বৃহৎ নানাজাতীয় অসংখ্য শিবলিঙ্গ, চাচড়ায় মহাবিস্তা সমূহের 
সুন্দর দারুমক্্ী মুক্তিমালা, স্থানে স্থানে জগন্নাথ বা চৈতন্যদ্দেবের দারানর্মিত 
স্থরূপ বিগ্রহ যশোহর-খুল্নার সম্পত্তি মধ্যে গণ্য। উচ্চশ্রেণীর হিন্দর্দিগের 
পুরাতন বংশে প্রত্যেকেরই গৃহবিগ্রহ ছিলেন, উহারই সম্পর্কে তাহারা চিহ্নিত 
ও পরিচিত হইতেন। সেদিন আর নাই; তাই কত শত অপৃজিত শ্রীমুত্তি বা 
শিবলিঙ্গের মন্দির চণ্ঘ চটিকার আবাস ভূমি হইতেছে ! 

বিভিন্ন জাতির আক্রমণে, বিধ্মীর নির্যাতনে এবং শাসন যন্ত্রের অবিরাম 
বিবর্তনে যে আর কত দেব বিগ্রহ বিলুপ্ত বা! বিনষ্ট হইয়াছে, কত সৌধ চুর্ণাক্ৃত 
হইয়া স্থানাস্তরিত হইয়াছে, তাহার হিসাব করিবার হুক নাই। গত ছুই হাজার 
বৎসর ধরিয়! এইরূপ জাতি বা ধন্মগত অত্যাচার অবিচার চলিয়াছে। বৌদ্ধ 
হিন্দুর উপর, এবং হিন্দু বৌদ্ধের উপর অবিরত অত্যাচার করিয়াছে। “অহিংস! 
পরম ধর্ম” জীব-জস্তর বেলায় যত খাটিয়াছে, মান্থষের বেলায় তত খাটে নাই। 
দয়ার অবতার অশোকের রাব্রত্বকালেও জীবহত্যাকারী মানবকে শান্তির জন্ 
হত্যা করা হইয়াছে। অনেক সময়ে মানুষের দয়ার পরিচয় প্রাণীতে যেমন 
পাইয়াছে জড়বিগ্রহে বা ধর্ম মন্দিরে তাহা পায় নাই। নতুব! সত্যনিষ্ঠ 
চীনদেশীয় পরিব্রাজক সমতটে যে ৩০টি সংঘারাম এবং একশত দেবমন্দির 
দেখিয়া গিয়াছেন, তাহা কোথায় গেল? বোধখানাকে বোদ্ধস্বান বলিতে 
বোধ হয় কাহারও আপত্তি না হইতে পারে; সেখানে এখনও কতকগুলি 
পাথর পড়িয়া আছে, উহা! কোথা হইতে আসিল? যেখানে কোন ধর্বকেন্্, 
সেই স্থানেই মুসলমান পীরগণ ধর্মপ্রচারে আসিতেন; চৈতন্ত প্রতুও 
পতিতোদ্ধারের জন্ত এমন অনেক নির্ধ্যাতিত স্থানে পদার্পণ করিতেন। তিনি 
বোধখানায় আসিয়াছিলেন, তথায় দ্বাদশ গোপালের অন্ঠতম কানাই ঠাকুরের 
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শ্রীপাঠ আছে। পুরাতন কাহিনী সম্বন্ধে অনুমান করিবার কি কিছু নাই? 
আধুণ্কি বারবাজারের সন্সিকটে সীকো ঝ! স্কট নামে স্থান ছিল; কবিকস্কণে 
আছে, তথাকার সমুদ্ধ বণিকেরা বহু বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য করিতেন। কেহ 
কেছ অনুমান করেন, লক্ষণ সেন নবদ্বীপ হইতে পলায়ন করিয়া এই সঙ্কট বা 
সীকনাটে আসিয়াছিলেন, উহাই মুসলমান এতিহাসিকের লেখায় সাত নকলে 
অগন্নাথ হইয়! গিয়াছে । বারবাজার যে এক সময়ে একটি জনবহুলা সমৃদ্ধ 
নগরী ছিল, তাহার পরিচয় পুর্বে দিয়াছি € ১ম খণ্ড, ১৮৩-৭ পৃঃ ) সেখানেও 
কতকগুলি প্রস্তর ও স্তস্ত পড়িয়া রহিয়াছে, উহ! কোথা হইতে আসিল? 
সম্প্রতি যশোহর সহরে চারিখানি পাথর আবিষ্কার করিয়াছি; ছুইখানি পুলিস 
সাহেবের বাড়ীর বাহিরে পড়িয়া আছে, একখানি কঝার্বাল! ট্যাঙ্কের পাহাড়ের 
কোণে অর্দপ্রোথিত অবস্থায় সিন্দুর-চর্চিত ও দুগ্ধধৌত হইয়া পুজিত হইতেছে, 
অন্তখানি বগচর গ্রামে অশ্বিনী বাবুর বাড়ীর বাহিরে প্রাচীন জগন্নাথ মন্দিরের 
সগ্নিকটে মৃত্তিক| নিয়ে আবিষ্কৃত হইয়াছে । চারিখানিই রাজমহল অঞ্চলের 
কঠিন পাষাণ, প্রত্যেথানি ১৫ ইঞ্চি বিস্তৃত এবং ৯১০ পুরু, দৈর্ঘ্যও 
একখানির ৬-১১ ইঞ্চি, অপরগুলির প্রীয় ৬” ফুট; পুলিস সাহেবের বাড়ীর 
একখানি পাথরের মধ্যস্থলে চতুভূ জা মঙ্গলকলস-হস্তা লক্ষমীমুত্তি, অন্তথানিতে 
মধাস্থলে একটি অম্পষ্ট পুরুষ বা বিগ্যাধর মূর্তি এবং বগচরের পাথরখানির 
নিয্নভাগে একটি মকরবাহন! গঙ্গামুর্তি দণ্ডায়মানা। সব পাথরগুলিই আর্কিও- 
লজিক্যাল বিভাগের স্ুপারিণ্টেণ্ডেণে মহাশয়কে দেখাইয়া দিয়াছি, তিনি 
অনুমান করেন, প্রোথিত পাথরথানিতে একটি যমুনামুর্তি থাকিতে পারে। 
মোট কথ!, এই চারিখানি পাথর পরীক্ষা করিলে, উহা! যে কোন একটি প্রাচীন 
বিষুমন্দিরের সদর দরজার চাঁরি পার্খের চারিখানি ক্রেম, সে অনুমান বোধ হয় 
অসঙ্গত হইবে না। সম্ভবতঃ লক্ষমীমুত্তিুক্ত পাথরখানি উপরিভাগে ও পুলিস 
সাহেবের বাড়ীর অন্য পাথরখানি নিয়দেশে, বগচরের পাথরখানি দক্ষিণভাগে 
এবং প্রোথিত পাথরথানি হয়তঃ বাঁমভাগে ছিল। সে বিষু-মন্দির কোথায় 
গেল? সম্ভবতঃ মুত্তিবিশি্ই বলিয়া চারিখানি পাথরই পরিত্যক্ত হইয়াছিল। 
মন্দিরের অন্য পাথর যে বাগেরহাট প্রভৃতি স্থানে নীত হয় নাই, তাহা! কে 
বলিতে পারে? প্রোথিত পাথরখানির সন্গিকটে খা জাহানের অনুচর বহরাম 
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খা পীরের ইঞ্টক রচিত প্রকাণ্ড দরগ! বর্তমান। সেটিও কোন পুরাতন 
বৌদ্বস্ত,পের ভগ্নাংশ বলিয়! অনুমান করি। বাগেরহাটেও হিন্দু বৌন্ধের প্রাচীন 
মন্দির ছিল। এবং তাহা সম্পূর্ণ প্রস্তর রচিত না হইলেও তাহার . রচনায় যথেষ্ট 
পাথর ছিল, তাহার প্রমাণ অপ্রতুল নহে। এ বিষয়ের বিশেষ আলোচনা 
প্রথম খণ্ডে ষাট গুত্বজ ও মস্জিদ্কুড়ের মস্জিদ্‌ প্রসঙ্গে করিয়াছি। এখনও 
একখানি অষ্টভূজ! মহিষমর্দিনী মুষ্তিযুক্ত গ্রস্তরস্ততস্ত বাগেরহাটে জাহাজঘাটায় 
প্রোথিত আছে। ষাট গুত্বজের অনতিদুরে যেখানে খা জাহানের আবাস গৃছ 
ছিল, সেখানে খুঁড়িতে গিয়৷ ১৪১৫ খানি বড় বড় পাথর বাহির হইয়াছে। 
উহা! দীর্ঘ ছড়ওয়াল! প্রাসাদের থামের খণ্ডাংশ এবং কতক বা অন্ত একারে 
বাবহৃত পাথর। ইহীর অনেকগুলি ৮১০ হাত মাটার নিম়্ে প্রশস্ত ভিত্তিমূল 
খুঁড়িতে বাহির হইয়াছে, পার্খবর্তী স্থানে আরও কত এমন পাথর লুক্কায়িত আছে, 
কে জানে? যে পালিশ করা পল তোল! খগ্গুলি বাহির হইয়াছে, উহা! জুড়িয়া 
দীর্ঘ থাম করিবার জন্ত প্রত্যেকের কেন্্রস্থলে যে মোটা লৌহ পেরেক প্রোথিত 
ছিল, তাহা! সেই অবস্থায় আছে। উহার একখানি নিটুট. নিরেট পাষাণ খণ্ড 
যে এক সময়ে হিন্দুর আরাধ্য প্রকাণ্ড বাঁণলিঙ্গ শিবের গৌরীপষ্ট বা নিয়াংশ 
ছিল, তাহা বুবিয়া লইতে কষ্ট হয় না। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ে মহাশয় উহার সাক্ষ্য 
দিতে পারেন। বাণলিঙ্গের বসিবার গর্তটি আছে, স্নান জল সরিয়া পড়িবার 
নালী আছে। পাথরখানি ২৫৮ ২৫ ইঞ্চি, উহ্হার উচ্চত| ১৫॥০ ইঞ্চি। 
এই গৌরীপষ্র দ্বার! একটি থামের নিম়াংশ গঠিত হইয়াছিল, জোড়ার মুখ খুলিয়া 
গিয়া প্রকৃত মূর্তি প্রকটিত করিয়াছে । যে বিরাট মন্দিরে এই বাণলিঙ্গ ছিল, 
তাহ! এক্ষণে কল্পনানেত্রে দেখিবার জিনিস। 

ভরত ভায়নার স্তপের দীর্ঘ বিবরণ প্রথম খণ্ডে দিয়াছি। উহা বে 
গুপ্তযুগের সমসময়ের বৌদ্ধন্তপ, ইষ্টকাঁদির নান! নিপর্শনে তাহাও এক্ষণে স্থপতি 
বিভাগ কর্তৃক অনুমিত হইতেছে । উহার নিকট গৌরীঘনায় যে পাথরের 
কুমীর বা মকর এবং বিরাট স্তস্তের পাদপীঠ ও ভগ্ন ুত্তি পাওয়া গিয়াছে, তাহা 
লক্ষ্য করিবার বিষয়। সরকারী বিভাগের ব্যয়ে ভরত ভায়ন৷ খনিত হইলে 
অনেক নৃতন তত্ব বাহির হইতে পারে । সরকারী রিপোর্ট পরিশিষ্টে দিব। 

প্রাচীন কীন্তির উপর এইন্প দারুণ দুরাচার ( ৬24১0981151) ) যে শুধু 


৮৪৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


পূর্ববকালেই অনুষ্ঠিত হইত, তাহ! নহে ) ইংরাঞ্জ কেম্পানির আমলেও শাসকেরা 
উহা! চক্ষু মুদ্রিত করিয়া প্রশ্রক্ন দিতেন। একে শ্রীন্মপ্রধান লবণাক্ত দেশ, 
তাহাতে আবার দুর্গম প্রদেশে অযত্বে থাকিলেই ইষ্টক রচিত গৃহগুলি বৃক্ষলতার 
লীলাভূমি হইয়। পড়ে। লবণাক্ত দেশে বৃক্ষলতাগুলি লবণের মর্ধ্যাদা মোটেই 
রক্ষা করে না, উহার! যাহাকে আশ্রয় করিয়া বড় হয়, সবলে শিকড় চালাইয়! 
তাহাকেই সর্বাগ্রে ধবংস করে; আবার সাধারণ নির্বোধ পল্লীবাসীর! স্বার্থের 
ও নৃতনের এত পক্ষপাতী যে, পুরাতনকে ধ্বংস করিতে কিছুমা্জ দিধা বোধ 
করে না। * সরকারী বিব্রলী হইতে জানিতে পারি, মুর্শিদাবাদের নিজামত 
দপ্তরে “কিমা খিশ্তকার” নামক একটি পৃথক বিভাগ ছিল, উহাতে গৌড়ের 
হম্ম্যগুলির ধবংসসাধন করিতে দিয়! প্রতি বৎসর পাশ্ববর্তী জমিদদারগণের নিকট 
হইতে ৮০**২ টাকা শুন্ধ আদায় হইত।1 ইংরাজ আমলে মুশিদাবাদ, 
মালদহ, রাজমহল ও রঙ্গ পুর প্রভৃতি আধুনিক সহরগুলি প্রায় সম্পূর্ণই গোঁড়ের 
ধ্বংসাবশেষ হইতে গঠিত হইয়াছে । ১ কত মসজিদ, মন্দির ব1 পুরাতন বাড়ী 
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শিল্প ও সাহিত্টা ৮৪৯ 
ভাঙ্গিয়া যে যশোহর-খুল্নার কত স্থানে রান্তা..ও নীলক্ঠি গঠিত হইয়া ছিল, 
তাহার সংখ্যা নাই। মীর্জানগরের ইমারত ভাঙ্গিয়া রাস্তা নির্দীণের কথা 
যথাস্থানে (৪৫০ পৃঃ) বলিয়াছি। 

কোম্পানীর হস্ত হইতে যখন মহারানী ভিক্টোরিয়া এ দেশের রাজ্যভার 
গ্রহণ করেন, তখন হুইতে হাওয়া ফিরিয়াছে। মহারাণীর আমলের প্রথম 
রাজপ্রতিনিধি সদ্দাশয় লর্ড ক্যানিং ভারতীয় আর্কিওলজিকাল বিভাগের 
প্রতিষ্ঠাত। এবং তৎপুজ সপ্তম এডওগার্ডের প্রথম রাজ প্রতিনিধি মহামতি 
লর্ড কার্জন প্রাটীন-কীর্ডি-সংরক্ষণ” বিষম্নক নৃতন আইন করিয়া! চিরদিনের 
নিমিত্ত এ দেশবাসীর রুতজ্ঞতাভাজন হই! রহিয়াছেন। দেশীয় পুরাতন 
কীর্তিরক্ষাকল্পে রাজার যে এাজার নিকট একট! দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে, তাহা: 
উন্মুক্ত প্রাণে স্বীকার করিয়া, সংরক্ষণ কার্য্যের জন্য সর্ধজাতীয় ব্যবস্থা! ও 
ব্যয় নির্বাহ করিয়! দিয়া, তিনি অনুসন্ধানের নৃতন পন্থ৷ এবং ইতিহাস চর্চার 
জন্য নবধুগের অবতারণ| করিয়া গিয়াছেন। যশোহর খুল্নার মধ্যে যাটগুখজ 
খা জাহানের সমাধি, মস্জিদকুড়ের মস্জিদ্‌, ঈশ্বরীপুরের হামাম্থানা ও টেঙ্জা 
মস্জিদ্‌ এবং মহল্সদপুরের রামচন্রের বাটা, এই কীর্তি রক্ষার গণ্তীর মধ্যে 
পড়িয়াছে। আশ! করি, এরূপ আরও অনেক উপযুক্ত পুরাকীর্তি এই ভাবে 
সংরক্ষিত হইবে । আমরা এক্ষণে যশোহর খুল্নার পুরাতন ইষ্টক-মন্দির ও 
মস্জিদ্‌গুলির রচনাপ্রণালী ও উহার বিশেষত্ব এবং শ্রেণিবিভাগের বিচার করিয়া 
সঙ্গে, সঙ্গে যেগুলি সংরক্ষণজন্ত সদাশয় গবর্ণমেণ্টের কৃপাদৃষ্টি পাইবার যোগ্য, 
তাহারও প্রার্থনা জানাইব। 

ভারতবর্ষ বিস্তীর্ণ দ্েশ। নৈসর্গিক অবস্থা ও উপাদানের প্রভেদে প্রদেশ 
বিশেষে স্থাপত্যের ভিন্ন ভিন্ন বিকাশ হইয়াছে। পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গে পাহাড় 
পর্বত নাই, তাই এ অঞ্চলের স্থায়ী গৃহ ইঞ্টক-রচিত | পাহাড়িয়া দেশে যে 
ইষ্টক নাই, তাহা! নহে; পশ্চিমাঞ্চলেও কোন কোন স্থানে পর্বত-পৃষে ইঞ্টক- 
মন্দির বর্তমান আছে। তবে সাধারণতঃ লোকে অনায়াসলভ্য উপাদানেরই 
পক্ষপাতী হয়। বঙ্গে ইষ্টক সহজলভ্য বা সুলভ হইলেও উপাদান হিসাৰে উন 
ভঙ্গুর বই বল! যায় না। বিশেষতঃ দক্ষিণ বঙ্গের মত সিক্তবাত ও লবণাক্ত 
দেশে ইষ্টকের আয়ু দীর্ঘ হয় না। তবুও ইষ্টকের একটা গুণ এই যে, ইহ! লইয়া 

৯৬৭ 


৮৫৬ যশ্দোহরস্ধুল্নার ইতিহাস 


কারু বা চারুশিল্পের খেলা চনে, শিল্পী ইষ্টক সাহায্যে স্বাধীন ভাবে বহুবিধ 
উচ্চনিয় ছোটবড় মনোমত গৃহ-রচনা করিতে পারেন। কিন্ত যেগৃহই তিনি 
নিম্মীণ করেন, তাহাতে দেশের প্রকৃতি বা চলনের মত একটা বিশিষ্টত। না 
খাঁকিয়। পারে না। ফীগু'সন্‌ লিখিয়। গিয়াছেন যে ইষ্টকের উপর নির্ভর করিতে 
হইত বলিয়। বঙ্গদেশে সর্বত্র খিলানের অধিক প্রয়োজন ও প্রচলন এবং এই 
বিষয়ে বঙ্গীয় রীতির একট! বিশেষত্থ আছে। শুধু তাহাই নহে; বংশ-নির্মিত 
গৃহের ছাদের, মত বঙ্গীয়ের! ইষ্টক-গৃছের ছাদ ও সমতল না করিয়া সময় সময় 
বর্তলাকার করিতে ভাল বাসে। * কেন এমন হয়, তাহ! দেখিতেছি। 
বাঙ্গালা দেশে বাঁশ খড় সুলভ ও অনায়াসলভ্য । এজন্য ধনিদরিদ্র সকলেই 
উ্বান্বারা গৃহনিম্মীণ করে। গৃহের ছাদ চালথারা গঠিত বলিম্না ঘরের নাম 
চালাঘর। চালের সংখ্যান্গুসারে উহা! দ্বিবিধ £_দোচাল! এবং চৌচালা বা চৌরি 
ঘর। পূর্ববঙ্গের মত দোচাল৷ ঘর তুলিবার রীতি অন্তত্র নাই, এজন্ঠ দোচালা 
ঘরের. অন্তনাম বাঙ্গালা ঘর, উহ! বাঙ্গালীর বিশেষত্ব । ইষ্টক নিশ্মাণের সময় 
এদেশীয় লোকে সর্ধপ্রথমে ছইপ্রকার পাকাঘর করিত ; তন্মধ্যে চৌচাল! ইষ্টক 
গৃহকে মন্দির বা মণ্ডপ বলে এবং উহ। চুড়াকারে উচ্চ হুইলে দেউল বা মঠ নাম 
দেওয়৷ হয়। দেোঁচাল! ই্টক-গৃহকে বাঙ্গাল! মন্দির বলে; উহার বারান্দা 
দেওয়া যায় ন! বলিয়! প্রায়ই ছুইখানি জুড়িয়! দেওয়! হইত ; পশ্চাতের খানিতে 
দেব-বিগ্রহ থাকিতেন এবং নম্মুখের খানি বারান্দারপে ব্যবহৃত হইত ; প্রর্ূ্প 
মন্দিরের সাধারণ নাম জোড়-বাঙগাল৷ | বাঙ্গাল! মন্দিরের নির্মাণ পদ্ধতি যে 
কত পুরাতন, তাহা স্থির করা যায় না। কারণ বঙ্গদেশে যতগুলি এরূপ মন্দির 
দেখিতে পাই, তাহার কোনটিই ১৬শ শতাব্দীর পূর্ববর্তী নহে। মুসলমানী 
কীন্তির মধ্যে পাওুয়ার একলক্ী মস্জিদে এবং গৌড়ছুর্গের ফতে খাঁর সমাধি- 
গৃহে এই প্রণালীর দৃষ্টান্ত দেখা যায়। 1 
বঙ্গীয় সাধারণ রীতি অনুসারে যশোহর-খুল্নার মন্দিরগুলি অধিকাংশই 
চতুফোণ এবং বারান্দাধুক্ত ;) মন্দিরের গর্ভাংশ প্রায়ই সমচতুফোণ হয়। বাঙ্গালা 
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গুলির এক একখানি দীর্ঘায়ত বটে, কিন্তু জোড়! একত্র ধরিলে বাহিরের মাপ 
প্রায়ই দৈর্া প্রস্থ সমান দীড়ায়। চতুক্ষোণ মন্দিরগুলি একতল, দ্বিতল ও ত্রিতল 
হয়। চুড়াকে রত্ব বলে; উহার সংখ্যান্্‌সারে একতালা মন্দির একরত্, ধিতল 
মন্দির পঞ্চরত্ব এবং ভ্রিতল মন্দির নবরত্ব নাম ধারণ করে। রদ্বের উপর ১টি, 
৩টি ৰা ৫টি ত্রিশূল দেওয়া! থাকিত, উহা বজ্রপাত ভয় নিবারণ করিত। প্রথমতঃ 
রাজাদেশ ন! পাইলে এইরূপ ত্রিশূল বা *খুস্তী* বসান যাইত না, শেষে সে 
রীতি ছিল না, সকল মন্দিরেই একটি বা তিনটি ভ্রিশূল শৌভা পাইত। দোতাঝ! 
মন্দিরের গর্ভাংশ ক্ষুদ্রতর হয়, উহার একতালার চারি কোণে ৪টি এবং দ্বিতলের 
শার্ষে ১টি, মোট ৫টি চূড়া! থাকে। ত্রিতল মন্দিরের নিম্নতলের কোণশীর্ষে ৪টি, 
দ্বিতলের চারিকোণে ৪টি এবং ত্রিতলের মাথায় একটি, মোট ৯টি রদ্ধ থাকে। 
অধিকাংশ স্থলেই দোতাল! নামমাত্র, উহাতে বাসের ঘর ব! উঠিবার সিঁড়ি থাকে 
না। নবরত্ব মন্দিরে প্রায়ই দ্বিতলে বিগ্রহের বাঁসগৃহ ও সিঁড়ি থাকে, ত্রিতল 
ংশটি নামমাত্র হয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি, যশোহর-খুল্‌নার অধিকাংশ মন্দিরই 
চতুক্ষৌণ, ছুই একটি মাত্র ব্রিকোণ বা অষ্টকোণ মন্দির আছে। 
পঞ্চ বা নবরত্ব মন্দিরগুলি বারান্দাযুক্ত । পঞ্চরত্বগুলির একদিকে বা কদাচিৎ 
তিনদিকে সংলগ্ন বারান্দা থাকে, নবরদ্বগুলির চতুর্দিকে বারান্দা থাকাই চাই । 
সন্মুথের বারান্দায় চারিটি স্তস্তের উপর তিনটি খিলান থাকে ; মধ্যবস্তী ছুইটি 
থাম সম্পূর্ণ ও পার্থর ছুইটির অর্ধেক ্তস্তাকার এবং অবশিষ্টাংশ রদ্ধিত হইয়া 
কোণ পর্যন্ত দেওয়ালে পরিণত। খিলান তিনটি গৌড়ের কাছ রন্ুল্‌ মসজিদের 
মত হুচল (01790 ) অথব! উহা কার্ধাতঃ গোলাকার হইলেও বহির্ভাগে 
কৃত্রিমভাবে হুচল করিয়া দেওয়! হইত। সচল খিলান সাধারণতঃ * মুসলমানী 
খিলান+ বলিয়া কথিত হইলেও, উহা যে ভারতবর্ষে মুসলমানগণ প্রবন্তিত 
করিয়াছিলেন, তাহ! বল! যায় না। মহাপগ্ডিত হাভেল প্রভৃতি সুক্দর্শী শিকল্প- 
সমালোচকগণ বহুগবেষণার ফলে দেখাইয়াছেন, মুসলমান ধর্ম প্রবর্তনের বহু 
শতাবী পুর্ব্বে এবিধ খিলান মিশর, সিরীয়, এশিয়া মাইনর ও ভারতবর্ষে 
প্রচলিত ছিল; ভারতের হিন্দু বৌদ্ধবুগে শিল্পিগণ উহা! ব্যবহার করিতেন। 
সুলতান সেকনর শাহের সময়ে ( ১৩৫৮-৮৯ ) ষে উহ! প্রথম গোৌড়েয় বিখ্যাত 
আদিনা সস্জিদে প্রযুক্ত হয়, তাহা ঠিক নহে। গৌড় বহু যুগ ধরিয়! হিন্দুরই 
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রাজধানী ছিল; এ মস্জিদ্‌ও হিন্দুশিল্পীর কারুকর্্ মাত্র ) উহ! বিদেশ হইতে 
আগত মুসলমান শিল্পী দ্বারা গঠিত বলিয়! প্রমাণ নাই। মুসলমান আমলের 
পূর্বক বঙ্গীয় শিল্পিগণ ব্রহ্মদেশে গিয়। এই প্রণালীতে বহু মন্দির ও চৈত্য নির্মাণ 
করিয়া আসিয়াছিলেন। * এ বিষক়্ের বিস্তারিত আলোচনার স্থান এখানে 
নাই। এক্ষণে আমরা যশোহর খুল্নায় নানা স্থানে যে সকল হিন্দু মন্গির ব! 
দেবস্থলী এবং মুসলমানের মস্জিদ বা সমাধিগৃহ আছে, তাহাদিগকে বিভিন্ন 
শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়! তালিক! দিব। প্রসঙ্গক্রমে উহার অনেকগুলির উল্লেখ 
বা বর্ণনা এই পুস্তকের নানাস্থানে করিয়াছি, তাহার সন্ধান দিব 1 এবং কোন 
প্রসঙ্গে যেগুলির আলোচন! কর! হয় নাই, তাহার সংক্ষিপ্ত কিছু বিবরণ দিয়া 
শিল্প-কাহিনীর উপসংহার করিব। 
মন্দির__(ক) ভ্রিকোণ মন্দির ; ঈশ্বরীপুরের চওভৈরবের মন্দির ইহার 
একমাত্র দৃ্টাস্ত / (১৩৬ পৃঃ) থে) চতুষ্কোণ মন্দির; ইহার কতকগুলি 
এক বা ততোধিক চুদ্াঁযুক্ত এবং কতকগুলি সমতল ছাদ বিশিষ্ট । চূড়াওয়াল! 
মন্বরগুলি প্রীয়ই চৌচালা হিন্দু গুম্বজের উপর চুড়াঁকারে পরিণত। চৌচাল! 
গুম্বক্জ পাঁঠানেরাও নকল করিয়াছিলেন; বাগেরহাটের “ষাট গুন্বজের” 
(৭৭ গুত্বজের ) মধ্যবর্তী ৭টি গুত্ব্র চৌচাল!। চূড়ার সংখ্যান্থসারে চতুক্ষোণ 
মন্দিরগুলিকে এইভাবে বিভাগ কর! যায় £ 
(১) এক রত্ব -চাচড়ার শিবমন্দির (৪৮৬ পৃঃ), সত্রাজিৎপুরের মন্দির 
(৬৩৩ পৃঃ ), অভয়ানগরের বড় মন্দির ( ৪৯৯ পৃঃ), শিবস! ছর্গের সন্মিকটবর্তী 
কালীমন্দির ( ১ম, ৭৭-৮ পৃঃ), নলডাঙ্গার গুঞানাথ শিবমন্দির (৪৭০ পৃঃ), 
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+ প্রথম থণ্ডের পৃষ্ঠা সংখ্যার পুর্বে "১ম" লেখ। থাকিবে; শুধু পৃষ্ঠ! সংখ্যা! থাকিলে 
দ্বিতীয় বা বর্তমান খণ্ড বুঝিতে হইবে । 
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গ্ীসতীশচন্ত্র মিত্র প্রণীত যশোহ্র খুলনার ইতিহাসের জঙ্ 


81815658154 2065, ৬০75, 


শিল্প ও সাহিত্য ৮৫৩ 


এবং সা ইহাটার সুন্দর প্রাচীন মন্দির প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এততিন্ 
সাধারণ গৃহস্থ বাটীতে বা দেবস্থলীতে অধিকাংশ মন্দিরই এই জাতীয় । 
তন্মধ্যে মুড়লী, খুলনা-শিববাড়ী, বাঘুটিয়৷ (৮১৯ পৃঃ), পীলজঙ্গ (৭২৯ পৃঃ), 
লখপুর, বাগেরহাট ( মুনিগঞ্জ ), খড়রিয়া৷ (শিববাটা ), নান্দুয়ালী (৪৬৯ পৃঃ), 
রায়গ্রাম (৬২৪ পৃঃ) ধুলগ্রাম ( ৫** পৃঃ), বনগ্রাম ( খুলনা ), অভয়ানগর ও 
বুধহাটার মন্দির স্তবক, শ্রীধরপুর, নড়াইল প্রভৃতি স্থানের বু মন্দিরের নাম 
কর! যার়। 

(২) পঞ্চরত্ব মন্দির-_বসন্ত রায় প্রতিষ্ঠিত গোপলপুরের ভগ্ন মন্দির 
(২৫৬ পৃঃ) নলতার কৃষ্ণমন্দির (৪১৬ পৃঃ), নলডাঙ্গার সিদ্ধেশ্বরী মন্দির 
(৪৬৫ পৃঃ), কানাইনগরের হরেকুষ মন্দির (৫৭* পৃঃ), বনগ্রামের মন্দির 
(৬৪৫ পৃঃ), এবং সোনাবাড়িয়ার ছুইটি শিবমন্দির প্রধান। প্রায় সবগুলির 
বিবরণ পূর্বে দিয়াছি, কেবল সোনাবাড়িয়ার কথা নিয়ে বলিতেছি। 

(৩) নবরত্ব মন্দির- ৃষ্টাস্ত স্বরূপ মাত্র ৩টি মন্দিরের কথা বলা যায়; 
বেদকাশীর মন্দির (২৬৩ পৃঃ) কিরূপ ছিল, জান! যায় নাই। ভামরেলীর 
সমাজমন্দির (৯৩-৯৪ পৃঃ), ইছাপুরের নবরত্ব (১৩৮ পৃঃ), সোনাবাড়িয়ার 
শ্যামন্থন্দর মন্দির। সোনাবাড়িক়্ার এই নবরদ্ব মন্দির বড় নয়নাভিরাম । 
খুল্নার অন্তর্গত কল৷রোয়! হইতে ৫1৬ মাইল দূরে সোনাবাড়িয়া অবস্থিত ) 
সেখানে পুর্বে রেসম ও কার্পাস বস্ত্রের কারখান! ছিল, সে কথা পূর্বে বল্রাছি 
(৬৯২ পৃঃ)। চূড়াধুক্ত মন্দিরের মধ্যে বোধ হয় সোনাবাড়িয়ার নবরদ্বই 
সর্বপ্রধান। তবে ইহার বয়স অধিক নহে। উহার গায়ে অঙ্কিত যে অশুদ্ধ, 
অসম্পূর্ণ ইঞষ্টকলিপির এখনও পাঠোদ্ধার কর! যায়, তাহাতে পাই-_প্গ্রহবন্থ 
রসেন্ছু শকাবে প্রণম্য দেবতপরং শ্রীরাধাহামন্থন্দর * ইদং নবরত্বমন্দিরং 
পরমযদত্ধেন *& « রামেশ্বরাত্মজ দীন শ্রীহরিরাম দাসেন কৃতং ১৬৮৯ সন 
১১৭৪ জ্যৈষ্ঠ ।” অর্থাৎ এই মন্দির ১৬৮৯ শকে বা ১৭৬৭ খ্ৃষ্টাব্ধে হরিরাম দাস 
কর্তৃক শ্যামহ্ুন্দর বিগ্রহের জন্ত নির্মিত হয়। মন্দিরের পাদদেশের বাহিরের 
মাপ ৩৩৮ ৩৩? উচ্চতা তিন তালায় ১৩4১৫++১৩ মোট ৪১ফুট। এই 
মন্দিরের পার্খে যে অগুদ্ধ লিপিষুক্ত দোতাল! ভোগ মন্দির আছে, তাহা! ১৭১০ 
শকে বা ১৭৮৮ খুষ্ঠাবে রাধাচরণ দাস কর্তৃক নির্শিত হয়। উহারই দ্বিতলে 
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বহু সংখ্যক বিগ্রহ রক্ষিত হইতেছেন। মন্দিরের পূর্ব পার্থ ৪টি শিবলিঙ্গ 
চারিটি ছোট ঘরে প্রতিষ্ঠিত ছিল, তন্মধ্যে ২টি লিঙ্গ ভগ্ন হইয়াছে । মন্মুখে 
ছুই পার্থে ছুইটি পঞ্চরত্ব শিবমন্দির আছে, একটিকে বুড়া! শিবের মন্দির ও 
অন্তটিকে সদাশিবের মন্দির বলে। উভয়ই অত্যন্ত কারুকার্য্য মণ্ডিত। 
শেষোক্ুটির গায়ে যে লিপি আছে, তাহা হইতে জানা যান “রামবস্থুরসেন্দুমিতে* 
অর্থাৎ ১৬৮৩ শকাবে বা ১৭৬১ থুষ্টাবে হরিরাম দাস এই মন্দির রচনা! করেন। 
উভয় শিব মন্দিরের মধ্যস্থলে একটি ছোট জোড় বাঙ্গাল! আছে। হরিরামের 
বংণীয়েরা কেহ কেহ নিকটবর্তী স্থলে বসতি করিতেছেন। বিগ্রহগুলির নিত্য 
সেবার সুব্যবস্থা নাই। 

সমতল ছাদবিশিষ্ট চতুক্ষোণ মন্দিরের মধ্যে উশ্বরীপুরের যশোরেশ্বরী মন্দির 
(১৫৭ পৃঃ), টি ভূবনেশ্বরীর মন্দির (১ম, ২২৯ পৃঃ), চড়ার 
দশমহাবিদ্বার মন্দির (৪৯৭ পৃঃ), মহম্মদপুরের দশতুজ! মন্দির ও রামচন্ত্র 
বিগ্রহের বাটা ( ৫৬৯ ও ৫৪৮ পৃঃ), এবং লক্মীপাশার প্রসিত্ধ কালীবাটার নাম 
করিতে পারি। 

(গ) দোচালা৷ ক্রমোচ্চ ছাদধুক্ত বাঙ্গালা মন্দির কতকগুলি অযুগ্ন থাকে 
এবং কতকগুলিকে যুগ্ম বা জোড় বাঙ্গাল! বলে। এক-বাঙ্গালা মন্দিরের দৃষ্টান্ত 
পরমানন্দকাটী, সেনহাটী (রাজ! রাজবল্লভ সেন প্রদত্ত ) এবং লোহাগড়ায় 
আছে। শেষোক্ত স্থানে জঙ্গল মধ্যে যে অভগ্ন পূর্বদ্বারী বাঙ্গালাটি আছে, 
উহ্থার বাহিরের মাপ ২১৫১:৬% ভিত্তি ₹:৮ ইঞ্চি। উহার গায়ে যে 
ইষ্টকলিপি আছে, তাহা এই £- 

প্ধসমুদ্ররসক্ষৌণী শকাৰে শ্রীহরেগৃহং 
শ্রীদভিরাম দতেন কতমিত্যৈকনির্শিতং ॥ 

অর্থাৎ ১৬৭০ শকে বা ১৭৪৮ খু ্টাবে এই কৃষ্ণমন্দির অভিরাম দত্ত কর্তৃক 
নির্দিত হয়। 

সাধারণতঃ শিবের ভ্রন্ভ চৌচাল৷ মন্দির ও প্রীমূত্তির জন্য জোড়-বালালা 

নির্মাণ করিবার পদ্ধতি ছিল। এখনও বহু সংখ্যক জোড়-বাঙ্গাল! দৃষ্ট হয়। 
চাঁচড়ার প্রাচীন শ্তামরায়ের মন্দির (৪৮৩ পৃঃ), মহম্থাপুরের কুষণজী মন্দির 
( $** পৃঃ), রায়গ্রামের জোড় বাঙ্গালা € ৬২৪ পৃঃ), সুলঘরের লক্্মীনারায়ণের 
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মবির (৬৫৭ পৃঃ), শালনগরের জোড় বাঙ্গালা, ধুলগ্রামের কৃষ্খসন্দির 
( ৫০১ পৃঃ), লোহাগড়ার ও মহেশ্বরপাশার জোড়-বাঙ্গালার নাম করা যায়। 
ইহার প্রধান প্রধানগুলির বিবরণ পূর্বে দিয়াছি। কয়েকটির কথা সংক্ষেপে 
এখানে বলিতেছি। লোহাগড়ার নিকটবর্তী শালনগরের চাকলানবীশ উপাধি 
যুক্ত ব্রাঙ্গণ ভূম্যধিকারিগণ বিখ্যাত। উহাদ্দের পূর্বপুরুষ রামভদ্র নবাৰ 
সরকারে চাকরী করিয়া ধনশালী হন, এবং নিজ বাসভৃমিতে বহু কীর্ডিচিহন 
রাখিয়া যান। তন্মধ্যে শ্রীমুর্তির জন্ত জোড় বাঙ্গালা ও দৌলমঞ্চ এখনও বর্তমান। 
লোহাগড়ায় রায় ষহুনাথ মজুমদার বাহাদুরের বাটীতে তাহার পূর্বপুরুষ ৬চন্র 
শেখর মন্তুমদার কর্তৃক নির্মিত একটি পুরাতন জোড় বাঙ্গালা আছে। চক্রশেখর 
হইতে ৭।৮ পুরুষ নামিয়াছে, অর্থাৎ এই মন্দিরের বয়স ২** বর্ষের কম নহে। 
সম্ভবতঃ রাক্নগ্রাম ও লোহাগড়ার জোড় বাঙ্গালা এক সময়ে নির্শিত। লোহ- 
গড়ার মন্দিরটির পূর্বদিকে সদর, উহ! সম্পূর্ণ কারুকার্য খচিত। তিনটি 
খিলানের উপর তিনটি 8116151) 1100161) অস্কিত আছে; আশ্চর্যের বিষয় 
এই, ইংরাজাধিকারের বহু পুর্বে এই জাতীয় রাজচিহু এ দেশীয় শিল্পীদিগের 
পরিজ্ঞাত ছিল। প্রত্যেক বাঙ্গালার ভিতরের মাপ ১২%৫% বাহিরের মাপ 
১৭৯১৮ ইহাতে কোন লিপি নাই। দৌলতপুরের নিকটবর্তী 
মহেশ্বরপাশার জোড় বাঙ্গালাটি বড়ই সুন্বর। প্রায় ধ্বিশত বর্ষ পূর্বে মল্লিক 
(শাগিল্য বন্দা ) বংশীকপ গোপীনাথ গোস্বামী নামক একজন সাধকশ্রেষ্ঠ ভক্ত 
কর্তৃক /গোবিন্দরায় বিগ্রহের জন্ত এই মন্দির নির্দিত হয়।* ইহাতে যে 
ইষ্টকলিপি' ছিল, তাহার অধিকাংশই খলিয়। পড়িয়। বিলুপ্ত হই্জাছে, যাহা। আছে 
তাহা হইতে শেষ চরণের পাঠোন্ধার কর। যায় :__ 

* “প্রশস্তি। শ্রীগোপীনাথনাস। ক্ষিতিসুরস্থৃতকে বুঝ্গিরাশৌ দিনেশে ॥ রীহরি/ 

(ঘ) মঠবা দেউল--চারিটি পুরাতন মঠের নাম করিতে পারি; জটার 

দেঁউল (২০১২ পৃঃ), ইতনার মঠ (৬৩৭), রায়নগরের মঠমনির এবং 

* চাচগারাজ এহ বিগ্রহের সেবার্থ ১** বিঘা! নিষ্ধর দান করেন। গোঁগীনাখের 
দ্ধ প্রপৌত্রগণ এখনও জীবিত। তাহারা ভিক্ষালবধ অর্থে মন্দিরের' সংস্কার কার্যে ব্তী 
হইক়্াছেন। আংকিগুলজিক))জ [ভর লুপ স্ হক এই আভ্দিঝ বেছি) ভূত 
প্রশংসা! করিয়াছেন। 
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কোদলার মঠ। ইহার মধো জটার দেউল চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত হইলেও 
প্রতাপাদিত্য-প্রসঙ্গে তাহার বিবরণ দিয়াছি; ইত্নার ঘোষ-ছুহিতার মঠের 
বিবরণও পূর্বে দিয়াছি। উহার সঙ্গে রাঁয়নগরের মঠের তুলনাও করিয়াছিলাম। 
এই রায়নগর মাগুরা ( মহকুম ) হইতে ৭৮ মাইল পূর্বদিকে গোরাই (গড়ই ) 
নদীর সপ্নিকটে অবস্থিত। অতি কষ্টে পদব্রজে সেখানে পৌছিতে হয়। 
মঠটির উত্তর ও পশ্চিমদিকের দেওয়াল আছে, অপর ছুইটি দেওয়াল নাই। 
বাহিরের. মাপ ২২৩৮ ২২৩৭ ভিতরের মাপ প্রত্যেক দিকে ১৩৫” 
ইঞ্চি ; ভিত্তি ৪৫) ভিতরের উচ্চতা ২৫” এবং চুড়া সমেত উচ্চতা ৪৯ 
ফুটের কম নহে । সম্ভবতঃ দক্ষিণ দিকে সদর ছিল। উত্তরদ্দিকে বদ্ধ দরজার 
খিলানের উপর ৮ পংক্তিতে দুইটি শ্লোকে সুন্দর ইষ্টকলিপির কতকাংশ আছে, 
অবশিষ্ট ভাঙ্গিয়৷ পড়িয়৷ পাঠোদ্ধারের ব্যাঘাত করিয়াছে । যাহা আছে, তম্মধ্যে 
প্রথম শ্লোক হইতে জান! যায়, এই মন্দির শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহের জন্ত নির্শিত এবং 
দ্বিতীয় শ্লোকের নিম়বোদ্ধুত 'অংশ হইতে উহার সমষ নির্দেশ করা যায় £-- 


“শাকে ব্যোমামৃতকর-শর-ক্ষৌণি সংপাদিতেৎশ্মিন্‌ 
প্রাসাদোৎয়ং ব্যরচি মহত। বিশ্বনাথাত্বজেন |” 


ব্যোমস্**, অমৃতকর -্চন্ত্র-১, শর-.৫ ক্ষৌণি-:১) অর্থাৎ ১৫১৭ 
শকে (১৫৮০ খৃষ্টাবে ) ঝ৷ প্রতাপাদিত্যের রাজত্বকালে বিশ্বনাথের পুত্র কোন 
ভক্ত কর্তৃক এই প্রাসাদ ব। মঠ বিনির্মিত হয়। প্রতিষ্ঠাতা শ্লোকে আত্মগোপন 
করিয়া ছুইবার পিভৃনামে নিজপরিচয় দিয়াছেন। এই বিশ্বনাথাতআজ কে, 
তাহ নির্ণয় কর! যায় নাই। বোধ হয় তিনি কোন রাজনৈতিক পুরুষ নহেন। 
প্রবাদ এই, এই মন্দির মধুরাপুরের দেউল-নিম্মাতা সংগ্রাম সাহার কীর্তি। কিন্ত 
তিনি ১৬২১ খৃঃ অবের পুর্বব বঙ্গে আসিয়াছিলেন বলিয়! মনে করিনা। সে 
আলোচন। পূর্বে করিয়াছি (৫২* পৃঃ)। সম্ভবতঃ যে শ্রোত্রিয় ব্রাঙ্গণ “রায়” 
দিগের বসতির জন্ত এই স্থানের নাম রায়নগর (রাইনগর নহে ) হয়, বিশ্বনাথ ও 
তাহার ক্কতী পুত্র সেই বংশীয়। মন্দিরটি অত্যন্ত কারুকার্ধ্য-খচিত সুন্দর ইষ্টকে 
নির্িত। উত্তর দ্রিকে লিপির অংশ বাদে ৯১টি চত্বরে পন্ম ও লতাপাতা! অঙ্কিত 
আছে। পশ্চিম প্রাচীরে দরজার উপরিভাগে ১২ খানি ছবি আছে, সবগুলিই 
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শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম ও ধুগলকূপ প্রভৃতি । উহ! দেখিলে এটি যে কৃষ্ণ-মন্দির, তাহা 
বুঝিতে বাকী থাকে না। 

খুল্ন! হইতে বাগেরহাট যাইবার রেল-পথে যাত্রাপুর নামিলে তথা হইতে 
ছুই মাইল দুরে কোদ্লা গ্রাম; উহারই একাংশকে অযোধ্যা বলে। সেই স্থানে 
মরা ভৈরবের অনতিদুরে একটি উত্ত্গ সুন্দর মঠ আছে, উহাকে সাধারণ লোকে 
“অযোধ্যার মঠ” বলে। সম্ভবতঃ দক্ষিণভাগ বিধৌত করিয়া এক সময়ে বেগবান 
ভৈরব-নদ প্রবাহিত হইত, এখন চর পড়ায় নদীথাত একটু সরিয়৷ গিয়াছে। 
ইহা কোন দেব-মন্দির নহে ; সম্ভবতঃ কোন মৃত মহাত্মার সমাধি-স্তস্ত স্বরূপ 
এই মঠ রচিত হয়। উত্তরদিকে কোন দরজা নাই, অন্য তিন দিকে আছে। 
দক্ষিণে অর্থাৎ নদীর দিকে, কার্ণিসের নিয়ে ছুই পংক্তিতে একটি ইকলিপি 
ছিল। প্রথম পংক্তির অক্ষরগুলি প্রায় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, যেটুকু পাইয়া 
পাঠোদ্ধার করিয়াছি, তাহা এই ঃ-_ 


কী রী & শর্মণা। 
উদ্দিহ তারকং (ব্রহ্ম ) (প্রাস! ) দোহয়ং বিনিন্মিতঃ ॥৮ 


€৫ 


তারকব্রক্ম নাম কাহারও মরণের কথাই প্মরণ করাইয়া দেয়? মঠের 
প্রতিষ্ঠাত। ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহাও বুঝ! যাইতেছে । মঠের নিয্নতল সমচতুষ্কৌণ, 
ভিতরে প্রত্যেক দিকে ১০:৫, বাহিরে ২৭৮ ভিত্তি ৮৭২ ইঞ্চি। 
বাহিরের উচ্চতা মেজের উপর ৫* ফুট হইবে । রক্তবর্ণ ই্টক রচিত উপরিভাগ 
এখনও খুব ভাল অবস্থায় আছে ; নিম্নাংশে প্রবেশ-দবারের উপর খিলানের ইট 
কতক ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। খিলান দেখিলে মোগল আমলের হর্শ্য বলিয়া 
বোধ হয়। প্রত্যেক দরগা শীর্ষে হিন্দু শিল্পান্্যায়ী চৌচাল৷ ওম আছে। 
মন্দির গাত্রে সর্ব শিল্পকলার বিকাশ । এই মঠ গবর্ণমেণ্টের স্থাপত্য বিভাগের 
তত্বাবধানে সুরক্ষিত হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। পূর্ববপ্রাচীরে একস্থানে ছইজন 
গজারোহীর পশ্চাতে ছুইজন ধনুকধারীর ছবি এবং দক্ষিণগ্রাচীরের কাণিশের 
অগ্রভাগ মকরাঙ্কিত আছে। প্রবাদ এই, মঠটি প্রতাপাদিত্যের ব্যয়ে তীহার 
দ্বারপ্ডিত অবিলম্ব সরশ্বতীর স্থতিন্তস্তশ্বরূপ নির্মিত। উহা সমর্থন করিবার 
যোগ্য কোন প্রমাণ পাই না। এ প্রদেশে অবিলম্ব সরম্বতীর গতিবিধি ও 

৯৫৮ 


৮৫৮ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


স্বৃতিচিহ্নের পরিচয় পূর্বে দিয়াছি (২৪৫ পৃঃ )। তবে রায়নগর ও অযোধ্যার 
মঠ যে প্রতাপের সমসামগ্রিক তাহাতে সন্দেহ হয় নাই। 

($) অষ্টকোণ মন্দিরের দৃষ্ট।স্ত মহম্মদপুরের লক্ষ্মী নারারণের মন্দির। উহা 
দোতাল! এবং সমতল ছাদবিশিষ্ট। 

চ) দোলও রাসমঞ্চ এবং তোরণ। এক সময়ে যশোহর-খুল্নার সর্বত্র 
দোল ও রাসধাত্রাদির উৎসব খুবই হইত, সঙ্গতি-সম্পন্ন ব্যক্তিরা তজ্জন্ত ইষ্টক- 
রচিত দোলমঞ্চ নির্মাণ করিতেন। যশোহরে মহম্মদপুর ও শালনগরে, খুল্নায় 
কাটিপাড়! ও নলতায় পুরাতন দোলমঞ্চ আছে। শুড়িখালির রাসমঞ্চের কথা! 
পূর্বে বলিয়াছি (৮৩3 পৃঃ )। ধুলগ্রামে (৫০* পৃঃ), সেনহাঁটিতে ও টাচড়ার 
দশমহাবিগ্ভার মনিরের সম্মুখে উৎকৃষ্ট তোরণদ্বার আছে। 

মসজিদ, ইমামবারা ও দরগা-_মুড়লীর ইমামবারা মহম্মদ মহসীনের 
মোতউল্লীন্দিগের সময়ে নির্মিত হয়। ইহা এবং বহু মুসলমান পল্লীর আধুনিক 
জুম্মাঘর বা উপাঁসন। গৃহগুলি সমতল ছাদবিশিষ্ট। পীরের আস্তানার নাম 
দরগা। বিস্তৃত ময়দানে সর্বসাধারণের নমাজস্থলে ইদ্গ! রচিত হইত । 
অসংখ্য ইদ্গার তালিক। দেওয়া! যায় না। মস্জিদ্‌্গুলি গুম্বজওয়াল। ; গুধজের 
সংখ্যান্থসারে উহাদদিগকে শ্রেণিবিভ্ত করা যায়। 

(১) একগুত্বজ-_দরগা ও অধিকাংশ মস্জিদই একগুত্বজযুক্ত। প্রাচীন 
একগুম্বজ মসজিদের মধ্যে রণবিজয়পুরে খাঁজাহান আলির সমাধি গৃহ ( ১ম, 
৩৩৩ পৃঃ) ও পার্খবর্তী বাবুচি খানা ( ১ম, ৩৩৮ পৃঃ), বারবাজার (১ম, 
২৯* পৃঃ), চাকশিরি (২০৪ পৃঃ) ও মৌতলার ( ২১৬ পু: ) মসজিদের নাম করা 
যায়। সাতক্ষীরার নিকটবর্তী লাবসার মাইচাম্পার দরগা ( ১ম, ৩৯৩ পৃঃ ), 
ষশোহরের গরিবশাহ মসজির্দ, মীর্জানগরের নিকট গোপালপুর ও মেহেরপুরের 
দরগ! এবং তালার নিকটবর্তী মদনমুন্দীর মসজিদ উল্লেখ যোগ্য । 

(২) তিনগুয্বজ-_মীর্জানগরের মস্জিদ্‌ (৪৪৯ পৃঃ) এই জাতীয়। অবস্থাপন 
মুসলমানের! নিঞ্জবাটাতে ত্রিগুত্বজজ মস্জিদ্‌ই করিতেন। 

(৩) চারিগুস্বজ--পররাজপুরের প্রসিদ্ধ মস্জিদ (৮১ পৃঃ) ত্রিগুস্বজ শ্রেণি- 
ভুক্ত; উহার সম্মুখে একটির স্থলে দুইটি ছোট গুদ্বজ আছে মাত্র । 
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(8) পঞ্চগুগজ--ধুমঘাটের প্রসিদ্ধ টেল. মস্জি? ইহার প্রধান দৃষ্টান্ত 
(১৫৮ গৃঃ)। বাগেরহাটের হুসেনশাহ মস্জিদ এই শ্রেণিতুক্ত, উহার গুধজগুলির 
ুইটি সারির প্রত্যেকটিতে পাঁচটি গুস্বজ।. 

(৫) ফড়গুম্বজ-_তেতুলিয়ায় কাজিদিগের বাটার মসজিদ প্রধান ছৃষ্টাস্ত। 
উহার বাহিরের মাপ ৪৬৮৩৩ ফুটু। 

(৬) নবগুণ্বজ--বাগেরহাটের দিদার খ|! মসজিদ ও মস্জিদ্কুড়ের প্রসিদ্ধ 
উপাসনা গৃহ ( ১ম, ২৯৪ পৃঃ) এই শ্রেণীর প্রধান দৃষ্টান্ত । 

(৭) যাটগুত্বজ (সাতগুস্বজ )-_বাগেরহাটের যাটুগুন্বজে ৬০টি স্তস্ত আছে, 
কিন্ত গুন্বজের সংখ্যা ৭১১১ অর্থাৎ ৭৭টি। সাতটি সারির প্রত্যেকটিতে 
১১টি করিয়৷ গুত্জ ছিল। ইহার বিশেষ বিবরণ প্রথম খণ্ডে দিম্াছি। 
উহাতেই পাঠান মসজিদের গুম্বজ সংখ্য। সম্বন্ধীয় সাধারণ নিয়মের আলোচনা 
করিয়াছি ( ১ম, ৪৯৩-৪ পৃঃ) 


হত 


সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনার স্থ'ন এখানে নাই। কৃতী গ্রস্থকারগণের 
প্রকৃত পরিচয় দিতে হইলে, তাহাদের জীবনী ও গ্রস্থার্দির সমালোচনা করিতে 
হয়, উহা! তৃতীয় বা! পরিশিষ্ট খণ্ডে করিব বলিয়া অবশিষ্ট রাখিলাম। এখানে 
শুধু শ্রেণিবিভাগান্থুদারে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদিগের নামোল্লেখের সঙ্গে অতি সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় মাত্র দিব। সর্ধবিধ সাহিত্যে যশৌহর-খুল্না কিরূপে আত্ম-গ্রাধান্ত 
অঙ্গু্ রাখিয়াছে, উহাতে তাহা সপ্রমাণ করিবে। 

(১) কাব্য ও কবিত1--বঙ্গ-সাহিত্যে যশোহর-খুল্নার প্রভাব প্রতিপন্ন 
করিবার পক্ষে ইহাঁই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, কবিকুলচূড়ামণি মাইকেল মধুক্থদন 
দ্ধ এবং প্রসিদ্ধ নাউ্কার ৬দীনবন্ধু মিত্র যশোহরের সুসস্তান। সেনহাটির 
স্বভাবকবি *সপ্ভাবশতক”্-রচয়িতা ৬কৃষ্ণচন্ত্র মজুমদার এবং সিঙ্গিয়ার 
নিকটবর্তী জগন্লাথপুর-নিবাসী, “মহিলা”-কাব্যের কৰি ৬মুরেন্ত্রনাথ মজুমদার 
সর্বত্র স্থবিখ্যাত। মাইকেলের ভ্রাতুম্পুত্রী বিগ্যানন্দকাটির শ্রীমতী মানকুমারী 
বন্ধ বঙ্গীয় মহিল! কবিবৃন্দের অগ্রগণ্য। বারুইখালির সংস্কৃত-স্বভাব-কবি কবিচন 
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এবং আধুনিক সময়েব ধণ্কবিতা-লেখক কালিয়৷ নিবাসী প্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত 
প্রভৃতি উল্লেখ যোগ্য । 

(২) শাস্ত্র চ্চা ও গগ্ভ সাহিত্য--মনুসংহিতার্দি বন্থগ্রন্থের টীকাকার 
৬গঙ্গাধর কবিরাজ, “নাট্য পরিশিষ্ট”-প্রণেতা ৮ ক্কষ্ণানন্দ বাচম্পতি, দর্শনার্দির 
ব্যাখ্যাতা ৮পুর্ণচন্্র বেদান্তচুঞ্ু, বাৎসায়ন-ভাষ্ঘের অনুবাদক শ্রীযুক্ত ফণিভৃষণ 
তর্কবাগীশ প্রভৃতি মহাত্মগণের উল্লেখ বংশ-পরিচয়ে পূর্বে করিয়াছি। প্রসিদ্ধ 
সাহিত্যিক সারসানিবাসী ৬ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়, “আমিত্বের প্রসার” প্রভৃতি 
বহুগ্রস্থ লেখক রায় বাহাছ্‌র শ্রীযুক্ত যহুনাথ মজুমদার, সংস্কৃত কাব্য-সমালোচক 
নুলেখক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্কাতৃষণ, “মানবতত্ব” প্রভৃতির গ্রন্থব্গর 
সামটা-নিবাসী পণ্ডিত ৬বীরেশ্বর পাড়ে এবং বৌদ্ধজাতকের অনুবাদক এবং 
বহুসংখ্যক স্কুলপাঠা ইতিহাসাদি গ্রন্থ-রচয়িতা স্থলেখক রায় সাহেব ঈশানচন্ত্র 
ঘোষ বঙ্গ সাহিতো সুপরিচিত । হিন্দু-রসায়নের ( ইংরাজী ) ইতিহাস-লেখক 
প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক স্তর প্রফুল্লচন্ত্র রায় সমাজ ও অর্থ সমস্তার মীমাংসক বহুপ্রবন্ধ 
লিখিয়। খ্যাতিলাভ করিয়াছেন । “অমৃতবাজার পত্রিকা”-সম্পাদক ভক্তকবি 
৬শিশিরকূমার ঘোষ “অমিয় নিমাই চরিতাদি গ্রন্থ লিখিয়া৷ ভাষার মধ্যে ভাবের 
বন্য! প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন। একই কপোতাক্ষীর কূলে বঙ্গের সর্বপ্রধান 
কবি মধুনু্দন, সর্বপ্রধান পত্রিকা-সম্পাদক শিশিরকুমার এবং সর্বপ্রধান 
রাসায়নিক প্রফুল্লচন্দের জন্ম ; একজনের আবির্ভাবই দেশের গৌরবের পক্ষে 
যথেষ্ট হইত, তিনজনের জন্ম-গৌরবে যশৌহর-খুল্ন! ধন্ত হহয়াছে। 

(৩) উপন্তাস ও ইতিহাস--যশোহর-বাগৃআচড়ানিবাসী ৮তারকনাথ 
গঙ্গোপাধ্যায় "্্বর্ণলতার'*মত গাহস্থ্য উপন্তাস লিখিয়৷ বঙ্গসাহিত্যে অমরত্ব লাভ 
করিয়াছেন । বঙ্কিমচন্দ্র গরিবের ঘরের প্রত চিত্র দিতে পারেন নাই, তারক 
নাথ সে বিষয়ের প্রথম প্রবর্তক এবং "ন্বর্ণলত1+ আদশগ্রস্থ। তারকনাথের 
আরও গ্রন্থ আছে। খুল্নার অন্তর্গত বিষুপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ বন্ধ 
প্লক্ষমীমেয়েশ ্লক্ষমীমা”” ও প্লক্ষমীবউ* প্রভৃতি স্থুলিখিত উপস্তাসে তারকনাথের 
পথান্থুবর্তীন করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। অন্ত ওপন্তাসিক বা গল্প 
লেখকদ্দিগের মধ্যে চৌগাছার ঘোষ-জমিদারবংশায় বর্তমান “বস্থমতী”-সম্পা্গক 
শ্রীযুক্ত হেমেন্্রগ্রসাদ* ঘোষ, সেনহাটি নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীগ্রসর দাস গুণ, 
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রক 
পলিতা-নহাট! নিবাসী অন্ধলেখক ৬যহ্নাথ ভট্টাচার্য্য, ধূলগ্রামনিবাসী অধ্যাপক 
শ্রীযুক্ত থগেন্্রনাথ মিত্র, পাজিয্নানিবাসী শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র বস্থ ও নল্দীলিবাসী 
জীযুক্ত শ্তামলাল গোস্বামীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখষোগ্য। 


ধরতিহাসিক ক্ষেত্রে “সমসাময়িক ভারত” প্রভৃতি গ্রস্থ-প্রণেতা অধ্যাপক 
শ্রীুক্ত যোগীন্ত্রনাথ সমান্দীর ও “গোৌড়ের ইতিহাস”-লেখক সিদ্ধিপাশার অধিবাসী 
/রজনীকান্ত চক্রবন্তী যশন্বী হইয়াছেন এবং বর্তমান গ্রন্থকারের জীবনব্যাপী 
প্রচেষ্টা লোকচক্ষুর গোচরীভূত হইয়াছে । প্রসিদ্ধ তিহাসিক শ্রীযুক্ত রাখালদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমি বশোহর-ছঘরিয়ার সুসস্তান বলিম্া দাবি করি। প্রখ্যাত 
প্রত্বতাত্বিক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বিগ্ভারত্ব কালিয়ার অধিবাসী ছিলেন। ঘটক- 
গ্রন্থকার কালিয়া-নিবাসী ৬রামকান্ত কবিকহার, মহেশপুর-নিবাসী ৬লালমোহন 
বিছ্ভানিধি, নল্দী নিবাসী ৬বংশীবদন বিস্তারদ্ব, মিকৃশিমিল-নিবাসী ৬জয়চজ্জ মিত্র 
ও সেনহাটি-নিবাসী শ্তামলাল মুন্সী সুবিদিত। 


(৪) পাঁচালী ও সঙ্গীত-__ভারতবর্ষে হিন্দু-সমাজের নিম্স্তরে যেরূপ ধর 
ভাব প্রসারিত হইয়াছে, জগতের বক্ষে কুত্রীপি এমন হয় নাই। এই জন্ত 
খধিগণ এদেশে পুরাণের স্থষ্টি করেন, এই অন্তই সর্বত্র রামায়ণ মহাভারতের 
পঠনপাঠন হয়। বঙ্গীয় হিন্দু ক্ৃত্বিবাস ও কাশীরামের নিকট ষত খণী, এত 
আর কাহারও নিকট নহে। শুধু পন্থীতে পল্লীতে দেবমন্দিরে, বৃক্ষতলে বা 
গৃহকোণে ভারতাদি পুরাণের পঠন-পাঠন নহে, এ সকল পৌরাণিক গ্রন্থ হইতে 
নীতি-গল্প সংগ্রহ করিয়া, তাহাই, সাধারণের বোধগম্য সরস ভাষায় কবিতার 
পয়ারে ব সঙ্গীতের সুরে অস্তনিবিষ্ট করিয়া, সাজসজ্জা, ভাবভঙ্গি, বাগ্চালাপ 
ও নৃত্যরঙ্গের সাহায্যে আবালবুদ্ধবনিতাকে ভাবমুদ্ধ কর। হইত। ইহা হইতেই 
ক্রমে কথকতা, পাঁচালী, নাটক, যাত্র!, ভাসান প্রভৃতির উদ্তব হইয়াছে। যশোহর 
প্রদেশ ষে বঙ্গীয় সমাজের সার স্বরূপ তাহার আর একটা প্রমাণ এই যে, 
এইভাবে ধর্মমতত্ব প্রচার কার্যে এ অঞ্চলের সকল স্তরের সকল লোকে সাধ্যমত 
চেষ্টা করিয়! কৃতিত্ব ও বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছেন। শুধু শাস্তরদর্শা পণ্ডিত ও 
কৰি নহেন, এ অঞ্চলের অনেক নিরক্ষর গ্রাম্যলোকেও অনর্গল কবিত! ও গান 
রচনা করিয়া, তর্জার লড়াই ও ছড়া কাটাকাটির ছলে, চার্মর চুলাইয়! রামায়ণের 
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গানে বা ঢু'লের সঙ্গে নাচিয়।৷ “কবির পাল্লায়” ধন্মতত্ব প্রচারের পথ প্রশস্ত 
করিয়! দিয়াছেন। এমন কি, নবাগত মুসলমান অধিবাসিগণও হিন্দুর সহিত 
মিলিয়৷ মিশিয়! উভয়ধর্ম্ের সারনীতিসমূহ সর্বজাতীয় লোকের সাধারণ সম্পত্তি 
করিয়! দিয়াছেন। উন্নত বলীয় সাহিত্যের সমালোচনা! আমাপেক্ষ! যোগ্যতর 
ব্যক্তিগণ করিতে পারেন ও করিতেছেন, কিন্ত আমার আলোচ্য জেলাঘয়ের 
এই জাতীয় নিয় সাহিত্যের সংবাদ তাহারা ন! রাখিতে পারেন, এজন্য সাধ্যমত 
আমি কিছু সংবাদ সংগ্রহ করিয়! দিয়! এই সাহিত্য-প্রসঙ্গের উপসংহার কবির । 
মাইকেল দীনবন্ধু প্রভৃতি ধাহারা আমার দেশের মুখোজ্জলকারী, তাহাদের 
গুণগ্রামের কথ৷ স্থগিত রাখিয়াও আমি এই সকল স্বর্ন-শিক্ষিত বা নিরক্ষর করিব 
ন।মও কীর্তিকাহিনী চিরস্থার়িনী করিতে প্রয়াসী। আমার বিশ্বাস প্রাদেশিক 
ইতিহাসের সঙ্কলয়িত! ইহাদের নাম বিস্বত হইলে প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে পারেন। 
শ্রীমপ্তাগবত ও মহাভারতার্দি পুরাণের শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যার সঙ্গে সরল ও সরস 
ভাষায় যে বিশদ ব্যাখ্যা হয়, তাহারই নাম কথকতা । উহার মধ্যে মধ্যে 
ভাৰোদ্দীপক গান ও স্থরের খেল! এবং লোকরঞ্রনের জন্ত তীব্র পরিহাস ও 
রসিকতা চলে। প্রাচীন কাল হইতে এ প্রদেশে ব্ছ কথকের আবির্ভাব 
হইয়ছে ; উহাদের কেহ কেহ কথকতার জন্য স্বতন্ত্র পুঁথিরচন! করিতেন । 
আধুনিক সময়ে বিভাগদি নিবাসী কথক চুড়ামণি ৬বিশ্বেশ্বর শিরোমণির নাম 
সমধিক বিখ্যাত। তংপুত্র শ্রীযুক্ত বাণেশ্বর বি্ভারত্ব নব্য প্রণালীর কথকতায় 
খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। কবিতাকারে পুরাণের অনুবাদ হইতেই পাঁচালীর 
উৎপত্তি। অধিকাংশ পাঁচালীই ক্ুষ্ণকথা লইয়। রচিত। একদা! বঙ্গে শৈবমতের 
বহুল প্রচার হয় , তখন প্ধান্ভান্তে শিবের গীত” চলিত, আধুনিক সময়ে সে 
ভাব বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। পশ্চিম বঙ্গে দাণ্ড রায় ও গোবিন্দ অধিকারী 
প্রধানতঃ কৃষ্চকীর্তনে দেশঞ্জয় করিয়াছিলেন, যশোহরেও উলসী-নিবাসী মধুবর্ষ 
মধুকা'ন ( কিন্নর ) তেমনই নৃতনধরণে নৃতনস্থুরে কীর্তন গাহিয়া দেশবিখ্যাত 
হইয়াছেন। কপোতাক্ষীকুলে দত্ত মধুস্বদন “'ব্রজাঙ্গন/”-বিরহের যে স্ুরভঙ্গি: 
দিয়াছিলেন, বেত্রবতী কুলে কিন্নর মধুস্দনও তেমনই তাহার “চপ*-সঙগীতের 
বিভিন্ন পালায় নুতন পদ্ধতির পাঁচালী রচনা! করিয়া গিয়াছেন। রায়গ্রাম 
নিবাসী রায়গুণাকর রসিকচন্ত্র চক্রবর্তী অমিয়ভাষিত বালকবৃন্দের সাহায্যে 
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তাহার “বালক-সঙ্গীত” নামক পাচালার নূতন সংস্করণ প্রচার করিয়! যশন্বী 
হইয়াছিলেন। কেবল কৃষ্ণকথা নহে, বনু গ্রাম্য দেবতার নামেও পাঁচালী রচিত 
হইয়াছিল। মনসার গল্প এদেশের বড় প্রিয় প্রসঙ্গ, তাহারও অনেক পাঁচালী 
এ দেশে রচিত ও বরিশাল হইতে প্রচারিত হইয়াছিল। গান বাছসহযোগে 
উহহাই যাত্রাভিনয়ের মত “'মনসার ভাসানে* পরিণত হয়; এখনও “ভাসানের 
দল'* আছে, তাহার গান ও কবিতায় এদেশীয় বছ অজ্ঞাতনামা কবির হস্ত 
দেখিতে পাওয়া যায়। সর্পভয়ের সঙ্গে যেমন মনসার সম্পর্ক, বসপ্তরোগের 
সঙ্গে তেমনই শাতলাদেবীর পুক্জা পদ্ধতি প্রচারিত হয়। শীতলার্দেবীর কক্ণ।- 
কাহিনী প্রচারের জন্য বনু পাঁচালী রচিত হয়; শীতলাকে বৌদ্ধদেবতা বলিয়া 
সন্দেহ হইবার কারণ আছে; এদেশে যোগি-ঞ্রাতীয় লোকেই বসন্তের চিকিৎসা 
করিতেন এবং শীতলার পাঁচালী গাহিতেন। যশোহরের নিকটবর্তী আম্দাবাজ 
নিবাসী রামেশ্বর ঘোষ কর্তৃক রচিত একখানি বিরাট “শীতলা মঙ্গল” পু'থি 
যশোহর-খুল্নার কয়েক স্থানে দেখিয়াছি। উহা ১৬৮৫ শকে রচিত। * 
মুসলমানেরা পীরের উদ্দেশে সির্না দিত দেখিয়া হিন্দুরাও সত্যনারার়ণকে 
“সৃত্যপীর” করিয়। তাহার নামে সির্না মানস! করিতেন, এবং সত্যনারার়ণের 
বহু পাঁচালী রচিত হইয়া গৃহে গৃহে পঠিত হইতে থাকে। মুসলমানের পীর 
“মুস্কিলের আসান” (উপশম ) করেন, এজন্ত এখনও হিন্দুর গৃহে “আসান 
নারায়ণ” ও সত্যপীরের সির্নী দেওয়া হয় । সত্যনারায়ণের পাচালী যে কতজনে 
লিখিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। সিঙ্গা-শোলপুরের রঘুনাথ সার্বভৌম, খরনিয়৷ 
নিবাসী ৬তারিণীশঙ্কর ঘোষ ও পাজিয়ার ৬নন্দরাম মিত্রের পাঁচালী উন্নেখ 
যোগ্য। ব্রহ্ধা, বিষণ, শিব- ইহারা ত্রিনাথ। পূর্ব বঙ্গে এই ত্রিনাথের মেলা বা 
পুজা! হয়। সন্ধ্যার সময় তাষ্ুল, শুপারি ও গাঁজ। লইর! দলবল জুটিয়৷ পুজা ও 
গান হয় $ সঙ্গে সঙ্গে পত্রনাথের পাচালী” পাঠ কর! হয়। বরিশাল হইতে 

* পুস্তকের শেষ ভাগে সময়্ঞাপক কবিতাটি এই ঃ *্বাণ বন রস ইন্দু শক 
পরিমিত | হেনই সময়ে হল শীতলার গীত।” এই পুথি ধপনও ছাপ। হয় নাই। উদ্থার 
একখানি পুথি চীচড়ার দশমহাবিদ্ভ(র বাটাতে আছে। খুলনার অন্তর্গত পীগজঙ্জগের 
নিকটবর্তী বাটতলায্প শীতল! কীর্তনের দল ছিগ, তথাকাগ যোগীরা দল লইয়া নানাস্থানে 
গান গাইক্ল। বেড়াইতেন। | 


৮৬৪ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


খুল্নায়ও এই উৎসব সংক্রামিত হয় এবং কতঞ্জনের রচিত “ত্রিনাথের পণচানী” 
আছে। বর্তমান সমরে স্বনামধন্য মতিরায়ের অন্থকরণে অনেকে যাত্রাভিনয়ের 
পাল! রচন|! করিতেছেন, তন্মধ্যে মল্লিকপুর নিবানী অঘোরনাথ ভত্রীচার্যা ও 
(খুলনা )মাগুর! নিবাসী শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষের নাম উল্লেখযোগ্য । 

(১) সারিগীত ও ভাটিয়াল গ/ন--গ্রাম্যগানের মধ্যে সাঁরশীত গ্রধান। 
নদীৰক্ষে জলযাত্রায় এই গান গাওয় হয়। সুতরাং নদীমাতৃক যশোহর-খুল্নার 
উহ একটি বিশেষদ্থ। বর্ধাকালে ইহার অধিক এচলন) ধান্যোৎপাদনে হর্যোৎঘুন্ 
ক₹ষক ও মৎস্থ্ীবী নাবিকের। ই্ছার প্রধান গাঝক । আষীড়মাসে রখযাআায, 
শ্রাবণসং জাকতে মনসাপুজায, ভাজস'ক্রাকিতে বিশংকরম ( বিশবকনমা।) পুজায 
এবং বিজ) হশমীব তাসানে নৌকার বাইচ দিবার সময় এই গানের অধিক 
প্রচলন ছিল। “ছিল*ই বলিতে হয়, কারণ কি জানি কি ছুর্ভাগোর ফলে, 
হতিষ্ষাকির তাকফনার নিশ্বল আনন যেন কষকপলী হইতে পলায়ন করিয়াছে, 
এখন আক এ সব উৎসবে তেমন আঅ)নমেোক এলো ঠহতাগীত হর না নোঁকার 


উপর সারিবজ ভাবে 777] ব7 বাসির। এই" গন গত ওর 7/77/ ₹77 নাম 
“সারি গন”। শুনা বায়, নড়াইলের বিধ্যাত কালীশঙ্কর রায় রাজা সীতারামের 
ভাগ্য-বিগ্রহ আনিয়। নাম ভীড়াইয়! ৬গোবিন্দ রায় নামে একদা! শ্রাবণী পৃিমায় 
নড়াইলে প্রতিঠিত করেন; তংপুত্র স্বনাম খ্যাত রতন বাবু এ তিথিতে এক 
জলযাত্রার বাৎসরিক উৎমব করিতেন, তছ্পলক্ষে তাহার চেষ্টায় সারিগানের 
পাল্লা চলিত। আজকাল নদীবক্ষে তরহ্গ-ভঙ্গের সঙ্গে স্বর-তর্গ মিলাইয়৷ 
নাবিকের৷ যে সব গীত গায়, তাহারই সাধারণ নাম সারিগীত। খুল্নার 
দক্ষিণাংশে অর্থাৎ ভাটি প্রদেশে এ জাতীয় গানের স্বরকম্পন-সম্বলিত সুর- 
বিশেষকে “ভাটিয়াল* সুর বলে। এঁস্ুরে এ দেশীয় অনেক নিরক্ষর লোকও 

দেহতব এবং তগবানে আত্মমিবেদন সম্বন্ধীয় ভাবমগ্জ গান রচনা! করিয়াছে; 

উহার কৃত গান শুনিয়াছি, কিন্ত সেসব গানও রচয়িতার নামের তালিকা 

মংগ্রহ করিতে পারিলে ধন্য হইতাম। এই সব ভাটয়াল গানে মার্গষের মনে 
মর্শে ধর্মতাব প্রবেশ করাইয়া দেয়। নিম্তন্ধ সন্ধ্যালোকে গৃহপানে ধাবিত 

শরাস্তরাস্ত মূর্খ নাবিক যখন নদীবক্ষে শ্লথহন্তে বৈঠা! টানিতে টানিতে উদাস 


প্রাণে গাহিতে থাকে ২. 


সাহিত্য ৮৬৫ 


“ হরি! বেল! গেল, সন্ধ্যা হ'ল, পার কর আমারে । 
তুমি পারের কর্তা, জেনে বার্তী, ডাকি হে তোমারে ॥*-- 


তখন তাহার অসামান্ত ত্বরলহরী পল্লীপবন বিকম্পিত করিয়া লোকের চিত্তে 
যে চরম-চিন্তা জাগাইয়! দেয়, শিক্ষিত কবির জটিল ভাবময়ী মার্জিতভাষায় তাহার 
প্রাস্তম্পর্শও করিতে পারে না । 


(২) *গুরুণত্য”-গীত--বঙ্গে কত সম্প্রদায় আছে, তাহার শেষ নাই। 
কর্তীভঙ্গা বা বাউলের মত “গুরুসত্য*ও একটি সম্প্রদায়। প্রায়ই নিয়শ্রেণীর 
ংসার-বিরাগী অক্কৃতদার লোকে এই সম্প্রদায় রক্ষা করে এবং মুসলমানের মত 
“জিগীর”” দিয়! ( উচ্চ কীর্তন করিয়। ) ধর্ম প্রচার করে। যেসব লোকে এই 
মতের গান রচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে যশোহরের লালন ফকির ও ঈশীন ফকির 
প্রধান| শুন! যায়, খুল্নার দক্ষিণে জল্ম! নামক স্থানের এক পোদ জাতীয় 
ফকির প্রথমে এই “গুরুসত/” গান সুন্দরবনের কাঠুরিয়া যাত্রিগণের নিকট 
প্রকাশ করেন। 


(৩) বার-সঙ্গীত অফ্$টক ও চড়ক সঙ্গীত-_স্থানে স্থানে স্ত্ী-পুরুষের 
“বার” হয় অর্থাৎ তাহ।র! দৈবান্ু প্রাণিত হইয়া! ভাবোচ্ছাসে নান! কথ বলে। 
কেহ ব উৎসব অনুষ্ঠানে ধুরা ধরিয়া গান করিয়। পয়সা রোজগার করে। 
বাগেরহাটের খাঞ্জালির বার ও মাগুর! মহকুমার শিমাথালির বার উল্লেখ যোগা। 
প্রতি বৎসর এসব স্থানে গাহিবার জন্ত অনেক গান রচিত হইত এবং তাহা 
দেশমধ্যে প্রচলিত আছে। হিন্দুদের চড়ক পৃজার সময়ে পৌরাণিক প্রসঙ্গ 
লইয্ন! অষ্টকের গান হয়। অশিক্ষিত লোকে অষ্টকের দল করিয়া বাহির হয়; 
তাহারা শিবহুর্ণ। প্রভৃতি নান! সাজে সাজিয়! বেহালাদারের অগ্রে অগ্রে, ঢাকের 
তালে তালে, সাওতালী ধরণে নাচির৷ নাচিয়া গান করে। এই গীতগুলি 
প্রায়শঃ আট চরণে সমাপ্ত, এজন্ত উহাকে অষ্টরক বলে। চড়ক পুজার “গাজন” 
ষে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ উৎসব তাহা প্রথম খণ্ডে বিচার করিয়াছি (১ম, ৪০৭ পৃঃ)। ও 
উপলক্ষ্যে যোগীরা দেউল পাটের সম্মুখে নুপুর পায়ে নাচিয়৷ নাচিয়া “বাঁলাকি” 
পাঁচালী পড়েন। এ্রঁজাতীয় বছুলোকে «“বালার গান” রচনা করিতে গিয়া 
যথেষ্ট কবিত্বের প্রকাশ করিয়াছেন । 

শ€উ 


৮৬৬ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


(৪) গাজীর গীত ও মাণিকগীরেৰ ছড়া ।-ধিনি পৌত্ুলিকতাঁর বিনাশ 
করিয়া ইস্লাম-ধর্ম প্রচার করেন তিনিই গাজী। সুন্দর বনে বাঘ মারিলেও গাজী 
উপাধি হয়, কিন্ত তাহা! নকল মাত্র। পাঠান আমলে ধর্মগ্রচারের জন্ত বহু 
সংখ্যক গাজী এদেশে আসেন এবং তাহাদের সহিত.হিন্দুদিগের বিবাঁদহুত্রে বু 
সত্য মিথ্যা গল্প গুজব পু্ীভূত হইয়া রহিয়াছে। সুদীর্ঘ "গাজীর পটে” এই 
সকল ঘটনার চিত্র দেখান হইত এবং সুদীর্ঘ “ গাজীর গীতালাপে ” উহার কথা 
রঞ্জিত ভাষায় লোকসমাজে বিবৃত হইত। গাজীর আগমন ও আক্রমণের বিশেষ 
বৃত্ত প্রথম খণ্ডে দিয়াছি (১ম, ৩৭৬-৯৯ পৃঃ)। কিছুকাল পরে গাজীর 
অত্যাচারের কথা বিস্থৃত হইয়া লোকে উহাদের অদ্ভুত শক্তির (বুজুরগী) কথ! 
আলোচন! করিত এবং হিন্দুমুসলমানে অভেদে গাজীর সির্ণি দিত ও গাজীর 
গীতের ছুই এক পালা মানসা করিত। মুসলমান ও নমশৃত্রেরা গাজীর গীতের 
দল করিয়! নানা স্থানে গান গাহিয়! বেড়াইত। একজন মূল গাইন (গায়ক ), 
কয়েকটি নৃত্যতৎপর শুক বালক, বেহালাদার ও মৃদঙ্গবাদক গাজীর দলে 
থাকে । মূল্‌ গাইনকে “ খেড়ো” বলে; তিনি চাপকান গায়ে, মাথায় লম্বা 
চুল ও গলায় পুথির মাল! ঝুলাইয়া, হাতে কালো চাঁমর ঢুলাইয়া গাজী কালুর 
কথা প্রসঙ্গে কীর্তনের পদ্বাবলীর মত একঘেয়ে সুরে, প্রায়শঃ ঠুংরি তালে, 
গান গাহিতেন। [বধম় ছিল, গাজীর চরিত্র ব অন্ত কেচ্ছ। এবং কান্সত বাদশাহ 
ব৷ ওমরাহের কাহনী। গাজীর গীতের যে কত “ কারিকর » ( কারুকর )ব! 
রচয়িতা হইয়াছে, তাহার সংখ্য। নাই মাগুরার অন্তর্গত ধনেশ্বরগা(তির জয়টাদ 
মণ্ডল নামক একজন নমশুদ্র প্রসিদ্ধ “ গাইন ” ছিলেন, তিনি আবার তালখড়ির 
নিকটবর্তী উজগগ্রামের তরিবুল্যা কারিকরের শিষ্য । তারবুল)ার পুত্র হাঁচিম 
বিশ্বাস বিখ্যাত ওত্তার। জয়ঠাদদ গাজীর গীতের অনেক সংস্কার করেন। তিনি 
হিন্দুমুসলমানের ভেদ বুদ্ধি রহত করবার চেষ্টা করিতেন। ১৩০৭ সালে ৭২ 
বৎসর বয়সে তাহার মৃত্যু হইয়াছে, তৎপুব্র প্রসন্ন বিশ্বাস গানের দল 

চালাইতেছেন। 

মুসলমানদিগের অন্ত একজন পীরের নাম মাণিক পীর; তিনি গোরু বাছুর 
সুস্থ রাখেন, ক্ষেত্রকে শস্তপূর্ণ ও গৃহস্থালী শান্তিপূর্ণ করেন। এদেশীয় হিন্দু 
মুসলমান উভয়ে, অন্ততঃ গোরুর-কলযাণ কামনায়, উহার সির্ণি দেয় এবং পীরের 
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নাম করিয়া ভিঙ্ষার্থী ফকিরকে অকাতরে ভিক্ষা দেয়। ফকির গৃহস্থের অন্বর- 
দ্বারে দাঁড়াইয়া! গৃহলক্মীদিগকে সতীধর্্ম ও গৃহকর্ম্ের সুন্দর উপদেশমালা স্থর- 

ংযোগে শুনাইয়। যায়। গ্রাম্য কবির! এই সব নীতিকথা কবিতাকারে রচনা, 
করিয়৷ নিজশক্তির পরিচয় দিবার সুযোগ পান। যশোহরের উত্তরাংশে এই 
মাণিকপীরের গীত অহরহ শুনিতে পাওয়া যায়। 

(৫) কবি ও বাউল সঙ্গীত -কবিত্বের প্রক্্ পরিচয় হয় বলিয়া এক 
জাতীয় গানের নামই কবির গীত এবং যে গায়, তাহাকে ' কবিদার * বা কৰি- 
ওয়ালা বলে। কে কেমন গান বাঁধিতে ( রচিতে ) এবং অনর্গল “উপস্থিত বোল" 
আওড়াইতে পারে, তাহাই পরীক্ষার জন্ত কবির পাল। বা তর্জা হয়। পৌরাণিক 
কথা! ৰ। রহস্তের মীমাংস! উপলক্ষা মাত্র, মবিরাম পয়ার ভ্রিপদীতে কবিতা রচিয়! 
“ছ্‌ঢ1 কাটিয়া” যাওয়াই কৃতিত্বের পরিচায়ক । স্বপ্পশিক্ষিত নিয়শ্রেণীর লোককে 
এত দ্রতবেগে উপস্থিত মংত্র শুদ্ধভাষাঁয় কবিতা রচিয়া বলিয়া যাইতে শুনিয়াছি, 
যে তাহার শক্তি দেখিয়া! অবাক্‌ হইয়! গিয়াছি। সাধারণতঃ কোন পৌরাণিক 
কাহিনী তুলিয়া একটি প্রশ্ন বা পূর্বপক্ষ উত্থাপিত করিয়া একদল অন্যদদলকে 
“বেড়িয়।” ফেলে বা আক্রমণ করে) অপর পক্ষের কবিদার বা! সরকারকে 
সুকৌশলে উহার জবাব দিতে হয়। এই উত্তর প্রত্যুত্তর কালে অনেক সময়ে 
বিষম ঝগড়া, এমন কি, অশ্লীল ব1 “মোটা” ভাষায় গালাগালি চলে ; নিয়শ্রেণীর 
শ্রোতৃবর্গ উহাই ভালবাসে এবং বাহবা দেয়। এজন্য এ সব গান গৃহস্থ বাড়ীতে 
না হইয়া অধিকাংশ সময়ে হাটে বাজারে বাঁরোয়ারী পুজা উপলক্ষ্যে হইয়া থাকে) 
বহুদূর হইতে কলুষকগণ উহা৷ শুনিতে আসিয়া হল্লা করে এবং সমস্তরাঁজি বিনিভ্র- 
ভাবে গানের বান্ধুটি (রচন! ) বা ভাষার কস্রতের প্রশংসা করে। প্রারস্তে 
এবং মধ্যে মধ্যে অবশ্য শ্রোতার নেত্র অশ্রুসিক্ত করিয়া দেহতত্ব বা ধর্মভক্তি 
বিষয়ক উচ্চাঙ্গের গানও গায় এবং উহার ভাব ও রচনা-চাতুর্যা উচ্চ সমাজে 
প্রশংসিত হইবার যোগ্য । তারক কীড়াল, পাচু দত্ত, গোবিন্দ তাঁতি, রূপে 
পাঠা, হারাণ ঠাকুর, হরমোহন ও মথুর সরকার প্রভৃতি কবিদারের যশোর 
খুল্নার অধিবাসী ও সর্বত্র বিখ্যাত। 

খুল্নার নিকটবর্তী জাপা গ্রামের “ক+বেল ( কবিওয়ালা ) কামিনী” নামক 
একজন নিরক্ষর! পোর্-রমণী তাহার ভাগিনীপুক্র তারাাদ বা অন্তের গীতের 
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দলের জন্য অসংখ্য কবিত্বপূর্ণ গান ও শ্লোক রচন! করিয়৷ দিতেন; তজ্জন্ত তাহার 
বংশী়গণ «“ ক'বেল বংশ” বলিয়! সন্মানিত হইয়াছে । ত্বাহার গানের স্থুরমান্তা 
গাজীর গগীতের মত বা ভাটিয়াল জাতীয়, বিষয় কিন্তু হিম্দুসাধনার উচ্চাঙ্গের 
অনুরূপ । এই কামিনী কালী মায়ের ভক্ত; প্রবাদ এই, বিরাট গ্রামে খালে জল 
অনিবার কালে কালী তাহাকে দর্শন দিয়াছিলেন, তিনি কালীরূপ সর্বত্র দর্শন 
করিতেন। নমুনাম্বরূপ একটি গানের চারিটি চরণ দিতেছি £__ 
কালে! বেটি কত খাঁটি সে যে ফুলের মাথার পরে, 
চরণ ছু”টি কত কোটি চাদস্থরযে আলো করে ॥ 
কত শলক, কত রশ্রি কালী মায়ের পায় 
ধানের ক্ষেতে ঢেউ উঠিয়ে কালী কালের ঢেউ দেখায় ॥” 
কাঙ্গাল হরিনাথ বা ফিকিরচাদ ফকিরের মত এদেশেও অনেক বাউল কবির 
আঁবিভীব হইয়াছে এবং সেই সকল বাউল বা বাতুল প্রেমিকের উচ্ছাসপুর্ণ 
কবিতায় ভোগাসক্ত লোককে পারাপার বা পরপারের চিন্তায় ব্যাকুল করিয়া 
তুলিয়াছে। গৈরিক আল্খেল্লাপরা ফকির যখন গোপীষন্ত্রের তালে নাচিয়| 
বাউলের হুর গায়, তখন নিরক্ষর কৰির গানে আমীরকেও আত্মহারা করিয়৷ থাকে। 
মাগুরার নিকটবর্তী শিবরামপুর নিবাসী রাধারমণ ও শ্তাম বাউলের অনেক 
কালোয়াতী গান আছে, আর শ্তাম বাউলের খোলে হরিনামের বোল উঠিত। 

(৬) জারী গীত--কোন বিষয় গ্রকাশ্রে প্রচার বা জাহির করিবার নাম 
জাহিরী বা জাহরী। সাধারণ কথায় জারী বলে। এইবরূপে বিচারকের ডিক্রী 
ব৷ হুকুমের জারী হয়। সমাজের নিয়ন্তরে ধর্ম বা! নৈতিকতত্ব প্রচারের জন্ত 
জারী গানের স্ষ্টি। উহার প্রধান গায়কের নাম বন্নাতি অর্থাৎ “ বয়েৎ” ঝা 
শ্লোকের রচর্িতা। এই গীতের অধিকাংশ কোরাণের মুক্ত বা আরবিক কাহিনী 
ঘটিত। ইহাতে ধুয়া, আরেব, ফেরতা, মুখড়া, বাহির, চিতেন প্রভৃতি অংশ থাকে। 
খুঞ্ধরী নামক বাছ্ন্ত্র এই গানের প্রধান সাধন। অদ্ভুত কৌশলে ছুইটি খুর্তরী 
বাজাইতে বাজাইতে, বয়াতি প্রথম * ঝুমুর ” ধরিয়৷ পাকশাট দিয়া ঘুরিতে 
থাকে, পরে গান ধরে । কয়েকটি বালক, বালকঠবিশিষ্ট কয়েকজন কৃষক গায়ক, 
ছুই একজন বাদক এবং সর্বোপরি মুল গাইন ব। বন্াতি জারীর দলের প্রধান 
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অঙ্গ। বেশী বক্তত৷ নাই, বাহাছুরী গুধু গীতের মধ্যে। কবির তর্জার মত 
ছুই দলে পাল্ল। দিয়া জারী হয়। নানামতে সিন্ধান্ত কর! যায়, প্রায় ১৫ বৎসর 
ধরিয়া যশোহর জেলায় জারী চলিতেছে--এই গানের উৎপত্তিস্থান বলিয়! যশোহর 
যশস্বী। যদিও সনাতন ও রামাদ প্রভৃতি ছই চারি জন হিচ্ছু বয়াতির নাম 
শুনিতে পারি, তবুও বলিতে পারি সাধারণতঃ মুসলমানগণই এই গীতের পালক, 
গায়ক, রচক ও প্রচারক । জারী গীতের প্রধান প্রবর্তকদিগের মধ্যে পাগলা 
কানাই প্রথম এবং ইছু বিশ্বাস দ্বিতীয়স্থানের অধিকারী । যশোহরের উত্তবরাংশ 
অর্থাৎ ঝিনাইদহ ও মাগুর! মহকুম! জারীগানের পীঠস্থান। পাগলা কানাইএর 
শিক্ষাগ্ডর ছিলেন কেশবপুরের নিকটবর্তী রস্থুলপুরের নয়ান ফকির। নিম্নলিখিত 
গানে পাগল! কানাইয়ের সমকালবর্তী ও প্রতিথন্দ্ী কয়েকজন বয়াতির নাম 
পাওয়া যায় £-- 
“নামটি আমার মেহের চাদ কালীশঙ্করপুর বাড়ী 

আমি দেশ বিদেশে গেষে বেড়াই জারী । 

শুনি, আকাশে এক মেল! হ'য়েছে ভারি 

তা'তে বারন! নিয়ে পাগল! কানাই গাইতে গিয়াছে জারী । 

গিয়াছে ঘুণির জাহের, পাগল! তাহের, আর আরজান্‌ মোল্লা, 

আসান উল্লা, সোণা সেছু, তরিবুল্যা, কোরবান মোল্লা 

গেছে রোশন থা, নৈমন্দী মুন্সী আর সুলতান মোল্লা,_ 

এর! কয়জনেতে পাগলা কানাইর সাথে দিয়াছে পাল্লা; 

এরা সব চালাক চতুর, কানাই বড় কল্প!” * 

কিন্তু পাগল! কানাই ও ইছু বিশ্বাসই সকলের শ্রেষ্ঠ। শিক্ষিত সাজে বড় 
বড় কবির মত কৃষক সমাজে ইহার! এক ডাকে পরিচিত। তবে সাহস করিয়া 
বলিতে পারি, ইহাদের উৎকৃষ্ট গানগুলি বাছিয়। গুছাইন্! প্রকাশ করিলে, তাহ 
* ইহাদের মধ্যে তরিবুল্যার বাড়ী খেোড়ামারার কাছে লক্ষ্মীপুরে, কোরবান্‌ মোল্লার বাড়ী 

দিখলির] গ্রামে রোশন খা. পাঁচুরিয়ার, নৈমদ্ছি মুন্সী পোড়াহাটির নিকটবস্তভাী আড়িয়। গ্রামের 
এবং সুলতান মোল্ন। পবহাঁটির নিকটবর্তী আড়য়াডাঙ্গার অধিবাসী । ইহ! ব্যতীত আবাই- 
পুরের কোরেশ, আড়ংঘাটার নেওয়াজ, পুটের আজিম, বাকালির.একব্বর ও নানাস্থানের 


তার! বা, মধু$ ব।লকটাদ, মদন, বদন, তিলক, হাঁচিম, ওমেদালি, এনাতুলা, এরাজতুলা। 
অ।ন।ন্টিল॥। গ্রস্ত অনংখ্য বরাতির নাম পাওয়! হায়। 


৮৭৩ যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


যেকোন সমাজে আদর পাইবার যোগ্য । কিন্তু হুঃখের বিষয়, যে সব ধনীর 
গৃহে বার্ন্সের কবিতাদি পঠিত হয়, তাহাদের অর্থ এজাতীয় অর্থসাপেক্গ ব্যাপারে 
প্রযুক্ত হয় না। কানাই ও ইছুর জারী বঙ্গীয় নিয়স্তরের ধর্ম প্রাণতা ও দ্রেহাত্ম- 
বাদের সাক্ষী, এ্ন্ত উহার অনুবাদ পাশ্চাত্য মুন্ুকেও অবজ্ঞাত না হইতে পারে। 
ঝিনাইদহের অন্তর্গত গয্েশপুরের সন্গিকটে বেড়বাডীতে পাগল! কানাই এবং 
মহকুমার ঘোড়ামারা গ্রামে ইছু বিশ্বাসের জন্ম । কানাই এক প্রকার নিরক্ষর, 
কিন্তু ইছু বেশ লেখা পড়া জানিতেন। কানাইএর গান সরল ও স্বাভাবিক, 
ইদুর গান কিছু জটিল ও দীর্ঘ । কুড়ন সেখের পুত্র কানাই বাল্যে ছরস্তু ও 
যৌবনে উচ্ছঙ্খল বলিয়া, তাহার পিতা তাহাকে পাগলা বলিতেন। কানাই 
প্রথম জীবনে আঠারখ।দার চক্রবর্তীদিগের বেড়বাড়ীস্থিত নীলকুঠিতে ছুইটাকা 
বেতনে খালাসী ছিলেন ; তাহার বংশ ব! অন্য গৌরব ছিল না, থাকিবার মধ্যে 
ছিল হৃদয়ে কবিত্ব, মুখে মিষ্ট কথা, কে পাপিয়ার সুর আর চরিত্রে অপূর্ব 
বিনয়শীলত! । তাহার হিন্দুমুদলমানে ভেদবুদ্ধি ছিল না, সর্বত্র প্রশংসিত 
সমদৃষ্টি ছিল। কানাই দেহতত্ব-সঙ্গীত রচনায় সিদ্ধহস্ত। মরণ-রহস্ত ও 
আত্মতত্ব তীহার বেশ পরিজ্ঞাত ছিল। সহজ সরল গ্রাম ভাষায় উহার অপূর্ব 
বিকাশ দেখিলে বিশ্মিত হইতে হয়। কানাইয়ের পরবর্তী বয়াতিগণ জারীগানের 
ভাবভঙ্গির অনেক পরিবর্তন করিয়া প্রায় যাত্রায় পরিণত করিয়াছেন। এই 
সকল সংস্কারক্দিগের মধ্যে হাটার নিকটবর্তী দীঘলকান্রি নিবাসী হাকিম চীদ, 
পূর্বোক্ত মেহের চাদ, কলম বিশ্বাস, হাকিম বিশ্বাস, হাগ.ড়া নিবাসী বিনোদ 
ধয়াতি ও আরজার সেখের নাম উল্লেখযোগ্য । শৈলকূপা থানার অন্তর্গত 
পদম্দি নিবাসী আর্সার্‌ বিশ্বাস, চৌগাছা-নেয়ামতপুরনিবাসী পাচু বিশ্বাস, 
মেহের টাদের পুত্র জয়লাল এবং ইছু বিশ্বাসের ভাগিনেয় মেহের “বিশ্বাস বর্তমান 
জীবিত বয়়াতিদিগের মধো বিখ্যাত । 


সঙ্মাপ্ত 


পরিশিষ্ট (খ) 


ভারত-ভায়নার স্ত,প সন্ধে আকিওলজিক্যাল বিভাগীয় সুপারিণ্টেগ্ণ্ে 
শ্রীযুক্ত কাশীনাথ দীক্ষিত এম, এ মহোদয় যে রিপোর্ট দিয়াছেন, তাহ। নিয়ে 
দিতেছি । (৮৪৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য )। 
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বর্ণানুক্রমিক নির্ঘণ্ট 


তন 


অক্ষয় কুমার সৈত্রেয--৫১৩, ৫১৫, ৫৪৮, ৫৫২, 
৫৫৪) ৫৭১, ৫৯৭ ৮৪১৪ ৮৪২ 
অধিকারী-বংশ--৪৪*-২ 
অনস্ত বায়--১*২, ১৪০৪, ১৩৫ 
অবিলখ সরন্ম তী--২৪১-৩, ২৪৫, ৩৮৫, ৮৫৭ 
অভয়! নগর--৪৯২-৩, ৪৯৯ 
অভিরাম কবীন্ত্রশেখর--৫৬৮, ৮০৯ 
অস্বতলাল রাহ। (রায় বাহীছুর)--৮২৩ 
জ্ন। 
আউলিক্না--২ 
আকবর--৭, ১০১ ১২, 
৬৬, ৯৮, ১১৬-৭। ১১৯, ১৬১, ২৪৮-৫৩, ৩৫৬ 
আকবরনামা। (আবুল ফজল )-৫২, ৭, 
২৫৩৫৪ 
আকৃমহলের যুদ্ধ-_৬৮ 
আজম্‌ থা--২৪৬, ২৪৭ 
আনন্দ চন্দ্র চৌধুরী--৬৭৭, ৮২৯ 
আনন্দ নাথ রায়--৫৯৯ 
অশধার মাণিক--৮ৎ, ৮৭ 
আবু তোরাপ --৫৮৪-৬, ₹৮৮ 
আবদুস সালাম--৮৪, 
আবছুল লতীফ--৫৩, ৩৫১, ৩৬৫ 
আবুল হামিদ_-৮৪* 
আরাকাণ-_-১৬৬ 
আড়াই বাকীর ছুর্গ--১৯৯ 


১৩, ১৮০ 5৬, ৫৮) ৬২-৩, 


উউয়ার্ট সাহেব --৬৯০-১ 

ইছাপুর--১৩৭, 

ইজার।--৭*৮ 

ইডেন্‌ (£1০71519 2১5/016)) ৭9৬7৭ 

ইত.নার রায়বংশ -”৬৩৬-৮ 

ইনারেৎ খা--১৬০, ৩৭, ৩৮৫, ৩৮৭৭৯, 
৪৪২৩৪ 


ইবন্‌ বতুত!--৫, 

ইব্রাহিম খা ( চিন্তি)--২৪৮, ৩০৯ 

ইত্তাহিম থ। হার--৯, ১১ 

ইমামবাগ। হগলা )7৫৬, ৫০৯-১০ 

ইস্লাম শাহ-_৮-৯ 

ইস্লাম খ" ( নবাৰ )--৫৩-৪, ৩৫৯, ৩৬৩-৭২, 
৩৮৯) ৩৯৩-৪ 

ইহ তামাম, খা1--৩৬৫ 


উট 


ঈশ। খ। ( কর্তীভু )--২৪, ২৭, ৩৯, ৩৫-৬ 

ঈশাখ। লোহানী--২৫, ২৮, ৩২-৪, ১২৬, 
২৫১, ২৭৫-৬, ২৮৩ 

ঈশ্বরী পট্রনাপনক-_-২৫, ২৮০ 

ঈশ্বরীপুর--১৩০-১, ১৪৪, ২৯১, ৩২৭, ৪৩৯, 
৮৫০ 


ভ্ভ 


উইল ফোর্ড-২৩ 

উৎকলেশ্বর শিব লিঙগ--২৬৩-৫ 

উত্তরপাড়া নিয়োগী বংশ-_৬৬৬ 

উদয় চক্দর--১*৭ 

উদয়াদিত্য-১*২, ১০৫, ২২৩, ২৩৫, ২৯৪, 
৩৭৪, ৩৮০, ৩৮৮০ ৩৯১-২ 

উমেশচন্ত্র বিদ্তারত্ব--৮১*, ৮১৩, ৮৬১ 


2 
গধিবর মুখোপাধ্যায়--৮*৬ 
এ 


একবায়ী ( একজাই )--৮১৮, ৮২৩ 
একোর। ভিবা--২৮৭ 
৩৩ 
ওয়াইজ- ২৩ 
ওসমান খা1--২৪, ২৮, ৩৩-৪, ২৫২, ৩২৫, 
৩৬৯, ৩৮৭) ৩৯৫ 


নির্ঘণ্ট 


ন্চ 

কষ্কণ দীঘি_-২*১ 
কচু রায়--২৭৩, ২৭৫, ৩৩৩-৪। ৩৫২, ৩৫৯ 
কঞ্চিকা-_-১৯৯ 
কতলু খা-১৩, ২৮, ৩২, ৬৫ 
কন্দপ রায় ( চাচড়। )--৪৮১-২ 
কন্দর্প নারায়ণ--২৩, ২৭, ৩৫, ৪১-৪২ 
কপালী জাতি--৮৩৫-৬ 
কবিকম্কণ--'১৯, ২১, ২০৮ 
কবি-সঙ্গীত --৮৬৭ 
কমল খোজ।--১২৭-৮, ২২৩, ৩৪৯, ৩৭৯ 
কমল নারারণ অধিকারী--২৬১ 
কমল নারায়ণ (রাজ )--৬৭*-১ 
কমলপুর ছুর্গ-- ১৯১ 
কমলাকাস্ত ভট্রচার্যয---৩৬* 
করুণাময়ী-১৮৮ 
কলাবিদ্য1--৮৪৩ 
কলিকাতা র দুর্গ--২*৬ 
ককীশ দণ্ত-বংশ--৪১৫ 
কংসনারায়ণ (রজ1)--২৭, ২৯, ৩০ 

এ (বোধথা না--(৬৭৪ 
কাকশাল--১২*-১ 
কামদেব ঠোকুরবর)--৩১১ ; এ (তার্কিক) 

শপ ৩৫ ? 

এ (ত্রহ্মচারী)--৩০৫, ৩৪৫, ৪৯৩-৪ 
কামারখালি--১৫৪ 
কর্জন (লড় )--৮৪৯ 
কার্ড, স্‌--২৯৮, ৩০০ 
কার্ভালো- -১৯৬-৮, ৩৯৯-৩, ৩৯৫-১০১৩১২ 
কালনীর দত্ত--২২২ 
কালাপাহাড়--১১, ১৮, ৫৯, ৩ 


৮৭৩ 


কািকাপুর মঠ--৪৭৫-৭ 
কালিদাস রায়--২২৪, ৩৪৯, ৪*৯-১৫ 
কালীকাস্ত রায়--৬৭৬-৭ 
কালীকিস্কর অধিকারী - ৩৩, 
কালীগঞ্জ (নামের উৎ্পত্তি)--১৮৯ 
কালীধাটের মন্দির--৮২ 
কালীনাথ মুন্সী--৭৯৭ 
কালীপদ বন্ু--১৫১; ৮২৪ 
কালীপ্রসন্ন দাস গুপ্ত--৮১২, ৮৬০ 
কালীপ্রসন্ন (রায়)-_-৭২১-২, 
কালীগ্রাসাদ (রায়)-- ৮২৯-৩* 
কালীশঙ্কর রায়-_-৬১২, ৬৮৯, +১২-৮ ৮৬৪ 
কাশীনাথ দত্ত চৌধুরী--৭৩৩-৬ 
কাঁশীনাথ ( রাজ। সমর সিংহ )--৩৩১ 
কাশীনাথ দীক্ষিত-_-৩২৭, ৮৪৪, ৮৭১ 
কিস্কর সেন-_-২৫, ৩২৯, ৬৩৯-৪০ 
কিন্নর জাতি--* ৮৬৬ 
কিমাৎ খিস্তকার--৮৪৮ 
কিরণ চত্র রায় (রায় বাহাভুর)--৭৩৩ 
কীর্তিনারায়ণ__-৩২৩ 
কুমারকৃফ দত্ত চৌধুরী--৭৩৩ 
কুকী সৈম্ঠ--২২৬, ২৩*, ৩৫১ 
কুশদ্বীপ--৩৩০-৩১ 
কুশলীর মাঠ--৩৯১ 
কৃষ্ণচন্দ্র ( রাজা )--৪০১-২, 

এ ম্ুমদার--৮১২, ৮৫৯ 

এ দাস ( ইস্তাফা-গেলা )---৪৬৮-৯ 
কৃষ্ণদাস গুহ ( বিছ্যাধর রার ) -১*৬ 
কৃষ্ণ প1০-২৫, ২৮৪ 
কৃষ্ণনগর রাজ-বংশ--৪***৩ 


কৃষ্কবল্পভ ( গোম্বামী )--৫৩৭, ৫৭১, ৬১৮ 
৬২১-২ 


৮৭8 যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


কৃষ্ণ রার দত্ত-১১১ 
» রাম সেন--৪৬৯, ৬৪২ 
*» লাল দত্ত--৭১২, ৮২২ 
কৃষ্চানন্দ বিছ্ভাব।চল্পতি--৮*৬, ৮৬, 
কৃ্ণানন্দ মজুমদার ( কবিরাজ )--৯১১৮১৩ 
কেদারনাথ ভারতী--৮*৬ 
কেদার রায় ২৩, ২৭, ৩৫, ৩৭-৮, ২৮৪-৫ 
২৯৫-৯, ৩০১, ৩০৪, ৩২৫, ৩৫৭, ৩৬১, 
৩৪৫ 
কেশব ঘোষ ( রাঁজ। )--৪১৯-১১ 
কফেশবপুর--২৪৭-৮) ৪৫৯, ৭৫৩-৪ 
কেশব ভট্--৩৪৮ 
কেশব ভারতী--২৪২-৩ 
কেশবলাল রায় চৌধুরী--৪ ১৫, ৮২২ 
কৈবর্ত জাতি--৮৩১-২ 
কোদ্লার মঠ--৮৫৭ 
কোশ। নৌক।--২*৯, ৩১৬ 


ঠা 


খগেন্জ্র নাথ মিত্র_-৫+১, ৮৬১ 

খড়রিয়। পরগণা--৬৯*৬-১, ৭৩৩, ৭৩-৬ 

খরাওন ঘাট--৩৮৩ 

খপর পুক্ষরিণী--১৩৭ 

খলসিয়ানী--২৪৩ 

খলিফ(তাবাদ--৩, ২৫৩-৪, ৬৫১, ৭*৩ 

খাগড়। ধাঁ ( কাগরঘাট৷ )--১৬৯, ৩৮৪,৫ 
৩৮ ৭০৮ 

থাজাবাড়িয়া--২২৫ 

থাজাহান আলি--৫৩,৮৩৮ 

খখনপুর---৩৬ 

খান্ভাসন্থলের মলিকগণ--৮৩৫ 


থালান খা দীবি--২৬৬ 

খুলনা নয়াবাদের থান। ৬৮৭, নিমক- 
চৌকি ৬৮৭, মহকুম। ৬৯৪, জেলা-- 
৬৯৫, সদর ষ্টেশন ৩৯৭-৮, হাট ৬৯৯, 
খুলনেশ্বরী ও লহনেশ্বরী ৬৯৭ 

খেলারাম (সুখোপাধ্যায় )--৭৪৩ 

খেলারাম ( দাতা )--€৭৫ 

খোড়গাছি--৮৭, ২৩১ ৩২৭ 


লা 


গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ-_-৬*৫ 

গঙ্গাজল ( অস্ত্র )--২৭, 

গঙ্গানন্দপুর--৬৭৪ 

গঙ্গা মূ্তি_-১৩৫ 

গঞ্জেলিস্‌--১৮*, ৪৪৬-৮ 

গড়ের হাট---১৯*-১ 

গণপতি নরেন্দ্র--৩৪৯, ৩৫২ 

গাজীথণ-- ৩৯, গাজীর গীত--৮৬৬ 

গাঁদিগুম1--১৯১ 

গিরীক্্রনাথ রায় (রাজ1)--৪৩৮ 

গীর্জা-(বঙ্গের প্রথম) - ১৩৭, ১৫৯, ২১৬, 
২৯৩-৫, ৩৬৯ 

গুণানন্দ-_-১৩, ৫৬, ৬৩ 

গুপ্তজয়-_-৩১৩ 

গুয়াতলীব মিত্র --৭১২, ৮২*-১ 

গুড় ও চিনির ব্যবসায়--৭8৭-৫৮, প্রস্তুত 
প্রণালী--৭৫*-৫১, 

গোকুল ধোফাঙল--৬৪২ 

গোপাল ঘোষ---১০৪ 

গোপালদাস বন্ু--১০৪-৫ 

গোপালপুর--৮২, ২৫৫-৮ 


নির্ঘণ্ট ৮৭৫ 


গোপীমোহন ঠাকুর--২৫৮ 

গোবরডাঙ্গ। জমিদ।রী-_-৭3২-৩ 

গোবিন্দদাস--৭৮, ১৬-১** 

গোবিন্দদেব-৮২, ১৮, ২৫৩, ২৫৪৫-৬৪, 
৩৪২, 

গোবিন্দ রাঁয়--১৮, ১২৩, ২৫৩, ২৬৭, 
২৬৯, ২৭২ 

গোয়াস্‌ মহর--৩৬৭ 

গৌঁনাই গৌরাচ'দ-_৫৩৫, ৫৩৭, ৫৭৭-৮ 

গৌঁড়--৬, ৬৭, ৬১; গোঁড়বঙ্গের রাস্তা. 
৩৩৮ 


গ্রাপ্ট--৭**-১, ৭৭৭ 


ষ্ 


ঘুরাৰ (রণতরী )--২*১-১২, ৩৭৬ 
ঘোঁষধছুহিত1--৬৩৭-৮ 
যঘোষবংশ--৮ ১৮শহ* 


[৮ 


চকন্্ী--২*৩-৫, ২৬৮; ৩২৯ 
চট্টগ্রাম--১৭১, ২৮৭ 
চণ্ডতভৈরৰ-_-১৩৩.৪, ১৩৩, ৮৫১ 
চণ্তীচরণ ঘোষ-_-৪১৩, ৮১৯ 
চণ্ডীবর বহু--৭৩৮-৪* 
চপ্তীপুর--১৫*-১, ২৩১ 
চণ্তীদান গুহ ( জগদানন্দ ) ১*৬, ১২৩ 
চতুর ভদ্র--৭৩৮-৪* 

চন্দনী মহণ--৮*৮, ৮১* 

চন্দ্র দর্ত--৭১১ 
চাঁচড়।-বংশ--২৫, ৪৭৭-৫*২ 
টদ খা মছন্দরী--৩৪ 


চাদ রায় (চঙ্গশেথর )--১১১, ১২৩, ২৫৭ 
২৭৫, ১২৯-৩১, দীঘি-১৫৬ 

চাদরায় (ঢাক1)--২৩, ২৭ 

চারঘাট--৩১১-৩ 

চারুচন্্র খোষ (জজ.)--৮২* 

চারুচন্দ যুখোপাধ্যায়--৩৪৫, ৮৩২ 

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত---৭০*-*৩ 

চিরগ্রীব সেন--৯৩ 

চিংড়াখালি-__-৬৪৩, ৬৪৮ 

চোলেট সাহেব (স্ত।লেট)--৬১৯ 

চৌবেড়িয়--৩৩১, ৮২১ 

চ্যাঙিকান--২৩, ২৫, ২৭, ৬৪, ১88, 
২৮৭-৮, ২৯৩, ৩০৪-৬ 


ভা 


জগৎ রায়--৪*১ 

ভগৎসহায় দত্ত---১১৪, ২২২, ২৩৩ 

জগৎ মিংহ-- ২৪১, ৩২৫, ৩৩৪, ৩৫৭ 

জগদিন্দ্রনাথ (মহা রাঁজ)--৩৬১৪, ৩১৭-৮ 

জগদ্দল---১৯৪, ৩৩ 

জগছ্বন্ধু ভদ্র ১৭, ১৯ 

জঙ্গ-_২১২ জঙ্গল বাধাল--৪১৪, ৮২৯ 

জটার দেউল--২*১ 

জমাল খা--২২৩-৪ ২৫২, ২৫৪-৫, ৩৭৪ 
৩৮১) ৩৮৭ 

জয়রাম রার-_ ১৫২, জয়রাঁম হাতি--২*১ 

জয় সিংহ--৩৫ 

জয়ানন্দ--৩৩৬২ 

জর্দা্ী বন্কুক-_-২২৩ 

জালিঞ্জ।, জালিক। ব! জল্বা_-২১%-২: ৩*৩ 


৩৬৫ 


৮৭৬ 


জানকীবলপভ ( বসস্তরাঁয় )--:৫৭, ৫৯, ৬*, 
৬২, ১৯৬ 

জানকীবল্লভ ভট্টা চার্ধ্য--৬৫৮ 
এ মভুমদীর--১১, ১২২, ৩৩০, ৫৬২ 
৬৩৫৫-৩ 

জাহাঙ্গীর কুলি খা ৩৬৩, 

জাহাজ ঘাঁটা--২১৪-৬, ৮৪৭ 

জ্ঞানদ। কণ্ঠ রায়--২৪৭ 

জ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরী--৮২৩ 

জিতামিত্র নাগ (কবিশ্চন্দ্র)--১০৫ 


কা 
ঝিনাইদহ ( মহকুমা স্থাপন)-৬১৯৫ 


টি 


টে মস্জিদ--১৫৮, ৩৩৫, ৮৫৯ 
টোডর মল্ল-৬৩, ৭৪-৫, ৭৮, ১১৩৬, ১২১, 
২৪৬, ৩২৩ 
টযাভারিস্--১৩১৯ 
ঠাঁকুরবর ( কামদে ব)--৩১১-৩ 
জ্ভ 


ডামরেলী--৮২-৩, ৯২৫, ১৫৩, ৮৫৩ 

ডিঙ্গ।-_২*৮-১, ২১৮; ডিঙ্গি--২১১ 

ডিম ডিম্‌ সরম্বতী--২৪১, ২৪৪-৫ 

ডিয়াঙ্গ!--১৭২, ১৭৮, ২৮৭-১, ২১১, ৩৯০ 

ডু-জারিক__২২, ২৮৭, ২৮১, ২৯৭, ৩০৪-৫ 
৩৯৭, ৩১৯ 

ডুড্‌লী (ফ্রেডারিক্‌ )--২১৪, ২১৬, ২২৫, 
৩ 


ভোলার কম ।-”১২*, ৩৫৭ 
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চে 
ঢালীসৈম্ত--২২৮-৯ 


শু 
তর্কপঞ্চানন -৮৩-৭, ১৩২, ২৪১ 
তাজ খ1--৮, ১০ 
তারকনাথ গশ্ঠে।পাধ্যায়--৮০৬, ৮৬৯ 
তারপুর (তাহিরপুর ) চিনির কারবার 

৭৫০ 

তারাদেবী--৫৪ ৮তারালি--১১* 
তারানাথ তর্কবাচস্পতি--৪ **, ৮৬ 
তারিখ.-বাঙ্গালা--৫৮৪, ৫১৭ 
তালীশের গ্রস্থ--১৭৩ 
তালুক--৭৪৩৬-৭ 
তুলার বাণিজ্য-_৭৪৫-৯ 
তেতুলিয়া--৮৪*-১, ৮৫৯ 
তেরকাটি--১৪৪, ১৪১-৫* 


এ 


দম্দম]_-১৫৩, ১৯১ 

দয়ারাম রায়--৫৯*-৩, ৫৯৫-৮ 
দশমহাবিদ্যা--$৯৬-৯, ৮৫৪ 
দামোদর (কব )--৯৭ 


- দাযুদ শাহ--১৩-৬, ১৮ ৫৯, ৬১২, 


পরাজয় ও পলায়ন--৩৫-৬, তাণ্ডায় 
আগমন ৬৭, আক্ৃমহলের যুদ্ধ ও মৃতু 
--৬৮৪ ৭৪$ ১৬২ 
দ্বারকানাথ সেন (মহামহোপাধ্যায়)-৫৩৯ 
দ্বারির জাঙ্গীল--১৮৮ 
দিখিজয়-প্রকাশ-_-২৪৭ 
দিখলিয়।--৫৮৭, ৮২*. 
দীঘির (িল--১৫৬ 


দীননীথ সিংহ--৭৯, ৭৯২, ৮২৩ 

দীনবন্ধু মিত্র (রাঁয় বাহাছুর )--৩৩১ 
ন৮৪-৬, ৮২১, ৮৫১ 

ছধ,লি (ডক )- ২১৬-৭ 

দুর্গাপ্রসাদ রাঁয়--৭২৯-৩* 

ছুর্গাচরণ লাহ1 (মহারাজ )--৭৯৯ 

ছুগেশ-নন্দিনী--৩৩, ৭৯৭ 

ছুর্জন সিংহ--৩২৫, ৩৫৬ 

দেবনাথ রায় চৌধুরী (সাতক্ষীরা )-_ 
৭২৪ 

দেবিদাস বহ--১*৫ 

দেবীবালার--৭৩৫ 

দেবেন্দ্র চন্্র ঘোষ (রায় বাহাদুর )--৮২০ 

দৌলতপুর কলেজ-_২৬৭, ৮*৬, ৮৩৫ 


শব 
ধন্য গীতা ম্বর--৬৩৩, ৬৬৭ 
ধমখাট-_-১২৫-৩৬, ১২৯১ ১৪৪১ ১১৮৬-৭, 
২৩৫ £ এ নদী ১৪৫ 
ধূলগ্রাম--৪৯২, ৫০০-০ ৬ 
ধূলিয়ান বেগ--২২৫ 


ন্ন 


নওয়াপাড়া--৬৭৫-৮ 

নকীপুর--১৪৫৩৪৮ 

নড়াহল ( মহকুমা )-_-৬৯৫-৬, জমিদার- 
বংশ ৭১*-২১ 

নদীয়ার আদর্শ-_৪০৩ 

নবরঙ্গ কুল--৮১৮ 

নবশাথ--৮২৫-৬ 

ন'র মোহানা-২০২ 

নরোত্তম ঠাকুর--৫৮ 


নির্ঘণ্ট ৮৭৭ 


নয়াবাদ--৩৬১৭, ৭৯২ 

নলিনীনাথ রায় (31,1.. ০, )...৭২২ 

নলিনীকাস্ত রায় চৌধুরী (রায় সা্থেব ) 
--৬৮১, ৬৮২ 

নসরৎ শাহ-_৩, ৬, নসিব খশা-২৫২ 

নাটোর রাজবংশ--৬*৮-১৪ 

নারায়ণ চন্দ্র চট্োপাধ্যায়--৪৯৭-৯ 

নারায়ণ ভট্ট--৯১ 

নিকুগ্রাবিহারী রায় (রায় সাহেব )--৬৫৪ 

নিখিল নাথ রায়--৫৩, ৯) ১৪৩, ১৪৩, 

২৪৮ ২১৩৬, ২৯৯, ৩২৪) ৩৩৭, ৩৫৮) ৪৩৮৪ 
৫৫ 

নিশানাথ ঠাকুর--৫০২। ৭১১ 

নীলাম্বর ( রাক্তা)-_-২৮, ৩২ 

নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়--৮*৬ 

নীলের ব্যবসায়...প্রাচীনত্ব ৭৫৮, প্রথম 
নীলকর ৭৫৯-৩*, কুঠি ও কান্সরণ 
৭৬৩-৩৬, চাষ ও প্রস্তুত প্রণালী ৭৬৭- 
৭১, বিদ্রোহ--৭৭৪-৭৯ 


গ্শ 


পঞ্চন।থ কমিটি_-৭২৪ 

পরবাজপুর--৮০, ৮১, ৫৫৩, ৩৪৬, ৮৫৮ 

পরমানন্দ কাটি_-২৫৮, ৩৩৯, ৬৫০, ৮৫৪ 

পরমানন্দ বহু--৫৫, ১০৪ 

পরমানন্দ রায় (ভবানী-পরমানন্দ )--৮৯, 
১০১, ১০৬, ৩৩০, ৬৪৯৫১ 

পরমানন্দরায় ( রাজা )-৬৩৬-৮ 

পরমেশ্বর ( কবীন্জ )--৪ 

পরেশনাথ (রাজ1)--১০৭, ৮২০ 

পট গীজ--১৬৭-৮৫, ৩৩৬-৭ 


৮৭৮ 


পলোয়ীর নৌকা --২১*, গপশ তা -২১* 
পাইমেপ্টা-_-২২, ৩৫, ২৮৬, ২৮৭ 

পাগল) কাঁনীই--৮৩৬৯-৭, 

পচ পীর--২১ 

পঁচালী--৮৬১-২ 

পাটনী জাতি--৮৩২-৩৩ 

পাঁটুয়া, পাতিল নৌকা-২১২-৩, পাঁনসী 

--২১১-২ 

পাহাড় খা_-২৫২ 

পিগ্নারা-_-২*৯-১*, ৩৭৭ 

পিলজঙ্গের বহচৌধুরি-_-৭২৮-৯ 

পীর পন্নগঞ্থর--২, পীরাল্য। গ্রাম_-৪ 
পুটিয়।-_-৩২ 

পুরুষোত্তম দত্ত--৭১১ 

পুর্ণচন্র দে ( উদ্ভট সাগর )--২৪২ 
পৃথীরাজ--১১৯ 

পেডে--২২৫, ২৩০ পোদ--২১*, ৮৩৩, 

৮৩৪ 

প্রতাপকাটি--২৪৫ 

প্রতাপচন্দ্র ঘোষ--১৮৮ 

প্রতাপ নগর--১৯১, ১৯৩ 

প্রতাপ নারার়ণ---৩২৩ 

গ্রতাপপুর--১৩৭, ৩৩১ 

প্রতাপ সিংহ--১১৮-৯ প্রতাপসিংহ দত্ত-_ 


২২৫, ৩৪৯ 


গ্রতাপাদিত্য_-২৩, ২৬-৭, ৩৫, ৪৩-৪, 
ইতিহাসের উপার্দান--৪৫-৫৫ প্রতাপ- 
ময়তা ৪৮, মুদ্রা,-৫১, ৫২ জঙ্মাব্ম-- 
ভণিতাধুক্ত পদ--১*০ 
ংশ।বলী-+১০২, পুর্ববনাম গোপা 


নাথ--১*৭ পুত্রগণ--১*৭, বংশ- 


৬৪, ৬১১ 


| 


যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


লতিকা--১০৮-৯, বাল্যজীবন ১১* 
১৩৬, মৃগয়।-_ ১১৩-৪, বিবাহ--১১১ 
১১৫, আগ্রীগমন--১১৬, সমহ্তা-পুরণ 
প্রত্যাগমন_-১২২, নৃতন 
রাজধানী--১২৫-৬,প্রথম রাজ্যাভিষেক 
১২৬, দীক্ষাঁ_১৩২, পশ্চিম বাহিনী 
কালী--১৩৮-৪, যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইবার 
কারণ-_ ১৬২-৫, ছুর্গ-সংস্থান--১৮৬ 
নৌবাহিনী --২০৭-১৮, লোক 
নির্বাচন--২১৮-২৬,সৈম্য-গঠন--২২৬- 
রাজত্ব - ২৩৪-৪৫, দয়াদাক্ষিণ্য 


--১১৭, 


২০৬, 


২৩৪, 
--২৩৬-৪*, কল্পতরু--২৩৯, ৩৩১, 
উড়িস্তাভিযান--২৫*-১, জগন্নাথ দশন 
--২৪৫৩, বসন্ত রায়ের হতযা--২৬৯-৭* 
হিজলীর যুদ্ধ-__২৭৭-৮*, কন্র্পের 
সাহায্য-_- ২৮২, কাভালে।-৩০৫, 
বিন্দুমতী বা বিমলার বিবাহ--৩১৩- 
৩২২, স্বাধীনতা ঘোষণ! ও অভিষেক__ 
৩২৬, মুদ্রা প্রচলন--৩২৬-৮, চতুর্দশ 
পরগণ। দখল--৩২৯-৩*, মানসিংহের 
সঙ্গে যুদ্ধ ও সন্ধি--৩৪৬-৬২,স্ত্রীলোকের 
অবমানন।--৩৫৪, যশোরেশ্বরীর অন্ত- 
ঘান--৩৫৫, ইসলাম খার সঙ্গে সন্ধি 
ঢাকায় গমন--৩৮৮, 
ইসলাম খার হস্তে বন্দী--৩৮১ 
কারাগারে_-৩৯৩, কাশীতে মৃত্যু 
৩৯৪, চরিত্র--৩৯৫-৭, সময়ের নির্ঘণ্ট 


--৩৯৮-৯। 


--৩৬৮-৯, 


প্রফুল্ল চন্দ্র রায় (হর )--৬৫৪, ৬৮১-৩ 


৮২১, ৮৬৩ 


প্রফুল চন্দ্র মিত্র (৮17. ০,৮৮১ 


প্রমথভূষণ দেব রায় (রাজা )--8৭৩ 
প্রাণনাথ রায় চোধুরী--৭২৪-৫ 


হত 

ফকনার (পি, লিও )--২৯২, ২৯৪, ৩৭৭ 
ফজল গাজী--২৩-২৭ 
ফাণিভৃষণ বহথৃ-_-২৬৪ 
ফণিভূষণ তকবাগীশ--৮*৬, ৮৬, 
ফতেহাবাদ--২৯৮ 
ফন্সেকা--২২, ২৮৬, ২৮৯-৯* 
ফার্ণাণ্ডেজ-_২২, ২৮৬-৮, ৩০৯ 
ফিরঙ্গ ব্যা ধি-.. ১৮৪ 
ফিরিঙ্গি-_-১৬৫, 

ফশাড়ি--১৭৯, 


১৭৩, ১৭৭-৮) ১৮৫ 


২৮১- দোয়ানিয়া- 
১৭৯; ১৯৮ 


০২ 

বকৃচর--৮২৯, ৮৪৫ 
বক্স আলি খা1--৫৯* 
বহ্ধিম চত্দ্র--৩৩, ৫১৩-৪, ৫৩৭১ ৫৮৬-৭, 

৫৮৯, ৫৯৬, ৭৮৫-৬, ৭৯৬-৮, ৮৩৩ 
বস্কবিহারী মলিক--৮২১ 
বঙ্গাধিপ-পরাজয়--১৮৮, 
বনগ্রাম রাজবংশ--৬৪৪-৬ 
বনপুর বা বাঁণপুর--২৫১ 
বন্বেটে--১৭০ 


৩৪৯৬ 
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২৭৩, 


বলবস্ত--২৭৬ 
বলরাঙ্ দ(স--৬**, ৬৩৯-১ 

বলিয্লা-নৌকা -২০৯-৩০, ৩৭৭ 
বলতাচাধা-২৫৭, ২৫৯ 

ৰসস্তপুর--*৭২, ১৪৯-৭, ৩৫৩ 
বহারিস্তান--৫৪, ১৯৩, ১৫৮, ১৬০, ১৯৫, 


২০৯, ২১৯, ২২৪, ২৫৪। ৩*৮-৯, ৩৫ 


নির্ঘণ্ট 





৮৭৯ 


৩৩৬৫১ ৩৭০, ৩৮৯-৯৪ 
বহুবেগম--৭০৩, বংশীপুর--৮*, বাউয়েজ, 
ৰ _--২২, ২৮৬, ৩০৯ 
বক্ড়া--১৫৩ 
বকুল! সমাজ-- ৫৫, ৮৮ 
বাঁকর খা--২৫১ 
বাগেরহাট- ২৫৪, ৬৯৪-৫, ৮২৭) ৮৫৩ 
ৰাঙ্গালপাড়া_*৯২, ১৫০, বাঙ্গাল৷ মন্দির 

--৮৫০, ৮৫৪-৫ 
বাঘুটিয়-_-৪১৩, ৮১৯. ৮৫৩ 
বাছাড়ী--২১১ ২ 
বাবর-_৪, ১৮ বাবুই মান্বরী--২৫ ১-২ 
বায়াজিৎ--১৪, ১৫, ৫৯ বায়াজিৎ হাজারী 

২২২ 

বার ওমরার কব্র--১৫৯, বার ছুয়ারী-_ 


১৫৭ 


বার বাজার--৬৬৮-৯, ৮৪৩ 

বার ভূঞ্া--১৬-৪৪ 

বারভাটি বাঙ্গাল।-_২* 

বারোয়ারী-২১, বারুইখালি--৭৯৫-৭ 

বাণিয়ার--১৭৫ বারাকপুর-__-১৫৩, ৩৪৬ 

বালাম নৌকা--২১১ ২ 

বালী সমাজ--৮১৭-৯, বালীর দত্ত--৭১, 
শ৪১) ৮ 

বাস্ত-বিদ্যা--৮৪৪ 


বিক্রমাদ্িত্য--১৫% ৬০, ৬২, ৩৫-৬, ৬৮, 
৭৩-৭৫,২৫১ রাজত্ব ৭৫-৭৬, বংশাবলী। 
১৭৬৩, রাজ্য বিভাগ--১২৪, মৃত্যু ও 
শ্রান্ধ--১২৩৬, চরিত্র ১৪২-৩ 

বিজয় কৃ্ণ মিত্র ( চেয়ার ম্যান )--৮২১ 

বিজয়রত্ব সেন (মহামহোপাধ্যার় ১--৮৯ 


৮৮৩ 


বিজয়াদিত্য--১০৬, ১০৯, ৪২৫, ৬৩৮ 
বিজগ্নরাম ভঞ্জচে ধুরী--২২৬, ৪১৬-৮, ৭৩৪ 


বিদ্যাধর রায়--৭২৬-৭ 

বিধান চত্দ্র রায় ( ডাক্তার )--৮১৬ 

বিধুভৃষণ বন্গ-_-৮৬৯ 

বিন্দুমতী (বিমলাঁ )--১০৫, ৩১৩, ৩২১- 
৩২২ 


বিবির আস্তান1-_-১৫৯ 

বিভারিজ (হেন্রী)--১৪৩-৪, ২৮৭-৯, ২৯৩ 
৩০৮১ ৩১০, ৩২০-১ 

বিভাগদি--৪১২, ৪১৪, ৮২০, ৮২২ 

বিরাজমোহন মজুমদার-_-৮ ১৭ 


বিশ্বষেশ্বর শিরোমণি-৮৬২ 
বিষুচরণদত্ত (রায় বাহাছুর)-২২২ 
বিষুদাস হাজরা--৪৬১-৩, ৮০৬ 
বিষুরাম চক্রবর্তাী--৭২৩-৫ 

বীরেন্দ্র নাথ বন্ু-__২৪ 

বীরেন্্রকুমার বহু (1. 0, 5. )--৮১* 
বীরেশ্বর পণাড়ে-:৩৬২, ৮*৭, ৮৬০ 
বুরুজখান।--১৫৪, ২৩১ 

বুড়ন ছর্গ--১৯৬, ৩৪৫-৬, ৩৮১; ৩৮৩,৩৮৩ 
বুড়ন পরগণা-৮*২ 

বৈদকাশী--৮২, ১৯১, ২৩৩, ২৬৩-৩ 
বেলফুলিয়। পরগণ।-_৭৩৭-৪২ 

বৈকু্ ৪৬৬, ৫৮১ 

বৈদিক সমাজ--৮*২-৩ 

বে।ধখা না-+৬৭০, ৬৭২, ৮৪৫ 
বোধখানা চৌধুরী-বংশ--৬৩২-৮৩ 
ব]াগ্ডেল--২৮৮, ২৯৩-৪, ৩০৩ 

ব্রজলাল শান্ধী (মহামহাধ্যাপক)--৮০৩ 
ব্রহ্গাগুগিরি--৪৬৫, ৪৭৪-? 


যশোহর-খুল্নার ইতিহ।স 


ব্রড লি-বাট--২৬২ 
ব্লকম্যান--২৩ 
স্৬ 

ভট্টপল্লী--৯১ 
ভবানন্দ--১৩, ৫৬, ৫৯, ৬৩, ৬৫, ১০৩ 
ভবানন্দ মজুমদার--২২:) ৩৩৬-৪৩), ৩৩২, : 

৩৭১-২১ ৪০*-২ 
ভবাশীদাস রায়--৮৯, 
ভবানীদেবাঁ--১*৩, ৩৩০১ ৬৫০-১ 
(রাণী) ভবানী--৩০৯-১১, ৬১৩-৪ 
ভবেত্চজ্ঘ (1.1-,0.)--৭২২, ৭৩৩ 
ভবেশ্বর রায়--২৫, ২৪৭, 8৭৮-৯ 
ভরত ভায়না--৮৪৭, ৮৭১ 
ভারতচন্দ্র--৩৩৩, ৩৩৭, ৩৪৯, ৪০৩ 
ভাঙ্কয্য--৮৪৩ 
ভূবনেখর চক্রবত্তী-৮৪-৫, ১৮৭ 
ভুলুয়। (ৰা বা)"' ৫৩৩ 
ভূপতি রায়--১৩-৪ 


ভূষণা-'.৫২৪, ৫৩৪, ৫৮৩। ৫৮৬-৮, ৫৯৪-৫ 


ভব 
মগ--১৬৫-৮৫, মগেব মু্'ক--১৭৯, 
মগপলী--১৮৪ 
মগোপরীবাদ--১৮৩, মগ.জায়গীর-_৫২৭ 
মির রাজবংশ--৬৪৬-৮ 
মণির টাট্‌ ছুর্গ ২০১ 
মদনমল্ল--২২৪, ৩৪৯ মদনমোহন সেন 
২৬, ৩২৯ 
মদনমোহন তরকালস্কর--৬৭৫-৬ 
মধুহ্দন দত্ত ( মাইকেল )-+-৭৮৫-৩, ৮২২, 
৮৫১, ৮৬২ 
মধুস্দন কিননর (কা'ন)--৮৩৩। ৮৬২ 


মধুহ্‌সন বন্ধ (মীর বহর)--২২৩ 

মযুহ্দন আগমবাগীশ--৮৬ 

মধাকূল-__-৭8৭-৮ 

মন্ন'জান-- ৫৩-৬ 

মনোমোহন পাঁড়ে-_৮*৭ 

মনোহর রায়-__-৪৮৩-৮, ৫৫৯-৬৯, ৫৭৫ 

মরেলগঞ্র--৭৯৪-৫, মরেল সাহেব--৭*৮, 
8৯৩-৯ 

মহতাপ চাদ রায়-_-৩৪১, ৩৪৪, ৪৮*-১ 

মহল্মদ্‌ মহসীন--৪৯১, ৫*৩-৯ মহসীন ফও 
৫৪৮-৯ 

মহম্মদপুর-_৫৪১-৫২ মহম্মদ(বাদ--৩ 

মহলগিরি নৌকা--২৭৯, ২১১ 

মহীসিংহ--৩২৫ 

মহেন্রনাখ ওদেদার (রাঁয় বাহাদুব)-_৪৩০, 
৪৩১ 

মহেশ্রনাথ করণ--৮৩৩ 

মহেন্্রনাথ সরকার (০. 7. 10.) ৮২৭ 

মহেশপুর--৮৩২, মহেশ্বরপাশ। জোড় 
বাঙ্গালা--৮৫৫ 

মাচোয়। নৌকা__২১, 

মাটোস্‌ (ম্যানোয়েল ডি )-_ ২৯৭, ২৯৯ 

মাতল। ছুর্গ_-১৯৮ 

মানকুমারী বহ্থ--৮৫৯ 

মানরাজগিরি-_২৯৮, ৩৯৯, ৩০৪ 

মানসিংহ-_-৩৩, ৩৮, ৫৪, ২৪৯, ২৫*-৩, 
৩০৪, ৩২৪-৫, ৩৩৪, ৩৪৭, ৩৫৬-৩৫৭, 
৮*৭ 

মানোয়েল সাহেব--১৪৮ 

মামুদপুর--৩৫৩ 

মাহীউদ্দীন-_২২৫ 


ির্ঘণট ৮৮১ 


মার্কোপোলো--৫* 

মালিকান1--৩৫৩ 

মীর্জ। সহন্--১৬*, ৩৬৫, ৩৭১, ৩৭৫. ৩৭৮, 
৩৮১, ৩৮৩-৪ ৩৮৬-৮, ৩৯৪ 

মুকুটমণি_-১*৪, 

মুকুন্দরাম--২৩, ২৯, ৩৯-৪১, ১২৬, ৩২৫, 
৬৩২, ৬৩৬ 

মুকুন্দরাম সরদ্ধতী-_-২৪৩ 

ম্কুন্দপুর_-৭৩, ৮*, ১*২-৩, ৩৫৩ 

মুড়লী-_-৪৮২, ৪৯৩, ৫*৮, ৫১০, ৬৮৬-৭, 
৩৮৯, ৩৯৬, 

মুণ্ডারায়--₹৮, ৩*২, ৩৩৩ 

মুনিরাম রাযর়--৫২৪* ৫২৮, ৫৭৬, ৫৮৫, 
৬২৩০৮ 

মুনেম খ1--১২। ৬২০ ৬৬-৭ 

মুয়াজিম বেগ--২২৩, ২২৫ 

মুশিদকুলি খা_৫৭১-৮২, ৭২৬ 

মুলগ্রাম__২৪৮ 

মুসলমান সমাজ--৮৩৭-৪২ 

মুসা খা-_২৪ 

মেনাহাতী ( রামক্ধপ ঘোষ )--৫২৮-৯, 
৫৯২-৫, ৩২৩ 8 

মোল্লাহাটি--৭৬০, ৭৭৫-৯, 4৮৫ 

মৌতলা-__২১৬, ৮৫৮ 

মৌভাগের দত্তচৌধুরী-_-৭৪১-২ 

মোক্ষদাচরণ ভষ্টাচার্যা--৪২৩ 


যর 
যজ্ঞেশ্বর রায়-__২২৬, ২৩৯, ২৫৭, 8৮৪ 
যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী (রায়)_৯*, ২৬*, ৪১৭ 
যতীন্তরমোহস রায় (রাঁজ।;-_-২৬১-২। ২৬৪, 
৪৩৫ 


৮৮৭ 


ষ্ছুনাথ বিশ্বাস (রায় সাছেব)---৮২৭ 

বছুনাথ ভট্ট চার্য্য--৫১৪, ৫১৫, ৫ ১৭, ৫২৫। 
৫৬১, ৫৩৮-৯) ৫88, ৫৪৬, ৫৬১, ৫৮৬, 
৫৯২-৩, ৫৯৯, ৬০০ 

যছুনাথ মজুমদার (দেওয়ান)--৫৩৯, ৫৬৭, 
৬২৮-৯ 

যছনাথ মজুমদার (রায় বাহাছবর)--৬১৭, 
৬৮৮-৯) ৮২৬, ৮৬০ 

য্ুনাথ সরকার (অধ্যাপক)--৫৩, ১৬, 
১৭৬, ২০৯, ২৮৭, ২৯১ ৩৭৩, ৩৬৩, 
৩৭৩, ৩৮৯, ৩৯৫, ৪৪৭ 

ঘশোর-_৬, রাজা প্রতিষ্ঠা--৬৮-৯, 
প্রাচীনত্ব ৭*-৭১, 'যশোহর' নাম ৭১, 
৮০, যশোহর-সমাজ ৮২, ৮৮-৯৬ ৪ ৩৭ 
৮**, ৮১৫ পীঠস্থান ১৩০, রাজবংশ 
৪২৪, ছুর্গ__১৮৬ ঘশোহ্র সহর--৮৪৬ 

৬যশোরেশ বী--১২৭-১৪২, ৩৫৮-৬১ 

যশোহরজিৎ--২৭৩ 

যামিনীভূষণ রায় কেবিরাগ)--৩৫৯, ৬৬ ১ 

হানপান্র, যান্ক--২*৯ 

যোগিজাতি--৮৩*-১ 

যোগীন্ত্রনাথ বসু --৩৯৬ 

যোগীল্রনাথ সমাদ্দ র--.৮২৭+ ৮৬১ 

যোগেন্্কুমার মিংহ--৭৯২, ৮২৩ 


নন 
রঘু--২*৬, ২৩০, ৩৪৯, ৪১৮-২১, ৮১৪ 
রঘুনন্দন--৫৭১, ৬*৮-১০ 
রঘুনাথ সিদ্ধাত্তবাগীশ--৪* 
রা ব। রুডা--২০১, ২২৩, ২২৫? ২৩, 
রণবীর খা।--৩৪৫ রত্বেশবর--২২৬, ২৩৮ 
রমা কাস্ত রায়--৪৩১-২ 


ধশোহর-খুলুনার ইতিহাস 


রমেশচন্জ্র রায় (রাঁজ1)--২৬৪, ৪৩৫ 

রহিমুল]1--৭৯৫ ৭ 

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়--৮০৭, ৮৬১ 

রাখবরায় ( কচু রায় )--১১১, ১২৩, ৩৫৭, 
৪২৭-৮ 

রাঘব সিদ্ধাস্তবাগীশ-- ১৩৭, ৩৩১, ৩৪৫, 
৮৬৬ 

রাজবল্পভ রায়--১*৫, রাজারান রা 
৪৩১-২ 

রাঁজারাম সরকার” ৪৫৫ ৬ 

রাজেজ্্রনাথ রায় (রাজা) -৩২৭ 

রাজেন্রনাথ বিস্তাভৃষণ--৮*৬ ৮৬* 

বাড়লি-_-৬৭৯, ৬৮০) ৩৮৩, 

রাণীয়ান বৃত্তি- ৩৪* ১ 

রাধাকান্ত দেব (রাজ। হ্যর)--৬৩৭-৮ 

রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যার-_-২৮, ২৯৯ 

রামকান্ত কবিকহার--৫২২-৩, ৮১২ 

রামকাস্ত (রাজ) --৫১৯, ৬১০, 

রামকুঞ্--( সাতৈর )-২৭, ৩১ 

রামকৃক (মহারাঁজ)--৩১১'৪ 

রাম গোস্বামী--১১০, 

রামচন্ব--(রাজ।--২৫৩ 

রামচন্দ্র ( বাকৃল। )--৩*, ১১৫, ২৮৩৭৪, 
২৮৯, ৩৪৩-৪, ৩০৮,৩১৩১০১৫-৭১৩১৯- 
২১, ৩২৫, ৩৭৯, ৩৮২, ৪৪৬-৭ 

রামজীবনপুর--২৫৮-৯ 

রামদান স্বামী--৩১৬, 
গজদানী--৫১৬, ৬*৬ 


রামদাস থা 


রামনগর ঘোষচৌধুরী--৭৩০-১ 
রামপাল--৫৬১-৩ 
র।মভদ্র রায় ( দেওয়ান)--৯৫, ৪৩৩ ৪৩৭ 


রামভদ্র ভষ্টাচার্য্য-_-৯১, ১৯৫ 

রামমোহন মল--৩১৪ 

রামরতন রায়_-৭১২-৩, ৭১৮-২১, ৮৬৪ 
বামরাম বন্--৫৩, ৬৪) ২৪৮, ২৭৫, ২৮৫, 


৩৫৩, ৩৫৮, ৩৭৩ 


রাম সাগর--৫৫০-১ 

রামাই ঢুঙ্গি__৩১৫) ৩১৭ 

রামাশ্ঠ।ম1--৫৩১, ৫৩৬ 

রায়গড় হুর্গ_-১৮৭-১, ২৬১, ২৭৩ 

রায়দীঘি--১৮৭-১, ২১ 

রায়নগর মঠ-_-৬৩৭, ৮৫৬-৭ 

রায়পাশা--৮২৩ 

রায়পুর--২৫৯, রায়মঙ্গল--২*২ 

রায়েরকাটি--২৪৪-৫, রাজবংশ-_-৬৩১-৪৩ 

রাসবিহারী বন্থু--৮২, 

রক্সিণীকান্ত মিত্র (দেওয়ান)--৪১৩, ৮২১ 

রুদাঘরার হালদার--৮২২ 

রদ্রনারায়ণ (রাঁজ1)--৩২ৎ 

রূপরাম বহ--২২২১, ২৭৪-১, ৩৩৩, ৩৩৬ 

রেণী সাহেব--৬১৮-৯,৭২৭,৭৩২-৩,৭১*-৩ 

রোহিণীকুমার সেন--২৮২, ৩১৩, ৩১৯, 
৫৭১ 


তল 


লগ পুরের চৌধুরী--৬১৭, ৭২৬-৮ 

ল্মণ ঘে।ষ-_৩৩*, লগ্মণচন্দ্র রায়--১৫২, 
৭২৫ 

লক্ষণ মাণিক্য--২৩, ২৭, ৪২, ৩০৮, ৩২০, 
৩২১ | 

লক্গমীকান্ত গঞ্জোপাধ্যায় (দেওয়ান) ২২১, 
৩৩৫, ৩৪৫, ৩৬২, ৪৯৩-৬, ৪২৬ 


লক্ষীনারায়ণ (রাজা )--৩৫৬, ৬৭৮, ৩৮৬ 


নির্ঘণ্ট 


ল€৫, সাহেব--৭৮৫ 
লাখেরাজ--৭০৮-৯ 
লোকনাথ চক্রবর্তী-_-৮*৬ 
লোহাগড়া_-৮৫৪-৫ 


শ্শ 


শঙ্কর চক্রব্তীঁ--১১৪, ২২*-১, ২৩৫, 
৩৩২-৩। ৩৪১, ৩৫৬, ৪০৬-১ 

শঙ্কর সেন ( কবিরাজ )--৮*১ 

শচীপতি (রাজ )--৫৫৬ 

শরৎ কুমারী ( মহারাণী )--১১৫, ৩১২, 

শরত্খানার দহ---১৫৫, ৩৯২ 

শশিতৃষণ পাল-_৮২৮ 

শিবচন্দ বিদ্যার্দব-_-৫৩৬ 

শিবদাস চৌথন্তী__-৬৬৪-৮ 

শিবনাথ ঘোষ-_-৭৯১-৩ 

শিবরাম ভ্ঈী--৭৩৩, ৭৩৫ 

শিবস! ছর্গ_-১১২, ৮৫২ 

শিবাজী ( ছত্রপতি )--৩১৩ 

শিবানন্দ--১৩, ৫৬-৭। ৫১, ৬৩, ৬৫, ১০৭ 

শিশিরকুম।র ঘোঁধ-_-৭৮১,৮১১, ৮৬৭ | 

শুকদেব রায়--৪৮১-১৭ 

শুদ্রমণি ( র)জ1)--৩৪৫ 

শৈলজানাথ বান (71. 1,. ০.)--৭২৫ 

ঠয।মরায় (বিগ্রহ )--৪৮*, ৪৮৩ 

হা।মনুন্দর রায়--৪৩২-৩, ৬০৬-৭ 

জীকণ রায় -৪১৩-৫ প্রীকান্ত ঘোশখ-_-৫৬, 

জীনাথ দাস ( উকীল )--৮২৩ 

শ্রনিবাস--১৬-৭, জ্পতি গুহ-২২২, 

শ্রীরাম থ" ( রাজা )--৬৬৮-৮ 

শ্রীরাম দাস (খাস বিশ্বাস;_-+২৩২, ৪৪২৩ 

জীশচত্র অধিকানী_-২৩২, ৪৪২-৩ | 


৮৮৪ 


উ্হরি--১৩, ৫৭, ৫৯-৬১ ১০৬ 
শ্রোত্রীয় ব্রাজ্মণ-_-৮৩৩-৩ 


তন 


সগর ম্বীপ--১৩%, ১৪৬-৮, ২০* 
গ্রাম সাহা--৫১৯-২৩, ৫৯০ 

সংগ্রামাদিত্য-+১০২১ ১০৬, ২৯৫, ৩৬৬, 
৩৬৮, ৪২৫ 

সতীশ ( রাজ।)--৩৩১ 

সতীশচন্দ্র ঘেষ ২৬২, ৮১৭ 

সতাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-_-৭২১ 

সত্যচরণ শাম্রী-২৬৩, ২৮৫, ৩১০, ৩২৭, 
৩৪৯) ৪৯৭ 

সত্রাজিৎ রায়--১২৩, ৩৬৭-৮, ৩৮২,৬৩২-৫ 

সঞ্জাজিৎপুর_-৫৫৫-৬,সিংহ-বংশ-_-৬৩২-৫ 


৮২৩ 

সন্দীপ--১৭*-১, ২৯৫-৮, ৩*০-১, ৩০৩-৫ 

সবাই বাড়য্যে--২২৪, ২৩৮, ৪২১-২ 

সভা(সিংহ-_৪ ৫৬-৭ 

সরকার-ঝি--৪৫৬ 

সরফরাজ থা_৪৪৪-৫,সরফরাজপুর --৪৪৪ 

সরল খা-_-৫৩৭-৮ 

সর্দার উমাচরণ ও তারাচরণ--৮*৭ 

সল্লাদে বী-_৩৫৯-৬* সূলিমূল্য চৌধুরি-- 
৪৭১ 

স।গরদাড়ী--২৪৪-৫, ৮২২. 

সাতক্ষীর1--৬৯৬-৭, জমিদার-বংশ--৭২৩- 
৭২৫. 

সাতুরাম মনুষদার--৩৯* 

সাতৈর-_২৭, ৩১ 

সাদেক মোল্যা--৭৯১-২ . 

সাফ সিকান্‌ ( মীর্জ। )--8$৯-৫১ 





যশোহর-খুল্নার ইতিহাস 


সায়েস্ত। খা--১৮১, ২*৭ 
সারল গ্রাম--৪*, 
সালখিয়।--৩৩০,৩৭৪-৫,সালিখ! ছর্গ--১১৫ 
মিবাষ্টিন গ গ্রালিস্‌--৩৬৯, সিনাবাদী--৩০, 
সীতাঁরাম রায় (রাজ )--৪৬৬, ৪৮৪-৮, 
ংশ--৫১৫-৮, জন্ম--৫২৪, শিক্ষা 
৫২৫-৬, জায়গীর প্রাপ্তি--৫২৩, দহ্য- 
দলন--৫৩০-৩, দীক্ষা1--৫৩৭, বিবাহ 
৫৩৭৮, “রাজা” উপাধি-_৫৪৯, ভুর্গ- 
নিম্মাণ-+৫৪৪, রাজযজয়--৫৫ ৫-৬৩, 
রাজ্-বিস্তার--৫৬৩-৪, জলদানপুণ্য 
--৫১৬, ৫৬৩৬-৭, মন্দির নির্াণ--৫৬৯- 
৭২, ধর্ম প্রাণতা,--৫৭৩-৭, বিলামিত। 
৫৭৪, মোগল-সংঘর্ষ--৫৮৩-৯৬, শেষ 
যুদ্ধ--৫৯৫-৬, বন্দী__৫৯৭-৮:পরিণাম 
৫৯৯.৬০*, চরিজ্র--৬৯১, পরিবার- 
বর্গ--৬*২-৬, বংশাবলী--৬*৭-৮ 


সীতারামী হুখ--৫৩৩ 

সীতারামের গরু বংশ--৬১৮-২৩ 
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ভ্হ্কান্দ্েন্স অনএন্য ৩্পুত্ম্ক 
১। যশোহর-খুল্নার ইতিহাস, ১ম খণ্ড 


ইহান্তে আদি হিন্দু-বৌদ্ধ যুগ হইতে মারন্ত করিয়! পাঠান আমলের 
শেষ পধ্যন্ত ইতিহাঙ্ লিখিত হইয়াছে । 
প্রায় ৫০ পুষ্ঠায় সম্পূর্ণ, ৫ খানি ম্যাপ ও ৪০ খানি বক আছে, 
তন্মধ্যে তিনখানি ত্রিবর্ণরঞ্জিত। অত্যুৎকৃষ্ কাগজ, ছাপা 
ও বাঁধাই। অতি অল্প সংখ্যক পুস্তকই 
অবশিষ্ট আছে ।” 
স্ল্য ৪ ভোলা আল্র। 
গুরুবাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩১১ কর্ণওয়ালিস্‌ স্টাটু, কলিকাত। | 
এই গ্রন্থ দেশে বিদেশে বহু কে বহু পত্রে উচ্চ প্রশংসিত । “1)15 


9০৪,৮107117 0110050০০০1 1710) 10 ০11-655006654 108199 2110 
11115020101)5 ৮2 ০৬৪ 69 0109 18091811090 1)17 0707 হর 270 
ঢ)০ 1১10905 181901815 01110758615 01)21)015 811115)00901) 01 1017) 
10৮11053019 01101001172, 1)1500106  0719427% 2225222) 

পুস্তকখানি গ্রন্থকারের অমানুষিক পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও আস্মোৎসর্গের 
ফল। ্র/্যবিগ্যামহার্ণৰ শ্রীযুক্ত নগেন্ত্রনাথ বস্থু বলেন £--*স্থুষোগ্য সাহিত্যিক 
শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র স্বাস্থ্য ও অর্থ সঞ্চয়ের প্রতি দৃক্পাত না করিয়া,জন-মানব- 
হীন, দুর্ধর্ষ হিংস্র ব্যাপ্ত ও বিষধর সর্পাদির স্বচ্ছন্দ লীলাভূমি ন্ুন্দরবনের দুর্গম 
জঙ্গলে যে অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়াছেন, প্রাণের মমতা ত্যাগ করিয়া যেরূপ 
অনুসন্ধানে সাফল্য প্রদর্শন করিয়াছেন, বঙ্গবাসী বিশ্রয়-বিমুগ্ধ হৃদয়ে সেরূপ কৃত 


কার্ষের অবগ্ঠ প্রশংসা করিবেন। (মর্বাণী)। “৬০৪7 1915) 70811211 
81) 0151102165060 12109011259 17 30911211560 17) 005 00117) 01 0175 
9756 ৬০101706-% (1102ি /27%%71% ১7445) 216 5 851061)019 
07০ 75501 ০6 100001) (011 [911/51021 8101010191.? (71. 725272722) 
5500 1725০ ২008601170 1১71178 011 01901১1 0০ ০০11606 200 ৮2110 
৮০৪1 (75 6০ 7) 55661)0 81172050 0101070%1 0) 0655 0975 91 


[9010 7130 54091750121 ৮/০715৮ (52৮ 2722725 5%7242//%47) 


(২ / 


“আপনার সত্যান্ুসন্ধিৎসা ও কঠোর সাধনা অত্যন্ত প্রশংসাহ। হ্যশ্ণোহল্ল- 
এুল্-নান্ল প্রতি প্ুনলিকপাল্প সহিত জ্কুন্ডিটিত হইজ্সা 
আপন্নি এই ইত্তিহাস লিখিস্ঞাছেন্ন 1%5 

এই পুস্তক পাণ্ডিত্যপূর্ণ, প্রামাণিক ও গবেষণামূলক এবং দেশের গৌরব 
বদ্ধক। “18৩ 10655 0151)19) ৪. 51061816901 102011)5 21601 ] ০001) 
0০118৮৩ ৮০০ 112৮61)০0৮৮ 51] ০1105050016 800170110065-5 (295 
7:27 4. 5:2%). “এই গ্রন্থ আপনার পাগ্ত্য, গবেষণ। ও রচনা- 


নৈপুণ্যের প্রচুর পরিচয় দিতেছে”স্তর গুকদীস বন্দ্যোপাপ্যায়) | “০ ০0 
৮010 2০ 01,891 00 97 901)0197, 1] 0176 ৮০৮10 (424 
22/22247 £৩274%4/2 60/27/1074 9৫5472) 2/90145-105 07659 
816 09501750009 10211 21 61১০০1) 11) 079 10150911051 116515001ত- 91 
00]1 00911010,৮ (2622 70170147549, £9/7/25/%  ০//771276.:54/), 
“ভবিষ্যতে ব'দ্বীপে যাহারা প্রত্বতত্বানুসন্ধানে €বুত্ত হইবেন, তাহাদিগকে অধ্যাপক 
শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্রের যশোহর-খুল্নার ইতিহাস কণ্ঠস্থ করিয়৷ রাখিতে হইবে। 
( গৌড়ীয় শিল্পের.কতক গুলি) আবিষ্কারের জন্য সতীশচন্দ্র মিত্রের নাম বঙ্গবাসীর 
নিকট চিরস্থায়া হইয়! থাকিবে ।” (এঁতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় )| 

বঙ্গের প্রাদেশিক ইতিহাসের মধ্যে যশোহর-খুল্নার ইতিহাসই সর্বশ্রেষ্ঠ । 
“স্থানীয় বিররণ-সংগ্রহে আপনি যেরূপ যত, চেষ্ট৷ ও অক্লান্ত অধ্যবসায়ের পরিচয় 
দান করিয়াছেন, তাহা আমাদের দেশের পক্ষে কেবল প্রশংসাহ নহে, জনক 
স্থানের অনেকের পক্ষে অন্ুকরণ-যোগ্য। যত গুলি এই শ্রেণীর গ্রন্থ বাহির 
হইয়াছে, তন্মধ্যে আপনার গ্রন্থই সর্বাপেক্ষ। ভাল লাগিয়াছে।” (ঁতিহাসিক 
অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ৫. 1 17.) “এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার যতগুলি প্রাদেশিক ইতিহাস 
বাহির হইয়াছে, তন্মধ্যে যশোহর-খুল্নার ইতিহাস শার্স্থান অধিকার করিবার 
উপষোগী সন্দেহ নাই ( অধ্যাপক অমুল্যচরণ বিগ্যাভূষণ )। 

পুস্তকের “ভাষা অতি সুন্দর, প্রাঞ্জল, বিষয়ের অনুরূপ একটি গভীর, প্রশান্ত, 
অখণ্ড ধারায় প্রবাহিত” মোলঞ্চ)। ভাষা অতি বিশুদ্ধ, "ও. অএনাতঃণবিশি্ট | 
আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি, এ পুস্তক পাঠে সকলেই তৃপ্ত 'স্ঈবেন* 
'হিতবাদী )। "সাধারণত ইতিহাসের ভাষ| যেরূপ কর্কশ ও নীরস দেখা যায়, 
অগ্ঠান্ত এগের ভান। সেব্ধপ নহে । পড়িপাখ সণয, বোধ হয় যেন উপস্থ।স 


(৬) 


পড়িতেছি। ইহার ভাষা প্রাঞ্জল, আবেগময়ী ও সরস পড়িতে পড়িতে আরও 
ইচ্ছা হয়” (খুল্নাবাসী)। “তাহার লেখনী আবেগময়ী, তেজন্বিনী, মন্্রষ্পশ 
ও মনোরম”, যেশোহর)। “এক শ্বাসে পড়িয়াছি, এত চিত্তহারী ইহার রচন1 1৮ 


( মহামহোপাধ্যায় পন্মনাথ ভট্টাচার্য্য )। “1017৭ 0597) ৬/116691) 11)61588001 
৪190 89501190115 50516 ড/1)10]) 1085 20450 21205 6০ 1015 /71011055 
98001011660 0769,06 11762185611] €1)91007 £917021.৮ (44১ 5 27/244) 


্স্থকারের নিক্নলিখিত পুস্তকগুলি ই ডে্টস্‌ লাইব্রেরী, ৫৭।: কলেজ স্রীটে ও 

অন্ঠযান্ত প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে পাওয়া যায় £-- 
»। প্রতাপ স্িহহ 

মিবারের মহারাণ। প্রতাপ পিংহের বিস্তুত জীবন-বৃস্ত। পরিবস্তিত ও পরি- 
বদ্ধিত নূতন সংস্করণ। প্রসিদ্ধ এরতিহাসিক অধ্যাপক যহুনাথ সরকার লিখিত 
ভূমিকা! সন্বলিত। ২০০ পৃষ্ঠায় সম্পুর্ন, উত্তম কাগজে সুন্দর ছাপা ও বাঁধাই। 
চিত্র ও মানচিত্রে পরিশোভিত | মুল্য ১২ টাকা মাত্র। হিন্দী সংস্করণ মূল্য ।%০ 
প্রতাপ সিংহ সম্বন্ধে বহু পুস্তক মাছে, কিন্ত সে সব উপন্তাস কাহিনী ব৷ 
নাটক। প্রতাপসিংহ সম্বন্ধে এই খানিই একমাঞ্জ প্রকৃত ইতিহাস। ইহা! 
সুদূঢ় এরতিহাসিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত । শুধু ডের রাজস্থান নহে, সমসামদ্সিক 
সকল মুসলমান ইতিহাসের প্রমাণ সতর্কতার সহিত গৃহীত. হইয়াছে। 
হল্দিঘাটের যুদ্ধ বা চিতোর ধ্বংসের এমন বিবরণ বোধ হয় আর প্রকাশিত হয় 
নাই। নিপুণ লেখনীর সরস ওজস্থিনী ভাষায় আগ্ভোপান্ত জুলিখিত। উপহার 
বা পুরস্কার দিবার একাস্ত উপযুক্ত । 

৩। ভচ্ছ্দাস্ন 

ধর্মতত্ববিষয়ক অপূর্ব্ব প্রবন্ধমালা । আবেগময়ী ভাষা, প্রাণম্পর্শা ভাব, 

গৈরিক নিআ্রাব তুল্য রচনা-প্রবাহ। সুন্দর কাগঞ্জে উত্তম ছাপ] মুল্য 8 
রঃ €। হ্রস্্রঙ্পাদে 

ভূবন বি. (তধন্মপদ নামক বৌদ্ধ-গীতার সুন্দর, সরল, আক্ষরিক পদ্যান্থবাদ ; 

পকেট: -১*রণ, সুন্দর বাধাই, মূল্য 1%5 


